


»নিবারণচন্দ দা 


করি 


গুল সংস্কত হইতে সরল বাঙ্গাল, ছাষায় অনু 


গশাখমের গ্াটিপকিকাশীধান 


০ বা 
দিত সংক্ষরণ। 





প্রকাশ 
জ্রীতীরাঘকষসিশননসেবশম 
ঘ্বেনাএস-সিটি (কাশীধাম ) 
গল ১৩২৪ 


জ্বি) এন 
ইশক ০০০০০৪০০০০ (হুকপাাজররি লালা (রটাজইলাজ। | জে পিএ হও ৪11 জাহির পম ইজি বাওজি রানের জজারকত সরি 9. অরারাওহগরঞ্হিরদারসলপী0 


যাত্রা 
» 7৯1 0015 1 ] 





মহষি বেদব্যাস প্রণীত 


কাশী-খণ্ড 


৬নিবারণচক্দ্র দাঁ 


কর্তৃক 
মূল সংস্কৃত হইতে মরল বাঙ্গালা-ভাষায় অনুদিত। 


দশাশ্বমেধ ঘাট--৬কাশীধাম | 


দ্বিতীয় সংস্করণ। 





প্রকাশক 


জীত্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রম 
ধের্নারস-নিটি ( কাঁশীধাম ) 
সন ১৩২২ 


| &117101705 0889759৭ ] 


ভূমিকা । 


“ম রত দীহার কল্পনার লীলাক্ষেত, ভগনদ্গীত! ধাহার গরীয়সী প্রতি 
পরিচয়-স্থল, বেদান্ত-দর্শন ধাহার মহনীয় চিন্তার মহনীয় ফল, শ্রীমন্তাগবত 
_ ভগবন্তক্তির পুর্ণ পরিণতি, অফ্টীদশ পুরাণ ফাঁহার সববজ্ঞতাশক্তির অসামান্য 
চায়ক, ভারতের কবিকুপের শিরোরত্ব, বিদ্ধ সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ, জনসাধা 
আরাধ্য-দেবতা, ভারতীর প্রযত্বু-লালিত প্রাণাঁধিক তনয় সেই মহর্ষিপ্রবর মহ 
চরিত্র ভগবান ব্যাসদেবের অমুত-হ্যন্দনী লেখনী হইতেই “কাশীখণ্ড» 
হইয়াছে । কাঁশীক্ষেত্রের শনির্ববচনীয় মহিমা-প্রকাশ-প্রসঙ্গে মহষি ইহাতে রং 
অবশ্যঙ্ঞাতব্য কতই ছুচ্তেয় বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার ইয় 
করিবে ? কবিত্বের পুর্ণ পরিণতি, কল্পনার অভাবনীয় উৎকর্ষ, দার্শনিকতা'র 
পরিচয় একত্র দেখাইবার জন্তাই যেন মহধি ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয। 
হয়। ধাশ্রিকজনের অনুষ্ঠেয়, বিশ্বাসীর অবশ্য প্রতিপাল্য, পঞ্চিতের অবশ 
বিষয়গুলি এতই সরলভাবে ও যুক্তির সহিত মহর্ষি ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়: 
যে, তাহা দেখিলে ধন্মানুসন্ধিওস্থগণের ব্ুদিনের সংশয়-অন্ধক!র বিগত হইষ| 
সাজ সঙ্গে জ্ঞান সুধ্যের স্থবিমল রশ্মি লাভে বিবেক-কমল উৎফুল্ল হইয়া উঠে। 

পরিশেষে 'পাঠকর্গণের নিকট নিবেদন এই, আমি যে কঠিন-ব্রতে কৃত” 

হইয়াছিলাম, তাহ! যে নির্দিপ্ে শেষ করিতে পারিব, আমার এ প্রকার ভরস! 
না, শ্রীশ্ীবিখবনাথের কৃপায় এক্ষণে সেই “কাশীখ ৮ অনুবাদ সমাপন করিয়া) ও 
পাঠকগণের করকমলে ইহা অর্পণ করিতে সমর্থ হইতেছি; ইহাতে যে আঁ 
পরিমাণে আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহা লিখিয়! বুঝাইবার সামর্থ আমার ন 
এক্ষণে ভক্ত-পাঠকগণ ইহা পাঠ করিয়া যদি কিয়ণ্পরিমাণেও স্খান্ুভব ক 
তাহ। হইলে আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে । 


৬কাশীধাম্‌ শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস । 


৩০শে মাঘ সন ১২৯৬ সাল পা ঃ খিদদিরপুর, কলিক 
হাল সাঃ দশাশ্বমেধ ঘাট, ৬কাশীধা 
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দ্বিতীয় বারের ভূমিকা । 
বরাননে ! কত যুগ-যুগান্তের স্মৃতি লইয়! তুমি স্বকীয় মহিমালোকে আলোকিত, 
কত ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে প্রত্যহ মোক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়! দিতেছ, 
কত উত্কণ্িত-হুদয় ছুর্দৈববশতঃ তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। একাগ্রমনে কাতর- 
স্বরে প্রার্থনা করিতেছে__ 
কদ। বারাণশ্যামিহ স্থরধুনীবোধসিরবসন্‌ 
বসানঃ কৌপিনং শিরসি নিদধানহঞ্জলিপুটম্‌। 
অয়ে গৌরীনাথ ব্রিপুরহর-শস্তো-ত্রিনয়ন 
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেধ্যামি দিবসান্‌ ॥ 
এখনও উত্তর-বাহিনী জাহ্ববীর পুতসলিল-শাকর এবং দহামান গুগ্‌গুলুর পবিক্র 
পরিমল বহন করিয়া খ্বভুমন্দ সমীরণ সহক্র সহস্র পাতকীর পাপ-সন্তপ্ত অঙ্গের 
শীতলত। বিধনি কপ্পিতেছে। এখনও তোমার লক্ষ লক্ষ দেবায়তনে বাগ্ভমান 
কাংস্যাতালাদির মধুর-নিনাদ গসংখ্য নর-নারার কাতর আহবান”্রবের সহিত স্মিলিত 
হইয়। গ্রতিরব-হিল্লেলে নাগ-নভোমগুল আবুঁলহ কারতেছে। এখনও তোমার 
*ান্তিময় প্রেশাড় আন্তম-শয়ণে-শয়ান মরণপথের পথিকগুলি ব্রিপুরারির নিজ 
মুখে উচ্চারিত তারক-ব্রহ্ষনাম আবণ করিবার লালসায় দক্ষিণ-কর্ণ ডান করিয়। 
দিতেছে। 
হে পাঠক, ইহারই মহিমার পুণ বিকাশ করিবার |[নশিন্ত বাগেবার বরপুক্র 
বেদব্যাস তাহার মহীয়সী লেখনী ধরিয়াছিলেন। এই মহ।ণ্‌ প্রয়াস আর কাহারও 
সামধ্যে সম্তবে না, এই কথ প্রশ্/ক্ষ জানিয়াই যেন তিনি স্বয়ং এই গুঞভার স্ব-ম গ্ুকে 
্তাস্ত করিয়াছিলেন। তাই আজ আমর! কাশীখওরূপ পীবুষ নিব্যন্দের আস্বাদনে 
অধিকারী । তাই আজ“আমর! কুবের-ভ্াঁারের ছুল ভ এহ অমুল-ধনে ধনখান্‌। 
তাই আজ আমরা ধণ্মের লীলাক্ষেত্র বারাণসার সহিত কখাঞ্চৎ পরিচিত। ক্ষন্দ- 
“মহাপুত্রাণের অন্তর্গত &এই কাশীখণ্ড সনাতনধশ্মের মেরুদও, সমগ্র হিন্দুধন্মের 
ইতিহাসের একটা! বৃহত্তম অংশ, হিন্দুর হিন্দুত্বের অসামান্য পরিচায়ক । 
কেবলমাত্র কাশীস্থ তীর্থ গুলির পরি5য় প্রদান করিয়াই কাশীখণ্ড গ্ান্ত নহে । 
ভগবান্‌ ব্যাসদেব-ইহাতে অ্থান্ত বিষয়েরও সমাবেশ করিয়াছেন ; অগস্তে/র কান্ত- 
কলাপ, বিদ্ধ্যের দর্প-সংহ্বার, পতিব্রতার গোরবমণ্ডিত বৃক্তঃ যমাদিলোক-বর্ণন) 


(২) 


ভবের, পুণ[-উপাখ্যান, সদাচার-নিরূপণ, প্রস্তুতি অনেক অবাস্তর-তথ্য ধর্ম্ন-ছি 
নর-নারীর কৌতুহল নিবৃত্ত করিবে । কিন্তু সংস্কতানভিঙ্ভ জনগণ কাশীখণ্ডের , 
প্রবাহ আন্বাদনে বঞ্চিত, তাই ধর্মপ্রাণ নিবারণচন্দ্র দাঁস এই বৃহত গ্রন্থের অন 
কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তীহ।র প্রয়াস সফল হইয়াছে । কাশীখণ্ড 
বঙ্গানুবাদরূপে বঙজের জনসাধারণের পক্ষে একান্ত স্থবলভ । সহদয় নিবাঁঁ 
দাসের আর একটী কীর্তির কথা এ স্থলে উল্লেখ করিলে অপঙ্গত হইবে না । 
সমগ্র বাসগৃহখানি এবং দেহান্তে তাহার সম্পত্তির অবশেষ অনাথ, আতুর 
বৃদ্ধাদির নিমিত্ত উত্সগীকৃত করিয়। রামকৃষ্ণ-মিশনের কাশীস্থ সেবাশ্রমের উপঃ 
করিয়া গিয়াছেন। সেরববাশ্রম আদরের সহিত তাহার এই শ্রাঘনীয় দান ও 
বরণ করিয়! লইয়াছে। বল! বাহুলা, অনাথ, আত্ুর এবং বৃদ্ধাদ্ির শু 
সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উদ্দেশ্বা। রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচয় বোধ হয়, 
দিতে হইবে না। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কাশীখণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবার 
কাশীস্থ রামকৃষ্ণ-মিশন-সেবাশ্রমের উপর পড়িয়াছে। ইহার উপস্বত দরিদ্র, * 
প্রভৃতির সেবাতেই ব্যয়িত হইবে । হে ধম্মপ্রাণ হিন্দুগণ, ইহার সাহাষ্যে আ 
দিগের ধশ্ম-গিপাসার যদি কথঞি নিবুক্তি হয় এবং পুজ্যপাদ স্বামী বিবেকা- 
প্দ্রিদ্র-নারায়ণের” ষদি কিছুমাত্রও ছুঃখ নিবারণ হয় তাহা হইলে আমা 
প্রয়াস স্ফল মনে করিব । 

কাশীধাম | 


আশ্বিন, ১৩২২ সন প্রকাশক । 
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প্রথম অধ্যায় । 
শা 
বিদ্ব্য-বর্ণন, বিদ্ব্যনাঁরদ-সংবাঁদ ও বিন্ধ্যবদ্ধন 


ধাহার অনুকম্পায় জীবগণের সর্বপ্রকার বিদ্ব বিনষ্ট হয়, এবং যিনি স্বয়ং 
ব্রিবিধতাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মম ক্ত, মহেশ্বরের প্রিয়তনয় সেই গজেন্দ্রবদন 
গণপতিকে, আমর! নমস্কার করি। ১। 

যে কাশী, ভূমিতে অবস্থিত হইয়াও, স্বয়ং ভুলোক মধ্যে পরিগণিতা নহে, 
ধিনি অধ্গ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, বর্গাদিলোক হইতে লতি উচ্চতর স্থানীয়, 
ধিনি স্বয়ং ভূমগ্ুলে আবদ্ধ হইয়া, সংসার নিবদ্ধ জীবগণের মুক্তিপ্রদায়িনী, যে 
স্থলে প্রাণিগণ মৃত হইয়াও, অমৃতপদ্ূবী ( মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়! থাকে এবং যিনি 
ত্রিভূবন-পাঁবনী জাহ্ৃবীর তীরে স্থরগণ কর্তৃক প্রতিদিনই সেবিতা হইতেছেন, 
ত্রিপুরারি মহেশ্বরের রাজ-নগরী সেই ত্রিভূবন-বিদিতা কাশীপুরী, নিখিল জগৎকে 
বির হইতে রক্ষা করুন। ২। ভ্রিজপতের অধীশ্বর ব্রদ্মা, বিষুঃ, মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি 
দেবগণ, প্রতিদিবসই যে ত্গবান্‌ সুর্ষ্যের ত্রিসন্ধ্যাচ্ছলে এই ভুবনে যাতায়াত 
করিতেছেন, সেই মহেশ্বর সূর্ধ্যদেবকে নমস্কার করি। ৩। অষ্টাদশ পুরাণ-রঘ়িত। 
সত্যবতীতনয় মহর্ষি বেদব্যাস, স্বীয় শিষা দূতের নিকট সর্্দপাপহারিণী কাশীখপ্ত 
কথ! এইরূপে কীর্তন করিয়াছিলেন । ৪। 

শীবেদব্য/স কহিলেন,_-এক দিবস শ্রীমান্‌ মহযি নারদ, শ্রীনর্াদা সলিলে 
অবগাহনান্তে, জীবগণের সর্ববাভীফদায়ক শ্রীমান্‌ ও'কারেশ্বর মহাদেবের পুজা 
সমাপনপূর্ধবক ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখেই বিদ্ধাপর্বত দর্শন করিলেন। এ 
বিন্ধ্যগিরির পাদ্নদেশ, সংসার-তাপসংহ।রি নর্ম্মদা সলিল সমুহ দ্বারা বিধৌত 
হইতেছিল। ৫-৬। বিদ্ধ্যগিরি, অতি মনোহর স্থাবর ও জঙ্গম এই উ্য় শীরীরের 
দ্বারাই অতি বিস্তৃত ভূভাগ ব্যাপিয়৷ অবস্থিত হুইয়। ধরণীর বন্থমতী ( অর্থাৎ 
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ধনশালিনী ) এই নামের সার্থকত! সম্পাদন করিতেছিল। ৭। এ বিন্ধ্যপর্ববতের 
*কোন স্থান; অনস্য ন্সাআ বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ প্রযুক্ত নানা রসঘারা পরিপূর্ণ, 
«কোথায় বা ব্ততর অশোক বৃক্ষের অবস্থানে, ছায়াশ্রিত জনগণের শোক সমুহ 
অপনয়ন করিতেছিল এবং সর্বত্রই তাল, তমাল, হিস্তাল ও সাল বৃক্ষের দ্বার 
শোভা পাইতেছিল। ৮। কোন স্থানে বা অনস্ত গুবাক বুক্ষের দ্বারা গগনম গুল 
আচ্ছাদন করিয়া! অবস্থান, কোথায়ও ব৷ তাদৃশ শ্রীফল বৃক্ষ সমূহের অবস্থান বশতঃ 
এ পর্ববত অতি শোভ। পাইতেছিল। কোথায় বা কালাগুর বৃক্ষরাজিতে, কপি- 
গণের ন্যায় পিজলবর্ণ, কোন স্থানে কপি বুক্ষ সমূহের সন্নিবেশে, এ পর্বতের 
মহতী শোভা সম্পাদিত হইতেছিল। ৯। বনলঙ্ষীর স্তনবৎ শোভমান লকুদু 
বৃক্ষনিকর দ্বার! অতি মনোহর বিদ্ধ্যপর্ববত, কোন কোন স্থলে স্ধ।র ন্যায় স্ুম্সাহু 
হল সমূহে পরিপূর্ণ, কদলী বুক্ষরাজির সন্নিবেশ নিবন্ধন অতিশয় শোভ| পাইতে- 
ছিল। ১০। বনলক্ষমীর নৃত্যালয় সদৃশ শোভমান রক্তবর্ণ নাগরঙ কুপ্ধী সমুহে এবং 
বানীর, বীজপুর ও জন্বীর প্রভৃতি বুক্ষরাজি দ্বারা সেই পার্বত্য ভূভাগ পরিপুরিত 
ছিল। ১১। নারদ দেখিতে লাগিলেন, এ পর্বতের কোন স্থান মন্দ মারুতহিল্লোলে 
কম্পমান অনন্ত কর্কোল লতিকার দ্বার৷ নৃত্য প্রবৃত্ত কামিনীগণের শোভা হরণ 
করিতেছে । কোন স্থলে বা লবলীপল্লব সমূহ, বায়ুভরে ঈষশ কম্পিত হওয়াতে 
বোধ হইতেছিল যেন ইহ! একটা স্থন্দর নৃত্যাগার। কোথায়ও বা বায়ুবিকম্পিত 
কর্পুর ও কদলী শাখারূপ হস্তের দ্বারা এঁ পর্বত যেন শতিশয় শান্ত পথিক- 
গণকে বিশ্রামের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে । কোথায় বা মল্লিক] গুচ্ছরূপ 
স্তনোপরি, ঈষৎ চঞ্চল পুন্নাগ বৃক্ষের পল্লবরূপ করপল্পব বিন্যাস করিয়া, বিন্ধ্য- 
পর্বত, কোন কামী পুরুষ-প্রধানের ন্যায় শোভ। পাইতেছিল। ১২-১৪। কোথায় 
র৷ পরিপরু লোহিতবর্ণ দ।ড়িম্থ ফল সকল বিদীর্ণ হইয়।, কানন-মধ্যবর্তিনী মাধবী- 
লতাতে বিলগ্ন হইয়াছিল; হঠাঁ তাহ! দেখিয়। বোধ হইতেছিল, যেন প্রণয়ী বিদ্্য- 
 পর্ববত স্বকীয় অনুরাগপূর্ণ হৃদয় বিদারণপুর্ববক দর্শন করাইয়া, মাধবীলতারূপিণী 
কামিনীকে আলিঙ্গন করিতেছে । ১৫.। কোথায় বা শাকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপী অনন্ত 
ফলশ্রেণী-বিরাঁজিত উদুম্বর বৃক্ষনিকর ধ।রণে বিন্ধ্যগিরি, ব্রহ্মাণ্ড কোটীধারী অনন্ত' 
দেবের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ১৬। এ বিন্ধ্যপর্ববত, কোন স্থলে বা বন্যগজ 
সদৃশ শ্থুল পনস বৃক্ষ সমুহে আবৃত, কোথায় বা অতিশয় স্মরোদ্দীপকতা নিবন্ধন 
বিরহিগণের মাংস শোষক, শুকনাসিকার ন্যায় লোহিত ও সুক্ষ গ্র পুষ্পশোভিত 
পত্রেবিহীন পলাশ তরুসমূহে সমাচ্ছন্ন। ১৭। কোথায়ও ব গ্র/মবাদিগণের অতিশয় 
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নুখনায়ক নীপ পুষ্পসমূহকে প্রন্ফ,টিত অবলোকন করিয়া, পুলকাপ্িতত দেহ- 
কদন্ববুক্ষ সমুহের দ্বারা বিন্ধ্যগিরি অতিশয় শোভ! পাইতেছিল। ১৮।%- 
স্মেরু পর্ববতের শিখরের ন্যায় অতিশয় উন্নত রুদ্রাক্ষ বৃক্ষলমূহ এবং কামি- 
গণের মাৰাসের ন্যায় অতি মনোহর, প্রিয়াল ও ধুস্তর বৃক্গরাজিতে এ পর্ববত 
বিশেষ শোভা পাইতেছিল। ১৯। সমুচ্চ স্থানসমূহে, উন্নত ও মনোহর বটবৃক্ষ 
দ্বারা আবৃত থাক! প্রযুক্ত বোধ হইতেছিল যেন নান! পট্টবন্ত্র দ্বারা এ সকল স্থান 
শাবৃত রহিয়াছে । কোথায় ব! উপবিষ্ট বকসমুহের ন্যায় বিরাজিত গিরি মল্লিক! 
স্তবকরাজিতে, অতিশয় শোভ। হইয়াছিল । ২০। কোন কোন স্থলে বা অজ্ঞ 
/করগর্দ, করীর, করঞ্জ ও করম্ক বৃক্ষরাজি দ্বার সমাচ্ছন্ন থাক! প্রযুক্ত বোধ 
হইতেছিল যেন যাঢচকগণের প্রত্যুদগমন পুর্ববক অভ্যর্থনাকারী, অনন্ত কর 
উত্তোলন করিয়।, বিন্ধ্যপর্ববত, সহস্র-করের ন্যায় শোভ। পাইতেছে ।২১। কোথায়ও 
ব! অগণিত উজ্জ্বল কান্তি রাজচম্পক-কলিকাপমুহ, যেন বিদ্ধ্যপর্ববতের আরতি 
করিতেছে বলিয়। €বাধ হইতেছিল। কোথায়ও পুস্পরাজি বিরাজিত শাল্মলী 
বৃক্ষ সমুহের দ্বার! এ গিরি পদ্মনরোবরাদির শোতভাকেও পরাজিত করিতেছিল ।২২। 
কোথায়ও ব| অশ্খখ বৃক্ষসমুহ কোথায়ও ব1 কাঁঞ্চনকেতকনিকর, ফোথায় কোথায়ও 
ব। শ্রেণীবদ্ধ উৎকৃষ্ট জাতীয় কর€ বৃক্ষণি5য় দ্বারা এ পর্বত বিশিষ্ট শোভা 
পাইততেছিল। ২৩। কোন কোন স্থলে বদরী, বদ্ধুজীব ও জীবপুত্র নামক বৃক্ষ 
সমুহের ঘ।র। বিদ্ধ্যিরি বিরাজি ত ছিল, কোথায়ও ব। তিন্দুক ও ইঙ্ুদী বৃক্ষরাজিতে 
সম।চছন্ন ; কোন স্থলে বা নান| প্রকার রসবিশেষনিকেতন এ পর্ববত, অনস্ত করুণ 
বৃক্ষের দ্বার! সমাচ্ছাদ্িত ছিল। ২৪ । কোন কোন স্থলে বা বৃক্ষ হইতে বিগ(লত 
অগণিত মধুক পুষস্পরূপ স্বহস্ত বিমুক্ত মুক্তা রাশির দ্বারা বিন্ধ্যপর্ববত যেন পৃথিবী- 
রূপধারী মহাদেবকে অঙ্চনা করতেছিল। ২৫1 কোন স্থলে ঝা সাল, অজ্জ্বন ও 
অঞ্জন প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ' চামরের ন্যায় এ পর্বব্তকে বীজন করিতেছিল; কোথায়ও 
ব৷ খজ্ভুর ও নারিকেল বৃক্ষরা(জ, যেন তাথার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান 


* হহার তাৎপধ্য এই ষে কনন্ব বৃক্ষ ছুই প্রকার, এক স্থুল ছ্িতীয় তদপেক্ষ! ঈষৎ সুমা, 
কবিগণ প্রথমোক্ত প্রকার কদশ্বকে স্ত্রীকূপে এবং দ্বিতীয় কদম্বকে পুরুষরূপে কল্পন। করিয়! 
থাকেন। যে প্রকার সন্‌গুণ ও রূপশ|লিনী পত্ধীকে দোথিয়। পতি তাবাঁবেশে পুলকিতাঙ্গ হন, 
সেইরূপ প্রথমোক্ত প্রকার কদঘ্বকে দেখিয়াই যেন দ্বিতীয় কদঘ বৃক্ষসমূহ প্রস্ফুটিত হইস়া 
পুলকিতাগ নায়কের জায় পেত পাইতেছিল। 
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ছিল। ২৬। শুন্যে কোন স্থানে বা নিশ্ব, পাণিজাত, কোবিদার, পাটল, তিন্ভিড়ী, 
( চিঞ্চ।) বদর, শাখোট্, (পিশাচবৃক্ষ) ও করহাটক, ( পিণ্ীতক ) বৃক্ষনিকর 
বারা বিদ্ধ্যগিরি বিরাজিত ছিল। ২৭। কোন কোন স্থলে অগণিত শেহুগু 
(বজন্রম ) এরশু গুড়পুষস্প (মধুক ) বকুল ও তিলক প্রভৃতি নান। প্রকার 
বুক্ষবিশেষ, সমুমত শিখর-নমুহে বিরাজমন থাকাতে বোধ হইতেছে এ পর্ববত 
শিরোদেশে তিলক পরিধান করিয়াছে । ২৮। এ পর্বতের কোন কোন অংশ 
বিভীতক, কর্কট, শল্লকী, দেবদারু ও হরি প্রভৃতি অনেকবিধ বৃক্ষ এবং সর্বব- 
কালেই ফল ও পুস্পশ।লী নান। প্রকার বৃক্ষ ও লতার দ্বার বিরাজিত ছিল । ২৯। 

এ পর্বতে কোন ভাগ বা এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ ও কুলগ্ন ( কুদ্দাল 
অথবা কোবিদর ) বৃক্ষের বনদ্ব।র৷ আচ্ছন্ন। কোন কোন দেশ বা জন্মুঃ 
আজ্।তক) ভল্লাত, ( বারবৃক্ষ ) শেলু ( শ্রেক্স'তক ) শ্রীপর্ণী €গেম্তারা ) প্রসৃতি 
বৃক্ষের দ্বার! বিচিত্রিত ছিল।৩০। কোন কোন ভূভাগ ঝ। নানাবিধ শুক্তিসমুহ ছারা 
আত মনোরম ছিল, কেন কোন «দশ বা অগণিত শ্বেত ও রক্তচন্দন, হরীতকী, 
কর্ণিকার ও ধাত্রীবন ঘারা বিভূষিত [ছল। ৩১। কোথায় বা দ্রাঞ্ষা, নাগকণ! নান্দী 
নানাবিধ লতাসমুহ দ্বার সমাবৃত ছিল; কোন স্থল বা অগণিত মল্লিকা, যুখিকা, 
কুন্দ ও মদয়ন্তী প্রভূত প্রস্ফূটিত লতাসমুহের স্থিতি বধশতঃ আমোদিত হইতে- 
ছিল। ৩২। কোন স্থল বা উপারভ্রমণশীল দধুকরমাল। বেষ্টিত মালতীলতা৷ দ্বারা 
সমাবৃত ছিল, এবং এ স্থান দেখিয়। দর্শকের মনে উদয় হইতেছিল, যেন তগবান্‌ 
কৃষ্ণ, অনন্ত ভ্রমররূপ ধারণ করিয়। মালতীরাপণা গোপকন্থাগণের সহিত ক্রীড়। 
করিতে এই স্থলে আগমন করিয়াছেন । ৩৩। এ পর্বত, নান। প্রকার স্বগ ও 
পক্ষিগণের ঘারা এবং চতুদ্দিকে অনেক নদী, সরোবর, জল-প্রবাহ ও পন্থবনিকর 
দ্বারা আচ্ছা[দত ছিল। ৩৪। অপেক্ষাকৃত হানশে।ভ৷ স্বর্গভূমি পরিত্যাগ পুর্ববক 
সমধগত নানা প্রক!র দেবঝ।বগণ, এ বিন্ধ্যপর্ববতে বিবিধ ভোগেচ্ছাবশতঃ সর্ববদ|ই 
বদ করিতেন। ৬৫। বিন্ধ্য গিরি, অজস্র পু্প ও পল্জা (দির বর্ষণ এবং মযুরকুলের 
কেকাচ্ছলে যেন অভ্য।গ্রতগণকে দুর হইতেই স্ব'গত প্রশ্মানস্তর অধ্য প্রদান 
করিভে ছল । ৩৬। | 

এবমপ্রকার অনন্ত শোভার (6র-নিকেতন বিদ্ধ গিরি, শতসূর্ধের স্যায় প্রভা- 
শালী এবং কান্তছটায় দিঙমগুলের প্রকাশকাপী সেই নারদ মুনিকে আগমন 
করিতে দেখিয়া, তাহার প্রত্যুদ্গমন কিল । ৩৭। ব্রচ্ষ।র তনয় নারদ মুনির দেহ- 
প্রভার এ্জঞাবেহঃ (বন্ধঃ(গারম গুহামধ) স্থিত |নখণ অন্ধকার 1বদুরত হইল কেবল 


ট 
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ইহাই নহে, সেই সমাগত মুনিশ্রেষ্ঠটকে বিলেকন করিয়।, তাহার মানসিক 
অঙ্ঞানরূপ জন্ধকারও বিলয় প্রাপ্ত হইল। ৩৮। সাধুগণের সৎ্কারকারী বিন্ধ্য- 
গিরি, পাঁষাণময় হইলেও মহামুনি নারদের তেজঃপ্রভাব দর্শনে, অতি সন্ত্রম-সহ- 
কারে বিশেষরূপে মুলত। ধারণ করিল। ৩৯। বিদ্ধ্যগিরির স্থাবর ও জঙ্গম এই 
উন্য়পূপেই বিশিষ্টরূপ কোমলভাব অবলোকন করিয়া, মহাত্মি! নারদ অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন। সাধুগণের অন্তঃকরণ বিনীতভাবেরই নিতান্ত অধীন হইয়! 
থাকে । ৪০1 গুরুতর ব্যক্তি অথব৷ সাধারণ ব্যক্তিকে নিজগুহে আগমন করিতে 
দেখিয়া, যিনি নিজগৌরব পরিত্যাগ পূর্ববক, নম্রতা অবলম্বন করেন; তিনিই 
বাস্তবিক গুরু; কিন্তু ধিনি স্বকীয় গুরুভাব পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, তিনি 
কখনই গুরু হইতে পারেন না। ৪১। 

বিন্ধ্যগিরি, অতি সমুন্নতমস্তক হইয়াও অতি ৭ অর স্কন্ধদেশ অবনত 
করতঃ ভূমিতে মস্তক-স্পৃষ্ট করাইয়া, সেই মহামুনি নারদকে প্রণাম করিল। ৪২ । 
মহামুনি নারদ, এই প্রকার প্রণত বিন্ধ্যগিরিকে হস্তদ্ধারা ধারণ করতঃ উত্থাপন 
পুর্ববক১ আশীর্বাদ প্রদানানস্তর অভিনন্দন করিয়।, দেই বিন্ধ্যগিরি প্রদত্ত অতি 
উচ্চতর আগনে উপবেশন করিলেন । ৪৩। তখন বিন্ধ/গিরি "দি, মধু, স্বৃত, 
জলাদ্রর অক্ষত, দূর্ববা, তিল, কুশ ও পুষ্প এই অফ্টোপকরণে নিশ্িত অর্থ্যের 
দ্বারা নারদ মুনিকে বখাবিধ পুজ। কারল। ৪8৪ 

অনন্তর অধ্যগ্রহণান্তে পাদপীড়নাদি গ্েব। দ্বারা মহামুনি অপগতশ্রম হইয়াছেন 
দেখিয়া বিনয়াবনত গিরি; তাহাকে বলিতে আরম্ত করিল। 8৫ হেমুনে! অদ্য 
তবদীয় পাদপল্সের ধুলি লাভ করিয়া, আমার রজোগুণ সমস্তই দুর হইল এবং 
আপনার শরারস্থিত তেজঃগভাবে মদীয় আত্যন্তরিক অন্ধকারও বিদুরিত 
হইল। 8৬1 হেমুনে| অগ্য আমার সমস্ত সম্পদ সফল হইল এবং অগ্ক আমার 
বড়ই শুভদিন। হে ভগরন্| পুর্ববজন্মে আঁমি যে সকল স্বকৃত অর্জন করিয়া- 
ছিলাম, অন্ধ তাহার ফন প্রাপ্ত হইলাম । 8৭। হে মুনে! অগা আপনার এই 
গুসাদ লাভে সকল পর্বতের মধ্যে, আমার এই ধরীধর নামই মাননীয় হইল। 

বিন্ধ্যগিরির এবন্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়, মহামুনি নারদ কেবল মাত্র একটা 
দীর্ঘনিঃশ্থান পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু কিছুই প্রত্যুন্তর করিলেন না । ৪৮। 

নারদ মুনির এবন্িধভাবু বিলোকনে বিন্ধ্যগিরি কিবিঃৎ ভয়াকুল মানসে 
পুনর্ববার বলিতে ল।গিল, হে ত্রঙ্মন্, এ ভুবনের সকল বিষয়ই আপন অবগত 
আছেন। হেমুনে। আপনার এই দীর্ঘনিশখাসের কারণ কি? ৪৯1 হেমুনে। 
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জরা 
ভূবনগ্রয়ের' মধ্যে যাহা সকলেরই অভীপগ্সিত, সেই অদৃষ্টের আপনিই একমাত্র 
অধিকারী, ইহ! আমরা পুরাণ।দিতে অবলোকন করিয়াছি যদি আমার প্রতি 
আপনার কৃপার উদয় হইয়। থাকে, তবে কোন অনুজ্ঞ। করুন, চরণানত এ 
ব্যক্তি তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করিতে প্রস্তৃত, ইহ! জানিবেন। ৫০। হে 
মুনে! মাঁপনার আগমন প্রযুক্ত আনন্দ সমুহে অতিশয় জড়তায় আমার বাক্য 
স্ফুডি হইতেছে ন|) এ কারণ আমার অধিক বিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি আমি 
একটা বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।:৫১। 

হে মুনে! পুর্ববপুরুষগণ, স্থমেরু প্রভৃতি ধরাধরগণের পৃথিবী ধারণ-সামর্থ্যফে 
বিশেষরূপে বর্ণন। করিয়া গিয়।ছেন বটে ; বাস্তবিক এ সকল পর্বত, একত্র মিলিত' 
হইয়াই পৃথিবী ধারণ কাঁধ্য করেন ; কিন্তু আমি একাকীই এই পৃথিবী ধারণ করিয়! 
আছি। ৫২। হিমালয় পর্বতকে মহাত্ীগণ মান্য করিয়। থাকেন তাহার কারণ আর 
কিছুই নহে, কেবল হিনি পার্ববতীর পিতা, অতএব মহাদেবের বিশেষ সম্বন্ধ আছে 
এবং কথধিঃ৩ পর্ববতগণের আধিপত্যও তাহাতে আছে, ফলতঃ পর্ববতরাঁজোচিত 
কোন গুণই তাহাতে নাই। ৫৩। অধিক স্থুবর্ণ-পর্ণতায় কিন্ব| রত্রময় সানু বলিয়া 
অথব। দেবগণের অবস্থান নিবন্ধন স্থমেরু পর্বতও কোন অংশেই আমার নিকটে 
মাননীয় বলিয়া বোধ হয় না। ৫৪। এই ভুবনে পৃথিবী ধারণ করিবার জন্য ব্যগ্র, 
শতশত পর্ববতই মহাত্ম(গণের মাননীয়ভাবে রহিয়াছে বটে ; কিন্তু কলতঃ তাহার! 
নিজ নিজ ভূমিতেই মান্য, দেশান্তরে তাহাদের কেহই জানেন না। ৫৫। উদ্নয়গিরি- 
ও কোন প্রকারেই আমার সদৃশ হইতে পারে না, কারণ এ পর্ববতস্থিত নিশাচরগণ 
প্রতি রাত্রভাগে মৃতাবস্থ।য় থাকিয়। সৃধ্ঠোদয়ে পুনজীবন লাভ করিয়! থাকে, সুতরাং 
উদ্নয় পর্ববতকে সুয্যোদয়ের অপেক্ষা করিয়। স্বকীয়াশ্রিত জীবগণকে রক্ষা করিতে 
হইতেছে এবং এ পর্ববতবাসী রাক্ষসবর্গ এক প্রকার জীবম্ম.ত; কিন্তু মদাশ্রিত জীব- 
গণ সর্বদাই স্তবখী, এবং আমি অপরের সাহাধ্যব্য তিরেকেও ইহাঁদিগকে সম্পূর্ণভাবে 
রক্ষা করিতেছি। নিষধপর্বব্ত যখন ওষধিলত। ( রাব্রিকালে প্রকাশশীললঙ| ) 
ধারণে অনধিকারী সুতরাং তাহারও কান্তির সম্ভাবনা! কোথায়? অতএব আমার 
সহিত তাহ।র সাদৃশ্য কখন সম্ভব হইতে পারে ন|। ৫৬। নীল পর্ববত তত নিজেই 
অন্ধকারের গুছ ! মন্দরগিরির ত কোন শে।ভাই নাই! মলয়পর্ববত কেবল সর্প 
সমুহেরই বাদস্থান। এবং রৈবতপর্ববতও ধন কাহ।কে বলে তাহাই জানেন না, 
সুতরাং ইহারা কি আমার যোগ হইবে ? ৫৭। হেমকুট ও চিত্রকুট প্রভৃতি পর্ববত- 
গণের দারবন্ব॥ তাহাদের কুটযুক্ত নিজ নিজ নামের দ্বারাই প্রক!শ পাইতেছে। 
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কিস্বিদ, কৌঁঞ্চ ও সঙ প্রভৃতি অন্যাগ্ পর্বতগণত কেহই পৃথিবীর ভার, বহনে 
সমর্থ নহেন। ৫৮। 

বিন্ধাগিরির এই প্রকার আত্মাশ্রাঘাপর বাক্য শ্রবণ করিয়া) মহ্থাতা। নারদ, মনে, 
মনে চিন্ত। করিতে লাগিলেন ধে, অতিশয় গর্বব করিলে কখনই মহত্ব থাকে ন|। 
এই জগতে সীহাদের শিখর মাত্র দর্শন করিলে মহাত্সাগণ মুক্তিলাভ করিতে 
পারেন, সেই সকল অনন্ত শেভার চিরনিকেতন শ্রীশৈলপ্রমুখ পর্ববতশ্রেষ্ঠ কি আর 
বিভ্ধমান নাই! অতএব ইহার এ প্রকার গর্বব কখনই উচিত নহে। ইহার বাস্ত- 
বিক কত সামধ্য আছে, অদ্ক আমি তাহ! দেখিতেছি। 

এই প্রকার চিন্তা! করিয়া, নারদ মুনি বিন্ধ্যকে বলিলেন,--হে বিজ্থ্যগিরে |. 
পর্ববতসমূহের আন্তঃনার প্রকাশ পুর্ববক তুমি যাহ! ঝলিলে তাহ। সকলই সত্য বটে! 
কিন্তু পর্ববতগণের মধ্যে এক শৈলশ্রেষ্ট স্থমেক্ই তোমাকে অবমীন করিয়া! থাকেন। 
এই কারণেই আমি পুর্বে দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিয়াছিলাম এবং ইহা! তোমার নিকটও 
প্রকাশ করিয়। বলিলাম। অথবা মাঁদৃশ ব্যক্তির ভবাদৃশ মহাত্সগণের পরস্পর 
বিরেধ বিষয় চিন্ত! করিয়| কি ফল লাঁভ হইবে । তোমার মঙ্গল হউক, আমি 
গমন করিতেছি। এই বলিয়৷ আকাঁশপথ অবলম্বন পুর্ববক মহামুনি নারদ প্রস্থান 
করিলেন । €৯--৬৩। 

ন(রদমুনি এই প্রকার বলিয়। প্রস্থান করিলে পর; ব্যর্থ মনোরথ বিন্ধ্যগিরি; 
আকুলচিত্তে অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিল এবং আপনাকে অতিশয় নিন্দা! করিতে 
আরভ্ত করিল। ৬৪। 

বিন্ধ্য কহিল, যে ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞান নাই তাহার জীবনকে ধিক্‌, যাহার জীবনে 
উৎসাহ নাই তাহার জীবন বৃথ!। যে ব্যক্তিজ্ঞাতির নিকট পরাজিত তাহার 
জীবনকেন্ধিক্‌ এবং যাহার মনোরথ বিফল তাহারই ব1 জীবনে কি প্রয়োজন ! ৬৫। 
যেজন শত্রুর নিকট পরাজিত ঘেজন দিবাঁতে কি প্রকারে ভোজন করে ? 
কি প্রকারেই বা! রাত্রিক্ে তাহার নিদ্রা, হয়? আশ্চর্যের বিষয়! সে ব্যক্তি 
কিরূপে নির্জনাবাসে স্থখী হইতে পারে? ৬৬। "অহ! এই সকল চিন্তারপ 
সন্তাপসমূহ আমার চিন্তকে যে প্রকার পীড়া দিতেছে, দাবাগ্নিসন্তাপও তাদৃশ পীড়। 
দিতে সমর্থ নহে। ৬৭। প্রাচীন পণ্ডিতগণ যথার্থ বলিয়া! গিয়াছেন যে, চিন্তারূপিণী 
্থদারুণ পীড়! ওঁধধ বা উপবাস অথবা অন্য কোন উপায়েই উপশম ল।ভ করে 
ন।। ৬৮ । চিন্তারপ স্বর প্রাণিগণের ক্ষুধা, নিদ্র, বল, রূপ, উৎসাহ, বুদ্ধি, সম্পৎ 
ও অবশেষে জীবন পর্যন্ত হরণ করিয়! থাকে, ইহা! নিঃসংশয় । ৬৯। ছয়দিন অতীত 
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হইলে তন্যান্ত ভ্বরকে লোকে জীর্ণস্বর কহিয়! থাকে, কিন্তু এই তীব্র-চিস্তাভ্বর প্রতি- 
ব্িনই নৃতনন্াব ধারণ ররিয়। থাকে । ৭০ । এই চিন্তাত্বর দমন করিতে ধধ্বস্তরি ব| 
হরক. কখনই সক্ষম নহেন এবং অশ্বিনীকুমারছ্বয়ও এ বিষয়ে সম্পুর্ণরূপেই 
অপারগ ।৭১। আমি কি করি ! কোথাঁয়ই বা যাই! হায়কি প্রকারে আমি স্থমেরুকে 
বিজয় করিতে সমর্থ হইব? আমিকি উড়িয়া হুমেরুর মস্তকে পড়িব ? কিন্তু 
উড়িবাঁর সামর্ধ্য না থাকাতে তাহার মস্তকে ত পড়িতে পারিতেছি না। কারণ 
পুরাকালে আমাদের সগোত্র কোন পর্ববত, নান! প্রকার অত্যাচারের দ্বার! ইন্দ্রকে 
কোপিত করিয়াছিল, সেই কারণে কুপিত ইন্দ্র, আমাদের সকলেরই পক্ষছেদন 
করিয়াছেন। স্থৃতরাং পক্ষবিহীনের উড়িবার সামর্থ্য কোথায় ? হায় পক্ষহীন, 
ব্যক্তির চেষ্টাকেও, ধিক্‌! ৭২--৭৩। অথব| সেই স্থমেরু আমার সহিত অতিশয় 
স্পদ্ধা করিয়। থাকে, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অতিশয় ভূমির ভাঁর বহনকারিগণ 
প্রায়শই ভ্রান্ত হইয়া থাকে, মেরু নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িয়। এ প্রকার করিতেছে । ৭৪। 
সত্যলোকনিবাসী বেদজ্ঞ ব্রহ্মচারী নারদ আমাকে পীড়। প্রদান করিবার জন্য মিথ্যা 
বলিয়াছেন, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভাবনা কর! যাইতে পারে ? ৭৫। অথবা! মাদৃশ 
প্রবল লোকের 'এ প্রকার নিস্তবূভাবে বপিয়া, যুক্তাযুক্ত বিচার কর। কখনই সমুচিত 
নহে। কারণ যাহার! পরাক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থ, তাহারাই মনে মনে বিচারে 
প্রবৃত্ত হয় । ৭৬। অথব| এ প্রকার ব্যর্থ চিন্তা করিয়া কি ফল লাভ হইবে? 
বিশ্বত্রষ্টা ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি, তিনিই আমাকে সমুচিত বুদ্ধি 
প্রদ্ধান করিবেন, কারণ সেই বিশ্বনাথ সর্ববজগতের নিরাশ্রযনগণের রক্ষাকর্তী এই 
প্রকারই পুরাণসমূহে কীন্তিত হইয়া থাকে । 

এইরূপে ভগবান্‌ মহেশ্বরকে চিন্তা করিয়া, বিদ্ধ্য এই প্রকার নিশ্চয় করিল 
যে, এই ক্ষণেই আমি এই প্রকারই করি, কাল-বিলম্ব কখনই সমুচিত নহে। 
কারণ বদ্ধানোন্মুখ ব্য/ধি ও শক্রকে কখনই পঞ্ডিতগণ উপেক্ষা করেন না। ৭৭--৭৯। 
প্রতিদিবসই গ্রহ ও নক্ষত্রগণের সহিত দিবাকর স্ত্রমেরু গিরিকে) অন্যান্য পর্ববত 
হইতে অধিক বলশ।লী বিবেচনা করিয়। পরিভ্রমণ করেন, অতএব আমি অন্ত 
সূর্য্যের গতিরোধ করিয়! দণ্ডায়মান থাকিব, দেখি কেমন করিয়। দিবাকর স্মেরু 
পরিভ্রমণ করিতে পরেন । ৮০। এই প্রকারে নুমের পর্বতের সহিত বিরোধ 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়। বিদ্ধ্যগিরি স্বকীয় দেহকে অতিশয় বদ্ধিত করিল, বিন্ধ্যগিরি 
স্বীয় শরারকে এতাদৃশ উন্নত করিল যে, তাহ! দেখিয়। বৌধ হইতে লাগিল তাহার 
শিখরসমূহ যেন নভোমার্গেরও মন্ত নির্দেশ করিয়। দিতেছে । ৮১। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ] ূর্ধ্যগতি রোধ । ৯ 


কোন ব্যক্তির কুত্রাপিও কাহার সহিত বিরোধ কর! কর্তৃব্য নহে, যদি বিরোধ 
করিতেই হয় তবে তাহা! এতই প্রষত্বের সহিত করা উচিত, যাহান্তে সাধারণে, 
উপহাস করিতে না পারে । ৮২। এই প্রকারে সূর্যের পথরোধ করিয়া, গিরিশ্রেষ্ঠ 
বিন্ধা কৃতকৃত্যের ন্যায় স্থস্থত। লাভ করিল, প্র'ণিগণের ভবিষ্যৎ সর্ববথাই অদৃষ্টের 
অধীন ! ৮৩। 

বিন্ধাগিরি অতিশয় আনন্দের সহিত ভাবিতে লাগিল যে, অস্থ সূর্ধযদেব 
যাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবেন সেই পর্ববতই কুলীন, তাহারই যথার্থ 
সম্পদ এবং সেই ব্যক্তিই বাস্তবিক সর্ববাপেক্ষা লোকপুজিত হইবে । ৮৪ । যাঁবৎ- 
রাল পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কুত্রাপিও নিজের শক্তি প্রদর্শন ন| করায়, তাবকালই 
লোকে তাহাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত কাষ্ঠমধ্যস্থিত অগ্নি, তাদৃশ 
অগ্রও যতক্ষণ প্রজ্বলিতভাব ধারণ ন| করে, ততক্ষণই লোকগণ তাহাকে লঙ্ঘনাদি 
করিতে পারে । ৮৫। - 

ব্যাস কহিলেন, এই প্রকারে বিন্ধাগিরি পূর্ণেবাক্ত অতি মহান্‌ চিন্তাঁভার 

হইতে মুক্তিলাভ করতঃ সদাচারপরায়ণ ব্রাঙ্গণের ন্যায় সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষ! করিয়া, 
স্থির অধ্যবসায় সহকারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। ৮৬। 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
পীর 
« সূর্ধ্যগতি রোধ ও দেবতা সকলের সত্যলেোকে গমন । 


বাস কহিলেন, এই চরাচর বিশ্বের আত্মভূত, অজ্ঞান বিনাশন সূর্য্য পবিত্র 
কিরণজাল বিস্তার পুর্ববর্ক উদয়াচলে সমুদিত হইলেন । ১। সূর্যের উদয়ে সাধু- 
গণের ধর্ম্ানুষ্ঠান প্রবর্তিত হইল, অন্ধকাররাঁশি এবং সতের আচরণ দুরীভূত 
হইল, রাত্রিকালে বিরহে মুদ্িতানন! পদ্ষিনী প্রফুলিত হইল, দেবত! প্রভৃতির 
উদ্দেশে হব্য, কৰা ও ভূতবলি প্রবর্তিত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ পূর্ববাহ্‌। মধ্য 
ও অপরাহ্রূপ, ক্রিয়াকাল সূচিত হইতে আরম্ত হইল, তমৌবাশি অসাধুগণের 
হৃদয় এবং বে, স্থান প্রাপ্ত হইল, যাঁমিনীকালকলিত জগৎ পুনরায় জীবন প্রাপ্ত 
হইল। অহে!! পরোপকার করলে ততক্ষণাৎ যদি তাহার ফল না পাওয়া 


১৩ কাশীখখ। [ দ্বিতীয় অধ্যায় 





যাইবে, তবে ধাঁহার উদয়ে মন্দেহ প্রভৃতি রাক্ষদগণ জীবিত হয়, সেই সূর্য্য 
মায়ংকালে শস্যমিত হইয়াও পুনরায় প্রাতঃকালে কেন উদ্দিত হইবেন ? ২--৫। 

তপনদেব, খপ্চিতা নায়িক! সদৃশ পূর্ববদিকৃকে অনুরাগের সহিত করস্পর্শ দ্ব।রা 
আশ্বস্ত করতঃ বিরহে জ্লিতপ্রায়া আঁগ্নেয়ীদ্দিককে যাম মাত্র ভোগ করিয়। 
লবঙ্গ, এলা, মৃগনাঁভি, ও চন্দনের দার! চর্চিত, আান্লীবল্লীরাগে রক্তবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত, 
্াক্ষাগুচ্ছরূপ স্তনশালিনী, লবলী বলীরূগ বাহুশালিনী, কঙ্কোলী পল্পবরূপ অঙ্গুলি 
বিশিষ্টা, মলয়।নিলরূপ নিংশ্বাসযুক্তা, ক্ষীরোদ সমুদ্রবূপ বসন বিভৃষিতা, ত্রিকুট 
পর্ববতস্থ স্বর্ণ ও রভুসমূহের দ্বারা বিরচিতাঁজী, স্থবেল পর্ববতরূপ নিতম্বশ।লিনী, 
কাবেরী ও গৌতমা নদীরূপ জঙ্ঘাদ্বয়ে স্থশোভিত।, চৌলদেশরূপ কঞ্চুকী সম বৃতা, 
সহা ও দুর পর্বতরূপ স্তনযুগল স্থশোভিনী, কান্তিপুরীরূপ মেখলাঁদাম শোভিনী, 
স্থকোমল মহারাহীয় বাক্যবিশ্যাসের দারা মনোহারিণী, এবং মহালঙ্গমী অগ্যাপি 
যে সদৃগুণশালিনীকে পরিতাগ করিতে পারেন ন।ই, দিকৃপতি ন্বর্য্য দেই দক্ষিণ 
দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অনায়াসে মাকাঁশমার্গ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ 
সূর্য্যের অশ্বগণ, যখন আর অগ্ে গমন করিতে পারিল না, তখন সূর্যয-সারথি অনুর 
বলিতে লাগিলেন । ৬১১৩! 

অনুরু কহিলেন, হে ভানো, আপনি প্রত্যহ যেমন স্তুমের পর্ববতকে প্রদক্ষিণ 
পূর্বক গমন করিয়া থাকেন তন্রপ আমাকেও প্রদক্ষিণ করুন” এই অভিলাষে 
বিন্ধ্যগিরি সদর্পে গগনমার্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। ১৪। সূর্য্য অনূরুর বাক্য 
শ্রবণ করিয়! মনে ভীবিতে লাগিলেন, ভাহে! শৃন্যমার্গও অবরুদ্ধ হয়, ইহ! অতি 
আশ্চর্যের বিষয় ! ১৫। 

ব্যাস কহিলেন,-_সূর্ধ্যদে বলবান্‌ হইয়াঁও শৃহ্যমার্গে আর কি করিবেন ? 
একাকী কোন্‌ বাক্তিই বা কোন্‌ রুদ্ধমার্গ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়। ১৬।' যে সূর্য 
রাহ্গ্রন্ত হইয়া! শ্ণকাল অবস্থান করিতে পাঁরেন না, তিনিও শূন্যমার্গে নিরুদ্ধ 
হইলেন, কি করিবেন সর্বত্র বিধিই বলবান্। ১৭। খিঁনি নিমেষার্দে ছুই সহম্র 
ছুই শত ছুই যোজন পথ অতিক্রম করেন, তিনিও কিছুকাল স্থিরভাবে অবস্থিতি 
করিলেন। সূর্ষ্যের বনুক্ষণ এইভাবে এক স্থানে অবস্থিতি নিবন্ধন পুর্ব ও উত্তর 
দিকৃস্থিত লোকপমুহ তাহার প্রচণ্ড কিরণে অঠিশয় সন্তগর হইতে লাগিল এবং 
পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্শ্থিত লোকনিচয় নিদ্রাভঙগে নয়ন উন্মীলিত করিয়। শয়না- 
বস্থাতেই নক্ষত্রাদি বিরহিত আকাশের দিকে তাকাইয়া, হায়! এ কোন্‌ সময় 
উপস্থিত হইল |! ইহ! ত দিবা নহে, কারণ সূর্য্য উদিত হন নাই, রাত্রিও নহে, 


তীর অধ্যায় ] ূর্ধ্যগতি রোধ। ১১ 


কারণ চন্দ্রও অস্তমিত হইয়াছেন, অতএব ইহা কোন, সময় কিছুই বুঝিতে পারি- 
তেছি না। ব্রহ্মাগ্ড কি অকালে লয়প্রাপ্ত হইবে? কৈ্তাহাও ত'নহে, কার« 
তাহ! হইলে চতুদ্ধিক্‌ হইতে সমুদ্র উছলিয়! এ সমস্ত গ্রাস করিত, এই সমস্ত“চিন্তঃ 
করিতে লাগিল । ১৮-২২। 

সূর্ধ্যের অনুদয়ে জগতে পঞ্চষজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়। কলাপ বিলুপ্ত হইল দেখিয়।, 
ব্রিভূবন কীপিতে লাগিল। সুধ্্যোদয় হইলেই যজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান 
হইয়া! থাকে, এবং যজ্ঞ।দি দ্বারা ত্রিভুবন-পালক দেবগণের তৃপ্তি সাধিত হয়, 
ূর্ধ্যই এ সমস্তের একমাত্র কারণ । সেই সুর্য্যের গতি রোধ হওয়াতে, ত্রিভুবন 
স্তম্ভিত হইয়। উঠিল। যে যেখানে ছিল, সে সেই খানেই চিত্রন্যন্তের ম্যায় অবস্থান, 
করিতে লাগিল, একদিকে নৈশ তিমির, অপর দিকে প্রখর আতপে লোকসমুহ 
উপদ্রুত হইয়া, কে কোন্‌ দিকে যাইবে তাহ! কিছুই স্থির করিতে পারিল ন|। 
এইরূপে সুর, অস্থর, নর ও নাগলোক ব্যাকুল হইয়া পড়িলে, আঃ অকারণ এ কি 
উত্পাত উপস্থিত হইল এই বলিয়া, প্রজাগণ চীৎকার করিয়৷ ইতস্তত; ধাবিত 
হইতে লাগিল। ২৩-২৮। 

তখন দেবগণ সকলে একত্রিত হইয়া, ব্রঙ্গার নিকট “গমুন. পূর্বক তাহার 
শরণাগত হইলেন এবং রক্ষা করুন রক্ষা! করুন এই কথা বলিয়া স্তব করিতে 
লাগিলেন । ২৯। 

দেবগণ কহিলেন, হিরণ্যগর্ভ-রূপধারী ব্রহ্মরূপী ক্রহ্মাকে নমস্কার, হে দেব, 
তোমার স্বরূপ কেহ জানিতে পারে না, তুমি কৈবল্য-রূপী ও অম্ৃত-ম্বরূপী 
যাহ।কে দেবগণ জ!।নিতে পারেন না এবং মনের গতিও যেখানে কুষ্ঠিত হয়) যিনি 
বাক্যেরও অবিষয়, চৈতন্য স্বরূপ সেই তোমাকে নমস্কার, যোগিগণ শ্হিরভাবে 
প্রণিধানের সহিত হৃদরয়াকাশে ধীহাকে জ্যোতিরূপে দর্শন করিয়৷ থাকেন, ব্রহ্মস্বরূপ 
সেই তোমাকে নমন্কর। তুম কাল হইতে পর অথট কাল স্বরূপ, তুমি নিজ 
ইচ্ছায় পুরুষ হইয়। এ্রকটিত হইয়াছ, গুণত্রয়স্বরূপ৷ প্রকৃতি তুমিই, তোমাকে 
নমস্কার। তুমি সন্বগুণ অবলম্বন করিয়! বিষ মুস্তিতে জগতের পালন, তুমি 
রজোগুণ আশ্রয় করিয়৷ ব্রহ্ম মু্ডিতে ্গতের স্থষ্তি এবং তুমিই তমোগুণ আশ্রয় 
করতঃ ক্ুপ্ররূপে জগতের সংহার করিতেছ। বুদ্ধিম্বরূপ তোমাকে নমস্কার, ব্রিবিধ 
অহঙ্কার রূপী তোমাকে নমস্কার, পঞ্চতম্মাত্র ও পঞ্চকর্মেন্দরিয় স্বরূপ তোমাকে 
নমস্কার, মন ও পঞ্চবুদ্ধীন্দিয় স্বরূপ তোমাকে নমস্কার, পৃথিব্যাদি পঞ্চ বিষয় স্বরূপ 
তোমাকে নমস্কার, ব্রহ্মা স্বরূপ এবং ব্রঙ্গাগুবি তোমাকে নমস্কার, আধুনিক ও 
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প্রাচীন যারতীয় বিশ্বস্বৰপ তোমাকে নমক্কার, অনিত্য এবং সদসৎ স্বরূপ তোমাকে 
মক্কার, তুমি সমস্ত" ভক্তগণের উপর কৃপাপূর্ববক স্ব ইচ্ছায় শরীর ধারণ কর। 
মতুর্ব্বিধ বেদ তোমারই নিংশ্বাসপ্রসূত, সমস্ত জগণ্ড তোমার স্বেদ হইতে উৎপন্ন, 
সমস্ত ভূতগণ তোমার পদ্তল সমুদ্ভূত, স্বর্গ তোমার মস্তক প্রসূৃত, তোমার নাভি 
হইতে আকাশ ও লোম হইতে বনস্পতি, মন হইতে চন্দ্রম। এবং তোমার চক্ষু 
হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন, হে প্রভে!। তুমিই সব এবং তোমাতেই সমস্ত; 
তুমিই স্তোতা এবং তুমিই স্তুতি ও তুমিই স্তব্য, হে ঈশ, তোমারই দ্বারা এই সমস্ত 
জগত ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব তোমাকে বারম্বার নমস্কার। এই রূপস্তব করিয়! 
দেবগণ ভূমিতে দগ্ডবগ প্রণত হইয়া রহিলেন। তখন ব্রহ্মা! সন্তুষ্ট হইয়া, দেব-, 
গণকে বলিতে লাগিলেন। ৩০-৪২। 

ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রণত দেবগণ, তোমাদের এই যথার্থ স্তুতি বাক 
আমার সন্তোষ হইয়াছে এবং আমি প্রসন্ন হইয়াছি, ভোমর! উ্িত হও এবং 
অভিলধিত বর প্রার্থনা কর। ৪৩। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভাবে শ্রদ্ধার সহিত 
প্রতিদিন তোমাদ্নের রচিত এই স্তুতি বাঁক্যের দ্বারা আমার অথব| মহাদেবের 
কিম্বা! বিষুর স্তৰ করিবে, আমর! সর্ববদ| তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকিব এবং তাহাকে 
তাহার অভিলধিত পুত্র, পৌত্র, পশু, ধন, সৌভাগ্য, আয়ু, আরোগ্য, নির্ভয়, 
রণে জয়, এহিক ও আধ্যিক ভোগ ও অক্ষয় অপব্গ প্রদান করিব এবং যাহ! 
যাহ। জগতে তাহার ইফ্টতম তৎ সমস্তই তাহার সিদ্ধ হইবে । ৪৪-৪৬। অতএব 
বিশেষ যত্বপূর্ববক এই উৎকৃষ্ট স্তব পাঠ করা উচিত, সর্বপ্রকার দিদ্ধিপ্রদ এই 
স্তব, অভীষ্ট নামে বিখ্যাত হইবে । প্রণত দেবগণ উিত হইলে, ব্রহ্ম! পুনরায় 
তাহাদিগকে বলিলেন, তোমর! সুস্থ হও; এখানেও কি কারণ ব্যাকুলভাবে অবস্থান 
করিতেছ ? দেখ! এখানে এই মুর্তিমান্‌ চারিব্দ, এই সমস্ত বিদ্া, 'দক্ষিণার 
সহিত এই যজ্ঞনিচয়, এই সত্য, এই ধর্ম, এই তপ, এই দমন, এই ব্রক্গচর্যয, এই 
করুণ, এই সরম্বতী। শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাসে চরিতার্থ এই সমস্ত লোকগণ 
বিশ্বাজমান রহিয়াছেন, এখানে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ, কাঁম, অধৈর্য, ভয়, হিংসা, 
কুটিলতা, গর্ব, নিন্দা, অসুয়। এবং অশুচি কোন কালেই নাই। ৪৭-৫১। যে সমস্ত 
ব্রাহ্মণ ব্রক্মনিরত, তপোনিষ্ট, এবং তপস্তাই ষাহাদিগের ধন, ষাহারা মাসোপবাস। 
ষন্মাসত্রত এবং চাতুর্্মান্তাদি সদ্ধতসমুহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে সকল নারী 
পতিব্রতা এবং যাহার! ব্রঙ্গচারী এবং যাহার! পরক্ত্রীতে পরাস্মুখ, হে দেবগণ ! 
দেখ .এই তাহার! সকলে অবস্থান করিতেছেন। এই দেখ মাতৃ ও পিতৃভক্তগণ, 


দ্বিতীয় অধ্যায় ] সূ্ধ্যগতি রোধ । ১৩ 


' আর ইহারা গোরুকে রক্ষা করিবার জন্য জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, ব্রন্ত," দান 
জপ, যজ্, বেদাধায়ন। ব্র!ক্গণসেবা। তীর্থ, তপস্যা, পরোপকার এবং ঈদাচারাদি 
কর্্মসমূহ করিয়া, ফাঁহারা কোন ফল আকাঙ্ক্ষা! করেন নাই, এই তাহারা অবস্থান 
করিতেছেন । ৫২-৫৩। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ গায়ত্রী জপে নিরত ও যাহারা অগ্নিহোত্র 
পরায়ণ ছিলেন, ধাঁহা'র! অর্দপ্রসৃত গাভি প্রদান করিয়াছেন, ধাঁহারা কপিল! গে! 
দান করিয়াছেন, ফাহাদের সোমপানে স্পৃহা ছিল না, ধাঁহার! ব্রাহ্মণের পাদোদক 
পন করিতেন, ধাহার! সারস্বততীর্থে দ্রেহত্যাগ করিয়াছেন) ষাহারা ব্রাঙ্ণের সে 
করিতেন, প্রতি গ্রহ-সমর্থ হইয়াও ধাহারা প্রতিগ্রহ করেন নাই, এবং ধাঁহার। তীর্থে 
গ্রতিগ্রহ করিতেন না, আমার অত্যন্ত প্রিয় সেই এই ব্রাঙ্গণগণ অবস্থান 
করিতেছেন । ৫৪-৫৮। মাঘ মাসে সূর্য মকররাশিশ্থিত হইাল প্রয়াগ তীর্থে 
উষাকালে যাহারা পবিভ্রচিত্তে স্নান করিয়াছেন, এই তাহারা সূর্য্যের ম্যায় তেজস্থী- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন। ৫৯। কার্তিক মাসে বারাণসীতে পঞ্চনদে তিন দিবস 
ধাহারা স্নান করিয়াছেন, পুণ্যশীল এই তাহারা নির্মল হইয়। পবিভ্রদেহে অবস্থান 
করিতেছেন। ৬০ | ধাঁহারা মণিকপিক।য় স্নান করিয়। ধনের দ্বারা ত্রাঙ্মণগণকে 
পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, এই তাহার! সর্ববভোগ সম্পন্ন হইর়্া আমার পুরে বাস 
করিতেছেন, এবং ইহার এক কল্প এখানে অবস্থান করিয়া, সেই পুণ্যবলে 
পুনরায় কাশী প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদে নিশ্চয় মুক্তিলাভ করিবেন। ৬১-৬২। 
কবিমুক্ত ক্ষেত্রে মানব যদি অল্পও সতকণ্্ন করে, তবে তাহার ফলে জন্মান্তরেও 

সে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ৬৩। আশ্চর্যের বিষয় যে, বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্রে 
মরণেও ভয় হয় না, যেখানে সকলেই অতিথির ন্যায় প্রিয় বলিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা 
করিয়া থাকে ৷ ৬৪। কুরুক্ষেত্র ব্রা্মণগণকে ধাঁহার! অর্থনান করিয়াছে, এই 
তাহাণ| পণিত্রদেহে আমার নিকট বাস করিতেছেন ৬৫। গয়াধামে ব্রাহ্মণমুখে ও 
বিষুপনে ধাঁহারা পিতামস্্গণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, এই উহাদের পিতানহগণ 
অবস্থান করিতেছেন। ৬৬৭ হে দেবগণ, কেবল সান, দানঃ জপ কিন্ব পূজার দবার। 
€কঙ আমর এ লোকপ্রাপ্ত হয় না, একমাত্র ্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিতে 
পারিলেই এখানে আসিতে পারা যায়। ৬৭। সমস্ত গ্ুহোপকরণে, উদুখল, মুষল 
এবং শষ্যার সহিত ধাহার! গুহদান করিয়াছেন) এ তাহাদের হণ্ম্যনিচয় রাহি- 
রাছে। ৬৮। ধাহার৷ ব্রহ্মশাল! নিম্মাণ করাইয়! দেন, ধাহার। বেদাধ্যয়ন করান, 
যাহারা বিষ্ভাদান করেন, ধাহার! পুরাণ শ্রবণ করান, যাহারা সমস্ত ধনদান করেন, 
যাহার পুরাণ ঝ| অন্থান্ত পুস্তক দান করেন, এবং ধাহারা ধন্দশন্্র দান করেন, 
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তাহাদের আমার পুরে বাস হইয়া থাকে । ৬৯-৭০। তাহারা বস্থৃতুল্য তেজস্থী 





, হুইয়। আমার এখানে' বাপ করিয়া থাকেন। ৭১। যে ব্যক্তি বেতন দিয়া বৈদ্ 
' নিযুক্ত রাখিয়া চিকিৎসালয় স্থাপন করে, সে সমস্ত ভোগভাগী হইয়া প্রলয় পর্য্যন্ত 


আমার এখানে বান করে। ৭২। যাহার! ছুষ্টগণের অবরোধ হইতে তীর্থসমূহ মুক্ত 
করে, তাহারা আমার অন্তঃপুরে, আমার ওরস পুত্রগণের ন্যায় হইয়৷ থাকে । ৭৩। 
ব্রাঙ্মণগণ, বিষুণর, আমার এবং মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয়, আমরাই সাক্ষাণড ত্রাঙ্ষাণ 
মুত্তিতে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া! থাকি । ৭৪ । এক বেদই ব্রাক্মণ এবং গো, এই 
ছুই ভাগে বিতক্ত হইয়াছে, ইহার এক ভাগে হবৰিঃ অবস্থান করিতেছে। ৭৫। 
ব্রাঙ্মণগণ সার্ববভৌমিক জঙমতীর্থরূপে নির্মিত হইয়াছেন, ফাহাদের বাক্যরূপ 
জলের ছ।র পাপাত্া। ব্যক্তিগণ পবিত্র হইয়া থাকে । 

গে সমুহও অনুপম পবিত্র ও তাহার! পরম মঙ্গলমুর্তি, তাহা দিগের খুর হইতে 
উত্থিত রেণু গল! জলের সদৃশ পবিত্র | ৭৭। গো! সমূহের শৃঙ্গের অগ্রভাগে সমস্ত 
তীর্থ এবং খুরাগ্রে সমস্ত পর্বত অবস্থিত, তাহাদের শৃজদয়ের মধ্যস্থলে মহেশপত্বী 
গৌরী অবস্থান করেন। গে! দান করিতেছে দে|খয় দাতার পিতামহগণ, আনন্দে 
নৃত্য করিয়া! থাকেন, খষিগণ প্রীত হন এবং দেবগণের সহিত আমরা সন্তু হই। 
আর দরিদ্রত। ও ব্যাধির সহিত পাপসমুহ ক্রন্দন করে। সমস্ত লোকের; ধাত্রী 
এবং গে! সমুহ সর্ববপ্রকারে মাতার ন্ায় পুজনীয়।। ৭৯৮০ যেব্যক্তি গোগণকে 
স্তব ও নমস্কার করিয়া গদক্ষিণ করে, সেই ব্যক্তির সপ্তদ্বীপ|! বন্থুমতী প্রদক্ষিণ 
করার ফল হয়।৮১। যিনি সমস্ত ভূতগণের লক্গীস্বরূপ এবং যিনি দেবগণ মধ্যে 
অবস্থিতা, গোরূপে বর্তমান পেই দেবী আমার পাপ অপনয়ন করুন। ৮২। 
বিঞুরর বক্ষস্থলে যিনি লম্মনা, যিনি বিভাবন্থুর স্বাহ! এবং পিতৃগণের স্বধ৷ ন্বরূপ, 
সেই ধেনু সর্ববদ! আমাদের বরদান করুন। ৮৩। ঘাহাদের গোময় যমুনার ন্যায়, 
মুত্র নম্র্দার ন্া।য় এবং ছুগ্ধ গঙ্গার ন্যায় পবিত্র, ততোধিক. পবিত্র এ জগতে আর 
কি হইতে পারে ? ৮৪। গোগণের দেহে, আমি, বিষু১* মহাদেব ও মহধিগণের 
সহিত চতুর্দশ ভুবন অব্থান করে। গে সমুহের এই সমস্ত গুণ বিচার করিয়া॥, 
নিত্য এই প্রার্থনার বিধান হইয়াছে, গোগণ আমার সন্মুখে পৃষ্ঠে এবং হৃদয়ে 
অবস্থান করুন এবং আমি সদা গো সমুহের মধ্যে অবস্থান করি । ৮৫--৮৮। 
যে ভাগ্যবান ব্যক্তি আপনার সমস্ত অঙ্গে গো-লাঙ্তুল স্পর্শ করায়, অলন্সনী, 
কলহ ও রোগসমুহ তাহার দেহ হইতে দুরে পলায়ন করে। ৮৯। গো, 
বিপ্র, বেদ) দতীঃ সত্যবাদী, অলোভা এব ংদানশীল এই সাত জনের বলে 
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পৃথিবী অবস্থান করিয়া থাকেন। ৯০। আমার লোকের উর্ধে বৈকুণ লোকঃ' 
তদুপরি উমালোক, ততপরে শিবলোক, তাহার উপরে গোলোক অবস্থিত, তথায় 
সহাঁদেবের প্রিয় স্বশীল! প্রভৃতি গো-মাতৃগণ অবস্থান করেন । ৯১--৯২। যাধর! 
গোসেব। করে বা! গো দান করে, সেই সমস্ত মানব, এই লোকসমূহের কোন একটি 
লোঁকে, সমৃদ্ধাবস্থায় অবস্থান করিগা থাকে। ৯৩। যেখানে নদীতে ক্ষীর প্রবাহিত 
হয়, পায়স যে স্থানের কর্দম, যেখানে জর! জন্য ক্লেশ নাই, ধাঁহার! গে। দান করেন, 
তীহ।রা নেই স্তানে গমন করিয়া থাকেন | ৯৪। ধাঁহাঁর! শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের 
তত্ব অবগত আছেন, এবং তদুক্ত আচার সমূহও পালন করিয়া থাকেন, তীাহারাই 
যঞ্জার্থ ব্রাহ্মণ, অন্যে কেবল নামে ব্রাঙ্গণ মাত্র । ৯৫। শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটা 
ব্রাঙ্গণের নেত্র ও পুরাণ তাহার হৃদয়ের তুল্য, যে ব্রা্ষণ শ্রুতি ও স্মৃতি বিহীন, 
তিনি অন্ধ, যিনি এই উভয়ের একটী বিষয় জানেন না তিনি একচক্ষু বিহীন, 
কিন্তু পুরাণরূপ হৃদয় শুন্য ব্যক্তি অপেক্ষা অন্ধ ব| কাণ৷ হওয়! ভাল। শ্রুতি ও 
স্বৃতির অনুমত ধর্মই পুরাণে কথিত হইয়াছে। যেব্যক্তি সর্বত্র স্থখ ইচ্ছ৷ 
করিবে, সে পুর্বোক্ত ব্রাঙ্ষণকেই গোদান করিবে । ব্রাহ্মণ বলিয়াই গে! প্রদান 
করিবে না । কারণ অসতপাজ্রে গো দান করিলে; দাতা নরকর্গামী হয়। ৯৬-৯৮। 
যাহার ধর্দ্মে বিশ্বাস ও পাপে ভয় আছে, তাহারই নিকট ধর্ম্মমূলক পুরাঁণকথা শ্রাবণ 
করিবে' চতুর্দশ বিচার মধ্যে পুরাণ শান্্ই উৎকৃষ্ট প্রদীপ তুল্য, অন্ধ ব্যক্তিও 
সেই প্ররাণপ্রদীপের আলোক সাহায্যে সংসার-সাগরের কোন স্থলেই নিপতিত 
হয় না। যাহারা আমার লোকে আিতে ইচ্ছ। করে, তাহারা সর্ববদ| পুরাণ শান্ত 
শ্রবণ ও জাঁহৃবীতটে বাস এবং ব্রাঙ্জণগণকে পরিতৃপ্ত করিবে। হে দেবগণ! 
ভয়ার্তগণের অভয়প্রদ, এই সত্য লোকের অবস্থা আমি সংক্ষেপতঃ কীর্তন 
করিলাম, তোমর! নির্ভয় হও । বিস্ধ্যগিরি স্থমেরু পর্ববতের সহিত স্পর্ধা করতঃ 
সুধ্যের পথরোধ করিয় রহিয়াছে, এই নিমিত্ত তোমরা আগমন করিয়াছ, আমি 
তোমাদিগকে ইহার উপায় 'বলিতেছি ॥ ৯৯--১০৩। 

ব্রহ্মা কহিলেন, তারকক্রঙ্গ নাম উপদেশ করিবার জন্য 'যেখানে বিশবেশ্বর স্বয়ং 
বিরাজ করিতেছেন, জীবগণের মুক্তিক্ষেত্র সেই অবিমুক্ত ধামে, সিত্রাবরুণ-তনয় 

মহাতিপস্থী অগস্ত্য, বিশ্বেশ্বরে চিত্ত বিশ্যাস করিয়! কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। 

১০৪--১০৫। তথায় গমন করিয়া! তোমর! তীাহ!র নিকট প্রার্থনা] কর, তিনি. 
তোমাদের কার্ধ্য সিদ্ধ করিবেন, তিনিই এক কালে বাহাপী ও ইন্বলনামে রাক্ষস- 

দ্বয়কে ভক্ষণ করির! জগতকে রক্ষ। করিয়াছিলেন, সেই অবধি সকলেই তীহাকে 
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টির 
ভয়,করিয়! থাকে, সেই মুনিতে সূর্য্য হইতেও অধিক তেজ আছে। ১০৬---১০৭। 


এই বলিয়ব্রক্গ! অন্তছিত হইলেন । তখন দেবগণ হর্পহকারে বলিতে লাগিলেন 
'যে, আমর! অতিশয় ভাগ্যবান, কারণ প্রসঙ্গক্রমে আমরা কাশী ও কাশীপতিকে 
দশন করিতে পারিব, অহে। ! অনেক দিন পরে আমাদের মনোরথ সফল হইল, 
এই বলিয়! দেবগণ স্কৃতির জন্য কাশী গমনে নিশ্চয় করিয়। আনন্দে উফুল্প 
লোচন হইলেন। দেবগণ বলিলেন, ধন্য সেই চরণদ্বয়, যাহা কাশী অভিমুখে ধাবিত 
হয়। ব্রঙ্গা কর্তৃক কথিত যে কথা আমর! শ্রবণ করিলাম, সেই পুণ্যেই আমরা 
আজ কাশী দর্শন করিতে পাইব। পুণ্যের আধিক্য বশঃতই এক কার্য ছুই 
কার্ষ্যের সাধক হয়, দেবগণ এই বলিতে বলিতে আনন্দে কাশীক্ষেত্রে গমন করিতে 
লাগিলেন । ১০৮--১১২। 

ব্যাস কহিলেন, যে সমস্ত মানব এই পুণাতম আখ্যান শ্রবণ করিবে, তাহারা 
সমস্ত পাঁপ হইতে বিমুক্ত এবং পুত্র পৌত্রযুক্ত হইয়া! এ জগতে বংশ স্থাপন এবং 
সর্বব প্রকার স্থখভোগ করতঃ সত্যলোকে বহুকাল বাঁস করিয়৷ পরে মুক্তিলা'ভ 
করিবে । ১১৩--১১৪। 


তৃতীয় অধ্যায় । 


শপ চুরি সি 
অগন্ত্যের আশ্রমে দেবগণের আগমন ও আশ্রম বর্ণন। 


সৃভ কহিলেন, হে-সর্নবজ্ঞান মহানিধে! ভূত-ভব্য-ন্বামিন! ভগবান্‌ ! 
দেবগণ কাশীতে আগমন করিয়! কি করিলেন তাহ কীর্তন করুন। এই দিব্য কথ! 
শ্রবণ করিয়। আমার তৃপ্তি হইতেছে না, দেবগণ তপোনিখি অগস্ত্যের নিকট কি 
প্রকার প্রার্থনা করিলেন, এবং তাদৃশ উন্নত বিন্ধ্য পরববতই বা কি প্রকারে নত 
হইলেন, আপনার বাক্যকবীপ অস্ত সাগরে আন করিতে আমার মন নিতান্ত উত্ম্বক 
হইয়াছে, ( অনুগ্রহপূর্ববক এই সমস্ত বিষয় কীর্তন করতঃ আমার কৌতুহল 
পরিতৃপ্ত করুন। ) পরাশরপুজ মহামুনি ব্যাস, স্বীয় শিষ্য ও পরম শ্রদ্ধালু 
সূতের এই সমস্ত বাক্য শ্রৰণ করিয়া! বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১--৪। 

ব্যান কহিলেন; হে মহামতি সৃত; ভক্তি, ও শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়। শ্রাবণ কর এবং 
শুক ও বৈশম্পায়ন প্রস্তুতি এই বালকগণও শ্রবণ করুক। ৫। তশুপরে দেবগণ, 
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মহধিগণের সহিত অবিলম্দে বারাণসী ধামে আগমন করিয়া, প্রথমতঃ স্ববঙ্গে, 
যথাবিধি মণিকণিকায় স্নান পুবর্বক সন্ধ্যা সাঁধুক্রিয়ার অনুষ্ঠানের অনন্তর কুশ ও 
তিলোদকের দ্বার! তর্পণীয় আদিপিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়। ব্রাক্ষণগণকে রত্ব, 
স্থবর্ণ, বন্ত্র, অশ্ব, অলঙ্কার, ধেমু, শ্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্মিত বিচিত্র ছত্র, অযুততুল্য 
স্বাহু পক্কান্ন, শর্করাযুক্ত পায়স, ছুদ্ধের সহিত অন্ন, অনেকবিধ ধান, গন্ধ, চন্দন, 
কর্পর তান্ধুল, স্বন্দর চামর, শষ্যার সহিত কোমল পর্য্যঙ্ক, দীপ, দর্পণ, আসন, 
শিবিকা, দাস, দাসী, রথ, পশু, গৃহ, বিচিত্র ধবজ, পতাকা, চন্দ্রের ন্যায় চারু 
চন্দ্র তপ, গ্ুহোপকরণের সছিত এক বৎসরের ভোজ্য, পাদুকা প্রভৃতি প্রদান 
দ্বার যতি ও তপস্থিগণকে যথাযোগ্য পট্বন্ত্র, বিচিত্র কম্বল, দণ্ড, কমগুলু; 
মৃগচণ্মম, কৌপীন, কাষ্ঠনিন্ম্িত উন্নত খট্রা, পরিচারকগণকে স্বর্ণ, মঠ, বিদ্যার্থি- 
দিগের অন্ন, অতিথি সেবার জন্য বহুতর ধন, রাশীকৃত পুস্তক, লেখকগণের বৃত্তি, 
নানাবিধ ওধধ) বহুতর সত্রালয়, গ্রাক্মকালে জলসত্রের জন্য, হেমন্তকালে অগ্নি- 
সঞ্চয়ের কান্টের জন্য; বর্ষ কালে ছত্র ও গৃহাদি প্রস্তুতের জন্যা অর্থ, রাত্রিকালে 
অধ্যয়নার্থ প্রদীপ ও পায়ে মাখিবার তৈলের জন্য বহুততর মর্থ, প্রত্যেক দেবালয়ে 
পুরাণ-পাঠকদিগকে অর্থ, দেবালয়ে নৃত্যগীতাঁদির জন্য, দেবালয়, পরিষ্কার ও 
তাহার জীর্ণোদ্ধারের জন্য বহুতর ধন, চিত্র আকিবার মূল্য প্রদান, দেঝালয়ে নানা- 
বিধ রও মাল্যাদি, আরতি, গুগ গুল, দশাজাদি ধুপ, কর্পুরের বাতি, দেবপুজা'র 
নিমিত্ত অর্থ, পঞ্চাযবত, ও নানাবিধ স্তগন্ধি জলের দ্বারা স্নান, দেবতার জন্য স্বগন্ধি 
তান্বুলাদি, দেবপুজার মাল্যাদি নিশ্াণের জন্য বন্ুতর উদ্যান, শিবালয়ে ত্রিকালীন 
শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গাদি বাছ্যধবনি হইব।র জন্য অর্থ, ঘণ্টা, গাড় কুস্ত প্রভৃতি স্নানের 
উপকরণসমুহ, শ্বেতবর্ণ মার্জন-বন্ত্র, সুগন্ধি অগুরু প্রভৃতি প্রদান, জপ, হোম, 
স্তে।ত্রপাঠ, উচ্চস্বরে শিবের নাম কীর্তন, রাসক্রীড়াদি সংযুক্ত চলন ও প্রদক্ষিণাদির 
দ্বার৷ তীর্থবাসাভিলাধষিগণ্‌্কে পরিতৃপ্ত করতঃ পঞ্চরাত্রি বাস করিয়া, নানাবিধ তীর্থ 
যাত্রাসমাপনান্তে অনাথগণকে পরিতৃপ্ত করিয়ঃ বিশ্রেশ্বরকে প্রণামকরতঃ 
ব্রহ্মচধ্যাদি নিয়মের দ্বার! তীর্থফল লাভ করিয়া, বারম্থার বিশ্বনাথকে দর্শন; 
তাহার স্তব ও তীহাকে প্রণাম করিয়া, যেখানে অগন্ত্য মুনি স্বীয় নামে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া, তদগ্রে কুণ্ড স্থাপন করতঃ একা গ্রচিত্তে শতরুদ্রী জপে নিমগ্ন 
রহিয়াছেন, পরোপকারাতভিলাষে তথায় গমন করিলেন। ৬--২৮। দেবগণ, 
স্বলস্ত অনল সদৃশ অবয়ব-সমুহের দ্বারা সমুজ্ভ্বল স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল এবং 


সাধুগণের মনের ম্যায় নির্মল সেই মুনিবরকে দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় তেজস্বী 
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“দর্শন, কুরিয়া৷ ভাবিতে লাগিলেন যে, সাক্ষাৎ বাড়বানল কি মুর্তি ধারণ 
করতঃ তপশ্া করিতেছেন ৭ অথবা তেজোরাশি এই ব্রাহ্মণের শরীর আশ্রয় 
কন্রিয়। শাস্তপদ প্রাপ্তির জন্য শান্তিময় পরমতেজঃ প্রকাশ করিতেছে। ধাঁহার 
কঠোর তপস্|-বলে সূর্যযদেবও তাঁপিত এবং দহন৪ দগ্ধ এবং চপলাও স্থির! 
হইতেছে । যাহার আশ্রমের চতুর্দিকে হিংস্র জন্তুগণ পরস্পর স্বাভাবিক শক্রুত। 
পরিত্যাগ পূর্বক সান্বিকভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ২৯--৩৩। অহে! কি 
আশ্চর্য; হস্তী নির্ভয়ে শুণডের দ্বার সিংহকে কণ্ডুয়ন করিতেছে এবং কেশর 
সমুহের দ্বার! উন্নন্ধ সিংহ, মগের ক্রোড়ে শয়ন করিয়! রহিয়াছে । বলবান্‌ বরহ 
. অত্যন্ত ক্রুরতা-নিবন্ধন লোম ফুলাইয়! মুখ। সমুহের উপর দৃষ্টি করতঃ সিংহের মধ্যে 
বিচরণ করিতেছে, শুকর ভূদারঞ%* হইয়াও সমস্ত কাশীভূমিই শিবলিজময়ী, এজন্য 
ভয়ে ওই আশ্রম ভূভাগ খনন করিতেছে না । সিংহ শুকরের শাবককে ক্রোড়ে 
করিয়া ক্রীড়া করাইতেছে। হরিণশিশু পুচ্ছ কম্পন পূর্ববক পিংহশাবকগণকে 
সরাইয়। দিয়া ফেণাযুক্ত মুখের দ্বারা সিংহীর স্তনপান করিতেছে, বানর 
নিদ্রিত ভল্লকের লোমসমূহ হইতে জঙ্গুলি দ্বারা এক একটা কীট গ্রহণ 'করতঃ 
ভক্ষণ করিতেছে । ' গোলাহগুল, রক্তমুখ, ও নীলাঙ্গ প্রভৃতি বানরের দলপতিগণ, 
জাতিগত স্বাভাবিক মাতসধ্য পরিত্যাগ পূর্বক একাত্রে ক্রীড়া করিতেছে । শশ 
নামক মৃগগণ, বুক নামক ব্যাঘ বিশেষের পৃষ্ঠের উপর গড়াগড়ি দিয়! ক্রীড়। 
করিতেছে । মুষিকেরা চঞ্চলমুখে বিড়ালের কর্ণ কণ্চুয়ন করিতেছে, বিড়াল 
ময়ুরের পাখনার নীচে স্ত্বখে নিদ্রা যাইতেছে, সর্পগণ মযুরের কে স্বীয় 
কট ঘর্ষণ করিতেছে, নকুল নিজ কুলগত শক্রতা পরিত্যগ করিয়া, স্ব ইচ্ছায় 
বারম্বার লাফাইয় লাফাইয়া সর্পের ফণার উপর লুণ্িত হইতেছে। ক্ষুধান্ধ সর্প 
মুষিককে আপনার মুখের সম্মুখে চরিতে দেখিয়াও গ্রহণ করিতেছে না এবং মুষিকও 
নর্প হইতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছে ন|/। আসন্নপ্রদবা হরিণীকে দর্শন করতঃ 
বযাত্র করুণাপূর্ণ নেত্রে হরিণীর দৃষ্টিপথ হইতে দুরে গমন করিতেছে, ব্যাস্্রী ও 
স্বগী পরস্পর সথীর ন্যায় সহর্ষে ব্যাত্ব ও ম্বগের আচরণ কীর্তন করিতেছে । শম্বর 
জাতীয় মগ, ধনুর্ববাণধারী ব্যাধকে দর্শন করিয়াও সাহসের সহিত আপনার স্থান 
পরিত্যাগ করিতেছে না এবং ব্যাধও আঁসিয়। তাহার গাত্র কথ্চয়ন করিতেছে। 
রোহিতজাতি মৃগ নির্ভয়ে অরণ্যমহিষের গাত্রম্পর্শ করিতেছে । চমরীগণ শবরাঙ্গ- 


ভূদার, পৃথিবীকে যে বিদীর্ণ করে, ইহ! শুকরের একটা নাম! 
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নার কেশের সহিত স্বীয় লাঙ্থুলের পরিমাণ করিতেছে । গবয় ও শল্যক' ইহার 
উভয়েই অগন্ত্য মুনির তেজে নিযন্ত্রিত হইয়! শত্রুতা পরিত্যাগপুর্ধবক একত্রে, 
অবস্থান করিতেছে । মেষদ্য় পরস্পর জয়াভিলাষে মুণ্ডযুদ্ধের নিমিত্ত সভ্জিত 
হইতেছে না। শৃগালও হস্তদ্ধা কোমলভাবে মগ শাঁবককে স্পর্শ করিতেছে। 
মাংস ভক্ষণ ইহ ও পরলোকে ছুঃখপ্রদ। স্থতরাং আপদের কারণ ইহ! বিবেচন। 
করিয়া, শ্বাপদগণ ধিক্কারপূর্ববক তৃণগুল্মাদি ভক্ষণ করিতেছে। ৩৪-৫০ । যে ব্যক্তি 
পাঁপেতে মুগ্ধ হইয়! নিজের জন্য মাংসপাক করে, সেব্যক্তি যে পশুর মাংস 
ভক্ষণ করিতেছে, সেই পশুর দেহে যাবতীয় লোম আছে তাবৎ পরিমিত বধ, 
(তাহার নরক ভোগ হয়। ৫১। যে ছুর্বব,দ্ধি ব্যক্তিগণ পরের প্রাণনাশ করিয়া 
আপনার প্রাগ পোষণ করে, তাহারা এক কল্পপরিমিত কাল নরক ভোগ করিয়া 
যে পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল সেই সমস্ত পশুগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয়। ৫২। 
প্রাণ কখগত হইলেও কখন মাংস ভোজন কর। উচিত নহে, যদি খাইতে হয় 
তাহ! হইলে নিজের মাংস খাওয়। উচিত কিন্ধু পরের নহে ।'৫৩। অগস্ত্যের আশ্রমে 
বাস করিয়! যাহাদের হিংসায় মতি নাই, এমত এই শ্বাপদগণও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হিংসা- 
পরায়ণ নর কখনই ইহাদ্দিগের হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। ৫৪। , অহো। | অগন্ত্যের 
পুণ্যবলে সরোবরে বকও সম্মুখে বিচরণকারী মত্স্থ সমূহকে ভোজন করিতেছে 
না এবং মত্স্যগণ ৪ ক্ষুদ্র মণ্ম্গণকে গ্রাস করিতেছে না। ৫৫। এক মত্হ্য 
মাংদই অন্যান্য সমস্ত মাংসের তুল্য, এই স্মৃতি বাক্য স্মরণ করিয়াই যেন ইহারা 
মত্স্যাগণকে পরিত্যাগ করিতেছে । ৫৯। শ্যেন পক্ষীও ইতর ক্ষুদ্র পক্ষীকে দর্শন 
করিয়া, ভক্ষণ কর! দুরে থাকুক বরং পরাস্মখ হইতেছে। আশ্চর্যের বিষয়! 
নধুপগণও এখানে মধুপানে বিরত হইয়! মলিন অন্তঃকরণে ভ্রমণ করিতেছে, মদিরা- 
পানাসক্ত ব্যক্তিগণই বহুকাল নরক ভোগ করিয়া, মধুপ-জন্ম গ্রহণ করতঃ পুনঃ 
পুনঃ ভ্রান্তি পথে নিপতিত হয়, ইহারা যেন এই ভাবিয়াই মধুপানে বিরত 
রহিয়াছে । ৫৭--৫৮। এই নিমিত্তই মহাদেবের ততব্বজ্ঞানশালী পৌরাণিকগণ 
গান করিয়! থাকেন যে, কোথায় ম।ংস এবং কোথায় শিকতক্তিঃ কোথায় মদ্ধ এবং 
কোথায় মহাদেবের অর্চনা) শঙ্কর মগ্ভমাংসরত ব্যক্তিগণের বহুদুরে অবস্থান 
করেন, মহাদেবের প্রসন্নতা ব্যতিরেকে কিছুতেই ভ্রান্তি বিনাশ হয় ন/ সুতরাং ষে 
ব্যক্তি মধু (মছ্) পান করে, সে কখনই মহাদেবের প্রসাদ লাতে সমথ নহে, মহ।- 
দেবের কৃপা ভিন্ন ভ্রান্তি দূর হয় না, এই কারণ মধুপানকারী ভ্রমরগণ ভ্রান্ত হইয়া 
শ্রমণ করিয়। বেড়ীইতেছে। ৫৯ ৬১। এইরূপে নাশ্রমবানা পশু-প(ঙ্গগণকেও 
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মুনিসমুক্তর ন্যায় হিংসা হইতে বিরত দর্শন করিয়া, দেবগণ বুঝিলেন যে, এই কাশী 
ভূমির এইরূপ প্রভাবই বটে, কারণ এখানে ম্ৃতুকালে পশু-পক্ষিগণও বিশ্বেশ্বরের 
'কৃপাশ্র, তারকব্রক্মা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ৬২-৬৩। যে 
যে ব্যক্তি এই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অবগত হইয়৷ নিশ্চয়।স্তঃকরণে এখাঁনে বাস করে, 
জীবিত এবং ম্বৃত উভয় অবস্থাতেই, বিশ্বেশ্বর তাহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। 
এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য জানিয়া জ্ঞানিগণ যেরূপ মুক্তিভাজন হুইয়! থাকেন; 
সেইরূপ ইহার মাহাতন্য না জানিয়াও, এই কাশীধামে দেহত্যাগান্তে নিষ্পাপ 
হইলেই তিধ্যক্জাতি মুক্তি লাভ করিতে পারে। ৬৪-_-৬৫। 

এই প্রকার বিশ্ময়যুক্ত হইয়া দেবগণ, যেকালে মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিতে- 
ছেন সেই সময় পক্ষিকুলকে দর্শন করিয়া, পুনরায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, 
দ্রেবগণ দেখিলেন যে, সারস পক্ষী সাঁরসীর কঞদেশে স্বীয় কণ্টরক্ষ। করিয়া 
রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন নিদ্রিত ন| হইয়! নিশ্চল ভাবে 
বিশ্বনাথের ধ্যান করিতেছে। ৬৬--৬৭। হংসী, স্বীয় চণুঃপুট দ্বারা কণুৎয়ন 
করিতে করিতে পক্ষ কম্পনের দ্বার রমণেচ্ছু হংসকে যেন নিবারণ করিতেছে । 
চক্রবাঁকী, চক্রবাক কর্তৃক অনুনীতা৷ হইয়াও কেঙ্কিত ( অস্পষ্টশব ) ভাষণের দ্বার! 
বলিতেছে যেন, হে কামিত্রেষ্ঠ । এই পবিত্র ধামেও কামিতাঁর কি প্রয়োজন ! 
কুঞ্জ মধ্য হইতে উৎকণ্াযুক্ত হৃদয়ে কপোত মধুর কণস্বর করিতেছে, ধ্যানস্থিত 
মুনি শ্রবণ করিবেন এই ভয়ে যেন কপোতী তাহাকে বারণ করিতেছে । ৬৮-৭০ | 
যেন অগস্ত্যের ধ্য/নভঙ্গ ভয়েই ময়ুর কেকারৰ পরিত্যাগ করিয়া মৌনভাবে 
রহিয়াছে, কৌমুদী-ভোজী চকোর নক্ত-ব্রতীর স্তায় স্থির হইয়া রহিয়াছে । শালিক 
পক্ষির স্ত্রী “মহাদেব অপার সংসার-সাগরের পারদাতা, এই পারবাকা পাঠ 
করতঃ শালিক্কে বোধিত করিতেছে । কোকিল, কোমল আলাপের সহিত 
কাকলী স্বরে যেন “কাশীবাদি জনসমুহকে কাল এবং কলি স্বীয় অধীন করিতে 
সমর্থ নহে”, এই কথ বলিতেছে। ৭১-৭৩। 

দেবগণ, পশু ও পাঁক্ষগণের এইরূপ ক্রয়! সন্দ্শন করতঃ অকারণ পাঁতিভয়- 

ংকুল স্বর্গের নিন্দা করিতে লাগিলেন; যাহার্দের পুনরায় সংসারে আসিতে হয় 

না৷ সেই এই কাশীবাপী পশুপক্ষিরাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দেবগণ শ্রেষ্ঠ নহেন, কারণ 
তাহাদের পুনরায় জন্ম হইয়া থাকে । 'আমর! স্বর্গবাশী হইয়াও কাশীন্ছ পতিত 
ব্যক্তিগণেরও তুল্য নহি, কারণ কাশীতে পতনের ভয় নাই, স্বর্গ হইতেও পতনের 
ভয় রহিয়াছে। ৭৪-৭৬। 
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যদি মাসাবধি উপবাসী থাকিয়৷ কাশীবাস করিতে হয় তাহাও ভাল, কিন্তু অন্থত্র 
বিচিত্র ছত্রতলে নিক্ষণ্টকে রাজ্যভোগও কিছুই নহে। 'কাশীতে শশক, মশক 
প্রভৃতি অনায়াসে যে পদ লাভ করিয়। থাঁকে, ৫যাগিগণ যোগবলেও অন্যত্র $স 
পদ প্রাপ্ত হন না। বারাণনীতে দরিদ্রও ভাল, কারণ তাহার যম হইতে কোন 
ভয় নাই, কিন্তু জাঁমর! দেবতা হইয়াও কিছুই নহি, যে হেতুক এক বিন্ধ্যগিরি 
হইতে আমাদের এত ছুর্দশ। | ব্রঙ্মার দিবসের অষ্টম ভাগে লোকপাল, সুর্ধয, 
চন্দ্র) গ্রহ ও তারাগণের সহিত ইন্দ্রত্ব পদ বিলুপ্ত হয়, কিন্ত্র পরার্ধদ্বয় পরিমিত 
কাল অতিক্রান্ত হইলেও যে কাশীতে অবস্থান করে, তাহার বিনাশ নাই। অতএব 
সর্ববপ্রকার যত্তৃপুর্ববক কাশীতে শ্রেয়ের অনুষ্ঠান করিবে, কাশীবাসে যে সখ, 
তাহ! সমস্ত ব্র্ষাণ্ডেও নাই, যদি অন্যত্র সেম্থখ থাকিত তাহ! হইলে সকলেই 
কেন কাশীতে বান করিতে অভিলাষ করিবে । ৭৭-৮২। সহত্র জন্মে যে পুণ্য 
অর্জন করা যায়, সেই পুণ্যের বিনিময়ে এই কাশীতে বাস করিতে পার! যায়। 
কাশীতে বাস করিয়া ও যদি মহাদেবকে পরিতুষ্ট না রাখে, তবে তাহার কোন লাভ 
হয়না; শন্তএব সর্বদা ভক্তবৎসল বিশ্বেশ্বরের শরণাগত থাকিবে। যে ব্যক্তি 
উত্তরবাহিনী গঙ্গায় স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে ঘায়, তাহার পদে পদ্দে 
অশ্বমেধের অধিক ধণ্মলাভ হইয়া থাকে । যাহার আন্তরিক শ্রদ্ধ1র সহিত গজার 
দর্শন, স্পর্শন, স্নান, আচমন এবং সন্ধ্য|, উপাসনা, জপ, তর্পণ, দেবপুজন, পঞ্চ 
তীর্থদর্শন, তদনন্তর বিশ্বেশ্বরের দর্শন ও শ্রদ্ধার সহিত স্পর্শন, পুজা, ধূপাঁদিদান, 
প্রদক্ষিণ, স্তব, জপ, নমস্কর, হে দেবদেব মহাদেব, হে শিব, হে ধূর্জটে, 
হে নীলক্, হে ঈশ, হে পিনাকিন্, হে শশিশেখর, হে ত্রিশুলপাণে, হে বিশ্বেশ, 
আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন, ইত্যাদি বাক্য বলিয়া! আনন্দে নর্তন, 
মুক্তিমণ্ডপে নিমেষাদ্ধ কাল উপবেশন এবং তথায় বলিয়া ধন্মকথার আলাপ ও 
পুরাণ পাঠ এবং শ্রবণ, অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক কম্মের অনুষ্ঠান, অতিথর সৎকার 
এবং পরোপকার করে, তাহাদের এই সমস্তের দ্বার! উত্তরোত্তর ধন্মলাভ হইয়া 
থাকে। শুর্ুপক্ষে ন্দ্র যেমন এক এক কলা করিয়া দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, 
তক্রপ কাশীবানী ব্যক্তিগণের পদে পদে ধর্্মরাশি বন্ধিত হইয়। থাকে । ৮৩-৯৪। 

এই ধণ্মবৃক্ষ সর্ববদদাই সেবনীয়, শ্রদ্ধা ইহার বীজ, বিপগুগণের পাদোদক ছারা 
ইহ! সিক্ত, সেই প্রগিদ্ধ চতুদ্দশ বিদ্যা) শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ প্রভৃতি ইহার 
শাখাসমূহ, অর্থশান্ত্র ইহার পুষ্পস্বরূপ, কাম ও মোক্ষরূপ ইহার স্থল ও সুন্মম দুইটা 
কল। ৯৫। এই কাশীক্ষেত্রে ভবানী অন্নপূর্ণা সমস্ত অর্থপ্রদান করিয়! থাকেন 
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ও স্বয়ং 'ঢুগ্ডিরাজ গণপতি সমস্ত কামন| পরিপুরণ করেন এবং স্বয়ং বিশ্বনাথ 
অন্তকালে কর্ণে তারক শ্রন্ধ উপদেশের দার! জন্তুগণকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত 
করিয়৷ খাকেন। কাশীতে ধর্ম চতুষ্পদেই বিরাজমান রহিয়াছেন এবং অর্থ অনেক 
প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছে, কাশীতে কাম সর্ববস্থখের আধারম্বরূপ, এমন কোন্‌ 
শ্রেয়ঃ আছে যাহ! কাশীতে নাই? ( অর্থাৎ এখানে মুক্তি যখন ন্থুলভ তখন 
অন্য শ্রেয়ের ত কথাই নাই ) ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর যেখানে স্বয়ং বিরাজমান, ধণ্ম, 
অর্থ, কাম ও মোক্ষ তথায় মুর্তিমান্‌ হইয়া বিরাজ করিবে তাহার আর আশ্চধ্য 
কি! কারণ সেই বিশ্বেশ্বর শ্বয়ং স্বরূপরূপ বিশ্বরূপ, অতএব ভ্রিলোকাও 
কাশীপুরীর সমান নহে। ৯৬-৯৮। দেবগণ এই কথ। বলিতে বলিতে হোম-ধূমের 
স্থন্ধে পরিপূর্ণ, বহুজর ব্রগণ-পরিবেষ্রিত, মুখের ঘ।র৷ উপহাররূপ কুশ গ্রহণ 
করতঃ, শ্যামাক নামক অন্ন যাচ্ঞার জন্য, খষিকন্যাগণের অনুগামী স্থগশাবক 
কর্তৃক অলঙ্কৃত; বিদ্নকারী ম্বগগণকে বন্ধন করিবার জন্যই যেন জালরূপে বৃক্ষ- 
শ।খায় বিলম্িত আর্দ্র বন্ধল ও কৌপীনের দ্বারা আৰৃত এবং পতিব্রতার শিরোভূষণ 
লোপামুদ্রর চরণচিহ্ছের দ্বার! চিহ্মিতাঙ্গন, অগস্ত্য মুনির কুটার দর্শন করিয়! প্রণাম 
করিলেন। ৯৯-১০২.। অনন্তর সমাধি হইতে উখ্িত, কর্ণেতে অক্ষমাল! ধারণ 
করিয়। অবস্থিত, কুশাসনোপরি উপবিষ্ট পরমেষ্ঠির ন্যায় শ্রেষ্ঠ সেই অগস্ত্য 
মুনিকে সম্মুখে অবলে।কন করিয়া, ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ প্রহৃষ্ট বদনে জয় জয় এই 
শষ্দ উচ্চারণ করিলেন। তখন মুনি আমন হইতে উত্থান করিয়! তাহাদিগকে 
যথান্থানে উপবেশন করাইয়! আশীর্ববাদবাক্যের ছারা অভিনন্দন প্রদানকরতঃ 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । ১০৩-১০৫। 

বেদব্যাস কহিলেন, যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই পুণ্যতম আখ্যান শ্রবণ 
করে এবং ব্রতশীল ও শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিগণের নিকট পাঠ করে অথবা! পাঠ করায়, 
সে অন্তে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সমস্ত পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়। শুরুবর্ণ যানে আরোহণ 
করতঃ নিশ্চয়ই শিবপুরে গমন করে। ১০৬-১০৭। 
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চতুর্থ অধ্যায় । 
শর 2০০ 
পতিব্রতাখ্যান। 


সত কহিলেন, হে ভগবন্‌ মহামুনে, অগস্তযমুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া; 
দেবগণ সর্ববলোকের হিতের জন্য কি কথ বলিয়াছিলেন, তাহ৷ কীর্তন করুন । ১। 
বেদব্যাস কহিলেন, দেবগণ বহু মানপুরঃসর অগস্ত্য মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া 
, বৃহস্পতির মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন বৃহস্পতি কহিতে. 
আরম্ত করিলেন। ২। 
বৃহস্পতি কহিলেন, হে মহাভাগ অগন্ত্য! দেবগণের আগমনের কারণ 
শ্রবণ কর, হে মুনে ! তুমি ধন্য, তুমি ক্লুতকৃত্য এবং মহণ্গণেরও মান্য ৷ প্রত্যেক 
অরণ্যে ও প্রত্যেক, পর্ববতে, প্রত্যেক আশ্রমেই বহুতর তপোধনগণ অবস্থান 
করিদ্তেছেন, কিন্তু তোমার মধ্যাদ|! তাহাদিগের হইতে বিভিন্ন, তপশ্যার শ্রী 
তোমাতেই আছে, ব্রঙ্গতেজ তোমাতেই শ্থিরভাঁবে অবন্থান' করিতেছে, পুণ্যত্রী 
তোমাতেই দেখিতেছি, গুঁদার্যা গুণ তোমাতেই সন্নিবিষ্ট, পবিত্র মন তোমাঁতেই 
পরিলক্ষিত হইতেছে, ধাহার কথ! শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, সেই তোমার সহুধণ্মিণী 
এই পতিব্রতা লোপামুদ্রা ছায়ার ন্যায় সতত তোমার অনুগামিনী রহিয়াছেন, 
অরুন্ধতী, সাবির, অনসুয়া, শাগ্ডিলা।, সতী, লক্ষ্মী, শতরূপা, মেনকা, সুনীতি, 
₹জ্ঞ| ও ন্দাহা, ইহার! পতিব্রতার উল্লেখ সময়ে ইহার যেরূপ প্রশংসা করেন, 
তুন্রপ প্রশংস! অন্য কাহারও করেন না। ৩৮। হে মুনে, তুমি ভোজন করিলে 
ইনি ভোঞ্জন করেন, তুমি অবস্থিত হইলে ইনি অবস্থান করেন, তুমি নিদ্রিত 
হইলে ইনি নিদ্রা যাঁন অথচ তোমার অগ্নে জাগরিত হন, অনলঙ্কৃত হইয়া কখন 
তোমাকে দর্শন দেন না, কোন কার্ম্যের জঙ্য তুমি স্থ।নাস্তরে গমন করিলে সমস্ত 
বেশভূষা রহিত হন। তোমার আয়ু বৃদ্ধি হইবে এই অভিলাষে কখন তোমার 
নাম উচ্চারণ করেন না এবং কদাপিও অন্য পুরুষের নাম গ্রহণ করেন না। তুমি 
রাগ করিলে ইনি রাগ করেন না, তুমি তিরস্কার করিলে ইনি প্রীসন্নমই হন, £এই 
কার্ধ্য কর' তুমি এই কথা বলিলে, হে স্বামিন্‌ করিয়াছি এই কথাই বলেন। তুমি 
আহ্বান করিলে সমস্ত গৃহকণ্ম পরিত্যাগপূর্ববক সত্বর তোমার নিকট গমন করিয়া; 
*হে নাথ আমাকে কিজন্য আহ্বান করিয়াছেন তাহা৷ আজ্। করুন' এই কথা বলেন। 
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বহুকাল দ্বারে অবশ্থিতি করেন না; কখন দ্বারদেশে শয়ন করেন না, তুমি না দিতে 
ব্ললিলে কাহাঁকেও কিছুই দেন না, তুমি না! বলিতেই স্বয়ং সমস্ত পুজার আয়োজন 
রুরিয়! থাকেন ; নিয়মোৌদক, কুশ, বিল্বপত্র, পুষ্প, অক্ষতাদি যে কালে তোমার যাহ! 
প্রয়োজনীয়, অনুদ্ধিদ্ব হইয়া! গ্রসন্নচিন্তে তাহা লইয়া তোমার অবসর প্রতীক্ষ। করিয়! 
উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। লোপামুদ্রা তোমার উচ্ছিষ্ট মিষ্ট, অন্ন ও ফলাদি 
আহার করেন; তুমি কিছু দিলে তাহ! মহাপ্রসাদ বলিয়! গ্রহণ করিয়া! থ।কেন, 
দেবতা; পিভৃ। অতিথি, পরিচারকবর্গ, গো ও ভিক্ষুকগণের ভাগ না রাখিয়। 
ইনি কখন ভোজন করেন না । ৯-১৮। অলম্কারের জন্য ইহার কোন আগ্রহ 
নাই, সমস্য ক্রিয়াতেই ইনি নিপুণ ও অনর্থক কোন ব্যয় করেন না, তুমি অনুমতি, 
ন| দিলে কোন উপ্ৰাস ঝা ব্রত করেন না। ইনি দূর হইতেই সামাজিক উত্সব 
দর্শন পরিত্যাগ করেন। তীর্ঘযাত্র! কিম্বা বিবাহাদি দর্শন করিতে যান ন|। যখন 
তুমি স্থখে শয়ন করিয়! থাক বা উপবেশন করিয়া থাক কিন্ব। অন্য কোন ম্থখকর 
কাধ্যে ব্যাপৃত থাক, তখন কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইলেও তোমাকে 
উঠিতে বলেন না। খতুমতী হইয়। তিন দ্দিবস তোমাকে স্বীয় মুখ দেখান না। 
যে পর্যন্ত খতুন্মন “করিয়। শুদ্ধ নাহন, সে পধ্যন্ত আপনার বাক্যও তোমাকে 
শুনিতে দেন ন1। ১৯-২২। খতুন্সানের পর তোমার মুখ দর্শন ন৷ করিয়৷ অন্য 
কাহারও মুখ দর্শন করেন না। যদি তুমি সে সময় গৃহে না থাক তাহ! হইলে মনে 
মনে তোমাকে ধ্যান করতঃ সুধ্য দর্শন করিয়! থাকেন। ২৩। তুমি দীর্ঘায়ু 
হইবে এই অভিলাঁষে হরিদ্রা, কুমকুম সিন্দ র, কভ্জল, কঞ্চুকী, তাম্বল, ম।ঙ্ল্য 
আভরণ ( শাখা ), কেশ সংস্কার, কবরীবন্ধন এবং কর্ণ ভূষণ কখনই পরিত্যাগ 
করেন না। ইনি রজকী, হৈতুকী্*, বৌদ্ধপত্রী ও দুর্ভগ! প্রভৃতির সহিত কখনই 
সখীত্‌ স্থাপন করেন না। যেস্ত্রী পতির বিদ্বেষ করে) তাহার সহিত ইনি কখন 
মালাপ করেন না। একাঁকিনী কোন স্থানে অবস্থান করেন না এবং কখনও উলঙ্গ 
হইয়। স্নান করেন না। সতী লোপামুদ্রা কখন উদুখল, মুষল, সম্মানী, দেহলী 
কিন্ব! জাতার উপর উপবেশন করেন ন[। ২৪-২৮। ব্যবায়কাল ভিন্ন কখন 
প্রগল্ভতা আচরণ করেন না। পতির যাহ! প্রিয় ততসমস্তই ভাল বাসেন। সতী 
স্্রীগণ কখন পতির বাক্য লঙ্ঘন করে ন1, ইহ।ই তাহাদের ব্রত, ইহাই পরম ধর্ম 
এবং ইহাই জ্্রীলোকের দেবারাধনা। পতি ক্লীব বা ছুরবন্, ব্যাধিযুক্ত বা বুদ্ধ, স্থিত 


পপ পাপ পাপা 


কক যেস্ত্রী তেতৃবাদ দ্বারা সৎকশ্দে সন্দেহ উৎপাদন করায় তাহার নাম হৈতৃকী। 
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ব| দুঃস্থিত হউন, কখন তাহাকে অবজ্ঞ। করিবে না । পতিকে হষ্ট দেখিলে, স্বয়ং 
সন্তুষ্ট হইবে এবং পতির বিষঞ্ বদন দর্শন করিলে স্বয়ং বিশ্বপ্ত হইবে,“-সম্গপদে বা, 
বিপদে একতাবেই পত্তির অনুবর্তিনী থাকিবে। দ্বৃত, লবণ, তৈল প্রভৃতি সাংসা-* 
রিক দ্রব্য ফুরাইয়। গেলে, পতিব্রতা পতিকে কখন “নাই” এ কথ! বলিবে না এৰং 
তাহাকে কোন প্রকার ক্লেশকর কর্মে নিয়োগ করিবে ন7া। পতিব্রতার যখন 
তীর্থে সান করিতে অভিলাষ হইবে, তখন পতির পাদোদক পান করিবে। স্ত্রীর 
নিকট পতি মহাদেব এবং বিষুর হইতেও অধিকতর পুজনীয়, যে স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করিয়। ব্রতোপবাপাদির অনুষ্ঠান করে; সে পতির আয়ুঃ হরণ করে এবং 
মূরিয়। নরকে গমন করে। ২৯-৬৫। যে্ত্রী স্বামি-কত্ৃক তিরস্কৃতা হইয়! ক্রোধে 
তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে মরিয়। গ্রামের কুকুর ব| বনের শৃগাল হইয়৷ জম্ম- 
গ্রহণ করে। ৩৬। পতির চরণসেবা করিয়া ভোজন কর।ই স্ত্রীলোকের এক- 
মাত্র শ্রেষ্ঠ নিয়ম। জ্রীলোকে কখন উচ্চ জানে উপবেশন ঝ| পরের গৃহে গমন 
করিবে না। কখন লজ্জাকর বাক্য প্রয়োগ করিবে না। কাহারও নিন্দাধাদ 
করিবে না, কলহ দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে । গুরুজনের নিকট উচ্চৈঃস্বরে কথা 
কিন্বা হাস্য করিবে না। যে ছুষ্টা স্ত্রী শীয় স্বামী পরিত্যাগ" ক্রিয়া, পরপুরুষ- 
গাঁমিনী হয়, সে মরিয়। উলুকী হইয়| জন্মগ্রহণকরতঃ বৃক্ষের কোটরে বাস করে | 
ধে স্ত্রী পতিকর্তৃক তাঁড়িত! হইয়। তাঁহাকে তাড়না করিতে ইচ্ছা! করে, সে জন্মান্তরে 
ব্যাত্রী ঝ মাঙ্জ্বারী হয়। যেন্দ্রী পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, জন্মান্তরে 
সে টের! হয়। যেস্ত্রী স্বামীকে বঞ্চন] করিয়া কেবল নিজে মিউদ্রব্য ভক্ষণ 
করে, সে গ্রামে বিষ্ঠাভোজী শুকরী কিম্বা বাছুড়পক্ষী হইয়! জন্মগ্রহণ করে। যে 
স্ত্রী পতিকে “তুই” শব্দ প্রয়োগ করিয়! কটুবাক্য বলে, মে জন্মান্তরে বোবা হয়। 
যে স্ত্রী সপত্ীর প্রতি সর্ববদ! দ্বেষ করে, সে জন্ম-জন্ম হতভাগিনী হয়। যেস্ত্রী 
বন্দির দ্বার পতির চক্ষু ল্লাবরণ করিয়া, অন্য পুরুষকে দর্শন করে, সে জনম্মান্তরে 
নেত্রহীনা, কুমুখী ব। কুরূপ! হয়। যে পতিক্রতা। স্ত্রী বাহির হইতে পতিকে আগমন 
করিতে দেখিয়া, সত্বর জল, আসন, তান্মল, ব্যজন, পাঁদসেবা, মিউকথা প্রভৃতির 
সবার! পতিকে গ্রীত করে; তাহার দ্বারা ত্রিভুবন প্রীত হয়। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ইহারা 
সকলেই পরিমিত সখ প্রদান করিয়। থাকেন, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর নিকট অপরিমিত 
স্থখপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব অপরিমিত স্থুখদাঁত| সেই স্বামীকে সর্ববদ। পূজা 
করিবে। ভ্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, পতিই গুরু, পতিই ভরণকর্ত1, পতিই 
ধর্পা, পতিই তীর্থ এবং পতিই ব্রত, অতএব স্ত্রীগণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, 
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একমাত্র পতি-সেবাতেই নিযুক্ত থাকিবে । যেমন জীবনহীন দেহ ক্গণমধ্যে অশুচি 
' হুইয়া যায়, তজ্রপ পতিহীন! নারী স্থুক্নীতা হইলেও সর্বদাই অশুচি থাকে। সমস্ত 
“তআমঙগলের মধ্যে বিধবাই চরম অমজল, বিধব! দর্শন করিয়! যাত্রা করিলে কখন 
কুত্রাপিও কাধ্যসিদ্ধি হয় না। ৩৭-৫০। 
একমাত্র মাত! ব্যতীত সমস্ত বিধবাই মঙ্গলবজ্জিত, অতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
অন্যান্য বিধবাগণের আশীর্ববাদও সর্পের ন্যায় অমঙ্গল বিবেচনায় পরিত্য।গ 
করিবেন। ৫১। কন্যার বিবাহ জময়ে ব্রাঙ্গণের! এই বলিয়। আশীর্বাদ করিয়! 
থাকেন যে) পতির জীবিত বা মরণে সতত তীহার সহচরী হইবে, ছায়। যেমন 
দেহের, জ্যোত্ম্া যেমন চন্দ্রের এবং বিদ্যুৎ যেমন মেঘের অনুগতা, তজপ পর্ববদ। 
পতির অনুগামিনী হইবে, যে নারী গৃহ হইতে শ্মাশ।নেও আনন্দে পতির অন্ুগমন 
করে, নিশ্চয়ই তাহার পদে পদে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। ৫২-৫৪। সর্পগ্রাহী 
সর্পকে যেমন সবলে গর্ত হইতে উঠায়, সতী স্ত্রীও তন্রপ পতিকে নরক হইতে 
উদ্ধার করিয়। স্বর্গে লইয়! ষায়। সতীকে দর্শন করতঃ যমদূতগণ দুর হইতেই 
তাহার পতি দুক্কৃতিকারী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিরা দূরে পলায়ন করে, 
যমদুতেরা বলিয়। থাকে যে, পতিব্রতাকে আসিতে দেখিয়।, আমর! য।দৃশ ভীত হই, 
আগ্নি বা বিদ্যুৎ হইতে আমাদের তাদুশ ভয় হয় না, পতিত্রতার তেজঃ দেখিয়! 
তপনও তাপিত হন এবং দহনও দগ্ধ হন, এবং সমস্ত তেজঃই কীপিয়া থ।কে। 
মনুষ্য-দেহে যতগুলি লৌম আছে, তাবৎ কোটি পরিমিত কাল পতিব্রতার সহিত 
তাহার স্বামী স্বর্গভোগ করিয়৷ থাকে । ৫৫-৫৯। ধন্য সেই জনক ও জননী, 
যাহাদের গৃহে পতিব্রত। কন্ত। অবস্থান করেন, এবং ধন্য সেই ভাগ্যবান পতি, 
যাহার গৃহে পতিব্রতা স্ত্রী অবস্থান করেন, পতিব্রতার পুণ্যবলে পিতৃবংশের তিন 
পুরুষ ও মাতৃবংশের তিনপুক্রষ এবং পতিবংশের তিনপুরুষ স্বর্গন্থখ ভোগ করিয়| 
থাকে । ৬১। স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হইলে, পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ এবং পতি- 
ংশের তিন পুরুষ করিয়া নরকে নিপাতিত করে এবং স্বয়ং ইহ ও পরকালে দুঃখ- 
ভাগিনী হয়। ৬২। পতিব্রতার চরণ যে যে ভূমিতে নিপতিত হয়, সেই সেই স্থানে 
ভূমি পবিত্র হইয়া, মনে মনে ভাবে, এখানে আমার উপর কোন ভার নাই। ৬৩। 
সূর্য্য, চন্দ্র ও বায়ু ইহীর! নিজে পবিত্র হইবেন বলিয়া, পতিব্রতার অঙগস্পর্শ 
করিয়। থাকেন। ৬৪। জলসমুহ সর্বদাই এই অভিলাষ করিয়া থাকে যে, পতি- 
ব্রত। আমাদিগকে স্পর্শ করুন, এবং তাহার স্পর্শে ভাবে অগ্ক আমাদের জড়ত৷ 
বিন হইল এবং আজ হইতে আমরা অন্যকে পবিত্র করিতে সমর্থ হইলাম । ৬৫। 
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রূপলা বণ্যবতী স্ত্রী কিন্তু গৃহে গৃহে অবস্থান করেন না। কেবল একমীত্রবিশ্বে- 
শবরের ভক্তিবলেই পতিক্রতা স্্রীলাভ 'হইতে থাকে | ৬৬।" স্ত্রীই গৃহস্থের মুল," 
স্ীই সখের মুল, ও ধণ্মকার্ষ্যের সহায় এবং স্ত্রী হইতেই বংশবৃদ্ধি হইয়া! থাকে 1৬৭1 
পতিব্রত। স্ত্রী থাকিলেই ইহলোক এবং পরলোক জয় করিতে পারা যায়, 
ভার্য্যাবিহীন ব্যক্তি, দেব, পিতৃ, অতিথি ঝ| ষন্্ককন্মের অধিকারী হয় না। ৬৮। 
যাহার গৃহে পতিব্রত স্ত্রী আছে সেই ব্যক্তিরই যথার্থ গৃহ, পাঁতিত্রত্য-ধণ্ম রহিত! 
স্ত্রী কেবল জরারূপিণী রাক্ষসীর দ্বারা পতির প্রাণহানি করিয়া থাকে । ৬৯। 
যেমত গঙ্গান্নান করিলে শরীর পবিত্র হয়, তক্রপ পতিব্রত৷ স্ত্রীর পবিত্র দৃষ্টিতে 
মস্ত পবিত্র হইয়! থাকে । ৭০ । 

যদি কোন প্রকারে দৈববশতঃ স্ত্রী স্বামীর সহমত না হইতে পারে, তাহ 
হইলেও তাহার বিশুদ্ধভাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত, কারণ চরিত্র নষ্ট হইলে 
নরকে যাইতে হয়। ৭১। আর তাহার পাপে, তাহার পতি স্বর্গে খাকিলেও 
তথ! হইতে চ্যুত হন*এবং তাহার পিতা, মাত। এবং ভ্রাতৃবর্গেরও সেই দশা হইয়। 
থাকে । ৭২। পতির মৃত্যুর পর যে স্ত্রী বৈধব্য-ব্রত পালন করে, সে মৃত্যুর পর 
পুনরায় পতির সহিত মিলিত হইয়া) স্বর্গহ্খ ভোগ করে। বিধবার কেশবন্ধন, 
পতির বন্ধনের নিমিত্ত, স্ৃতরাং বিধবা, সর্বদা মুণ্ডিত মন্তকে থাকিবে, প্রত্যহ 
একবার করিয়া ভোজন করিবে, কখনই দুইবার ভোজন করিবে না। ত্রিরাত্র, 
পঞ্চরাত্র বা পক্ষব্রত অবলম্বন করিবে । ৭৩-৭৫। অথব। মাসোপবাস-ব্রত, চান্দ্রা- 
যণ, পরাক-ব্রত, কিন! তণ্তকৃচ্ছ, ব্রত করিবে । ৭৬। যে পধ্যন্ত জীবিত থাকিবে, 
তাবতকাল ববান্ন, ফল বা শাক আহার কিম্বা জলমাত্র পান করিয়া, দেহযাত্র! 
নির্ববাহ ক্রিবে। ৭৭। বিধবা-নারী পর্যযঙ্কে শয়ন করিলে, তাহার পতি নরকগামী 
হয়, স্থৃতরাং পতির স্থুখ-কামনায় বিধবা ভূমিতে শয়ন কবিবে। ৭৭ | বিধবা, অঙ্জে 
কোন উদ্বর্তন লাগাঁইবে না, আর কোন স্তগন্ধি দ্রব্যও ব্যবহার করিবে না। 
প্রত্যহ পতি ও তাহার পিতা! এবং পিতামহের উদ্দেকো, তাহাদের গোত্র ও নাঁম 
উচ্চারণ করিয়া, কুশ ও তিলে।দকের দ্বারা তর্পণ করিবে । ৭৯-৮০ | এবং পতি- 
বুদ্ধিতে বিষুর পৃঁজ! করিবে । সর্ববব্যাপক হরিকে সতত পতিরূপে ধ্যান করিবে। 
৮১। যে যে ত্রব্য পতি ভালবাপিতেন সেই সেই দ্রব্য, পতির গ্রীতি-উদ্দেশে স্‌ 
ব্রাঙ্মণকে দান করিবে । ৮ই। বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে, বিশেষ নিয়ম 
অবলম্বন করিবে । ৮৩। 

স্্ীন। দান, ভীর্থযাত্র। এবং বারম্বার বিঞুর নাম উচ্চারণ করিলে এবং বৈশাখ 


২৮ কাঁশীখণ্ড। [ চতুর্থ অধ্যায় 








মাসে জলকুস্ত দান, কার্তিক মাসে দেবস্থানে ঘ্বৃতের প্রদীপ দান এবং মাধ মাসে 
*ধান্য ও তিল উৎসর্গ ফরিলে স্বর্গ হইয়। থাকে । ৮৪ | বিধব। বৈশাখ মাসে জলসত্র 
*ও দেবতার উপর জলধার! দিবে এবং পাছুকা, ব্যজন, ছত্র, সৃক্মনবস্ত্র, কর্পুরমিশ্রিত 
চন্দন; তান্ুল, সুগন্ধি পুষ্প, অনেক প্রকার জলপাত্র, পুষ্পগৃহ, নানাবিধ পানীয় 
দ্রব্য এবং দ্রাক্ষ। ও রম্ত| প্রভৃতি ফল পতির শ্রীতি-কামনায় সদ্ত্রাহ্ষণসমুহকে দান 
করিবে । ৮৫-৮৭। 
কাণ্তিক মাসে যবান্ন অথবা! একবিধ অন্ন আহার করিবে । -২বুস্তাক, ওল ও 
শুকশিম্বী আহার করিবে না। তৈল; মধু» কাংস্তপত্র ব্যবহার এবং বিশ্ব ও 
আমলকী প্রভৃতি পরিত্যগ করিবে । ৮৮-৮৯। কান্তিক মাসে মৌনব্রত অবলম্বন 
করিয়া সুন্দর ঘণ্ট! দান করিবে, পত্রে ভোজন নিয়ম করিয়া দ্বৃতপূর্ণ কাংস্তপাত্র 
দান করিবে। ৯০। ভূমিশধ্যা-ব্রত করিয়া, উগ্তম শধ্যাদান করিবে । ফল ত্যাগ 
করিলে ফল দান করিবে এবং রস পরিত্যাগ করিলে যে রস পরিত্যাগ করিয়াছ, 
সেই রস দান করিবে । ৯১। ধান্য ত্যাগ করিলে ধান্য দান করিবে এবং যত্বু- 
সহকারে কাঞ্চনের সহিত সজ্জিত গে দান করিবে । একদিকে সর্বব্ধধ দান 
এবং একদিকে . প্রদীপ দান, কাঁগক মাসে প্রদীপ দানের তুল্য আর কোন 
দ্বান নাই । ৯২-৯৩। 
সুধ্য কি প্রকাশিত হইলে, মাঘমাসে সন করিবে এবং মাঘ-স্ায়ী ব্যক্তি, 
আপন সামথ্যানুরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবে । ব্রাহ্ধণ, সন্াসী ও তপাস্বগণকে 
পৰ্কান্ন, লাড়্‌» ফেণিকা ও অন্যান্য স্বৃতপক মিষদ্রব্য ভোজন করাইবে। ৯৪-৯৬। 
শত নিঝরণের জন্য শুক কাষ্টদান করিবে, তুলাভর| জাম। ও হুন্দর গাত্রবস্ত্র 
মঞ্রিষ্ঠ-র।গরগ্রিত বন্ত্র, তুলাভর। রেজাই, জাতীফল ও লবঙ্গাদিযুস্তং বহুতর 
তান্ধুল, বিচিত্র কম্ধল, নির্ব।(তগৃহ, কে।মল পাদুকা ও সুগন্ধি উদ্র্তন সকল দান 
ক্রবে। স্বৃত ও কম্বল দান, পুজ| ও মহাস্সনাদির অসুষ্ঠানপুর্ববক; কৃষ্ণাগুরু 
প্রভৃতির ছ্বার৷ দেবালয়ে ধুপদান, স্কুল বন্তিদ্বার! প্রদীপ, নানাবিধ নৈবেসের দ্বারা, 
ভ্ম্বরূপ ভগঝন্‌ প্রীত হউন এই বলিয়া, দেবতার পুজ। করিবে । বিধঝ এবন্িধ 
নান! নিয়ম ও ত্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা বৈশাখ, কার্ডিক ও মাঘ মাস অতিবাহিত 
করিবে। কণগ্টাগত প্রাণ হইলেও কদ।পি বুষের উপর আরোহণ কারৰে না, 
কঞ্চুক ঝ রঙ্জন বসন পরিধান করিবে ন| এখং সর্ববদ। পতিগতচিত্তে থাকিবে ও 
পুত্রগণকে প্রিজ্ঞান। না করিয়।॥ কোন কার্ধ্য কর্রবে ন। এইভাবে কাল- 
যাপন করিলে [বধবাও মঙ্গণররপণী হয়। ৯৭-১০৪। এই মস্ত ধন্মকশ্মের 


চতুর্থ অধ্যায় ] পতিব্রতাখ্যান। ২৯ 


অনুষ্ঠানে বিধবাঁও পতিব্রতার তুল্য হয় এবং কুত্রাপিও ছুঃখ ন! পাইয়া, পতিলে।কে 
গমন করে ।১০৫। পতিব্রতা নারী ও গঙ্গাতে কোন ভেদ্দ নাই, পণ্চিব্রত| উমা 
শিবের তুল্য সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি, সর্বদা তাহাদের সকার করিবে। ১০৬।৭ 

বৃহস্পতি কহিলেন, হে লোপামুদ্রে। অগ্ভ তে|মার দর্শনে আমাদের গঙ।স্নানের 
ফললাভ হইল। হে মাতঃ তুমিই যথার্থ পতিব্রতা, কারণ তোমার দৃষ্টি সর্ববদ| 
পতির চরণেই নিবিষ্ট রহিয়াছে । সর্ববার্থতন্বদরশী বৃহস্পতি, এই প্রকারে পতিব্রতা 
রাজপুক্রী লোপামুদ্রার স্ততি ও প্রণ।ম করিয়া, অগস্ত্য মুনিকে বলিতে লাগিলেন। 
১৭-১০। তুমি প্রণবন্বরূপ ও এই লোপামুদ্র! প্ুতিরূপিণী, ইনি সাক্ষাৎ ক্ষমা 
ও তুমি তপঃস্বরূপ, হনি সতক্রিয়ান্বরূপ ও তুমি তাহার ফলম্বরূপ, অতএব হে 
মহামুনে, তুমিই ধন্য, ইণি লাক্ষা পাতিব্রত্য তেজ, তুমিও স্বয়ং সাক্ষাৎ ব্রঙ্গাতেজ, 
ইহার উপর জাবার তোমার এই তপন্যার তেজ, অতএব তোমার অসাধ্য কিছুই 
নাই। ১০৯-১১০। হে মুনে! তোমার অবিদিত কিছুই নাই, তথাপি এই দেবগণ, 
যে অতিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন তাহ! শ্রবণ কর। ইনি বৃতরান্্ররের 
হন্তড ইন্দ্র, বজ্র ইহার আফুধ, অস্টাবধ পিদ্ধি ইহ।রই দ্বারে অবস্থানকরতঃ দৃষ্টিপ।ত 
রা সমস্ত প্রাস।দকে পরিতৃপ্ত রাখেন, ইহাই পুরম।গে কামধেনু সকল বিচরণ 
করিয়। থকে, ইহারই পুরশিবামিগণ সর্ববদা কল্পবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয় 
থাকে । ১১১-১৩। 

ইহার পুর্লার রাজনার্গ-সমুহে চিন্ত।মণি মণিসমুহই কর্কররূপে পতিত রহিয়াছে। 
আর ইনি জগদৃযোগি অগ্রি, আর ইন শ্ব্নং ধশ্মনরাজ, এই নির্ধতি, এই বরুণ, এই 
বযু এবং এহ কুবের ও রুব্র।ধদেবগণ, লোকে কামন। পুরণের অভিলাষে 
ইহাদেরই স্তবাির দ্বার আরাধন। করিয়া থাকে । আজ ইহার জগতের হিতের 
জগ্ত তোমার নিকট বাচঞ| করিতে আধিয়।ছেন, বিশ্বের দেহ উপকার, অন্যের 
পক্ষে অসাধ্য হইলে, তোমার পঙ্গে অতি সহজ। ১১৪-১১৬। বিদ্ধ্য নামে কোন 
পর্বত, স্ুমেঞ্কর সহিত স্পদ্ধাকরঙঃ সৃধ্যের পথরোধ করিয়। ক্রমশঃ ঝড়িতেছে, 
আপনি তাহার বৃদ্ধি নিবারণ করুন। যাহা৭ প্বভাবতঃ কঠিন, যাহ।রা পদ্থার 
অবরোধক ও যহার! গহঙ্ক।রে বাদ্ধত হয়, তাহাদের বৃদ্ধি মঙ্গলদায়ক নহে। 
১১৭-৯১৮। মহামুন এগন্ত্য, বৃহম্পাতির এহ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণ।ৎ 
নিজের হিতাহিত চিন্ত। ন। করিয়।ই, আপনাদের কাধ্য আমি সাধন করিব 
এই কথ| ঝলয়া। দেখগণকে বিদায়করতঃ পুনরায় চিন্ত।সহকারে ধ্যানে নিমগ্ন 
হুহলেন। ১১৯--১২০। 


৩৪ | কাশীখগ্ড। [ পঞ্চম অধ্যায় 


বেদব্যাস কহিলেন, স্ত্রী কিন্ব। পুরুষ যদি এই পতিব্রতার উপাখ্যান শ্রবণ করে, 
তাহ! হইলে সে সমস্ত পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়া, অন্তে ইন্দ্রলোকে গমন 
ঝরিষে। ১২১। 


পঞ্চম অধ্যায়। 


সী 
কাশী হইতে অগন্ত্যের প্রস্থান । 


বৈদব্যাস কহিলেন, হে সৃত! অনন্তর ধ্যানযোগে ভগবান্‌ বিশ্বনাঁথকে দর্শন 
করিয়া, সেই মুনিশ্রেষ্ঠ অগন্তা, পুণ্যস্বতাবা লোপাঁমুদ্রাকে এই বাক্য কহিতে 
লাগিলেন যে, অয়ি বরারোহে লোপামুদ্রে ! ইহা কি উপস্থিত হইল ? 'মুনি- 
মার্গানুসারী মাদৃশ জনসমূহই ব! কোথায় ঃ আর এবম্প্রকার কর্ণ্মই বা কোথায় ? 
কি আশ্চর্যের বিষয়! যে পর্বত-শক্র ইন্দ্র, অবজ্ঞীসহকারে পুরাকালে সকল 
পর্ববতেরই পক্ষছেদ করিয়াছেন, অন্য একাকী বিন্ধ্যগিরির গর্বব খর্ব করিতে 
ঠাহার সামর্থ্য কি প্রকাবে কুণ্ঠিত হইল? ধাঁহার প্রাঙ্গণে কল্পদ্রম বিদ্মান 
রহিয়াছে, বজ্রই ধাহার অস্ত্র, অণিমাদি অষ্ট প্রকার সিদ্ধিও ফাঁহাঁর বশীভূত, সে 
দেবরাজ ইন্দ্র, স্বকীয় কর্্মসিদ্ধির নিমত্ত মাদৃশ ব্রাহ্মণের নিকট প্রীর্থন! করিতেছেন 
কেন? । ১-৪। 

অহে1| দাবাঁনলমাত্রেরই সংযোগে যে পর্বতসমু5, সর্বদাই ব্যাকুল হইয় 
ধাঁকে, আন্ত সেই পর্ববতের বৃদ্ধি নিবারণ করিতে স্বয়ং বহিদেবের সামর্থ্যও বিলুপ্ত 
হইল! যে দগুধর প্রভু বমরাঞ্জ, সকল ভূতগণেরই নিয়ন্তা, তিনি কি সেই 
অসহায় প্রস্তরাকৃতি বিদ্ধাকে দমন করিতে পারিলেন না? দ্বাদশ আদিত্যগণ, 
অষ্ট বন্থুগণ, একাদশ রুদ্রগণঃ ফট্ত্রিংশৎ তুষিতগণ, একোনপধগাশৎ বায়ুগণ, 
হেয়োদশ বিশ্বদেবগণ ও অশ্থিনীকুমারদ্ধয় এবং অন্যান্য দেবগণ, ইহারা একবার 
দৃষ্টিপাত করিলেই ভ্রিভুবন বিলয় প্রাপ্ত হয়ঃ আশ্চর্ষ্যের বিষয় | ইহারা অগ্ঠ 
সকলে মিলিত হইয়াও, একটা পর্ববতের বৃদ্ধি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন 
ম।! | ৫--৮। 
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আহে ইহার কারণ কি? এতক্ষণে তাহ বুঝিতে পারিলাম, তব্দর্শী.মুনিগণ 
কাশীকে লক্ষ্য করিয়!) যাহ! কীর্তন করিয়।ছেন, তাহ! আমার. এতক্ষণে স্মরণ হইল | 
তত্বদশু মুনিগণ কহিয়াছেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের কখনও কাশী পরিত্যগে 
করা উচিত নহে কিন্তু এই বারাণসীবানী মহাত্মাগণের প্রায়ই, কাশীবামে 
বিদ্ব উপস্থিত হইয়া থাকে । হে কল্যাণি লোপামুদ্রে! ইহা আর কিছুই নহে, 
(কবল আমার ক।শীবাসে বিদ্ব জম্মাইবাঁর জন্যই, বিন্ধ্যপর্বতের এই উত্থান এবং 
দেবগণেরও এই প্রকার অসস্তব প্রার্থনা, ইহাতে আর কোন সন্দেহই নাই! 
এইক্ষণে আমি ইহার অন্যথ। করিতে পারিতেছি না কারণ স্বয়ং বিশ্বনাথই আমার 
কাঁশীবাসে বিমুখ হইয়াছেন। ৯--১১। 

অনেক ব্রাঙ্গণগণের মাশীর্ববাদে মুমুক্ষুব্যক্তিই, এই কাশীপুরীকে প্রাপ্ত হইয়া 
থাকেন, ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ ব্যক্তিই বা পুনর্ববার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ 
করেন? যিনি অক্ঞানতাবশতঃ তাঁদৃশ ইচ্ছার বশবর্তী হন, তিনি নিশ্চয়ই, যে 
ব্যক্তি করতলম্হিত শ্বাু অন্ন পরিত্যাগপুর্ববক হস্তমাত্র লেহন করে, তাহার 
্যায়,,জনসমুছের উপহাসাস্পর হইয়। থাকেন। ১২। আহা কি আশ্চর্যের বিষয় ! 
অনন্তপুণ্যরাশিস্বরূপ। এই কাশীপুরীকে জনগণ, কি প্রকারে ধুরখের ন্যায় পরিত্যাগ- 
করিয়া থাকেন ? হায়! জগতের মধ্যে যখন অতি অকিঞ্চন শাল.কমুলও জলে 
ডূব/ইয়! দিলে পুনর্ববার তাহ! সুলভ হয় না, তখন এই ন্র্গাদপি গরীয়নী কাশীপুরী, 
তাহ। হইতেও কি রূপে স্থলভ হইবে? কি প্রকারে তাহাকে পাওয়া যাইবে £ 
ইহা কি কাশী পরিত্যাগকারীর মনে উদয় হয় না? । ১৩। যে কাশীতে পুণ্যকর্ম্ম 
করিলেও; তাহার ভোগ করিবার জন্য আর জন্মাস্তর লাভ করিতে হয় না, 
ইহ! পণ্ডিতগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া অনন্ত র্েশ সহাকরতঃ যাহার! 
কাশীপ্রাপ্ড হন, তীহার! যদ্দি অভ্ভানতাবশতঃ পুনর্রবার আন্য কোন তীর্থে গমন 
করিতে ইচ্ছা করেন, ,তবে তাহাদের সেই ইচ্ছ! কি হুর্গতি প্রাপ্তির ইচ্ছারূপে 
পরিগণিত হয় না? ১৪। পরমাতু-সাক্ষাৎকারের কারণরূপা এই কাশীপুরীই বা 
কোথায়! আর কাশীপ্রাপ্তির প্রীতি কারণ নহে, এবং ' স্বর্গাদিহেতু অথচ 
পরিণ।মে ছুংখদায়ী অন্যবিধ কার্ষযই বা কোথায়! পণ্চিতগণ ইহ! বুঝিয়া, 
কাশী পরিত্যাগকরতঃ অন্যত্র কণ্্ম করিতে কেন গমন করিবেন ! কুম্মাগুফল 
কি কখন ছাগমুখে প্রবিষ্ট হইতে পারে? কাশী পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র 
শুভকম্্ম কখনই শুভকণ্দ্ বলিয়। গণনীয় হইতে পারে না। ১৫। হায়! 
মামান্য তীর্থ-পর্ধ্যটনাথে, পুর্ববজম্মাজ্জিত বহুপুণ্যের প্রকাশক এই কাশীপুরীকে 
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মনুষ্যগণ কেন পরিত্যাগ করে ? হায়! মৃতু ষে অলক্ষিতভাবে সর্বদাই জীব- 
গণের পশ্চাতে বি্ভধমান রহিয়াছে ১ যে ব্যক্তি এই প্রকার কাশী পরিত্যাগ 
করিয়া গমন করিয়া থাঁকে, তাহার যাঁবদীয় পুণ্যই ক্ষীণ হইয়াছে, ইহাই আমার 
প্ুব বিশ্বাস। ১৬। মুক্তিপথাবলম্বী জনগণের মধ্যে যে ব্যক্তি নিখিল পুণ্যের 
আশ্রয়ভূতা এবং নিখিল জীবগণের একমাত্র সহায়স্বরূপ|, এই কাশীপুরী পরিত্যাগ 
না করিয়। আসক্তি রহিতভাবে কণ্মে নিরত হন, তাহাকে আর ভবরোগ-যন্ত্রণা 
পাইতে হয় না। ধীঁহার! কাশী অবলম্বন না! করেন, তাহারা ব্জন্মেও ভব-রোঁগ 
হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ১৭। সর্বপ্রকার পাপসম্পর্ক-বিরহিতা ব্রঙ্গাদি 
দেবগণেরও দুর্লভ গঙ্গার বিমল বারিপরিধৌত নিখিল মঙ্গলের চিরনিকেতন, 
সর্ববদ|! মহাদেবকর্তৃক অধিষ্ঠিত মোক্রূপ মুক্তাফলের আধার শুক্তিবূপ, ভব- 
রোগের একমাত্র বিনিবারক এই কাশীপুরীকে জীবন্মুক্তগণ কোনকালেই 
পরিত্যাগ করেন না। মনুষ্যগণ, তোমরা নিশ্চয়ই পাপরাশি দ্বার ব্যাপ্ত হইয়। 
প্রতারিত হইতেছ। কারণ তোমরা অতি মহত্তর ক্লেশভয়ে একমাত্র অনস্ত- 
পুণ্য্ূপ ধনসমুহের দ্বারা লভ্য এই কাশীপুরী প্রাপ্ত হইয়াও আবার ইহাঁকে 
পরিত্য।গপুর্বিক .অন্যদ্র যাইতে উদ্ভত হইতেছ। ১৯। হায়! হায়! মনুষ্যগণের 
কি মুড়ুতা! যেহেতু তাহার৷ মুছু তরঙ্গান্দোলিত গঙ্গাবা'রি দ্বার! অতি রমণীয় 
এবং প্রলয় কাঁলেও মহাদেবের ব্রিশুলাগ্নে ধুত এই কাশীকে পরিত্য(গকরতঃ 
অন্যত্র গমনে অভিলাষ করিয়া থাকে । ২০। অরে মুঢ় মনুজগণ ! এই শোকরূপ 
জলসমুহে পরিপূর্ণ পাপময় ভবরূপ-সমুদ্র মধ্যে নিপতিত হইয়াও তোমরা মুক্তি- 
বিরোধী পাপবিনাশকারিণী এই কাশীরূপ নৌকাঁকে কি গুকারে পরিত্যাগ 
করতেছ ? ২১। সত্পথমাত্র অবলম্বন করিলে, কিম্বা বছবিধ যোগে নিরত 
হইলে; অথব। দান বা উগ্র তপস্তা-সাচরণ করিলেও এই কাশী অনায়াসে লভ 
করিতে পার! যায় ন|, একমাত্র ব্রাহ্মণগণের আশীর্ববাদের ফলরূপ ভগবান্‌ 
বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই কাশী স্থলভা নহেন। ২১। অন্যত্র 
তীর্থাদিতে অনন্ত সম্পদের 'নাহায্যে যে ধন্ধ অজ্ভিত হয় এবং বন্তুতর দান ও 
কামন। দ্বারা যে স্বর্গাদিরূপ অর্থ এবং মোক্ষলাভ হইয়! থাকে, অপেক্ষাকৃত অতি 
অল্প আয়াসেই সেই সকল পদার্থ যেমন এই কাশীতে লাভ করিতে পারা যায়, 
এমন আর কোথায়ও নহে। ২৩। এই অবিমুক্ত বারাণসী যে প্রকার পবিত্র, 
জগতে ইহার সদৃশ পবিত্র আর কোন স্থানই বিদ্যমান নাই, ইহা পুরাণ অথব! 
ধর্মশান্ত্রের দ্বারাই কেবল প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহ! নহে, সাক্ষাঁ বেদই এই 
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বিষয় প্রতিপাদন করিতেছে । এই কারণে এই অবিমুক্ত পুরী জীবগুণের সর্দন- 
কালেই আশ্রয়নীয়। ২৪। স্বপ্রগিদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ জাবালি বলিয়াছেন যে, হে মারুণে 
( শিষ্যবিশেষের নাম ) অপি নদীকে ইড়ানাড়ী এবং বরণ! নদীকে পিজল। নাড়ী 
বলিয়! খধিগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ছুই নাড়ীর মধ্যতাগে সেই অবিষুক্ত 
পুরী অবস্থান করিতেছেন, সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রই স্তযুন্ন। নাড়ী বলিয়। অভিহিত 
এবং এই ইড়া, পিজল! ও স্ুযুন্না নাড়ীত্রয়কে বরাণসী বল৷ যায়। এই ত্রিমুর্তিরূপ 
বারাণসীতে জীবগণের দেহত্যাগকালে ভগবান্‌ মহেশ্বর দক্ষিণকর্ণে তারকক্রঙ্গ- 
নাম উপদেশ করেন, তাহাতে জীবগণ ব্রঙ্গাস্বরূপ প্রাপ্তি হয়। বেদজ্ঞব্যক্তিগণ 
এই বারাণসী বিষয়ে আঁর একটা শ্লোক কীর্তন করিয়। থাকেন যথা, এই অবিমুক্ত 
ক্ষেব্রশ্থিত জীবগণের অন্তঃকাল উপস্থিত হইলে, মহেশ্বর তারকব্রহ্গ-নাম উপদেশ- 
করতঃ সংসার হইতে মুক্তি প্রদান করিয়! থাকেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই। 
অধিমুক্ত সদৃশ গতি আর নাই এবং অবিমুক্ত ক্ষেত্রস্থ শিবলিঙ্গ সদৃশ লিঙ্গ 
আর কুত্রাপিও নাই, *ইহা সংশয়রহিত সম্পূর্ণ সত্য । ২৫-২৯। যেব্যক্তি এই 
অবিমুক্ত ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়। থাকে, সেই ব্যক্তি করস্থিত মুক্তি পরিত্যাগ 
করিয়া নিশ্চয়ই ন্যবিধ সিদ্ধির অগ্বেষণকরতঃ স্বীয় মুটতার পরিচয় প্রদান 
করে। ৩৩ । 

এই প্রকারে শ্রুতি ও পুরাণাদির বাক্য দ্বারা বিশ্বনাথের সদৃশ শিবলিঙ্গ এবং 
কাশীনদৃশী পুরী আর জগতে নাই, ইহ! মনে মনে নিশ্চয় করিয়! মহাতা মুনীশ- 
শ্রেষ্ঠ অগস্তা, ভগবান্‌ কালভৈরবের নিকট গমনপুর্ববক তাহাকে প্রণামকরতঃ 
এই প্রক।রে বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে ভগবন্‌ কাঁলরাজ! আপনিই এই 
কাশীপুরীর প্রভূ, এই কারণে আপনাকে জিজ্ঞাস। করিবার জন্য আমি এখানে 
আগমন করিয়।ছি। ৩১-৩২। হে কালরাজ! প্রতি চতুর্দশী, প্রতি অষ্টমী, প্রতি 
মঙ্গল ও রবিবারে আমি কি ফলমুল ও পুষ্পের দ্বারা আপনার আরাধনা করি 
নাই? আমি ত আপনার নিকট কোঁন অপরাধ করি নাই, *তবে' আমার প্রতি. 
অপরাধীর ন্যায় দৃক্পাত করিতেছেন কেন ? হে দেব কাল-ভৈরব ! আপনি 
অতি ভয়ঙ্করী তীব্র পাপনাশিনী, স্বকীয় মুক্তি প্রকাশপূর্ববক হস্ত প্রসারণ করিয়। 
“হে জীবগণ | ভোমাদের ভয় নাই” এই কথা উচ্চারণকরতঃ বারাণসীনিবাঁসী 
ভয়ার্ত জীবগণকে কি রক্ষা করেন ন| ? ৩৩-৩৪। এই প্রকারে কাল-তৈরবের 
নিকট বিলাপ করিয়া অগন্তা দগ্ডপাণির নিকট এই বলিয়। বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন যে, হে বক্ষরাজ! হে চন্দ্র-চারুমূর্তে! হে শ্রীপূর্ণভদ্রতনয়! সর্ববশেষ্ঠ, 
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দণ্ডপাঁণে ! হে কাশীনাপিজনের রক্ষক ! আপনি তপস্তার দুঃখ ত সকলই অবগত 
আছেন, তবে আপনি কেন আঁমাকে কাশী হইতে বহিষ্কত করিতেছেন। হে 
' দণুপাণে! আপনিই অত্রস্থ জীবগণের চতুর্ববিধ অন্নপ্রদান করিয়া থাকেন, 
হাতরাং আপনি প্রাণদাতা, হে প্রভে!! আপনিই তাহাদের ভ্কানদ।তা, স্থৃতরাং 
মোক্ষবিধাতা। হে দেব! আপনি কাশীবাপী জনগণের প্রাণান্তকালে সর্পের 
হার ও জটাক্লাপ দ্বার মোক্ষেপযোগী বেশ করিয়। দেন। হে দগ্জপাণে। 
আপনার গণদ্বয় সর্বদা উদ্বেগ সহকারে ভ্রমণকরতঃ কাশীবাসিগণের বুন্তান্ত, বিচারে 
পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে এবং উহারাই অসাধুগণকে ক্ষণকালের মধ্যেই এই 
পুরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দিতেছে । ৩৫-৩৭। 

অনন্তব মহামুনি অগস্তা, টুন্টিবিনায়কের নিকট বিলাপ করিতে লাঁগিলেন যে; 
হে প্রভে। ঢুণ্টিবিনায়ক ! আমার এই কথাটা শ্রবন করুন, দেখুন দেব, আমি 
অনাথের হ্যায় জমণ করিতেছি, কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, 
হে প্রভো ! শুনিয়াছি কাশীবাসিগণের সর্বপ্রকার বিদ্ব' আপনিই হরণপুর্ববক 
ধারণ করেন, তবে এই কাশীপুরীতে ছুশ্চরিত্র জনের ন্যায় আমি বিস্রমধ্যে অবস্থান 
করিতেছি' কেন? চিন্তামণি, কপদ্দী, আশাগজনামক বিনায়কদ্বয় ও সিদ্ধি- 
বিনাঁয়ক, এই পঞ্চগণপতিগণ আমার এই বাকাটী শ্রবণ করুন, আমি পরনিন্ন। 
করি নাই, কোন ব্যক্তির অপকারও আমার দ্বার! আচরিত হয় নাই, পরধনে ব৷ 
পরদাঁরে কখনই মতি করি নাই। তবে আমার এই কাশীপরিত্যাগরূপ বিপাক 
কেন উপস্থিত হইল ? আমি ত্রিসন্ধ্যাই গঙ্গাকে সেবন করিয়াছি, সর্ববদ! 
শ্রীবিশ্বনাথকেও বিলোকন করিয়াছি এবং প্রতি পর্বেবই সর্ববপ্রকাঁর বিহিত যাত্র 
করিয়াছি । হায়! তথাপিও আমার এ বিদ্কারী বিপাক কেন উপস্থিত 
হইল ? ৩৮-৪১। হে মাতঃ বিশালাক্ষি! হে ভবানি! হেজ্যেষ্ঠে! হে ঈশি! 
হে সর্ববসৌভাগ্যদায়িনি ! হে স্থন্দরি ! হে বিশ্বে! হে বিধে! হে বিশ্বতুজে ! হে 
, চিত্রঘণ্টে ! হে'বিকটে !' হে ছুগিকে ! আপনাদের নমস্কার । ৪২। এই সকল 
কাশীস্থদেবতাগণ সাক্ষিম্বরূপে রহিলেন, তাহার। শ্রবণ করুন, আমি স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য কখনই কাশী পরিত্যাগ করিতেছি না। দেবগণের প্রার্থনায় এবং তাহাদ্দেরই 
উপকারের জন্য আমি কাশী পরিত্যাগ করিতেছি । পরের উপকারের জন্য এ 
জগতে কিন! কর! যাইতে পারে? ৪৩। পরোপকারের নিমিত্ত পুরাক।লে 
দধীচিমুনি নিজ মস্থি কি প্রদান করেন নাই? বলিরাজা! যাচকগণের অভীষট- 
সিদ্ধির জন্য কি জগন্্য় প্রদান করেন নাই? মধু ও কৈটভ নামক অন্থুরঘ্বয়ঃ কি 
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পরের প্রার্থনায় নিজের মস্তক পর্ধযগুও দান করে নাই ? স্বয়ং গরুড়পক্ষীও বিষুধর 
প্রার্থন] পুরণ করিবার জন্য তীহার বাহনত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার" করিয়াছেন। 8৪। 
অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ অগন্তয, কাশীবাদী নিখিল মুনিগণ, বালক-বৃদ্ধ ও বনিতাগণ' ও 
সর্ববপ্রকার বৃক্ষ) তৃণ ও লতাসমুহকে জিজ্ঞ!স৷ করিয়া, ৪০৪০৪ প্রদ ক্ষিণ- 
করতঃ তথ! হইতে নির্গমন করিলেন । ৪৫। 

সর্বপ্রকার শুভকারী লক্ষণসমুহে যে ব্যক্তি পরিবজ্জিত এবং যে ব্যক্তি অসৎ 
পথেও বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তিও যদ যাত্রাকালে বিশ্বেশখ্বরকে অবলো- 
কন করিয়া গমন করে, তহারও সর্বপ্রকার সির্দ্ধিলাভ হইয়। থাকে । ৪৬। 
কঃশী পরিত্যাগ করিয়া, এক পদও গমন করে ন1, 0সেই সকল সর্বপ্রকার পাপাচার 
বিরহিত কাশীস্থ, তৃণ, গুল্ম ও লত৷ প্রভৃতি স্থাবরগণও শ্রেষ্ঠ,” হায়! আমর৷ 
বিচরণশীল জীবগণের মধ্যে আপন।দিগকে প্রধান বপিয়] অভিমান করি, 
আমাদিগকে ধিক্‌, কারণ আমরা কাশী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিয়া 
খ|কি। ৪৭। 

অনন্তর মহামুনি অগস্ত্য, বারম্বার অসিনদীর জল স্পশ করিয়া, বারাণসীস্থিত 
এ।সাদত্রণী বিলোকন করিতে করিতে, সদায় সরল নেত্রদ্য়কে সশ্্ধনপুর্ববক 
বলিতে লাগিলেন, হে মদীয় নেগ্রদ্য় ! তোমরা আশ। ভারয়। এই বারাণসীপুরীকে 
বিলোকন করিয়। লও, হায়! ক্ষণকাল পরে তোমরাই বা কোথায় থা(কবে, 
আর এহ রমণীয় পুরাই ব। কেথায় রহিবে। ৪৮। এই পুণ্যময়ী কাশীভূমি পরি- 
ত্যাগপুর্ববক আমি অন্যত্র গমন করতেছি দেখিয়া, ঝরাণসার প্রান্তস্থিত ভূতগণ, 
উচ্চকরশাি প্রণানপুরবক আমাকে উপহাস করিতেছে । ৪৯। 

এই প্রকারে মহামুনি অগস্ত্য, ও তৎপস্তী লোপামুদ্রা, ব্যাধ-বাণবিদ্ধ সেই 
ক্রৌঞ্চ-মিথুনের হয় বন্ুপ্রকার খিলাপকরশঃ “হ। কাশি, হ। কাশি” এই বাক্য 
বলিতে বলিতে মহতী মুচ্ছণ প্রাপ্ত হইলেন। ৫। এইরূপ ক্ষণকাল মুচ্ছাবন্থায় 
থাকিয়! পরে মুনি চেঙন। লাভকরতঃ হ। শিব, শিব, ,াশব অয়ি পরিয়ে! চল, 
আর কি কর! যায়, এই বলিয়া মহাদেবের স্মরণপুর্ববক পুর্ববার বিলাপ করিয়া 
কহিলেন যেঃ অহে।! দেবগণ কি কঠোরহদয়) ০লোপামুব্রে) তোমার কি মনে নাই 
যে, এই কঠোরহদয় দেবগণই আপনা 1দগের কার্ষ)সিদদ্ধ করিবার জন্তা, ত্রিভূবনের 
আনন্দদায়ক কামদদেবকে, মহাদেবের ধ্যানভপ্পের [শামস্ত প্রেরণ করিয়া, কি ভয়।নক 
বিসদৃশ কাধের লঙ্বওন! কারয়।ছিলেন। ৫১। গমনকালান ধেদপ্রযুক্ত ঘন্ম-বারি 
দ্বার অগস্ত্যের ললাটদেশ শোভা পাইতে লাগিল, আশ্চর্যের বিষয়, অগস্ত্যমুনি, 





কাশী হইতে বহির্গমনক(লে প্রথমেই যে সময় তিন চারি বার পাদক্ষেপ করিলেন, 
'সেই সময়ই যেন পৃথিবী, তাহার ভারতয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া ধাইল। তাদৃশ মুনির 
স্বত্যর্থনাসূচক উদগমন ন| করিলে; নিজের বিনাশ হইবার সম্ভাবনাতেই যেন, 
পৃথিবী এই প্রকার সঙ্কুচিতভাবপ্রধুক্ত কোন কোন ভাগ উন্নত করিতে লাগিল। 
৫২। অনন্তর মুনি, যেন তপস্থারূপ যানে আরোহণ করিয়াই নিমেষাদ্ধকালের 
মধ্যেই গমনপূর্ববক, অগ্রেই সূর্য্যের পথ অবরোধ করিয়৷ অবস্থিত বিন্ধ্যপর্ববতকে 
দর্শন করিলেন। ৫৩। বাতাঁপি ও ইন্বলনামক অস্থরদ্ধয়ের বৈরী, লোপামুদ্রার 
সহিত বর্তমান সেই অগন্ত্যমুনিকে, সম্মুখে বিলোকন করিয়া বিন্ধ্যপর্ববত, সত্বর 
কম্পিত হইল। ৫৪। তপন্তা) ক্রোধ, এবং কাশী বিয়োগে উৎপন্ন খেদ, এই 
ত্রিবিধ অগ্নিদ্বারা জাজ্জ্বল্যমান ও প্রলয়কালীন অনলের অতি অসহ্য দর্শন সেই 
মুনিকে দর্শন করিয়| বিন্ধ্যগিরি) যেন ধরণী মধ্যে প্রবেশ করিবার অ'ভগ্রায়েই স্বীয় 
শরীরকে অবনতকরতঃ, অতি বিনীতভাবে তাহাকে বলিল, হেমুনে! আমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়া» যাহা আজ্ঞ-করিবেন এই কিস্করঃ তাহ! সম্পাদন করিতে 
প্রস্তত আছে । ৫৫-৫৬। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে প্রাজ্ঞ (বিদ্ধ্যগিরে ! বাস্তবিক তুমিই সাধু এবং তুমি 
আমার প্রভাব) যথার্থই জানিতে পারিয়াছ বটে, আমার পুনরাগমন কাল পধ্যন্ত 
তুমি) এইরূপ খর্ববভাবে অবস্থান কর। ৫৭। এই প্রকার বলিয়। অগস্ত্যমুনি সাধ্বা 
লোপামুদ্রার সহিত, নিজ চরণ বিশ্যাসর| দক্ষিণ দ্িকৃকে পবিভ্রকরতঃ সনাথ 
করিলেন । ৫৮। মহামুনি অগস্ত্য প্রশ্থান করিলে পর কম্পমান বিন্ধ/গিরি ক- 
দেশ ঈষণু উন্নত করিয়া দেখিতে পাগল যে মুন গিয়াছেন (ক না। যখন নিশ্চয় 
বুঝিল যে, মুনি গমন করিয়াছেন তখন কপি স্ুম্থতা লাভ কারল। ৫৯। 

তখন বিন্ধ্যগরি চিন্ত| করিতে লাগিল যে, অন্ধ অমি পুনজন্ম লাভ 'কাঁদলাম, 
তাহার সন্দেহ নাহ। কারণ সেই অগস্ত্যমুণিঃ কুপিত হইচ। আমার উপর কোন 
শাপ প্রদান করেন নাই, অতএব আমার সদৃশ কোন্‌ ব্যক্তি ধন্য হইতে পারে? 
। ৬০1 সেই সময়ে কা'লজ্ঞ সৃধ্য-সারখিও জন্বসমুহকে কশাঘাতকরতঃ প্রেরণ 
করিতে লাগিলেন, এ দিকে, পুর্বে ন্যায় সুর্য্য-কিরণ-সঞ্চারে, জগৎ পুনববার 
সুস্থতা লাভ করিল। ৬৯। “অন্ত কল্য বা পরশ দিবস অগস্ত্যমুদ্ন নিশ্চই 
প্রত্যাবন্তন করিবেন” এই প্রকার মহাচিগ্ডাভারে আক্রান্ত হইয়। বিদ্ব্য/গরি, অতি 
উৎকহিতভাবে খষির আগমন-কাল প্রতীক্ষা করতে লাগিল । ৬২। 

খলব্যক্তিপণের মনোরথ-বৃক্ষ যেমন সফল হুহতে পারে না), সেই প্রকার 
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অগ্ভাপি মুনির অনাগমন প্রযুক্ত, বিদ্ধ্যগিরিও বন্ধিত হহতে পারিতেছে না, ৬৩। 
নীচপ্রবৃত্তিব্যক্তি, পরের প্রতি অসুযাবশতঃ যদি বাড়িতে ইচ্ছ। করিঞা থাকে, তবে 
বৃদ্ধিলাভ কর! ত তাহার অতি দুরের কথা, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকারই' পক্ষে 
বিষম সংশয় হইয়। থাকে । ৬৪। 

খল-সম্বতাব ব্যক্তিগণের মনোরথ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যদিই ঝ সিদ্ধ 
হয় তাহ! হইলেও তাহ সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ বিশ্বেশ্বরের রক্ষা- 
প্রভাবে এই জগতের সর্বদাই মঙ্গুল হইয়। থকে । ৬৫। বাল-বিধবাগণের স্তন- 
সমূহ, যে প্রকার উখিত হইয়াও হৃদয়-মধ্যেহ |বলান হইয়া যায়, জেহ প্রকার 
খল-বক্তিগণেরও মনোরথ তাঁহাদের হৃদয়ে উথত হহয়।, আবার হৃদয়মধ্যেই 
বিলীন হয়। ৬৬। কুৎ্পত নদী ষে প্রকার কয়েক বতুসন্পের মধ্যেহ নিজের 
কুলকে ভগ্ন করে, সেইরূপ অল্প বসরের মধ্যেই খল-ব্যজ্তগণের »ম্পদ্‌ ও অল্প 
দিনেই তাহার কুলপধ্যন্ত (বিনাশ কারয়। থাকে । ৬৭। যেব্যক্ত শক্রর সামথ্য, 
না জানিয়াই নিজ ,সামর্থয প্রকাশ করিয়। থকে, সে যেমন ডপখাসপ্াপ্ত হইয়। 
থাঝে, সেই প্রকার এই বিন্ধ্যাগরি, নিঞ্জের সাম্য একাশকর৩ঃ কেবলমাত্র 
উপহাস প্রাপ্ত হইল । ৬৮। রা 

বেদব্যাস কহিলেন, এ দিকে মহামু্ন অগন্ত্য, বিন্ধ্যপর্ববতের নিকট হইতে 
গমন করিয়া, পাবত্র গোদাবরাতটে বিচরণ করতে লাগলেন, (কল্ত কাশ(বরহ জন্য 
পরম সম্তাপ, (কঞ্ছুতেই পারত্যাগ করিতে পারিলেন না । ৬৯। উত্তগাদক হহতে 
প্রবা(হত বায়ুক্েওঃ বাহু গ্রসাগণপুববক আণিঙঈ্গন কয়া মহামুনি অগস্ত), কাশীর 
কুশলবা৪। |জঙ্ঞাগ। কারতেন। 9০1 ঝখনও ব মহমু।ন অগস্ত্য, কাশা(ণরহে 
নিতান্ত বাঁতর হইয়।) লোপামুদ্রাকে সন্বোধনপুববক কহতেন ষেঃ আয় লোপা- 
মুদ্রে ] কাশীর সোন্দব্য, কাশার ভাব আম এ বধাঙার স্থগমধ্য আর কুত্রা।প 
দেখতে পাহতোছ না। দেখিবার সন্তাবনাহ ঝা ক? কারণ কাশা ৩ আর 
বিধাতার স্হ্ট পদার্থ নহে। ৭১। বারাণসী-বরহে আশুকাতর মহামু্ন অগন্তয, 
কখনও ব কোনস্থলে বসয়। অন্থমনে বাক্য ব্ঝহার করতেন। কখন ব। দৌড়- 
তেন কথন ব স্মথল৩ হইয়। পাড়য়। যাইতেন১ কখনও [শজ্জনে বাঁসয়। থাকতেন 
কডু থা অস্তমণে ভ্রমণ কারতেন। ৭২। অগণগুর ভাখ্যথান জণ, যে প্রকার 
হ্পস্পদ অখলে।কন কারয়া থাকে, সেই প্রকার মহামুন অগস্ত্য ভ্রমণ ক।রতে 
করতে একা দবস মথালন্মনা দেবকে দশন করলেন, পুণ)রাশ তপোধন অগন্ত 
দেখিপেন যে। দেঘা মহাপন্ষীর শরার-ক।ন্তি বচরণকার। শ্বাঙল শতন্দ্রের এভার 


$ 
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হ্যায় অতি'মনোহর ও উজ্জ্বল। মহালন্মমা দিবাভাগেই স্বকীয় শরীরকান্তি দ্বারা 
সূর্্যকেও পরাজয় করিয়।'প্রকীশমান। ছিলেন। এবং অগস্ত্যের অন্তঃকরণস্থিত 
তাপসমুহকে বিদুরণ করিবার জন্যই ধেন সেই স্থানে আবিভূত। হইয়াছলেন। 
৭৩-৭৫। রাত্রিতে প্মসন্কুচিত হয়, চন্দ্রও অমাবস্ত|-তিথিতে অদৃশ্য হন, এবং 
ক্ষারেদ সমুদ্রেরও মন্দরপর্ববতের দ্বারা আলোড়ন-ভয় আছে, এই তিন স্থানই 
লন্মমীর আশ্রয় হইলেও তাহাতে নির্বিবন্বে অবস্থান হয় ন]। এই ঝাঁরণে এতিন স্থান 
পরিত্যাগকরশঃ নির্বিদ্বে বাস করিবার অভি প্রায়েই যেন, লন্মমী এ স্থান আশ্রয় 
কগিয়াছিলেন। ৭৬। যে দিবদ হইতে নারায়ণ, বহু মানসহকারে সরস্বতীদেবীকে 
নিজ ভারা! বলিয়! হৃদয়ে ধারণ করিয়ীছেন, সেই দ্বিন হইতেই লন্মমীদেবী, সপত্বীর 
গ্রতি ঈধ।কষায়িত। হইয়।) খেন এই নিড্জন স্থানে একাকিনী বাস করিতেছিলেন। 
৭৭। পুর্ববকালে বরাহরূপ ধারপপুর্ববক কোন অগ্ুর ত্রিলোককে বড়ই পীড়িত 
করিত; মহলন্মনীদেবী সেই কোলাম্থরকে বিনাশকরতঃ, সেই কোলাপুর নামক 
স্থানে বাস করিতেছিলেন। ৭৮। ূ 

অনন্তর মুনি অগস্ত্য সেই মহালপ্মনাকে দর্শন করতঃ অতি হষ্ঠান্তঃকরণে গেই 
ইঞ্ট গ্রদ| লঙ্গমীদে বীকে প্রণামপুর্ববক ইস্টবাক্য সমুহের বার তীহার স্তব করিতে 
লাগলেন। ৭৯। অগস্ত্য কাঁহলেন হে জননি ! হে কমলে ! হে কমলায়তাক্ষি ! 
আপনাকে নমস্কার করি, হে দেবি! আপন বিশ্বেশবর গ্রসবকারিণী এবং আপনিই 
বিষুর হৃদয়-কমলে বাস করিয়। থাকেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। হে 
ক্ষারোদজে ! হে লক্ম! পল্মের কোমল অভ্যন্তরের স্থায় আপনার বর্ণ অতি গৌর 
এবং আপান গ্রণত ব্যক্তিগণকে রক্ষ। কগিয়। থাকেন, হে দোব!] আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন। ৮০। হেপদেবি! আপনি নারায়ণের গুহে শোভারূপিণী, হে 
মদন-জনান ! আপনি চন্দ্রম়ার জ্যোৎস্সাস্বরূপা, আপনার বদন সাক্ষাৎ চন্দ্রের 
হায় মণোহর। হেজননি! আপনিই সূষ্্যম লে প্রভারূ(শণী এবং ত্রিজগতেই 
আপনি দীপ্ত পাইতেছেন, হে শরণ্যে ! আমর! সর্ববদ। আপনাকে নমক্কার কর- 
তেছি) অতএব আপনি আমাদের প্রতি প্রপন্ম। হউন। ৮১। হেদেব! আপানই 
অগ্রিতে দহনা।ত্মকা-শক্তি, হে দ্রেব ! আপনারই পাহাযয লাভ করিয়].বিধাতা এই 
বি1চত্র জগৎ.নল্মাণ করিয়াছেন এবং আপনার সহায়তার বলে বিশ্বস্তর বিঝুঃও এই 
জগঙ্কে রক্ষা করতেছেন) হে প্রণতব্যক্তিগণের রক্ষাকারণি লঙ্গিনি! আপনি 
আমার প্রত প্রসন্ন হডন। ৮২। হেদেবি! আপন বখন এই জগতকে পরি- 
ত্যাগ করেন। তখনই মহাদেব ইহাকে সংহা!র করিতে সক্ষম হন! হে. মহ্মাল(ক্ষ্ব? 
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পনি এই জগতের স্ষ্ি, স্থিতি ও বিনাশ করিয়া থাকেন । হে দেবি !' আপনিই 
সর্দ্ঘ হইতে শ্রোষ্ঠা। হে অমলে! আপনাকে লাত করিয়া, বিষুঃ 'মাননীয় হুইযা- 
ছেন। হে প্রণত জনগণের রক্ষাবিধায়িনি ! দেবি ! লক্ষ্য! আপনি আমার গতি 
প্রসন্ন হউন। ৮৩। হে শুভে! যে ব্যক্তির প্রতি আপনার কুপকটাক্ষপাত হয়, 
এই জগতে সেই ব্যক্তিই বীর, তাহার গুণই গুণের মধ্যে পরিগণিত । সেই ব্যক্তিই 
ধন্য, তাহা'রই প্রকৃত জ্জান এবং কুলশীল ও ক্রিয়াকলাপ সমুহের দ্বারা সেই 
ব্যক্তিই জগতে মান্য ও ধন্য । হে দেবি! সকল লোকের মধো সেই পবিত্র এবং 
সেই ব্যক্তিই পুরুষ,বলিয়! গণ্য । ৮৪। হে দেৰি অমলে! পুরুষ, হস্তী, অশ্ব, 
স্্রীসমূহ, তৃণ, সবোবর, দেবকুল, গৃহ, অন্ন, রত্ব, পক্ষী অন্যান্য পশু, শষ্যা বা ধরণী, 
যেখানে আপনি ক্ষণকালও বাঁস করিয়! থাকেন, এ জগতে তাহাই শোভাময়, আপ- 
নার যেখানে দৃষ্টিপাত নাই তাহাতে কিছুমাত্রই শোভা নাই । ৮৫1 হে দেবি, আপনি 
ষে দ্রব্যস্পর্শ করেন তাহাই জগতে পবিভ্রহ্ঠা লাভ করে, হে লঙ্গিন! আপনি 
যাহাঁকে পবিত্যা্ করেন, তাহ। এই জগতে অতি অশুচি, হে দেবি ! যেখানে আপ- 
নার নাম কীন্তিত হয়, সেই স্থান মঙ্গলময়। হে জ্রীবিষুপত্তি ! হে কমলা'লয়ে ! হে 
জণনি ! হে কমলে! আপনাকে নমস্কার, আপনি আমার প্রতি প্রদন্ন হউন। ৮৬। 
লল্সমী, শ্রী, কমলা, কমলালয়|, পল্স, রমা, নলিনযুগ্মকরা) ম| ক্ষীরোদজ1, অম্বৃত 
কুম্তকরা, ইরা ও বিষুপ্রিয়া, এই সকল মহালক্ষমীর নাম। যাহারা, সর্ববদ। জপ 
করে, তাহাদের আর অমঙ্গলের সম্ভীবনা কি? ৮৭। 

অগস্তমুনি, এই প্রকারে ভগবতী হবিপ্রিয়! লক্মমীকে স্তব কবিয়! সাম্টাঙগে 
দণ্ডবভাবে পত্বী লোপামুদ্রর সহিত তাহাকে নমস্কার করিলেন । ৮৮। লঙ্গ্মী 
কহিলেন। হে মিত্রানরুণতনয় অগন্তা, হে পতিব্রতে শুভব্রতে লোপামুদ্রে ! 
উত্থান কর, উত্থান কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে । ৮৯ হে অগস্তা, তোমার এই 
স্তবে আমি প্রণন্ন হইয়াছি। তোমার যাহাতে মতিলব আছে, তাহা প্রার্থন৷ কর, 
হে রাজপুত্রি! মহাতাগে! হে অমলে লোপামুদ্রে ! তুমি এই-স্থানে উপবেশন কর। 
৯০1 হে সাধ্বি লোপামুদ্রে! মতি স্থপবিত্র ব্রত এবং সর্বাপেক্ষা মহণ্ডর পাতি ব্রত্য- 
ব্রতসূচক তোমার অঙ্গলক্ষণ সমুহের দ্বারায়, অন্থ্রাস্ত্রের আঘাতে তাপিত মদীয় 
এই শরীরকে শীতল করিতে ইচ্ছা করি, এন আমার কাছে উপবেশন 
কর। ৯১ 

এই কথা বলিয়। মহা লক্ষ্মী, অতি প্রণয়ের সহিত মুনিপত্বী লোপামুদ্রাকে আলি- 
জন করত; নানাপ্রকার সৌভাগ্যসুচক অলঙ্কার দ্বারা ভূষিতা করিয়া দিলেন। ৯২। 


৪০ | কাশখগ্ু । [ পঞ্চম অধ্যায় 





লক্ষ্মী, পুনর্ববার অগস্তাকে কহিলেন হে মুনে! তোমার হৃনয়-তাপেরশ্কারণ আমি 
আবগত আহছি'। যাহার চেতন আছে, সেই ব্যক্তিকেই কাশীবিয়োগজনিত বহ্ছি, 
নিশ্চয়ই দহন করিয়া থাকে । ৯৩। পুরাকালে ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরও যখন কাশী 
পরিত্যাগ করিয়। মন্দরপর্ববতে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কাশীবিরহে তাহারও 
এই প্রকার দশ। হইয়াছিল । ৯৪। কাশীবিরহে কাতর মহাদেব, সেই কাশীর 
বৃস্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত ক্রমে ব্রহ্মা, কেশব, প্রমথগণ, গণপতি। এবং অন্যান্য 
দেবগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৯৫। সেই সকল ব্রহ্মাদিদেবগণ, কাশীপুরীর 
গুণসমুহের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়৷ সেই সময় হইতে অগ্ভাপি কাশীপুরীকে 
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কাশীসদৃশী পুরীই ব আর কোথায় আছে ? 
৯৬। মহালম্মীর এই প্রকার বাকা শ্রবণ করিয়া! মহাভাগ অগস্ত্যমুনি তাহাকে 
প্রণামকরতঃ ভক্তিনহক্রে এইরূপ প্রত্যত্তর করিলেন যে, হে দেবি! আমি 
যদি বরলাভে যোগ্য হইয়! থাকি এবং আপনি ষদি আমাকে একান্ত বরগাদান 
করিতে ইচ্ছা করেন; তবে আমাঁকে এই বরপ্রদান করুন যেন, আমি পুনর্ববার 
বারাণপী লাভ করিতে পারি । ৯৭-৯৮। হেদেবি! মতকৃত এই আপনার স্তবটা, 
যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে, তাহার যেন কোন সন্তাঁপ নাথাকে এবং 
তাহার যেম কোনকালে দরিদ্রতা ভোগ করিতে না হয়। হে দেবি! আপনার 
এই স্তোঁত্র ষাহাঁর। ভক্তিপহকাঁরে পাঠ করিবে, তাহাদের যেন, ইব্টবিয়োগ ৰ। 
সম্পদৃক্ষয় ন। হয়। এবং তাহাদের যেন বংশ বিনষ্ট না হয় ও তাহাদের যেন 
সর্বত্র বিজয় লাভ হয়, আমাকে এই বর প্রদান করুন। ৯৯--১০০ । 

লক্ষমী কহিলেন হে মুন, তুমি যাহ প্রার্থন! করিলে তাহ! মকলই সফল হইবে, 
এই স্তোত্র যেখানে পাঠ হইবে সেখানে আমি সন্নিহিত থাকিব। ১০১ এই 
স্তোত্রকে যে ব্যক্তি সর্ববদাই,জপ করিবে, জলম্নী এবং কালকর্ণী তাহার গুঁহে কখ- 
নও প্রবেশ করিবে না। এবং যে ব্যক্তি, হস্তী ও অন্যান্য পশুর শান্তি কামন৷ করে, 
তাহ।রাঁও যেন পর্ববদা, এই স্তেত্র পাঠ করে। ১০২। এবং নিয়ত অমঙগলকারী 
গ্রহগণের দ্বারা আক্রান্ত, বালকগণের শান্তি প্রার্থনায় এই স্তোত্র পাঠ করা কর্তব্য, 
এই স্তবটী ভূর্জভপত্রে লিখিয়৷ বালকগণের কট দেশে বন্ধন করিয়া! দিলে, তাহাদের 
কোন গ্রহজন্ ভয় থাকিবে না। ১*৩। এই স্তোত্ররূপ বীজটী অতি গুহা, সুতরাং 
ইহাকে প্রবত্তে রক্ষা! করা উচিত, শ্রদ্ধাহীন বা অশুচি ব্যক্তিকে এই স্তে।ত্রটা প্রদান 
কর! সমুচত নহে। ১০৪। হে বিপ্রাশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ! আরও এক কথা শ্রবণ কর, 
ভবিষ্যৎ একো নত্রিংশ সংখ্যক দ্বাপরযুগে তুমি ব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, ইহ 


ষষ্ঠ অধ্যায় ] তীর্থ-প্রশংসা । ৪২ 





নিঃসংশয় । এবং সেই সময়েই তুমি বারাণনীপুরী প্রাপ্ত হইয়া, বেদ ও প্ুুরাণ- 
সমুহের বিভাগপুর্ব্ক সর্পন প্রকার ধর্ট্ের উপদেশ প্রদান করিয়!, নিশ্ষের অভী- 
প্সিত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । ১০৫-১০৬। হে মুনে! এইক্ষণে তোমার, 
হিতকারক একটা কার্ষ্যের উল্লেখ করিতেছি, তুমি তাহার আচরণ কর, তুমি 
এই স্থান হইতে কিয়দ্দ'র গমন করিয়াই সম্মুখে মবস্থিত প্রভূ কার্তিকেয় দেবকে 
দেখিতে পাইবে । হে ব্রাঙ্গণ ! বারাণসীর অতি রহস্যবাকা, যাহা পুর্বেবে মহাদেব 
বলিয়াছিলেন, তাহ সকলই কাত্তিকেয় তোমার নিকট কীর্তন করিবেন, তাহ! 
শুনিয়। তোমার তৃপ্তিলভ হইবে | ১০৮। 

এই প্রকারে অভীষ্ট বরলাভান্তে মহাযুনি 'অগস্ত্য মহালক্ষমীকে প্রণাম করিয়া, 
যেখানে ময়ুরবাহন কুমার (কাণ্তিকেয়) অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন 
করিলেন । ১০৯ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
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বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাভাগ সুত ! মনুষ্য ষে কথা হৃদয়ে চিন্ত| করি- 
লেও পুরুধার্থভাগী হয়, বেদের সদৃশ পবিত্র সেই কথ! শ্রবণ কর। ত্দনন্তর 
সেই মুনিপত্বীর সহিত লক্ষমীর দর্শনানন্দরূপ অম্বতনদীতে আঅবগাহনক রতং 
পরম প্রীতিলাভ করিলেন । ১-২। হে বহ্ছিকু গু-সমুস্তৃত নির্ঘ্মলচিত্ত সৃত ! পুরাবিদৃ- 
গণ উত্তমরূপে যে একটি কথ। বলিয়। থাকেন, তাহা শ্রবণ কর। ৩। যে সকল 
মহাত্মার অন্তঃকরণে পরোপকাররূপত্রত নর্নদা জাগরুক থাকে, তাহাদের পদে 
পদে বিপদৃনাশ ও সম্পদ্‌ লাভ হয়। ৪। পরোপকার “করিলে যে ফল পাওয়া 
যায়, তীর্থে সান, বছুবিধ দাঁন বা তপস্যায় তাহ! পাঁওয়। যায় না। ৫1 পরোপকার 
ধন এবং দানাদি ধর্ম, বিধাতা একস্থানে এই উভয় ধর্দ্দের ভূলন1 করেন, তাহাতে 
পরোপ্রকার ধদ্মই অধিক হইয়াছিল । ৬। শাস্ত্রীয় বাক্যনিচয়ের আলোচনায় 
এইটাই নিশ্চিত হইয়াছে যে, পরোপকার করা অপেক্ষা ধর্ম এবং পরের অপকাঁর 
কর! অপেক্ষ। অধম আর নাই। ৭। পরোপকার-রত অগরস্ত্যতেই ইহার দৃষ্টান্ত 

রঃ | 
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দেখ-; 'কোথায় কাশীবিরহ-জন্য তাদৃশ দুঃখ; আর কোথায় লন্মমীর দর্শনজন্য তাঁদৃশ 


"আনন্দ। ৮। এই জীবন ও ধনরাশি হস্তীর কর্ণের অগ্রভাগের ন্যায় চঞ্চল, 


ইহা "দ্বার একমাত্র পরোপকার করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ৯। যে লঙ্ষমীর 
নামগাত্র গ্রহণে নর মহণ্পদ প্রাণ্ড হয়, অগস্তামুনি সাক্ষাৎ সেই লঙ্গনীকে দর্শন 
করিয়! কৃতরুত্য হইলেন। ১০। : 

মুনিবর এইভাবে যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতে করিতে যে শ্রীপর্র্বতে সাক্ষ! 
ত্রিপুরারি বাস করেন, দূর হইতে সেই পর্বত দেখিতে পাইলেন। ১১। তখন 
মুনি মতি আনন্দিত হইয়। পত্তীকে বলিতে ল।গিলেন, হে কান্ডে! এই স্থান 
হইতেই এ শ্রীপর্র্বতের কমনীয় শৃঙ্গ দর্শন কর, যাহার দর্শনে মাঁনবগণের পুনরায় 
এ ভবে জন্মগ্রহণ 'করিতে হয় না, এই মেই শ্রীপর্বত, ইহ! চৌরাশি যোঙন 
বিস্তৃত; যে হেতু এখানে সমস্ত লিঙ্গ অবস্থান করেন, তজ্জন্য ইহাকে 
প্রদক্ষিণ কর! উচিত | ১২-১৪। 

লোপামুদ্র। কহিলেন, যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহ। হইলে আমি কিছু 
নিবেদন করি, কারণ পতির আজ্ঞ। বিন! যে নারী তাহাকে কিছু বলে, সে 
পতিত হয়। ১৫। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে দেবি! তুমি যাঁহা বলিতে ইচ্ছ! করিতেছ, নিঃশঙ্কচিত্তে 
তাহ! বল, কারণ €তামার ন্যায় স্ত্রীর বাক্য কখন পতির ক্লেশকর হয় না । ১৬। 
তণ্পরে লোপামুদ্র৷ নতভাবে পতিকে প্রণাম করিয়া, সমস্ত লোকের হিতের এবং 
স্বীয় সন্দেহ অপনয়নের জন্য জিজ্ঞাস! করিলেন। ১৭। 

লোপামুদ্রা কহিলেন, শ্লীশৈলের শিখর দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না, ইহাই 
ষ্দি সতা হয়, তবে লোকে কাশীর অভিলাষ কেন করে ? ১৮। 

অগন্ত্য কহিলেন, £হ বরারোহে ! হে পবিভ্রচিত্তে! তুমি যে সত্য বিষয়টা 
জিড্ভাস। করিতেছ, তাহ! শ্রবণ কর, মুনিগণ তন্বচিন্তা করিয়! বারম্বার এ বিষয়ের 
নিশ্চয় করিয়া গিযাঁছেন। ১৯। এবং অনেক মুক্তিক্ষেত্রের মধ্যেও যাহা বিশেষ 
ও জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহ।ও নির্ণয় করিয়াছেন, সে সমস্ত বিষয় বলিতেছি, অবধান- 
সহকারে শ্রবণ কর। ২০। 

প্রথমতঃ তীর্ঘরাজ নামে বিখ্যাত প্রয়াগধামঃ তথায় যিনি যাহ! কামনা করেন, 
তাহার তাহ! দিদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই তীর্থ ধর্ম, অর্থ কাম ও মে।ক্ষ প্রদান 
করেন। ২১। আর নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র; গঙ্গাদ্বার, অবন্তী, অযোধ্যা, মণ্ুরা, 
স্বাবকাঃ অমরাবতী, সরম্বতী এবং সিন্ধুমঙ্গম, গঙ্গ।সাগর-সঙ্গম, কান্তীপুরী, ত্রাম্বক- 
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' ধাম, সগ্ডগোদাবরীতট, কালঞ্জর, প্রভাস, বদারকাশ্রম, মহালয়, ওক্কারক্ষেত্র, 
পুরুষোত্তমক্ষেত্র, গোকর্ণ, ভৃগুকচ্ছ, ভৃগুতুঙগ, পুক্ষর) শুপূর্ববত প্রস্ততি তীর্থ, 
ধরাতীর্থ এবং মানস ও সত্যাদি তীর্থনিচয়, ইহারা সকলেই মুক্তি দেন, তাহাতে, 
কোন সন্দেহ নাই ।২২-২৬। এবং গয়! নামে যে তীর্থ বিখ্যাত আছে, তিনি 
পিতৃগণকে মুক্তদিন করেন এবং শ্রাদ্ধকর্তার তনয়গণকেও পিতৃখণ হইতে মুক্তি 
প্রদান করিয়! থাকেন। ২৭। 

লোপামুদ্র/ কহিলেন, হে মহামতে |! আপনি যে মানতীর্ধের উল্লেখ 
করিলেন, তাহার কে কে তাহ৷ কীর্তন করুন । ২৮। 

শগন্ত্য কহিলেন, হে অনঘে! আম মানসভীর্থসমুহের বিষয় বণিতেছছি 
তুমি শ্রবণ কর। সেই সমস্ত তার্থে সান করিলে মানৰ উত্তমগণতি প্রাপ্ত হয়। 
সত্/ একটা তার্থ, এইরূপ ক্ষমা) ইীন্দ্রয়ণি গ্রহ, সমস্ত প্রাণীতে দয়া, সরলত।, দান, 
দম, সন্তোধ, ব্রশচধ্য, [প্রশ্বাদিত জ্ঞান, ধের্যয ও তপস্ত। ইহার! প্রত্যেকেই 
এক একটা মানসতীর্থ, হহার মধ্েেও মনের যে বিশুদ্ধি তাহ! তার্থের মধ্যে 
শ্রেন্ঠ ,২৯-৩২। সর্ববাঙ্গ জলে আপ্লত করিলেই সমান কর! হয় না, সেই ব্যক্তই 
যথাথ স্মণকারী। যে হীন্দ্রয়দমনরূপ জলে স্নান করিয়া মনকে বিশুদ 


কররাছে। ৩৩। 

যে ব্যক্তি পোগা, সুচকম্ুুরঞঞব।ভিক,ব|। বিষয়াসক্ত, 'সে.সমস্ত তাথে১সন 
কধিলেও পাপ হইতে মুক্ত হয় না। শরারের মলত্য।গেই মনুষ্য নিণ্মল হয় না 
যাঁদ মন হইতে মলকে বিদুরিত করিতে পারে, অহ! হইলেই নিম্মিল হয় । ৩৪-৩৫। 
ভলঞণ্তুসমুহ যেমন গলেতেই আবিডূঁত হইয়। বিলয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ অনেক 
জীব এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বৃহু/মুখে নিপতিত হইতেছে এবং মরিয় 
আবার জন্মগ্রহণ করতেছে, সেই সমস্ত আবশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি স্বগে গমন করিতে 
পরে না। ৩৬। বিষণ্টে অত্যপ্ত অনুরাগই মনের মল এবং খেই (ব্ষয়সনুহে 
মনের বিতুষ্ণাই নিম্মীলতা । ৩৭। দেহের অভ্যন্তরব্তী (চনত দুষিত হইলে, ভীর্থ- 
স্নানের দ্বারা তাহ। পবিপ্র হয় না, যেমন শঙ বার জলেরু" দ্বরা ধৌত করিলেও 
হুরাপ।এ্রের অপ(বত্রত। দুর হয় না। ৩৮। যা অপ্ঃপণের ভাব পাবন্ত্র ন। হয় 
তাহা হইলে) দান, যজ্ঞ, তপঃ, শোচ, তী্থসেঝ) কথ শ্রবণ প্রতি এসমস্ত 
অনুষ্ঠানকরিলেও, কোন ফললাভ হয় না। ৩৯। মনুষ) হপ্রয়সমুখকে সংযত 
করিয়, যেখানে অবস্থান করুন না কেন? পেহ স্থানেহ তাহার ৫৫ক্ষেত, নোমধ- 
রণ) ও পুচ? প্রস্তুত লমুদ্ধর তাথ। ৪০। রাগ-দ্বেধকপ মলপঞুছের অপনয়নকার। 
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বিশুদ্ধ জ্কানরূপ জলে যে ব্যক্তি মানসতীর্থে স্নান করে, তাহার উৎকৃষ্ট গতি 
লাভ হয়'| ৪১। হে দেবি! এই তোমাকে মানসতীর্থের স্বরূপ বলিলাম । 
*এক্ষণে তৌমভীর্থসকলের বিষয় শ্রবণ কর। ৪২। যেমন শরীরের কোন কোন 
অবয়ব পবিত্র বলিয়া গণ্য, তদ্রুপ এই পৃথিবীরও কতগুলি প্রদেশ পুণ্যতম বলিয়া 
বিখ্যাত; পৃথিবীর প্রভাবে, জলের মাহাত্ম্য এবং মুনিগণ কর্তৃক মানিত বলিয়।ই, 
নেই সেই প্রদেশ পুণ্যজনক। ৪২-৪৪। অতএব তৌম ও মানসতীথে যাহার! 
নিত্য অবগাহন করে, তাহার্দের উৎকৃষ্ট গতিলাত হয়। 8৫। ত্রিরাত্র উপবাঁস- 
ব্রত, তীথযাত্র। এবং কাঞ্চন ও গোদান ন| করিলে, দরিদ্র হইয়া! জন্মগ্রহণ করিতে 
হয়। তীর্থযাত্র। করিপে যে ফললাভ হয়, বিপুল দক্ষিণার সহিত বৃতর যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান দ্বারাও ঘে ফল পাওয়া যায় না। ৪৬-৪৭। ঘাহ।'র হস্ত, পদ ও মন সংষত 
হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি বিদ্া, তপস্তা ও কাত্ডিসম্পন্ন, তাহারই তীর্থফল লাভ 
হয়। ৪৮। প্রতিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত হইয়। যে কোন উপায়ে, যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট 
থাকে এবং যাহার অহঙ্কারঃনাই, তাহারই তীর্থফল প্রাপ্তি হয়। ৪৯। যে ব্যক্তি 
দ্তক নহে, যাহার আরম্ত সকল নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যে লঘু আহাযকারী, 
জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত সঙ্গ হইতে নির্মক্ত, সেই তীর্থের ফললাভ করিয়৷ থাকে । 
৫০। যে ব্যক্তি ক্রোধরহিত, যাহার অন্তঃকরণ নিশ্ল এবং যে সত্যবাদী, শ্থির- 
ব্রত ও সমস্ত প্রাণীকে আপনার স্যায় দন করে, সেই তীর্থের ফল ভোগ করে। 
৫১। হীন্দ্রয় সংযত করিয়া, এঞ্। ও ধারতার সহিত ভীর্থ-ভ্রমণ করিলে, পাপী- 
জনও বিশুদ্ধ হয়, পাধুব্যক্তিগণের ত কথাই নাই। ৫২। তীর্থানুসরণ করিলে 
তিষ্যগ যোনিতে বা কুদেশে জন্ম হয় না, তীর্থঘভ্রমণকারা ব্যক্তি দুঃখী হয় ন। এবং 
স্বর্গতাগা হয়। ৫৩। যাহার শ্রদ্ধা নাই; যে পাপাত্ব। ও নাস্তিক এবং যাহার সংশয় 
ছিন্ন হয় নাই এবং যে নিরর্থক তর্ক করে; তাহার তীর্থকল লাত হয় ন[। ৫৪ । 

যে সমস্ত মনুষ্য শীতে|ঝ সহ করিয়া, ধারভাবে বিধিণুরর্বক তীর্ঘযাত্র। করে) 
তাহার৷ স্বর্গভাগী হয়। ৫৫। যাহ।র তীর্থযাত্রার অভিলাষ আছে, সে ব্যক্তি গৃহে 
প্রথম উপবাস করিবে, ততপরে শঞ্তি অন্ুম(রে গণেশ, পিতৃগণ, আণ এবং সাধু 
গণের পুজ| করিবে, ততপরে পারণ কয়া, নিয়ম অবলম্বনপুর্রবক আনন্দে গমন 
করিবে। ততপরে তথ হইতে ফিগ্নির। আনিয়া, পুনরায় গিতৃগণের অঞ্ঠনা 
করবে, এইরূপ করিলে যথোক্ত ভীর্থ-কলভাগী হইতে পার। ঘায়। ৫৬--৫৭। 
তার্থে ব্রাহ্মণের পরাক্ষ। করিবে না, কেহ অন্ন ঝ| অন্য কোন ভ্রব্য চাহিলে, তাহ 
প্রদান করিবে। ছাতুর ঘার। কিন্ব। চকু ব| পায়সের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, । ৫৮। 
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তিলপিষ্ট এবং গুড়ের দ্বার শ্রাদ্ধ করিবে, শরাদ্ধে অর্ধ্য প্রদান এবং আবাহন করিবে 
না।৫৯। কালশুদ্ধ হউক বা ন| হউক বিলম্ব নাঁ করিয়। কোনরূপ বিজ 
ন হইতেই তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে । ৬০। প্রসঙ্গাধীন তীর্থে গমন করিয়। 
যদ্দি স্নান করে, তাহাতে তাহার স্নানের ফল হয়, কিন্তু তীর্থযাত্র। নিমিত্ত স্নানের 
ফল হয় না| । ৬১ । তীর্থগমনে পাপাত্সা ব্যক্তিগণের পাপ বিনাশ 
হয় এবং শ্রদ্ধাস্ম্পন্ন জনগণের তীর্ঘগমনে যথোক্ত ফললাভ হয়। ৬২। 
যে অন্তের জন্য তীর্ঘে গমন করে, সে ষোল ভাগ ফলপ্রাপ্ত হয়, এৰং 
যে প্রসঙ্গাধীন গমন করে) তাহার অদ্ধেক” ফলল।ভ হয় । ৬৩। যাহ!র উদ্দেশে 
কুশের প্রতিকৃতি করিয়া ভীর্থে স্নান করান যায়, তাহারও অষ্টমাংশ ফললাভ 
হয়। ৬৪। তীর্থে উপবাস করিবে এবং তথায় মস্তক মুগ্ডন করিবে, যেহেতু 
মুণ্ডন করিলে, শিরোগত পাপসমুহের বিনাশ হয়। ৬৫। যে দিবস তীর্থে আগমন 
করিবে, তাহার পূর্ববিন উপবাদ করিবে, তীর্থে আসিয়া, সেই দিনই শ্রাদ্ধ 
করিবে। ৬৬1 তীর্থের প্রসঙ্গে তোমাকে তীর্থের অঙ্গদমুখও কীর্তন করিলাম, 
ইথাই' সর্গের সাধন ও মুক্তির উপায়। ৬৭। কাশী, কাঞ্চী, মায়, অযোধ্যা, 
দ্বারাবতী, মথুরা এবং অবস্তী এই সাতটা পুরী মোক্ষপ্রদ; এবং শ্রীশৈলও মোক্ষ- 
প্রদ, আর কেদ্ার ততোধি+ মুক্তিপ্রদ, শ্রীশৈল ও কেদার হইতেও প্রয়াগধাম 
মোক্ষপ্রদ, তীথ-রাজ প্রয়াগ হইতে, অবিমুক্তক্ষেত্র বিশেষ মুক্তি গ্রদ। অধিমুক্ত- 
ক্ষেত্রে, যে, নির্ববাণ মুক্তি হয় অন্য কুশ্রাপি তাহ! হয় না । ৬৮-৭০। অন্তান্ত যত 
মুক্তি ক্ষেত্র তাহার৷ সমস্ত কাশী প্রাপ্তিকর, কাশীতেই জীবগণের নির্ব্বাণ-মুক্তি 
হয়, অন্য কোন তাথে তাহা হয় ন|। ৭১। এ বিষয়ে বিষুর পারিষদৃগণ, শিবশশ্ম। 
নামক ব্রাঙ্গণকে যে কথ৷ বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে সেই পুরাতন ইতিহাস 
কার্তন করিতেছি। ৭২। মানব বিশুদ্ধচিত্তে এই তার্থাধ্য।য় শ্রবণ করিয়া, শ্রদ্ধ 
ও তক্তিযুক্ত ব্রাহ্মণ ঝ।ণ্ধন্মনিরতক্ষত্রিয় কিম্ব৷ সৎপথব্তী বৈশ্য অথব| ব্রাঙ্মণভক্ত 
শৃদ্রকে শ্রবণ করাইলে, সমস্ত পাঁপ হইতে নিম্মুক্ত হয়। গ৩-.৭৪। 
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সপ 2 


শিবশম্মণ নাঁমক ব্রাঙ্মণের উৎপত্তিকথন ও সপ্ুপুরী-বর্ণন | 


অগন্ত্য কহিলেন, মথুর।য় দেবঠানদৃশ কোন,ব্রাক্ষণ বাস করিতেন, শিবশন্ম। 
মাঁমে অতি তেজঃশালী তাহার একটা পুত্র ছিল। ১। সেই শিবশর্ধ! বিধিবৎ বেদ 
শান্সের অধ্যয়নপূর্ববক যথার্থ তব অবগত হইয়া ধর্্মশান্ত্, পুরাণ ও ব্যাকরণাদি, 
তর্কশান্ত্র। পুর্বব ও উত্তর মীমাংসা, ধনুবেদ, আয়ুর্বেদ, নাট্যশান্ত্র। অর্থশান্ত্র, অশ্ব ও 
গঞ্জশিক্ষা, কলাবিগ্ভ। ও মন্ত্রশান্ত্রে নিপুণ এবং নানা প্রক।র বৈদেশিক লিপিজ্ঞান- 
সম্পন্ন হইয়া, গ্ভ।য়তঃ অর্থ-উপার্জনকরতঃ যথাভিলাষ ভোগপুর্ববক, সদৃগুণশালা 
পুত্র ডৎ্পাদনকরতঃ পুত্রগণকে বিষয় বিভাগ করিয়। পিয়া, যৌবনের আস্থরতা 
ও জরার ছুঃসহ আক্রমণ জানিতে পারিয়, বিষম চিন্তাসহকারে ভাবিতে লাগিলেন 
যে, আমার অধ্যয়নেই ত অনেক কাল আতবাহিত হইল, অর্থ-উপাজ্জনেও অনেক 
কাল কাটাইলামঃ কিন্তু যিনি কম্ম-বন্ধনকে নিন্ম করিতে সক্ষম সেই মহেশ্বরেরও 
আরাধন1 করলাম না, সমস্তপাপের হরণকণ্ত। সববব্যপা হরিকেও সন্তুষ্ট করি- 
লাম ৭1, মানবগণের সকল একার অভাষ্ট প্রদানকত্ত। গণেশেরও পুজা করি নাইঃ 
আম কখনই, তমঃণধুহের অপনরণনকাধা সুষে/র আারাধনাও করি নাই, ভববন্ধন- 
ছেদনকত্রী মহাম।য়৷ জগ্ধাত্রারও পুজা কার নাই। ২--১০। যজ্জ্নিচয়ের অনু- 
ধান ঘ্বার। সর্বপ্রকার এনধ্য প্রদানকর্তা দেবগণেরও সন্তোষপাধন করি নাই, 
পাপশ।প্ডির জন্য কখন তুলসীবনেরও সেৰ। করি নাই, যাহারা ইহ এবং পর- 
কালে বিপদ হহতে পরিভ্র!ণ কারয়। থাকেন, সেই ব্রাহ্ষণগণকে ও কখন [মষ্টান্ন বার! 
পরিতৃপ্ত করি নাই। ১১-১২। পখিমধ্যে নান।বিধ পুষ্প ও ফলসম্পন্ন, উত্তম ছায়।- 
যুক্ত এবং ্িগ্ধ পল্নঝাবশিষ্ত, আর যাহার হহ ও পরকালে ফল প্রদান করিয়। থাকে, 
এমত বৃক্ষনকলও রোপিত করি নাই। ১৩। ইহ এবং পরকালে সুন্দর ঝানস্থান 
প্রাপ্তির নিশিত্ত, কখনও কোন হুবাপিনাকে* বস্ত্র, কঝ্চক, ব| ভূষণাদির দ্বার 
অণস্কৃত কপ নাই, ব্রাঞ্ষণকে ডর্ববর। ভূমি দান করলে যমলোকের ভয় থকে ন। 
আ।(ম তাহাও ত দান করি নাহ, সুবর্ণ দন করিলে বিস্তর বিনাশ হয়, আমি তাহাও 


(পতৃগুহে অবস্থিত! যুবতী এ নাম স্ুঝাসিনী । 
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কোন ব্রাঙ্ষণকে অর্পণ করি নাই । ১৪-১৫। বসের সহিত মলঙ্কত| গাতী সঙ- 
পাত্রে গর্পণ করিলে, তৎক্ষণাৎ পাঁপ বিনষ্ট হয় এবং সপ্তজন্মপর্য্যন্ত,' দাতা সখা 
হয়, আমি তাহাও দান করি নাই, মাঁতৃখণ পরিশোধের জন্য কোন জলাশয়ও 
প্রতিষ্ঠ। করি নাই, স্বর্গের পথপ্রদর্শক অতিথিগণকেও পরিতুষ্ট করি নাই, যম- 
লে।কে ও স্বর্গের পথে যাহার! স্থখদায়ক, এমত ছত্র, পাঁছুক। ৰা কমগুলুও কোন 
পথিককে প্রদান করি নাই । 

কখন ক।হাঁরও কন্যার বিবাহের জন্য কোন অর্থও প্রদান করি নাই, এইরূপ 
অর্থ প্রদান করিলে, ইহলোকে সুখ ও স্বর্গে দিব্য কন্ঠ! লাভ হয়। যে, বাজপেয় 
, য্েন্তর অন্তে অবভূথ স্নান করিলে, ইহ ও পরজন্মে বৃতর ন্দাছু অন্ন ও উৎকৃষ্ট 
পানীয় পাওয়া যাঁয়, সেই বাঁজপেয় যঙ্ঞও আামি করি নাই। ১৬-২০ 1 একটি 
দেবালয় নির্মাণ করাইয়া, তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ করিলে বিশ্বপ্রতিষ্ঠার ফল হয়, 
াঁমি তাহাও করি নাই। সর্ববগমৃদ্ধিপ্রদ বিষুমন্দিরও নিন্মাীণ করি নাই। 
সূর্য, গণেশ প্রভৃজির কোন মুর্তিও প্রতিষ্ঠা করি নাই । গৌরী অথব! মহালক্ষনীকে 
কোন দিন চিত্রেও অঙ্কিত করি নাঈ, ইহাদের মুত্তি স্থাপন করিলে কুরূপ ব| হত- 
ভাগ্য হয় না। ২১-২৩। দিব্যবন্ত্র লাভের জন্য, কখন কোন ব্রা্গণকে সূক্ষা, 
বিগ্ত্র বা উজ্জ্বল বন্ধুও দান করি নাই। ২৪। সর্্ববিধ পাঁপনাশের জন্য, কখনও 
জ্বলন্ত অনলে, মন্ত্রউচ্চারণপুর্বক ঘ্বৃতীস্ত তিলের দ্বারা হবন করি নাই । ২৫। 
কখন পাপনাশক শ্রীসূক্ত, পাঁবমানী ব্রাহ্মণ, মগ্ডল বা পুরুসুক্ত কিন্বা শতরুদ্রীও 
জপ করি নাই। রাত্রিকাঁল, ব্রয়োদশী-তিণি এবং রবি ও শুক্রবার ভিন্ন দিবসে 
তাশখবৃক্ষ-স্বো করিলে, তৎক্ষণাৎ পাঁপনষ্ট হয়, আমি তাহাও করি নাই। 
কৌমল তুলিকা ব! শষ] কিন্বা দর্পণসংযুক্ত দীপও দান করি নাই, এই সমস্ত দান 
করিলে সম্ৃদ্ধিভাগী হয়। ২৬-২৮। অজ, অশ্ব, মহিষ মেষ, দাসী, কৃষ্ঠাজিন, 
তিল, দধি, শক্ত জর্লপূর্ণকুস্ত, আন, কে।মল পাদুকা, পাদাভ্যঙ্গ, দীপ, জলসত্র, 
ব্যজন, বস্পু, আন্ধুল এবং মন্যান্য মুখবাসদ্রব্য দান, নিত্য শ্রাদ্ধ, ভূতবলি এবং অভিথি- 
সেবাঁ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য দান করিলে, প্রদাতাঁর যমালয়ে প্রবেশ, যগদর্শন বা 
যমদুত দর্শন কিন্বা কোন প্রকার যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, আমি ইহার 
কিছুই করি নাই। ২৯-৩২। শরীর শুদ্ধিকর কৃচ্ছ,-চান্দ্ায়ণ এবং নক্তব্রতাদিও 
গামি কখন করি নাই। ৩৩। আমি গোগ্রাস ও প্রদান করি নাই, কখন গাভীর গাত্র- 
কগুয়নও করি নাই। পঙ্কমগ্ন গাভীকেও কখন উদ্ধার করি নাই, এই সকল 
করিলে, দেহাপ্ডে স্বখে গোলকধামে বাম কর! যায়। ৩৪। কোন প্রার্থীকে কখন 
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প্রাধিত: অর্থপ্রদানে কৃার্থ করি নাই, কাজেই জন্ান্তরে আঁমাকে কেবল “দেহি 
দেহি” করিয়া বেড়াইতে হইবে । এ৫। আমার যখন ম্বত্যু হইবে, তখন বেদ 
' গ্রভৃতি শাস্ত্র, অর্থ, দাঁরা, পুক্র, ক্ষেত্র ও হন্্য ইহার কিছুই আমার সহিত 
যাইবে না। ৩৬ | র 

শিবশপ্্মা এই সমস্ত ভাবিয়া, মনে নিশ্চয় করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত শরীর 
স্বস্থ আছে, ইন্দ্রিয়গণও পটু আছে, তাহার মধ্যেই তীর্থভ্রমণ করি, তাহাতেই 
মামার পরম মঙ্গল হইবে | ৩৭--৩৮ । 

সধীর শিবশর্দ্দ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, পচ ছয়দিন গুহে অতিবাহিত করি- 
.লেন, পরে একদিন শুভতিথি। শুভব।র ও শুভলগ্ন দর্শনপূর্ববক একরাত্রি উপ- 
নাস করিয়া, প্রাঅঃকালে শ্রীদ্ধ করিলেন এবং গণেশ-পুজা ও ব্রাহ্মণভোজন 
করাইয়! প্রণামকরতঃ, তীর্থব।সী জীবগণের তীথই মুক্তির সোপান এই বিবেচনা 
করিয়।, বাঁটী হইতে নির্গত হইলেন । ৩৯-৪১। তশুপরে পথে একস্থানে কিছুক্ষণ 
বিশ্রীম করিয়!, ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রথমে কোন্‌ স্থানে, গমন করি। ৪২। 
পৃথিবীতে ত অনেক তীর্থ রহিয়াছে এবং আয়ুঃ ও মন উভয়ই অস্থির, অতএব যে 
সাতটা তীর্থে সমস্ত তীর্থ "অবস্থিত আছে, মেই সাতটা পুরীতেই প্রথম গমন করি। 
৪৩। তৎপরে তিনি অযোধ্যাপুরীতে গমন করিয়া, সরষ.তে স্নান করিলেন এবং 
তথায় পিতৃগণের তর্পণ ও পিগুদানপূর্ববক ব্রাহ্ষণভোজন করাইয়া, পাঁচ রাত্রি 
তথায় বাসকরতঃ সানন্দে তীর্থরাজ প্রয়াগধামে গমন করিলেন । ৪৪--৪৫। 
যেখ।নে স্থরগণেরও দুলভ, পবিব্র-সলিল! গঙ্গা! এবং যমুনার সঙ্গম হইয়াছে ও 
যেখানে স্নান করিলে, মানব পরমব্রন্ষ প্রাপ্ত হয়, পরম পবিত্র প্রজাপতির সেই 
প্রয়াগক্ষেত্র সকলের পক্ষেই অত্যন্ত দুল'ভ, বনুতর পুণ্যবল ভিন্ন কেবল অর্থরাঁশি 
ব্যয় করিলে তাহ! পাঁওয়! যায় না। £৬-৪৭। যেখানে পবিভ্র-সলিলা! স্ত্রর-তরঙ্জিণী 
গজ! যমুনার সহিত মিলিত হইয়া, মানবগণের কলি ও কালয় দমন করিতেছেন। 
৪৮। সমস্ত যজ্ঞ হইতে প্ররুষ্ট বলিয়া, সেই স্থানের নাম প্প্রয়াগ”। ব্রিবেণীর 
জলে যে সমস্ত যাঁজ্জিকের দেহ ধৌত হইয়াছে, তাহাদ্দের আর এ সংসারে আসিতে 
হয় না। ৪৯। সেই প্রয়াগধামে সাক্ষাৎ মহাদেব, শুলটক্ক মুক্তিতে বিরাঁজিত 
থাকিয়া, সেই তীর্থে নাত জীবগণের মোক্ষ উপদেশে রত যহিয়াছেন। ৫০ | সেই 
স্থানে অক্ষয়বটও রহিয়াছেন, তাহার মুল সপ্তপাতাল ভেদ করিয়৷ রহিয়াছে, 
প্রলয়কালে মহামুনি মার্কগডেয় সেই বৃক্ষেই আরোহণ করিয়াছিলেন, সাক্ষাণ্ড হিরণ্য- 
গর্ভই, সেই বটবৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই অক্ষয়বটের নিকট ভক্তি 
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পাশা ্পপপাাশিিপাী 
পূর্বক ব্রাহ্মপগণকে ভোজন করাইলে লক্ষয় পুণ্যলাভ হয়। ৫১-৫২। থে প্রয়াগ- 
ধামে স্বয়ং লক্গমীপতি মানবগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, মাধবমুদ্তিতে বিরাজ 
করিতেছেন, সেই বিষুতর পরমধাম প্রয়াগক্ষেত্র। এবং শ্বেত ও কৃষ্ণ নদীদ্বয়, 
(গজ। ও যমুন।) বেদেতেও প্রশংসিত, সেই নদীদ্ধয়ের সজমে স্নান করিলে, নিশ্চয়ই 
মানবগণ অমর হয়। ৫৩-৫৪। শিবলোক, ব্রক্মলোক, উমালোক, কুমারলোক, 
বৈকু্ঠলোক, সত্যলেবক, তগোলোক, জনলোক, মহর্লোক, স্বর্লোক, ভূবর্লোক, 
ভূলোক, নাগলোক অন্যান্য লোৌক-নিবাসিজনগণ এবং হিমালয় প্রস্ভৃতি পর্ববন্তগণ 
কল্পতরু প্রভৃতি বৃক্ষগণও মাঘ মাসে মরুণোদয়কালে, এখানে স্নান করিতে আগ- 
মন করেন। ৫৫--৫৭। 
__ দিগজনাগণও প্রার্থন। করেন, যদি প্রয়াগ হইতে বায়ুও আসে, তাহা হইলে 
আমর! তাহার স্পর্শে পবিত্র হই, আমর! গমনশক্তিবিহীন, হতরাং তথায় যাইবার 
ক্গমতাও নাই । ৫৮। প্রয়াগের ধুলি এবং মশ্বমেধাদি সমস্ত যভ্, পুর্ববকালে 
ব্রহ্মা এই উভয়ের তুলনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত যজ্ঞও তথাকার ধুলিব 
সমান হয় নাই। ৫৯। প্রয়াগের নাম শ্রবণমাত্রেই, বহুজম্মড্জিত মজ্জাগত 
পাপসমুহও, জতি বিহ্বল হইয়। বিনষ্ট হয়। ৬০। ইহা সম্যক্রূপে ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ অর্জন করিবার তীর্থ, ষে পধ্যন্ত মাঘ মাসে সর্বপাপহারী প্রয়াগ- 
তীর্থে সান না করে, সেই পর্যন্তই ব্র্গহত্যাদি পাপ, জীবকে রেশ প্রদান 
করে। ৬১-৬২। তাহাই বিষুর পরমপদ, বিদ্বান্‌ ব্যক্তির! সর্ববদ! যাহা দর্শন 
করিয়া থাকেন” এই যে বেদ-বাঁক্য পঠিত হয়, প্রয়াগই ত্সমস্ত ( অর্থাৎ সেই 
পরম পদপ্রাপ্তির উপায় ), এখানে রজোগুণ-স্বরূপা সরস্বতী, তমোগুণ-ন্বরূপা 
যমুনা এবং সন্বগুণ-স্বরূপ| গঙ্গা, নিগুপত্রহ্মকে জানাইয়। দেন। ৬৩-৬৪। শ্রদ্ধা 
ব1 অশ্রদ্ধাগহকারে এইখানে সান করিলেই মনুষ্যগণ বিশুদ্ধ দেহ লাভ করিয়। 
্রহ্মমার্গে গমন করে, স্ৃত্ুরাং এই ত্রিবেণীই ব্রহ্মমার্গ গমনের সোপানশ্রেণী। ৬৫। 
জগতে কাশী নামে একটী অবল! আছে, লোলার্ক ও আদিকেশব তাহার দুইটা 
লোচন-স্বরূপ, আর অক্ষয় স্থখের আঁধার এই প্রিরেণী, সেই কাশীর বেণীর 
স্বরূপ । ৬৬ । 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ম্ুধর্ম্িণি ! সমস্ত তীর্থ ষাহার সেবা করিতেছে, সেই 
তীর্থ-রাজ প্রয়াগের মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? পাপিগণ পাপনাশের 
জন্য তীর্থসেব! করে, সেই তীর্থের মধ্যে প্রয়াগ সর্বাপেক্ষা অধিক । ৬৭-৬৮। 
স্থুধী শিবশর্্মা প্রয়াগের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, তথায় মাঘ মাস বাপ করিয়া, 
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বারাণসীতে গমন করিলেন । ৬৯। তিনি কাশীতে প্রবেশকালীন দেহলী বিনায়ককে 
দর্শন করিয়া, ভক্তিপুর্ববক ঘ্ৃত ও সিন্দুরের দ্বারা ভীহার দেহ লিপ্ত করিলেন। ৭০। 
১এবং বিদ্বদমূহ হইতে ভক্তজনের রক্ষাকর্ণী সেই বিনায়ককে পাঁচটা মোঁদক 
নিবেদন করিয়া! ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৭১। শিবশর্্মা মণিকণিকায় 
আগমন করিয়! পাপ-পুণ্যবিরহিত ও শিবতুলা মানবগণকর্তৃক নিষেবিত, উত্তর- 
বাহিনী গঙ্গাকে দর্শন করিলেন। ৭২। হে পবিত্রচিত্তে লোপামুদ্ধে! তখন 
কর্মমনকাণ্ডবিতৎ শিবশন্মম| অবিলম্বে পবিত্র অন্তঃকরণে সবস্্, সেই বিমল জলে 
ভাবগাহন করিয়, দেব, খধি, মনুষা, দিব্য, পিতৃ এবং নিজ পিতৃগণের তর্পণ 
করিলেন । ৭৩। অনন্তর বিস্ত-শাঠ্য না করিয়া, পঞ্চতীর্থ যাত্। এবং বিশ্বেশ্বরের 
আরাধন! করিয়। বারম্বার মহাদেবের সেই পুরী দর্শনে (আর কখন এ প্রকার 
রম্য পুরী দেখিয়াছেন কিন! ভাবিয়। ), বিস্মিত হইয়। ভাবিতে লাগিলেন । ৭৪। 
বিচ।রপুর্ববক দেখিলে অমরাঁবতীও কাশীপুরীর তুল্য নহে) কারণ তাহা সময়ে ব্রঙ্গা 
নিল্াণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহ! স্বয়ং মহাদেবের রচিত, স্বর্গে জন্ম-মরণরূপ 
বন্ধ আছে, কাশীতে তাহার কিছুই নাই, যেমন ত্রলা প্রতিপাদক শাস্ত্র ও” অন্যান্য 
শাস্ত্রে তুলন| হয় না, তত্রপ কাশীর সহিত ন্দর্গেরও ভুলন। করা ষাঁয় না। দেবগণ 
নিরর্৫থক স্রধাপান করিয়া থাকেন, কারণ ম্ধা জপেক্ষ! কাশীর জলের মাহাত্বা 
অধিক, যদি কখন ইহা! পান করা যায়, তাহ। হইলে আর জননীর স্তন পাঁন করিতে 
হয় ন। ৭৫-৭৬। সাধু ব্যক্তিগণ বেদবক্তা পরমাত্ীর চিন্তায় ভ্রিবিধ তাঁপ 
হইতে নিমুক্ত হইয়াঁও, মহাদেবকে পরিত্যাগপূর্ববক কোন কণ্ম করেন না, ( অর্থাৎ 
তীহার। কেবল মহাদেবের প্রীতির জন্য সৎকর্ম্ের অনুষ্ঠান করেন) স্থতর!ং 
তাহার সর্ববপ্রকরে মহাদেবের গণ। নন্দী প্রভৃতির ন্যায় মহিমান্বিত হন। ৭৭। 
কোন্‌ ব্যর্তি, এই কাশীর প্রশংসা না করে ? কারণ এখানে অবস্থিত জীবগণের 
অন্ভিমকালে পূর্ববসঞ্চিত পুণ্য থাকে, ভগবান্‌ চন্দ্রচুড় তারকমন্ত্র উপদেশ করিয়। 
থাকেন। ৭৮। সংসারিজনের চিন্টামণি সেই বিশ্বনাথ ভান্তিমকাঁলে, মেহেতু 
সাধুগণের কর্ণে তারকমন্ত্র উপদেশ করিয়৷ থাকেন, হন্নিবন্ধন ইহার নাম মণি- 
কণিকা । ৭৯। এই স্থান মুক্তিলন্নীর মহাপীঠের মণিস্বরূপ এবং তাহার চরণ- 
কমলের কর্নিকার রূপ, এইজন্য লোকে ইহাকে “মণিকরিকা” বলিয়। 
থাকে ।৮০। এস্থানস্থিত জরায়ু, অগুজ, উতদ্ভিজ্জ ও ম্ষেদ্জ জীবগণের 
দেবতাদ্দিগের সহিত ভূলন! হয় না, কারণ ইহারা অনায়াসে মুক্ত হইবে কিন্তু 
.দ্বেবগণের মুক্তি হুলভ। ৮১। মামি অতি দুর্বৃত্ত ও জড়প্রকৃতি, কারণ এতকাল 
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পধ্যন্ত আমি মুক্তিদাত্রী কাশী দর্শন করিতে পারি নাই । ৮২। এইরূপ ভাবতে 
ভাখিতে বারম্বার সেই পবিত্র ও বিচিত্র ক্ষেত্র দর্শনেও তাহার পরিতৃপ্ত হইল 
না।৮৩। অনন্তর শিবশন্ম| স্থির করিলেন যে, সাতটা পুরীর মধ্যে মুক্তি-, 
দায়িনী বারাণসীকে আমি শ্রেষ্ঠ বোধ করিতেছি, তথাপি অন্য চারিটা তীর্থ এখনও 
দর্শন করি নাই, অতএব সেই চারিটী ঠাথ দর্শন করিয়। পুনরায় এখানে আগমন 
কারব | ৮৪-৮৫। 

এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, তিনি কাশী হইতে প্রস্থান করিলেন। সম্বগুসর 
কাপ ব্যাপিয়। ষদি প্রতিদিনই - তীর্থ-পর্যযটন কর! যায়, তাহাহইলেও সমস্ত তার্থ 
হইয়া! উঠে না, কিন্তু কাশীতে তিলপ্রমাণ ভূমিতেও সমস্ত তীর্থ পাওয়। যায়। ৮৬। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে দেবি! শিবশন্ম। নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া কাশী- 
ক্ষেত্রের অনুপম মাহাত্ম্য জানিয়।ও; কাশী পাঁরত্যাগকরতঃ গনন করিলেন, ইহা 
অতি আশ্চধ্যের বিষয় । ৮৭1 হেস্ুন্দরি! নানাবিধ শাস্ত্র জানা থাকিলেই ব| 
কি হইবে, অবশ্যা্তা বা মহামায়া মায় নিবারণ করিতে, কোন্‌ ব্যক্তিই ব| সক্ষম 
হয়?1৮৮। বেগে প্রধাবিত চিত্ত এবং জলকে কেহ প্রতিকূলে লইতে পারে ন।, 
কারণ এই উভয়, উচ্চস্থানে থাকিলেও হহদের স্বভাব চঞ্চল । ৮৯। 

অনন্তর শিবশম্মীঃ ক্রমশঃ একদেশ হইতে অন্তদেশে যাইতে যাইতে, যেখানে 
কলি ও কালের ৬য় নাই, সেই মহাকাঁলপুরাতে উপাস্থত হইলেন। প্রলয়ের 
শময় যে কাল, অবলীলাক্রমে মস্ত খিশ্বকে সংহার করে, সেই ক।লকেও সংহার 
করতঠ, মহাদেব মহাক|ল নাম ধারণ করিয়া, সেই পুরীতে অবস্থান করিতেছেন । 
৯০ _-৯১। বিশ্বকে পাপ হইতে অবন ( রক্ষ1) করে বলিয়া, সেই পুরার নাম 
অবস্তা, যুগে যুগে এ পুরীর ঠিন্ন ভিন্ন নাম হয়, কলিকালে এ পুরী উজ্জয়িনী নামে 
বিখ্যাত। ৯২। যেস্থানে মৃত জাব, শবত্ব প্রাপ্ত হইয়া ও, পৃতিগন্ধময় হয় না এবং 
কদাপি যাহার অধোগতি হয় ন|। ৯৩। যমদূতগণ, কোনকালে সেই প্ুরীতে 
প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেই পুরীর নানাস্থানে অপংখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজ 
করিতেছেন। ৯৪। একই লিঙ্গ, হাটকেশ, মহাকাল ও তারকেশ এই তিন মুর্তিতে 
ত্রিভুবন ব্যাপিয়। অবস্থান করিতেছেন। ৯৬। সেই অবস্তীপুরীতে পিদ্ধবট নামক 
শানে জ্যোতিলিঙ্গ আছেন, ষাঁহার। দ্বিজ, তাহারা তাহাকে দর্শন করেন, অথব। 
মহাকালকে দর্শন করিয়, যাহার বলুতর পুণ্যপঞ্চয় করিয়াছে, তাহার।ও 
তাহাকে দেখিতে পার । ৯৬। সংসার-তপে তাপিত যে সকল ব্যক্তি, কখনও সেই 
মহাকালকে দর্শন করিয়াছে, মহাপাপ কখমও তীছাদিগকে স্পর্শ করে লা এবং 
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বমদূতগণ। তাহাদের দর্শনও পায় না। ৯৭। সূর্য্যের অশ্বগণ, আকাশে মহাকালের 
পতাকার ছায়ার আশ্রয়করতঃ, অরুণের কশাঘাতজনিত দুঃখ নিবারণ করিয়। 
থংকে। ৯৮। যাহার! মহাকাল, মহাকাল এই বাক্য নিরন্তর স্মরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ 
এবং মহেশ্বর তাহাদিগকে স্মরণ করিয়। থাকেন। ৯৯। 

অনন্তর শিবশন্মী ভূতপতি মহাকালের আরাধনা করিয়া, ত্রিভূবন অপেক্ষা 
কমনীয় কান্তী নগদ্ীতে গমন করিলেন। ১০০। স্বয়ং তগবান্‌ লক্ষমীকান্ত, সেই 
নগরীতে অবস্থানকরতঃ, তত্রস্থ জীবগণকে ইহ ও পরলোকে স্বীয় স্বারূপ্য প্রদান 
করিয়! থাকেন। ১০১) কাস্তিবিশিষ্ট জীবগণকর্তৃক পরিপূর্ণ কান্তিমতা কান্তী- 
পুরীকে দর্শন করিয়া, শিবশন্মাও কান্তিযুক্ত হইলেন। সেই নগরীতে কাহারও 
অকান্তি নাই। ১০২.। সমস্ত কর্তব্যকম্ের জ্ঞ।ত| শিবশন্মা, সেই পুরীতে যাঁহ। যাহা 
কর্তব্য, ততসমুদয় সম্পন্ন করিয়া, তথায় স।ত রাত্রি বাস করিয়!, দ্বারবতীপুরীতে 
গমন করিলেন। ১০৩। সেই পুরীর সর্বত্রই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই 
চারি বর্ণের উন্নতির দ্বার অবস্থিত রহিয়!ছে, এই জন্যই তত্ববিত পণ্ডিতগণ, সেই 
গুরীকে দ্বারবতী বলিয়া থাকেন। ১০৪। যে স্থানের জন্তগণের অস্থিসমুহও 
চক্রদ্বার৷ অস্ষিত হইয়া থাকে, তথাকার জাবগণ শঙ্খ -চক্রাঙ্কিত-কর ( বিষুণবূপ ) 
হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি 21 ১০৫। যম এই বলিয়। বারম্থার আপনার 
দুতগণকে শাসন কগিয়া থাকেন যে, যাহার! দ্বারবতীর নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করে, 
তোমরা! তাহার্দিগকেও স্পর্শ করিও ন1। ১০৬। তথাকার গে।পীচন্দনের যে 
গ্রকার গন্ধ; বর্ণ ওপাবিত্র্য আছে; চন্দনে সেগন্ধ কোথায়) বর্ণে তাদৃশ বর্ণ কোথায় 
এবং তীর্ঘে তাদৃশ পবিভ্রতাই বা কোথায় ? ১৬৭। যম নিজের দুতগণকে বলিয়! 
থাকেন যে, হে দূতগণ ! শ্রবণ কর, য।হার ললাট গেপীচন্দনের দ্বারা অঙ্কিত 
থাকিবে, তোমরা যত্তের সহিত তাহাকে ও; জ্বলন্ত অনলের ন্যায় পরিত্যাগ করিও । 
যাহার! তুললী-মাল্য ধারণ করে; যাহারা তুপসা-নাম জপ করে এবং যাহারা তুলসী- 
বন পালন করে, হে দূতগণ, তাহাদিগকেও দুর হইতে পরিত্যাগ করিও । ১০৮- 
১০৯। সমুদ্র,যুগে যুগে দ্বারকার রতুসমুহ অপহরণ করেন বলিয়াই, মপ্ভাপি লোকে, 
“রত্বাকর” নামে পরিচিত রহিয়াছেন, কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়া, যাহার! ছ্বারবতীতে 
ঘেহত্যাগ করে, তাহার! বৈকুণ্ে পীতাম্বরারি চতুভূজ-মুর্তিতে বিরাজ করিয়! 
থাকে । ১১০--১১১। 

শিবশপ্মা, তত্রস্থ তীর্থসমুহে স(ন এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, 
তখ। হইতে মায়াপুরীতে গমণ করিলেন । যে মায়াপুরীতে পাপিগণ গমন করিতে 
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পারে ন। এবং যেখানে বৈষ্ণবী-মায়া জীবগণকে মায়াপাশে বন্ধ করেন না, সেই 
পুরীকে, কেহ হরিদ্বার, কেহ মোক্ষদ্ব।র, কেহ গঙ্গান্থার এবং কেহ বা মাঁয়।পুরী বলিষ। 
থাকেন। যেস্থান হইতে গঙ্গ। নির্গত হইয়া, পৃথিবীতে ভাগীরঘী নামে খযাত 
হইয়াছেন, যে গঙ্গার নাম উচ্চারণ করিলে, মানব্গণের পাপ বিনাশ হয়। ১১২- 
১১৫। যে হরিদ্বারকে লোকে, স্বর্গের একমাত্র সোপান বলিয়া জানে এবং যথায় 
স্নান করিলে, মানবগণ বিষুঃর পরমপদ প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ১১৬। সেই পবিত্র 
তীর্থ, দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশন্া, তীর্থোপবাস ও নিশ।-জাগরণকরতঃ, প্রাতঃকালে গঙ্গায় 
স্নান, ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, যেমন পারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি 
শীতজ্বরে আক্রান্ত হইয়া, অতিশয় কাপিতে লাগিলেন। একে তিনি বিদেশী 
তাহাতে একাকী, আবার জ্বরে অতিশয় পীড়িত, কাজেই ভাবিতে লাগিলেন ষে। 
ইহ| আব*র কি উপস্থিত হইল । ১১৭-১১৯। এইরূপে চিন্ত।-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, 
অগাধ সমুদ্রমধ্যে ভগ্রপোত নাবিকের ন্যায়, জীবন ও ধনের আশায় নিরাশ হইয়া, 
ভাবিতে লাগিলেন €ষ, কোথায় আমার ক্ষেত্র, কোথায় আমার স্ত্রী, কোথায় আমার 
পুত্রগণ, কোথায় আমার সেই ধন; কোথায় সেই বিচিত্র হণ্ম্য এবং নেই পুস্তক- 
রাশিই বা কোথায় রহিল ? এখনও আমার আয়ুঃ পর্যাপ্ত হয় নাই এবং আমি 
বৃদ্ধও হই নাই, অথচ মৃৃতুুরূপে এই কঠিন জ্বর আলিয়। উপস্থিত হইল। স্বৃত্যু 
আমার মন্তকের উপরে অবস্থান করিতেছে, অথচ আমার বাটা এস্থান হইতে বহুদুরে 
অবশ্থিত। গুঁহে অগ্নি লাগিলে, কোন্‌ ব্যক্তিই বা কৃপ খনন করে? অতএব) 
আপকর এই সমস্ত ব্যর্থ চিন্তাতেই বা আমর কি প্রয়োজন, এক্ষণে আমি মঙ্গল প্র 
হৃধকেশ এবং মহাদেবকে চিন্ত| করি। অথব। আমি ত মুক্তির উপায়েরও একটা অনু- 
নি করিয়াছি। সাতটা মুক্তিপুরী ত আমি দর্শন করিয়াছি, পণ্ডিতগণের, স্বর্গ অথব। 
মুক্তি এই উভয়ের একটা ন| করিলে, পরে তাপ পাইতে হয়। অথব1 এই ব্লেশপ্রদ 
চিন্তাতেই ঝ| আমার রি প্রয়োজন, যুদ্ধে মৃত্যু শ্রেয়ঃ এবং তী্থে মৃত্যুও শ্রেয় 
আমারও তাহাই হইতেছে, হতভাগ্য ব্যক্তির ন্যায় আমার পথেও ত স্বৃত্যু হইতে 
পারিত, কিন্তু আমি ভাগীরথীতে দেহত্যাগ করিতেছি, ইহাতেও আমি মুটের ন্যায় 
কেন চিন্তান্বিত হইতেছি । ১২৭-১২৮! আমার এই চন্মাস্থিময় দেহের এই স্থানে 
নিধন হইলে, নিশ্চয়ই তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে । ১২৯। এই প্রকার চিন্তা 

শীল সেই ব্রাহ্মণের লীড়। অতিশয় কঠিন হইয়! উঠিল, তাহাতে কোটা বৃশ্চিক দংশন 
করিলে, যে যাঁতন। হয়, শিবশম্্মাও তাদৃশ যাতনা পাইতে লাগিলেন এবং তিনি কে, 
কোথায় আছেন এ সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইলেন। এইরূপে চতুর্দশ দিন অতি" 
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বাহিত.হইলে, তিনি মৃত্/মুখে পতিত হইলেন। তখন, বৈকুণট হুইতে তাহাকে 
লইয়া যাইবার'জন্য গরুড়ধ্বদ রথ আসিয়। উপস্থিত হইল । ১৩০--১৩২। অতি 
বিস্তৃত সেই রথের উপর, স্বর্ণবণণ কৌশেয়বন্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য কন্যা সহজ 
চামর হস্তে অবশ্থিত ছিল, আর পুণ্যশীল ও সুশীল নামে ছুইটী বিষুর অনুচর, 
প্রসন্ন বদনে চতুভূর্জ মুক্তিতে বিরাজিত ছিল এবং সেই রথ চতুদ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ঘণ্টাসমুহের দ্বারা মণ্ডিত ছিল। সেই ব্রাঙ্ষণ, পীতবসন ও চতুভূর্জ মুন্তি ধারণ 
করিয়। এবং দিব্য ভূষণে বিভূষিত হইয়া, সেই রথে আরোহণকরতঃ আকাএপথ 
অলঙ্কৃত করিলেন। ১৩৩--১৩৫। 
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লোপামুদ্রা কহিলেন, হে জীবিতেশ ! প্রৃণ্যপুরীর এই সমস্ত পুণ্যজনন্ কথ! 
আপনাব শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া, আমার তৃপ্তি হইতেছে না। হে বিভো ! 
দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্ম্ম'; মুক্তিক্ষেত্র মায়।পুরীতে শরীর ত্যাগ করিয়াঁও কি নিমি 
মুক্ত হইলেন না, তাহ! কীর্তন করুন । ১-২। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে প্রিয়তাষিণি! এই সমস্ত পুরীঠে সাক্ষা্ যুক্তি হয় না। 
পূর্বেব এই বিষয়েই এক ইতিহাস আমি শুনিয়াছি, উহ। পুণাশীল ও ম্থশীল নামে 
বিষু-গণদ্বয় শিবশশ্মাকে বণিয়াছিলেন, হে কান্ডে ! বিচিত্র অর্থযুক্ত ও পাপবিনাশন 
সেই কথা শ্রবণ কর। (শিবশশ্মা রাখ আরোহণপৃর্বক গমন করিতে করিতে, 
পথে বিষুর-গ্ণছয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন )। ৩-৪। 

শিবশর্্। কহিলেন, হে পবিত্র ও কমললোচন বিষ্্গণ ! শামি যোঁড়হস্তে 
কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি । আমি গাপনাদের নাম জানি না, তথাপি 
আপনাদের আকৃতি দেখিয়া! বোধ করিতেছি, আপনার! ছুইজন পুণ্যশ্গীল ও স্থশীল 
নামে অভিহিত হইতে পারেন। ৫-৬। 

' বিষু-গণদ্বয় বলিলেন, ভগবদৃতক্তিযুক্ত ভবাদৃুশ জনের কিছুই অজ্ঞাত নাই, 

আপনি যাহ! বধিলেন, উই আমাদের নাম। অপর যদি কিছু আপনার জিজ্ঞাস্য 
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থ।কে, নিঃশক্ষচিত্তে' তাহা জিজ্ঞাসা করুন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমর! "আনন্দের 
সহিত তাহার উত্তর প্রদান করিব। বিষু-গণের অতি শ্রীতিকর ও হৃদয়গ্রাহী এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই ত্রাঙ্গণ তীহাদিগকে বলিলেন । ৭-৯। 

দিব্যমুত্তিধারী ব্রা্ষণ শিবশর্দ। বলিলেন, এই যে স্তান দেখ। যাইতেছে, 
যাহার সৌন্দর্য্য অতি অল্প এবং যাহাতে পাপিগণ অবস্থান করিতেছে, উহ।র নাম 
কি? আর ইহাতে এই যে, বিকৃতাকাঁর জীবগণ বাস করিতেছে, ইহারাই ঝ কে? 
তাহ! আমকে বলুন। ১০। 

গণদ্বয বলিলেন, হে সখে! ইহা পিশাচলেক, এখানে মাংসাশীগণ বাস 
কার । যাহার দ।ন করিয়া অনুতাপ করে, যাহার প্রথমে অন্বীকার করিয়াও 
পরে দাঁন করে এবং যাহারা প্রসঙ্গাধান একবারমাত্র অভক্তিসুহকীরেই মহাদেবের 
পুজ| করে, অশুদ্ধচিন্ত সেই সমস্ত ব্যক্তি, অল্প পুণ্যভাগী ও তল্লপ সম্পন্ডিশলী 
হইয়া, এইস্থ।নে পিশা9রূপে অবস্থান করিতেছে । 

শিবণর্্মা কিছুদুর অগ্রসর হইয়া, আর একটী লোঁক দর্শন করিলেন, সেই 
লোক হৃষ্টপুষ্ট গুচ্ছসমূহে পরিবৃত, তাহাদের উদর বৃহ, বস্তু, স্ুল, কণ্স্বর 
মেঘের ন্যায় গম্ভীর এবং তাহাদের অঙ্গ শ্যমবর্ণ ও লোমযুক্ত ।: তখন শিবশর্্দ। 
জিজ্ঞাস করিলেন; হে গণদ্বয়! উহ! কোন্‌ লোক এবং কি পুণ্যে উহ! প্রাপ্ত 
চওয়। যায়? ১১-১৪। 

গণদ্ধয় বলিলেন, গুহাকগণের এই লোক এবং তাহারাই এখানে বাস করে, 
পৃথিবীতে যাহার! ন্।য়পুর্বব চ অর্থ উপার্জন করিয়া, গোপন করিয়া রাখে; যাহার! 
স্বীয় কুণ্মার্গে অবস্থান করে ও ধনাঢ্য এবং শুভ্র প্রায় ও বনু কুটুম্বযুক্ত হয় এবং 
যাহারা ক্রোধ ও হিংসারহিত হয়, এবং সকলকে ভাগ করিয়৷ দিয়া স্বয়ং ভোজন 
করে; যাহার ঠিথি, বার, সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ববদিন এবং অধন্ন বা ধশ্ধের কোন 
তন্ব জনে না, সর্ববদ স্থখে থকে এবং নিজকুলে যে ব্রাঙ্গণকে পুজা করিয়! 
আসিতেছে, কেবল তাহাঁকেই জানে, তাহ!কেই গোদান করে এবং তাহার বাক্য 
মান্য করে, সেই সমস্ত লোক সেই পুণ্যবলে এখানেও* সমৃদ্ধিশালী হইয়! গুহাঁক- 
রূপে অবস্থ'নকরতঃ দেবগণের ন্যায় অকুতোভয়ে ন্বর্গস্থখ উপভোগ করে । 

তৎপরে শিবশর্্মা নয়নের শ্রীতিকর আর একটী লোক দর্শন করিয়া, গণ- 
দ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্‌ লোক এবং কাহারাই বা এখানে বাস করি- 
তেছে, তাহা বলুন ! ১৫-২০। 
_. গণদ্ধয় বলিলেন, ইহ! গন্বরর্বলোক, শুভক্রত গন্ধব্গণ এখানে বাস. করেন, 
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ইইারাই দ্রেবতাদের গায়ক, চারণ ও স্ত্বতিপাঠক। যাার৷ সঙগীতশান্ত্রে অতি 
নিপুণ ও ধনলোভে মোহিত হইয়া, গনের দ্বার নৃপতিগণকে সন্তষ্টকরতঃ এবং 
অগ্যান্য ধনিগণের স্তব করিয়া, তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্ত্র, আর্থ ও কপ্ুররাদি 
নানাবিধ হৃগন্ধি ড্রব্যসকল ব্রাক্মণগণকে অর্পণ করে এবং সর্বনদাই যাহারা গান 
করে, যাহাদের মন গন্ধর্ববেদেই সংসক্ত থাঁকে, আর যাহার! কেবল নাট্য-শাস্ত্েই 
পরিশ্রম করে, গীতবিদ্ার দ্বারা ধন অন্ন করিয়া, দানকরতঃ ব্র।ক্ষণগণের 
পরিতে।ষনিবন্ধন, তাহাদের যে পুণ্যলাভ হয়, সেই পুণ্যবলে তাহারা গন্ধবরবলোকে 
আপি! বাস করে। গীত-বিছ্বাার প্রভাবেই দেবষি নারদ বিষুলোকে মান্য 
এবং মহাদেবের অতি শ্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তুন্বুর ও নারদের তুল্য ব্যক্তি, 
দেবগণের মধ্যেও ম্‌তি দুর্লভ ! কারণ সাক্ষাড মহাদেবই নাদরূপী, ইহার! দুই 
জনেই বিশেষকূপে নাদতত্্ অবগত আছেন। যদি মহাদেব কিন্য। বিষুর নিকট 
কখন গান কর! যায়, তাহার ফলে মুক্তি হয় বা আমাদের সহিত তাহাদের নিকট 
অবস্থান করিতে পার যায়। গীতজ্ঞ ব্যক্তি যদি গানের ছারা মুক্ত না হয়, তথাপি 
সেরুদ্র কিন্ব। বিষুণর অনুচর হইয়া, তীহাদ্রের সহিত সুখে অবস্থান করে, এই 
কথাই সর্বদা এখানে লোকে গান করিয়া থাকে। অতএব গানের দ্বার! সর্নবদ1 
হরি কিন্ব। হরের পুজা করা উচিত। এই সমস্ত শুনিতে শুনিতে অন্য এক 
মনোহর লোকে উপস্থিত হইয়া, সেই বাঙ্গণ শিবশন্মা আবার জিওসাসা করিলেন 
যে, ইহা কোন্‌ লোক । ২১-৩১। 

গণদ্বয় কহিলেন; ইহা বিদ্াধরলোক, এখানে বিষ্ভাবিশারদগণ বাস করেন, 
হার! বিদ্ার্থীগণকে অন্ন, পাদুকা, বস্ত্র, কম্বণ, গুঁষধধ ও পথ্য প্রদান করেন এবং 
নান! প্রকার বিষ্ভাশিক্ষ! করান, আর ধাঁহার! বিষ্ভ।র অভিমান করেন না এবং 
শিষ্যগণকে পুত্রের হ্যায়, দর্শন করেন, খাহার৷ ধন্মের উদ্দেশে বন্ধ; তান্বুল ও 
অন্নাদির সহিত অলঙ্কুত কন্যার বিবাহ প্রদান করান এবং সকামী হইয়া অভীষ্ট 
দেবতার নিত্য অচ্চন| করিয়া থাকেন, তহারাই সেই পুণ্যে এখানে বিদ্ভাধর- 
মুদ্তীতে বাস করেন। এই সমস্ত কথ! হইতেছে এমত সময়ে সংযমনীপুরীর 
অধিপতি ধণ্মরাজ যম আপিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমনে 
ছুন্দুভি-ধ্বনি হইতে লাগিল, ধন্্দরাজ সৌম্য-মুস্তি এবং ধর্্ম্ভব্য্তি বেষিত হইয়া, 
বিমানোপরি অবস্থান করিতেছিলেন, তিন চ।রিজন সেবাপটু ভৃত্য তাহার সহিত 
ছিল । ৩২-৩৭। 

ধর্্মারাদ কহিলেন, হে ঘিজশ্রেষ্ঠ শিবশর্্মান্! তুমি অতিশয় সাধু, কারণ 
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্রাঙ্মণের কর্তব্য সমুদয় কর্্মই তুমি সম্পাদন করিয়াছ। প্রথমতঃ বেদ 'অধ্যয়ন 
করিয়াছ, তদনস্তর গুরুকে পরিতূষ্ট করিয়াছ, শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম্মশাস্্র ও পুরাণ-- 
শাস্্র দেখিয়া! ধর্ম কি তাহা জানিয়াছ, মুক্তিপুরীতে সান করিয়া, আশু বিনশ্বর 
শরীর পবিত্র করিয়াছ, ইহ ও পরকালের বিষয়ে তুমিই একমাত্র গুভাতা । ৩৮-৪০। 
দেহ সর্ববদ। পুতিগন্ধাময় এবং অশুচির আধার, তীর্ঘভ্রমণে দেই দেহকে তুমি 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিয়াছ। এই জন্যই বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ পাগ্ত্যের আদর 
করিয়! থাকেন, পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ক্ষণকালও বুথ! অতিবাহিত করেন না। ৪১-৪২। 
প্রাণিগণ পাঁচ বা ছয় নিমেষপরিমিত কালমাত্র, মর্ত্যলোকে জীবনধারণ করে, 
এই অল্পক।লের জন্য কাহারও কুৎসিত কর্মে প্রবৃত্ত হওয়! উচিত নহে। শরীর 
নই হইবে ইহা নিশ্চয়, নিধনকাঁলে ধন দ্বারা রক্ষা! পায় না, অতএব মুঢ় ব্যক্তি, 
তোমার ন্যায় সতুকার্ধ্য করিতে কেন ন! চেষ্টা করে ? ৪৩-৪৪। জায়ুঃ শীত্রই 
ক্ষয় হইয়া যায় এবং সংসারও শোকসমাকুল, স্থতরাং ধাশ্মিকগণের তোমার ন্যায় 
ধর্মে মতি রাখা উচিত । ৪৫। তোমার ও আমার পূজনীয়, এই ভগবভূক্তদ্বয় 
তোমার সখ! হইয়াছেন; ইহাই তোমার সতকর্ট্মের ফল। তুমি-বল, আমি তোমার 
কি সাহায্য করিব, তোমার প্রতি আমার যাহা কর্তব্য, তাহা. তুমিই আমার 
করিলে; তোমারই জন্য এই বিষ্ুগণদ্বয়কে দর্শন করিয়া, আজ আমি ধন্য হইলাম, 
বৈকুষ্টনাথকে আমার প্রণতি জানাইও | ৪৬-৪৮। তদনম্তর বিষুণগণকর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়া, যম নিজ পুরীতে গমন করিলে, শিবশর্্মা পুনরায় গণদ্বয়কে 
জিজ্ভাল। করিলেন । ৪৯। 

শিবশন্্মা কহিলেন, ইনিই কি সাক্ষা্ড ধর্ম্মরাঁজ, ইহ্ীর আকৃতি ত অতি সুন্দর, 
আর ইহার কথাগুলিও ধর্্যুক্ত এবং মনঃপ্রীতিকর। সংষমনী নামে এই 
সুন্দর পুরী কি ইহারই, ইহ্ারই নাম শুনিয়। কি পাপীগণ ভীত হইয়! থাকে। 
মর্ত্যলোকে মাঁনবগণ য্নমের রূপ অন্য প্রকার বর্ণন করিয়। থাকেন, অথচ আমি 
ইহীকে অন্যরূপ দর্শন করিলাম, হে বিষুগণ ! ইহার কারণ কি, তাহ! আমাকে 
বলুন। কাহার্দের ষমলোক দর্শন করিতে হয় না এব"কাহা'রাই বা তথায় বাস 
করে, আর আমি ইহীকে যেমন দেখিলাম, ইহাই ইহার রূপ, অথবা ইহীর অন্য 
কোন রূপ আছে, তাহাও বলুন । ৫০-৫৩। 

গণদ্ধয় কহিলেন, হে সৌম্য! শ্রবণ কর, তোমার স্তায় ব্যক্তিগণই ইন্াীকে 
সৌম্যরূপে দর্শন করিতে পারে, ধার্মিক ব্যক্তিগণের নিকটই ইনি ধর্মমুগ্তি, পাপীর 
নিকট, ইনার চক্ষু পিঙ্গল ও ক্রোধে রক্তবর্ণঁ। বদন, দস্তসমুহ দ্বার তীষণ এবং 
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ইহীর. রসনা বিছ্বাতের ম্যায় লক্লক্‌ করিয়! থাকে, আর ইনি উর্ধীকেশ এবং 
কৃষ্ণা, ইস্টার স্বর প্রলয়কালীন মেঘগন্নের ন্যায়, ইহার হস্তে সর্ববদ। কালদণ্ড 
উদ্ভাত থাকে এবং সর্বদাই ইহার মুখ ভ্রকুটাভলগীতে কুটীল থাকে এবং ইনি 
সর্ববদ! সেই ভয়ঙ্কর স্বরে নিজ দুতগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, 
হে ছর্দম ! অমুককে আনয়ন কর, অমুককে পাতিত কর, অমুককে বন্ধন কর, 
অমুককে মুক্ত কর, অমুকের মন্তকে কঠিন লৌহাধাত করিয়! দুবৃন্তকে বিনাশ 
কর, অমুক দুর্বৃত্তের পাঁদদ্বয় ধারণ করিয়া, উহাকে পাথরে আছাড় দাও, অমুকের 
গলায় প| দিয়! উহার চক্ষু উপড়াইয়া ফেল, ইহার উৎফুল্ল কপোলের অধোভাগ 
শীত্র ক্ষুর দিয়! কাটিয়া ফেল, অমুকের গলায় দড়ি বঁ(ধিয়! উহাকে বুক্ষে ঝুলাইয়। 
রাখ, করাতের দ্বারায় যেমন কান্ঠ ছেদন করা যায়, সেইরূপে অমুকের মস্তক 
ছেদ কর, দারুণ পদাঘাত করিয়া, অমুকের মুখ চূর্ণ করিয়া ফেল, পরস্ত্রীধর্ষক 
'এই পাপীর হস্ত ছেদন কর, এমানব পরক্জ্ী-গুহে গমন করিত, ইহার পাদদ্বয় 
ছেদন কর, এ ব্যক্তি পরন্ত্রীর অঙ্গে নখাঘাত করিয়াছিল, এই ছুরাত্মার রোমকুপ- 
সমুহে সুচী দ্বার বিদ্ধ কর, এই ব্যক্তি পরক্ত্রীর মুখ আপ্রাণ করিয়াছিল) ইহার 
মুখে থুথু দেও, এ ব্যক্তি পরের নিন্দ৷ করিত, ইহার মুখে তীক্ষ কীল ক্ষেপন 
কর। হে বিকটবক্ত ! এই ব্যক্তি পরকে সন্তাপিত করিত; ইহাকে তপ্ত 
ঝালুকাময় কটাহ-মধো ছোলার ন্যায় ভর্জন কর। হে ক্রুরলোচন ! বিনাদোষে 
এব্যক্তি পরের দোষ কীর্তন করিত) পুষ ও শোণিতময় কর্দমে ইহার মুখ 
ডুবাইয়। রাখ। হে উদ্কট! এব্যক্তি পরের অন্ন ও ধন গ্রহণ করিত, ইহার 
হস্তে তৈল মাঁখইয়! তপ্ত অঙ্গার মধ্যে দগ্ধ কর। হে ভীষণ! যাহারা গুরুর 
ও দেবগণের নিন্দা করিত, তাহাদের মুখে উত্তপ্ত লৌহশলাকা নিক্ষেপ 
কর। ৫৪-৬৭। এই ব্যক্তি পরের মণ্মবিদ্ধ করিত ও পরের ছিদ্র প্রঝাশ করিত; 
ইহার প্রক্যেক সন্ধিস্থলে তপ্ত লৌহ্‌ময় শঙ্কু রোগণ কর, যে ব্যক্তি অন্যকে দান 
করিতে দেখিয়া, নিবারণ করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি পরের বৃত্তিচ্ছেদ করিয়াছে, 
হে দ্ুমুখ ! তাহাদের 'জিহব। ছেদন কর। হে ক্রোড়াস্য ! যেব্যক্তি দেবতার 
দ্রব্য গ্রাস করিয়াছে, আর বে ব্যক্তি ব্রাঙ্গণের দ্রব্য ভোজন করিয়াছে, তাহাদের 
উদর বিদীর্ণ করিয়া, বিষ্ঠা ও কৃমিসমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ কর। ৬৮-৭০। হে 
অন্ধক ! যেব্যক্তি দেবতা, ব্রাঙ্গণ বা অতিথির জন্য পাক না করিয়।, কেবল 
আপনার জন্য পাক করিয়াছে, তাহাকে কু্তীপাক নামক নরকে নিক্ষেপ 
কর। ৭১। হেউগ্রাস্ত! শিশুহন্তা, বিশ্বাসঘাতক এবং কৃতদ্প ব্যক্তিকে শীত্ব 
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রৌরব ও মহারৌরব নামক নরকে লইয়া াও, এবং ব্রল্ষঘাতীকে অন্ধতামন্রে, 
মগ্যপায়ীকে পুয়-শোণিতে, স্বর্ণ-চৌরকে কালসূত্রে, গুরু-তল্লগামীকে অবীচি নামক 
নরকে, আর ষে ব্যক্তি এক বর্ষকাল তাহাদের সংসর্গ করিয়াছে, হে ছুদংঘ্টু! সেহ' 
সমস্ত মহাপাতকীগণকে, তণ্ু-তৈলকটাহে বারম্বার ডুবাইয়া, এক কল্পপধ্যন্ত 
ঝস করাও, এবং দ্রোণ-কাকগণ, লৌহের স্ায় কঠিন তুণ্ডের দ্বারা সর্ব! সেই 
পাপীগণকে তাড়না করুক । ৭২-৭৫। হে কুট! স্ত্রা গে। এবং মিত্রধাতীকে 
উপরে পা ও নীচের দিকে মস্তক করিয়া, শাল্মলীবৃক্ষে চিরকাল লম্ঘিত করিয়। 
রাখ। হে মহাভুজ | এ ব্যক্তি বন্ধুর পত্বীকে আলিঙ্গন করিয়াছে; তুমি দণ্ডের 
দ্কার৷ উহার চর্্মচ্ছেদ কর এবং শীঘ্র উহার বানুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেল। যে 
ব্যক্তি অগ্নি দিয়া পরের ক্ষেত্র বা গৃহ দাহন করিয়াছে, তাহাকে, জ্বালাকীল ন|মে 
ঘোর নরকে নিক্ষেপ কর। ষে মানব মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহাদিগকে, 
আর যে ব্যক্তি মানকুট ও যে ব্যক্তি তুলাকুট, তাহাদিগকে ক নিষ্পীড়ন করিয়া, 
কালকুট নামক নরকে নিক্ষেপ কর । ৭৬-৭৯। যে মানব তীর্থজলে থুথু ফেলি- 
য়াছে; তাহ।কে লালাপিবৰ নামক নরকে, যে মনুষ্য গর্ভহতয। কবিয়াছেঃ তাহাকে 
আমপাক নামক নরকে, আর যে ব্যক্তি পরকে শ্লেষ প্রদান করিয়াছে, তাহাকে 
শুলপাঁক নামক নরকে নিক্ষেপ কর। ৮০। ষে ব্রাহ্মণ রস বিক্রয় করিয়াছে, 
তাহাকে ইক্ষুযন্ত্রে পেষণ কর। যে রাজ! প্রজাগণকে পীড়ন করিয়াছে, তাহাকে 
অন্ধকূগ নামক নরকে নিক্ষেপ কর । হে হলাধুধ ! যেত্রাঙ্মণ হইয়া গো, তিল, 
অশ্ব, সন্ঘিদা ও স্তর! বিক্রয় করিরাছে; বৈশ্যতুল্য সেই দ্বিজাধমকে, উদ্দুখলে 
মুষলের দ্বার বারম্বার পাঁড়ন কর। যে শুদ্র ব্রাক্মণের অবমানন। করিয়াছে এবং 
ব্রাহ্মণের সম্মুখে উচ্চ আদনে উপবেশন করিয়াছে, হে দীর্ঘগ্রীব ! তাহাকে 
অধোমুখ নামক নরকে লইয়। গিয়৷ পীড়ন কর। যে শুদ্র ক্রাঞ্ষণকে জয় কারয়াছে, 
আর যে বৈশ্য আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়। অভিমান করিয়াছে, ষে ক্ষত্রিয় যাজকতা 
করিয়াছে এবং ষে ব্রাহ্মণ বেদবিবর্িত, আর যেত্রাঙ্গণ্ ল!ক্ষা, লবণ, মাংস, 
তৈল, বিষ, ঘ্বুত, অস্ত্র ও ইক্ষুবিকার বিক্রয় করিয়াছে, "হে পাশপাণে |! এবং 
কশাপাণে। ছৃট়রূপে পদ-বন্ধনকরতঃ কশাঘথাত করিতে করিতে ইহারদিগকে তণ্ড- 
কর্দম নামক নরকে লইয়! বাও। ৮১-৮৭। কুলঘাতিনী এই ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে, 
তণ্ডলৌহময় সেই উপপতির সহিত শীত্র আলিঙ্গন করাও। ৮৮। যে মানব 
স্বয়ং নিয়ম গ্রহণকরতঃ অজিতোন্দ্রয় হইয়া, তাহা পরিত্য।গ করিয়াছে, সেই 
ছুরাধর্ধকে ৰু ভ্রমরদংশক নামক নরকে পহয়। ষাও। দুর্গ হইতে পাপামণ 
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যমের এই সমস্ত কথা শুনিতে পায় এবং তাহারাই তাহ।র ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন 
'করিয়! থাকে । 

যে সমস্ত নৃপতি পুক্রনিবিশেষে প্রজাপালন এবং ধর্্মতঃ দণ্ুপ্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহারাই ষমের সভাসদ্‌ হইয়। আছেন। ৮৯-৯১। আর যে সমস্ত নৃপতি- 
গণের রাজ, চতুর্ষিবধ বর্ণ ও আশ্রমবাসীগণ স্ব স্ব ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে নিরত 
ছিলেন) সেই সমস্ত রাজগণও, কালে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া যমরাজের সভাসদূরূপে 
অবস্থান করিতেছেন । ৯২। াহাদের রাজ্যে, কোন ব্যক্তিকেই দরিদ্র, দুবৃন্ত, 
আপদ্গ্রস্ত ব৷ শোকান্বিত দেখ যাইত ন|, সেই সমস্ত নৃপতিগণও ইহার সভাসদ্‌। 
যে সমস্ত ব্রক্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বেশ্যগণ, সর্বদ! স্বধন্মে নিরত থাকিতেন, তাহার! 
ও অন্যান্য সংযমশীল মনুষ্যগণ, এই সংষমণী পুরীতে বাস করিয়! থাকেন ।৯৩-৯৪। 
উশীর, সুধন্থাঃ বুষপর্ববা, জয়দ্রথ, রজি, সহত্জিত্, কুক্ষি, দৃটধস্বা, রিপুঞ্জয়, 
যুবনাশ্ব, দন্তব্তু,, নাভাগ, রিপুমসল্‌, করন্ধম, ধন্মসেন, পরমর্দ, পরান্তক, এই 
সমস্ত নীতিমার্গানুনারি এবং অন্যান্য ধন্মধন্ম বিচারশ্ীল নৃপতিগণ, ধন্মরাজের 
ধর্ম নাঙ্গী দভাতে অবস্থান করিয়। থাকেন। ৯৫-৯৭। 

যাহারাঃ যমরার্জ এবং দণ্ড-পাশধারী তাথার দূতগণকে দরশশন করেন না, তাহা 
তোমাকে বলতেছি; শ্রবণ কর। যমরাজ স্বীয় দুতগণকে সর্ববদ। এইরূপে তর্ক 
করিয়। থাকেন যেঃ “হে গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ, হরে, মুরারে, শস্তো, শিবেশ, 
শশিশেখর, শুলপাণে, দামোদর, অচ্যুত, জনান্দন, বাহ্ুদেব, এই সমস্ত পবিভ্র নাম 
যাহারা সর্ববদ| স্মরণ করিয়। থাকে, হে দুতগণ | তাহাদিগকে তোমর। পরিত্যাগ 
কারবে ) ৯৮-৯৯। গঙ্গাধর, অন্ধকরিপে, হর, নীলক্, বৈকু, কৈটভরিপো, 
কমঠ, অন্জপ।ণে, ভূতেশ, খণ্ডপরশো। স্থড়ঃ চওকেশ, এই সকল পবিত্র নাম, 
যাহার! সর্ববদ। স্মরণ করিয়। থাকে, তাহাদগকেও পরিত্যাগ করিষে। ১০০। 
বিষ, নৃসিংহ, মধুসুদ ন, চক্রপাণেঃ গোরীপতে, গিরিশ, শঙ্কর, চন্দ্রচুড়, নারায়ণ, 
অন্ুরনিবহ্ণ, শাঙ্গপাণে, এই পবিত্র নামসমুহ, যাহার সত৩ ধ্যান করিবে, হে 
দুতগণ ! তাহাদিগকেও পারত্যাগ করিবে। ১০১। মৃত্যুঞ্জয়, ভগ, বিষমেক্ষণ, 
ক।মশত্রে, শকান্ত, গ্রতবপন, অধ্ুদনীল, সৌরেঃ ঈশান, কৃত্তিবদন, ত্রিদশৈকনাখ, 
এই সমস্ত নাম যাহার সর্ববদ| ম্মরণ কবে, হে দুতগণ ! তাহাদিগকেও পরিত্যাগ 
কারবে। ১০২। লক্ষমাপতে, মধুগিপো» পুরুষোত্তম। আগ) শক) দিখদন, শান্ত 
পিনাকপাণে, আনন্দ কন্দ, ধরণাধর, পান্মন/ত, এই সমস্ত পবিত্র নাম, যাহার! সববদ। 
ধ্যান কারবেঃ হে দুতগণ।| তাহাদগকে পরিত্যাগ কপও। ১০৩। সর্বে্শ্বর। 
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ত্রিপুরসূদন, দেবদেব, ব্রহ্মণ্যদেব, গরুড়ধবজ, শহ্খপাণে, ত্র্যক্ষ* উরগাভরণ» বাল- 


মৃগাঙ্কমৌলে, এই সমস্ত পবিত্র নাম যাহার! সর্বদ| স্মরণ করিবে হে দুতগণ ! 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও । ১০৪। শ্রীরাম, রাঘব, রামেশ্বরঃ রাবণারে, ভূতেশ, 
মন্মথরিপো, প্রমথাধিনথ, চাণুরমর্দন, হৃষীকপতে, এই সমস্ত পবিত্র নাম যাহার! 
সর্ববদ| করিবে, হে দুতগণ। তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও । ১০৫। শুলিন্‌, 
গিরীশ, রজনীশকলাবতংস, কংসপ্রণাশন, সনাতন, কেশিনাশ, ভগ, ত্রিনেত্র, ভব, 
ভূতপতে, পুরারে এই সমস্ত পবিত্র নাঁম যাহার! স্মরণ করিয়া থাকে, হে দূতগণ ! 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও । ১০৬। গোপীপতে, যছুপতে, বহদেব-সুনো, 
কপুরগৌর, বৃষভধবজ, ভালনেত্র, গেবদ্ধনো দ্ধরণ, ধর্্রধুরীণ, গোপ, এই পবিত্র 
নামসমুহ, যাহার! ম্মরণ করিবে, হে দুতগণ ! তাহা(দগকে পরিত্যাগ করিও । 
১০৭। স্থাণে। ভ্রিলোচন, পিনাকধর, স্মরারে, কৃষ্ণ, অনিরুদ্ধ, কমলাকর, কল্ম- 
যারে, বিশ্বেশ্বর, ভ্রিপথগাপ্রজট| কলাপ, এই পবিত্র নামসমূহ, যাহার সর্ববদ 
স্মরণ কাঁরবে, হে দূতগণ! তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিও। ১০৮। যে ব্রাঙ্গণ 
মফ্টোত্তর শতাধক এই স্থচারু নামমাল1 কস্থ করেন, তাহাকে যমদর্শন করিতে 
হয় না» এই নামমাল! স্থুললিত রত্ুসমুহের দ্বার! নিশ্মিত, হরিহর. স্বরূপ ভগবান্‌ 
ইহার নেতা, এবং ইহার গুণ অতি দৃঢ়, আর যাহারা হরিহরের চিহ্ন ( অর্থা তুলসা 
কুদ্রাক্ষ প্রভৃতি) ধারণ করিবে, তাহাদ্দিগকেও দুর হইতে পরিত্যাগ কারও৮। 
হে দ্বিজশ্রেন্ঠ! ধণ্মরাজ ধম, নিজ ভূত্যগণকে এইরূপ শিক্ষ। প্রদান করেন। 
১০৯-১১০ । অগস্ত্য কহিলেন, যে ব্যক্তি, প্রত্যহ ধশ্মরাজ কতৃকি বিরচিত, এই 
স্বগলিত বিঞুর ও শিবের নামমাল! জপ করে, সে ব্যক্তির সমস্ত পাপ বিদুরিত হয় 
এবং তাহাকে আর জননীর স্তন-হুপ্ধ পান করিতে হয় না। হে শ্রিয়ে লোপা- 
মুত্রে । *শিবশন্ম। প্রসন্নব্দনে এই সমস্ত স্থুললিত কথ! শ্রবণ কর্রিতে করিতে, 
সম্মুখে অপ্দরাগণের পুরী দেখিতে পাইলেন। ১১১-১১২। 
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শসা টে পাস 
অপ্দর! ও সূর্ধ্যলোক-বর্ণন। 


শিবশন্া কহিলেন, দিব্য-লক্কারে বিভৃষিত এবং, দিব্য ভোগসমস্থিত, রূপ" 
লাবণ্য এবং সৌভাগ্যসমন্িত এই স্ত্রীগণ কাহার! ?। ১। গণদ্ধয় কহিলেন, 
ইহার! দেবগণের প্রিয়কারিণী অপ্সরাগণ, ইহারা নৃত্য-গীত এবং বাঘ বিদ্তায় অতি 
শয় নিপুণ; ইহার! কামশাস্ত্রে কুশল? দুযৃতবিদ্ভায় সুপ্ত, রস ও ভাবজ্ঞ এৰং 
উচিত বাক্যে বিশেষ চৃতুরা, ইহার! বনুদেশ ও বহুভাষ! জানে, ইহার! রহস্য-বৃস্তান্তে 
বিশেষ দক্ষ এবং ইহ।রা দলে দলে অবস্থ(ন করে, ইহার। স্বেচ্ছাগারিনী ও নানা- 
প্রকার ক্রীড়া ও আলাপ করিতে জানে, ইহার! সর্ববদ| হাবভাবের দ্বারা যুবকগণের 
মনেহরণ করিয়! থাকে। উহারা, সমুদ্র-মন্থনে, ব্রিভুবনবিজম়ী কন্দর্পের অস্ত্- 
রূপে নিঃস্থত হইয়াছিল। উর্বশী; মেনকা, রস্তাঃ চন্দ্রলেখ, তিলোত্তমা, বপুম্মতী, 
কান্তিমতী, লীলা বনী, উৎ্পলাবতী, অলন্বুষা, গুণবতী, স্কুলকেশী, কলাবতী, কলা- 
নিধি, গুণনিধি, কপ্ুরতিলকা, উর্ববরা,॥ অনঙ্গলতিকা, মদনমোহিনী, চকোরাক্ষী, 
চন্দ্রকলা, মুনিমনোহরা, গ্রাবদ্রাব তপোদেদ্ী, চারুনানা, স্তকর্ণিকা, দারসঞ্জীবিনী, 
সুশ্রী, ক্রতুশুক্ধা, শুভাননা, তপঃু্ধ, তার্থশুক্কা, হিমাবতী, পঞ্চাশ্থমেধিকা, রাজ- 
সুয়ার্থিনী, অষ্টাগ্রিহোমিক1 এবং বাজপেয় শতোদৃতবা, প্রভৃতি যাট্হাজার অপ্লর৷ 
শ্রেন্ঠ এবং অন্যাণ্ত ম্্রাগণ এই অপ্সরালোকে বাস করে। কখন ইহাদের সৌন্দর্য্য 
নষ্ট হয় না এবং ইহার! শ্হির-যৌবন।। ইহার! দিব্য বন্ত্র মাল্য ও গন্ধ ব্যবহার 
করে এবং দর্ববদ! দিব্য ভোগ-সম্পন্ন খাকে। আর ইহারা স্বেচ্ছাধীন শরীরধারণ 
করতে পারে । ২-১৪। | 

যাহার। মাসে।পবাস-ব্রত অবণন্বন করিয়া, দৈবষোগে ব্রক্ষচর্ষয হইতে এক দুই 
ব। তিনবার ম্মলিত হয় সে সমস্ত স্ত্রীগণ, দিব্যভোগভাগী, রূপও লাবণ্যযুক্ত 
এবং সববক।মসমাম্বত হইয়॥ এই অপ্নরালোকে বাস করিতেছে । যাহারা সাঙ্- 
কাম্য ব্রতসমুহের যথা(বিধি অনুষ্ঠান করিয় স্বেচ্ছাঢারিণী হয়, তাহার এম্থানে 
আ(সয়। দেবগণের ভোগ্য হয়, ষে সমস্ত নারী পরতব্রতা-ব্রতধারণ করিয়া» বল- 
পূর্বক পরপুরুষকত্বকি আক্রান্ত হইয়া, কদা(6 পতিবুদ্ধিতে তাহার সহিত 
সহবাদ করে॥ €দ্বিজ। এই তাহার অবস্থান করিতেছে। ১৫-১৮ । পতির 
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সত্যু হইলে, যাহাঁয়! সবর্বদ! রশ্বার্্য-ব্রত অবলম্বন করিয়!, দৈবা একবুারগান্র 
ব্রঙ্গচর্ধ্য হইতে স্থলিত হয়, এই সেই শ্ত্রীগণ অবস্থান করিতেছে। ১৯। হে 
ববিজোত্তম! যোস্ত্রী, ব্রাঙ্গণ-দম্পতীকে পুজ1 করিয়া, নানাবিধ স্থগন্ধি কুম্ুম, উদ্তম' 
গন্ধযুক্ত-চন্দন, স্থগৌর-কপূর, সুক্ষা-বস্ত্র পরিপক্ক উত্তম তান্বুল এবং তাহার উপ- 
করণ সমস্ত, বিচিত্র আতরণ ও স্তসভ্জিত শধ্য| প্রভৃতি কাম্যদ্রবা, প্রত্যেক 
সংক্রান্তি বা প্রত্যেক ব্তিপাতষে।গ-উপলক্ষে, এক বগসর কাল “হে কামরূপি- 
দেব শ্রীত হট্ন” এই কথা বলিয়া, মন্ত্রউচ্চারণ করিয়! দ।ন করে, সেইী স্ত্রী 
অপ্নরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া, এক কল্প পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করে। যদি 
কোন স্ত্রী অবিবাহিভাবস্থায়,। কোন পুরুষকর্তৃক ভূত্তা! হইয়া, তদবধি সেই পুরু- 
ষকে দেবতা স্বরূপ জানিয়া, ব্রহ্মাচর্ধ্য অবলম্বনপূর্ববক সেই বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন 
থাকে, সেই স্ত্রী, যথাকাঁলে নিধন প্রাপ্ত হইয়া, দিব্য ভোঁগভাগিনী হইয়া, দিব্য" 
মুদ্তিতে এই লোকে অবস্থান করে। ২০-_-২৭। 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ শিবশম্া, অগ্সরালো!ক প্রাপ্তির এই সমস্ত উপায় শ্রবণ করিতে 
করিতে বিমানে আব হইয়া, অল্পক্ষণেই সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলেন। দেখি- 
লেন সূর্য্যলোক, চতুদ্দিকে কদন্বপুষ্পের কেশরের ন্যায়, "সূর্যের কিরণসমুহের 
দ্র! দেদীপ্যমান রহিয়াছে । ২৮২৯ । শিবশন্্মা দুর হইতে সূর্যকে জানিতে 
পারিয়, কৃতাঞ্জনিপুটে প্রণাম করিলেন ও দেখিলেন, সূর্য্য ছুইটা লীলাপল্ম ধারণ 
করিয়। আছেন। তীহার রথ নয়-সহজ্র যোজন বিস্তৃত ও একচক্রবিশিষ্ট, 
তাহাতে সাতটা অশ্ব ষোজিত রহিয়াছে এবং অরুণ তাহাদের রশ্মি ধারণ করিয়া, 
রথোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এবং অপ্সরা, মুনি, গন্ধরর্ব, সর্প, যক্ষ, ও রাক্ষদ- 
গণ রথোপরি শবস্থান করিতেছে । ৩০-৩২। সূর্য্যদেবও, জ্রভঙ্গের দ্বারা শিব- 
শম্পার প্রণতি গ্রহণ করিয়া, ক্ষণকাল মধ্যে অতিদূর নভোমার্গ অতিক্রম করিয়! 
গমন করিলেন । ৩৩।৯ সুরধ্যদেব দুরে গমন করিলে শিবশশ্মা সানন্দে ভগবদ্ভক্ত 
গণদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, € শিবশন্ম। কহিলেন ) কি উপায়ে এই সুর্য্যলোকে 
আগমন কর! যায়, তাহা আমাকে বলুন। একত্র সপুপর্দ গমন করিলেই, সাধু- 
দিগের পরস্পর মিত্রতা হইয়! থাকে, আপনার! মেই মিত্রতা প্রযুক্ত এই বিষয় 
কীর্তন করুন। ৩৪--৩৫। 

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহামতি দ্বিজ ! শ্রাবণ কর, তোমার নিকট আমাদের 
কিছুই অব্যক্ত নাই, সাধুলোকের সঙ্গেই সাধুগণের সত্কথালাপ হইয়! থাকে । ও৬। 
যিনি সমস্ত ভূতের নিয়ন্ত ও একমাত্র কারণ, ধাহার নাম ও গোত্র নাই, যিনি 
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রূপাঁদি বিবঞ্জ্দ্রিত, ধীহার কটাক্ষে জগতের স্থষ্টি ও প্রলয় হইয়। থাকে, সেই 
'র্ববান্তর্যামী €বদপুরুষ ' সর্বদা এই কথ! বলিয়। থকেন যে, এই আদিত্যের মধ্যে 
যে পুরুষ অবস্থান করেন, আমিই তিনি, যাহারা আমাকে ছাড়িয়। অন্যকে 
উপাসন। করে, তাহার। ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়া থাকে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! 
ব্রাঙ্গণগণ এই বেদবাক্যের যথার্থ তত্ব নিশ্চয় করিয়।, সূর্য্যম শুলস্থিত সেই পরম- 
পুরুষেরই উপাসন। করিয়া থাকেন। ৩৭-৪০। যে ব্যক্তি গায়ত্রী উপদেশ 
লইয়া, একসপ্তাহ কাল ত্রিসন্ধ্য/ ও গায়ত্রী জপ ন! করে, সে পতিত হয়। 
প্রাতঃকালে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য শর্ধোদিত ন! হন, তাবগকাল দড়াইয়! গায়ত্রী জপ ও 
সন্ধ্যা করিবে এবং সায়ংকালে যে পর্য্যন্ত তারক। ন! দেখ। যায়, তাবুকাল আপনে 
উপবেশনকরূতঃ মৌন হইয়া, গায়ত্রী ও সন্ধ্যাবন্দনা করিবে। আর মধ্যাহৃকালে 
সূর্ধ্যের দিকে মুখ করিয়া, গায়ত্রী জপের সহিত সন্ধ্যা করিবে, কখনই যেন কাল- 
লোপ ন] হয়, এইজন্য ক!লের প্রতীক্ষা! করিবে । ৪১-৪৩। কালেতেই ওষধিগণ 
ফলবান্‌ হয়) কালেতেই পাদপসমুহ পুম্পিত হয়, কালেতেই মেঘসমুহ বর্ষণ করিয়। 
থাকে, অতএব যে ক্রিয়ার জন্য যে কাল বিহিত হইয়াঁছে, কখন তাহা লঙ্ঘন ,করিবে 
না সূধ্যদেৰ উদয় এবং অন্তকালে, মন্দেহ নামক রাক্ষসের দেহ বিনাশের জন্য, 
ক্র/ঙ্গণকর্তৃকি মন্ত্রেচ্চারণপুর্ববক উৎস্থষ্ট জলাগলিত্রয় অভিলাষ করিয়া থাকেন। 
যে ব্রাক্গণ সুর্ধ্যের উদ্দেশে, গায়ত্রী পাঠপুর্ববক সেই জলাঞ্জলি-ত্রয় এদান করেন, 
তাহার ত্রিভুবন-দাঁনের ফললাভ হয় । ৪৪-৪৬। যদি, যথাকাঁলে সূর্যের উপাসনা 
কর! যায়, তাহা হইলে এমন কি পদার্থ আছে, যাহ! তিনি প্রদান করেন না?। 
সূর্যের উপাসনায়, আয়ুঃ আরোগ্য, এশ্বর্য্, ধন, পশু, মিত্র, পুত্র, কলত্র, বিবিধ 
ক্ষেত্র, অস্টবিধ ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ পধ্যন্তও প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। ৪৭-৪৮। 

হে দ্বিজ! অষ্টাদশ বিদ্ভামধ্যে মীমাংসাশাস্ শ্রেষ্ঠ, মীম।ংসা হইতেও তর্কশাস্ত 
শ্রেষ্ঠ, এবং তর্কশান্ত্র হইতেও পুরাণশান্ত শ্রেষ্ঠ, ধর্্মশান্ত্র পুরাণ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ, 
বেদ ধন্মশান্ত্র হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই বেদের আবার উপনিষদৃভাগই শ্রেষ্ঠ, গায়ত্রী 
সেই উপনিষদ হইতেও শ্রেষ্ঠ । সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রণবযুক্ত গায়ত্রীই ছুলভ। 
বেদের মধ্যে কিছুই গায়ত্রী হইতে অধিক বলিয়। পরিগীত হয় নাই, গায়ত্রীর সমান 
আর কোন মন্ত্র নাই ও কাশীর তুল্য আর কোন স্থান নাই এবং বিশ্রেশ্বরের তুল্য 
আর শিবলিঙ্গ নাই, ইহা সত্য জানিবে। ৪৯-_-৫২। গায়ত্রী, সমস্ত বেদের এবং 
ব্রাহ্মণগণের জননী, যে ব্যক্তি ইহা গাঁন করে, তাহাকে ইনি ত্রাণ করেন, এই জন্যই 
ইহার নাম “গায়ত্রী”। গায়ত্রী এবং সূর্য্য এই উভয়ে বাচ্যবাঁচকসম্বন্ধ তন্মধ্যে 
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এই সূর্য্যদেবই বাচ্য এবং গায়ত্রী ইহার বাঁচক। ৫৩-৫৪। বিশ্বীমিত্র খষি ক্ষত্রিয় 
হইয়া, কেৰল গায়ত্রীর প্রভাবেই রাজধি না হইয়া, ব্রহ্গর্ষি-পুদ লাভ .করিয়াছেন, 
এবং গায়্রীরই গ্রভাবে তিনি নূতন স্ষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গায়ত্রী 
সম্যক্রূপে আরাধিতা হইয়া, কোন্‌ ফল প্রদান না করিয়। থাকেন ? ৫৫-৫৬। 

বেদপাঠ কিন্ব। শান্্র-মধ্যয়ন করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, ত্রিকাল গায়ত্রী জপ 
করিলেই যথার্থ ব্রা্মণ হয়। গায়ত্রীই সাক্ষাৎ বিষ, গায়ত্রীই সাক্ষাৎ শিব এনং গায়- 
ত্রীই সাক্ষাৎ ব্রহ্মা, এ কারণ গায়ত্রীর “বয়ী* এই নাম হইয়াছে । ৫৭-৫৮। ভগবান্‌ 
সূর্য, ব্রঙ্গা, বিষুণ ও শিবময় এবং তিনিই সমস্ত তেজের রাশি এবং কাল ও কাল- 
প্রবর্তক । ৫৯। এই সূর্য্যলোক-নিবানী সারাসার-বিবেচকগণ, সূর্য্যকে উদ্দেশ করিয়া, 
এই বাক্য বলিয়া থাকেন, “এই দেব সমস্ত দিক্‌ ব্যাণ্ড করিয়া রহিয়াছেন, ইহার 
জন্ম ন।ই, ইনিই গর্ভে অবস্থান করিয়া থাকেন, ইনিই জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই 
জন্মগ্রহণ করিবেন, ইনিই সমস্ত পদার্থ ব্যাঁপিয়া অবস্থান করেন, এবং ইহার মুখ 
সন্বদিকেই বর্তমান রহিয়াছে”! ভে বিপ্র! যে সমস্ত ব্রাঙ্ষণ অতক্দ্রিত হইয়া, 
এই সূর্ধ্য-সুক্তের দ্বার! সূর্ধ্যদেবের আরাধনা করেন, তীহার! ূর্ধোর স্য/য় তেজঃশালী 
হইয়া থাকেন । ৬০-৬২। 

পুষ্যা, হস্তা, মুল! ও উত্তরাষাট়া নক্ষত্রযুক্ত রবিবার, যে কার্য কর! যায়, 
সূদ্যদেৰ তাহার ফন প্রদান করেন, কদাচ তাহ! অন্যথা হয় না। ৬৩। যে ব্যক্তি, 
পৌধমাসে রবিবারে সুর্য্যোদয়ের সময় স্নান করিয়া, কাম-ক্রোধবর্জিজ ত-চিত্তে, 
শ্রদ্ধা ও ভক্তিনহকারে, সূর্য্যের উদ্দেশে দান, হোম, জপ এৰং পুজা! করে, সে 
ব্যক্তি তেজন্বী ও ভে।গশালী হইয়া অপ্সরাগণের সহিত এই সুর্য্যলোকে অবস্থান 
করে। যে সমস্ত সদাচারী ব্যক্তি মকর; কর্কট, তুলা, মেষ, ধনু, মিথুন, কন্যা, 
মীন, বুষ, বৃশ্চিক ও কুস্তনংক্ঞান্তিতে মহাদান প্রদান করেন, এবং স্বতমিশ্রিত 
তিলের দ্বারা হোম করেন ও ব্রাঙ্গণগণকে ভোজন করান, পিতৃগণের উদ্দেশে 
শ্রাদ্ধ করেন এবং মহাপুজার অনুষ্ঠান এবং মহামন্ত্র জপ করেন, সেই ব্যক্তি 
সূর্য্যের ম্যায় তেজস্বী হইয়া, এই সূর্যালোকে বাস করেঁন৭' যাহারা সংক্রান্তিত্ে 
সূর্যের আরাধন| করেন, তাহার! কদাচ দরিদ্র, ছুঃখী, ব্যাধিযুক্ত, কুরূপ বা 
হতভাগ্য হন ন[। ৬৪-৬৯। সংক্রান্তিত্রে যাহার! দান কিন্বা তীর্থজলে স্নান 
করে না এবং কপিল। গোর স্বৃতের দ্বার। আপ্লত তিলসমুহের দ্বার! বিশেষ খোঁম 
করে না, তাহাদিগকেই জীর্ণবন্ত্রে, বিকৃত আনন ও বিকৃত নয়নে, দ্বারে দ্বারে 
দেও দেও বলিয়! ঘুরিয়৷ বেড়াইতে দেখ। যাঁয়। ৭০-৭১। কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য- 
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গ্রহণের সময় যে ব্যক্তি, গুপ্টা প্রমাণ কাঞ্চন দান করে; পুণ্যশীল সেই ব্যক্তি, 
এই সূর্যযলোকে বাস, করে। ৭২1 সূর্য্য গ্রহণের সময় সমস্ত" জল গঙ্গাজলের 
সমান, সমস্ত ব্রাঙ্গণ ব্রহ্মার সমান এবং সমস্ত দান স্বর্ণদানের সমান হয়। ৭৩। 
সুরধ্যগ্রহণের সময় যে সমস্ত দান, জপ, হোম, স্নান বা! অন্য প্রকার সৎ্কন্মের 
অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার দ্বারা সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হইয়! থাকে, রবিবারে সংক্রান্তি 
অথব। সূর্ধ্য গ্রহণ হইলে, তাহাতে যে পুণ্য অজ্জন কর! যাঁয়, সেই পুণে) এই 
সূর্যালোকে বাঁস হয়। যষ্টী বা সপুমীযুক্ত রবিবারে যে সতক্রিয়া করা যায়, 
এই সূষ্যলোকে আনিয়৷ তাঁহার ফলভোগ হইয়া থাকে । ৭৪1৬। হংস, ভানু, 
সহআংশু, তপন, তাপন, রবি, বিকর্তন, বিবন্বান্‌, বিশ্বকর্মা, বিভানস্্, বিশ্বরূপ, 
বিশ্বকর্তা। মান্তু, মিহির, ন্মংশুমান্, আদি হয, উষ্গু) সূর্য্য, অরধ্যমা, ব্রধ। দিবাকর, 
দ্বাদশাতা!, সপ্তহয়, ভাক্কর, অহস্কর, খগ, সুর, প্রভাকর, লোকচক্ষু* গ্রহেশ্বর, 
ত্রিলোকেশ, লোকসাক্ষী, তমোরি, শাশ্বত, শুচি, গভস্তিহস্ত। তীব্রাংশডঃ তরণি। 
স্বমহঃ) অরণি, দ্ুযুমণি, হরিদর্শ, অর্ক, ভানুমান, ভয়নাশন, ছন্দোশ্ব। বেদবেছ্া, 
ভাম্বান, পুষা, বুধাকপি, একচক্ররথ, মিত্র, সন্দেহারি, তমিঅ্বহ!) দৈত্যহা, 
পাপহর্তা, ধর্ম, ধর্মপ্রকাঁশক, হেলিক, চিত্রভান্ব, কণিত্ব, তার্ম্যবাহন, দিকৃপতি, 
পল্পিনীনাঁথ, কুশেশয়কর, হরি, ঘন্মরশ্মি, ছুনিরীক্ষ, চণ্ডাংশ এবং কশ্যপাতমজ, 
সুর্যের এই মগ্ততি সংখ্যক নামের প্রতোকের আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব 
যোগ করিয়া, সুর্ধ্যকে পুনঃপুনঃ অবলোকনকরতঃ জানুদ্ধয় ভূমিতে রাখিয়া, 
করবীর প্রভৃতি পুষ্প, রন চন্দন, দুর্বব1 'ও অক্ষতঘটিত অর্ধ্যের সহিত জল-পরিপুর্ণ 
শি্মল তাত্রপাত্র দুই হস্তে গ্রহণপূর্ববক সেই পাত্র মস্তকের নিকট লইয়া গিয়া, 
সূর্ধ্যকে ধ্যানকরতঃ, প্রত্যেক নাম উচ্চারণানস্তর অপন্যচিত্ত এবং অনন্থদৃষ্টিতে, 
উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সূর্যকে অর্ধ্য প্রদান এবং প্রতোক বার নমস্কার করিলে; 
মনুষ্য কখন দরিদ্র কিন্ব। ছুঃখভাগী হয় না এবং বিণ! ওষধে, বিনা বৈদ্ভে ও 
বিনা পথ্য-সেৰায়, জন্মান্তরাজ্ভজিত ঘোরতর ব্যাধিসমূহ হইতে নিম্মুক্ত হয়, আর 
ব্থাসময়ে নিধন প্রাপ্ত হইয়া সূর্যযলোকে গমন করে। ৭৭-৯১। হে সাধুশ্রেন্ট ! 
মহাতেজের আলয় এই সূর্বযলোকের কিয়দ্ংশ মাত্র কথিত হইল, এই লোকের 
বিস্তৃত বিবরণ কেই বা জানে ? 

শিবশশ্মা এই সমস্ত পবিত্র কথ। শ্রবণ করিয়া গমন করিতে করিতে, ক্ষণমধ্যে 
মহেন্দ্রের পুরী দেখিতে পাইলেন । ৯২-৯৩। 

অগস্ত্য কহিলেন, অপ্পরালোক-বর্ণনের সহিত এই সূর্য্যলোক-বর্ণনকথ। শ্রবণ 
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চিনির িরিরি ররর লসটার উনি কিনি টি 
করিলে, মনুষ্য কখন দরিদ্র হয় না এবং অধন্মে প্রবৃত্ত হয় না, বেদপাঠের তুল্য 


পুণ্যফলদায়ক এই উত্তম কথা সর্দবদা ব্রাঙ্গগগণের শ্রবণ করা কর্তৃব্য'। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রি় ও বৈশ্য এই কথ। শ্রবণ করিলে, সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া, এই 
সুষ্যলোকে উৎকৃষ্ট গতিলাত করিয়। থাকে । ৯৪-৯৬। 
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শিবশ্্। কহিলেন, এই যে সম্মুখেই অবস্থিত অতি উৎকৃষ্ট এবং নয়নানন্দ- 
বিধায়িনী পুরী আমারু মনকে অতিশয় আনন্দিত করিতেছে, এই পুরীর কি নাম 
এবং ইহার অধীশ্বরই ব কে ?১। গ্ণদ্ধয় কহিলেন, হে শিবশন্মন্‌ ! যাবতীয় 
তীর্ঘের ফল একমাত্র তুমিই ভোগ কাপিতেছ বটে ! -হে মহাভাগ ! এই পুরীর 
অধাশ্বর সহঅ্লোচন ইন্দ্র, হে বিপ্র! পুণ্যবান জীব এই লোকে অতি আনন্দে 
কাল অতিবাহিত করেন, বিশ্বকম্ম/। অতি মহত্তপোবলে, এই পুরীকে নিণ্মাণ 
করিয়াছেন। হেবিপ্র! এই নগরীস্থিত অক্রালিকারাজি নানাবিধ স্ফটিকাদি 
ধবল পদার্থের দ্বারা শিশ্মিত থাকাতে, দিবাতাগেও এই পুরী চন্দ্রকিরণরাজির 
গ্রভাসমুহেই যেন বিরাজিত থাকে বলিয়। বোধ হয়। ২৩। অমাবস্যার রাত্রিতেও, 
উদ্দ্বল কান্তিময় সৌধশ্রেণীর প্রভায় আলোকিত এই পুরীকে দর্শন করিলে 
বোধ হয় যেন, চন্দ্রম1 অমাবগ্ডাতিথিতে শ্বয়ং বিলীন হইয়াও নিজকান্ত। 
জ্যে।তন্(কে এই পুরীতে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়। দিয়াছেন । ৪। 

এই ইন্দ্রপুরীতে গৃহসকলের ভিত্তি অতি বিশদ প্রভ, স্ফ্টিকাি পদার্থের হবার! 
নিশ্মিত থাকাপ্রযুক্ত, মুগ্ধস্বভাবা-ন্ত্রা, গৃহ-প্রবেশকালে * ভিত্তি-প্রতিবিশ্বিত নিজ 
মুণ্তি অবলোকন করিয়। ভ্রান্তিবশতঃ দপত্বা গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছে ইহা 
ভাবিয়া, আর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করে না। ৫। এই বৈজয়ন্তীধামে অনেক 
অষ্ট।লিক! নীলমণি দ্বার! নিশ্মিত, সুতরাং এ সকল গুহের নীলবর্ণ প্রভায় এই 
নগরী সর্ববদ| বিচিত্র শোভ। পাইতেছে, এই সকল নীলবর্ণমণি-নির্নদিত অট্টালিকা 
শ্রেণী বিলোকন করিয়। বেধ হয় যেন, মন্ধকার দ্রিবাভাগেও স্বীয় নীলকান্তি, 
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এঁ সকল গৃহে রঙ্গ! করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছে । ৬। এই নগরীতে 
'চন্দ্রকান্ত মশিরাশি হইতে যে সকল নির্ম্লনা্র ক্ষরিত হয়, লোকদমুহ কলসপুর্ণ 
করিয়। মেই সকল জল গ্রহণ করিয়া থ।কে, স্থতবাং তাহাদের আর নদী প্রভৃতির 
জলে অভিলাষ থাকে না। ৭। এই পুরীতে তন্তুবায় অথবা ন্বর্ণকারসমুহ বাস 
করে না, কারণ এখানে একমাত্র কল্পবৃক্ষই নকল লোকের বিচিত্র প্রকার চেলবস্ত 
ও সর্বপ্রকার অলঙ্কার প্রদান করিয়া থাকে ।৮।॥ এই পুরীতে চিন্তাবিষ্ঠা- 
বিশারদ গণকসমুহ বাস করেন না, কারণ পুরীর অধিষ্ঠাত্রী চিন্তামণি-দেবতা, 
এই পুরীস্থিত নিখিল ব্যক্তিরই সর্বপ্রকার শুভ গণনা করিয়া দেন।৯। এই 
পুরীতে রসকর্ম্ন-বিচক্ষণ সুপকারগণ বাঁস করে না, কারণ একমাত্র কামধেনুই 
এখানে সর্ব প্রকার. রস প্রদান করিয়া থাকেন। ১০। সকল অশ্বগণের মধ্যে, 
যে অশ্বের উন্নত কীর্তি সর্ববাপেক্ষ। অধিকভাবে বিখ্যাত, সেই পুরুষপ্রম্াণ 
হইতেও উন্নত অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্ৈশ্রবাঃ, এই লোকেই অবস্থান করিতেছে। ১১। 
গমনশীল স্ফটিকরাশির ন্যায় উদ্জ্বলবর্ণ চারিটা দন্তদ্ধরা শোভমান করিশ্রেশ্ঠ 
এরাবত, এইখানেই বিরাজমান, সেই এরাৰতকে দেখিলে বোধ হয় যেন, দ্বিতীয় 
কৈলাসগিরিই এখানে শোভ। পাইতেছে। ১২। বৃক্ষরত্ব পারিজাত এবং স্ত্রীরত্ব 
উর্ববশী এইখানেই বিরাজমান রহিয়াছে, বনরত্র নন্দনকানন এবং সকল জলাশয়- 
সমুহের রত্বতূতা মন্দাকিনীও এইখানে বিষ্কমান রহিয়াছেন। ১৩। বেদে 
্রয়ন্ত্রিংশৎকোটাসংখ্যক যে সকল দেবগণের বিষয় কীত্তিত আছে, সেই 
সকল দেবগণ প্রত্যহই, এখানে ইন্দ্রের সেবা করিবার অবসর প্রতীক্ষ। 
করিতেছেন । ১৪। 

স্বর্গমধ্যে ইন্দ্রপদের তুল সৌভাগ্যসুচক আর অন্য কোন পদই নাই। 
ব্রিলোকমধ্যে যতপ্রকার এশ্বর্ধ্য বিছ্মান আছে, ইন্দ্রপদের সহিত সেই সকলের 
তুলন। হইতে পারে না । ১৫1 সহস্র মশ্বমেধ যজ্জের ফল বিনিময় করিলে, যে 
পদ্লাভ করিতে পার! যায়, সেই ইন্দ্রপদের সদৃশ সম্দ্ধিশলী এবং পবিত্র পদ 
আর কি হইতে পারে ? 3৬। বহ্ছি, যম, নির্ধতি, বরুণ, ঝায়ু এবং কুবের প্রভৃতি 
দিক্পালগণের, যথাক্রমে অচ্চিত্মতী, সংযমনী, পুণ্যবতী, অমলাবতী, গন্ধবতী ও 
অলকেশী নামে যে পুরীপকল বন্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে কোন পুরীই 
এঁশ্বধ্যরাশিতে স্বগের সমকক্ষ নহে। ১৭। 

ওই দেখ, তোমার সম্মুখে সহত্রাক্ষ দেবরাজ ইন্দ্র বর্তমান রহিয়াছেন, ইস্(রই 
নাম শতমন্ুযু এবং ইহাকে লোকে দিবস্পতি বলিয়। থাকে । ১৮। অন্থ সাতজন 
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লোকপাল সবর্বদাই ইহার সেবা করিয়। থাকেন, এবং নারদাদি মুনিশ্রেষ্ঠগণ পর্বব 
সময়েই আশীর্ব্বাদের দ্বারা ইহাকে সম্মানিত করিয়! থাকেন। ১৯।' এই দেবরাজ 
ইন্দ্র স্থিরভাবে অবস্থান করিলে, সকল ভুবনই স্থৈর্যলাভ করিয়া থাকে, 'এই 
মহেন্দ্রের পরাজয় হইলেই ত্রিলোকও পরাজয় প্রাপ্ত হয়। ২০। কত দনুজ, 
দৈত্য, মানব, গন্ধররব) বক্ষ ও রাক্ষলগণ, এই ইন্দ্রপদের প্রার্থী হইয়া, উগ্রসংযমের 
সহিত উতকট তপস্তা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ২১। এই ইন্দ্রপদের 
এশর্্যলাভেচ্ছায়, সাগরাদি মহীপালগণ, অনন্ত যত্বুসহকারে অশ্বমেধযণ্ডের 
অনুষ্ঠান করিয়। গিয়।ছেন। ২২। পৃথিবীতে যে ব্যক্তি, নির্বিশ্বে একশত অশ্ব 
মেধষজ্জের সমাপ্তি করিতে সক্ষম হয়েন, সেই জিতেক্দ্রিয় ব্যক্তিই অমরাবতীতে 
ইন্্রীনীকে লাভ করিতে পারেন । ২৩। যে সকল মহীপাল নির্বিস্বে শত অশ্বমেধযঞ্ত 
সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহ।রাও এই অমরাবতীতে বাঁদ করিতেছেন, ভূতলে 
যে সকল ব্রাঙ্ষণগণ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠঠন করেন, তাহার।ও 
দেহান্তে এই লোক, প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। ২৪। যে সকল ব্যক্তি তুলাপুরুষা দি 
ষোড়শ প্রকার মহাদান করিতে সমর্থ হন, সেই নিশ্মলশ্ব ভাব ব্যক্তিগণ এই অমরা- 
বতী লা করিতে পারেন। ২৫। ধাঁহার! সত্যবাক্য বলিতে কুস্তিত নহেন, ধাহার৷ 
ধৈর্যশালী, রণক্ষেত্রে ধীঁহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না ও ষাহার। যথার্থ পরাক্রম- 
শালী, সেই সকল ভূপতিগণ রণক্ষেত্রে দেহত্যাগান্ডে এই জমরাবতীতে আগমন 
করেন। ২৬ । এই অমরাবতীতে যঙ্ঞকম্ম-বিশারদ যাজ্ঞকগণ বাস করিয়া 
থাকেন। এই অমরাবতীর স্থিতি তোমার নিকট সংক্ষেপে কার্তন করিলাম । ২৭। 

এই দম্মুখে অচ্চিম্মতী নানী পুরী শোভ| পাইতেছে, অগ্নি এই পুরীর অধীশ্বর, 
যে সকল ব্যক্তি অগ্নির সেবক এবং সুব্রত, তাহারাই দেহান্তে এই পুরীতে বাস 
করিতে সমর্থ হয়েন। ২৮। যে সকল স্থিরবুদ্ধি এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ অথব! 
ম্্রীগণ অগ্িপ্রবেশ করেন, তাহার! সকলেই দেহান্তে অগ্নির ন্যায় কান্ডিলাভ করয়। 
এই লোকে বাস করিয়। থাকেন। ২৯। হার! অগ্নিহোত্রযগ্ঞনিরত» যাহার! 
সামিকব্রথচারী এবং যে সকল ত্রান্ষণগণ পঞ্চাগ্লিব্রত করেন; তাহার! দেখাস্তে 
অমির ন্যায় তেজঃল৷ভ করিয়॥ এই অ্চিত্মতী পুরাতে বান করেন।৩০। যে 
ব্যক্তি শীতকালে ব্রহ্ষণাির শীত নিবারণার্থে অগ্নিসেকের জন্য কান্ঠভার প্রদান 
করেন, কিম্বা লৌহাদিনিশ্মিত অগ্নিপাত্র প্রদ্ধান করেন, তিনি দেহান্তে এই পুরীতে 
অগ্নির নিকটেই অবস্থান করিতে পারেন। ৩১ । যেব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে অনাথ 
স্বতব্যক্তির অগ্নসংস্কার করেন, অথব! নিজে অসমর্থ হইলেও অন্ককে সেই কন্মে 
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প্রেরণ,করেন, সেই ব্যক্তি আগ্নলোকে অতি সম্মানের সহিত কালযাপন করেন। 
৩২। যে পুণাত্ন। ব্যক্তি, মন্দাগ্নি ব্যক্তির, জঠরাম্ি বৃদ্ধির নিমিত্ত আগ্নেয় ওষধ 
'প্রদদীন করেন; তিনি বহুকাল এই অগ্নিলোকে বাস করিতে পারেন। ৩৩। যে 
যজ্জের সাধক দ্রব্যনি5য় কিন্ব। ষজ্ঞপিদ্ধির নিমিত্ত ধন, আপনার সামর্থ্যানুসারে 
প্রদান করিয়া থাকেন, তিনি দ্েহান্তে এই অগ্নিপুরীতে বাস করিতে 
পারেন। ৩৪1 

একমাত্র অগ্নিই ব্রাঙ্ধণগণের সর্বেরাভ্তম মুক্তির সাধক, অথবা একমাত্র অগ্নি 
তাহাদের গুরু; দেব, ব্রত এবং তীর্থ । একমাত্র অগ্নির সাহায্যে ব্রাঙ্মণগণের সর্ববা- 
তীষ্ট লাভ হইয়া! থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৩৫। জগতে যত কিছু অপ- 
বিত্র পদার্থ আছে, সে.সমুদ্য়ই একমাত্র অগ্নির সম্পর্কেই পবিত্রতা লাভ করিয়। 
থাকে, এই জন্যই অগ্নির “পাবক” এই নাম হইয়াছে । ৩৬। যে ব্রাঙ্গণ সমগ্র 
বেদর্থ অবগত হইয়াও, অগ্নিকে পরিত্যাগপুর্ববক অন্য দেবতাকে শ্রদ্ধ। করে, 
তাহাকে কখনই বেদজ্ঞ বল! যায় না। ৩৭। এই অগ্নিদেবই প্রাণীগণের সাক্ষাৎ 
অন্তরাত্মাম্বরূপ, এই অগ্মির্দেব স্ট্রীগণের জঠরমধ্যস্থিত ভক্ষিত মাংসকে পাক করেন 
কিন্তু তাহাদের কুক্ষিস্থিত জগায়ুমধ্যস্থ জীবকে রক্ষাই করিয়া থাকেন। ৩৮। 
এই অনল-ুত্তি সকলের প্রত্যক্ষ, মহাদেবের অন্যতম তেজোময়া মুর্তি, এই মুত্তি 
বিশ্বনংসারের স্থজন, পালন ও লয় করিতে সমর্থ, জগতে এমন কোন্‌ পদ।র্থ আছে, 
যাহ। এই অনলরূপ! শান্তবীমুর্তির অভাব হইলে অবস্থান করিতে পারে ?। ৩৯। 
এই চিত্রভানু (অগ্নি) সাক্ষা্ড ব্রিভুবনেশ্বর ভগবানের নেত্র-স্বূপ, এই গাঢ় 
আন্ধকারময় ভুবনে অগ্নি ভিন্ন আর কোন্‌ পদার্থ, পদার্থ প্রকাশ করিতে অম্্থ 
হইতে পারে 11৪০ । দ্বৃত-প্রদীপ, নৈবেছ, দুগ্ধ, দধি, ঘুত এবং গুড়াদি যত 
কিছু দেবগণের ভোগের বস্ত আছে; তাহা অগ্নিভুক্ত হইলেই দেবগণ এহণ করিতে 
সমর্থ হয়েন, অতএব সকল দেবই অগ্নির অপেক্ষ! করিয়। থাকেন। ৪১। 

শিবশশ্মা কহিলেন, এই আগ্রদেব কে? এবং ইনি কাহার পুু্র, এবং কি 
প্রকারেই বা ইনি এই আগ্নেরপদ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহ। আমার নিকটে 
আপনার! কীর্তন করুন। ৪২। গণদ্ধয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ শিবশশ্মন্‌।; ইনি 
কে এবং কি প্রকারে এই অষ্চিত্মতী পুরী লাভ করিতে পারিয়াছেন ও ইনি কাহারই 
বা তনয়, এই সকল বিষয় আমরা যথাঁষথ বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ 
কর । ৪৩। 

পুরাকালে নম্ম্দীতীরে নর্ম্মপুর নামক এক মনোহরপুরীতে বিশ্বানর নামক এক 
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জন শিবভক্ত ও পুণ্যাত্ব। মুনি বাধ করিতেন । 8৪ | এ বিশ্বানর মুনি, ব্রঙ্গচধ্যা শ্রমে 
নিষ্ঠ।বান্‌, সর্ববদ| যজ্ঞনিরত, অঠি পবিভ্রম্বভাঁৰ এবং শাণ্ডিল্যঞ্জেত্রীয় বলিয়! 
পরিচিত ছিলেন, মেই বশী বিশ্বানরমুনি সর্বথাই ব্রক্ষতেজে - নিধিরপে বর্তম্মীন 
ছিলেন। 8৫। অখিল শাস্ত্রের বিজ্ঞাত এবং লৌকিকশান্ত্রে বিশারদ মুনিশ্রেষ্ট 
মহাত্বা। বিশ্বানর, এক দিবস বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যানকরতঃ চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন যে, চারিটী আশ্রমের মাধ্যে কোন্‌ আশ্রমটী সজ্জনগণের সর্ববাঁপেক্ষা অধিক 
শ্রেয়ঃস্কর এবং কোন্‌ আশ্রমটীকে সমাক্‌ প্রকারে নিম্পা্িত করিতে পারিলে, 
ইহকালে এবং পরকালেও স্থখলাভ হইতে পারে । ৪৬-৪৭1 এইটা শ্রেয়ঃ অথবা 
এইটী সুখকর অথনা ইহাই সর্ববাঁপেক্ষ। মঙগলকর, এইরূপে প্রত্যেকটার বিষয় 
গাঁলোঁচনা করিয়া, পরে বিশ্বানর গাহস্থ-অ।শ্রমেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 
৪৮ | বিশ্ব(পর স্থির করিলেন যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বান প্রস্থ ব! ভিক্ষুক এই চারি 
প্রকার আশ্রমিগণেরই, গুহস্থাশ্রমীই আশ্রয়স্থল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
৪৯। দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ এবং তিষ্যগগণ সকলে একমাত্র গৃহস্থকে 
অবলম্বন করিয়া, জীবনযাত্র। নির্ববাহ করিয়। থাকেন। স্থৃতরাং গৃহাশ্রমী সকল 
আাশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ট । ৫০। 

স্নান, আনুতিপ্রদান এবং বিধিবিহিত দান না করিয়! যে গৃহস্থ তোজন করে, 
সেই গৃহস্থ দেবাঁদর নিকট খণী হইয়া অন্তকাঁলে নরকপ্রাপ্ত হয়।৫১। যে 
বাক্তি স্নান না করিয়! ভোজন করে, সেই ব্যক্তি মল আহার করে, যে ব্যক্তি জপ 
না করিয়। গহার করে, সেই ব্যক্তি পুয ও শোণিতাহ।রী বশিয়! গণ্য, হোম ন! 
করিয়। ষে গৃহস্থ ভোজন করে, সে গৃহস্থ কৃমিসযুহ আহার করে, যে ব্যক্তি অতিথি 
প্রভৃতিকে অন্নাদি না দিয়াই শ্বরং আহার করে, সে ব্যক্তি বিষ্ঠাভোজী তাহাতে 
আর সংশয় নাই। ৫২। গৃহস্থাশ্রমে যে একার প্রতারণাশুন্ত ব্রহ্মচর্ধ্য অনুষ্ঠিত 
হইতে পারে, চঞ্চল বব্রক্মচারীতে তদৃশ ব্রহ্মচধ্য হইবাঁর নম্ভাবন| কি ?। ৫৩। 
হঠাৎ অথব| লোকভয়ে কিন্ব। স্বার্থবশতঃই, যদি কোন ব্রঙ্গচারী মনে মনে কোন 
দুষিত বিষয়ের সংকল্পমাত্রও করেন, তাহ! হইলেও তাঁহার শনুষ্ঠিত ব্রঙ্গচর্ষ্য স্মলিত 
হয়। ৫৪। পরদারপরিত্যাগী এবং খতুকালেই স্বদারনিরত থাক। প্রযুক্ত, ধণ্ম্শীল 
গৃহস্থই ব্রহ্মচারী বলিয়। মভ্ভিহিত হইয়। থাকেন । ৫৫1 যে গৃহস্থের কাম ঝা 
ক্রোধ নাই, যিনি রাগ-দ্বেষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, ঘিনি সাগ্নিক এবং সদার, সেই 
গৃহস্থ বানপ্রস্থ হইতেও সন্ম!নের পাত্র। ৫৬। যে ব্যক্তি কথঞ্চিৎ বৈরাগ্য বশতঃ 
গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, মনে মনে গৃহধন্ম সমূহকে আসক্তির সহিত স্মরণ 
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করে, সে ব্যক্তির উভয়দিকই ভ্রষ্ট হয়, কারণ দে গৃহস্থ নহে এবং বানপ্রস্থও 
নহে। ৫৭। --যে গৃহস্থ, অযাচিত বৃত্তির দ্বার জীবনযাত্র! নির্ববাহ করেন, এবং 
খিনি, যে কোন পদার্থে ই তুষ্ট থাকেন, সেই গৃহস্থ ভিক্ষুক হইতেও সম্মানের পাত্র। 
৫৮। বে পদার্থ বর্তমানে দুর্লভ ও ভবিষ্যতেও যাহ। দুষ্প্রাপ্য, যতি ধদি সেই 
পদার্থ ভিক্ষা! করেন এবং যদি আহারে সন্তোষ প্রকাশ ন। করেন, তাহা হইলে 
তিনি পতিত হইয়। থাকেন। ৫৯। 

দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিশ্বানর মনে মনে এই প্রকার গার্স্থাধর্ম্ের গুণাগুণ বিচার করিয়া, 
মল্প দিনের মধ্যে মাপনার যোগা, সৎকুলোস্তব! এক কন্যার যথাবিধি পাণিগ্রহণ 
করিলেন। ৬০ । 

বিশ্বানর, এ দারপরিগ্রহ করিয়া যথাবিধি অগ্নিসেবা এবং পঞ্চযজ্ঞ্ধের বিধান 
করিতে লাগিলেন এবং এপ্রতিদ্িন বেদোক্ত ষটকর্দ্মের বিধান করিয়। দেব, পিতৃ 
ও অতিথিগণের শ্রীতিসাধন করিতে লাগিলেন । ৬১॥ পরস্পর স্ত্রীপুরুষের 
অসস্কোচে এবং উভয়েরই আনুকুল্যে বিশ্বানর, সংষমসহকারে, যথাসময়ে ধর্ম, 
নর্থ ও কাম অভ্জনকরতঃ কালযাপন করিতে লাগিলেন । ৬২। কম্মকাণ্ডবিশারদ, 
বিশ্বানর, পুর্ববাহ্ে দেবকর্ম্ম, মধ্যান্ে মনুষ্যারাধনা ( অতিথি-সেবনাদি ) এবং 
তপরান্ছে পিতৃকণ্ম শ্রাদ্ধাদি করিতেন। 

এই প্রকাঁরে বহুকাল অতীত হইলে ব্রক্ষণশ্রেষ্ঠ বিশ্বানরের পত্রী, স্ুব্রতা 
শুচিম্বতী র্গসাধন স্বকীয় সন্ততির অন্কুরমাত্রও অবলোকন করিতে ন| পাইয়া, 
নি স্বামী বিশ্বানরকে প্রণিপাতপুর্বক এই মঙ্গলজনক বাক্য বিজ্ঞাপন করি- 
লেন। ৬৪-৬৫। শুচিক্মভী কহিলেন, আধ্যপুত্র! প্রাণনাথ ! আর্ধ্যধিষণ ! 
আপনর চরণাচ্চনার বলে এই সংসারে আমার কেন পদার্থই দুর্লভ নাই। ৬৬। 
আরধ্যপুত্র! ভ্ত্রীগণের অভিলষণীয় যে সকল ভোগ আছে, তাহা মাপনার 
প্রপাদে আমি যথেষ্ট প্রকারে অনুভব করিয়াছি। প্রসঙ্গাধান সেই সকল ভোগ্য 
বস্তুর বিষয় উল্লেখ করিতেছি, যথাঃ মনোহর বস্ত্রনিচয়। স্থন্দর গৃহ, শোভন শষ্য; 
উম পরিচারিকা, মালা, তাশ্বুল, অন্ন ও পানীর দ্রব্য, স্বধন্ম্মনিরত সধবা, স্ত্রীগণের 
এই আট প্রকার ভোগ, আপনার কপার আমার সম্পূর্ণদপে লাভ হইয়াছে। 
৬৭-৬৮। হে নাথ! কিন্তু আমার একটা প্রার্থনা বহুদিন হইতেই মনোমধ্যে 
আবস্থান করিতেছে এবং এ প্রার্থনার বিষয় পদার্থ, গুহস্থগণের পাঁওয়া৷ উচিত, 
স্থতরাং আমার এই প্রার্থনার বিষয়টা আপনার প্রদান করিতে হইবে। ৬৯। 

বিশ্বানর কহিলেন, ময়ি প্রিয়হিতৈষিণি | নুশ্রো।ণি! তোমাকে আমি কোন 
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পদার্থ না দিতে পারি, অগ্নি মহ!ভাঁগে ! তুমি প্রার্থনা কর আমি অবিলম্বেই তাহ! 
প্রদান করিব। ৭০। হে কল্যাণি ! সর্ববমঙ্গলক।রী মহেশ্বরের প্রসাদে, মর্তে, 
কিন্যা স্বর্গে কোন পদার্থই আমার দুর্লভ নহে । ৭১। 

পতির এবম্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃষ্টবদন! পতিত্রত শুচিম্মতী এইরূপ 
বলিলেন যে, অয়ি নাগ! আমাকে যদি বর প্রদান করিতে আপনার অভিলাষ 
হইয়! থাকে এবং আমিও যদি বরলাঁভের যোগ্য হইয়া থাকি, তবে আর অন্ত 
কোন বর প্রীর্থনা করি না, কেবলমাত্র গামাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি 
মহেশ্বরসদৃশ পুত্র লাভ করিতে পারি। ৭২-৭৩। 

শুচিম্মতীর এই একার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিশ্বানর ক্ষণকাল সমাধি অৰলম্বন- 
পূর্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, অহো ! এই আমার স্ত্রী কি অতি হুর্লভ 
পদার্থের প্রার্থনা করিল ! হাঁয় এই নিষয় আমার মনোরথ পথ হইতেও দুরবন্তী, 
অথবা ইহাই হইবে, সেই বিশ্বনাথ সকলই করিতে পারেন। সেই বিশ্বনাথ শল্তৃ- 
বাক্যস্বরূপে ইহার মুখে অবস্থান করিয়া এই প্রকার প্রার্থনা করিয়াছেন, এ বিষয় 
উপেক্ষা, করিতে কোন্‌ ব্যক্তি সক্ষম, অতএব ইহা নিশ্চয়ই সফল হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ৭৪-৭৬। ০ 

এক-পত্বী-ব্রতে অবস্থিত শ্রীমান্‌ বিশ্বীনরমুনি এই প্রকার চিন্ত! করিয়া, 
নিজ কান্ত। শুচিম্মতীকে কহিলেন, “অয়ি কান্তে! তোমার কামন। সফল 
হইবে” । ৭৭। 

এই প্রকারে নিজ পত্বীকে শাশ্বাস প্রদান করিয়া, বিশ্বানর মুনি যেখাঁনে 
সাক্গাড কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর বিরাজমান; সেই কাশীপুরীতে তপস্তা করিবার নিমিত্ত 
মন করিলেন। ৭৮1 অনস্তর বিশ্বানরমুনি সত্বর বারাণমীতে আগমনকরতঃ 
মণিকণিকাঁ দর্শন করিয়া, শত জন্মান্তরের অদ্দ্তত ত্রিবিধ তাপহেতু পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করিলেন । ৭৯ । তঙুপরে বিশ্বেশ্বর প্রমুখ শিবলিজসমুহকে দর্শন এবং 
সকল বাপী, কূপ ও সরোবর প্রভৃতি পুণ্য-কুণ্ডে স্নান করিয়া, সকল বিনায়কগণ 
এবং সকল গৌরীকে প্রণামপুর্ববক, পাপতক্ষণনামক' রলীলভৈরবকে পুজ! এবং 
দণ্ডনায়কপ্রমুখ গণসমুহকে যত্বের সহিত স্তুতিকরতঃ) আর্দিকেশবপ্রমুখ কেশব- 
মুদ্তিসমুহকে পরিতোধিত এবং পুনঃ পুনঃ লোলাকপ্রমুখ ূর্য্গণকে প্রণাম করিয়া 
এবং ণিরালস্যভাবে সর্ণতীর্ঘে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুপ্রানান্তে, বিশ্বানরমুনি 
সহজ যতি ও বিপ্রগণ.ক ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত কারলেন এবং যোড়শোঁপচার- 
পৃজার দ্বারা তক্তিভাবে মহালিজ মকলকে অর্চনা করিলেন । ৮০-৮৪। 

১৩ 
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এই প্রকার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া, বিশ্বানর বারম্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন 
যে, “কোন শিবলিঙ্গ সত্বর সিদ্ধি প্রদান করিতে সক্ষম এবং কাহারঝ 
উপাসন! করিলে, আমার এই সমন্তানকাঁমনার তপস্ত। নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে ? ৮৫। শ্রীমদোক্কারনাথ, কাঁলেশ, বৃদ্ধকাঁলেশ, কলশেশ্বর, কেদারেশ, 
কামেশ, চন্দ্রেশ, বা ত্রিলোচন অথব| জন্মুকেশ কিন্ব। জেষ্টেশ অথব| জৈগীষন্যেশ্বর 
নামক কোন্‌ শিবলিঙ্গের উপাসনা করিলে সত্বর সিদ্ধিলাভ হইবে ?৮৬। 
দশীশ্বমেধেশ্বর, ঈশানেশ্বর, দ্রেমিচণ্ডেশ, দৃক্ধেশ, গরুড়েশ, গোকর্ণেশ, গণেশ্ব৭, 
ঢুণ্য্যাশাগজসিদ্ধ, ধর্মেশ, তাঁরকেশ্বর, নন্দিকেশ, নিবাসেশ, পত্রীশ, প্রীতিকেশ্বর, 
পর্বতেশ, পশুপতীশ্বর, ক্রন্দেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, বুহস্পতীশ্বর, বিভাগ্েশ্বর, ভার- 
ভূতেশ্বর, মহাঁলন্মনীশ্থর, মরুত্তেশ, মোক্ষেশ, গলেশ, নর্দদেশ্বর, মার্কগেশ্বর, 
মণিকর্ণীশ মথব! রত্বেশ্বর কিম্বা যোগিনী-গীঠ, ইহার মধ্যে কোনটী, শীঘ্র সাধক- 
গণের সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন | ৮৭-৯২। যামুনেশ, লাঙ্গলীশ, শ্রীমদ্বিশ্রেশ্বর- 
প্রভু, অবিমুক্তেশ্বর, বিশালাক্ষীশ্বর, ব্যাপ্বেখ্বর, বরাহেশ, ব্যাসেশ, বুষভধবজ, 
বরুণেশ, বিধীশ, বগিষ্টেশ্বর, শনীশ্বর, সোমেশবর, ইন্দেশ্বর, স্বলীনেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, 
হরিশ্চন্দ্রেশ্বর,  হরিকেশেশ্বর, ত্রিসান্ধ্যেশ্বর, মহাদেব, উপশান্তিশিব, ভবানীশ, 
কপন্দীশ, কন্দুকেশ। মখেশ্বর ও মিত্রাবরুণসংজ্্ক প্রভৃতি অনন্ত শিবলিজের মধ্যে 
কাহার উপাসন! করিলে সত্ব্র পুত্রলাভ হইতে পারে £৮ 

এই প্রকারে ক্ষণকাল বিচার করিয়া, সুধী শিশ্বানরমুনি নিশ্চয়পূর্বব ক 
কহিলেন, ওঃ এতক্ষণ আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার মনোরথ 
সফল হইবে। সিদ্ধগণ যে লিঙ্গের সেব! করিয়।, সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়।ছেন, 
সেই লিঙ্গ আমার প্রৃতিপখে উদয় হইয়াছে । ৯৩-৯৮। যে ক্ষেত্র দর্শন বাস্পর্শ 
করিলে মনঃ পরম নির্কুতি প্রাপ্ত হয়, যেখানে দিবাঁরাত্র পুজনাভিলাষী দেবরাজ 
আগমন করিবেন বলিয়া, ন্বর্গ্ধার সর্ববদ।ই উদ্য1টিত .রহিয়াছে। যে ক্ষেত্র 
পঞ্চমুদ্রাময় মহাগীঠ এবং যেখানে সকল প্রাণীই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, যে 
ক্ষেত্রে সাক্ষাণড সিদ্ধিরূপ্রিন্ট বিকটাদেবী বিরাজমান! এবং যেখানে অবস্থিত, 
ভক্তগণের সর্ধব প্রকার বিদ্বরাশিকে নিরাকরণ করিয়া, বিদ্লবিনায়ক স্বয়ং সর্বব- 
প্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়। খাকেন। এই অবিমুক্ত মহাক্ষেত্রে, বারাণসীপুরীতে 
পূর্বেবাক্ত গুণসমুহে বিভূষিত এক পরম সিদ্ধিক্ষেত্র আছে, তাহা সকল প্রকার 
সিদ্ধিস্থান হইতে উৎকৃষ্ট । ৯৯-১০২। 

সেই পবিত্র ক্ষেত্রে বীরেশ্বর নামক এক পরম সিদ্ধিদায়ক শিবলিঙ্গ বর্তম(ন 
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আছেন, তিনি অতি গুহাতম, ষগ্ধপি এই কাশীপুরীতে এমন এক তিলাস্তর 
পরিমিত ভূমি নাই, যাহা শিবলিঙ্গ বিরহিত, তথাপি এই বীরেশ্বর লিসদৃশ 
শীঘ্ব সিদ্ধিপ্রদ অন্ত কোন শিবলিঙ্গই বর্ধমান নই । এই বীরেশ্বর যেমন অন্য সিদ্ছি 
সত্বর প্রদান করেন, সেইরূপ আশু, ধণন্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রদান করিয়া 
থাকেন। ১০৩ ১০৪। 

এই কাশীক্ষেত্রে বীরেশ্বর যে প্রকার সিদ্ধিদ, সে প্রকার আর কোন লিঙগই 
নহেন, ইহ! নিশ্চয় । পঞ্চস্বর নামক গন্ধ এই বীরেশ্বরের উপাসনা করিয়। 
পরম দিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১০৫। শ্বচ্ছবিদ্থ শামে বিদ্যাধর, বন্ুপূর্ণনামক 
মক্গরাজ এবং তক্তিসহকারে নৃত্যকারিণী কোকিলালাপ| এক শ্রেষ্ঠ অপ্নরা, এই 
বীরেশ্বরে সশরীরে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে বেদশির৷ নামে কোন 
একজন খষি শতরুদ্রী জপ করিতে করিতে এই মন্ত্রজ্যোতিশ্ধয় বীরেশ্বর-লিঙ্গে 
সশরীরে বিলীন হইয়। গিয়াছেন। চন্দ্রমৌলি ও ভরদ্বাজনামক পাশুপত- 
শ্রেষ্ঠদ্বয়ও বীরেশ্বরের ,অভ্যচ্চন] করিয়া) গান করিতে করিতে এইখানে সশরীরে 
মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শবঙ্খচুড় নামক সর্পরাজ স্বীয় ফণামগ্ডল দ্বারা ছয় মাঁস 
রাত্রিতে এই বীরেশ্বর লিঙ্গের আরতি করিয়|, অম্যক্প্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিয়াছেন, বেণ্্িয় নামক স্বকীয় ভর্তার সহিত কোন কিন্নরী অতি স্ুস্বরে 
ইস্থার স্ত্ুতিগান ঞ*রিতে করিতে পরম নির্ববাণপদবী (মোক্ষ ) লাভ করিয়াছেন, 
এই প্রকার অনন্তসহত্র সিদ্ধগণ এইখানে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন। 
১০৬-১১১। এই পকল কারণে- এই সিছ্ধক্ষেত্রের মধ্যে এই বীরেশ্বর লিঙ্গ 
সন্বাপেক্ষ। সিদ্ধলিঙগ বলিয় কীপ্ডিত হইয়। থাকেন। ১১২। এই বীরেশ্বর লিঙের 
আরাধন! কুরিয়া, বিদেহজ ভ্রষ্টরাজ্য জয়দ্রথনাম। নরপতি, পুনর্ববার রিপুগণকে 
বিনাশপুর্ববক অস্থলিতভাবে রাজ্যশাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১১৩। 
মগধাধিপতি জিতেন্দ্রিয় “বিদুরক্ষন/মা ভূপতি অপুত্র হইয়াও, বীরেশ্বরের প্রপাদে 
পুত্রলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ১১৪। এইখানে বনুঘবত্ত নাম! কোন বণিক্‌ 
একবগসরকাল বীরেশ্বর লিঙ্গের অর্চনা করিয়া, দেবকন্যাসদৃশ রূপ ও গুণশালিনী 
এক কন্তা লাভ করিতে পারিয়ছিলেন। ১১৫। আমিও এখানে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা 
বীরেশ্বরলিঙ্গের উপাসন! করিয়া, স্ত্রীর অভিলাধানুরূপ পুত্রলাভ করিতে পারিব, 
ইহ| আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে । ১১৬। 

এই প্রকার নিশ্চয় করিয়। ধৈর্ধ্যশালী কৃতী বিশ্বানরমুনি, চন্দ্রকুপ জলে 
সানপূর্ববক তপস্যার জন্ত বিশেষ-প্রকার নিয়ম গ্রহণ করিলেন। ১১৭। বিশ্বানর- 
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মুনি, প্রথম মাসে দিবসে একবারমাত্র আহার আরম্ভ করিলেন, অনন্তর দ্বিতীয় 
মাসে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, রাত্রিতে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তৃতীয় মাসে শাত্রিতে আহার এবং আহারের নিমিত্ত ভিক্ষাদি পরিত্যাগ করিয়া, 
বিন! প্রার্থনায় প্রাপ্ত অতি সামান্য অন্নেই জীবনযাত্র| নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
এইরূপ তৃতীয় মান গমন করিলে, চতুর্থ মাসে অন্নাহার পরিত্যাগ করিলেন । ১১৮। 
পঞ্চমমাসে কেবলমাত্র হুগ্ধাহার করিয়া, ষষ্ঠ মাসে তাহাও পরিত্যাগকরতঃ শাক 
ও ফল ভাহার আরম্ত করিলেন, এই প্রকার ষষ্ঠমাঁম অতীত হইলে পর, বিশ্বানর 
মুষ্টিপরিমিত তিল আহ।রকরতঃ সপ্তম মান অতিব/হিত করিয়!॥ অধ্টমমাসে কেবল 
জলমাত্র আহার কবিয়া, কঠোর তপস্থ। আরম্ত করিলেন। ১১৯। পঞ্চগব্যমাত্র 
ভক্ষণ করিয়া নবমমাস অতিবাহিতকরতঃ বিশ্বানর, দশমমাঁসে চান্দ্রায়ণ-ব্রত 
করিলেন। এই প্রকারে একরূপ নিরাহারে দশমমান অঠিবাহিত করিয়া, তিনি 
একাদশ মাসে দিনান্তে কুশাগ্রভাগস্থ-জলমাত্র পান করিয়া, দ্ব।দশ মাসে সর্নব- 
প্রকার আহারও পরিত্যাগকরতঃ কেবলমাত্র পর্ণাহারী হইয়া) অবস্থান করিতে 
ল(গিলেন। ১২০। 
এই প্রকারে দ্বাদশমাস অতিবাহিত হইলে, ভ্রয়োদশ মাসে এক দিবস প্রত্যুষে 
ভাগীরথা-জলে স্নানপূর্ববক তপোধন বিশ্বানর বীরেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই 
দেখিতে পাইলেন যে, সেই বীরেশ্বরলিঙ্গের মধ্যভাগে একটী অতি রমণীয়াকৃতি 
অফষ্টবর্ষবয়স্ক বালক বিদ্তমান আছেন। বিশ্বানর দেখিলেন এ বালকাকৃতি 
জ্যোতির্ময় মুত্তির নয়ন আকর্ণবিস্তৃত, ওষ্ঠ ও অধর স্থন্দর লোহিতবর্ণ, মনোহর 
পিজলবর্ণ জটাকলাপে তাহার মস্তক বিভূমিত ও আনন অতি মনোহর হাস্তচ্ছটায় 
বিমপ্ডিত, এ বালকের পরিধানে কোন বস্ত্র ছিল না, তিনি উলঙ্গ । বিশ্বানর 
আরও দেখিলেন যে, 'শৈশবকালোচিতবেশধারী অতি মনোহর সেই বালক, 
অবলীলা ক্রমে হাস্যসহকারে, বেদসুক্তসমুহ পাঠ করিতেছেন। ১২১-১২৪। 
এই প্রকার অতি মৃনোহরাকৃতি সেই শিশুমুন্তিকে বিলোকন করিয়া, বিশ্বানর 
মুনির অঙ্গ রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইল। অভূতপূর্ব আনন্দোদয়ে তাহার বাক্য 
জড়িত-প্রায় হইয়! গেল; তখন তিনি গদগদভাবে পুনঃ পুনঃ নমস্ষ!র উচ্চারণকরতঃ 
সেই অভূতপূর্ব বাঁলক-যুন্তির স্তুতি কগিতে আরম্ভ কাঁরলেন। ১২৫। 
বিশ্বানর কহিলেন, হে প্রভে৷ ! একমাত্র অদ্বিতীয়স্বরূপ সত্যসনাতন ব্রক্ষই 
বিগ্ধমান আছেন, এই সংসারে নানারূপ বাহাপদার্থের বাস্তবিক *পরমার্থসব্বা নাই, 
এক রুদ্রই এ জগতে অদ্বিতীয় পরমার্থ সৎ্পদার্থ এবং রন্দ্রই আনন্দময় ব্রহ্ম পদার্থ, 
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হে প্রভো! দেই রুদ্ররূপা অদ্বিতীয় মহেশ্বরমুর্তি আপনিই, অতএব .আমি 
আপনারই শরণাগত হইলাম । ১২৬। হে শ্তো! আপনি এক*'হইয়াঁও, এই 
নিথিল সংসারের একমাত্র অষ্টা, হে প্রভে! ! এই নানারূপময় সংসারেই আগনি 
একস্বরূপে সর্বদা বি্ভমান রহিয়াছেন অথচ বাস্তবিক আপনার কোন রূপই নাই। 
সূর্য্য একন্সরূপ হইয়াও, যেমন জলপমুহের মধ্যে নানারূপে প্রতীত হন, আপনিও 
সেইরূপ একাত্মন্বরূপ হইয়াঁও প্রতি শরীরভেদেই ভিন্ন ভিন্ন জীবন্রূপে প্রতীয়- 
মানু হইতেছেন, হে দেব ! আমি, আপনি ভিন্ন অন্য কোনও ঈশ্বর ন্গীকার করি 
না, আমি একমাত্র আপনারই শরণাগত। ১২৭। হে প্রভে|!--যে মহেশ্বরের 
তত্ব অবগত হইলে, এই বিশ্ব-সংসার-রজ্জুতে সর্পের ম্যায়) শুক্তিকায় রৌপ্যের ন্যায় 
এবং মরীচিকায় জলরাশির ন্যায় মিথ্য| বলিয়। বোধ হয়; সেই মহেশ্বর-স্বরূপ 
আপনার শরণাগত হইলাম। ১২৮। হে শস্তে! আপনি জলমধ্যে শৈত্যরূপে 
অবস্থিত, আপনি অনলে দ।হিকাশক্তি, আপনিই সূর্য্যমধ্যে তাঁপ ও চন্দ্রম গুলে 
জ্যোত্স্গারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, হে প্রভে| ! পুম্পমধ্যে আপনিই গন্ধরূপে 
বিরাজমান এবং আপনি ছুগ্ধমধ্যে ঘ্ৃতরূপে বর্তমান রহিয়াছেন, হে প্রভো ! জগতে 
যাহ সার বলিয়া পরিগণিত, আপনি তাহ। হইতে সর্দবথা অভিন্ন অতএব আমি 
আপনার শরণপ্র৫ঁ হইয়াছি, আমাঁকে রক্ষা! করুন। ১২৯। হে শস্তে! আপণার 
এবণেন্দ্রিয় নাই, অথচ আপনি শব্দ শ্রবণ করেন, হে প্রভে। ! আপনর 
নাসিক নাই, অথচ আপনি গন্ধসমুহের আত্রাণ করিতেছেন হে দেব! আপনি 
পাদহীন হইয়াও বনুদুর গমন করিতেছেন, আপনি চক্ষুহীন হইয়াও সকল পদাথই 
দেখিতেছেন, হে ঈশ! আপনি রসেন্দ্রিয়হীন হইয়াও নিখিল প্রকার রসের অনু 

ভবকারী। হেদেব! আপনার তত্ব কোন্ ব্যক্তি অবগত আছেন, এই কারণে, 
হে প্রভে।! আমি আপনার শরণাগত হইলাম, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। 
১৩৬ ! হে ঈশ! *দমগ্র বেদও সাক্ষাৎ আপনার তন্ব অবগত নহেন, বিধু বা 
অখিল জগতের অ্রষ্|। বিধাতাও আপনার প্রকৃত তত্ব জানেন না। হে ঈশ! 
ষোগীন্দ্রগণ ও ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও আপনার যথার্থ স্বরূপ জানেন না । কেবলমাত্র 
তক্তই আপনার স্বরূপ জাণিতে পারেন। হে প্রভো! আমি আপনার শরণ।গত 
হইলাম, ন্সাপনি আমাকে রক্ষা করুন। ১৩১! হেঈশ! আপনার কোন গোত্র 
নাই, আপনার জন্মও নাই, হে প্রতো | আপনার নাম বা রূপ নাই, হে ঈশ! 
আপনার কোন প্রক।র শীল নাই, হে প্রভে!! এই প্রকার রূপার্দিহীন হইয়াও 
আপনি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, হে দেব! আপনার ভজন। করিতেছি, আপনি আ।মার 
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সর্ববপ্রকর অভাষ্ট পুরণ করুন। ১৩২। হে স্মরারে! সকল বস্তরই আপনি 
ফর্ত। অথচ আপনিই সকল পদার্থেই অভিন্নভাবে বর্তমান রহিয়াছেন। আপনি 
গেঁরীশ্বর, আপনি অতি শান্ত ও উলঙ্গমুত্তি, হে প্রভে ! আপনিই বৃদ্ধ, যুব। ও 
বালন্বরূপ, হে ৰিভে।! জগতে এমন কোন্‌ পদার্থ আছে, যাহা আপনার 
স্বরূপ হইতে ভিন্ন, হে প্রভে।! আমি কায়মানোবাক্যে আপনাকে নমস্কার 
করিতেছি । ১৩৩। 

এই প্রকারে স্তব কিয় বিশ্বানর মুনি হৃষীন্তঃকরণে যেমন দগুবন্তীবে 
ভূমিতে নিপতিত হইলেন, সেই সময়েই অখিলবৃদ্ধগণের বুদ্ধ বালক কহিলেন, হে 
“ভূদেব ! তুমি বর গ্রহণ কর”। ১৩৪। 

অনন্তর কৃতী বিশ্বানর ভূমি হইতে উত্থান করিয়া, হুষ্টান্তঃকরণে প্রত্যুত্তর 
করিলেন, হে প্রভো |! আপনি-সর্ববন্্, কোন্‌ পদার্থ আপনার অজ্ঞাত আছে? 
। ১৩৫ হে প্রভে।! আপনি ভগবান্‌ ও সর্ববপ্রাণিরই অশ্তরাত্মা, আপনি সর্বব 
স্বরূপ এবং সকল পদার্থই অপনি প্রদান করিয়। থাকেন। হে প্রভো ! আপনি 
ঈশ্বর ও সর্বজ্ঞ হইয়া, এই দৈন্যাবস্থাসূচক প্রার্থনাতে আমাকে কেন নিয়োগ 
করিতেছেন। ১৩৬ । 

বিশুদ্ধাত্ব! পবিত্র-ব্রত বিশ্বানর মুনির এই প্রকার ঝক্য শ্রবণ করিয়। বালক 
মুত্তি মহেশবর স্বৃঢু হান্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩৭। বালক কহিলেন, 
হে পবিব্র-চিত্ত বিশ্বানর! তুমি তোমার স্ত্রী শুচিত্মতীর সন্তান প্রাপ্তি-বিষয়ে হৃদয়ে 
যে অভিলাষ করিয়াছ, সখ্রই তোমার সেই অভিলাষ পুর্ণ হইবে। ১৩৮। হে 
মহামতে | ত্বদীয় পত্বী শুচিত্মতীর গে আমি তে।মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব, 
সেই পুক্রটা “গৃহপতি* নামে বিখ্যাত হইবে, তাহার স্বভাব বিশুদ্ধ হইবে এবং এ 
পুত্র সকল দেবগণেরই প্রিয় হইবে। ১৩৯। অভিল|ষ্টক নামে এই পবিত্র স্তোত্র 
যহ| ভুমি পাঠ করিলে, ইহা এক বতসর কাল শিব-সমীপে' পাঠ করিলে সকল 
অভিলাষ সফল হয়। ১৪০। , এই স্তোত্রটা পাঠ করিলে যথাসম্ভব পুত্র/ পৌত্র ও 
ধনল।ত হয়, এই স্তোত্র পাঁঠকারীর সর্ববপ্রকারে শান্তি লভ হয় এবং সর্বপ্রকার 
বিপন্তি বিনষ্ট হয়। ১৪১। এই স্তোত্রটা পাঠ করিলে স্বর্গ, অপবর্গ ও সম্পদ ল।ভ 
হয়। প্রতিদিন গ্রাতঃকালে উত্ধানপুর্ববক বিধিমতে সমন করিয়া শিবলি অচ্চনা 
করতঃ এক বর্ষকাল ব্যাপিয়া, প্রতিদিন এই স্তোত্রটা পাঠ করিলে নিশ্চয়ই অপুন্র 
ব্যক্তি পুত্রণাভ করিতে পারে। বৈশাখ, কার্তিক অথব| মাঘমাসে বিশেষ নিয়ম 
গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি এই স্তোত্রটী পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি সকল ফলই লাভ 
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করিতে সমর্থ হইবে । কার্তিক মাঁসে বিশেষ নিয়ম গ্রহণ করিয়া, তুমি এই স্তুবের 
দ্বারা মামাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, এই কারণ আমি তোমার পুত্রত্ব স্বীকার করিব! 
আন্য যে কোন ব্যক্তি এইরূপ কার্তিক মাসে নিয়ম গ্রহণকরতঃ, এই স্তবটা পাঠ 
করিবে, সেই ব্যক্তিও এই প্রকার ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে | এই পবিত্র 
অভিল!যাষ্টক নামক-স্তোত্র, যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা উচিত নহে। এই 
মহাবন্ধা। প্রসূতিকারী স্তোত্রটা অতি প্রযত্বের সহিত গোপন করিয়া রাখিবে। 
স্ত্রী অথবা পুরুষ এক বওসরকাল যদি শিবলিল-সন্নিধানে এই স্তব্টী পাঠ করিতে 
পারে, তবে তাহার নিশ্চয়ই পুত্রলাঁভ হয়। এই প্রকার বলিয়া সেই বালক 
মন্তহিত হইলেন, অনন্তর সেই বিশ্বানর মুনিও হষ্টান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাথমন 
' করিলেন। ১৪২--"১১৭। 


একাদশ অধ্যায়। 


০০০৭ স- 
বৈশ্বানরের উৎপত্তি-কথন। 


অগস্তা কহিলেন, হে স্থুশ্রোণি ও সৌভাগ্যবতি লোপামুদ্রে ! বৈশ্বানরের 
উৎপন্তি-বিষয়ে, পুণাশীল ও স্ুশীলনামক বিষুতর পারিষদ্দ্বয় শিবশন্দীকে যাঁহ। 
বলিয়াছিলেন, তাহ! শ্রবণ কর। ১। বিধিপুর্ববক গর্ভাধান-কর্্ম নিষ্পীদনের পর 
কালক্রমে বিশ্বানরের পত্বী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে বিদ্বান বিশ্বীনর গর্ভস্থ- 
বালকের পুরুষত্ব বৃদ্ধির জন্য, গৃহশাস্্রোক্ত বিধিপূর্বক পুংসবন-ক্রিয়। সম্পন্ন করিয়া, 
সন্তানের রূপ ও এশবধ্যবন্ধি এবং প্রসূতির অনায়াসে এসব জন্য, অফ্টমাসে 
সীমস্তোন্নয়ন করিলেন। ২_-৪। অনন্তর বৃহস্পতি কেন্দ্রুস্থিত হইলে, শুভলগ্নে 
শুচিত্মতীর সূতিকাগার প্রকাশিত করিয়া, সগম্ভ অমন্গলের নাশকারী ও চন্দ্রতুল্য 
বদন এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ৫-৬। সেই সগ্ভোঁজাত শিশু, ভূ, ভূব ও স্ব্গলোক 
বাগা জনগণের স্বখপ্রদ হইল। শিশুর জন্ম হইলে, বায়ু দিগঙ্ষনামুখে স্বগন্ধ বহন 
করতঃ স্বীয় গন্ধবাহ নাম সার্থক করিতে লাগিল। নিবিড় মেষরাশি স্থগদ্ধি পুষ্প- 
বৃষ্টি করিতে লাগিল। দেবতাগণ দুন্ধুতি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। দিক্সকল 
নির্মল হইল, চতুদ্দিকে প্রাণিসমুহের মন ও নদী সকল স্বচ্ছ হইয়া উঠিল, তমোরাশি 
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বিলয়, প্রাপ্ত হইল, রজঃসমুহও অপগত হইল। প্রাণিগণ সন্ব-সমাযুক্ত হইল এবং 
পৃণিবীও শুতমুত্তি ধারণ করিল। সকলেরই বাণী কল্যাণরূপে গ্রাণিগণকে গ্রীত 
করিতে লাগিল । ৭-_-১০। 

তিলোন্তমা, উন্বিশী, রম্ত1, প্রভা, বিহ্যৎ প্রভা, স্থমঙ্গলা, শুভালাঁপ। প্রভৃতি 
শ্রেষ্ঠ অপ্লরাগণ, সহর্ষে ন্রতার সহিত মুক্তা, কর্পূর, অগুরু, কন্তরী, ককোল, 
বজ ও বৈদুধ্যময়দীপ, হরিদ্রাচুর্ণ, একরূপ গারুতআুত-মণিসমূহ, শঙ্খ, শুক্তি। দধি, 
পল্পরাগ, প্রবাল নামক রত্র; কুস্কুম এবং গোমেদ, পুষ্পরাগ ও ইন্দ্রনীলময় সুচারু 
মাল্যসমূহে পরিপূর্ণ স্বর্ণপাত্র নিচয় হস্তে লইয়া! এবং অন্যান্য অনেক বিষ্তাধরী, 
কিন্নরী ও অমরীগণ চামর ও মাজল্যদ্রব্য হত্তে এবং গন্ধবরব, উরগ ও যক্ষগণের 
পত্রীগণ শুভন্রে স্থললিত গান করিতে করিতে তথায় আগমন করিতে লাগিল। 
১১-১৬। মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রুতু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, কশ্যুপ, আমি, 
বিভাণ্ত, মাগুব্য, লোমশ, রোম্প।দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, ভূগু, গালব, গর্গ, জাতৃকণ্য, 
পরাশর, আপস্তন্ম, যাজভবঙ্ধ্য, দক্ষ, বাল্মীকি, মুদগিল, শতাতপ, লিখিত, শিলাদ, শখ 
উগ্চভূক্‌, জমদগ্নি, সন্বর্ত, মতঙগ, ভরত, অংশুমান্‌, ব্যাস, কাত্যায়ন, কু্স, শৌনক, 
সুশ্রুত, শুন্ধ, খষ্যশৃ্গ, ছুর্বব।সা, রুচি, নারদ, ভুম্বুরু, উত্তচ্ক, বামদেব, চ্যবন, অসিত 
দেবল, শালঙ্কায়ন, হারীত, বিশ্বামিব্র, ভার্গব, সপুত্র, স্বকণ্ড দালভ্য, উদ্দালক, 
ধৌমা, উপমন্ু ও বস প্রভৃতি মুনিগণ এবং মুনিকম্য(গণ সেই বালকের শান্তি- 
কর্মের জন্য বিশ্বানরের আশ্রমে মাগমন করিলেন। এবং বৃহস্পতি ও ব্রক্মার 
সহিত গরুড়-বাহন বিষুর, নদী, ভূঙ্গী ও গৌরীর সহিত বৃষধ্বজ মহাদেব, ইন্দ্র 
প্রভৃতি দ্েবগণ, পাঁতিলবাসী নাগসমুহ, বনুবিধ রত্ব লইয়া, সরিতের সহিত সমুদ্রের 
অধিষ্ঠাতাগণ এবং নানা প্রকার স্থাবরগণ জঙগমরূপ ধারণ করিয়, তথায় আগমন 
করিলেন। সেই মহোণুসবে রাত্রিকাল ব্যতিরেকেও জ্যোত্সার আবির্ভাব 
হইল । ১৭-_২৬। ৃ 

ব্রহ্মা! স্বয়ং সেই বালকের জাতকম্ঘ্ম করিলেন এবং 'তদনুকুল শ্তিবিচার 
করিয়া, একাদশ দ্বিবসে করণীয় নাগকর্্র-বিধানের দ্বার সেই বালকের “গৃহপতি” 
এই নাম প্রদান করিলেন “এই গৃহপতি নামে গার্ৃপত্য অগ্নি, প্রজার ও 
ধনের উত্তমরূপ জ্ভাতা হে অগ্নে! হে গৃহ্পতে ! আমাদিগকে অন্ন, যশঃ 
এবং বল প্রদান কর” ইত্যাদি চতুর্ববেদোক্ত মন্ত্রসমুহ এবং আশীর্বাক্যের দ্বার! 
বালকের রক্ষাবিধান করিয়া, বিষুত ও মহাদেবের সহিত হংগসযানে আরে ।হণ- 
করতঃ তথ| হইতে প্রস্থান করিলেন । ২৭-৩১। অনন্তর অন্যান্ত সকলে পরস্পর 
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আহ! | বাঁলকটীর কি আশ্র্য্যরূপ, কি তেজ, কেমন সমস্ত অঙ্গের লক্ষণ পুঃচি- 
ক্মতীর ভাগ্যেই স্বয়ং মহাদেব আবিভূ্তি হইয়াছেন, ধাহার! মহাদেখের ভক্তজন' 
তাহাদের গুহে মহাদেব আবিভূতি হইবেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কারণ যাহারা 
রুদ্রের সেবক তাহারাও সাক্ষাৎ রুদ্রম্বরূপ, এই প্রকার বলিতে বলিতে বিশ্বানরের 
অনুমতি লইয়া, আনন্দের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন । ৩২--৩৪। 
বেদেতে উক্ত হইয়াছে যে, পুত্রের দ্বারা পরলে।কসমুহকে জয় করা যায় ; এই 
নিমিত্বই গ্রহস্থাশ্রমবাসিগণ পুত্রের কামন1 করিয়া থাকেন । ৩৫। পুত্রহীন ব্যক্তির 
গৃহ শৃন্যময়, অপুত্র ব্যক্তির উপাঞ্ভ্ৰন নিরর্থক, অপুত্র ব্যক্তির বংশ নিষ্ল; 
সুতরাং পুত্রহীন ব্যক্তি হইতে অপবিত্র আর কিছুই নাই । ৩৬। পুত্র হইতে 
অধিক মার কিছুই লাভ নাই, পুত্র হইতে অধিক স্খ আর কিছুই নাই, পরকালে 
ও ইহকালে পুন্র হইতে অধিক বন্ধু আর কেহই নহে। সেই পুত্র জগতে সাত 
প্রকার £__ওরস, ক্ষেত্রজ, ক্রীত, দত্তক, প্রাপ্ত, স্থতাস্থত € দৌহিত্র ) এবং আঁপৎ- 
কালে রক্ষিত। বুদ্ধিমান্‌ গৃহস্থব্যক্তি ইহার অন্যতম পুত্র অর্জন করিবেক, এই 
সকল পুত্রের মধ্যে পুর্ববপুর্বব পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং উত্তরোত্তর পু নিকৃষ্টরূপে 
পরিগণিত | ৩৭-_৩৯। 

গণদ্য় কহিলেন, অনন্তর চতুর্থমাসে পিতা এই বাঁলককে গৃহ হইতে নিক্কাঁগণ 
কছিলেন এবং ষষ্ঠমাসে অন্পপ্রাশন ও সম্বুসরে চূড়াকণ্্ম যথাবিধি সম্পন্ন 
করিলেন। ৪০। তদনন্তর কর্মকাণ্ডের জ্ঞাতা সেই বিশ্বানর-শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত- 
কালে, সেই বালকের কর্ণবেধ করিলেন। এবং ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধির জন্য পঞ্চম বর্ষে 
উপনয়ন প্রদ্ধান করিলেন, অনন্তর উপাকম্্ নিষ্পন্ন করিয়,। বেদ অধ্যয়ন 
করাইলেন। সেই বলক তিন বতসরে সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেন এবং সমস্ত 
বি্ভায় পারধরশশী হইলেন, গুরু কেবল সাক্ষিত্বরূপে উপদেশমাত্র করিতেন, 
বালকের শিক্ষার জন্য তাহ্বকে বিশেষ কোন চেষ্ট! করিতে হইত না। শত্তি- 
সম্পন্ন সেই বালক আপনিই বিনয়াদি গুণসমূহে অলঙ্কত, হইলেন। তদনস্তর, 
কামচারী দেবধি নারদ, বিশ্বানরের কুটীরে আগমন করিয়া, "নবমবর্ষে পিতামাতার 
সেবায় নিরত সেই গৃহপতিকে দর্শনকরতঃ তথায় অর্ধ্য ও আসনগ্রহণপূর্ববক 
কুশলবার্তা জিগ্াস1 করিলেন । ৪১-৪৫। 
। নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ বিশ্বানর ! এবং হে শুভব্রতে শুচিত্মতি | এই 
(বালক গৃহপতি কি তোম।দের বাক্য প্রতিপালন করেন? কারণ পিতামাতার 
(বাক্য পালন ভিন্ন, পুত্রের অন্য কোন তীর্থ, দেব ব! গুরুসেব! কিম্বা সৎকার্ধ্য নাই, 
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পুত্রের নিকট ত্রিজগতে পিতামাতার গধিক আর কেহই পুজ্য, নহে, আবার 
ইহার মধোও মাতা গর্ভে-ধারণ এবং লালন পাঁলন করেন বলিয়৷ তিনিই শ্রেষ্ঠ, 
জননীর চরণ-চ্যুত সলিল দ্বার। স্বীয় শরীরকে অভিষিক্ত করিলে, যাদৃশ বিশুদ্ধতা 
লাভ করিতে পার! যায়, মন্দাকিনীর পবিত্র জলধার| দ্বারাও তাদৃশ বিশুদ্ধতা 
লাভ হয় না। ৪৬--+৪৯। যাহারা সমস্ত কন্ম পরিত্যাগপূর্ববক সন্ন্যাসধর্ম্ম 
অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারা পিতা হইতেও অধিক পুজনীয় এবং জগতে 
তাহাদের অন্য কোন বন্দনীয় ব্যক্তি না থাকলেও, তাহারা আপন জননীকে 
যত্তবের সহিত বন্দনা করিবেন। ৫০। পিতামাতাকে পরিতৃষ্ট করার নামই 
পরম তপস্যা, পরম ব্রত এবং পরম ধণ্ম। অতি বিনীত এই বাঁলক গৃহপতি 
তোমাদিগকে যেরূপ মান্য করেন, আমার বোধ হয়, অন্য কোন গৃহস্থের বালক 
তাহার পিতামাতাকে তক্ধপ মান্য করে না। হে বৈশ্বানর! আইন আঁমার 
ক্রোড়ে উপবেশন কর এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে দেখ|ও, আমি তোমার 
লক্ষণ সকল পরীক্ষা করি। ৫১--৫৩। মুনি এই কথা বলিলে, শ্রীমান্‌ বালক 
বৈশ্বীনর পিচামাতার শাঞ্ঞ পাইয়া! নরদমুনির নিকট আগমনপুর্ববকতাহাকে 
তক্তিসহকারে প্রণামকরতঃ, ন্রভাবে উপবেশন করিলেন। তখন ন।রদমুনি 
সেই বালকের তালু, জিহবা? দন্ত এবং অন্যান্য সমস্ত মঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, কুস্কুমের 
দ্বারা আরক্ত এবং ত্রিগুণীকৃহ সুত্র আনাইয়! শিব, পার্বতী এবং গণপতিকে 
স্মরণপৃর্ননক বালককে উন্তরমুখে দণ্ডায়মান করাইয়া, সেই সূত্রের দ্বারা তাহার 
পাদদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত মাপিতে লাগিলেন । ৫৪-_৫৬। অনন্তর বিশ্বানরকে 
বলিতে লাগিলেন, হেদ্বিজ! যাহার দেহের উচ্চতা এবং বিস্তৃতির পরিমাণ 
একশত অফ্ট অঙ্গুল হয়, সে পৃথিবীর পালক হইয়া থাকে, তোমার এই বালকেরও 
তাহাই দেখিতেছি। তোমার এই বালকের ন্যায় যাহার তৃক্‌, কেশ, অঙ্গুলি, 
দস্ত এবং অঙ্গুলির পর্বসমূহ এই পঁ।টা সুক্ষ হয়, সে ব্যক্তি দিকপাল হয়। যাহার 
হস্ত, নেত্র, হনু, জানু এবং নাসিক্কা এই পাঁচটা দীর্ঘ হয়, সে দীর্ঘ-জীবন 
লাত করিয়! থাকে। এবং যাহার বক্ষঃ কুক্ষি, অলক, স্বন্ধ, কর এবং বস্ত। এই 
ছয়টী উন্নত হয়, সে মহ এম্বর্য্য লাভ করিয়৷ থাকে, এই বালকের এ সমস্ত লক্ষণও 
দেখিতেছি। যাহার হস্ততল, নেত্রের কোণ, তাল, জিহবা, অধর, ওষ্ঠ এবং নখ, 
এই সাতটা রক্তবর্ণ হয়, সে রাজ্যনত্ুখ ভোগ করে, এই বালকের তাহাঁও দেখি- 
তেছি। এই বালকের ম্যায় যাহার ললাট, কটি এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হয়, সে অতুল 
এশব্য্ভাগী হয়ঃ এ বালকও তাহাই হইবে! যে হস্ত কচ্ছপের পৃ্টের ন্যায় কঠিন, 
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সেই হস্ত কোন র্লেশকর কর্ম করে না, এবং পাদঘয় কোমল হইলে, রাঁজা- 
প্রাপ্তির হেতু হইয়! থাকে, এই বালকের তাহাও দেখিতেছি। এই বাণকের হস্তে 
কনিষ্ঠমূল হইতে তঙ্ছনী পর্য্যন্ত নচ্ছিন্ন রেখাও দর্শন করিতেছি, ইহাতে এই বালক 
দীর্ঘায়ু হইবে। যাহার পাদদ্য় মাংসল, রক্তবর্ণ, সম, সুক্ষ, স্থশোভন, সমগুল্ফ, 
ঘর্ন্মহান এবং স্িগ্ধ, সে বিশেষ এশ্বধ্যশালী হয়, এই বাঁলকেরও তাহাই দেখিতেছি। 
এই বালকের হস্ত রক্তবর্ণ এবং রেখাবিশিষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে এই বালক সর্বদা 
সখী হইবে। খর্ববাকার এবং কৃশ পুরুষাঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তি রাঁজরাজেশ্বর হুইয়! 
থাকে, এই বাঁলকও তাহাই হইবে। ৫৭-৬৮। এই বালকের কটাদেশ মাংসল, 
অতএব মহদাসনের উপযুক্ত এবং দক্ষিণাবর্তও অরুণবর্ণ দেখিতেছি, হহা' মু 
এশ্বর্ষ্যের লক্ষণ। মুত্রত্যাগকালীন যদি একটা ধার! দক্ষিণাবন্তিনী হয়, এবং ইহার 
বীষ্য যদি মীন ও মধুগন্ধযুক্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই রাজ! হইবে। ইহার স্ফিচদ্ধয় 
বিস্তীর্ণ, মাংসল এবং স্সিগ্ষ, ইহাতে স্থখভাগী হইবে। ইহার বামাবর্ত ও লম্িত 
হস্তদ্বয় দিক্সমুহকে রগণ করিবার উপযুক্ত । ইহার হস্তে শ্রীবস, বজ্জ, চক্র, পপ, 
কোদ* এবং দগুরেখ। দেখিতেছি, এই সকল রেখা থাকিলে, ইন্দ্রতুল্য হয়। 
বত্রিশটি দন্ত ইহার আছে, ইহার গ্রীণ হস্তিশুণ্ডের স্ায় সুবণিত" এবং শঙ্ঘের 
স্যায় ত্রিধারাঙ্কিত এবং ইহার কণ্স্বর ক্রৌঞ্চপক্ষী, ডুন্দুভি, হংস এবং মেধের 
ধবনর ন্যায় গম্ভীর, তাহাতে এই বালক সর্বেবশ্বর হইতেও অধিক হইবে। ৬৯ ৭৬। 
ইহার নেত্র মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্, ইহাতে ইহ।কে লন্মমা কোনকালেই পরিত্যাগ 
করিবেন না। ইহার ললাট পাঁচটা রেখাযুক্ত এবং ইহার উদর সিংহের ন্যায়, ইহা 
অতি শুভলক্ষণ। ইহার চরণে উদ্ধীরেখাযুক্ত এবং নিঃশ্বাসে পদ্মের ন্যায় গন্ধ, 
ইহার হস্ত অচ্ছিদ্র ও ইহার নখগুলি আত হ্থুন্দর। এ সমস্ত অতি ভাগ্যবানের 
লক্ষণ, কিন্তু সর্বগুণোপেত ও সর্ববলক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকে, বিধাতা চন্দ্রের স্থায় পাতিত 
করিয়া থাকেন, অতএব সর্বপ্রকার যত্ব-সহকারে এই বালককে রক্ষা করিও। 
কারণ বিধাত! বিমুখ হইলে গুণও দোষরূপে পরিণত হইয়। থাকে । ৭৪-৭৭। 
আমার শঙ্ক। হইতেছে যেন এই ঝালকের বার বৎসর য়ংক্রমে বস্তাগ্নির ছার! 
জীবননাশ হইবে, এই কথা বলিয়া, বুদ্ধিমান নারদ যথাস্থানে গ্রতিগমন 
করিলেন। ৭৮। 

সন্ত্রীক বিশ্বানর নারদের এই কথ! শ্রবণ করিয়া, ততক্ষণাৎই ভাবিলেন, যেন 
নিদারুণ বজ্রপাত হইল। তখন “হ! হতোস্মি” বলিয়। হৃদয়ে করাঘাত করিতে লাগি- 
লেন এবং পুত্রশোকে আকুল হইয়া, মুদ্ছিত হইয়। পড়িলেন। ক্রাঙ্মণ-পত্রী 
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শুচিত্তীও দুঃসহ দুঃখে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া, হাহা কাররবে আর্তন্বরে এই বলিয়। 
"রোদন করিতে লাগিলেন। হ! শিশো! হা গুণনিধে ! হা পিতৃবাক্য-পালক ! 
হায়! কেন তুমি এই হতভাগিনীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, হায়! তুমিই 
আমার একমাত্র পুত্র, তোম। ব্যতিরেকে তোমার গুণসমুহরূপ উর্দিরাশিসন্কুল 
শোক-সমুব্রে নিপতিত, আমাকে কে আর উদ্ধার করিবে ? ৭৯-৮৩। হা! বাল! 
হা বিমল! হা কমললোচন ! হা লোক"লোচন চকোরচন্দ্র! হা তাত! হা 
তাতনয়নান্ধ-দিবাকর | হ! মাতৃ-মানন্দবদ্ধক ! হা সহত্রম্থখহেতে৷ ! হা পৃরণচন্দ্র- 
মুখ ! হা সুনখাঙ্থুলীক ! হা চাটুকার-বচনাম্বৃতসাগর ! কত ছুঃখে আমি তোমায় 
পাইয়াছিলাম, হ! গুহপতে । তোমার জন্য আমি কিকি ন৷ করিয়াছি ? হা বগুস! 
তোমার জন্য মামি কোন্‌ দেবতার পুজা ন! করিয়াছি; কোন্‌ তীথেই বা সমান না 
করিয়াছি? হ৷ স্ুকৃতৈক লভ্য ! তোমার জন্য কোন্‌ নিয়ম, কোন্‌ ওষধ, কোন্‌ 
মন্ত্র বা বোন যন্ত্রের সাধন ন। করিয়াছি? হ! সংসার-সাগরতরে ! তুমি আমার 
দুঃখভার হরণ কর। হা সৌখ্য-সিন্ধে। ! একবার আমাকে তোমার মুখচন্দ্র দর্শন 
করাও, হা পুন্ন।ম তীব্র-নরক-সমুদ্রের ঝাড়াবাগ্িম্বরূপ! একবার বাক্যরূপ অম্বত 
সেচনকরতঃ /তোমার পিতাকে পরিতৃপ্ত কর। দেবগণ কি তোমার ভাবি-মসমঙ্গল 
জানিতে পারিয়া, একস্থানে সমস্ত গুণ, শীল, কলাসমুহ ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দর্শন- 
পুর্ববক আনন্দলাভের জন্য তোমার জন্ম-মহোত্সবে সকলে মিলিত হইয়া, আগমন 
করিয়াছিলেন ? | নতুবা একেবারে আসিবার কারণ কি? হে শস্তো। হে 
মহেশ! হে করুণাকর | হে শুলপাণে ! তোমাকে পণ্ডিতগণ মৃত্যুপ্তয় বলিয়। 
থাকেন, তোমার প্রদত্ত আমার এই বালক সন্তানকেও যদি স্ৃত্যুগ্রাস করিল, তবে 
এ জগতে, কাল কাহাকেই ঝা পতিত ন| করিবে 2 হ1 বিধাতঃ | তুমি বহুবিধ যত্বু- 
পুরঃনর বিশাল গুণসমুদ্রের সারভূত ও সংসারের তাপহারী এই বালক-রত্ব কেন 
স্ষ্তি করিয়াছিলে ? | ৮৪-৯০। হে কল! তোমার রাজ্জী কি পুত্রবতী নন্‌? 
পুত্রের মুখচন্দ্র কি তোমার কালত্ব হরণ করে নাই ? স্ণাললতার ন্যায় কোমলাজ 
এই বালকের প্রতি, কেন, তুমি ব্তুল্য নিষ্ঠঠর ও কঠোর কুঠারসদৃশ দশনযুক্ত 
মুগ্ডি ধারণ করিলে ? শুচিত্মতী এইরূপে বিলাপকরতঃ উষ্ণ দীর্ধ-নিঃশ্থাম পরিত্যাগ- 
পুর্ববক, পুত্রশোক জনিত অনল-তাপে ক্রমশঃ সন্তাপিত হইতে লাগিলেন। তাহার 
নেত্র হইতে জলধার। বহিয় নদীর আকার ধারণ করিল। তাহার করুণ বিলাপ- 
বাক্য শ্রবণে, বৃক্ষ এবং লতাগণও কুমুমব্ষণরূপ অশ্রুপাতকরতঃ পক্ষিসমুহের 
কলকলরূপ আবন্ম্বরে, পবন-ভরে বারম্বার মস্তক কীপ।ইয়। রোদন করিতে লাগিল। 
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শুচিম্মতীর রোদনে গিরিগুহা হইতে উত্থিত প্রতিধ্বনিচ্ছলে সমস্ত দ্িগঙ্গনাগণও 
তাহার দুঃখে স্তস্তিত হইয়াছিল। শুচিম্মতীর আর্তনাদ শ্রবণে বিশ্বীনর ও মোহ- 
শযা। পরিত্যাগপুর্ববক উত্থান করিয়।, একি হইল! একি হইল! একি হইল!" 
আমার অন্তরের প্রাণম্বরূণ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বররূপ গুহপতি কোথায় ? 
এই কথা বলিতে লাগিলেন । ৯১-৯৫। 

অগন্ত্য কহিলেন, তখন বালক গৃহপতি পিতামাতাকে নিতান্ত শোকাকুল দর্শন 
করিয়া, ঈষৎ হাস্তপুরঃসর বলিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! কি নিবন্ধন আপনার। 
এতাদৃশ ভীত হইতেছেন ? আপনাদের চরণ-ধুলির প্রসাদে স্বয়ং কালও আমকে 
বিনষ্ট করিতে পারে না, চপলম্বভাব সামান্য বিদ্যুৎ হইতে ভয়ের সম্তাঁবন। 
কোথায় ১ হে পিতঃ! হে মাতঃ! আমার প্রতিজ্ঞ। শ্রবণ করুন, আমি ষদদি 
যথার্থ আপনাদের তনয় হই, তাহ! হইলে, আমি এমত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিব, 
যাহ।তে বিছ্যুৎও আমাকে ভয় করিবে। যিনি কালকুট ভক্ষণ করিয়াছেন, যিনি 
সর্ববন্ত, যিনি ভক্তের প্রার্থন পরিপুর্ণ করিয়া! থাকেন এবং ধিনি কালেরও কাল- 
রূপে * বিরাজিত থাকেন, আমি সেই মহাকাল ম্বৃত্যুগ্রয়ের আরাধনা 
করিব । ৯৬-৯৯। এ 

বিষম শোক।কুল €নই দ্বিজ-দম্পতী, অকালে অম্ৃত-বৃষ্টির তুল্য তনয়ের এই 
বাক্য শ্রবণে, বিগত-তাপ হইয়া বলিতে লাগিলেন, বিন৷ মেঘে বাঁরিবর্ষণ, ছুগ্ধ- 
সাগর বিনা স্থধার উদয় এবং চন্দ্র বিন! জ্যোত্স।র উদয় তুল্য এই বাক, কি নিব- 
স্ধন আমাদিগকে স্থুখী করিতেছে । বৎস! পুনরায় বল, পুনরায় বল, কি প্রকারে 
কাল তোমাকে দমন করিতে পারে না, সামান্য বিহ্যুতের ত কথাই নাই, এই কথা 
বারম্বার বল। আমাদের ছুঃখনাশের জন্য, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের আরাধনারূপ ভুমি 
যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ, তাহাই শ্রেঠ। অতএব বস! যিনি মনোরথের 
অতীত বিষয়ও সম্পাদন করেন, কালহারী সেই মহাদেবের শরণ লও । হে বস | 
তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, পুর্বকালে সেই ত্রিপুরহারি মহাদেব, শ্বেতকেতুকে 
কাল-পাঁশ হইতে মোচন করিয়াছিলেন এবং অক্টমব্ীয় * শিলাদ-তনয়কে স্ৃতযরস্ত 
দেখিয়া নন্দীরূপে আপনার নিকট রক্ষ/ করিয়াছিলেন । সেই মহেশ্বরই সমুদ্র- 
মন্থনে সমুস্তূত প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় তীব্র হলাহল পান করিয়া, ত্রিভুবনকে 
রক্ষা করিয়াছিলেন। যে জালন্ধর নামক দৈত্য মহাদর্পে ত্রিভুবনের সম্পদ অপ- 
হরণ করিয়াছিল, মহাদেব স্বীয় চরণের অঙ্কুষ্ঠরেখা হইতে সমুস্ত ত চক্রের ছার! 
তাহাকে বিনাশকরতঃ ত্রিভুবন রক্ষা করিয়।ছিলেন। যে ধুর্দটি, ুর্বকালে বিঝুরকে 
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বাণন্বরূপ কল্লন। করিয়! ইুপতনসপ্তাত অনলের দ্বার! ত্রিপুর দহন করিয়াছিলেন। 
ঘিনি ব্রিভূবনের্ এশর্ধ্যলাভে বিমুড় অন্ধকনামক অস্থুরকে শুলের অগ্রভাগে বিদ্ধ 
, করিয়া, দশ সহআ্র বসর তেজের দ্বারা শোষণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি বিশ্ব- 
বিজয়ে গর্বিত কন্দর্পকে দ্রেবগণের সমক্ষে নেত্রাগির দ্বারা দগ্ধকরতঃ অঙ্গহীন 
করিয়াছিলেন । ১০০-১১১। হেবতস! ব্রহ্মাদি দেবগণেরও একমাত্র কর্তা এবং 
মেঘবাহন ও বিশ্বের রক্ষামণি সেই দ্েবদেবের শরণ লও । ১১২। 

গুহপতি পিতামাতার লাঁজ্ঞা পাইয়।, তাহাদিগকে প্রদক্ষিণকরতঃ বহুবিধ আশ্বাস 
প্রদান করিয়া, তথ হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর তিনি কাশীতে আসিয়। উপ- 
স্থিত হইলেন। যে কাশী ব্রহ্মা ও নারায়ণ প্রভৃতিরও দুর্লভ, স্বয়ং বিশ্বেশ্বর যে 
কাশীকে প্রলয়ের সন্তাপ হইতে রক্ষা! করিতেছেন, যে কাশীর কঞ্টদেশে বিচিত্র 
গুণশালিনী ও নীহারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ভাগীরথা হাররূপে বিরাঞ্জিত রহিয়াছেন। 
যে কাশী বরণ নদীর দ্বারা জীবগণের বহুবিধ সংসারক্লেশ বারণ ও অপিধারার 
দ্বারা তাহাদিগের পাপসমুহকে ছেদন করিতেঞ্ছন। দৃঢ়রূপে অফ্টাঙ্গযোগেন্র 
অনুষ্ঠানে যে কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়, যে কাশী সম্যক্‌প্রকারে সেই মুক্তি বিকাশ- 
পুর্ববক পণ্ডিতজনকর্তৃক “কাশিকা” বলিয়। কীন্তিত হইতেছেন । ১১৩-১১৭। 

গৃহপতি, সংসারতাপ-সন্তপ্ত ও আকর্ণবিস্তৃত-লোচন্দয়ের ঘর! সেই কাশীপুরী 
দর্শন করিলেন। তদনন্তর তিশি প্রথমেই মণিকর্ণিকায় গমন করিলেন এবং তথায় 
যথাবিধি স্নান করিয়া, বিশ্বেশ্বরের মদ্দিরে গমনপুর্ব্বক তাহাকে দর্শন ও প্রণাম 
করিয়া, বারম্ব।র শিবলিঙ্গের প্রতি দেখিতে দেখিতে, হৃদ্দয়ে বিশেষ শ্রীতিলাভ করি- 
লেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যথার্থই ইহা পরনানন্দের স্থান। ব্রিভুবনে 
আজ আমার ন্যায় ভাগ্যবান কেহ নাই, কারণ আমি ভগব।ন্‌ বিশ্বনাথকে দর্শন 
করিলাম। ১১৮-১২১। ত্রিভুবনের যাবতীয় স্মারপদার্থ একস্থানে এই লিজাকারে 
অবস্থান করিতেছেন, কিন্ব। ক্ষীরসমুদ্র হইতে এই পীযুষপিশ্ড উত্থিত হইয়াছে। 
অথবা ইহ। আত্মজ্ঞানম্বরূপ তেজের প্রথম অস্কুর, অথবা ব্রহ্মানন্দ স্ুকন্দ কিন্থ। 
ত্রহ্মরসায়ন, যোগিগণের হৃদয়পন্ধ যাহার আলয় এবং যাঁহার কোন আকার নাই, 
তিনিই কি লিঙ্গচ্ছলে এই আকার ধারণ করিয়। রহিয়াছেন 2 অথব৷ ইহ। নানা রত্ব- 
পরিপূর্ণ ব্রহ্মা গুভাণ্ড) অথব। ইহ! মোক্ষ-বৃক্ষের ফল-ম্বরূপ; তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। কিম্বা]! ইহ। মোক্ষ-লক্গমীর সুন্দর কুস্থমযুক্ত কেশপাশ, অথব1 ইহ! স্তাৰক- 
গণের অভীষ্ট গ্রদ কৈবল্য রূপ মল্লিকার স্তবক, অথব। নিঃশ্রেয়স লক্্মীর ক্রীড়-কন্ুক, 
ইহ (ক অপবর্গরূপ উদয়চল হইতে সমুদিত সুধাকর 1? অথব। সংসার-মোহ-ভিমির 
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বিনাশী ভাম্কর ১ অথব! ইহ! কল্যাণ-স্বরূপ! রমণীর বেশতুষার রমণীয় দর্পণ ? 
অঃ! জানিলাম, ইহা! অন্য কিছুই নহে, ইনি সমস্ত জীবগণের বনুবিধ কর্ম্মবীজের 
অদ্ভুত আধার-স্ব্ূপ। নির্ববাণপ্রদ এই শিবলিলে, যেহেতু সমস্ত জীবগণ্ের, 
কণ্্মরূপ বীজসমুহ বিলয়প্রাপ্ত হয়; এই নিশিত্তই ইহার নাম “শিবলিঙ্গ” | 
১২২-১৩০। আমারই ভাগ্যবলে মহষি নারদ আমাদের কুটারে আগমন করিয়া, 
সেই সমস্ত কথ বলিয়াছিলেন, তাহাঁতেই আমি বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া, কৃতকৃত্য 
হইলাম। এবন্িধ আনন্দামৃন্তরসের দ্বারা গৃহপতি পরিতৃপ্ত হইতে লাগি.লন। 
তদনস্তর শুভদিনে সকলের হিতপ্রদ একটী শিবলিঙ্গ স্থপন করিয়া, অজিতেক্দ্রিয় 
ব্যক্তিগণের ছুক্ষর কঠোর নিয়মসমুহ অবলম্বন করিলেন। পবিভ্রহ্নদয় গুহপতি, 
প্রত্যহ বস্ত্রপুত গঙ্গাজল-পুর্ণ অস্টোত্তর শত ঘটের দ্বার৷ মহাদেবকে স্নান করাইয়া, 
নীলোৎপলময়ী মাল! সমর্পণ করিতে লাগিলেন। সেই মালা একসহতআ্ আটটা 
পদ্মে নিশ্মিত হইত । তিনি ছয় মাস ধরিয়। সাদ্ধী মপ্তদিবস অন্তর, ফলমূল আহার 
করিয়! রহিলেন। ছয় মাস কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া রহিলেন। ছয় মাস কেবল 
বারিবিন্দু পান করিয়| রহিলেন। এইরূপে ছুই বর্ষকাল অতীষ্ত হইলে, তাহার 
বয়ঃক্রম দ্বাদশ বতসর হইল, তখন নারদের বাক্য সত্য করিবার জন্য, ইন্দ্র তাহার 
নিকট আগমনকরতঃ কহিলেন, হে বিপ্র! তোমার এই সমস্ত পবিত্র আচরণে 
মামি প্রসন্ন হইর। বর প্রদান করিতেছি। আমার নাম শতক্রতু, যাহা তোমার 
অভিলাষ হয়ঃ আমার নিকট প্রার্থনা কর। মহেন্দ্রের এই বাঁক্য শ্রবণ করিয়া, 
মুনিকুমার গৃহপতি ধীরভাবে মধুরস্বরে কহিতে লাগিলেন, হে মঘবন্‌! হে 
বুত্রশত্রো। ! আপনাকে জানি, আপনিই বজরপাণি, আমি আপনার নিকট কোন 
বর প্রার্থন করি ন1, মহাদেবই আমাকে বর প্রদান করিবেন। ১৩১--১৪১। 

ইন্জী কহিলেন, হে বালক! আম। হইতে অতিরিক্ত কোন মহাদেব নাই, 
আমিই দেবগণের অগ্রিপতি, তুমি বালকতা৷ পরিত্যাগপুর্ববক আমার নিকট বর 
প্রার্থনা কর। ১৪২। 

গৃহপতি কহিলেন, হে অহল্যার পতি ! হে সাঁধো !. “হে গোত্রভিদ্‌ ! হে পাঁক- 
শাসন! আপনি গমন করুন, দেবদেব মহাদেব ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট 
আমি বর প্রার্থনা করি না । ১৪৩। ইন্দ্র গৃহপতির এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধে 
আরক্ত-লেচন হইয়া, বজ্ক উদ্ভতকরতঃ বালককে ভম্ম দেখাইতে লাগিলেন। 
বালক গৃহপতি, শত বিদ্যুতের তেজে পরিপূর্ণ সেই বজ নিরীক্ষণকণতঃ নারদের 
বাক্য স্মরণপূর্ববক ভয়ে বিহ্বল হইয়া! মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। ১৪৪-_১৪৫। 


৮৮ া কাশীখণ্ড । | একাদশ অধ্যায় 





তখন তপোরিপু ভবানীপতি শঙ্কর তথায় আবিভূর্ত হইলেন, এবং গৃহপতিকে 
স্তের দ্বার সপর্শপুর্ববক চৈতন্য প্রদান করিয়া, বলিতে লাগিলেন, হে বস ! 
তুমি উত্থান কর, উত্থান কর, তোমার কল্যাণ হউক। তখন গৃহপতি স্প্তোথিত 
ব্যক্তির ন্যায় নয়ন-কমল উন্মীলনকরতডঃ উত্থিত হইয়া, সম্মুখে শত-সৃ্যের ন্যায় 
তেজন্থী শন্তুকে দর্শন করিলেন। তাহার কপালে লোঁচন, কণ্টে কাল, বৃষধ্বজ, 
বাঁমাঙগে সন্নিবিষ্ট হিমাপ্রি-তনয়া, ভালে চন্দ্র, মস্তকে জটাভার, হস্তে কপ।ল, 
ত্রিশূল ও অজগর ধনুঃ, কর্ূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ দেহ এবং পরিধানে গজ-চণ্্র 
দর্শনকরতঃ, গুরুবাক্য এবং শান্ত্রমতে তাহাকে মহাদেব জানিতে পারিয়া, হর্ষে 
বাম্পাকুললোচনে কণ্টকিত শরীরে ক্ষণকাল চিত্রপুত্তলিকার মত স্তম্ভিত হইয়া 
রহিলেন, এবং স্তর কিম্বা নমক্ষার ঝ কিছু পিজ্ঞাপন করিতে ন! পারিয়া, আত্ম- 
বিস্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাহার এবস্তুত ভাব দর্শনে কিঞ্চিত 
হাস্য করিয়া, শঙ্কর বলিতে লাগিলেন । ১৪৬-১৫২। | 

শঙ্কর কহিলেন, হে বালক গৃহপতে ! আমি জানিতেছি যে, তুমি বজ্রোগ্ভত- 
কর ইন্দ্রকে দর্শণ *করিয়। ভয় পাইয়াছ, হে শিশে! তোমার কোন ভয় নাই, 
আমিই ইন্দ্ররপে তোমাকে ভয় প্রদর্শন করাইয়াছি। আমার ভক্তের নিকট 
ইন্দ্র, বজ ঝা যম কোন প্রকার ক্ষমত। প্রকাশ করিতে পারেন না। অমি তোমাঁকে 
বর প্রদান করিতেছি, তুমি অগ্নিপদবাচ্য হও।ঠ এবং তুমি সমস্ত দেবগণের মুখ- 
স্বরূপ ও সমস্ত ভূতগণের আন্তশ্চর হইবে, আর তুমি যম ও ইন্দ্রলোকের মধ্যস্থলে 
দিকৃূপতিরূপে রাজ্যপালন কর। তোমার প্রতিচিত এই শিবলিঙ্গ তোমারই 
নামে *অগ্লীশ্বর” বলিয়া বিখ্যাত হইবে। যাহার ইহার ভক্ত হইবে, তাহাদের 
বিদ্যুৎ ঝ অগ্নি হইতে কোন ভয় থাকিবে ন। এবং তাহাদের কখন অগ্মিমান্দ্য 
বা অকাল-মৃত্যু হইবে না । ১৫৩--১৫৮। কাশীক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সম্দ্ধিপ্রদ 
অগ্নাশ্বরের আরাধন! করিয়া, যে ব্যক্তি দৈবাধীন অন্যত্র ৃত হয়, সে ব্যক্তি 
অগ্রিলোকে বাস করিয়। থাকে এবং প্রলয়কালে পুনরায় কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, 
মোক্মলাভ করিয়। থাকে । .ৰীরেশ্বরের পুর্ববদিকে ও গঙ্গার পশ্চিমতটে অবস্থিত 
অগ্নীশ্বরের আরাধনা করিলে, অগ্রিলোকে বাস করিতে পার! যায়। হে দিগীশ! 
গুহপতে ! তুমি স্বীয় জনক, জননী ও আত্মীয়বর্গের সহিত এই রথে আরোহণ- 
করতঃ অগ্নিলৌকে গমন কর। এই কথা বলিয়া! মহাদেব, গুহপতির বন্ধু ও 
পিতামাতাকে আনয়নপুর্ববক তাহাদের সম্মুখে গৃহপতিকে দ্িকৃপতিত্বে অভিষেক 
করিয়, সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তুহিত হইলেন । ১৫৯__১৬২। 
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গণদ্ধয় কহিলেন, হে শিবশম্মন্‌! এই তোমায় অগ্নির স্বরূপ বর্ণন করিলাম, 
তোমার গার কি শ্রবণ করিতে অভিল।ষ আছে, তাহা বিল, আমরা 
বলিতেছি । ১৬৩। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 
--- ৫- 
নির্খতি ও বরুণলোক-বর্ণন 


শিবশন্্মা কহিলেন, হে পুরুষোত্তম-পাদপল্পসেবক পুরুষশ্রেষ্ঠ গণদ্বয়! 
যথাক্রমে নৈত প্রভৃতি লোকসমুহ বর্ণন করুন। ১। 

গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাতাগ! সংযমনী পুরীর পশ্চিমভাগে দিকৃপতি 
নিখনের এই লোকের বিষয় শ্রবণ কর, এস্থানে পুণ্য-অপুণ্যশীল দ্বিবিধ লোকই 
বাস করে। যাহার! রাক্ষস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও কখন" পরের হিংসা 
করে নাই, এই সেই পুণ্যজনগণ অবস্থান করিতেছে। যাহার! নীচ-যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াও শ্রুতি ও স্মৃতির মনুযায়ী আচার অবলম্বনকর১, কখনও অখা্া 
ভোঞজন করে নাই এবং পরস্ত্রী, পরদ্রব্য ও পরদ্রোহে পরাজ্ুখ হইয়া, কেবল 
পুণা কর্মের অনুষ্ঠান করিত এবং ত্রাঙ্গণগণের সেবা করিয়া, প্রাপ্ত অর্থের দ্বার! 
শরীরযাত্রা নির্ববাহ করিত ও সদ। সম্কুচিত হইয়া, ব্রাঙ্গণগণের সহিত সম্ভাষণাদি 
করিত, ্বামিন্‌ ইত্যাদি সন্বোধনপুরঃসর ব্রাহ্মণগণের নিকট বস্তুদ্ধার! বদন আবৃত 
করিয়া কথ! কহিত এবং সতত তীর্থ-স্ান ও দেবপুজাপরায়ণ থাকিত, নিত্য স্বীয় 
নামক্থনপৃর্ণবক ব্রাঙ্মণগশকে প্রণাম করিত এবং সর্বদা আবশ্যকীয় কর্মে নিযুক্ত 
থাকিত, তাহার! সর্নববিধ ভোগপম্পন্ন হইয়।, এই উৎকৃষ্ট পুরীতে বাম করিতেছে। 
দম, দান, দয়া, ক্ষমা শৌঁচ, ইন্জ্রিয়নিগ্রহ, হস্ত্যেয়, সত্য এবং অহিংস! এই কয়টী 
সকলেরই ধণ্মের কারণ। ২--১০। শ্রেচ্ছ হইয়াও যাহার আত্মহত্যা" করে না 
ও মুক্তিক্ষেত্র কাশী ভিন্ন অন্য তীর্থে মৃত্যুলাভ করে, তাহারাও এই স্থানে বাস 
করিয়া থাকে । যাহার আ্মহত্য। করে, তাহার! ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হয়, 
এবং সহস্র নরক ভোগকরতঃ গ্রাম্য-শুকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আত্মঘাতীর 
ইহ এবং পরকালে কল্যাণ নাই, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনই আত্মহত্যা 
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করিবে না। কোন কোন তত্বচ্ছ!নী বাক্তির! সমস্ত তীর্ধের শ্রেষ্ঠ এবং সবর্বাভি- 
লাষগ্রদ প্রয়াগধাঁমে যথেচ্ছ-মরণের ব্যবস্থা দিয়া থাঁকেন। নীগজাঁতি হইয়াও 
য?হারা দয়া ও ধর্মমমারগাঁুসারে পরের উপকারে নিরত থাকিত, তাহারা সাধুশ্রেষ্- 
রূপে এই স্থানে বাস করিয়া থাকে । ১১--১৫। 
এই দ্বিক্পতির পুর্ববাবস্থা কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ববকালে বিন্ধা- 
পর্ববতের বনমধ্যে শবরগণের অধিপতি পিঙ্গাক্ষ নামে এক শবরশ্রেষ্ঠ, নির্নিন্ধ্য 
নদীর তটে বাস করিত। সে অতিশয় বলবান ও ক্রুর-কর্ম্মসমূুহে পরাত্ুখ ছিল 
এবং দ্বারে অবশ্থিত হইয়াও পথিকগণের পথরোধক ও ব্যাত্ব প্রভৃতি হিংসজন্ত- 
গণকে যত্ের সহিত বিনষ্ট করিত। বাধ-বৃত্তি তাহার জীবিক! হইলেও, সে, 
অতিশয় দয়ালু ছিল, সে কখন, বিশ্বস্ত, সুপ্ত, ব্যবায়যুক্ত, জলপানে নিরত, শিশু 
বা গর্ভযুক্ত পশু-পক্ষী হনন করিত না । ১৬-__২০। সেই ধর্ম্মভ্ব্যক্তি, শ্রমাতৃর 
পণিকদিগকে বিশ্রামস্থান ও ক্ষুধাতুর বাক্তিগণকে মাহার প্রদান ও যাহাদিগের 
পাদুক। নাই তাহাদিগকে পাছুক! প্রদান করিত। বন্্রহীন বাক্তিদিগকে কোমল 
স্বগচণ্ম প্রদান করিত। দুর্গম প্রাস্তরপথে পথিকগণের অনুগমন ' করিয়া, 
তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিত এবং তাহাদিগের নিকট কোন অর্থগ্রহণের 
প্রত্যাশ! রাখিত না এবং বলিয়। দিত যে, বিদ্ধ্যাটবীর শেষ সীমা পর্যন্ত আমার 
নাঁম গ্রহণ করিও, তাহাতে হুষ্ট ব্যক্তি হইতে কোন ভয় থাকিবে না। সে ব্যক্তি 
পথিকদিগকে পুত্রের ন্যায় দর্শন করিত, তাহারাও প্রত্যেক তীর্ঘে গমন করিয়া, 
তাহাকে আশীর্বাদ করিত। ২১--২৪। 
পিঙ্গাক্ষের এবম্বিধ মাঁচরণে, সেই প্রীন্তরভূমি নগরের তুল্য হইয়াছিল, কোন 
ব্যক্তি ভয়ে পথিকের পথরোধ করিতে পারিত না। ২৫। কোন সময়ে, সন্নিকটস্থ 
গ্রামনিবাসী পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য, পথিকগণের মহাকোলাহল শ্রনণকরতঃ, তাহাদের 
ধন অপহরণ করিবার অভিলাষে, তাহাধ্গকে নিধন কনিবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে 
পথ বরোধ করিয়! রহিল। কিন্তু আমুঃশেষ হইয়াছে বলিয়াই দৈবক্রমে 
পিঙ্গা্ষও, সেই দিবস 'রাত্রিকালে সেই অরণ্যে ্থগয়। করিতে যাইয়া, পথের 
নিকট অবস্থান করিতেছিল | ২৬--২৮। যাহার পরের প্রাণ বিনাশ করিয়। 
থাকে, তাহাদের সকল অভিলাষ পুর্ণ হয় না, এই নিমিন্তই বিশ্বপঠিকর্তৃক রক্ষিত 
এই বিশ্ব কুশলে অবস্থান করিতেছে । ২৯। যাহ! বিধাতার লিখন, তাহা অবশ্যই 
হইবে, কাজেই বিভজ্ভব্যক্তি কখন কাহারও অনিষ্ট চিন্তা কপিবেন না, করিলে 
কেবল পাপভাগীমাত্র হইবে। অতএব যে ব্যক্তি আপনার সুখ ইচ্ছ, করিবে) 
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সে ইষ্ট বা অনিষ্ট চিন্তা করিবে না, একান্তই তাহাকে যদি চিন্তা করিতে হয়, 
তবে অন্ত চিন্তা পরিত্যাগপুরর্বক কেবল মোক্ষের উপায় চিন্তা করা 
কর্তব্য । ৩০--৩১। 

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে, «হে বীরগণ ! শীত্র মার, পাতিত কর নগ্র কর। 
হে বীরগণ! আমর! তীর্থযাত্রী, আগাদিগকে মারিও না, রক্ষা কর। আমাদের 
যাহা কিছু আছে, তোমর! সমস্তই লুষ্টন কর। আমরা পথিক ও অনাথ, কিন্তু 
বিশ্বনাথপরায়ণ, স্থতরাং তিনিই আমাদের রক্ষ।কন্তা, কিন্তু তিনিও দুরে অবস্থিত, 
আমাদের আর কেহই রক্ষাকর্ত।, নাই | আমর! পিঙ্গাক্ষের ভরসায় সর্বদা এই 
পথে যাঠায়।ত করিপ1। থাকি, কিন্তু সেও এ বন হহতে অনেক দুরে অবস্থান 
'করিতেছে ৮ দন্থ্য ও যাত্রিগণের পরস্পর এইরূপ কোলাহল শ্রবণকরত* দুর 
হইতে, *ভয় করিও না, তয় করিও না”, বলিতে বলিতে, পথিকগণের বন্ধু 
পিণাক্ষ, যাত্রিগণের কন্মন্সূত্রে আকৃষ্ট হইয়া, তাহাদের জীবন খাকিতে তথায় 
আপিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল, “মামি জীবিত থাকিতে কোন কোন্‌ 
ছরাচার, আমা প্রাণলিঙ্গ* তুল্য পথিকগণণকে প্রাণে মারিয়া লু্টন করিতে 
অভিলাষ করিয়াছে” ? ৩২--১৮। পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য, পাপাত্মা .তারাক্ষ এই 
সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়।, ধনলে।ভে পিঙ্গাক্ষের নিধনোপায় চিন্ত| করিতে লাগিল 
যে, “এই কুলাঙগগার স্বীয় কুলধন্ম অতিক্রম করিয়া ব্যবহার করিতেছে, ইহার 
ন্মন্ত আমি অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি, আজ নিশ্চয়ই ইহাকে বধ করিব”। 
ছুষ্টাত্মা তার।ক্ম এইরূপ ণিশ্চয় করিয়া, ক্রোধে স্বীয় অনুচরগণকে আভজ্ঞ। করিল 
যে, তোমর। অগ্রে পি্।ক্ষকে বধ কর) অনন্তর এইহ সমস্ত যাত্রিগণের প্রাণ- 
বধ কারও | ৩৯-৪১। তদনন্তর সেই দুরাচারগণ সকলে মিলিত হইয়া, পিঙগাক্ষের 
সাত যুদ্ধ*করিতে ল(গণ | পিঙ্গাক্ষ একাকী গেই দশ্ন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
করিতে, কোন প্রকারে যাত্রিগণকে আপনার বাসস্থানের নিকট আনয়ন করি- 
লেন। ৪১। অবশেষে দন্ন্যগণকত্তৃক ধনুর্বাণ ও কবচ ছিন্ন হইলে, অক্ত্রাধাতে 
বিক্ষতশরীর হইয়া, মন্তিমকালে “আমি যদি ঈশ্বপ্প হইতাম, তাহা হইলে এই 
দস্থ্যগণকে বিনাশ করতে পারিত।ম” এই ভাবিতে ভাৰিতে কেবল পরোপকারের 
জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল। য্াত্রগণও সম্মুখে গ্রামপ্রাণ্ড হইয়। নির্ভয়ে অব- 
স্থান করিল। ৪৩-৪৪। অন্তিমকালে প্রাণিগণের বাদৃশ মতি থাকে, অন্ত 
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তদমুবূপ গতিলাভ হয়। এই জন)ই সেই পিঙ্গাক্ষ নৈঝতেশ্বররূপে 


,দিকৃপতি কইয়া, নৈখতে অবস্থান করিতেছেন। এই আমরা ইহার 
ব্ষিয় কীর্তন করিলাম। ইহার উত্তরে অতি আশ্চর্য বরুণলোক অবস্থিত 
রহিয়াছে । ৪৫-৪৬। 

যাহার! ন্যায়োপাঞ্ভিত ধনের দ্বারা, কৃপ, পুষ্করিণী ও তড়াগ নিশ্মাণ করান, 
তাহার! বরুণের ন্যায় গ্রভাবিশিষ্ট হইয়|, এই বরুণলোকে অবস্থান করিয়া থকেন। 
ষাহারা জল-বিহীন প্রদেশে জলদানকরত$ পরের সম্তাপ হরণ করেন, ধাঁহার! 
অর্থিগণকে বিচিত্র ছত্র ও জলপুর্ণ কমণুলু দান ক্রেন, যাহার নানাবিধ স্সিগ্ধ 
দ্রব্যের সহিত জলছত্র প্রদান করিয়। থাকেন, ষাহারা সৃগন্ধযুক্ত বারিপুর্ণ ঘট ধর্দ্ার্থে 
প্রদান করেন, যীহারা অশ্বথবুক্ষে জলসেচন করেন এবং ধাহারা পথপার্থে বুক্ষ-' 
রোপণ করিয়া, জলসেকের দ্বার! তাহাকে বদ্ধিত করেন। শ্রান্ত পথিকজনের 
বিশ্রামের জন্য যাঁহার। পান্থশাল। নিম্মাণ করিয়। দেন, গ্রীষ্মকালে ধাঁহার গ্রীক্ষের 
উত্তাপ-নিবারক এবং বিচিত্র মযুরপুচ্ছাদির দ্বার| নিশ্মিত তালবুন্ত ( পাখা ) দান 
করেন। ৪৭-৫১। গ্রীষ্মের সময় ধাঁহার। সরস, স্গন্ধি ও শীতল পানীয়সমুহ, 
লোকের তৃপ্তি পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়া থাকেন এবং ধাহার! সংকল্প করিয়া ব্রঙ্গণকে 
ইক্ষুক্ষেত্র এবং নানাবিধ মিউদ্রব্য প্রদান করেন। হার গো-ছুদ্ধ প্রদান করেন, 
ষাহার! গাভী ও মহিষী প্রদান করেন, যাহারা ধারা-মণ্ডপ নিন্ধীণ এবং ফাঁহার 
ছায়া-মগ্ুডপ নিশ্মীণ করিয়। দেন, ধাহর। দেবালয়ে সহস্্রধার গলন্তিকা ( ঝারা) 
নিশ্মাণ করাইয়৷ দেন, বাহার! তীর্থের কর উঠাইয়। দেন, হারা তীর্থের পথসমুহ 
পরিক্ষার করান এবং ধাঁহার! ভীত ব্যক্তিকে হস্ত উত্তোলনপুর্ববক অভয় প্রদান 
করেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিই এই বরুণ-লোকে নির্ভয়ে স্থুখে অবস্থান করিয়। থাকেন। 
ছুট ব্যক্তিকর্তৃক রজ্ছ্ুতে আবদ্ধ ব্যক্তিকে যাহারা মোচন করেন, তীহারা, অকুতো- 
ভয়ে, এই পাশহস্ত বরুণের লোকে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই বারুণীদিকের 
অধীশ্বর বরুণই, সমস্ত জলরশির একমাত্র অধিপতি এবং সমস্ত কন্মের সাক্ষী। 
এই মহাত্ম। বরুণের উৎণক্তিবিবরণ শ্রবণ কর। ৫২-৬১। 

প্রজাপতি কর্দমের পুত্র, শুচিস্মান্‌ নামে বিখ্যাত এক মুনি ছিলেন। তিনি 
বিনয়, শ্থিরতা, মাধুর্য. ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সদ্গুণসমুহে ভূষিত ছিলেন। কোন 
সময়ে তিনি বালকগণের সহিত শচ্ছোদ-সরোবরে সান করিতে গমন করেন, তথায় 
জল-ক্রীড়ায় আসক্ত থাকায়, তাহাকে জল-জন্ততে হরণ করিল। তখন অন্যান্য 
বালকগণ ফিরিয়া আসিয়া, তাহার পিতাকে দেই বিপত্তির কথ। জানাইল। 
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তখন তাহার পিতা, সমাধিতে চিত্ত একাগ্র করিয়া» মহাদেবের আরাধনায় নিমগ্ন 
ছিলেন। বাঁলকগণের মুখে স্বীয় পুত্রের এই বিপদ শ্রবণ করিয়াও, তাহার মগ 
বিচলিত হইল না, বরং তিনি অধিক একাগ্রতার সহিত সর্ববজ্ঞ ব্রিলোচনের চিন্তা, 
করিতে লাঁগিলেন। তখন তিনি মহাদেবের নিকটে চতুর্দশ ভুবন দর্শন করিতে 
লাগিলেন এবং ব্রঙ্গাণ্ডের অন্তর্গত নানাবিধ ভুতগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ববত 
নদী, বৃক্ষ, সমুদ্র, অরণ্য, সরোবর এবং নানাপ্রকার দেবতা ও তাহাদের নানাবিধ 
পুরী, বহুতর বাপী, কপ, তড়াগঃ এবং বহুতর পুক্ষরিণী দর্শন করিলেন। তন্মধ্যে 
কোন একটা সরোবরে ব্ুতর মুনি-তনয় জলক্রীড়। করিতেছে দেখিতে পাইলেন। 
কেহ জল হইতে উপরে উঠিতেছে, কেহ ব| জলে ডুব দিতেছে, কেহ হস্তের মুগ্টির 
মধ্যে জল লইয়। ফোয়ার। ছুড়িতেছে। কেহ ঝ হস্তের দ্বার সজোরে জল-তাড়ন 
করিতেছে, তছুখিত শব্দে দিউমগুল প্রতিধ্বনিত হইতেছে । ৬২-৭২। কর্দদম মুনি 
সমাধিবলে সেই বালকগণের মধ্যে আপনার পুত্রকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন 
এক জলজন্ত্র ্রহাকে আক্রমণ করিয়! লইয়া যাইতেছে, তাহাতে তাহার তনয় 
হতিশয় বিহবল হইয়া পড়িয়ছে। ৭৩। হঠাত কোন জলদেনী আপিয়! সেই দুষ্ট 
জল-জন্তুর নিকট হইতে তাহার তনয়কে উদ্ধার করিয়া, সমুদ্রের নিকট সমর্পণ 
করিলেন । ৭৪ শুদনন্তর ত্রিশুল-হস্তে রুদ্ররূপী কোন দেবতা আপিয়! জলধিকে 
তিরস্কার করিয়া; বলিতে লাগিলেন যে, হে জলাধিপ! তুমি শিবের সাম্য ন| 
জানিয়।, কি কারণে শিবভক্ত মহাভ।গ প্রজাপতি কদ্দমের তনয়কে এতক্ষণ আবদ্ধ 
রাখিয়াছিলে ? জলধি এই বাক্য শ্ববণে ভয়ে ত্রস্ত হইয়া, মুনি-তনয়কে নানাবিধ 
রত্বে ভূষিত করিয়া এবং সেই ছুষ্ড জল-জন্তুকে বন্ধন করিয়া, আনয়নপূর্ববক শস্তূর 
চরণ-কমলের নিকট সমর্পণ করিলেন । এবং মহাদেবকে প্রণামকরতঃ) বাঁলতে 
লাগিলেন যে, হে বিভে। ! হে অনাথ-নথ | হে বিশ্বেশ | হে বিপদ্বারণ ! হে ভক্ত- 
কল্পতরো ! হে শস্তে ! এই দুষ্ট জণগস্ত শিব-ভত্তেপ্প তনয়কে আনয়ন করি- 
য়াছে, হে নাথ! আমি ইহাকে আনয়ন কক্সি নাই। ৭৫--৮০। অনন্তর সই 
কদ্ররূ্পী দেন, ন্তরে মহাদেবের অভিপ্রায় জানিয়খ নেই জলজন্তুকে পাশরদ্ধ- 
করতঃ মুনি-তনয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন ও বাললেন যে, 'হহাকে গ্রহণ কর; 
এবং হে বস | তুম স্বীয় গুহে গমন কর”। সমাঁধ-সময়ে, ডদাপবুদ্ধ, প্রজা- 
পতি কর্দম, মহাদেবের আদেশপ্রাপ্ত রুত্রগ্রণের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
সমাধি-অবস্থ। পরিঙ)গপুর্বক. যেমন .নয়ন উম্মালনকরওঃ দৃঁক্ষেপ করিলেন; 
অমন সম্মুথে স্বর তনয়কে দেখিতে পাঁইলেন। এবং দেখিলেণ বে, পুত্র বছবধ 
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অলঙ্কৃত রহিয়াছেন এবং তাহার জল-জস্ত্টাও রহিয়াছে । ৮১-৮৪। এবং পুত্রের 
শিখার অগ্রভাগ জলে আদ্র রহিয়।ছে। নয়নাঞ্চল কষায়বর্ণ হইয়াছে, ত্বক কিছু 
রুক্ষ-ভাব ধারণ করিয়াছে ও মনঃ ক্ষুব্ধ ও ভ্রান্ত হইয়াছে। মুপিকুমার আসিয়া 
পিতাকে প্রণাম করিলেন) তখন কর্দম মুনি- তাহাকে আলিঙজনকরতঃ, তাহার মুখ- 
পল্প আত্রাণ করিয়া, বাঁরম্ার দর্শন করিয়াও পুনর্জাতের ন্যায় বিবেচনা করিতে 
লাগিলেন। ৮৫-৮৬। সেই সময়ে মহাদেবের অর্চনায় নিরত কর্দম মুনির সমাধিতে 
পাশত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেই পরিমিত কালকে ক্ষণমাত্রের 
ন্যায় বোধ করিয়াছিলেন) ইহার কারণ যে, মহাকালের নিকট কাল আনিতে 
পারে না। ৮৭-৮৮। 

তদনন্তর কর্দমের পুত্র, তাহাকে প্রণাম করিয়া, তাহার অনুমতি গ্রহণপুর্ববক 
তপস্যা করিবার জন্য, বারাণসীতে গমন করিলেন। এবং তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া, কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি পাঁচ সহস্র বদর পাধাণের 
ম্যায় নিশ্চল থাকিয়! তপস্থা করিলেন । তখন মহাদেব তাহার তপশ্যায় সম্ভুষ 
হইয়া, তথায় আবিভূতি হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, হে কার্দম-তনয়! তোমার 
অভিল[বিত বর প্রার্থনা কর, আম প্রদান করিতেছি । ৮৯-৯১। 

কার্দমি কহিলেন, হে নাথ ! হে ভক্ত-প্রতিপালক ! যদি আপনি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়। থাকেন, তবে আমাকে সমস্ত জল ও জলজস্ত্গণের আধিপত্য 
প্রদান করুন। সর্বপ্রকার অভিলধিত পদের প্রদানকর্ত। প্রভু মহেশ্বর, কার্দ- 
মির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে মতিশ্রে্ঠ বরুণের পদে অভিধিক্ত করি- 
লেন। এবং বললে যে, সমুদ্রজাশ যাবতীয় রত্ব, নদী, সরোবর, পনম্থল এবং 
দীঘিকার জলসমুখ্র ও মেঘসমুহের এবং প্রতীচীিকের তুমি অধীশ্বর হও এবং 
পশপাণি হইয়া» সমস্ত দেবগণের প্রিয়পাত্র হও। আর সমস্ত লোকের কল্যাণের 
জন্য, আমি তোমাকে আর'একটা বর প্রদান করিতেছি--তোমার প্রতিষ্ঠিত এই 
শিবালঙগ তোমার ন।মে “বরুণেশ” বলিয়া, বারাণসীতে বিখ্যাত হইবেন এবং সর্বব- 
প্রকারে সিদ্ধি প্রদান করিবেন মণিকর্ণিকেশ্বর মহাদেবের নৈঝত্দিকে অবশ্থিত 
এই বরুণেশ্বরের আরাধন। করিলে সর্বপ্রকার জড়ত। (বনষট হয়। খধাঁহারা বকু- 
ণেশ্বরের তক্ত, তাহাদের আম হইতে কোন ভয় থকিবে ন॥ এবং তাহাদের 
কোন কালে অগ্রি-ভয়» অপমৃত্যু-ভয়ঃ জল মধ্যে ভয় এবং তৃষ্ণা-ভয় থাকিবে 
ন।। ৯২-৯৯। বরুণেশ্বরেন্ন স্মরণ করিলে নীরস অননলমুহও নিশ্চয়ই পর 
হুইবে। ১০০। হেদ্বিজ| এই কথা বলিয়া শত্ত, অন্তহিত হইলেন এবং বক্ুণ ও 


ত্রয়োদশ অধ্যায় ] বায়ু ও অলকাপুরী-বর্ণন 1 | ৯৫ 


পাপা 
নিজ বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া, তদবধি এই লে।কে বাদ করিতে লাগিলেন। ১০১। 
এই আমরা তোগাকে ৰরুণলোকের স্বরূপ কীর্তন করিলাম, ইহ! 'শ্রবগ করিলে 
মানব কুত্রাপি অপমৃত্যু প্রভৃতির দ্বার! পীড়িত হয় না। ১০২। 
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গণদ্ধয় কহিলেন, হে মহাভাগানিধে! দ্বিজ! এই বরুণপুরীর উত্তরভাগে 
অবস্থিত গন্ধবতী নাদ্দী বায়ুপুরী শোত। পাইতেছে, বিলোৌকন কর। ১। প্রভঙীন 
নামক বাযু মহাদেবের আরধন। করিয়!, এই পুরীতে দিকৃপালত্ প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। ২। ৃ 

পুরাকাঁলে পৃতাত। নামে কশ্যপের এক পুত মহাদেবের রাজধানী বাঁরাণলী- 
পুরীতে বিপুল ্বপস্ত! করিতে মারস্ত করেন। সেই মহাত্ম। কশ্যপ-তনয় বারাণপী- 
ধামে পবনেশর নামে পবিত্র লিঙ্গ-স্থাপন করিয়া, দশ লক্ষ বর্ষ তপস্যা করেন । 
সেই পবনেশ্বর লিঙ্গের দর্শনমাত্রে মনুষ্য পবিত্র-জীবন লাভ করে এবং অন্তকালে 
পাঁপকঞ্চুকস্বরূপ দেহ পিত্যাগকরতঃ পবনপুরীতে বাঁ করিতে সমর্থ হয়। ৩-৫। 

সেই পবনেশ্বর নামক শিবলিলের সনিধানে অতিশয় উগ্র-তপস্তাকারী সেই 
কশ্থাপ-তনয়ের নিকট, তপশ্যার ফল-প্রদাত1 জ্যোতিংম্বরূপ ভগবান্‌ মহেশ্বর লিজ- 
মধ্য হইতে আবিভূতি হইলেন। ৬। অনন্তর প্রণত কণ্যুপ-নথৃত পুতাত্মাকে সন্থো- 
ধন করিয়া, করুণামৃতসাগর প্রসন্নাত। ভগবান্‌ মহেশ্বর কহিলেন যে, হে স্থাব্রত ! 
পৃতাত্বন্! তুমি উত্থান কর, উত্থান কর, এবং তোমার অভিলধিত বর প্রার্থন। 
কর। হে পুতাত্বন্! তোমার এই উগ্র-তপস্া ও 'দীয় লিঙ্গের আরাধনায়, 
সচপাঁচর দ্ৈলোক্য মধে এমন কোন পদার্থই নাই; যাহা তোমাকে না দেওয়। 
যাইতে পারে। ৭-৮। পুশাত্বা! কহিলেন, হে দেবগণের আভয়প্রদ | দেবদেব | 
মহাদেন! গ্রে! ব্রঙ্গা, নারায়ণ, ইন্দ্র প্রভৃঠি সকল দেবগণেরও আধিপত্য 
আপনি প্রদান করিয়া থাকেন। ৯। হে প্রভে।! আপনার স্বরূপ কি তাহা বেদ 
জানেন ন|। ইহার কারণঃ সেই বেদও আপনার তন্ব-বিচার করিতে গিয়া “ইহ! নয়, 
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ইহা ময়” এইরূপ বিচারকরতঃ অনন্তপথে বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছেন। ১০। 
হে প্রমথেশ ! ্রঞ্গা, বিষণ এবং বৃহস্পতিও ব।ক্যের দ্বার আপনার পরিচয় প্রদান 
করিতে সমর্থ নহেন। হে প্রভো! মাদৃশ অকিঞ্চন জন, আপনার স্তব করিতে 
কি প্রকারে সমর্থ হইবে ?।১১। হে প্রভো! তথাপি, ভক্তি আমাকে আপনার 
স্তবের নিমিত্ত প্রবন্তিত করিতেছে । হে জগন্নাথ! আমিকি করিব। ইন্দ্রিয়- 
সকল আমার অধীন নহে। ১২। 

হে প্রভে৷! আপনিই সংসারস্বরূপ, বাস্তবিক এই দৃশ্যমান বিশ্ব হই 
আপনার কোন ভেদ নাই। হে প্রভো! আপনি সর্বগত, স্থুতরাং এ ভূবনে 
আপনি অদ্বিতীয় । হে দেব! আপনি স্ততি, স্তত্য এবং স্তোত। এই ত্রিবূপ। হে 
প্রভো! আপনি সগুণ অথচ আপনি নিগুণ। ১৩। হে প্রভো! স্থগ্তির পূর্বে 
মাঁপনি অদ্বিতীয় এবং বূপ-নামবর্জিতভাবে বিরাজমান ছিলেন। হে দেব! 
যোগিগণণ আপনার পরমার্থতত্ব অবগত নহেন। ১৪। হে প্রভে ! হেস্বতন্ত্র! 
আপনি স্যৃপ্তির পূর্বেব একাকী অদ্বিতীয় থাকিলেও, সেই সময়ে সংসারবিলাসের 
নিমিত্ত আপনার যে ইচ্ছা উত্পপন্ন হয়, সেই আশ্রিত ইচ্ছা-শক্তিই আপনার মায়। 
বলিয়। কীন্তিত। ১৫। হে দেব! আপনি এক হইয়াও শিব ও শক্তিভেদে 
উভয়বূপ ধরণ করিয়াছেন । হে মহেশ্বর! আপনি জ্ঞান-স্বরূপ ভগবান এবং 
আপনার ইচ্ছা, শক্তিম্বরূপিণী। ১৬। শিব ও শক্তি এই উভয় পদার্থই নিজের 
লীলার প্রভাবে ক্রিয়াশক্তি উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই ক্রিয়াশক্তি হইতেই এই 
নিখিল জগ স্যষ্ট হইয়াছে। ১৭। ভবানীপতিই জ্ঞানশক্তি এবং উমাই সাক্ষাৎ 
ইচ্ছাশক্তি, আঁর এই বিশ্বই ক্রিয়াশক্তি। হে প্রভো! অতএব এই ক্রিয়াশক্তি- 
রূপ বিশ্বের আপনিই কারণ বলিয়। কীন্তিত হইয়! থাকেন। ১৮। হে প্রভো! 
[বধাত। আপনার দক্ষিণ|ঙ,*বিষুর আপনার বামাঙগ, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি অ(পনার 
নয়ন এবং বেদত্রয়ই আপনার নিশ্বাস বলিয়া পরিকীন্তিত। ১৯। হে জগদীশ! 
আপনার গাত্র-ন্বেদ হইতেই ঝামুদ্রমকল উৎপন্ন হইয়াছে। সমীরণ আপনার (তর, 
দশদিক্ই আপনার বাহুশিকর এবং ব্রাক্ষণগণই আপনার মুখ বলিয়। স্মৃত হইয়! 
থাকেন। ২০। হে প্রতে।! আপনি ব্রন্মস্বরূপ, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ আপনার বাহুদ্বয 
হইতেই উত্পন্ন। বৈশ্যগণ আপনার উরুদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে 
ঈশান! আপনারই পাদদয় হইতে শুদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে, হে প্রভে। ! মেঘ- 
নিকরই আপনার কেশসমুহ। ২১। হে প্রভো ! পুরাকালে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে 
আপনি এই বিশ্বকে স্থজন করিয়াছেন। এই ব্রঙ্গাপীন্তরগত চরাচর নিখিল পদার্থই 
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নেই পুরুষ ও প্রকৃতির যোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ২২। হে জগন্ময়! এই 
সকল কারণে আমি আপনা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থের সত্তা স্বীকার করি না। 
হে প্রভে৷! আপনাতেই সকল ভূত অবস্থান করিতেছে এবং আপনিই সর্বব- 
ভূতময়। ২৩। হে প্রভো! আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হেদেব! আমাকে 
এই বর প্রদান করুন, যেন, আপনার প্রতি আমার মতি শ্থিরভাবে অবস্থান 
করে। ২৪। 

পৃতাত্মা! এই প্রকার প্রার্থনা করিলে পর, প্রভু দেবেশ মহাদেব, সেই পৃতাত্মার 
উপর নিজ-মু্তির সারোপ করিয়!, তাহাকে দিক্পাঁল-পদ প্রদান করিলেন। ২৫। 
অনস্তর মহাদেব কহিলেন, হে পৃতাত্মন্! তুমি আমার রূপ ধারণ করিয়া, 
সর্বগতভাবে অবস্থান করিবে । এবং তোমার দ্বারায় জীবগণের নিখিলতত্ত্বের 
অববোধ হইবে। এবং তুমিই সর্বত্র সকল জীবগণের প্রাণরূপে অবস্থান 
করিবে। ২৬।॥ বারাণসীশ্থিত তোমার প্রতিঠিত এই দিব্য শিবলিজ, যে সকল 
মানবগণ অবলোকন করিবে, তাহার! দেহান্তে সর্বপ্রকার ভোগসমৃদ্ধিযুস্ত হইয়া 
তোমার লোকে বান করিতে জমর্থ হইবে । ২৭। যদ্ভাপি মনুষ্য, জন্মের মধ্যে 
একবারও এই পবমানেশ্বর-লিঙ্গকে ন্গন্ধ বারিদ্বার! স্নান করাইয়া, স্থগন্ধ-চন্দনযুক্ত 
পুষ্পের বার ষথোক্তবিধানে পৃজা করে, তবে সেই ব্যক্তি শিবলোকেও সম্মান 
লাভ করিতে পায়। জ্যেষ্েশ্বর লিঙের পশ্চিমভাগে এবং বাধুকুণ্ডের উত্তরভাগে 
অবস্থিত পবমানেশ্বর মহাদেবের আরাধন! করিলে, তৎক্ষণাৎ জীব পবিভত্রভাবধারণ 
করিতে সমর্থ হয়। এই প্রকারে পৃতাত্মাকে বর প্রদান করিয়া, মহেশ্বর সেই 
পবন-লিজ মধ্যেই অন্তহিত হইলেন। ২৮-৩০। 

গণঘ্বয় কহিলেন, হে শিবশপ্মন; তোমার নিকট গন্ধবতীপুরীর বিবরণ 
সম্যক্প্রকারে নিরূপণ করিলাম। সেই গন্ধবতীপুরীর পূর্ববভাগে কুবেরের এই 
অলকানান্নীপুরী শোভাপাইতেছে। ৩১। এই পুরীর অধীশ্বর কুবের, মহাদেবের 
প্রতি ভক্তিযোগবলে তাহার সখা হইয়াছেন এবং পদ্পপ্রমুখ নিধিগণেরও দান ও 
ভোগ করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৩২। 

শিবশন্্ম। কহিলেন, এই পুরীর অধীশ্বর কুবের কে? এবং ইনি কাহারই ব| 
পুর এবং যাদৃশ ভক্তির বলে ইনি মহাদেবেরও সখা হইয়াছেন, সেই ভক্তিই ব| 
কি প্রকার ? এই সকল বিষয় শ্রবণ করিবার জন্য আমার মন অত্যন্ত অভিলাধী। 
হে গণঘ্য়! আপনাদের বাক্যরূপ স্থধান্বাদের দ্বার! মদীয় মন নিতান্ত সিগ্ধ ও 
শান্ত হইয়া, শ্রবণ-বিবরে আপিয়! আপনার বাক্যের প্রতীক্ষা করিতেছে । ৩৩-৩৪। 

১৩ 
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গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ শিবশন্মন্‌! বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়গণের উপর 
তোমারই যথাথ আধিপত্য আছে এবং তীর্থ-পর্য্যটনের দ্বার! অশেষ জন্মসঞ্চিত 
'পাগ হইতে তুমি মুক্তিলাভ করিয়াছ। হে শিবশন্মন ! তোমার ন্যায় প্রণয়যুক্ত 
স্থহৃদের নিকট কোন্‌ কথ। না বলা যায় ১ সাধুগণের সহিত আলাপ করিলে, 
সকলেরই মঙগলবুদ্ধি হয়। ৩৫-৩৬। 
পুরাকালে কাম্পিল্য নামক নগরে, সোমযাগকারীগণের কুলে উৎপন্ন যত্দত্ত 
নীমে একজন দীক্ষিত ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি নানাবিধ যজ্জকণ্ধে বিশারদ 
ছিলেন । ৩৭। দীক্ষিত যহত্তদত্ত বেদ ও বেদ।ঙ এবং পদার্থ, ধণ্মশান্স উত্তমরূপ 
জাঁনিতেন এবং বেদৌক্ত আঁচারমমুহে তীহার পারদশিতা ছিল। তৎকালীন রাজ। 
তাহাকে অতিশয় মান্য করিতেন । তাহার নিকট বহু ধন ছিল এবং তিনি লোকে 
ব্দান্য ও কীত্তিভাজন ছিলেন। ৩৮। তাহার চন্দ্রের হ্যায় অতি মনোহরাকৃতি 
গুণনিধি নামে এক পুত্র হয়। এ পুত্র উপনয়নানন্তর গুরুগুহে বাঁদকরতঃ অগ্নি- 
শুশ্রাষায় নিরত ও বেদপাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়।, কালে বহুতর বিদ্ভা উপাজ্জন 
করিতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া, গুণনিধি বিধির 
বিড়ম্বনায় পিতার বিনানুমতিতে দ্যুতকর্মে আনক্ত হইয়া পড়িল । ৩৯-৪%। 
দূযুতক্রীড়ারত পুত্র শুণনিধি, প্রতিদিনই মাতার নিকট হইতে বহু ধন লইয়! গিয়া 
দ্যুতকারগণকে প্রদান করিতে লাগিল, এবং সর্বদাই তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে 
বাস করিতে আরম্ভ করিল। ৪১। গুণনিধি ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের কর্তব্য আচার 
সকল পরিত্যাগ করিল, সন্ধ্যা ও স্নানে পরাস্মুখ হইল । বেদশাস্ত্র প্রভৃতির নিন্দা 
করিতে আরম্ভ করিল এবং সর্ববদ। দেবতা ও ব্রান্মণগণের জুগুপ্পা করিতে প্রবৃত্ত 
হইল। ৪২। এই প্রকারে ধর্্মশাস্ট্রোক্ত আচার সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া গুণনিধি 
নাট্যকার, বিড়ালব্রত, পাষণ্ড ও ধূর্তগণের সহিত সর্বদা গ্রীতিসহকারে গীত- 
বাস্তাদি বিনোদকরতঃ কাঁলযাঁপন করিতে লাগিল । ৪৩। জননী যখন গুণনিধিকে 
তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করিতেন; তখন সে কোনক্রমেই পিতার সমীপে 
উপস্থিত হইত না। নানাবিধ গৃহকার্ধ্ে ব্যস্ত দীক্ষিত স্বীয় পতীকে যে সময়ই 
জিডুভাসা করিতেন যে, “অয়ে ! পুত্র শুণনিধিকে গৃহে দেখিতে পাই না কেন, 
'সে কোথায় যায় ? এবং কি কাধ্যই ব। করে” ? সেই সময়ই দীক্ষিত পত্বী উত্তর 
করিতেন যে, পহে নাথ ! পুত্র গুণনিধি এইমাত্র গৃহ হইতে বহির্গমন করিল । 
গুণনিধি, স্বানান্তে দেবগণের পুজ। সমাপন করিয়া, এইকাল পর্বাস্ত পাঠাত্যাস- 
করতঃ পুনর্ববার পাঠ লইবার নিমিত্ত, ছুই তিনজন মিত্রের সহিত গুরুগৃহে গমন 
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করিল”। একটা ভিন্ন আর পুত্র নাই, সেই জন্য অতিশয় স্নেহপ্রযুস্ত জননী 
প্রায়ই পতি দীক্ষিতের নিকট পুত্রের চরিত্র গোপন করিতেন । ৪৪-৪৭। 

এই সকল কারণে দীক্ষিত, পুত্রের কণ্্ম ও চরিত্রের বিষয় কিছুই জানিতে 
পাঁরিতেন না ॥ দীক্ষিত এইরূপ অজ্ঞ!তভাবে তাহার কেশাস্তকণ্ম করিয়া, 
যোঁড়শবর্ষ বয়ঃঞ্রুম উপস্থিত হইলে, স্ব-গৃহ্োক্ত বিধানে গুণনিধির বিবাহ প্রদান 
করিলেন। 

গুণনিধির স্নেহার্রহৃদয়া জননী প্রতিদিনই তাহাকে অতি মৃদভাবে শাঁসন 
করিতে লাগিলেন ষে, গহে বস! তোমার পিত। অতি কুদ্ধন্ঘতাব, তিনি যদি 
তোমার এই ব্যবহার জানিতে পারেন, তবে তোমাকে এবং আমাকেও তাড়ন৷ 
করিবেন। তোমার এই কুব্যবহার আমি প্রতিদিনই তোমার পিতার নিকট 
গোপন করিয়া থাকি । তোমার পিত| ধনের জন্য সমাজে মাননীয় নহেন, কেবল- 
মাত্র সদাচারী বলিয়াই লোকে তাহার এভ মান্য করে। সছিগ্ভাশালী ও সাধুসঙগী 
পুত্রই ব্রাঙ্মণগণের ধনস্বরূপ। তোমার পুর্ববপিতামহগণ সতশ্রোত্রিয়, অনূচা নক 
দীক্ষিত ও সোমযাজী এই সকল গৌরবসুচক খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়৷ গিয়াছেন। 
সেই কুলে উৎপন্ন হইয়া, তোমার এ প্রকার ব্যবহার করা কি উচিত ? হে পুত্র! 
দুর্ৃত্তগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, তুমি সাধুসনিরভ হও । সধিষ্ভাসমূহে মম 
প্রদান কর এবং ব্রাঙ্গণের আচার অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ কর। তোমার এই 
উনবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছে । হে গুণনিধে! তোমার মধুরভাষিণী সাধবী- 
পত্বীও যোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । তোমার এই পত্বী, রূপ, গুণ, কুল ও বয়ঃ- 
ক্রুমে সর্ববথাই তোম।র অনুরূপ, অতএব সচ্চরিত্র। ত্বদীয় সহধ্মিণীকে ভজনা কর, 
এবং পিতৃভক্তিপরায়ণ হও । তোমার শ্বশুরও গুণে শীলে সর্বত্রই মান্য । হে 
শিশেো!! তাহার কছে তুমি লজ্জিত হইতেছ ন| কেন? হে বৎস! এখনও 
তোমার এই দুর্বৃন্ততাপ্পরিত্যাগ কর। হে পুত্র! তোমার মাতুলগণ বিপ্তা, শীল 
ও কুলাদিতে অতুলনীয়, তাহাদিগের হইতে কি তুমি ভয় পাইতেছ না? হে বৎস! 
তুমি পিভৃবংশ ও মাতৃবংশ এই উভয় বংশেই বিশুদ্ধ, তোমার এ প্রকার দুরন্ততা 
কর! কি উচিত ?। হেগুগনিধে! প্রতিবেশী ব্রা্মণতনয় এবং তোমার পিতার 
গৃহশ্ছিত শিষ্যগণের বিনয়োচিত ব্যবহার বিলোকন করিয়া, তোমার ছুঃস্বভাব পরি- 
ত্যাগ কর। হেস্থত! তোমার এই কুব্যবহার যখন রাজ! শ্রবণ করিবেন, তখনি 
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তোমার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া! তাহার বৃত্তিলোপ করিয়। দিবেন। এখন 
পধ্যস্তও লোকে বালক বলিয়!, তোমার এই সকল ব্যবহারের প্রতি উপেক্ষা! করে। 
ইহার পরে তাহারা উপহা'সপূর্ববক বলিবে যে, দীর্ষিতের উপযুক্ত পুত্রই হইয়াছ 
বটে! ইহার পরে সকল লোকেই তোমাকে, আমাকে এবং তোমার পিতাকে 
নিন্দা করিবে । ৪৮--৬১। সকল লোঁকেই এইরূপ ছূর্ববাক্য ছার আমার নিন্দা 
করিবে যে, সন্তান জননীর চরিত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব গুণনিধির মাতার 
স্বভাব নিশ্চয়ই মন্দ। তোমার পিতার ত কোন প্রকার পাপ নাই, তিনি কি শ্রুতি 
ও স্মৃতি-নি্দিষ্ট পথের পথিক নহেন ? ৬২। তোমার পিতার চরণে আমার 
মন সর্বদাই লীন আছে। আমার চরিত্রবিষয়ে সাক্ষাড বিশ্বেশ্বর সাক্ষী। আমি 
খাতুন্নান করিয়া, কখনও কোন দুষ্ট ব্যক্তির মুখাবলোৌকন করি নাই। এই বলবান্‌ 
বিধির প্রভাবে আমি তোমার ন্যায় পুত্রকে লাঁভ করিলাম কি আশ্চর্য্য ! 

জননী এই প্রকারে প্রতিক্ষণ শিক্ষা প্রদান করিলেও, সেই দুর্ম্মদ পুত্র সেই 
সকল ছুষ্ট ব্যবহার পরিত্যাগ করিল না । কেনই ঝ৷ পরিত্যাগ করিবে ; যে 
ব্যক্তি দূর্ব্বোদ ও ব্যসনী, সে কি নিজ দুষ্ট ব্যবহার ছাঁড়িতে পারে ? স্বগয়া, 
ম্, খলভা, বেশ্টাসক্তি, চৌর্ধ্য, দ্যুত ও পরদাররতি, এই সকল ব্যসনে কোন্‌ 
ব্যক্তির চরিত্র অথণ্চিত থাকে । সেই স্থছুম্মতি গুণনিধি, গৃহমধ্যে যাহ! কিছু ধন 
ও বস্তরার্দি অবলোকন করিত, তাহাই লইয়৷ গিয়! দ্যুতকারগণকে অর্পণ করিত। 
এক দিবস তাহার মাত। নিদ্র! বাইতেছেন, এমন সময় সে গৃহে প্রবেশ করিয়া, 
জননীর হস্ত হইতে নিজ পিতৃ-প্রদত্ত নবরত্রময়ী মুদ্রিকা ( আংটা ) অপহরণকরতঃ 
দ্যুতকারগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। দীক্ষিত এক দিবস রা'জভবন হইতে 
প্রত্যাগমন করিবার কালে পথিমধ্যে দ্যুতকারের হস্তে নিজ মুদ্রিক' অবলোকন 
করিয়, জিজ্ঞাস! করিলেন যে, এই মুদ্রিকা তুমি কোথায় প্রাপ্ত হইলে? 
দীক্ষিত এই প্রকার নির্ববন্ধসহকারে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলে পর, দূযুতকার 
প্রত্যুত্তর করিল যে, আপনি আমাকে কেন তিরস্কার করিতেছেন, আমি কি চুরি 
করিয়া আপনার মু্রিকা! গ্র্ণ করিয়াছি? আপনার পুত্রই আমাকে এই মুদ্রিক 
অর্পণ করিয়াছে। ৬৩-৭০। পুর্বধদিন আপনার পুত্র ত্বদীয় জননীর একখানি শাটা 
আমাকে দিয়াছে । অন্য আমি এই অস্থুরীয়টী তাহার নিকট হইতে জয় করিয়াছি । 
সেই গুণনিধি কেবল আমাকেই যে, এই অঙ্গ,রীয় অর্পণ করিয়াছে তাহা নহে, এই- 
রূপে অন্যান্ত অনেক দৃযুতকারগণকে সে নানাবিধ রত্বু, স্থবর্ণ, বন, ভূঙ্গার প্রভৃতি 
নানাবিধ ধন প্রদান করিয়াছে। ২১-৭২। দেই গুণনিধি এইরূপে প্রায়ই দ্যুতে 
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পরাজিত হইয়া, বিজেতাগণকে বিবিধ বিচিত্র কাংস্ত ও তাশ্ময় পাত্র প্রদান করে 
এবং দুুতকারগণও সেই পরাজিত আপনার পুত্র গুণনিধিকে উলঙ্গ 'করিয়! বাধিয়। 
রাখে। ৭৩। ভূমণ্ডলে আপনার পুত্রের ন্যায় দ্যুতক্রীড়ারত অন্য কোন ব্যক্তিই 
নাই। হে বিপ্র! অগ্ভাপিও সেই অবিনয় ও অনীতিবিশারদ দৃযুতকর্ম্ম- 
পরাঁয়ণ সেই গুণনিধির গুণের কথা আপনার কর্ণগোচর হয় নাই? ইহার 
কারণ কি ? 

দুুতকারের এবন্থিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দীরক্ষিতের ক্ষন্ধদেশ লজ্জীভরে বিনজ্র 
ভাব ধারণ করিল। তিনি বস্ত্রের দ্বার মস্তক আচ্ছাদন করিয়! নিজ মন্দিরে প্রবেশ- 
করতঃ, উপবেশনপূর্ববক মহা-পতিব্রতা স্বকীয় পত্বীকে নিকটে আহ্বানকরতঃ 
বলিতে লাগিলেন। ৭৪--৭৭। অয়ি দীঞ্ষিতায়িনি! তুমি কোথায় ? তোমার 
পুত্র গুণনিধিই | কোথায় ? অথবা সে যেখানে থাকে থাকুক, তাহাতে আমার 
কি প্রয়োজন, আমার স্থন্দর সেই অঙ্গুরীয়টা কোথায় ? আমার শরীর উদ্বর্তনকালে 
সেই নঙ্গুরীয়টী তুমি আমার অস্ুলি হইতে গ্রহণ করিয়ছিলে ; সেই নব-রত্বময়ী 
শুত্তকারিণী মুদ্রিকাটা আমাকে অর্পণ কর। ৭৮। 

দীক্ষেতের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার পত্বী অতিশয় ভয়ের সহিত 
উত্তর করিলেন যে, অয়ি নাথ ! আপনি এইক্ষণে মধ্যাহ্ৃকালীন ক্রিয়। সকল সম্পা- 
দন করুন, আমি এখন দেবপুজার জন্য উপহারাদি কন্মে বড়ই ব্যস্ত রহিয়াছি। 
আপনি অতিথিসেবা করিতে বড়ই ভালবাসেন, এ দেখুন অতিথিসেবার সময় 
অতিক্রান্ত হইতেছে । আমি এখনই পক্ন্ন-নিশ্মাণে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময় 
কোন্‌ পাত্রে আপনার সেই জঙ্গুরীয়টা রাখিয়াছি, তাহ! আমার মনে পড়িতেছে না । 
৭৯-৮১। দীক্ষিত কহিলেন, অয়ি সৎপুত্র-প্রসবকারিণি | সত্যভাষিণি! আমি 
যে সময়ই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, তোমার পুত্র গুণনিধি কোথায় গিয়াছে, 
সেই সময়ই তুমি উত্তর দিয়াছ যে, এইমাত্র পুত্র গুণানধি গৃহ হইতে অধ্যয়ন 
করিয়া, প্ুনর্ববার পাঠ লইবার জন্য বিপ্রবালকগণের সহিত বহিগমন করিয়াছে। 
আমার সেই বহুমুল্য শাটক কোথায়? যে মঞ্রিষ্ঠারাগরঞ্লিত শাটক আমি তোমাকে 
প্রদান করিয়াছল।ম। এবং ষে বস্ত্র বস্ত্রাধারে সর্ববাপেক্গ। শোভ1 পাইত, সেই 
বন্ রই ব৷ কোথায় ? তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়। সত্য কথ! বল। ৮২-৮৪। সেই 
মণিমপ্ডিত ভূর, সেই পল্টসূত্রময়ী ত্রিপটা, যাহ! রাজা আমাকে অর্পণ করিয়।- 
ছিলেন, তাহা ও ত এক্ষণে গৃহে দেখিতে পাইতেছি না, ইহার কারণ কি? । সেই 
দক্ষিণদেশীয় কাংস্যপান্র এবং সেই গৌড়দেশীয় তাত্রধটীই ঝ। কোথায় € স্ই 
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, হস্তিদস্ত-নিশ্মিত স্বখজনক কৌতুকময়ী মঞ্চিকাই ব। কোথায় ? পর্বতদেশোৎপন্ন 
চন্দ্রকান্তশিলানিশ্মিত অতি উজ্জ্বলমুণ্তি উদ্ভতহস্ত এবং বহুবিধ অলঙ্কার-ভূষিত সেই 
 শালভর্জিক! ( পুুলিক1) কোথায় রাখিয়াছ ? ৮৫-৮৭। অয়ি সগুকুলোদ্ডবে ! 
আর নানা কথ কহিয়া কি ফল, তোমার উপর বুথ! কোপ করিয়াই বা কি হইবে? 
আমি যখন আর একটী পত্তী গ্রহণ করিব, তখনই আহার করিব, অন্যথ| আহার 
করিতেছি না । : ৮৮৮। সেই কুল-দুষক কুপুত্রের অবস্থিতিতে আমি এক প্রকার 
অনপত্যভাবে রহিয়াছি। যাহার সৎপুত্র নাই সেই ব্যক্তি অপুনত্র, ইহাতে আর 
সন্দেহ কি? যাও উত্থান কর, কুশ ও জল আনয়ন কর, আমি তাহার উদ্দেশে 
তিলাঞ্জলি প্রদান করি। ৮৯। কুলপাংশুল পুত্র থাক অপেক্ষা মনুষ্যের অপুত্রতাই 
শ্রেয়ঃ।॥ নিজকুলরক্ষার জন্য এক পুত্র অথব! ভার্্য। পরিত্যাগ কর! যাইতে পারে, 
ইহ। প্রাচীনগণের নীতি । ৯০ । অনন্তর পত্বরীকে এবম্প্রকার তিরস্কার করিয়া, 
দীক্ষিত স্নানাদি বিধি সমাপ্তকরতঃ সেই দ্িবসেই কোন একজন শ্রোত্রিয়ের কন্যার 
পাণিগ্রহণ করিলেন। ৯১। 

এ দিকে পিতৃ-কর্তৃক নিজের এবম্প্রকার পরিত্যাগ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, 
দীক্ষিত পুত্র গুণনিধি, নিজের দুরদৃষ্টের নিন্দাীকরতঃ, কোন দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া, 
গৃহ হইতে নিক্্ান্ত হইল। গৃহ হইতে নির্গমন করিয়া, গুণনিধি মহত চিন্তা 
করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল ষে, আমি কোথায় যাই এবং কি করি, 
আমি কোন প্রকার বিদ্যাভ্যাস করি নাই; আমার নিকট কিছু ধনও নাই । ৯২-৯৩। 
যে ব্যক্তির ধন বা! বিদ্যা আছে, সেই ব্যক্তিই দেশান্তরে গিয়া স্থখে বাস করিতে 
পরে। ইহার মধ্যে ধনবান্‌ মনুষ্যের বিদেশে চৌরভয়ে ধনাদি লইয়া ব্যস্ত 
থাকিতে হয়, কিন্তু যাহার বিদ্তা আছে, তাহার কোন স্থানেই ভয়ে পীড়িত হইতে 
হয় না। ৯৪। যাঁজ্ঞিকদিগের কুলে আমার জন্মই বা কোথায়? আর তাদুশ দূযুত- 
ক্রীড়।দিরূপ ছুর্ব্যসনই ব| কোথায় ? আশ্চর্ষেযর বিষয় | বলবান্‌ বিধি, অবশ্যন্ত।ৰি 
কম্মেরই অনুসন্ধান করিয়া! থাকে, না! হইলে আমার এবম্প্রকার মতি কেন হইবে? 
৯৫। হায়! আমি ভিক্ষা! করিতে জানি না। কোন ব্যক্তির সহিতও আমার 
পরিচয় নাই এবং আমার নিকটে -অল্পও অর্থ নাই, হায়! আমি কাহার শরণ 
লইব। ৯৬। প্রতিদিনই সূর্য উদ্দিত ন| হইতেই আমার .জননী নানাবিধ ভোজ্য 
দ্রব্য আমাকে প্রদান করিতেন। হায়! অগ্ভ আমি কাহার নিকট প্রার্থন। করিব, 
অ।মার জননী ত এখানে বিদ্ধমান নাই । ৯৭। 

গুণনিধি এই প্রকার চিন্তায় ব্যাকুল রহিয়াছে, এ দিকে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য অস্ত 
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গমন করিলেন। দেই সময়ে শিবরাত্রিব্রত্তে উপবাপী একজন শিবভক্ত মনুষ্য 
শিবপুজার জন্য নানাবিধ উপহার দ্রব্য গ্রহণ করিয়|, শিবপুর্জ। করিবার"নিমিত্ত নগর 
হইত্তে নির্গত হইলেন। ৯৮। ক্ষুধাতুর গুণনিধি পক্ান্নের গন্ধ আত্রাণ করিয়া 
“এই অন্ন মহাদেবের নিকট উপহৃত হইলে পর রাত্রিতে আমি লইয়! আহার করিব” 
এই প্রকার চিন্ত। করিতে করিতে, সেই মনুষ্যের পশ্চাশু পশ্চা্ৎ গমন করিতে 
লাগিল। ৯৯-১০০ | এই প্রকার আশ করিয়া, গুণনিধি মহাদেবের মন্দিরের ছারে 
উপবেশন করিয়া) সেই শিবভক্তকৃত শিবপুজ। দর্শন করিতে লাগিল ।১০১। এদিকে 
মহাদেবের পুজান্তে ভক্তজন নানা প্রকার নৃত্য-গীতাঁদি করিয়া, যখন ক্ষণকালের 
নিমিত্ত নিদ্রাগত হইলেন, সেই সময় নৈবেছা গ্রহণ করিবার জন্য গুণনিধি সেই 
মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ১০২। গুণনিধি গ্ুহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল 
যে, এ গৃহস্থিত দীপের তাদৃশ উজ্জ্বল শেোভ1 নাই। তখন সে নৈবেছ্াদি ভাল 
করিয়! দেখিয়া লইবার জন্য, নিজ বস্ত্র অঞ্চল ছিন্ন করিয়া, বর্তিক! প্রস্ততকরতঃ 
সেই দীপটীকে উজ্ভ্বল করিয়। দিল। ১০৩। অনস্তর পক্কান্ন গ্রহণ করিয়। বাহিরে 
যাইবার সময় তাহার পদাঘাতে একজন জাগরিত হইল, “এ ব্যক্তি কে? এব্যক্তি 
কে? চোর, ধারণ কর, ধারণ কর” এই প্রকার সেই প্রবুদ্ধ ব্যক্তির চিৎকার শুনিয়! 
পুররক্ষকগণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়।, সেই পলায়মান গুণনিধিকে বিশেষ প্রক।রে 
প্রহার করিল। মদৃষ্টবশে সেই আঘাতেই গুণনিধি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। গুণনিধির 
পূর্বিজন্মের সুকৃতি ছিল, তাহাতেই মে শিব নৈবেছা ভক্ষণ করে নাই । ১০৪-১০৬। 
গুণনিধির প্রাণান্ত হইলে পর অতি বিকটাকার মুদ্গরপাণি যমদূতগণ আগমনকরতঃ 
যমপুরীতে লইয়। যাঁইবার জন্য তাহাকে পাশদ্বারা বন্ধ করিল। ১০৭। সেই 
সময়েই শিবলোক হইতে শুলহস্ত শিবপারিষদগণ, গুণনিধিকে শিবপুরীতে' লইয়। 
যাইবার জন্য দিব্য কিক্কনীজাল-শোভিত বিচিত্র বিমান লইয়। সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। ১০৮। সেই, সকল শস্তগণকে অবলোকন করিয়া, ভীত যমকিস্করগণ 
প্রণামকরতঃ তাহাদিগকে কহিতে .লাগিল যে, হে শস্ত-গণসকল ! এই ব্রাহ্মণ 
জীবিতাবস্থায় অতিশয় দুর্ববৃস্ত ছিল। এব্যক্তি স্বীয় কুলাঁগারের প্রতিকূল এবং 
নিজ পিতার বাক্য প্রতিপালন করে-নাই। এই দুর্ববন্ত সত্য এবং শৌচবজ্জ্িত 
ছিল এবং বিহিত মন্ধ্য। এবং স্নান করিত না। ১০৯-১১০। ইহার অন্তান্ত ইতর- 
কণ্মের কথা দূরে থাকুক, এই ব্যক্তি এইমধত্র শিব-নির্্মাল্য হরণ করিয়।ছে। 
এই সকল বিষয় ত' আপনারা প্রত্যক্ষই দেখিতেছেন, এই ছুষ্টাত্মা ভবাদৃশ 
পুণ্যাত্মাগণের অস্পৃশ্য । ১১১। যাহার! শিব-নিন্মীল্য তোজন করে, যাহারা 
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শিব-নিপ্মাল্য লঙ্ঘন করে বা যাহার! শিব-নিষ্াল্য দান করে, তাহাদের স্পর্শ 
' করিলেও পাপ হয়। ১১২। বিষ আলোড়ন করিয়া পান করাও শ্রেয়, এবং 
কানশনও শ্রেয়ঃ, তথাপি প্রাণ ক্টগত হইলেও শিব-নিশ্মীল্য ভোজন কর৷ কর্তব্য 
নহে। ১১৩। আপনার! ষে প্রকার ধর্মের তত্ব অবগত আছেন, আমরা তাদৃশ 
জানি না। এ ব্যক্তির ষর্দি কোন ধন্মলেশ থাকে, তবে তাহ! আমর! শুনিতে 
ইচ্ছা করি, আপনারা তাহ! কীর্তন করুন। ১১৪। 
যম-কিস্করগণের এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়।, মহাদেবের পারিষদগণ কহিলেন 
যে, অতিশয় সুক্ষদৃষ্টি পণ্ডিতগণ যে সকল সুক্ষম শিব-ধর্র্নের তত্ব অবগত আছেন 
তোমাদের ম্যায় শ্ুলদৃষ্টি ব্যন্তি, কি প্রকারে সেই শিব-ধর্টের তত্ব অবগত হইতে 
পারিবে । এই নিম্পীপ ব্যক্তি ষে কর্ম করিয়াছেন তাহ! আমর! কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ কর । ১১৫-১১৬। এই বাক্তি রাক্রিকালে নিজ বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়৷ বন্তিক। 
নিশ্মাণকরতঃ, প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া, শিবলিঙ্গের উপরিভাগে নিপতিত দীপচ্ছায়। 
নিবারিত করিয়াছিল । ১১৭। হে যম-কিস্করগণ! ইহার আর একটী প্রকৃষ্ট ধর্ম 
হইয়াছে, তাহ! শ্রবণ কর। ভক্তগণ যখন শিবনাম গ্রহণ করিতেছিল, সেই সময়ে 
এই ব্যক্তি প্রসঙ্গ ক্রমে সেই নাম সকল শ্রবণ করিয়াছিল । এবং ভক্তগণ বিধি- 
সহকারে ষে পুজ! করিয়াছিল, এই ব্যক্তি তাহা নিরাক্ষণ করিয়াছিল। এবং অস্ধ 
চতুদ্দশীতিথি ছিল, এই ব্যক্তিও উপবাস করিয়াই সেই সমস্ত ধন্মকপ্্ন সম্পাদিত 
করিয়াছিল। ১১৮-১১৯। এই ব্যক্তির সর্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে 
এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ কলিঙ্গরাজ হইয়। জন্মগ্রহণ করিবেন। তোমর1 যেমন আসিয়া, 
সেইরূপ রিক্ত-হস্তেই ফিরিয়। যাও । ১২০। | 
এই প্রকারে শিব-পারিষদগণ, তাহাকে ষম-কিস্করগণের হস্ত হইতে মোঁচন 
করিয়! দিলে পর, সেই ব্যক্তি অরবিন্দ নামক কলিঙগদেশাধিপতির ও রসে জনম্ম- 
গ্রহণ করিলেন এবং দ্রম নামে পরিচিত হইলেন। ১২১. অনন্তর পিতার মৃত্যু 
হইলে পর, যুব! দম যথাক্রমে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। হেদ্বিজ! ছুর্দম 
দমরাজা, সকল শিবমন্দিরে প্রদীপদানের অতিরিক্ত অন্য কোন ধর্মই জানিতেন 
ন।। দমরাজ। স্বীয় অধিকারস্থ সকল গ্রামাধিপগণকে আহ্বান করিয়। এই প্রকার 
আজ্ঞ। দিলেন যে, তোমরা নিজ নিজ গ্রামে যত শিবমন্দির আছে, প্রত্যেক 
শিবালয়েই প্রতি রাত্রে অবিচারিতভাবে দীপ প্রদান করিবে। যিনি এই প্রকার 
মদাভঞ। লঙ্ঘন করিবেন তিনি দগুনীয় হইবেন। অধিক কি, আমার এই আজ্ঞ| 
ধিনি প্রতিপালন করিবেন ন! তাহার শিরশ্ছেদন কর] যাইবে। ১২২--১২৫। 
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দম রাজার ভয়ে তীহার অধীনস্থ প্রত্যেক শিবালয়েই প্রতিরাত্রে উজ্জ্বল দীপ 
স্বলিতে লাগিল। দেই দম নৃপতি এবন্প্রকার ধর্মের প্রভাবে যাঁবজ্্রীবন মহতী 
ধর্মসম্পদ্‌ ভোগ করিয়া, ষথাকালে ম্বতামুখে নিপতিত হইলেন। পূর্ববজন্মের 
দীপদ।ন-বিষয়ে সংস্কারবলে, সেই জন্মে শিবমন্দিরে অনন্ত দীপদান করিয়াছিলেন 
বলিয়া, দ্মরাজা জীবনান্তে এই অলকাপুরীর অধিকীর লাভ করিয়াছেন। সেই 
দীপ প্রদানের ফলে এক্ষণে ইহার গৃহে, উত্বকৃষ্ট রতুমূহের প্রভ! দীপশিখার কার্ধ্য 
সম্পাদন করিতেছে । মহাদেবের উদ্দেশে অল্পও ধশ্মন করিলে, কালে তাহ! এই 
প্রকার ব্ুফল প্রদান করিয়! থাকে । ১২৬--১২৯। এই সকল বিষয় অবগত 
হইয়া, সথখেচ্ছুগণের সর্বপ্রকারেই মহাদেবের ভজনা কর! উচিত। হে শিবশর্ঘমন্‌ ! 
সেই সর্দ্বধর্্মাবহিষ্কৃত অতি অকিঞ্চন দীক্ষিত-তনয় গুণনিধিই বা কোথায় ? আর 
নিজের স্বার্থের জন্য শিবলিঙ্গের মস্তকের উপর দীপদশ! প্রত্বলিত করিয়া 
কলিজদেশে ধর্্যুক্ত অন্তঃকরণে সর্ববস্থখময় রাজ্যভোগপুর্বক, পুর্ববসংস্কারবশে 
শিবমন্দিরসমূহে দাপপ্রদানের ফলে, এই দিক্পালপদবীপ্রাপ্তিই বা কোথায়? 
তাদৃশ শকিঞ্চন ব্যক্তিও মহাদেবের প্রসাদে দিকৃপাঁলপদ্বী পর্যন্তও প্রাপ্ত হইল। 
এই দেখ এক্ষণও সেই গুণনিধি দেবদুর্লভ অলকাপুরীকে কি স্ন্দররূপে ভোগ 
করিতেছেন। হে শিবশন্মন্‌! মহাদেবের উদ্দেশেকৃত অল্লমাত্রও কম্্ম কত 
অধিক ফলপ্রদান করে, তাহ! তুমি বিচার করিয়। দেখ । ১৩০-_-১৩১ । 

গণদ্ধয় কহিলেন, এই অলকাপুরাধিপতি কোন রূপে মহাদেবের সর্ববকালিক 
সখিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা আমর! ঢা করিতেছি তুমি একমনে 
শ্রবণ কর। পাগ্প নাকক পূর্ববকল্লে ব্রহ্মার ১7723 পুলস্ত্যের বিশ্বশ্রুবা নামে 
এক পুত্র হয়। সেই বিশ্বশ্রুবার বৈশ্রবণ নামক পুত্র হয়। সেই বৈশ্রবণ আতি 
উগ্রতপস্যর ঘ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া, বিশ্বকণ্মার রচিত এই অলকাপুরীর 
অধিকার লাভ করেন । ১৩২-১৩৪ । অনস্তর পাদকল্প অতীত হইলে পর, রৌদ্র- 
কল্লে অলকাপতি যঙ্গ্দত্তের অপত্য রন্স-প্রদাত। এই গুণনিধি স্হঃসহ তপস্থা। 
করিয়াছিলেন। এই যজ্জদত্তপুত্র, দীপদানমাত্রেই মহাদেবের প্রতি ভক্তির 
তাঁদুশ বিচিত্র গ্রভাব অবগত হইয়া, মহাদেবের নগরী ব্রহ্মজ্ঞানদায়িনী কাশী- 
পুরীতে উপস্থিত হইয়া, ভপস্যার প্রভাবে একটী অদ্ভুত দীপ মহাদেবের উদ্দেশে | 
প্রদান করিলেন। দেই রত্বপ্রদীপটা আর কিছুই নহে, সেইটা তাহার হ্ৃদয়। 
সেই হৃদয়রূপ রতু-দীপের বর্তিক। সাঞ্চাৎ মহাদেব। মহাদেবের প্রতি অনন্য 
সাধারণ ভত্তিই তাহার তৈল হইল। মহাদেবের উজ্জ্বল তেজঃসমুহের ধ্যানেই 
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সেই হৃদয়-দীপের অন্ধকার দুর হইল । মহাদেবের সহিত অভিন্নতাই সেই দীপের 
আধার হইল. তপদ্যারূপ অগ্নির ছার! সেই হৃদয়-দীপ উজ্জ্বলিত হইল । কাম- 
ক্রোধরূপ বিশ্পকারী পতঙ্গগণকর্তৃক এ হৃদয়-দীপ সর্ববথ! পরিবর্জ্জিত হুইল। 
প্রাণবায়ুর অবরোধে সেই দীপ নির্ববাত হইল। এবং নির্্মল-জ্ঞ।নের আভায়, 
সেই দীপ পর্ববপ্রকীরে নৈর্ঘল্যলাভ করিল। এই প্রকারে হ্ৃদয়রূপ-রত্ুদীপ 
প্রজ্জবলিতকরতঃ, লেই কাঙ্ঈপুরীতে ভক্তিরূপ কুন্থমসমূহের দ্বারা অচ্চিত একটা 
শত্তর লিঙ্গন্থাপন করিয়া, যজ্দত্ব-তনয় অস্মিচগ্্নাবশিষ্ট শরীরে দশলক্ষবর্ষ ব্যাপিয়া 
তপস্তা করিলেন । ১৩৫--১৪০ | অনন্তর এক দিবস বিশালাক্ষীদেবীর সহিত 
স্বয়ং বিশ্বেশ্বর সেই স্থানে আবিভূর্তি হইলেন। মহাদেবের লিঙ্গের প্রতি হৃদয় 
অর্পণিপূর্ববক বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলভাবে বর্তমান সেই অলকাপতিকে দর্শন করিয়া, 
বিশ্বনাথ প্রসন্নভাবে বলিলেন ষে, অয়ি অলকাপতে |! আমি বর প্রদান করিতে 
আসিয়াছি, তুমি বর গ্রহণ কর। 

দেবদেবের এই প্রকার বাকা শ্রবণে সেই তপস্বী অলকাপতি যেমন নেত্র 
উদ্মীলন করিয়া, উদয়কালীন শত-সূর্য্য অপেক্ষ! অধিক দীপ্তিশালী শরীক চন্দ্রচুড় 
সেই বিশ্বনাথকে ছেখিলেন, সেই সময়েই তাহার তেজঃপ্রভাবে অলকাপতির 
লোচন ঝলসিত হইল । তখন তিনি নেত্রদ্বয় নিমীলনকরতঃ, মনোরথ-পথেরও 
দূরবর্তী সেই দেবদেবকে বলিলেন যে, অয়ি নাথ! আমি যাহাতে আপনার চরণ 
দর্শনে সমর্থ হই) সেই প্রকার সামর্থ্য আমার নয়নে প্রদান করুন। হে নাথ! 
«আপনি আমার সমক্ষে বর্তমান রহিয়াছেন এবং আমি আপনাকে সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ 
করিতেছি” হে ঈশ | হে শশিশেখর ! ইহাই আমার বর, ইহ। অপেক্ষা আর 
অধিক কি বর প্রার্থনা করিব। ১৪১--১৪৬। 

অলকাপতির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়।, দেবদেব উমাঁপতি স্থীয় 
পাণিতলের দ্বারা তীাহ।কে স্পর্শকরতঃ দর্শন-সামাধ্য প্রদান করিলেন। ১৪৭। 
শলকাপতি নয়ন উন্মীলন করিয়া, সর্ববপ্রথমেই উমাকে দর্শনকরতঃ মনে মনে 
বিস্মিত হইয়া, এই শস্ত,/র মমীপে সর্ববাঙমুন্দরী বর্তমান নারী কেট আমার 
কৃত তপস্য। অপেক্ষা কোন্‌ অধিক তপস্য| এই রমণী করিয়াছেন? শাহা! কি 
সুন্দর রূপ, কি সুন্দর ইহার প্রেম, ইহার সৌভাগ্যই বা কি? অহো! কি 
মনোহর শৌভাই এই শরীরে বিদ্যমান রহয়াছে। অলকাপতি এই প্রকার বাক্য 
পুনঃপুনঃ উচ্চারণকরতঃ কুটাল দৃষ্টিতে যেমন পার্ববতীকে বিলোকন করিতেছেন 
সেই সময়ে প্বামনেত্র কুটিলভ।বে বিলোকন করিতেছিলেন বলিয়।” তাঁহার 
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বামনেত্র স্ক্টিত হয়! গেল। ১৪৮--১৫০। অনন্তর দেবী বিশালাক্ষী মহার্দেবকে, 
কহিলেন যে; এই দুষ্ট তাপস আমাকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া, আমার তপঃ- 
প্রভার প্রতি বারম্ার অসুয প্রকাশ করিতেছে । এ দেখুন এইরূপে বামনেত্রটী 
ইহার গিয়াছে, তথাপিও দক্ষিণনেত্রের দ্বারা বিলোকনকরতঃ আমার প্রেম, 
সৌভাগ্য, সম্পৎ ও রূপের প্রতি অসুয। করিতেছে । ১৫১-১৫২। 
দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঈশ্বর হাস্যপুর্ববক তাহাকে কহিলেন যে, হে 
উমে ! এই ব্যক্তি তোমার পুত্র। এ ব্যক্তি কুটিল-চক্ষুতে তোমাকে দেখিতেছে 
না, কিন্তু তোমার তপঃসম্পত্তির বর্ণনা করিতেছে । এই প্রকার দেবীকে আভাষণ 
“করিয়া, মহাদেব পুনর্ববার অলকাপতিকে কহিলেন, হে বস! তোমার এই 
তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি নিধিসমূহ ও 
গুহাকগণের ঈশ্বর হও। হে স্থুত্রত ! যক্ষ, কিন্নর ও সকল রাজগণের আধিপত্য 
তোমায় প্রদান করিল।ম। তুমি পুণ্যজনগণের পতি হইলে এবং সর্ববজীবগণের 
তুমিই একমাত্র ধনদ।তা হইবে । আমার সহিত অন্ত হইতে তোমার সর্ববকালীন 
সখ্য হইল, এবং আমি সর্ববদাই তোমার শ্রীতিবৃদ্ধির জন্য অল্পকাপুরীতে তোমার 
নিকটে অবস্থান করিব। হে বৎস! আগমন কর, উমার পাদদ্য়ে পতিত হও, 
ইনি তোমার জননী । শঙ্কর এই প্রকার বর প্রদানপুর্ববক পুনর্ববার পার্ববতীকে 
কহিলেন যে, “হে দেবেশি ! এই তনয়ের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও” । ৫৩-৫৮। 
দেবী কহিলেন, হে বস! মহাদেবের প্রতি তোমার ভক্তি সর্বদা নিশ্চল! 
হউক। তোমার বামনেত্র নষ্ট হইয়াছে কি করিবে, এক নেত্রের দ্বারা তোমার 
সকল কাধ্য নির্বধাহ হইবে। মহাদেব তোমাকে যে সকল বর প্রদান করিলেন, 
তাহা সম্পূর্ণরূপ সফল হউক । হে স্থুত! আমার রূপের প্রতি ঈর্ধ্যাপ্রযুস্ত এখন 
হইতে জগতে তুমি “কুবের” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করণ তোমাকর্তৃক স্থাপিত 
এই শিবলিজ তোমারই ( কুবেরেশ্বর ) নামে বিখ্যাত হইবে। এই লিঙ্গ সাধক- 
গণের সিছ্ধিদান করিবেন এবং ইহার দর্শনে সর্বপ্রকার*পাপনু বিনষ্ট হইবে। য়ে 
মনুষ্য কুবেরেশ্বর লিঙ্গের দর্শন করিবে, সেই ব্যক্তি কখনও ধন, সখা ও অস্যাস্থ 
বান্ধবগণের বিয়োগভাগী হইবে না। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে কুবেরেশ্বর লিঙ্গের 
অ্চন! করিলে, মনুষ্য কখনই পপ, দরিদ্রত। বা অস্ুখসমুহে লিপ্ত হইবে না । এই 
প্রকার. কুবেরকে বর প্রদান করিয়া, মহেশ্বর দেবী পার্ধবতীর সহিত বিশ্বেশ্বরসন্বন্ধীয় 
পরমধামে অস্তহিত হইলেন। ১৫৯--১৬৪। 
গপহয় কহিলেন, এই ধনদ (কুবের) এই প্রকার প্রকৃষ্ট তপস্যার বলে 
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মহাঁদেবের সখ হইতে পারিয়াছেন। অলকার আত নিকটেই মহাদেবের এ 
কৈলাসপুরী বর্তমান রহিয়াছে। বক্ষশ্রেষ্ঠগণের পুরী ষে অলকার বিবরণ শ্রবণ 
করিলে, মন্ুষ্যগণ সর্বপ্রকার পাপ হইতে অসংশয়ে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে; সেই অলকাপুরীর বৃত্বান্ত আমরা তোমার নিকট সম্যক্প্রকারে কীর্তন 
করিলাম । ১৬৫--১৬৬। 
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গণদ্বয় কহিলেন; অলকার পুর্ববভাগে এ ঈশানপুরী দেখ যাইতেছে । উহাতে 
রুদ্রতক্ত তপস্থিগণ সর্বদা বাস করিয়া থাকেন। ধাঁহার শিবব্রতপরায়ণ হইয়া, 
সর্ববদ। শিবের- স্মরণ ও পুজা করেন এবং সমস্ত কর্ম শিবকে সমর্পণ পুর্ববক 
«“আমাদিগের ন্বর্গভোগ হউক” এই অত্তিলাষে তপপ্যা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত 
মানবগণ রুদ্ররূপে এই রূদ্্রপুরে অবশ্থিতি করেন। ১--৩। অজ, একপাদ 
প্রভৃতি একাদশ রুদ্র ত্রিশূলহস্তে এইপুরে অবস্থ(নকরতঃ অস্থুরগণ হইতে আটটা 
পুরীর রক্ষাবিধান এবং শিবভক্তগণকে সতত অভিলধিত বর প্রদ্।ন করিয়৷ 
থাকেন। ৪--৫। এই কুদ্রগণও বারাণসীতে ঈশানেশ নামে শিবলিঙ্গ শ্বাপন- 
পুর্ববক তপস্য। করিয়াছিলেন। ঈশানেশ্বর মহাদেবের অনুকম্পায়, এই একাদশ- 
জনই একত্রচারী ও জটামুকুট-ম্চিত হুইয়। ঈশীনদিকের অধিপতি হইয়া 
আছেন। ৬-৭। ইহীদের ম্যায় ভাল-লোচন, নীল-ক, বুষধ্বজ ও শুদ্ধদেহ 
অসংখ্য রুদ্রগণ ধীহার! ভূতলে বিচরণ করিয়! থাকেন, তাহারাও সর্বববিধ ভোগ- 
শালী হইয়া এই এশানীপুরীতে অবস্থান করেন। কাশীতে ঈশানেশ্বরের অর্চন! 
করিয়া, যাহারা দেশান্তরে মৃত হয়, তাহার! সেই পুণ্যবলে এস্থাঁনে আসিয়া, 
পুরোহিত হইয়! অবস্থান করে। যাহার! অষ্টমী এবং চতুর্দশীতে ঈশানেশ্বরের 
পুজ। করে, তাহারা ইহ ও পরকালে নিশ্চয় রুদ্র হইয়৷ অবশ্থিতি করিয়! থাকে। 
যাহারা উপবাসযোগ্য কোন রাত্রিতে উপবাস করিয়া, ঈশানেশ্বর মহাদেবের 
নিকট রাত্রিজাগরণ করে, তাহারা পুনরায় গর্ভযন্ত্রণ। ভোগ করে না । শিবশন্মা 
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স্বর্গপথে বিষুণগণ-মুখ হইতে এই সমস্ত কথা শ্রবণকরতঃ গমন করিতে করিতে 
দিবাতেও সমস্ত ইন্দ্রিয় ও চিত্তপ্রফুল্পকারিনী চন্দ্রের জ্যোৎস্না মবলোকনে অতিশয় 
চমত্কৃত হইয়া, বিষুর গণদ্বয়কে জিওাস! করিলেন যে, ইহা কোন্‌ লোরু ? 
তখন সেই গণঘয় তাহাকে বলিতে লাগিলেন । ৮-১৪। 

গণঘ্বয় কহিলেন, হে মহাঁভাগ শিবশন্দন্‌! বাহার অম্ৃতবর্ধী কিরণসমূহের 
বার! সমস্ত জগণ্ড আপ্যা়িত হয়, ইহা! সেই কলানিধি চন্দ্রের লোক। হেবিপ্র! 
পুরাকালে প্রজাস্থপ্তি করিতে ইচ্ছুক ব্রঙ্গার মন হইতে চন্দ্রের পিতা ভগবান্‌ 
অত্রিমুনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৫--১৬। তিনি দিব্য পরিমাণে তিন সহত্তর বর্ষ 
তপস্য। করিয়াছিলেন, ইহ! আমর! শুনিয়াছি। সেই সময় তাহার রেতঃ 
সোমরূপে পরিণত ও উর্ধগমা হইয়া, দশদিক্‌ উজ্জ্বলকরতঃ নেত্রদ্বয় হইতে নির্গত 
হইতে আরম্ত হয়। তখন বিধাতার আদেশক্রমে দশটা দেবী সেই রেতঃ ধারণ 
করিলেন। যখন তাহারা সেই গর্ভ ধারণ করিতে অদমর্থ হইলেন, তখন তাহাদের 
সহিত সেই সোম পৃথিবীতে নিপতিত হইলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা সোমকে 
পতিত হইতে দেখিয়া, লোকপমুহের হিতকামনায় তাহাকে রথে আরোহণ 
করাইলেন। ১৭-২১। সোম সেই রথে আরূঢ় হইয়!, একবিংশতিবার সাগরান্ত 
পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিলেন। ' সেই সময় সোমের যে সমস্ত তেজঃ ক্ষরিত হইয়। 
পৃথিবীতে নিপতিত হইয়াছিল, তাহার! ওষধিরূপে পরিণত হইয়া, জগৎকে পোষণ 
করিতে লাগিল। ২১-২৩। হে মহাভাগ ! তদনন্তর ভগবান সোম ব্রহ্মতেজে 
বন্ধিত হইয়, পরম পবিত্র কাশীক্ষেত্রে আগমনপুর্ববক, তথায় নিজ (চন্দ্রেশ্বর ) 
নামে শিবলিঙ্গ স্থাপনকরতঃ শতপল্মসংখ্যা পরিমিত বগুসর তপসা। করিলেন। 
তদনস্তর দেবদেৰ বিশ্বনাথের অনুগ্রহে তিনি যাবতীয় বীজ, ওষধি, জল ও ব্রাক্মণ- 
গণের রাঁজা হইলেন । ২৪-২৬। এবং তিনি সেইস্থানে অমৃতোদ নামে একটা 
কুপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; যাহাতে স্নান এবং যাহার জল পান করিলে, মানৰ 
অজ্ঞান হইতে .মুক্ত হয়। মহাদেব সম্ভষ্ট হইয়| জগতের জীবন-প্রদ্দায়িনী 
চন্দ্রের একটা কলা গ্রহণপূর্ববক নিজ মন্তুকে ধারণ করিলেন।, চন্দ্র পশ্চাড দক্ষের 
শীপে চান্দ্রমাসের অপগমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়।ও, মহাদেবের মস্তুকস্থিত সেই কলার 
দ্বারাই পুনরায় পুর্ণত। লাভ করিয়! থাকেন। ২৭-২৯। দেবশ্রেষ্ঠ চন্দ্র, মহাদেবের 
কৃপায় সেই মহারাজ্য লাভ করিয়॥ শত সহত্র দক্ষিণাসহকারে রাজসূয় ষজ্জের 
জনুষ্ঠান করিলেন এবং হেদ্বিঙ্! আমর! শ্রবণ করিয়াছি, তিনি সেই যজ্ঞে 
অঙ্ষবিপ্রমুখ সদস্যগণকে দক্ষিণাস্বরূপ ত্রিভুবন প্রদান করিয়াছিলেন। ৩০-৩১। 
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সেই যজ্ঞ হিরণ্যগর্ভ ত্রন্মা, অত্রি ও ভূগুমুনি খত্বিক এবং মুনিগণপরিবৃত ভগবান্‌ 
হরি সদস্য হইয়াছিলেন। এবং সিনীবালী, কুহু, ছথ্যতি, পুষ্টি, প্রভা, বন্থ, কীন্তি, 
ধুতি ও লক্ষমী এই নয় জন দেবী তাহার সেবা করিয়।ছিলেন। ৩২-৩৩। চন্দ্র সেই 
যজ্ছে উমার সহিত রুদ্রকে পরিতুষ্ট করিয়া, সোমমুর্তি মহাদেবের নিকট হইতে 
“সোম” এই নামমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৪ । 

চন্দ্র স্বীয় প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের সম্মুখেই ভুক্কর তপস্তা করিয়াছিলেন ও 
রাজসুয যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এবং সেই স্থানেই ব্রাহ্ষণগণ তাহার উপর শ্রীত 
হইয়! বলিয়াছিলেন যে, ত্রেলোক্য-দক্ষিণা-প্রদাত। এই সোমই ব্রাহ্মণদিগের রাজ।। 
এবং সেই স্থানেই চন্দ্র দেবদেব ত্রিলোচনের নয়ন-পথে পতিত হন। 
তাহার তপশ্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, মহাদেব এই স্থানেই তাহাকে বর প্রদান করেন যে, 
প্রেলোক্যের আনন্দের জন্য তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ মুস্তি। সমস্ত জগৎ তোমার উদয়ে 
স্থখী হইবে। সূর্ধ্য-করে সন্তপ্ত এই চরাচর বিশ্ব তোমার অম্ৃতবর্ষী কিরণম্পর্শে 
শ্লীতল হইবে। মহাদেব এই বলিয়। আনন্দ প্রযুক্ত আরও বর প্রদান করিতে 
লাগিলেন যে, হে দ্বিজরাঞ্জ | তুমি এই স্থানে যে কঠোর তপস্ত। করিয়াছ ও তুমি 
যে যজ্ঞ-ফল আমাতে অর্পণ করিয়াছ এবং তোমার নামে এই যে আমার লিজ 
স্থাপন করিয়া ছ, তাহার ফলে আমি সর্ববত্র সঞ্চারী হইয়াও প্রত্যেক মাসে পূর্ণিমার 
দিধদ, ত্রিভুবনের এশ্ব্যে ভূষিত হইয়া, অহোরাব্রকাল তোমার প্রতিষ্ঠিত এই 
লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করিব। অতএব পুণিম! তিথিতে এই স্থানে স্বল্লও জপ, হোম, 
পুজা, ধ্যান, দান ও ব্রাহ্মণভোঞ্জন প্রসূতি সতকা্ধ্য করিলে, সেই স্বল্প পুজাও মহা- 
পূজার তুল্য আমার প্রীতি উত্পাদন করিবে। ৩৫-৪৪। এবং চন্দ্রেশ্বরের মন্দিরের 
জীর্ণোদ্ধার, তথায় নৃত্য, বাগ প্রভৃতির জন্য অর্থব্যয়, ধ্বজ-রোপণাদি কম্পন এবং 
তপস্থিগণকে পরিতৃপ্ত করিলে, তাহ! অনন্তফল প্রদান করিয়৷ থাকে । ৪৫। 

হে কলানিধে! তোমাকে আর একটা গুহা বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
যাঁহার। ভক্তিহীন ও বেদবিরোধী ( নাস্তিক ) তাহাদিগের নিকট ইহ! প্রকাশ কর! 
উচিত নহে। হেসোম! সোমবারে যদ অমাবন্থ। হয়ঃ তাহ! হইলে বত্বপুর্ববক 
চতুর্দশী তিথিতে উপবাস করিবে । শনিবার ত্রয়োদশী নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান- 
পূর্ববক গ্রদোষ সময়ে চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের পৃজাকরতঃ, নক্তব্রত করিয়। সংযত হইয়া 
থাকিবে। পরে চতুর্দশীর দিন উপবাস করিয়া, রাত্রিকালে জাগরণ করিবে। 
অনন্তর সোমবার অমাবন্থা! প্রাতঃসময়ে এই চন্দ্রোদ নামক কূপের জলে স্নান 
করিয়া, সন্ধ্যা-তর্পণদিক্রিয়াকরভঃ) চক্দ্রোদ তীর্থে অর্থ্য ও আবাহনবঞ্জ্বিত শ্রীদ্ব-. 
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বিধির অনুষ্ঠানপূর্ববক পিগু প্রদান করিৰে। এই স্থানে শ্রদ্ধার সহিত যে ব্যক্তি 
শাদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়া, বনু, রুদ্র ও আদিত্যস্বরূপ পিতৃপক্ষের তিন পুরুষ এবং, 
মাতামহপক্ষের তিন পুরুষ ও অন্যান্য গে।ত্রজ, গুরু, শ্বশুর ও বন্ধুগণের উদ্দেশে 
তাহাদের নাম উচ্চারণপূর্ববক পিগুপ্রদান করিবে, সে ব্যক্তি পিতৃগণ প্রভৃতি 
সকলাকে উদ্ধার করিবে। গয়াতে পিগুদাঁন করিলে, পিতৃগণ যাঁদুশ সম্ষ্ট হন, এই 
চক্দ্রোদ-কুণ্চে শ্রাদ্ধের দ্বারাও পিতৃগণ তক্ধপ পরিতুষ্ট হন। এবং গয়াতে পিগুদান- 
করতঃ মানব যেমন পিতৃগণ্র সমস্ত খণ হইতে যুক্ত হয়, তদ্রপ এই চন্দ্রোদকুণ্ডে 
পিগুদান করিলে, পিতৃখখণ হইতে বিমুক্ত হইবে । যখন কোন মানব চন্দ্রেশখবর দর্শন 
করিবার জন্য যাত্র। করে, তখন তাহার পূর্ববপিতামহগণ, “এ আমাদের উদ্দেশে 
চন্দ্রোদতার্ধে তর্পণ করিবে এবং আমাদের ছুরদৃষ্টবশতঃ যদি তর্পণও না করে, 
তথাপি সেই তীর্থের জল স্পর্শ করিলেও আমাদের তৃপ্তি হইবে, যদি মূর্খতা নিবন্ধন 
স্পর্শও না করে, তথাপি দর্শন ত করিবে, তাহাতেও আমাদের তৃপ্তি হইবে,» এই 
ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। ৪৩-৫৮। এইরূপে চক্দ্রোদতীর্ঘে শ্রাদ্ধ 
করিয়! চক্দ্রেখবরকে দর্শনকরতঃ, ব্রাঙ্গণ এবং সন্নাসিগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া 
তৎপরে স্বয়ং পারণ করিবে। ৫৯। হেচন্দ্র! যেব্যক্তি কাশীক্ষেত্রে অমাবস্যা 
যুক্ত সোমবারে এইরূপে ব্রতের অনুষ্ঠঠন করিবে, সে ব্যক্তি আমার অনুগ্রহে 
ত্রিবিধখণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে । কাশীবাসিব্যক্তিগণ চৈত্রমাসের 
পূর্ণিমা দিবসে এই তীর্থে যাত্র। করিবে, তাহাতে তাহাদের ব্রঙ্গজ্ঞানলাভ ও ক্ষেত্র- 
বাসের বিত্ব বিদুরিত হইবে। কাশীতে চন্দ্রেশ্বরের পূজা করিয়৷ ঘি কোন বাক্তি 
অন্যস্থানেও মৃত হয়, তথাপি সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়! চন্দ্রলোকে 
গমন করিবে । ৬০-৬২। কলিকালে হতভাগ্য ব্যক্তিগণ চন্দ্রেশ্বরের মহিম। 
জানিতে পারে না। হে নিশাপতে ! তোমাকে আরও একটা গুহা বিষয় বলি- 
তেছি শ্রবণ কর। এই স্থানটা সিদ্ধ-ষোগীশ্বর নামে একটা মহাপীঠ। এস্থানে 
সাধকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়। থাকেন। স্তর, অনুর, গন্ধবর্, নাগ, বিদ্ভাধর, রাক্ষস, 
গুহাক, ফক্ষ, কিন্নর এবং নরলোকের মধ্যে যে সগডকোঁটী সিদ্ধগণ অবস্থান করিতে- 

ছেন, তাহারা আমারি সম্মুখে এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৬৩-৬৫। যাহারা 

ছয়মাস কাঁল নিয়ন্তাহার হইয়। সিদ্ধেশ্বরীর আরাধন! করে, তাহার পূর্বব পূর্ব সিদ্ধ- 

গণকে দেখিতে পায় (অর্থাৎ তাহারাও সিদ্ধ হয় )। সাক্ষাণ্ড সিদ্ধ যোগীশ্বরী তাহা- 

দিগকে বর প্রদান করিয়া থাকেন। হে চন্দ্র! তোমারও সিদ্ধেশ্বরী দর্শনে মহতী 

দিদ্ধিলাভ হইয়াছে । সাধকগণের দিদ্ধিলাত্বের জন্য জগতে অনেক পীঠস্থান আছে, 


১১২ কাশীখণ্ড । [ পঞ্চদশ অধ্যায় 


কিন্তু এই পীঠের ন্যায় শীগ্র সিদ্ধি প্রদ অন্য কোন পীঠ ভূতলে নাই। হে শশিন্! 
তুমি যে স্থাঁদে চন্দ্রেশ্বরলিঙ স্থাপন করিয়াছ, এই সেই স্থানই সিদ্ধ-পীঠ, অকৃতাত্ম- 
 ব্যক্ক্রিগণ ইহা। দেখিতে পায় না। ধাঁহার| কাম, ক্রোধ লোভ, স্পৃহ। ও অভিমান 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহারাই আমার পরম শক্তিস্বরূপ1 এই যোগীশ্বরকে দর্শন 
করিতে সমর্থ হন। যে সমস্ত মহাত্মার! প্রতি অব্টমী ও প্রতি চতুদ্দশীতিথিতে সিদ্ধ 
যোগীশ্বরীর গীঠস্থানে, ধূপ, দীপ, নৈবেগ্যাদির দ্বার! অদৃশ্যরূপ! স্থভগা, পিঙ্গলা এবং 
সর্বপ্রকার সিদ্ধি-প্রদায়িনী যোগীশ্বরীর পূজ! করিয়া থাকেন, তাহার! তাহার দর্শন 
পান। হে দ্বিগ! ভগবান্‌ মহেশ্বর চন্দ্রকে এই সমস্ত বর প্রদান করিয়া, সেই কাশী- 
ক্ষেত্রে অন্তহিত হইলেন। তদবধি চন্দ্র স্বীয় ন্সিগ্ধ কিরণরাশির দ্বার দিকৃসমুহ 
প্রকাশিতকরতঃ, দ্বিজরাজরূপে এই লোকের অধিপতি হইয়া অবস্থান করিতে- 
ছেন। যাহারা অগাবস্যাযুস্ত সোমবারে পূর্বেবাক্ত নিয়মে ব্রতের অনুষ্ঠান করে 
এবং যাহারা যজ্ঞ সৌমপান করে, সেই সমস্ত মানব চন্দ্রের ন্যায় নির্মল যানে 
আরোহণ করিয়া চন্দ্রলোকে আপিয়। বাস করে। যেব্যক্তি চন্দ্রেখবরের উৎপত্তি 
ও চন্দ্রের কঠোর তপস্যার কখ। ভক্তিপূর্ববক শ্রবণ করে, তাহার চক্দ্রলো ক প্রাপ্তি 
হয়। ৬৬-৭৬।" 

অগন্ত্য কহিলেন, স্বর্গপথে বিষুর-গণদ্বয় শিবশন্্মাকে এই স্থুখকারিনী ও শ্রম- 
হারিনী কথ! কহিতে কহিতে নক্ষত্রলোকে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। ৭৭। 





পঞ্চদশ অধ্যায়। 
াঠী-- 
নক্ষত্র ও বুধলোক-ব্ণন । 


অগস্ত্য কহিলেন, জঅয়ি সহধন্মিণি লোপামুদ্রে! শিবশর্্মাকে পুনর্ববার বিষুও- 
গণদ্বয় যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। ১। 

শিবশর্ন্মা কহিলেন, হে গণদ্বয়! আপনাদের নিকট চন্দ্রের শিচিত্র উপাখ্যান 
শ্রবণ করিলাম, আপনার! সমস্ত উপাখ্যানই অবগত আছেন, এক্ষণে নক্ষত্রলোকের 
বৃত্তান্ত বর্ণন করুন| ২। . 

গণছয় কহিলেন, পুর্ববকালে সৃষ্টির অভিলাধী ব্রক্মার অঙুষ্ঠের পৃষ্ঠভাগ হইতে; 


পঞ্চদশ অধ্যায় ] নক্ষত্র ও বুপলোঁক-বর্ণন | ১১৩ 





প্রজান্ষ্টিতে নিপুণ দক্ষনামে প্রঙ্গাপতি উৎপন্ন হইয়াঁছিলেন। তাহার তপস্ত! ও 
সৌন্দর্য্ে-বিভূষিত। রোহিণী প্রভৃতি যাট্টা কন্যা! জন্মিয়াছিল। লেই কন্যাগণ' 
নিশ্রেশ্বরের নগরীতে গমনপুর্বক কঠোর তপস্যাঁআচরণকরতঃ সোমমুত্তি চন্দ্র- 
শেখরের আরাধন| করিয়াছিলেন । ৩-৫। মহাদেৰ তীঁহাঁদের তপগ্ঠ।য় সন্তুষ্ট হইয়। 
তীহাদদিগের নিকট আগমনকরতঃ যখন বলিলেন যে, তোমর আপন আপন অভীষ্ট 
বর প্রার্থনা কর। তখন মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কন্তাগণ বলিতে 
লাগিলেন যে, হে শঙ্কর! আমরা আপনার নিকট যদি বরলাভ করিবার যোগ্য 
হইয়! থাকি; তাহ! হইলে আমর প্রার্থনা করিতেছি, যে, যে ব্যক্তি আপনার ন্যায় 
ভব-তাপ হরণ করিতে সমর্থ এবং আপনার তুল্য রূপবান্‌, তিনিই আমাদিগের পতি 
হ্টন। ৬-৮। সেই কন্তাগণ বরণার সুরম্য-তট-প্রদেশে সঙ্গমেশ্বরের নিকট নক্ষ- 
ত্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপনকরতঃ, সহত্ দিব্য-বত্সর ব্যাপিয়া পুরুষগণের ও 
দৃক্ধর কঠোর তপস্যা! করিয়াছিলেন সৃতরাং মহাদেব সন্তোষপুর্বক সকলেরই এব- 
রূপ অভিলধিত বর প্রদান করিলেন । ৯--১০। 
শ্রীবিশ্েশ্বর কহিলেন; পুর্বেব কোন অবলাই তোমাদের ন্যায় তপস্যায় কঠোরত। 
ক্ষান্ত (সহা) করে নাই, সুতরাং তোমাদিগের নাম নক্ষত্র হইল। তোমরা পুরুষ- 
দিগের ন্যায় ক্লেশ সহ করিয়া কঠোর তপশ্য। করিয়াছ, অতএব তোমর স্ত্রী হইয়া 
ও ইচ্ছাধীন পুরুষমু্তি ধারণ করিতে পারিবে । তোমর! এই সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া অবস্থান কর। মেষারদ্দি রাশিগণের তোমরা উত্পত্তি-স্থান হইবে 
এবং যিনি ওষধি, সুধা এবং ব্রাঙ্গণগণের পতি, সেই চন্দ্র তোমাদিগের পতি 
হইবেন। ১১-১৫। যে সমস্ত ব্যক্তি তোমাদের প্রতিষ্ঠিত নক্ষত্রেশ্বর নামে এই 
শিবলিঙ্গের পুজ। করিবে, তাহার। অন্তে তোমানদ্দের লোকে গমন করিবে। চন্দ্র- 
লোকের উপরে তোমাদের লোক হইবে, তথায় তোমর! সমস্ত তারকারাজির 
মান্য হইয়।৷ অবস্থান রুরিবে। ১৬-১৬। যাহার! নক্ষত্রের পুজা করে এবং 
যাহার! নক্ষত্র-ব্রত আচরণ করিবে, তাহারা নক্ষলদূশ প্রভাবিশিষ্ট হইয়া, 
নক্ষত্রলোকে বাস করিবে। এবং যাহারা কাশীতে 'নক্ষত্রেশ্বর মহাঁদেবকে 
দর্শন করিবে, তীহাদের কখন নক্ষত্র, গ্রহ এবং রাশি হইতে কোন পীড়। 
হইবে না । ১৮-১৯। 
অগন্ত্য কহিলেন, বিষ্ুর গণদ্বয়ের মুখে এইরূপ নক্ষত্রলোকের বিবরণ শ্রবণ- 
করতঃ গমন করিতে করিতে, সম্মুখে শিবশন্্মার নয়নপথে বুধলোক নিপতিত হইল, 
তখন শিবশন্ম| জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ২০ । 
১৫ 


১১৪ কাশীখণ্ড । [ পঞ্চদশ অধ্ায় 


শিবশন্্মা কহিলেন, হে শ্রীমদ্ভগবদৃগণদ্বয় | সম্মুখে এই কাহার অনুপম 
লোক অম্বভ*্দীধিতিরূপে আমর মনকে অতিশয় মানন্দিত করিতেছে 2 ২১। 
* গণদ্বয় কহিলেন, হে শিবশন্মন |! এই লোকের উপাখ্য।ন শ্রবণ কর। ইহ 
শ্রবণ করিলে সমস্ত তাপ ও পাপরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়। স্বর্গপথে তোমার সন্তো- 
ষের জন্য আমরা এই আখ্যান বর্ণন করিতেছি । ইতিপূর্বেব আমর! তোমার নিকট 
ষে পরম সুন্দর ও সআটুপদে অভিষিক্ত, দ্বিজরাঁজ চন্দ্রের কথ! বলিয়াছি, ধিনি 
রাঁজসুয় যজ্জে ব্রিভূবন দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন, যিনি অনন্তকাল কঠোর তপন্যায় 
নিমগ্ন ছিলেন, যিনি অত্রিমুনির নয়ন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ধিনি ব্রহ্মার পৌত্র, 
যিনি সমস্ত ওষধি ও জ্যোতিঃসমূহের অধিপতি, ধিনি নিম্মল কলাসমুহের আধার 
বলিয়। বিখ্যাত, ধিনি নিজকরের দ্বার! পর-সম্তাপকে দূর করিয়া থাকেন, ষিনি 
সমস্ত জগতের সহিত কুমুদিনীকে হধিত করেন, যিনি দিগঙ্গনাগণের স্থন্দর বেশ 
দর্শন করিবার জন্য মাদর্শ-মগুলশ্বরূপ, সেই চন্দ্রের অধিক গুণ বলিবার প্রয়োজন 
নাই, কারণ চন্দ্রের একমাত্র গুণেই তাহার সমন জগতে কেহ নাই) ইহা বোধ 
হইতেছে । যে গুণে সর্বজ্ঞ মহাদেব নিজ উত্তমাঙ্গের আভরণরূপে চন্দ্রের একটা 
কল! ধারণ করিয়াছেন । ২২-২৮। 

সেই চন্দ্র এই্বরয্যমদে মত্ত হইয় স্বীয় পুরোহিত ও গুরু এবং নিজ পিতৃব্য 
অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতির সৌন্দর্যযশালিনী তারানামন্ী পত্বীকে হরণ করিয়াছিলেন । 
সেই সময় দেবগণ বারম্বার নিষেধ করিলেও, চন্দ্র তাহাদ্দের কথ! অবহেলা করিয়া 
ছিলেন। ততজ্জন্য দ্বিজরাজ চন্দ্রের দোষ দেওয়। যাঁয় না, কারণ একমাত্র ভগব।ন্‌ 
ত্রিলোচন ব্যতীত, কন্দর্প আর কাহার মন না অস্থির করিয়াছে ? জগতের চতু- 
দ্দিকে যে অন্ধকার বিস্তৃত হইয়৷ থাকে, বিধাতা তাহার বিন।শের জন্য দীপ, ভাক্কর- 
রশ্মি প্রভৃতি মহৌষধ নিপ্মাণ করিয়াছেন। কিন্ত্বী আধিপত্য প্রাপ্ত হই! লে।কে 
যে অন্ধকার. অভিমান ) রাশি মধ্যে নিপতিত হয়, বিধাতা! তাহার কোন ওষধি 
নির্মাণ করেন নাই । ২৯-৩৩। যেমন তীর্থজলে সান করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি 
পাষগুগণকে স্পর্শ করেন না, তঙ্রপ দেবগণের হিতবাকযও আধিপত্য-মদে 
বিমোহিত ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল না। অধিক এশ্বর্যে ধিক্‌, কারণ তাহা ভ্রান্ত- 
রূপেই সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করায় এবং অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহ। স্থখের মাকর বলিয়। 
বৌধ করে, কিন্তু বাস্তবিক উহ! বিপদের মূল। কন্দর্প পুম্পায়ুধ হইলেও, ত্রিভুবনে 
কোন্‌ ব্যক্তি তাহার নিকট পরাজিত ন! হইয়াছেন ঃ কে ক্রোধের বশীভূত 
নহে1 লোভ কাহাকে ন। সম্মেহিত করিয়াছে? কোন্‌ ব্যক্তি ললনার 
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কটাক্ষ-বাণে জর্জরিত হইয়া, বিপদে পদার্পণ না করিয়াছে? কোন্‌ ব্যক্তি 
স্্ন্দর নয়নশালী হইয়াও, রাঞ্জপদ লাভকরতঃ অন্ধপদবীর জ্মুসরণ না 
করিয়াছে? ৩৪-৩৫। আধিপত্য-লক্মী অতিশয় চঞ্চলা, তাহাকে লাভ করিয়! 
সর্বদা সকর্ম্মসমূুহের অনুষ্ঠান করাই উচিত। ৩৬। চন্দ্র উম্মতের ম্যায় যখন 
কোন মতে তারাকে বৃহস্পতির নিকট প্রদান করিলেন না, তখন ভগবান্‌ রুত্র 
অজগব নামে স্বীয় ধনু গ্রহণকরতঃ বৃহস্পতির পক্ষ হইয়!, চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আরম্ত করিলেন। চন্দ্র মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মশির নামে মহাস্ত্ 
নিক্ষেপ করিলেন। মহাদেব অনায়াসে সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন। ক্রমশঃ 
উভয়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন অকালে ব্রহ্ষাণ্ড লয় প্রাপ্ত হয় দেখিয়া 
'বিধাত! ভীত হইলেন। এবং সম্বর্ত নামক অনলের ন্যায় প্রদীগ্ত রুদ্রকে সংগ্রাম 
হইতে নিবৃস্তকরতঃ, ,শ্বয়ং চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে বৃহস্পতির নিকট সমর্পণ 
করিলেন । ৩৭৪০ । অনন্তর বৃহস্পতি তারাঁকে গর্ভবতী জানিতে পারিয়। বলি- 
লেন যে, আমার এই ক্ষেত্রে তোমার এ গর্ভ ধারণ করা কোন প্রকারে উচিত 
নহে। 8১। বৃহস্পতি এই কথ বলিলে, তার কতকগুলি তৃণরাশি মধ্যে সেই 
গর্ভ পরত্যাগ করিলেন। সেই গর্ভ ততক্ষণ এক দিব্য বালকমুণ্তি.ধারণ করিল। 
তখন দেবগণ নংশয়িত(6গে তারাকে জিড্গাস। করিলেন যে, সত্য করিয়। বল এই 
তনয় চন্দ্র অথবা বৃহস্পতির ? তারা দেবগণকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়, 
লভ্জাবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন ন| দেখিয়া» অমিততেজ1 সেই বালক তাহাকে 
শাপ প্রদান করিতে উদ্ধত হইল। তখন ব্রহ্মা সেই বালককে নিবারণকরতঃ 
তারাকে সেই পুত্র কাহার তাহ |জজ্ঞাস। করিলেন। তাহাতে তার৷ পিতামহ 
ব্রদ্মাকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন যে, এ পুত্র চন্দ্রের। ৪২-৪৫। তদনন্তর প্রজা- 
পতি ব্রন্ধা' সেই ব।লকের মস্তক আস্মাণকরতঃ তাহার বুধ” এই নাম রক্ষ। 
করিলেন। তদনন্তর সমস্ত দেবগণ হইতে আঁধক রূপ, 'তেজ ও বলসম্পন্ন সেই 
বুধ তপস্ত(-ভিলাষে পিতা সোমের অনুমতি গ্রহণপূর্ববক বিশ্বেশ্বর-পরিপালিত 
মুক্তিক্ষেত্র কাশ্মধামে গমন করিলেন। এবং তথায়" নিজ নামে বুধেশ্বর নামক 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকরতঃ, চন্দ্রশেখর মহাদেবকে হৃদয়ে চিডাপুর্ববক অধুত বদর 
ব্যাপিয়। কঠোর তপস্য। করিলেন। তদনন্তর তাহার প্রতিষ্ঠিত সেই শিবলিঙ্গ 
হইতে বিশ্বপতি শ্মান্‌ বিশ্বেম্বর আবিভূতি হইলেন। এবং প্রসন্ন হইয়! স্থীয় 
তেজোময় মুণ্তি প্রকাশকরতঃ, সেই বালককে বলিতে লাগিলেন, হে বুধ। তুমি 
অন্যান্ত দেবগণ অপেক্ষ। শ্রেন্ঠ, হে মহাবুদ্ধে | তুমি আম।র নিকট বর প্রার্থনা 
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কর। ৪৬-৫১। €হ মহাসৌম্য ! তোমার এই কঠোর তপস্যা এবং এই লিজসেবা- 
' নিবন্ধন আঘি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছি, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। ৫২। 
বালক বুধ, মেঘ-গন্ভীরম্বরে উচ্চারিত, শুক্ষ শস্যের সঞ্জীবনরূপ মহাদেবের এই 
সমস্ত বাক্য শ্রবণকরতঃ নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া, যেমন সম্মুখে দর্শন করিলেন, 
অমনি স্বীয় প্রতিষ্ঠিত লিজোপরি শশিশেখর মহাদেবকে দর্শনকরতঃ স্তব করিতে 
লাগিলেন। ৫৩-৫৪। ৃ 

বুধ কহিলেন, পবিত্ত আত্মস্বরূপ নমস্কার, হে জ্যোতিরূপ | তোমাকে নমস্কার 
করি, হে বিশ্বরূপ ! তোমাকে নমস্কার, হে সমস্তরূপাতীত ! তোমাকে নমস্কার, 
সকল প্রকার পীড়ানাশক তোমাকে নমস্কার, প্রণতব্যক্তিগণের মঙজগলম্বরূপ তোমাকে 
নমস্কীর, সমস্ত বিষয়ের জ্ঞাতান্বরূপ তোমাকে নমস্কার, সকলের বর্তীম্বরূপ 
তোমাকে নমস্কার, হে দয়াশীল ! তোমাকে নমস্কার! হে ভক্তিগম্য ! তোমাকে 
নমক্কার, তপন্য।র ফল প্রদানকর্তা তোমাকে নমস্কার, হে শস্তে৷ ! শিব, শিবাকান্ত, 
শান্ত, শরীক, শুলভূত, শশিশেখর, সর্বব, ঈশ, শঙ্কর, ঈশ্বর, ধূর্টে, পিনাকপাণে, 
গিরিশ, শিতিক, স্দার্শিব এবং হে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার, হে দেবদেব | 
তোমাকে নমস্কার, হে স্ততি্রিয় মহেশ্বর ! আমি কিছুই স্তব করিতে জানি না, 
হে ঈশ্বর! যদ আপনি প্রসন্ন হইয়৷ থাকেন, তাহ! হইলে, “আপনার চরণকমলে 
আমার একান্ত ভক্তি থাকুক” আমকে এই বরই প্রদান করুন, হে করুণাম্বত 
স।গর! আমি আপনার নিকট অন্ত বর প্রার্থন। করি না । ৫৫-৬১। 

মহাদেব, এবন্িধ স্ত্রতিবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া! বলিলেন, হে রৌহিণেয় | হে 
মহাভাগ |! হে সৌম্য ! হে সৌম্যবচোনিধে ! নক্ষত্রলোকের উপরে তোমার লোক 
হইৰে এবং সমস্ত গ্রহমণ্ডলের মধ্যে উৎ্কৃষ্টরূপে সম্ম/নিত হইবে । তোমার প্রতি- 
ষ্টিত এই শিবলিজ আরাধিত হইয়া! সকলের বুদ্ধি প্রদান করিবেন ও হুুদ্ধি হরণ 
করিবেন; এবং ভক্তজনকে তোমার লোকে বাস করাইবেন। এই কথা বলিয়। 
তগবান্‌ শস্ত, সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তুহিত হইলেন এবং বুধও দ্েবদেব মহাদেবের 
প্রনাদলাভ করিয়! স্বর্লোকে' গমন করিলেন । ৬২-৬৫। 

গণছ্বয় কহিলেন, যে সমস্ত মানব কাশীতে বুধেশ্বরের আরাধন! করেন, তাহাদের 
বুদ্ধি নির্দ্দল হয়, তন্দ্বন্য তাহার! অগাধ সংসার-সাগরে নিপতিত হইয়াও নিমগ্ন হন 
না, এবং তাহার। সাধুগণের সমীপে চন্দ্রের শ্ায় সুন্দর দর্শনীয় হন এবং তাহাদের 
বদন কমনীয় হয় ও তাহারা অন্তে বুধলোকে বাস করিয়! থাকেন। ৬৬। 
চন্দ্রেশ্বরের পুর্ববভাগে অবশ্থিত বুধেশ্বরের দর্শন করিলে। অস্তিমকালেও জীৰগণের 
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বৃদ্ধি বিলোপ হয় না। ৬৭। গণদ্বয় এইরূপে বুধলোকের কথ! বলিতেছেন, 
এমন সময়ে তাহাদের রথ অতি উৎকৃষ্ট শুক্রলোকে ফাঁইয়। উপস্থিত 


হইল । ৬৮। 


যোড়শ অধ্যায় । 
পে লক শি 
শুক্রলোক-বর্ণন । 


গণদ্ধয় কহিলেন, হে মহাঁমতে শিবশন্মন ! এইটী শুক্রলোক, ইহা অতি 
অদ্ভুত। দানব এবং দৈত্যগণের গুরু শুক্রাঁচার্ধ্য এই লোকে অবস্থান করেন। ১। 
শুক্রাচাধ্য সহস্র বসর ব্যাপিয়! ছুঃদহ কণ-ধূম পানপুর্ববক, মহাদেবের নিকট 
হইতে ম্বত্যুসপ্জীবনীবিষ্া। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব, পার্বতী, 
কার্তিকেয় এবং গণেশ ব্যতীত সেই ছুর্লভ বিদ্ধা দেবগর্ণের আচার্য্য বৃহস্পতিও 
জানেন না। ২-৩। 

শিবশন্মা কহিলেন, ষে শুক্রের এই উৎকৃষ্ট লোক, সেই শুক্র কে এবং তিনি 
কিরূপেই বা মহাদেবের নিকট হইতে মৃত্যুসপ্ীবনীবিষ্ঠা লাভ করিলেন, যদি 
আমার উপর আপনাদের প্রীতি থাকে, তাহা হইলে তাহ! কীর্তন করুন। অগন্ত্য 
কহিলেন, তদনন্তর সেই গণদ্য় তাহাকে শুক্রাচার্য্যের উৎকৃষ্ট কথ কীর্ন 
করিতে লাগিলেন। অরদ্ধাপূর্ববক এই কথা শ্রবণ করিলে, মানবের অপস্বৃত্যু- 
ভয় কিন্বা ভূত-প্রেত ঝ। পিশাচাদি হইতে কোন প্রকার তয় থাকে না। ৪-৬। 

দুর্ভেষ্ গিরি-ব্যুহ ও বজ্জ-বুাুহের অধিনায়কদ্ঘয় অন্ধক এবং অন্ধকরিপু উভয়ের 
গ্রাম আর্ত হইলে, অন্ধক সেই যুদ্ধ হহতে পলায়নকরতঃ, শু ক্রাঁচার্ষ্যের 
সম্নিধানে উপস্থিত হইয়া, রথ হইতে অবতরণকরতঃ শুঁক্রাচার্য্যকে বলিতে লাগি- 
লেন। হে ভগবন্! আপনাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা কুদ্র, উপেক্দ্ প্রভৃতি 
দেবগণকে তাহাদের অনুচরবর্গের সহিত, ভূণের ন্যায় বোধ করিয়া থাকি । ৭-৯। 
হস্তী যেমন দিংহকে এবং সর্প যেমন গরুড়কে ভয় করে, হে গুরে।! আপনার 
অনুগ্রহে দেবগণও আমাদিগকে তন্জপ ভয় করিয়! থাকে । ১০। সন্ভাপিত 
ব্যক্তি যেমন হ্রদমধ্যে প্রবেশ করে, তন্রপ উপস্থিত ঘুদ্ধে দৈত্য এবং দাঁনবগণ, 
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প্রমথ-সৈন্তকে কম্পিত করিয়া, অভেন্ভ ব্যৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে । হে 
ক্রাঞ্ষণেন্দ্র ! আপনার কৃপায় আমরা পর্বতের ম্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত ছিলাম । 
আমর। দ।রা এবং পুত্রগণের সহিত দিবানিশি আত্মভাবে আমাদের স্থখপ্রদ 
আপনার চরণকমলের সেব| করিয়া আপিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইয়া, আপনার 
শরণাগত আমাদিগকে রক্ষ/ করুন। দেখুন, দ্রাবিড়দেশীয় ব্যক্তিগণ যেমন 
চন্দনতরুনিচয়কে বিনষ্ট করিয়! পাতিত করে, তক্রপ সৃত্যুভয়-বিবঞ্জিত ভীম 
পরাক্রম প্রমথসৈন্যগণ, হণ, তুহুণ্ড, কুজন্ত, জন্ত, পাক, কার্তস্বর, পাকহারি, 
চন্দ্রদ্মন এবং শুর প্রভৃতি পরাক্রাস্ত দানবগণ, যাহারা অনায়াসে বলবন্‌ 
দেবগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ, তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়া পাতিত করি- 
য়াছে। ১১-১৬। আপনি সহত্র বসর ব্যাপিয়া! কণ ধুম পানকরতঃ, যে ম্বৃত্যু- 
সঞ্জীবনী বিদ্যা উপাঞ্জ্বন করিয়াছেন, তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে 
আপনি সেই বিষ্ভ/বলে, এই বিনষ্ট দৈত্যগণকে জীবিত করুন, প্রমথ-সৈন্য গণ 
আপনার মহিমা অবলোকন করুক। ১৭-১৮। 

শ্থিরমতি ভার্গবমুনি দৈত্যপতি অন্ধকের, এই সবস্ত বাক্য শ্রবণকরতঃ, 
কিঞ্চিৎ হান্য করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন । হে দৈত্যরাজ! তুমি যাহা 
বলিলে, তগুসমস্তই যথার্থ । আমি সহস্র বগুসর ব্যাপিয়া দুঃসহ কণ-ধুম পান- 
করতঃ, বন্ধুগণের স্ুখপ্রদ এই বিছা! দান্বগণের নিমিত্তই উপাজ্জন করিয়াছি। 
মেঘ যেমন জল-বর্ষণ করিয়া শু ধান্যসমুহকে উত্থাপিত করে, তন্জপ আমিও 
এই বিদ্ার প্রভাবে রণক্ষেত্রে প্রমথ-সৈন্ কর্তৃক বিমন্দিত দানবগণকে উত্থাপিত 
করিতেছি। হে দনবেশ্বর! তুমি এই মুহুর্তেই সেই দানবগণকে - ক্ষত-রহিত, 
পীড়া-বিবজ্জিত এবং স্বস্থশরীর অবলোকন করিবে। তাহাদের বোধ হইবে, 
যেন তাহ।র। নিদ্রা হইতে উদ্খিত হইয়াছে । ১৯-২৩। শুক্রাচার্য্য দানব্পতিকে 
এই কথ! বলিয়া, বিনষ্ট দৈত্যগণের প্রত্যেকের নাম উচ্চারণপুর্ববক, সেই মহা- 
বিষ্কার প্রয়োগ আর্ত করিলেন । তখন, যেমন সম্প্রদায় উচ্ছেদনিবন্ধন, অনভ্যস্ত 
বেদ সাধুগণ-কর্তৃক অধাত হইয়া অভিব্যক্ত হয়ঃ মেঘরাশি যেমন বর্ষার অপগমে 
বিলয় প্রাপ্ত হইয়। বর্ষাকালে পুনরায় গগনে উখিত হয় এবং শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাঙ্মণ- 
সমূহে প্রদত্ত অর্থ, যেমন, দাতার (বিপদের সময় ফলগ্রদ[ন করিবার জন্ত উদ্খিত হয়, 
তক্রপ বিনষ্ট-দ!নবগণও প্রহরণহস্তে পুনরায় উত্থান করিল। তু প্রভৃতি 
দনবগণকে পুনরায় জীবিত দন্দর্শন করিয়া দৈত্যগণ জলপুর্ণ মেঘরাশির ন্যায় 
গর্জন করিয়। উঠিল। ২৪-২৬। এ দিকে প্রমথ-নৈম্থগণ শুক্রাচা্য কর্তৃক দানব- 
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গণকে পুনরায় জীবিত দর্শনকরহঃ, তা শ্চর্ধ্যান্বিত হইয়! পরস্পর বলিতে লাগিল 
যে, এ বিষয় মহ।দেবকে জানাইতে হইতেছে । তখন সেই যুদ্ধস্থলে প্রমথগণের 
আশ্চর্য্যতাব ও শুক্রাঢার্য্যের অদ্ভুত কণ্্ম সন্দর্শন করিয়! শিলাদ-তনয় নন্দী লহা” 
দেবের নিকট গমন করিলেন। এবং সমস্ত জয়ের-আকর উগ্ররূপ মহাদেবকে 
“জাপনি বিজয়ী হউন” এই বলিয়া অভিবাদনকরতঃ, বলিতে লাগিলেন ষে, হে 
দেব! ইন্দ্রা্দি দেবগণও যাহ! করিতে অসমর্থ, গু ক্রাচার্্য অনায়াসে তাহ! করিয়া, 
বিনষ্ট দৈত্যগণকে জীবিতকরতঃ, প্রমথগণের যুদ্ধকর্্ম ব্যর্থ করিতেছেন। হে 
ঈশ! তিনি মৃতব্যক্তির জীবনপ্রদায়িনী বিদ্যা! দ্বার! প্রত্যেককে জীবন প্রদান 
করিতেছেন। তাহাতে তুহুণ্ড, হুণু, প্রভৃতি দানবগণ যমলয় হইতে ফিরি! 
আ.সিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমথ-সৈন্যগণকে বিদ্রুত করিয়াছে । ২৭-৩১। হে মহেশ্বর | 
ইনি এই ভাবে পুনঃপুনঃ ষদ্দি বিনম্ট দৈত্যগণের জীবনদান করিতে থাকেন, শবে 
আমাদের জয় এবং প্রমথগণেরইব। শান্তির আশা কোথায় ? প্রমথগণের 
শ্রেষ্ঠ নন্দী এই কথা বলিলে, তাহার প্রভূ দেবদেন মহেশ্বর ঈষৎ হাস্যকরত$ 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ৩২-৩৩। হে নন্দিন! তুমি অতিত্বরায় গমন কর 
এবং শ্টেনপক্ষী যেমন লাবক নাঁগক ক্ষুত্র পক্ষীবিশেষকে লইয়! যাঁয়। তক্মপ দাঁনব- 
গণের মধ্যস্থল হইতে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সেই শুক্রাচার্য্যকে লইয়া আইস । বুষধ্বজ মহাদেব 
এই কথ! বলিলে, নন্দী বৃষের ম্যায় স্বরে সিংহনাদক?ত3, বিপক্ষ সৈম্যমধ্যে প্রবেশ 
করিয়!, যথাঁয় ভার্গবকুলপ্রদীপ গক্র।চার্ধ্য অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন 
করিলেন । এবং যে সমস্ত দানব, পাশ, অসি, বৃক্ষ, উপল, শৈল প্রভৃতি প্রহরণ 
হস্তে করিয়! তাহাকে রক্ষ। কিতেছিল, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, শরভ (হিংস্র 
জন্মু-বিশেষ ) যেমন হস্তীকে লইয়। যায়; তক্রাপ শুক্রাচাধ্যকে হরণ করিয়। লইয়। 
চলিলেন। দেই অবস্থায় শুক্রাচার্যের বন্ত্র খলিত হইয়! পড়িবার উপক্রম হইল। 
তাহার ভূষণসমুহ বিচ্যুত হইল এবং কেশরাশি বিমুক্ত হইয়া পড়িল। তীহাঁকে মুক্ত 
করিবার জন্ মহা পরাক্রম দ।নবগণ পিংহনাদকরতঠ তীহ।র অনুগমন করিতে 
লাগিল। এবং মেঘ হইতে যেমন জল-বর্ষণ হয়, তন্রপ অবিচ্ছিন্নরপে নন্দীর 
উপর বজ, শুল ও অপি প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অগ্পরনিচয় নিক্ষিণ্তড হইতে লাগিল। 
৩৪-৩৮। গণাধিনাথ নন্দী, মুখ-নিঃস্থত অগ্নির দ্বার! সেই সমস্ত অন্ত্র দগ্ধ করিয়া, 
ভার্গবকে গ্রহণপুর্বক দৈত্যসৈম্যসমুহকে ব্যথিতকরতঃ, মহাদেবের পার্থে যাইয়া! 
উপস্থিত হইলেন, এবং মহাদেবকে বলিলেন যে, হে ভগবন্‌ ! «এই সেই শুক্র”। 
দেবদেব মহাদেব, শুচিব্যস্তিবর্তৃক প্রদত্ত উপহারের ন্যায়, ততক্ষণাৎ শু ক্রাচার্ধ্যকে 


১২০ 'কাশীখণ্ড | [ ষোড়শ অধ্যায় 





ফলের যায় স্বীয় মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন । তখন দানবকুলে মহ। হাহাকারধ্বনি 
পড়িয়া গেল । ৩৯-৪১। মহাদেব এইরূপে শুক্রকে গলাধঃকরণ করিলে, 
দানধগণ শুণ্ুহীন করীন্দ্র এবং শৃঙ্গহীন বৃষের ন্যায় জয়াশ! বিরহিত হইল। এবং 
শরীরবিহীন জীব) বেদাধ্যয়নবিহীন ব্রাঙ্গাণ, উদ্ভমহীন সব্বগুণাবলম্বী ব্যক্তি, ভাগ্য- 
হীন উদ্যম, পতিহীন। নারী, পক্ষহীন শর, পুণ্যহীন আয়ু, আচারহীন পাণ্ডিতা, 
বৈভবশক্তি বিনা ফলহীন ক্রিয়াসমুহের ন্যায় সেই দানবগণ, একমাত্র শুক্রাচার্য্য 
বিন! বিজয়ের আশায় বিমুখ হইল । ৪২-৪৫। এইরূপে নন্দীকর্তৃক অপহৃত 
শুক্রাচারধ্যকে মহাদেব ভক্ষণ করিলে, দৈত্যগণ অতিশয় বিষ হইয়া, যুদ্ধের 
উৎসাহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন অন্ধক তাহাদিগকে উৎসাহহীন দর্শন 
করিয়!, বলিতে লাগিল যে, নন্দী শুক্রাচাধ্যকে বলপুর্ববক হরণকরতঃ আমাদিগকে 
বঞ্চিত করিয়াছে । অগ্ঠ নন্দী আমাদিগের দেহ ছাড়িয়। প্রাণহরণ করিয়াছে। 
এক শু ক্রাচাধ্য হৃত হওয়ায় আমাদের ধৈর্য্য) বীর্য, গতি, কীপ্তি, বল, তেজ, 
পরাক্রম প্রভৃতি মমস্তই অপহৃত হইয়াছে । আমাদিগকে ধিক্‌, যিনি আমাদিগের 
কুলপুজ্য গুরু এবং সমস্ত বিষয়ে সমর্থ ও আমাদের ত্রাণকর্তাঃ আমরা তাহাকে 
বিপদ্‌ৃকালে রক্ষা করিতে পারিলাম ন! ! ৪৬-৪৯। অতএব হে দৈত্যগণ ! তোমর৷ 
ধৈর্যযাবলম্বনপূর্ববক শক্রগণের সহিত যুদ্ধ কর, আমি সমস্ত প্রমথ-সৈন্যের সহিত 
নন্দীকে বিনাশ করিতেছি । যোগিব্যক্তি যেমন কশ্মর।শির মধ্য হইতে জীবাত্মাকে 
মোচন করেন, তন্রপ আমি, অগ্ ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত এই প্রমথগণকে 
বিনষ্ট করিয়া শুক্রাচার্ধ্যকে মুক্ত করিব। ৫০ ৫১। আর যগ্ভপি সেই যোগী 
শুক্রাচার্যয যোগবলে স্বয়ং মহাদেবের শরীর হইতে নির্গত হইতে পারেন, তাহ 
হইলেও আমাদিগের অবশিষ্ট সৈম্ভগণকে ত্রাণ করিতে পারিবেন । ৫২। 

অন্ধকের এই সমস্ত বাঁক্য শ্রবণ করিয়! দানবগণ, “মরিতে হইবে” এইরূপ 
নিশ্চয়করতঃ, মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে প্রমথ-সৈম্তগণকে বিনাশ 
করিতে লাগিল । ৫৩। এবং ভাবিতে লাগিল যে, আয়ুষদ্দি নিত্য হইত তাহ। 
হইলে প্রমথগণ কখনই আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত নাঃ অথচ আয়ু 
বখন অনিত্য, তখন প্রভুকে পরিত্যাগপূর্ববক, আমদের নন্যাত্র গমন করিবারই ঝ। 
প্রয়োজন কি ? ৫৪। যাহার! প্রভুর অনুগ্রহ বুতর ধন ও মানলাভ করিয়াছে, 
তাহার! যদ্দি রণক্ষেত্রে গ্রভুকে পরিত্যাগপূর্ববক গমন করে, তাহ! হইলে তাহা- 
দিগকে অন্ধতাঁমিত্র নামক নরকে গমন করিতে হয়। ৫৫। এবং যাহারা রণক্ষেত্র 
হইতে পলায়ন করে, তাহারা অবশরূপ তমোরাশির ত্বার স্বীয় প্রতিষ্ঠ। মলিন 
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করে এবং ইহ বা পরকালে স্খী হইতে পরে না। ৫৬। পুনর্জন্মরূপ মলের 

অপহর্ত! রণক্ষেত্ররূপ ধরা-তীর্ঘে যদি জন করিতে ( মরিতে ) পারে, িবে তাহার 
আর দান, তপস্য| বা তীর্থন্নানে প্রয়োজন কি ? দৈত্য ও দাঁনবগণ পরস্পর এই " 
সমস্ত ভ।বিয়া, যুদ্ধে ভেরীধ্বনিকরতঃ প্রমথগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন 
দানব ও প্রমথগণ পরস্পর, বাণ, অসি, বজ্ত, প।ষ।ণ, ভূশুন্ত্ী, ভিন্দিপাল, শক্তি, 
ভল্প, পরশু খটাসগ প্টিশ, শুল, মুষল প্রভৃতি অস্ত্রসমুহের ঘর! পরস্পরকে আধাত- 
করতঃ, ধোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল । তখন ধনুর আকর্ষণ ও ঝণপতন এবং 
অন্যান্য অস্্র-নিক্ষেপের ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। এবং রণভেরীর নাদ ও হস্ত 
প্রভৃতির চীতকারে যুদ্ধক্ষেত্র কোলাহলময় হইয়! উঠিল। তাহার প্রতিধ্বনিতে 
গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল এবং তীরু ও হভীরুগণেরও রোমোদগম হইতে লাগিল | 
হস্তী ও অশ্বগণের ভয়ঙ্কর শব্দে সৈম্তগণের কর্ণ বধির হুইয়। পড়িতে লাগিল। 
তাহাদের হস্তী, অশ্ব 'ও রথসমূহ বিনষ্ট হইল। উভয় পক্ষেরই সৈন্য রুধির বমন- 
করতঃ, পিপাসায় অস্থির হইয়া মুচ্ছিত হইয়! পড়িতে লাগিল । ৫৭--৬৫। প্রমথ- 
সৈন্যকর্তৃক দানবগণকে ইতস্ততঃ ছিন্নভিন্ন হইতে দেখিয়া, দানবপতি অন্ধক রথে 
আরোহণকরতঃ, প্রমথগণের প্রতি ধাবিত হইল। তাহার শর ও বজ্র-প্রহারে, 
প্রমথগগণ ব্জ।হত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়। বাযু-কর্তৃক তাড়িত জলহীন মেঘের 
হ্যায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়! পড়িল। যে পলায়ন করিতেছে, যে আসিতেছে, ষে দুরে 
আছে, এবং যে নিকটে আছে, তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি-রোমকৃপ, অন্ধক বাণে 
বিদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে, বিনায়ক, স্বন্দ, নন্দী, নৈগমেয়, শাখ এবং বিশাখ 
প্রভৃতি বলবান্‌ প্রমথগণের ত্রিশুল, শক্তি, বাণ প্রসৃতি অন্ত্র-নিক্ষেপে অন্ধকও 
আচ্ছন্ন হইয়। পড়িল। তখন প্রমথ ও দানবসৈন্যের মধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহলধবনি 
উত্থিত হইতে লাঁগিল। সেই মহাঁশব্দশ্রবণে, মহাদেবের উদরমধ্যে অবস্থিত 
শুক্রা চার্ষ্য, ছিত্তর শম্বেষণপুর্ববক নিরাশ্রয় বায়ুর ন্যায় ভ্রমণকরতঃ মহাদেবের দেহ- 
মধ্যে সগ্ডুলৌক, পাতালসমূহ এবং ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্র ও অপ্পরাগণের বিচিত্র 
আলয়সমূহ এবং প্রমথ ও অস্থরগণের যুদ্ধ নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। ৬৬-৭৩। 
খলব্যক্তি যেমন পবিত্র ব্যক্তির ছিদ্র দেখিতে পায় না তদ্রপ শুক্রও, মহাদেবের 
উদ্রর-মধ্যে শতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াও কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন ন।। ৭৪। অনন্তর 
গুক্র শাম্তবযোগবলে শুক্র-€ বীর্ধা ) রূপে নির্গত হইয়া মহাদেবকে প্রণাম 
করিলেন। তখন মহাদেব তীহাকে বলিলেন যে, হে সৃগুনন্দন | তুমি যেহেতু 
আমার দেহ হইতে শুক্ররূপে নির্গত হইলে, অতএব তোমার নাম *শুক্র” এবং তুমি 
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হইলেন দেখিয়া, *ত্রাঙ্ষণ উদরের মধ্যে মরে নাই” এই ভাবিয়। মহাঁদেবও প্রীতি- 
লাঁভ করিলেন । ৭৭। শু ক্রাচার্ধা মহাদেবকর্ক এইরূপে অভিহিত হইয়া, চন্দ্র 
যেমন মেঘম।লার মধ্যে প্রবেশ করে, তজপ দানব-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
চন্দ্রোদয় হইলে সমুদ্র যেমন হর্ষে উছলিয়া উঠে, তজ্রপ দানব-সমুদ্রও শুক্রের 
উদয়ে হর্ষ-প্রাপ্ত হইল। ৭৮-৭৯। অন্ধক ও অন্ধকরিপুর যুদ্ধকালে সেই ভূগুনন্দন 
এইরূপে শুক্রনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। হে স্থব্রত! সেই শুক্র, মহাদেবের 
অনুগ্রহে যে প্রকারে মৃতসপ্তীবনী নামে উৎকৃষ্ট বিষ্ধা গ্রাণ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও 
শ্রবণ কর। ৮০-৮১। 

পুরাঁকাঁলে এই ভূগুনন্দন শুক্র, অগণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ জীবগণের 
পরম গতিপ্রদ বাঁরাণসীধামে গমনপুর্ববক শিবলিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা ও তাহার সম্মুখে কৃপ- 
প্রতিষ্ঠাকরতঃ, প্রত বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় বহুকাল ব্যাপিয়৷ তপস্া! করিয়াছিলেন। 
তিনি রাজচম্পক, ধুস্ত,র, করবীর, পদ্ম, মালতী, কর্ণিকার, কদম্ব, উৎপল, মল্লিকা, 
শতদল, সিন্ধুবার, কিংশুক, অশোক, করুণ, পুন্নাগ, নাগকেশর, মাধবী, পাটলা, 
বিস্ব; চম্পক, নবমল্লিকা, বিচিকিল, কুন্দ, মুচুকুন্দ, মন্দার, দ্রোণ, মরুবক, বক, 
্রস্থিপর্ণ, দমনক, স্ুরভূ, চৃতপল্লব, বিস্বপত্র, তুলসী, দেবগন্ধারী, বৃহপত্রী, কুশা- 
স্কুর, তগর, অগন্ত্য, শাল, দেবদারু, কাঞ্চনার, কুরুবক, দুর্ববাঙ্কুর) কুরণ্টক প্রভৃতি 
পুষ্প ও পত্র এবং অন্যান্য ন/নাবিধ পত্রের দ্বারা মহারেবের পুঁজ! করিতেন এবং 
জ্লোণপরিমিত পঞ্চাম্থত ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যের দ্বার! ষত্বসহকাঁরে লক্ষবার মহা- 
দেবকে স্নান করাইতেন ও চন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যসমুহের দ্বারা মহাদেবের অঙ্গ- 
লেপন করিতেন। এবং নানাবিধ উপহার, নৃত্য, গীত ও বেদোক্ত স্ততিপাঠ- 
করতঃ মহাদেবকে সন্ভষ্ট করিতেন। এইরূপে পঞ্চ সহত্্র বুসর তপস্যা করিয়াও 
বখন মহাদেবের দর্শন পাইলেন না, তখন শুক্র আরও কঠোর নিয়ম অবলম্বন 
করিলেন । ৮২-৯৪। তিনি ভাবনাময় বারির দ্বার! ইন্দ্রিয়গণের সহিত চিত্তের 
চাঞ্চল্যরূপ মল ধোৌতকরতঃ, সেই নিশ্ীল চিন্তরত্ব মহাদেবকে অর্পণ করিলেন। 
এবং সহন্স বসর ব্যাপিয়। কণ-ধূম পাঁনকরতঃ অবস্থান করিলেন। ৯৫-৯৬। 
তখন মহাদেব তাহার উপর প্রসন্ন হইয়। সহত্্র সুধ্যের তেজে সেই লিঙ্গমধ্য হইতে 
নির্গত হইয়!, শুক্রকে বলিতে লাগিলেন যে, হে তপোনিধে ভার্গব ! আমি 
প্রদন্ন হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। ৯৭-৯৮। তখন কমললোচন ব্রাহ্মণ, 
মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হর্ষে রোমাঞ্চিত শরীরে মৌলিদেশে অঞ্জলি. 


যৌড়শ অধ্যায় ] শুক্রলোক-বর্ণন। ১২৩ 
বদ্ধ করিয়া “জয়, জয়” এই বাক্য উচ্চারণকরতঃ মহাদেবের স্ব আরঙ্ক 
করিলেন। ৯৯---১০০। 

ভার্গৰ কহিলেন, হে দেব দিনমণে ! তুমি এই সমস্ত তেজের দ্বারা তমোরাশি 
অ(ভিভবপূর্ববক নিশাচরগণের অভিলাষকে বিনাশকরতঃ ত্রিভুবনের হিত-উদ্দেশে 
গগনমার্গে দীপ্তি পাইয়। থাক, হে জগদীশ্বর ! তোমাকে নমস্কার । হে শশাঙ্ক- 
রূপিন্‌! হে পীযুষপুরপরিপূর্ণ! তুমিই প্রতিক্ষণ অম্বতময়-কিরণ বিস্তারকরতঃ 
সমুদ্র এবং কুমুদীর হর্য উৎপাদন করিয়! থাক, হে দেব! তোমাকে নমস্কার। 
হেদেব| তুমি পবিক্রমার্গে বায়ুরূপে অবস্থানকরতঃ জগন্তের উপাস্য হইয়া! আছ, 
হে ভুবন-জীবন ! তোম। বিন| কে জীবনধারণ করিতে পারে ? হে স্তব্ধ-প্রতপ্রন 
হে বিবদ্ধিত-সর্ববজন্তে। | হে সর্বগত |! তোমাকে নমস্কার । ১০১-১০৩। হে 
অগদেক পবিত্র ! হে অত ! তোমার একমাত্র পাবকশক্তি ব্যতিরেকে দেব ঝ 
ইন্ত্রিয়গণের কোন কাধ্যই নির্ববহিত হয় না, অতএব হে জগতের অন্তরাত্- 
পাবকরূপি ভগবন্‌ ! তোমাকে নমস্কার । হে জলম্বরূপ পরমেশ্বর ! হে বিচিত্র- 
স্থচরিত্র ! হে জগৎ-পবিত্র | হে বিশ্বনাথ! তোমাকে পান, এবং তোমাতেই 
অবগহনকরত৪, এই বিশ্ব পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হইতেছে, অতএৰ আমি জলম্বরূপ 
তোমাকে নমস্কার করিতোছি। হে আকাশরূপি-ভগবন্‌ ! হে ঈশ্বর ! হে সদয় | 
তোমার দ্বারাই অবকাশপ্রাপ্ড হইয়।, এই দৃশ্মজগণ্ স্বাভাবিকরূপে নিঃশ্বামগ্রহণ 
করিতে সমর্থ হইতেছে এবং তোমাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে, অতএব হে দেব! 
তোমাকে নমস্কার কসি। হেক্ষিততধরূপ! হেবিভে।| তুমিই এই বিশ্বকে 
ধারণ করিতেছ, হে বিশ্বনাথ! হে তমোরে ! তোম। (বন! এ জগতে আর কি 
আছে ? হে হিমজাহিভূষ! তোমা(বিন। এ জগতে শমশখল ব্যক্তিগণের স্তবের 
যোগ্য মার কে আছে ? অতএব হে পরপর | তোমাঙ্ক নমস্কার কারি হে 
আতত্মন্বরূপ হর | তোমারই এই সমস্ত মুর্তির দ্বার এই চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছে, 
অতএব হে সর্ববান্তনিলয় | হে প্রতিরূপরূপ 1 হে পরমাত্মতনে। | হে অঙ্কমুত্তে ! 
আমি সর্ববদ। তোমাকে নমস্কার করি । ১০৪-১০৮ | হে উমাভিবন্দ্য | হে বন্দ্যাতি- 
বন্য! হে ভব] হে বিশ্বজনীন মূর্ত! হে প্রণত-গ্রণীত | হে সর্ববাথসার্থ- 
পরমার্থ] তোমার এই অফ্টবিধ অনুপম ঘুণ্িদ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাঞ্চ 
রহিয়াছে। অতএব আমি তোমাকে নমন্কার করি। এইরূপে শুক্র ভূমিতে 
মস্তক আনত করিয়], এই অফ্মুত্যঙ্$ক স্তোত্রের বার মহাদেবের স্তবকরতঃ 
বারম্থার ভাহাকে প্রণাম কাঁনতে লাগিলেন । ১০৯-১১০। আঁমততেজ। ভার্গব- 





১২৪ কাশিখগ্ড। [ কাঁড়শ অধ্যায় 


কর্তৃক এই প্রকারে স্তত হইয়া, মহাদেব বানুদ্বয় দ্বারা তাহাকে ভূমি হইতে 
উত্তোলনকরতঃ দর্শনপ্রভায় দিগন্তর প্রস্ভোতিত করিয়া বলিতে লাগিলেন। 
তোমার এই কঠোর তপস্ত। ও অনন্যন্বলভ আচরণ এবং লিঙ্গ-স্থাপন জন্য পুণ্য, 
লিঙ্গের আরাধনা, নিশ্চল ও পবিত্র চিত্তরত্বোপহার এবং এই অবিমুক্তক্ষেত্রে 
পবিত্র আচরণের দ্বারা, তোমাকে আমি. আমার পুত্র কার্তিকের ও গণপতিতুল্য 
দেখিতেছি, তোমাকে অদ্েয় আমার কিছুই নাই। তুগি এই শরীরেই আমার 
দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, আমার পুত্রত্ব লাভ করিবে এবং আরও একটী বর প্রদান 
করিতেছি যাহা! আমার অসুচরগণও পায় নাই, এবং যাহা আমি ব্রহ্মার নিকটও 
গোপন করিয়াছি, যাহ! মুতসম্ত্রীবনী নামে বিষ্তা! ও যাহ! আমি তপো।বলে নিন্মাণ 
করিয়াছি, হে মহাশুচে ! সেই মন্ত্ররূপ! বিষ্ভ। আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। 
হে তপোনিধে ! তৃমি সেই বিষ্ত। পাইবার উপযুক্ত পাত্র । ১১১-১১৮। তুমি 
যে ষে সৃৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া সেই বিগ্ভ! প্রয়োগ করিবে, সেই সেই ব্যক্তি 
পুনরায় জীবন লাভ করিবে । আর তোমার তেজ, সূর্য্য, অগ্নি ও তারাগণ হইতেও 
অধিক হইবে এবং তুমি গ্রহগণের শ্রেষ্ঠ হইয়। আকাশমার্গে দেদীপ্যগান থাকিবে। 
তোমাকে সম্মুখে করিয়া যে সমস্ত নর বা নারী যাত্রা করিবে তোমার দৃষ্টিপাতে 
তাহাঁদের সমস্ত কার্ধয বিনাশ হইবে। হেস্থুত্রত! তোমার উদয়ে বিঝহাদি ও 
অন্যান্য ধণ্মকার্য্য সফল হইবে এবং মন্দতিথিসমুহও তোমার সংযোগে শুভ 
হইবে। আর তোমার ভক্তগণ বহুশুক্র ও বন্প্রজাশালী হইবে। ১১৯-১২৩। 
ষে সমস্ত মনুষ্য, তোমার স্থাপিত এই শুক্রেশ্বরের পুজ! করিবে, তাহাদের কার্য্য 
পিদ্ধ হইবে। এবং যাহার এক বৎসর ব্যাপিয় নক্তব্রতপর হইয়| শুক্রবারে এই 
কুপে উদ্নকক্রিয়াসমুহ নির্ববাহকরতঃ, শুক্রেশ্বরের অচ্চনা করিবে, তাহাদের যে 
ফল হইবে তাহ! শ্রবণ ফর। তাহাদের শুক্র অব্যর্থ হইবে ও তাহার! পুত্রবান্‌ 
ও অতিরেত। হইবে, এবং তাহারা পুরুষস্থ ও সৌভাগ্যশালী হইয়া সখী হইবে 
ও তাহাদের সমস্ত বিশ্ব 'বিনট হইবে। মহাদেব এই সমস্ত বর প্রদানপূর্ববক সেই 
লিঙগমধ্যে বিলীন হইলেন । ১২৪-১২৭। 

গণদ্বয় কহিলেম, বাহার! শুক্রেশ্বরের ভক্ত, তাহার! শুক্রলেকে বান করিয়। 
থাকে। হে পরস্তপ! বিশ্রেশ্বরের দক্ষিণদিকে শুক্রেশ্বর অবস্থিত আছেন, তাহাকে 
দর্শন করিলেই শুক্রলোকে আসিতে পার! যায়॥ হে মহামতে | এই তোমাকে 
শুক্রলোকের বিষয় বর্ণন করিলাম । ১২৮-১২৯। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে দধর্মিণি ! হে স্থত্রতে ! সেই ব্রাহ্মণ শিবশন্ম। এইরূপে 





সগদশ অধ্যায় ] মঙ্গল, গুরু এবং শনিলোঁক-বর্ণন। ১২৫ 





শুক্রলোকের কথা শ্রবণকরতঃ গমন করিতে করিতে সম্ম,খে মন্নীল-লোক €দখিতে 
প|ইলেন। ১৩০ । 


সণ্ডতদশ অধ্যায় । 


8৯8 িট 
মঙ্গল, গুরু এবং শনিলোক-বর্ণন | 


শিবশন্মা কহিলেন, হে দেবদ্য় ! শুক্রলোক-সম্বন্ষিনী অতি শুভ্তকারিণী কথ! 
আমি শ্রবণ করিলাম । এই শুক্র-সন্বন্ধিনী কথা শ্রবণ করিয়া, মদীয় কর্ণছ্থয় অতি- 
শয় তৃপ্ডিলাভ করিয়াছে। ১। এই সম্মুখে কোন্‌ পুণ্যনিধির নিশ্মললোক দেখা 
যাইতেছে, তাহা! আপনার! কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হউন। ২। আপনার! অনায়াসে 
যে সকল অস্ৃতস্বরূপ বাক্য কহিতেছেন, তাহ! শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্ডিলাত 
হইতেছে না, ক্রমশই শ্রবণেচ্ছ! বলবতী হইতেছে । ৩। 

গণদ্য় কহিলেন, হে শিবশশ্্মন্! এই লোকটা মঙ্গলের, ইহ! তুমি অবগত 
হও, এই মঙ্গল কি প্রকারে ভূমিপুত্র হন এবং ইহার জন্মবৃত্তান্তও বলিতেছি। ৪। 
পুবাকাঁলে দাক্ষায়ণীর বিরহে মহাদেব উগ্রতপন্থ।য় প্রবৃশত হন। সেই তপস্যাকালে 
এক দিবস তার ললাট হইতে একটা স্বেদবিন্ু ভূমিতে পতিত হইল । ৫। দেই 
স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হুইবামাত্র মহীতল হইতে একটা লোহিতাঙ্জ পুত্র জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন। ধরণী ধাত্রীরূপে সেই পুন্রটাকে স্লেহের সহিত সম্বদ্ধিত করিতে 
লাগিলেন। ৬। সেই পুত্রটা “মহীন্থত” এই খ্যতি প্রাপ্ত হইলেন। হে 
অনঘ! সেই মহীম্থত মহাদেবপুরী বারাণসীভে উগ্রতপস্য।/ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ৭। যে কাশীর উভয় প্রান্তে অনি ও বরণ! নান্দী দুইটা নদী স্বর্ণদী 
উত্তরবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। সর্ববগত হইয়াও বিশ্বেশ্বর যেখানে সাক্ষাৎ 
বিরাজমান রহিয়াছেন এবং যথাকালে পরিত্যক্তশরীর জীবগণের মুক্তি প্রদান 
করিতেছেন। ৮-৯ | যে কাশীতে প্রাণিগণ দেহত্যাগান্তে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ লাভ 
করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে ও যে কাশীতে দেহত্যাগ করিলে পর, যে!গ, 
সাংখ্যজ্ঞন ও নানাপ্রকার ব্রতা(দর সাহায্য ব্যতিরেকে জীবগণ অনায়াসে পুনরাবৃতি- 
রহিত মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ১০-১১। সেই ভ্রিলোকবির্দিত কাশীপুরীতে 
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পঞ্চমুদ্রাময় মহাস্থানে নিজের নামানুসারে, অঙ্গারকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপন- 
পুর্ববক, ভূমিস্থত অতি কঠোর তপস্য। আরম্ভ করিলেন! সেই অঙ্গারকেশ্বর লিঙ্গ, 
কন্বলাশ্বতর নামক নাগদয়ের উত্তরভাগে অবশ্থিত। ১২। যাবগুকাল পধ্যন্ত 
তাহার শরীর হইতে স্বলদঙ্গারতুল্য তেজ নির্গত হইয়াছিল, সেই কালপর্য্যন্ত সেই 
মহাত্। ভূমিস্থুত অতি উগ্র তপদ্য। করিলেন। ১৩। তাহার শরীর হইতে তপস্যা- 
কালে জ্বলদঙ্গার তুল্য তেজ নির্গত হইয়াছিল বলিয়ই, তিনি লোৌকসমাজে 
“অঙ্গারক” নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। মহাদেব তপস্যার প্রভাবে পরিতুষ্ট হইয়া, 
তাহাকে অতি মহৎ গ্রহ-পদ প্রদান করিয়াছেন ১৪। 

মঙলবারযুক্ত চতুর্থাতিথিতে উত্তরবাহিনী গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া» মনুষ্য- 
গণ যাঁদ ভক্তিভরে অঙ্জারকেশ্বরকে' নমস্কার করে) তবে তাহাদিগের আর কোন 
প্রকার গ্রহভয় থাকে না। মঙগলবারে যদি চতুর্থ তিথি যোগ হয়, তাহ! হইলে 
দেই দিন গ্রহণ-দিনের ন্যায় গ্রাহ্থ, ইহ! কালবেত্তাগণ কহিয়। থাকেন। ১৫-১৬। 
মঙজলব।রধুক্ত চতুর্থ তিথিতে যাহ! প্রদান করা যায়, যাহা হোম কর। যাঁয় ব৷ যাহ 
জপ করা যায়, সেই সমস্ত কাধ্য অক্ষয় বলিয়। পরিগণিত হয়। ১৭। মজপবার 
ুক্ত চতুর্থীতিথিতে মনুষ্যগণ, শ্রদ্ধা পূর্বক বা অশ্রদ্ধানহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে 
য্দি কোন কণ্ম করেনঃ তাহ! হইলে পিতৃগণের সেই কর্মের দ্বার৷ দশবর্ষব্যাপিনা 
তৃপ্তলাভ হয়। ১৮। পুরাকালে মঙ্গলবার চতুর্থী ঠিখিতে গণেশ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, এই কারণে এ দিবস পুণ/সমৃদ্ধিজনক পর্বদ্িন বলিয়। কীত্তিত হুইয়। 
থাকে । ১৯। মঙ্গলবারযুক্ত চতু্থা তিথিতে একভক্ত ব্রতা হইয়া, গণনাথের পুজা- 
করতঃ, কিঝিছ দ্রব্য ও তাহার উদ্দেশে প্রদান করিলে; মনুষ্য কখনই বিদ্বলমুহের 
বার অভিভূত হয় না। ২০। বারাণসীধ।মে অঙ্গারকেশ্বর-তক্ত যে সকল নরশ্রেষ্ঠ- 
গণ বাস করেন, তাহার্দের অন্যত্র দেহাণ্ত হইলে পর, তাহারা এই অঙ্গারক-লোক 
প্রাপ্ত হইয়।, পরম এশ্বধ্য লাভকরতঃ ঝস করেন। ২১। 

অগম্ত্য কহিলেন; এই প্রকার অত রমণীয় পুণ্যময়ী কথা কহিতে ভগবদগণদ্বয় 
সম্মখেই বৃহস্পতিপুরী-দর্শন করিতে পাইলেন। ২২। নয়নানন্দবিধায়িনী সেই 
বৃহস্পতির পুগী অবলোকন করিয়া) শিবশন্ম। গণদ্বয়কে জিজ্ঞাস। করিলেন যে, হে 
বিষুর-গণদ্ধয় | এই সম্মখে কাহার পুরী দেখ। যাইতেছে ? ২৩। 

গণদ্বয় কহিলেন, হে সখে! তোমার নিকট নান! প্রকার আখ্যান আমর! 
পরমানন্দে কর্তন কারতেছি। এক্ষণে পথশ্রমের অপনয়নকারিনী এই পুরী- 
বিষয়িণী কথ কার্তন করিতেছি, তুমি নিবিষ্টচিন্তে শ্রবণ কর। ২৪। পুরাকালে 
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ভগব।ন্‌ ব্রঙ্গা, ঘখন ত্রিলোক স্থ্টি করিতে অভিলাষা হইয়াছিলেন, সেই, সময় 
তাহার স্নুরূপ সাতজন মানসপুত্র আবিভূর্ত হইলেন। সেই মরীচি, অঙগির! 
প্রস্ভৃতি ব্রঙ্গার সপ্ত মানন-পুত্রগণ সকলেই স্থ্টি প্রবর্তিত করেন। তীহ!দিগের 
মধ্যে অঙ্গিরার দেবশ্রেষ্ঠ এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। অঙ্গিরাঁর পুত্র পিতৃ- 
নামানুসারে “আঙ্গিরস” এই নামে বিখ্যাত হইলেন। শাঙ্গিরস বুদ্ধিবলে সকল 
দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি পর্ববদাই শান্ত ও দমযুক্ত ছিলেন ও 
কোন বিষয়েই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন না, তাহার বাক্য হতি মহ এবং অন্তঃকরণ 
নিম্মল ছিল । আঙ্গিরস, বেদ ও বেদার্থতন্বের জ্ঞাত! ও নিখিল কলাতেই পাঁর- 
দর্শী ছিলেন। তিনি সকল শান্ড্রেরই যথাঁই মর্ম অবগত ছিলেন এবং নীতিবেতা 
গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার মজলের উপদেশ করিতেন 
এবং সর্বপ্রকার অমল ব্যাপার হইতে দুরে থাকিতেন। তিনি রূপবান ও শীল- 
সম্পন্ন ছিলেন। সর্ব প্রকার গুণ তীহাতে ছিল এবং তিনি দেশ-কাল-সম্বন্ধে 
জন্বাত। ছিলেন! ২৫-২৯। এই প্রকার সর্দবন্থলক্ষণবিশিষ্ট গুরুবগুসল; সেই 
অঙগিরার পুত্র কাশীতে মহতী তাপসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, অতি কঠোর তপস্যা 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩০। মহাতপ। আঙ্গিরম কাশীক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন 
করিয়া, দিব্য পরিগাণের দশ সহজ্র বতসর ব্যাপিয়, সুদীর্ঘ তপস্যা! করিলেন । ৩১। 
অনন্তর ভগবান্‌ বিশ্বভাবন বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হইয়া, সেই প্রতিষ্ঠিত লিঙ্কে তোজে।- 
রাশিরূপে আবিস্ৃতি হইলেন, এবং তাহাকে বলিলেন.ষে, “হে আঙ্গিরস ! আমি 
তোমার প্রতি প্রদন্ন হইয়াছি, তোমার হৃদয়ে যাহ! অভিলাষ আছে, সেই বর 
প্রার্থনা কর, আমি প্রদান করিতেছি”। বরপ্রদানোগ্ভত মহাদেবকে অবলোকন 
করিয়া, হৃষ্টাত্বা! আঙ্গিরস স্তুতি করিতে লাগিলেন । ৩২-+৩৩। 

আঙ্গিরস কহিলেন, হে শঙ্কর! হে শান্ত। হে শশীঙ্করুচে ! হে সর্ববদ! 
হে সর্ববশুচে ! হে রুচিরার্থদ! হে প্রভে।! আপনার জয় হউক। হেদেব! 
পবিত্রস্মভাব ব্যস্তিগণ আপনার পুজার নিমিত্ত, মহোপহারদ্রব্য প্রদান করিলে, 
আপনি তাহ! কৃপাপূর্ববক গ্রহণ করিয়া থাকেন। হে দেব! আপনি ভক্তজন- 
গণের অতি উও্কট তাপসমূহকে দূর করিয়| থাকেন, আপনার জয় হউক । ৩৪। 
হে প্রভে।! আপনি সকলেরই হদাকাশ ব্য।পিয়া জবস্থান করিতেছেন। ব্রঙ্মাদি 
দেবগণও আপনাকে নমস্কার করিয়। থাকেন, আপনি প্রণত জীবগণের সর্ব প্রকার 
পাপরূপ মহাবনসমুহের দ!হ করিয়া থাকেন। আপনি বিবিধ প্রকার চরিত্র ও 
দেহসমুহের স্থজন করিয়াছেন, আপনি মদনাম্তক, হে ধৈর্য্যনিধে ! আপনার জয় 
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হউক । 9৫1 হে দেব! আপন।র আদি ব| অন্ত নাই, আপনি জনগণের ভক্তি 
প্রদান করিয়। থাকেন। আপনি তন্বত্।নাদিগের মনোরথ পুরণ করেন, আপনার 
'বামণরীর গিরিরাঁজতনয়! কর্তৃক অলঙ্কত। হে প্রভো! আপনর শরীরের দ্বারাই 
এই সমুদয় বিশ্ব পরিপুরিত রহিয়াছে । আপনার স্বরূপ এই জগতেই পরিদৃশ্যমান 
অথচ আপনার কোন স্বরূপই নাই। হেন্থুনয়ন! আপনি নেত্র-কোণ সঙ্কোচ- 
করতঃ, অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, হে ভব! হে ভূতপতে ! হে প্রমথৈকপতে ! 
এ সংসারে পতিতগণের প্রতি আপনিই একমাত্র করাবলম্বন প্রদ্দান করেন, 
আপনার জয় হউক । ৩৬-৩৭। হেপ্রভো! সমস্ত সংসার ব্যাপিয়। আপনি 
অবস্থ'ন করিতেছেন, আপনি প্রণবধ্বনির গুহস্বরূপ, হে সধাংশুধর ! হে গিরিরা জ- 
তনয়ালিজিততনো ! হে পরিতুষ্ট ! আপন।কে নমস্কার করিতেছি। হে শিব! 
হেদেব! হেগিরিশ! হেমহেশ! হেবিভে! হে বিভবপ্রদ! হে গিরীশ! 
হে শিবেশ ! হে মৃড় ! হে শশাঙ্কশেখর ! হে ভক্তিবিনাশক।রীগণের যন্ত্রণাঞাদ ! 
আপনি ত্রিজগতের স্খ প্রদান করুন। ৩৮-৩৯। হে অমোঘমতে ! হেহর! 
আমি আপনার শরণাগত এ কারণে আমি যমকেও ভয় করি না, আমার সর্বব- 
প্রকার পাপ বিনাশ করুন। প্রণামকারীগণের শিব-পাদপল্ষসে প্রণাম ব্যতিরেকে 
আর কিছুতেই মজল নাই, এই কারণে আমি সর্বতোভাবে আপনাকে প্রণাম 
করিতেছি। ৪০1 হে গ্রভো। এই অখিল জগতের মধ্যে আপনি একমাত্র স্থখ- 
প্রদাতা এবং সর্ববিধ পাপাপহারী। আপনি, সন্ত, রজঃ ও তমোগুণম্বরূপ অথচ 
আপনি ত্রিগুণবর্জিত। প্রলয়কালে আপনিই বিশ্বের সংহার করেন, সর্পের 
দ্বরাই আপনার বলয় নিশ্মিত হইয়াছে। হেঈশ! আমি আপনাকে নমস্কার 
করিতেছি। ৪১। এই প্রকারে মহাদেবের স্্রতি করিয়, অঙ্িরার পুত্র মৌন 
অবলম্বন করিলেন। তখন আঙ্গিরসের স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া, মহ।দেব তাহাকে 
বনুবিধ বর প্রদান করিলেন । ৪২। 

মহাদেব কহিলেন, হে আঙ্গিরন ! এই বৃহ তপদ্যার ফলে তুমি ইন্দ্রাদিগণের 
উপর আধিপত্য লাভ কর। হেঘ্বিজ! এই বুহ্ড তপণ্যার জন্য তোমার নাম 
“বৃহস্পতি” হইল এবং অগ্ক হইতে সকল গ্রহগণের মধ্যে তুমি মাননীয় 
হইলে । ৪৩। এই লিঙ্গের অঙ্চন|র ফলে তুমি আমার জীবন্বরূপে পরিগণিত 
হইলে এবং এই কারণে ভ্রিলোকমধ্যে তূমি “জীব” এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইবে। ৪8৪। 
অতি চাতুর্য্যময় বাক্যপ্রপঞ্চ দ্বার তুমি নিষ্প্রপঞ্চস্বরূপ আমার স্তুতি করিতে 
পারিয়াছ, এই কারণে অয হইতে তুমি বাক্যসমুহের অধিপতিত্ব লাভ কর। ৪৫। 
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তোমার কৃত এই স্তোত্রটী পাঠ করিলে, তিন বগুসরের মধ্যে বাক্য বিশুদ্ধ হইবে 
এবং বাক্যের জড়ত| সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে। ৪৬। যাহার! প্রতিদ্দিন এই 
স্তোত্র পাঠ করিবে, মহাকার্য্য উপস্থিত হইলেও তাহাদের বুদ্ধি বিকল হইবে নব। 
এই স্তোত্রটীর পবায়ব্য* এই নাম রহিল। ৪৭। অবিবেক-জনগণও, বদি মদীয় 
লিঙগসন্গিধানে এই স্তোত্রটী পাঠ করে, তবে তাহাদিগেরও কখনও অসৎ কার্ষ্যে 
প্রবৃত্তি হইবে না । 8৮। যিনি এই স্তোত্রটী পাঠ করিবেন, তাহার কখনও 
গ্রহগীড়। হইতে ভয় থাকিবে না। স্থতরাং জনগণের মদীয় লি্গসমীপে এই স্তব 
পাঠ কর! কর্তব্য । ৪৯। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উত্থান করিয়! যে মানব, এই 
স্তোত্রটা পাঠ করিবে, আমি তাহ।র সর্বপ্রকার স্বদারুণ বিপত্তি দুর করিব। 
তোমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গের অর্চন| করিয়া) যে ব্যক্তি ভক্তিভরে এই স্তবটী 
পাঠ করিবে, তাহার সর্বপ্রকার মনোভীষ্ট ল।ভ হইবে। ৫৬-৫১। এই প্রকারে 
বৃহস্পতিকে বর প্রদ্ধান করিয়া, ভগবান্‌ শস্ত, ব্রঙ্গাকে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা 
প্রদান করিলেন যে, হে বর্মন! আমার বাক্য প্রতিপালন কর। গুণগৌরবশালী 
এই বৃহস্পতি মুনিকে তুমি যথোক্তবিধানে সমুদয় ইন্দ্রাদি দেবগণের গুরুপদে 
অভিষিক্ত কর, এই বৃহস্পতি সর্ববকালে আমার প্রাতিলাভ কারবেন। 

ব্রহ্মা, মহাদেবের এবছ্িধ আগ্জীকে মহান্‌ অনুগ্রহরূপে স্বীয় মস্তকে গ্রহণ 
করিয়া, সেইক্ষণেই আঙ্গিরসকে সকল দেবগণের আচার্য্যপদে বরণ করিলেন। 
বশিষ্ঠারি খবিগণ, যখন মন্ত্রপুত দলিলের দ্বারা বৃহস্পতিকে স্থুরাচার্্যপদে বরণ 
করিলেন, মেই লময়ে দেব-ছুন্দুভিসমুহ বাদিত হইল। অপ্লরাগণ নৃত্য করিতে 
লাগিল এবং সকল দেবগণ, প্রমোদ-বিকসিতমুখে সেই বৃহস্পতির পুজা করিতে 
লাগিলেন। ৫২-৫৭। অনন্তর মহেশ্বর বুহস্পতিকে অন্য আরও বর প্রদান 
করিলেন যে, হে দেবপুজিত কুল-নন্দন ধণ্মাত্মন আঙ্গিরস! শ্রবণ কর, তোমার 
স্থাপিত এই লিঙ্গটা তন্বজ্ঞনপ্রদ এবং ইহা! কাশীক্ষেত্রে প্রুহস্পতীশ্বর” নামে 
বিখ্যাত হইবে। গুরুবারে পুষ্যানক্ষত্র যোগ হইলে, সেই দিনে যে মনুষ্য এই 
বৃহস্পতীশ্বরের অর্চনা করিয়া॥ যাহ! কিছু জপাদি করিবে, তাহার সেই সমস্তুই 
পিন্ধ হইবে। এই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই মন্ুুষাগণ প্রতিভা ল।ভ করিতে সমর্থ 
হইবে। কলিযুগে এই বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গকে আমি গুগ্ুভাবে রাখিব । চন্দ্রেশ্বরের 
দ্ক্ষিণভাগে এবং বীরেম্বরের নৈ্তভাগে অবস্থিত, বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের মর্চন! 
করিলে, মনুষ্য বৃহস্পতিলোকেও পুজিত হইতে পারে। ছয়মাস কাল এই 
বৃহস্পতীশ্বর লিঙ্গের আরাধন। করিলে, মনুষ্া গুর্বধঙ্গনাগমন-জন্য পাপ হইতেও 
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মুক্তিল।ভ করিতে পারিবে । সূর্য্যোদদয় হইলে তমোরাশি যেমন দূর হয়, তন্রপ 
'পাপসমুহও এই লিজের আরাধনায় দূর হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই 
,সকল কারণেই এই মহাপাতক-নাশক বৃহস্পতীশ্বর লিঙগকে আমি কলিতে গোপন 
করিয়া রাখিব। জ্ঞানিগণ সাধারণজনকে এই লিঙ্গের সন্ধান যেন না বলেন। 
৫৮-৬৪ । এই প্রকারে বুহস্পতিকে বর প্রদান করিয়া, ভগবান মহেশ্বর সেই 
লিঙ্গমধ্যে অন্তহিত হইলেন। হে দ্বিজ! অনন্তর শুক্র, ইন্দ্র ও বিষুণর সহিত 
ভগবান্‌ ব্রহ্মা, বৃহস্পতিকে এই পুরীতে অভিষেক করিয়া, ইন্দ্রাদিদেবগণকে 
গমনে আজ্ঞা প্রদানকরতঃ, বিষ্ণুর আজ্ঞ! গ্রহণপূর্ববক স্বকীয় পুরে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । ৬৫-৬৬। 
অগস্ত্য কহিলেন, অয়ি লোপামুদ্রে ! বৃহস্পতির লোক অতিক্রম করিয়া, সেই 
শিবশর্্মা, সম্মুখেই প্রভ।-মগ্ডল-মগ্ডিতা| সূর্ধ্যপুরী অবলোকন করিতে পাইলেন । 
৬৭। হে শুচিপ্মিতে! অনন্তর শিবশর্্ম। জিজ্ঞাস। কাঁরলে পর, বিষু্গণদ্বয় সেই 
দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সেই সূর্ধ্যলোক প্রদর্শন করাইয়া, তাহার বর্ণনা করিতে প্রবৃন্ত হইলেন। 
৬৮। গণদ্বয় কহিলেন, হে দ্বিজ ! মরীচির পুত্র কশ্টপ, সেই কশ্যপের স্ত্রী 
দাক্ষায়ণীর গর্ভে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করেন, এই সূর্য্যের সংজ্ঞ।নাম্মী এক পত্বী হন। 
ংজ্ঞা প্রজ।পতি বিশ্বকম্মার পুত্রী । ৬৯। অতিশয় তপঃপ্রভাবশালিনী এবং রূপ- 
যৌবনগুণাস্থিত|। সংজ্ঞ!, ভর্তার অতিশয় প্রিয়তম! ছিলেন। ৭০। সূর্যযমগ্ডলের 
তেজমিশ্রিত আদিত্যের কান্তিকে যদিও সংজ্ঞ। স্বীয় শরীরে ধারণ করিতেন? কিন্তু 
তাহাও তিনি অতি ক্লেশেই সহা করিতে পারিতেন এবং এই জন্য সংজ্ঞা! সর্ববদা 
খিশ্মাবস্থায় অবস্থান করিতেন । ৭১। 
পুরাকালে কোন দিবস পিতা কশ্যপ, প্রণয়সহকারে উপহাঁসপর্ববক সূর্যকে 
উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন ষে, “এই সুধ্য গর্ভেই কেন ম্বৃত হন নাই৮॥ এই 
কারণে ইহার নাম, *মার্ত্ড” হইয়াছে। ৭২। সূর্য যে কিরণর।শির দ্বারা এই 
ব্রেলোক্যকে পরিতাপিত করিয়া থাকেন, সেই প্রখর কিরণসমূহকে সংভ্ঞ। যথেষ্ট- 
রূপে সহ করিতে সক্ষম হইতেন ন|। ৭৩। হে ব্রহ্ধন্‌! তেজোনিধি সুধ্য, সংজ্ঞ।র 
গর্ভে তিনটা অপত্য উৎপাদন করিলেন, তাহার মধ্যে দুইটী পুত্র প্রজাপতি এবং 
একটী কন্যা । ৭৪। ইহার্দের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বৈবন্বতমনু ও দ্বিতীয় 
পুত্রের নাম যম এবং তৃতীয়। কন্তা যমুনা! । সংজ্ঞ| যখন সূর্য্যের অতি তেজোময় 
রূপকে সহন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি স্বকীয় শরীর হইতে ছায়ানাঙ্গী 
স্বান্থুরূপ। 'এক মায়াময়ী রমণী নিপ্মনাণ করিলেন। অনন্তর ছায়৷ প্রণামপূর্ববক 
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কৃতাঞ্জলি হইয়! সংজ্ঞাকে কহিলেন যে, হে দেবি] আমি আপনার আজ্ঞাকরিণী, 
এক্ষণে আমি কি করিব তাহ! আভ্ঞ। করুন। | 

অনন্তর সংজ্ঞা প্রত্যুত্তর করিলেন, অয়ি সবর্পে! সুন্দরি! তুমি শ্রবণ কর, 
আমি পিত! বিশ্বকম্ম্ার গ্ুহে চলিলাম, হে কল্যাণি ! তুমি আমার আজ্ঞায় এই গৃহে 
নিঃশঙ্কহদয়ে বাস কর। এই মনু, যম ও যমুনা এই তিনটা মদীয় অপত্যকে তুমি 
নিজ আ্টাত্যের স্তায় বিলোকন করিয়! প্রতিপালন করিও ॥ হে শুচিস্মিতে ! এই 
সকল বৃত্তান্ত আমার পতির নিকট কদাচ প্রকাশ করিও না। বিশ্বকশ্মার তনয়! 
সংজ্ঞার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, ছায় প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে দেবি! 
আপনি ষথাম্থখে গমন করুন, ষে পর্য্যন্ত আমার কেশগ্রহ না হইবে অথব। আমাকে 
কোন প্রকার শাপ প্রদান না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত আমি বৃত্তান্ত কখনই প্রকাশ 
করিব না । ৭৫-৮১। 

সবর্ণ। ( ছয়!) এই প্রকার আদিষ্ট হইয়। «এইরূপ করিব” এইরূপ স্বীকার 
করিলে পর, সংজ্ঞ৷ পিতার সমীপে গমনকরতঃ তাহাকে এই কথা বলিলেন ষে, 
হে পিতঃ! আমি আধ্যপুত্র সুধ্যের তীব্র তেজঃ সহন করিতে সমর্থ হইলাম ন|। 
৮২-৮৩। সংজ্ঞ!র এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া। পিত। বিশ্বকণ্ম্। তাহাকে বন্ুপ্রকার 
তিরক্ষার করিলেন এবং বারম্বার কহিতে লাগিলেন যে, তুমি পুনববার পতির নিকট 
গমন কর। পিতার এবম্বিধ পুনঃপুনঃ নিয়োগে সংজ্ঞা অতিশয় চিন্তান্থিত। 
হইলেন এবং পক্ত্রাগণের চেষ্টাকে ধিক্‌” এই বলিয়! স্বীয় স্ত্রী-জম্মকে নিন্দা 
করিতে লাগিলেন । ৮৪--৮৫। সংজ্ঞা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, স্ত্রীগণের 
কখনই স্বাধীনত| নাই, হায়! পরাধীন জীবনকে ধিকৃ। শৈশবে পিতার নিকট 
ভয়, যৌবনে পতির নিকট ভয়, এবং ঝাদ্ধক্যে স্বীয় তনয় হইতে ভয়, হায়! 
স্ীগণের কোন অবস্থাতেই নির্ভয়ে থাকিবার ষে। নাই। আমি মুঢ়তা প্রযুক্ত পতি, 
গুহ পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চয়ই বিনাশমুখে পতিত হইয়াছি! এক্ষণে যদি আমি 
পুনর্বব!র অবিজ্ঞাতভাবে পতিগৃুহে গমন করি, তাহাতেও, কোন ফলের সম্তাবন! 
নাই, কারণ সেইস্থলে সম্পূর্মনোরথ! ছায়া, এইক্ষণে অবস্থান করিতেছে । পিত- 
কর্তৃক এবন্প্রকারে তিরস্কত। হইয়া, যদিও কোন প্রকারে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতে 
পারি, কিন্তু তাহাতে আরও অনিষ্টের সম্ভাবনা, কারণ তাহ! হইলে আর্ধ্যপুত্র 
জানিতে পারিয়। অতিশয় রুষ্ট হইবেন। তাহার রোষে পিত ও মাতার বিশেষ 
ভয়ের সম্ত/বন|। অহো |! লোকে যে কথায় বলিয়। থাকে যে, “নিজে হস্তে 
কররয়। তথ অঙ্গার ধারণ” বাস্তবিক তাহা আমার পক্ষে সত্যসত্যই ঘটিয়াছে, কারণ 
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আমি নিজের ইচ্ছায় এই বিপদ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছি । হায়! মোহবশে 
আমার পতি-গৃহবাস নষ্ট হইল এবং পিতার গুহেও কোন মঙ্গল রহিল ন1। আমার 
'এইঈ- প্রথম বয়ঃক্রম, এই ত্রেলোক্যাকাঙ্িক্ষত মনোহর রূপ, সকলস্ত্রী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, অতীব বিমলকুল এবং তাদৃশ সর্বজ্ঞ লোকচক্ষু অন্ধকারনাশক সর্ববত্র-সঞ্চারী 
ও সকল কর্মের সাক্ষীন্বরূপ ভর্ত! বর্তমান থাকিতেও, অগ্ভ আমি কি ছুঃখিনীর ন্যায় 
অবস্থান করিতেছি, হায়! কিসে আমার মঙ্গল হইবে? এই গ্রকারে চিন্তাত্ররিয়া 
ংজ্ঞ| বড়বা-( ঘোটকী ) রূপ ধারণ করিয়া, তপস্ত! করিবার জন্য পিভৃগৃহ হইতে 
নির্গত হইলেন। ৮৬-৯৩। বড়বারূপধারিগী সংজ্ঞা, উত্তরকুরুজনপদ প্রাপ্ত হইয়া 
তপস্যা আরস্ত করিলেন। তাহার তপস্যার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, “তপস্য।র ফলে 
পতির তেজঃ সহা কর! যায়” । ৯৪। 
এদ্দিকে সেই সবর্ণাকে সংজ্ঞা ভাবিয়া, সূর্য্য তাহার গর্ভে সাবর্ণিনামক আফ্টম 
মনু, শনৈশ্চর ও ভদ্র নামী একটা কন্ঠাকে উৎপাদন করিলেন। সেই ছায়া, 
সাপত্ত্য প্রযুক্ত নিজের সম্তানগণের প্রতি আধক ন্মেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
সংজ্ঞার অপত্যগণের প্রতি তাহার তাদৃশ স্েহ প্রকাশ পাইত না। সুর্যের প্যেন্ঠ 
পুত্র মনু, বিমাতার খগ্ভ, অলঙ্কার ও পালন বিষয়ে এই সকল বৈলক্ষণ্য নিজগুণে 
ক্ষম! করিতে লাগিলেন, কিন্ত কনিষ্ঠ বম, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্র/তৃগণের উপর জননীর 
সেই ন্েহাধিক্য সহন করিতে সমর্থ হইলেন না। এক দিবস অবশ্যস্তবী অর্থের 
গৌরববশতঃই যম, বাল্যন্থলভ-বোধবশে সংজ্ঞ।-রূপধারিণী সবর্ণাকে পদদারা 
তাড়না করিলেন । তখন সাবার্ণর জননী অতি ছুঃখিতা হইয়া, ক্রোধবশে তাহাকে 
শাপ প্রদান করিলেন ষে, শয়ি পাপাত্মন্। তুমি আমাকে মারিবার জন্য যে পাদ 
উঠাইয়াছঃ তাহ! এখনই পতিত হউক । ৯৫-১০০। যম জননীর শাপভয়ে ব্যাকুল 
হুইয়, পিতার নিকটে গমনকরতঃ, €নেই সকল বৃত্তান্ত নিবেদনপুর্ববক “হে পিতঃ 
আমাকে রক্ষা করুন” এই বলিয়! বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১০১। যম কহিলেন, 
হে পিতঃ! সকল সন্তানের প্রতি জননীর তুল্যভাব প্রকাশ কর! কর্তব্য। আমি 
জননীর সেই ভাবের ব্যতিক্রম দেখিয়া, তাহাকে প্রহার করিবার অন্য চরণ উদ্যত 
করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার দেহে ইহা নিপাতিত করি নাই। বালকতাপ্রবুক্তই 
হউক অথব। মোহ্প্রযুক্তই হউক, আমার এই ব্যবহারটা আপনি ক্ষম! করুন। 
হে গোপতে | জননীর এই শাপে ষেন আম।র চরণটা পতিত ন| হয়, ইহাই আম।র 
প্রার্থন। ॥ ১০২-১০৩। সূর্ধ্য কহিলেন, অয়ি পুত্র! পুত্র সহস্র অপরাধ করিলেও 
জননী কদাঁচ শাপ প্রদান করেন না, ক্তোমাকে ত্বদীয় জননী এবন্প্রকার শাপ প্রদান 
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করিলেন, ইহা বড়ই জাশ্চর্য্যের বিষয় । নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে নিগুঢ় ব্যাপার 
আছে, তাথ না হইলে তোমার ন্যায় ধর্ম পুত্রকে তিনি শাপ প্রদান করিবেন 
কেন ? কোনকালেও কোন ব্যক্তি, মাতৃশাপের অন্যথ। করিতে পারে ন। 
যখন তোমার পাদ হইতে কৃমিগণ মাংস মুখে করিয়া ভূতলে গমন করিবে, সেই 
সময় তুমি এই প্রকার শাপ হইতে রক্ষা পাইবে। ১০৪-১০৬। 

& একারে পুত্রকে আশ্বাস প্রদ।ন করিয়া» সবিত। অন্তঃপুরমধ্যে গমনপুর্বক 
স্বীয় ভার্য্য। ছায়াকে বিলোকনকরতঃ কহিলেন, অয়ি ভামিনি! তোমার সকল 
বালকই সমান, তথাপি সাবর্ণি প্রভৃতি কনিষ্ঠ দন্তানগণের প্রতি অধিক স্রেহ কেন 
প্রকাশ কর? এবম্প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে পরও যখন ছায়া কোন উত্তর প্রদান 
করিলেন না, তখন সবিতা সমাধি অবলম্বনপূর্ববক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, 
এবং তাহাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্ভত হইলেন । সেই সময় শাপঞদানোস্ভত 
সূর্যকে, ছায়৷ সকল বৃত্তান্ত যখাযথরূপে প্রকাশ করিয়৷ বলিলেন। ছায়ার এই 
প্রকার সত্যবাদিতায়, ভগবান সূর্ধ7 তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে 
[নিরপরাধিনী ভাবিয়া কোন প্রকার শাপ প্রদান না করিয়া, অতি ক্রোধসহুকারে 
বিশ্বকন্্(র নিকটে গদন কর্সিলেন। ১০৭-১১১ । অনন্তর অতি তেজন্বী 
পারিষদগণ-বেষিত অতি কে।পভারদগ্ধ করিতে অভিলাষা গৃহাগত সুধ্যকে 
খিলোকন করিয়া, বিশ্বকণ্ম। ত্ব্দীয় অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াই তাহাকে পাছা, 
অধ্থ্য প্রদানকরতঃ» অতি আনন্াসহকারে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিশ্বকর্মা 
কহিলেন, হে সবিতঃ ! ত্বদীয় পত্বী সংজ্ঞ। তোমার অতি তেজঃপ্রভাবে ভীত 
হইয়। উত্তরকুরুজনপদে গমনক রতঃ, ঘোটকীরূপ ধারণপুর্বব বনমধ্যে তৃণসমুহের 
উপর বিচরণ করিতেছেন। অস্ত সেইস্থলে গমনপুর্ববক আপনি আপনার আর্ধ্য- 
চারিণী তার্ধযাকে বিলোকন করিতে পাইবেন। হে সুধ্য! আপনার সেই পত্বী 
স্বকীয় তেজোনিয়মে সর্ববভূতগণেরই অধৃয্য। ॥ ১১২-১১৪। অনন্তর সূর্য্যদেবেরই 
আও্ঞানুনারে বিশ্বকম্মা, তাহাকে জমিষন্ত্রে আরোপ করাইয়। অতি বত্বসহকারে 
তাহার তেজঃনমুহকে শাণ-ব্যাপারে লঘু করিয়া! দিলেন। তখন সূর্য্য অতি সৌম্য- 
দর্শন হইলেন। ১১৫। অনন্তর সুধ্য বিশ্বকর্্ন(র আজ্ঞ। লইয়। সত্বর কুরুজনপদে 
গমনকরতঃ, অতি মহত তপঃকর্মে নিযুক্ত! সাক্ষাৎ লম্মীরূপিণী যোগমায়াপ্রভাবে 
বাড়বানলের ন্যায় জাস্ঘবল্যমানা, শু তৃণসমুহ-ভক্ষণকারিণা বড়বারূপিণী সেই 
নিজপত্বা সংজ্ঞাকে দেখিতে পাইলেন। ভগবান সূর্য্য, সেই অশ্বীরূপধারিণী 
বিশ্বকশ্মীর পুত্রীকে পাপরহিত। জানিয়া, অশ্বরূপ ধারণকরতঃ, তীহার সহিত 
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স্থুরতে, প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বড়বান্ধপধারিণী সংজ্ঞা, পরপুরুষ সম্ভাবনায় 
সুর্যের শুক্রকে ধারণ ন! করিয়া, নাদিক.বিবর দ্বারা বমন করিয়া ফেলিলেন। 
অনন্তর সেই পতিত শুক্র হইতে ততক্ষণ ভিষক্শ্রেষ্ঠ অশ্রিণীকুমারদ্বর জন্মগ্রহণ 
করিলেন। তখন সূষ্যও প্রসন্ন হইয়া সংজ্ঞাকে নিজরূপ দর্শন করাইলেন। 
পতিব্রতা সংজ্ঞা, চিত্তসন্তাপহারী অতিমনোহরাকৃতি স্বীয়পতি সূর্যকে অবলোকন 
করিয়!, অতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন । ১১৬-১২১। তপন্যার প্রভাবেঞ্জংঙ্ক। 
এই প্রকার পরম স্থখলাভ করিতে সমর্থ হন। তপন্তাই পরম শ্রেয়ঃ তপস্তাই 
পরম ধন এবং তপস্তাই পরম দ্েবত্বের একমাত্র কারণ। হে শিবশন্মন! উপর 
ও অধোভাগে নভোমগুলে চক্রাকারদীপ্ডিমৎ ষে জ্যোতিষক্ষমণ্ডলী ভ্রমণ করিতেছে, 
উহা কেবলমাত্র তত্তদধিষ্ঠাত৷ দেবগণের স্থমহত তপস্যার জ্যোতিঃ, ইহা তুমি 
অবগত হও। ১২২-১২৪। এই প্রকারে সবর্ণার গর্ভে সূর্ধ্ের শনৈশ্চর নামে 
পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই শনৈশ্চর ত্রিদশপুজিত বারাণনীতে আগমন করিয়া, 
মহাদেবের লিঙ্গ গ্রতিষ্ঠঠকরতঃ, স্থমহশ্ড তপশ্চরণানন্তর মহাদেবের প্রসাদ এই 
লোকের আধিপত্য এবং গ্রহপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১২৫-১২৬। শনিবারে 
বারাণমীতে অতি স্থশোভন শনৈশ্চরেশ্বরলিজ দর্শনপুর্ববক অর্চন৷ করিলে, 
জীবগণের আর শনিগ্রহ হইতে ভয় থাকে না। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভ।গে ও 
শুক্রেশ্বরের উত্তরভাগে অবস্থিত শনৈশ্চরেশ্বর লিজের অর্চন। করিলে পর, 
মনুষ্য অন্যত্র দেহাস্ত হইলেও এই শনিলোকে আগমনকরতঃ স্থখভোগ করিতে 
পরেন। 

কাশীনিবাসী সজ্জনগণ যদি শ্রদ্ধ।সহকারে এই পবিত্র অধ্য।য়টা শ্রবণ করেন, 
তাহ! হইলে তীাহ।দের কখনও গ্রহপীড়। ব। কোন প্রকার উপনর্গ-ভয় উৎপন্ন 
হইবে না । ১২৭--১২৯ । | 
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অগুস্ত্য কহিলেন, মুক্তিপুরীতে কৃতন্নান এবং মায়াপুরীতে ত্যক্তদেহ, সেই 
মাথুর-ব্রাঙ্ষণ শিবশর্্মা এই সমস্ত কথ! শ্রবণকরত, অন্থিমকালে বিষুপুরী 
সন্দর্শনের ফলে, বিষুরলোকে গমন করিতে করিতে, সন্মুখে মপ্তধিমগুল দেখিতে 
পাইলেন॥ সেই সময় চারণ ও মাগধগণ আসিয়! শিবশম্মাকে স্তব করিতে 
ল/গিল এবং দেবকন্যাগণ আগমনপুর্ববক, “ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান করুন,» 
এই কথ! বলিয়1, তাহার নিকট প্রার্থনা] করিতে লাগিলেন। অনন্তর “আমরা 
মন্দভাগ্য, আমাদের নিকট কেন থাঁকিবেন, ইনি মহাপুণ্যবান্‌ স্থতরাং কোন 
পুণ্যতম লেকে গমন করিতেছেন” এই বলিয়া, দীর্ঘানঃশ্ব।স পরিত্যাগকরততঃ 
দেবকন্তাগণ বিষরভাব অবলম্বন করিতে লাগিল। বিমানারূঢ শিবশশ্ম। দেব- 
কম্াগণের মুখ হইতে বিনিংস্থত পূর্বের্াস্ত বাক্যসমুহ শ্রাবণকরতঃ, বিষুর গণঘয়কে 
জিজ্ঞাস! করিলেন যে, এই অনুপম তেজোময় লোক কাহার! ? ব্রাহ্মণের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়। গণদ্বয় বলিতে লাগিলেন, হে শিবমতে শিবশন্দন্‌! প্রজাপতি- 
কর্তৃক প্রজা হ্থষটিতে নিযুক্ত, মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলন্তা, ক্রতু, সঙ্গিরা এবং 
বশিষ্ঠ নামে সপুখধি সর্ববদ। এই লোকে অবস্থান করিয়। থাকেন। ইহার ব্রঙ্ধার 
মানসপুত্র এবং পুরাণশাস্ত্রে সাতটা ত্রচ্মা বলিয়াই ইহীর! নিশ্চিত হইয়াছেন।১--৮। 
সম্ভৃতি, অনসুয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, স্মৃতি এবং উর্ভঞানাম্নী সাধবীগণ, 
যথাক্রমে" ইহাদের পত্বী এবং তাহার! সমস্ত লোকের মাতৃম্বরূপা। ৯। এই 
সগ্ডষির তপোবলেই ত্রিভুবন অবশ্থিত রহিয়াছে । পূর্ববক1লে ব্রহ্ম এই মহযি- 
গণকে সৃষ্টি করিয়া, “হে পুত্রগণ! তোমর! বত্বপূর্ববক বহুবিধ প্রজা! স্যষ্টি কর”, 
এইরূপ অনুমতি প্রদান করেন। তখন ইহা ব্রহ্ষাকে প্রণামকরতঃ তপন্তা 
অভিলাষে, মহাদেব সমস্ত জীবগণের মুক্তির জন্য যে অবিমুক্ঞক্ষেত্র নিশ্মাণ করিয়া, 
স্বয়ং সতত তথায় অবস্থান করিতেছেন, সেই মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীধামে গমনপৃর্ববক 
আপন আপন নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়!, মহাদেবের অতিশয় ভক্তিসহকারে 
কঠোর তপসা! করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০-১৩। অনন্তর তপন্যায় সন্তুষ্ট 
হুইয়া) মহাদেব ইহীদ্দিগকে প্রাজাপত্যপদ প্রদান করিলেন। কাশ্ীতে বত্বসহকারে 
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অত্রীশ্বর প্রস্ততি শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, অতি উল্জ্বল তেজোময়রূপে এই 
'ঞগ্লাজাপত্যলোঁকে বাস করিতে পার। যায়। গোঁকর্ণেশ সরোবরের পশ্চিমতীরে 
, অবস্থাপিত অত্রীশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিলে ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । কর্কেটবাপীর 
ঈশানকোণে মরীচিকুণ্ড অবস্থিত । মনুষ্য ভক্তিপুর্ববক তথায় আন করিলে, 
ভাক্করের ন্যায় তেজন্বী হয়। হেবিপ্র! সেই স্থানেই মরীচীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানব সূর্ধ্যের স্াায় কান্ত্িবিশিষউ 
হুইয়া, মারীচিলোকে গমন করিয়া থাকে । ১৭-১৮। ন্বর্গবারের পশ্চিমে পুলহেশ 
এবং পুলস্ত্যেশ নামে লিঙ্গদ্বয় অবস্থিত আছেন । এই দুই লিঙ্গকে দর্শন করিলে, 
মানব প্রাঙজাপত্যলোকে আগমন করিয়া থাকে । হেবিপ্র! রমণীয় হরিকেশবনে 
অবস্থাপিত আঙ্গিরসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে, মানব অতিশয় তেজঃশালী 
হইয়। এই লেকে বাপ করিয়া থাকে । ১৯-২০। রমণীয় বরণাঁতীরে অবস্থাপিত 
বশিষ্ঠেশ্বর এবং ক্রুত্বীশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিলে, এই লোঁকে বাস হইয়৷ থাকে। 
কাশীতে এই সমস্ত শিবলিঙ্গ হিতৈষী ব্যক্তিগণকর্তৃক সেবিত হুইয়া, ইহ এবং 
পরলোকে মনোভিলধষিত ফল প্রদান করিয়। থাকেন। ২১--২২। 
গণদ্বয় কহিলেন, হে মহাভাগ শিবশন্মন্‌ ! ধাহার নাম ম্মরণ করিলে গঙ্গ।- 
ন্_নের ফললাভ হয়, সেই পতিব্রতপরায়ণ। পুণ্যশীলা ম্ন্দরী অকুন্ধতী, এই 
লোকে বাস করিয়। খাকেন। ধাহার পাতিক্রত্যে সন্তুষ্ট হইয়া, দেবদেব নারায়ণ 
ছুই তিনটী পবি্র-চিন্ত অন্তঃপুরচারীর সহিত একত্রিত হুইয়া, আনন্দচিত্তে লক্ষ্মীর 
সম্মুখে অরুতন্ধতীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, এইরূপ বলিয়া থকেন যে, হে কমলে! 
পতিব্রতাগণের মধ্যে অরুন্ধতীর আশয় ষেমন নিশ্মল, আর কুত্রাপি কোন নারীর 
আশয় তাদৃশ নিন্মল দেখিতে পাওয়া যায় ন7। হে প্রিয়ে! অরুন্ধতীর যেমন 
রূপ, তাহার যেমন শীলতা, কৌলীন্য, কলাকুশলতা, পতিসেবা, মাধুর্য," গাভীর, 
এবং আর্ধ্য-পরিতোষণ, তক্জপ আর কোন পতিব্রতাতে দেখা যায় না। ধন্য 
সেই সমস্ত শুদ্ধবুদ্ধি ভাগ্যবতী স্ত্রীগণ, ধাহার! প্রসঙ্গাধীন ও অরুত্ধতীর নাম গ্রহণ 
করেন। ২৩-২৯। যখনই আমাদের গৃহে পতিব্রতাগণের প্রসঙ্গ উঠে, তখনই 
এই সতী অরুম্ধতীই সকলের প্রাথমিক রেখ! অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন। অগস্ত্য 
কহিলেন, বিঞু্গণদ্বয়ের মুখে এই মনোহর কথ শ্রবণ করিতে করিতে, শিবশর্ম্ম। 
ঞ্ুবলোকে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । ৩০-৩১। 
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শপে টা সপন 
ধ্ুবোপদেশ-কথন । 


শিবশপ্্মা কহিলেন, হে সাধুশ্রেষ্ঠ গণছয় ! নানাবিধ বাঁতময় রজ্জুর দ্বারা 
আকুল করাঙ্ুলি ও চঞ্চলনেত্র এবং তেজঃসমুহের দ্বারা আবৃত হইয়া, ভ্রিভূবন- 
মগুডপের স্তস্তরূপে এ কোন্‌ ব্যক্তি একপদে অবস্থান করিতেছেন ১ বোধ হইতেছে 
যেন, ইনি সমস্ত জ্যোতিণ্মগুলকে তুলাদগ্ডের দ্বার তুলিত করতঃ, সুত্রধরের ন্যায় 
আকাশমার্গের বিস্তার মাপিতেছেন। ইহা কি গগণাঙ্গনে ভগবান্‌ ত্রিবিক্রমের 
উদ্দগু পাঁদদণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে? অথব! ইহ! আকাশরূপ সরোবরের মধ্যস্থিত 
যৃপকাষ্ঠ ? হে গণঘ্বয়! ইনি কে? কৃপাপুর্বক তাহা আমাকে বলুন। অগস্ত্য 
কহিলেন, বিমানচারী সেই বিষু্গণদ্ধয়, শিবশম্ার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রাতি- 
সহকারে তাহাকে প্রুবের আখ্যান বলিতে লাগিলেন । ১--৫। 

গণদ্বয় কহিলেন, স্বায়ন্তুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ নামে এক নরপতি ছিলেন। 
হে বিপ্র! তাহার দুইটী সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সম্ভান উত্তম, স্থুরুচির 
গর্ভে এবং কনিষ্ঠ সন্তান প্র, স্থুনীতির গর্ভে উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। একদা সেই 
নৃপতি খন সভাম্ছলে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন সুনীতি». বালক ঞ্রুবকে অলঙ্কৃত 
করিয়া, ধাত্রেয়িকার পুত্রগণের সহিত রাজসেবার জন্য সভাস্থলে প্রেরণ করিলেন। 
৬-৮। বালক গ্রুব রাজসভায় গমন করিয়া, উত্তানপাদ নৃপতিকে প্রণাম করিলেন। 
এবং স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উত্তমকে, উচ্চ সিংহাসনস্থিত পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট দর্শন 
করিয়া, বাল-স্থলত চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তাহারও পিতার ক্রোড়ে উঠিবার ইচ্ছা হইল, 
তখন তিনি সিংহাসনে উঠিবাঁর উপক্রম করিলেন। ঞ্রবকে সিংহাসনে উঠিতে 
দেখিয়া তাহার বিমাতা স্থরুচি বলিতে লাগিলেন। হে হতভাগ্য বালক ! ভুমি 
মহীপতির ক্রোড়ে উঠিবার ইচ্ছা করিতেছ ? তুমি কি জান না যে, তুমি অভাগিনী 
স্থনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ে পুণ্যবলে এই সিংহাসনে আরোহণ কর! 
যায়, তাদৃশ পুণ্য তোমার নাই, যদি তোমার সেই পুণ্যই থাকিবে, তাহ! হইলে 
তুমি কেন অভাগিনী স্থনীতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে । যখন তুমি দেই হত- 
ভাগিনীর উদরে জন্মিয়াছ, তাহাতেই অনুমান কর যে, তোমার পুণ্যের ভাগ অতি 
অল্প। নতুবা তুমি রাজার তনয় হইয়াও জামার গর্ভে কেন উৎপন্ন হইলে না? 

১৮ 
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দেখ, উত্তম কত পুণ্য করিয়া, আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তাহাতে সিংহা- 
সনশ্থিত নৃপতির ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছে । যদি তোমার এই উচ্চ সিংহাসনে 
আরোহণ করিবারই ইচ্ছ। ছিল) তবে আগাঁকে পরিত্যাগ করিয়া, অভাগিনী স্থনী- 
তির গর্ভে কেন বাস করিয়াছিলে ? ৯-১৬। রাজসভামধ্যে স্থরুচিকর্তৃক এই- 
রূপে তিরদ্কৃত হইয়া, গ্রুব নেত্র হইতে পতনোম্মুখ অশ্রুজল কষ্টে নিবারণ করিলেন 
এবং কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন ন1। উত্তানপাদ নৃপতিও স্থুরুচির সৌতাগ্যাধিক্য- 
নিবন্ধন তাহার ভয়ে, এ বিষয়ে ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন ঞপ্রুব বাল- 
স্থল চেষ্টাসমূহের দ্বার! মনের দুঃখ গোঁপন করিয়া, নরগতিকে প্রণামকরতঃ 
সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়] স্বীয় ভবনে গমন করিলেন । ১৭-১৮। স্নীতি গ্রবের 
মুখত্রী দর্শন করিয়াই, সেই নীতি-নিলয় বালক সভামধ্যে অপমানিত হইয়াছেন, 
ইহা বুঝিতে পারিলেন। এবং ত্বরিতপদে প্ুবের গিকট আগমনপূর্বক বারম্বার 
তাহার মস্তক আতঘ্বাণ করিয়া, সস্সেহে মানমুখ বালককে আলিঙগন করিলেন। 
তখন গ্রুব মাতাকে শুস্তঃপুর-মধ্যে একাকিনী দর্শন করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ- 
পুর্বক বহুক্ষণ তাহার সম্মুখে রোদন করিলেন। স্থনীতি বাষ্পাকুলনেত্রে স্থকোমল 
বন্ত্াঞ্চল দ্বার! ম্ছ্হস্তে বালকের মুখ মার্জজন করিয়! দিয়া, নানাবিধ সাস্ত্বনাবাক্য 
প্রয়োগপুর্বিক গ্রুবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বস! তোমার রোদনের কারণ 
কি তাহ! বল। নরপতি তথায় বর্ধমান থাকিতে কে তোমার অপমান করিয়াছে? 
১৯-২৩। অনন্তর গ্রুব মাতাকর্তৃক জিজ্জালিত হইয়া হস্তপদাদি যোৌতপুর্ববক 
তাম্ব ল গ্রহণকরতঃ, মাতাকে বলিতে লাগিলেন, হে জননি | আমি যাহা জিজ্ঞাস 
করিতেছি, আপনি আমাকে তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করুন। আপনি এবং 
স্থরুচি উভয়েই ক্ষিতিপতির ভা্য| । তবে কি নিমিত্ত স্থরুচি ক্ষিতিপতির অতিশয় 
প্রিয়া এবং আপনি কি নিমিত্ত তাহার প্রিয়া নহেন ? উত্তম ও আদি উভয়েই 
নৃপতির সন্তান, তথাপি উত্তম কি কারণে আমা অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং আমি তাহা 
অপেক্ষা হীন 2 আপনি কি নিবন্ধন মন্দভাগ্য এবং স্থরুচিই বা কি নিবন্ধন 
সৃকুক্ষি? কি নিমিত্ত রাজ-সিংহানন উত্তমের উপযুক্ত কিন্তু আমার নহে ? 
আমার স্থৃকৃত তুচ্ছ এবং উত্তমের ম্থকৃত অধিকই বাকিসে? নীতিমান্‌ শিশুর 
এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজনীতিজ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুনীতি, সপত্বী- 
জনিত দ্বেষ পরিত্যাগকরতঃ, দীর্ঘনিঃশ্বাম পরিত্যাগপুর্বক বালকের ক্রোধ- 
শান্তির জন্য স্বাভাবিক মধুর বাক্যে বলিতে লগিলেন। ২৪-৩০। 

সুনীতি কহিলেন, হে বস! তুমি যে সমস্ত কথ! বলিলে, আমি পবিত্র অন্তঃ- 
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করণে সে সমুদ্ধয়ের যথার্থ উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি আপনাকে অপমানিত 
বোধ করিয়। দুঃখিত হইও নাঁ। ম্তুরুচি তোমাকে যাহা ৰলিয়াছে, তশুসমুদ্য়ই 
সত্য । সেই যথার্থ নরপতির মহিষী এবং রাজ্জীসমুহের মধ্যে তাহার অতিশয় 
প্রিয়তমা । সে জন্মাপ্তরে যে পুণ্য অঞ্জন করিয়াছে, সেই পুণ্যের ফলে তাহার 
প্রতি মহার।জের স্থরুচি জন্মিয়াছে। আমার ন্যায় হতভাগিনী যে সমস্ত প্রমদা, 
তাহার কেবল কথায় রাঞজপত্বা, কিন্তু তাহাদের উপর মহারাজের রুটি নাই। 
৩১-৩৪ । উত্তম, মহাপুণ্যফলে দেই পুণ্যতমার গর্ভে ঝাস করিয়াছিল, এই নিমি- 
স্তই সে রাজ-সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত ॥ ৩৫। চন্দ্রের ম্যায় শুভ্র আতপত্র, শুভ্র 
,চামর, উচ্চ ভদ্রামন, মদোম্মস্ত মাত, শীঘ্রগ।মী তুরঙ্গম, পীড়ারহিত জীবন, নিক্কণ্টক 
শুভরাজ্য, প্রজান্থখ হরি ও হরের মচ্চন, বিপুল কলাজ্ঞান, পরাজয়হীন বিদ্যা, ইন্দ্রিয় 
জয়, স্বাভাবিক সাত্িকী বুদ্ধি, কারুণ্য-পরিপুর্ণ দৃষ্টি, মধুরভাধিণী বাণী, কার্ধ্যসমূহে 
অনালশ্ত, গুরুজনে বিনতি, সমস্ত বিষয়ে পবিত্রতা, পরোপকার, মনের তেজস্থিনী 
বৃত্তি) সর্ববদ! অদীনবাদিতা, সভ।মধ্যে পাগুত্য, রণভূমি মধ্যে প্রগল্ভতা, বন্ধুবর্গে 
সারল্য, ক্রয় এবং বিক্রয়ে কাঠিগ্, স্ত্ীজনে মতা, প্রজা দমুহে বাৎসল্য, ব্রাক্ষণসমুহ 
হইতে ভাতি, সর্ববদ। বৃদ্ধের বৃত্তির অনুকরণ, ভাগীরথাতীরে বাস, তীর্থ কিম্বা রণ- 
স্থলে মৃত্যু, অথিজনে (শেষতঃ প্রত্যধিজনে অপরাজ্মুখতা, পরিজনসমুহের সহিত 
মিলিত হইয়। ভোগ, প্রত্যহ কিছু দান, সর্বদ। বিছ্য।-ব্যসন্, সতত পিতামাতার 'ভি- 
প্রায়ানুরূপ আচরণ, নিত্য ষশঃসঞ্চয় ও নিত্য ধণ্ম উপাজ্ভন, ন্বর্গ এবং অপবর্গের 
সিদ্ধ, সর্বদা শালসম্পান্ত, সর্ববদ! সাধুসঙ্গ, পিতৃবন্ধুগণের সহিত মিত্রতা, সর্ববদ! 
ইতিহাস ও পুরাণশ্রবণ-বিষয়ে মনের উতৎকগ, অত্যন্ত বিপৎকালেও ধৈর্য, সম্পৎ- 
কালে শ্থিরতা, বাক্যাবগ্থাসে গাস্তীধ্য, ভিক্ষুকগণে উদারতা এবং দেহে কূশতা, এই 
সমস্ত অভিলধিত ফল তপোবৃক্ষ হইতেহ প্রসৃত হইয়া থাকে । অতএব হে বুদ! 
তোমার এবং আমার পুণ্য অল্লই বলিতে হইবে; নতুবা আমরা রাজার সান্নিধ্য 
প্রাপ্ত হইয়াও রাজ-সম্পদ্‌ ভোগের অধিকারী হইলাম না কেন? অতএব বস্‌! 
স্বকীয় কশ্মই মান এবং অপমানের কারণ। বিধাতাও স্বকৃত কম্মের অপনয়ন 
করিতে সমর্থ হন না৷ অতএব হে বশুপ| তুমি শোক করিও না» দৈবই অভীষ্ 
বিষয় প্রদান করিয়! খাকেন। স্ুুনীতির এই সমস্ত নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়।, 
ফ্রুব বলিতে লাগিলেন । ৩৬-৫১। 

খ্রুব কহিলেন, হে জননি| আমি অনাকুলভাবে যে সমস্ত কথা বলিতেছি, 
আপনি তাহা শ্রবণ করুন। আমাকে বালক বলয়, আমার কথায় উপেক্ষা করি 
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বেন না । যদ্দি পবিত্র মন্ুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া খাকি, আমি যদি উত্তানপাদ 
নৃপতির ওঁরসে আপনার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, হে মাতঃ! তপস্তাই যদি 
সর্বপ্রকার সম্পর্দের কারণ হয়, তবে লোকে তপ্ত! করিয়া, যে পদ লাভ করিতে 
পারে না, আপনি জানিবেন, আম তপো।বলে নিশ্চয়ই সেই পদ্দ লাভ করিব। হে 
মাতঃ! আপনি আমাকে একটামাত্র সাহায্য করুন, আশীর্ববাদ সহকারে আমাকে 
এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। ৫২-৫৫। তখন স্থনীতি, স্বীয়গর্ভসস্ভৃত বালকের 
পরাক্রম জানিতে পারিয়া, অতিশয় উৎসাহ-সহক।রে তাহাকে বলিতে লাগিলেন। 
৫৬। হে উন্তানপাদতনয় ! তোমার বয়ঃক্রম এখনও নবম বগসর পুর্ণ হয় নাই, 
তভ্জন্য তোমাকে তপস্তা! করিতে যাইতে আমি অনুমতি প্রদান করিতে পারি না, 
তথাপি আম অনুজ্ঞ। প্রদান করিতেছি । বৎস! সপত্বীর বাক্যরূপ- ভল্লসমুহের 
দ্বার! ভিন্ন, আমার হৃদয়মধ্যে তোমার বাষ্পবারিসমুহ অবস্থান .করিতে ন। পারিয়াই, 
তাহারা আমার নয়ন দিয় অবিরতধারে নির্গমনকরতঃ, নদীসমূহকে কলুষিত 
করবার অভিল।ষে প্রবাহিত হইতেছে । ৫৭-৫৯। হে বশুস! তুমিই আমার এক- 
মাত্র তনয়, তোমাকেই অবলম্বন করিয়া আমি জীবনধ।রণ করিতেছি, তুমিই 
আমার অঙ্জযগি, তোম।র মুখের প্রতি চাহিয়ই আমি দিনপাত কবিতেছি। আমি 
কত কষ্টে দেবতার আরাধন। করিয়৷ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বগুস। 
তোমার মুখচন্দ্র দর্শনে আমার মনোরূপ সমুদ্র আনন্দরূপ হুদ্ধের দ্বার স্তনদ্য় 
পরিপুর্ণকরতঃ উদ্বেলিত হইয়া থাকে । তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া তোমার স্পর্শ- 
জনিত সুখে আমার অঙ্গ শীতল হয়, তাহাতেই মামনি পুলকান্বরে অবুত হইয়! স্থখে 
শ্য্য।য় শয়ন করিয়। খাকি। হে স্তধাংশু-ব্দন |! তোমার ওষ্ঠ-পুটরূপ ক্ষীরসমুদ্র 
হইতে সমুদ্ভুত সুধাপান করি বলিয়াই, আমি অগ্তাপি গান প্রাপ্ত হই নাই। 
তোমার কোমল বচন ষখন আমার কর্ণে প্রবেশ করে, তখনহ আমার অন্তরের 
সপত্বী-বাক্যজনিত কম্প ক।পিতে থাকে (বিনষ্ট হয় )। তুমি যখন অধিকক্ষণ 
নাদ্রতাবস্থায় থাক; তখন আম ভাবি যে, সুধ্যের উদয়ে যেমন পদ্ম বিকশিত হয়, 
তদ্রুপ আমার বৎস কখন নিদ্রাদরিদ্র € জাগারিত ) হইয়। প্রফুল্ল হইবে। ৬০-৬৬। 
হে বৎস! তুমি বালকগণের সহিত ক্রাড়। কারয়॥ যখন গৃহে প্রত্যাগমন কর; 
তখন তোমাকে দেখিয়! আমার সতনদ্বয় হুগ্ধপরিপূর্ণ হইয়া, তোমাকে পান করাইবার 
জন্য উন্মুখ হয়। বখন তুমি গৃহ হইতে বিনির্গত হও» তখন তোমার পল্পরেখাক্কিত 
চরণ-চিহ্ছুই আঁমার জীবনের অবলম্বন হইয়| থাকে । বগুস | অধিক কি ঝালব, তুমি 
যখনই ছুই চারিপদ বাহিরে গমন কর, তখনই আমার প্রাণ ক্টাগত হয়। হে পুত্র! 
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চন্দ্রের তুল্য তুমি, যখন বাহিরে বিলম্ব কর, তখন আমার চিত্ত-চকোর তোমাকে 
দেখিবার জন্য অতিশয় ত্বরাম্থিত হইয়! থাকে । ৬৭-৭০ | তথাপি, হে বস! 
আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি তপশ্যা করিতে গমন কর। তোমার অনুপস্থিতিতে 
আমার কঠিন প্রাণ, ভগবানের নিকট তোমার মঙ্গল কামনায়, কোনরূপে কণ- 
রূপ অটবীর তটে সন্তাপিত ভাবে অবস্থান করিবে । ৭১। 

ধৰ এইরূপে জননীর অনুভ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়া, তাহার চরণপঞ্কজে প্রণতিপৃর্নবক 
গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হুনীতিও ধের্যরূপ সূত্রের দ্বার৷ নয়ন-পঙ্কজের মালা 
গ্রন্থনকরতঃ, প্রুবকে উপহ।ররূপে প্রদান করিলেন এবং পথে তাহার কোন বিস্ব 
উপস্থিত ন| হয়, এই জন্য তাহাকে বহুতর আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । ৭২-৭৪। 
অমিতপরাক্রম বালক পরব, স্বীয় গৃহ হইতে নির্গত হইয়। অনুকুল বায়ুকর্তৃক 
প্রদশিত পথের অনুসরণকরতঃ, বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৭৫। সেই সময়ে 
বায়ুকতৃি বিচলিত তরু-শাখাগ্র প্রসারণচ্ছলে বনভূমি, যেন আদরের সহিত 
তাহাকে আহ্বান করিয়া লহল। ফ্রুব, মাত| ভিন্ন আর কাহাকেও বিশেষরূপে 
জানেন ন| এবং চিরকাল রাজভোগেই অতিবাহিত করিয়াছেন। কাননের পথ- 
বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, সুতরাং তথায় ঝাসয়। কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। ৭৬-৭৭। কিছুক্ষণ চিন্তার পর যখন নেত্র উন্মীলনকরত$, সম্ম,খে 
দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি সেই বনমধ্যে অভর্কতগণি সপ্তবিগণকে দেখিতে 
পাইলেন। “অরণ্যমধ্যেঃ রণমধ্যে কিন্বা গৃহমধ্যে, অসহায় ব্যাক্জয়ণের একমাত্র 
ভাগ্যই সাহাঁধ্য করিয়। থকে, স্থৃতরাং একম।ত্র তাগ্যই সকলের কারণ । কোথায় 
এই রাজপুত্র বালক ঞ্রুৰ | মার কোথায়হ ব। এই গহন কানন? ভবিতব্যত। 
বলপূর্ববক সকলকেই আপনার বশে আনয়ন করিয়া থাকে, অতএব হে ভাবতব্যতে ! 
তোমাকে নমক্ষার। ৭৮-৮০। যাহার যে স্থানে শুভ ব| অশুভ যাহা কিছু 
অবশ্থস্তাবী, ভবিতব্যতা রজ্জু, আকর্ষণপুর্ববক তাহ!কে তথায় সেই ফল প্রদান 
করিয়। থাকে । মানবগণ ন্ীয় বুদ্ধিবলে অন্যবিধ আচরণ কিয়! থাকে, কিন্তু 
বিধাতা, ভবিতব্যতার অনুরোধেই বিধানের অন্যথ। কারয়। থাকেন। ৮১-৮২। 
্বার্থসিদ্ধি-বিষয়ে মানবগণের উদ্ভম, বল প্রস্ৃতি কিছুই নহে, পুর্ববজন্ম-সঞ্চিত 
কম্মসমুহই সমস্তের কারণ” । ৮৩। অনন্তর ফ্রুব, স্বীয় ভাগ্যবলে সমাগত সুধ্য- 
তুল্য তেজস্বী সেই সপ্ডধিগণকে দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ঞরব 
দেখিলেন, সপ্তধিগণের ভালদেশ তিলকের দ্বারা আস্কত রহিয়াছে, তাহাদের 
অঞ্ুুলিতে কুশের অঙগরি, তাহার! যক্ঞসুঞ্রে অলঙ্কত হইয়া, কৃষ্ণাজিনের উপর 
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উপবেশন করিয়! আছেন, তাহাদের করে অক্ষমাল। শোভ। পাইতেছে, লোচন 
কিঞ্চিত নিমীলিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং তাহারা সধোত সৃক্মা কাধায়বপ্র 
পরিধান করিয়। রহিয়াছেন। বিপদে নিপতিত প্রজাপমুহকে উদ্ধার করিবার 
জন্যই যেন সপ্তষিগণ সাতটা সমুদ্ররূপে অসময়ে মিলিত হইয়াছেন। তখন ঞ্রুব 
তীহাদের সমীপে গমনপুর্বক করযোড়ে প্রণতি করিয়া, মধুর বাক্যে বলিতে 
লাগিলেন। ৮৪-৮৮। 

ঞ্রৰ কহিলেন, হে মুনিশ্রে্টগণ ! আপনারা আমাকে ম্থুনীতির গর্ভসন্ভৃত 
এবং উত্তানপাদ নৃপতির তনয় বলিয়৷ জানুন। আমি মানসিক তাপে সন্তাপিত 
হইয়া, একাকী এই নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এক্ষণে আপনাদের চরণ- 
কমলই আমার একমাত্র ভরস।। আমি এ যাবগুকাল স্থখসম্পদই ভোগ করিয়া 
আ।সিয়।ছি, হ্ৃতরাং জগতের অন্ত কিছুই আমি অবগত নহি । ৮৯-৯০। সপ্তর্ষিগণ 
তেজন্বী, মধুরাকৃতি এবং মু ও গন্তীরভাষী সেই ঝাল্ককে দর্শন করিরা, বারম্থার 
বিস্মিত হইলেন এবং তাহার নিক আগমনকর 58, উপবিষ্ট হইয়। খ্ুবকে 
উপবেশন করাইয়া! বলিতে লাগিলেন যে, হে বালক! হে বিশাললোচন ! হে 
মহারাজ-কুমার! আমর! ভাবয়াও তোমার ছুঃখের কারণ কি তাহা বুঝিতে 
পারিলাম না। তোমার এই ঝলক বয়মে কোন প্রকার বিষয়-চিন্তারই সম্ভাবন৷ 
নাই, স্থৃতরাং তোমার কোন প্রকার অপমানেরই ব। সম্ভাবনা কি? তোমার গৃহে 
মাতা আছেনঃ শরীরও রোগহীন এবং তুমি সম্পন্নবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, 
এ সমস্ত তত আর ছুঃখের কারণ নহে 1 যাহার। জগতে অভিলধিত বিষয় প্রাপ্ত 
না হয়ঃ তাহাদ্দেরই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়! থাকে । তুমি সগুদ্বীপ! বস্থমতীর 
অধিপতি নৃপতি উত্তানপাদ্দের তনয়, তোমার কোন্‌ অভিলধিত পদার্থ দুষ্প্রাপ্য 
ছিল? ন্বাভাবিক বিভিন্ন প্রকৃতি লোকনিচয় মধ্যে যুবক, বৃদ্ধ ঝা শিশু কাহারই 
মনোগত ভাব জানা বায় ন/। সুতরাং ভুমি তোমার ছুঃখের কারণ ব্যক্ত কর। 
মহধিগণের এই সন্সেহবাক্য শ্রবণকরতঃ শিশু হইয়াও উচ্চ-মনোরথ ধ্রুব বলিতে 
লাগিলেন। ৯১-৯৬। 

ধ্রুব কহিলেন, হে মুনিশরেষ্ঠগণ ! জননী আমাকে রাজ-সেবার জন্য রাজ- 
নভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তথায় রাজ।র ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছ। 
করায়, আমার বিমাত| সুরুচি আমাকে ভত্পন। করিয়াছেন। তিন উত্তমকে 
এবং আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়। প্রশংসা! করিয়াছেন এবং আমাকে ও আমার 
জননীকে ধিকার প্রদান করিয়াছেন) ইহাই আমার নির্বেবদের কারণ। সগুধিগণ 


উনবিংশ অধ্যায় ] ধ্াবোপদেশ-কথন । ১৪৩ 





বালকের এই বাকা শ্রবণ করিয়!, পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকনকরতঃ 
বলিলেন যে, ইহ। ক্ষত্রিয়তেজই বটে, এই বাঁলকেরও ক্ষমাগুণ দেখিতেছি না)' 
অনন্তর ঞ্বকে বলিলেন। (খধিগণ কহিলেন) আমর] তোমার কি উপকার, 
করিব, তোমার মনের কি অভিপ্রায়, তাঁহ। আমাদের নিকট প্রকাশ করিয় 
বল। ৯৭-১০১। 

ধরব কহিলেন, আম! হইতে শ্রেষ্ঠ আমার ভ্রাতা উত্তম, আমার পিতৃদন্ 
রাঁজ-সিংহানন ভোগ করুন। যে পদ অন্যান্য নৃপতিগণ কতক উপভূক্ত হয় 
নাই, যাহ! সর্ববাপেক্ষা উচ্চ, ইন্দ্রাদিদেবগণের পক্ষেও যে পদ অতিশয় দুর্লভ, 
কি প্রকারে সেই দুর্লভ পদ পাওয়। যায়, আমি বালক, সে সমস্ত কিছুই জানি না, 
আপন।র। আমাকে সেই বিষয় উপদেশ করুন; আমি আপনাদ্দিগের নিকট সাহাষ্যই 
প্রার্থনা করিতেছি । আমি পিতৃপ্রদন্ত বিষয় অভিলাষ করি না, যে পদ স্থীয় 
ভুজবলে অর্জন করিতে পারিব এবং যে পদ আমার পিতারও মনে! রথ-পথের 
অতীত, আমি সেই পদ প্রার্থণ। কবি । ১০২-১০৫। যাহার! পিতৃসম্পন্তি ভোগ 
করে, তাহার! প্রায় সংসাঁরে যশ্োভাগী হইতে পারে না। যাহারা জগতে পিত। 
হইতেও সমস্ত বিষয়ে আধিক্য প্রদর্শন করাইতে পারে, তাহারাই মন্ুষোর মধ্যে 
শ্রেন্ঠ। আরযাহার! পিতার অজিদ্বিত যশঃ প্রভৃতি বিনষ্ট করে, দেই সমস্ত ছুর্বত 
ব্যক্তিগণের পক্ষে নিধনই শ্রেয়ঃ। ১০৬-১০৭। সগুধিগণ ফ্রবের এই প্রকার 
নীতিসজত বাক্য শ্রপণ করিয়।। প্রশংনা করিলেন, অনন্তর মরীচি প্রভৃতি যথাক্রমে 
বলিতে লাগিলেন । ১০৮। 

মরীচি কহিলেন, তুমি যেরূপ পদের অভিলাষ করিতেছ, ভগবান্‌ অচ্যুতের 
পদসেবা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পেপদলাভ করিতে পাঁর৷ যায় না, ইহ! 
তোমাকে“সত্য বলিলাম। ১০৯। 

আন্র কহিলেন, যে ব্যক্তি ভগবান্‌ গোবিন্দের চরণকমল-ধূলির রসাস্বাদন ন| 
করিয়াছে, সে ব্যক্তি, মনোরথপথের অতীত পদলাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১১০। 

অঙ্গির। কহিলেন, ভগবান্‌ কমলাপতির, কমনীয় চরণ-পঙ্কজে যাহার মতি 
আছে, তাহারাই সমস্ত সম্পদের উতকৃষ্টপদ লাভ করিতে পারে । ১১১। 

পুলস্ত্য কহিলেন, যাহাকে স্মরণ করিবামাত্র সমস্ত পাপ বিলীন হয়, হে গ্রুব! 
তিনিই সমস্ত অভিলাষ পুর্ণ করিয়া থাকেন। ১১২। 

পুলহু কহিলেন, ধাঁহাকে মহাতআ্াগণ, পরম-ব্রঙ্গ বলিয়! কীর্তন করিয়া 
থাকেন, ঘিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত এবং ধাঁহার মায়ায় এই 
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সমস্ত আর্ত রহিয়াছে, সেই ভগবান অচ্যুতই তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ 
করিবেন। ১১৩। ৃ 
- ক্রতু কহিলেন, ধিনি বজ্ঞপুরুষ, ধিনি বিশ্বব্যাপক জনার্দন, যিনি কেবল 
বেদবেগ্চ এবং ধষিনি আত্মরূপে এই সমস্ত জগতের মধ্যে অবস্থিত, তিনি সন্তুষ্ট 
হইয়! কিন! প্রদান করিয়| থাকেন। ১১৪। 

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নৃপতনয় | ধাঁহাঁর কটাক্ষে অষ্টবিধ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়৷ 
যাঁয়, সেই ভগবান্‌ হৃষীকেশ আরাধন। করিলে মুক্তি পর্য্যস্তও পাওয়া যাইতে 
পারে। ১১৫। 

ধ্রুব কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ | শাপনার! বিষুটুর আরাধনার বিষয় যাহ! 
বলিলেন, তগুসমুদ্ধয়ই সত্য,কিন্ত্ব কি গ্রকারে তাহার আর।ধন| করিতে হইবে, তাহা 
আমাকে উপদেশ করুন। ১১৬। 

মুনিগণ কহিলেন, যখন দীড়াইয়। থাকিবে, যখন গঙ্গ। গমন করিবে, যখন নিদ্র 
যাইবে, যখন জাগরিত থাকিবে) যখন শয়ন করিবে বা উপবিষ্ট থাকিবে, সেই 
সমুদয় অবস্থাতেই সর্বদা ভগবান্‌ নারায়ণকে স্মরণ করিবে। বাস্থদেবাত্মক দ্বাদশা 
ক্ষর মন্ত্রের দ্বারা ভগবান্‌ চতুভূর্্ বিঞুুকে জপ করিয়া, কোন্‌ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ 
করিতে ন| পারিয়াছে ? ১১৭-১১৮। অতসীপুষ্পের ন্যায় ফষাহার দেহপ্রভা এবং 
ধিনি পীতবসনধারী, সকলের মাত্মাস্বরূপ সেই ভগবান অচ্যুতকে, ক্ষণকালের 
জন্যও দর্শন করিয়া, এই পৃথিবীতে কে।ন্‌ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ না| করিয়াছে ? ১১৯। 
একমাত্র বাস্থদেবকে জপ করিলেই, মানব নিঃনংশয়, পুত্র, কলত্র, মিত্র, রাজ্য 
স্বর্গ ও অপবর্গ সমস্ত সম্পত্তিই লাভ করিতে পারে। ১২০। যাহারা বাস্ুদেবকে 
জপ করিয় থাকে, তাহার! পাপী হইলেও; কোনরূপ বিদ্ব ব| দারুণ মুর্তি ষমদুতগণ 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে ন| 1 ১২১। হেগ্রব! তোমার পিতামহ বৈষ্ঞব- 
প্রধান মহাত্মা মনও রাজ্যের অভিলাষে এই মন্ত্র উপাসন। করিয়।ছিলেন। তুমিও 
এই মন্ত্রে বান্থদেবের উপাসনা কর এবং ইহার প্রভাবে শীঘ্রই তোমার মনের অভি- 
লধিত পদ প্রাপ্ত হও। এইরূপ উপদেশ করিয়া, মহাত্মা! মুনিশ্রেষ্ঠগণ অন্তহিত 
হইলেন এবং খ্রুবও তপস্ত! করিতে গমন করিলেন । ১২২ ১২৪। 


তি এরি, 
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বিংশ অধ্যায়। 
সি 
ধ্রবোপাখ্যান ও ঞ্বের ভগবদর্শন । 


গণদ্ধয় কহিলেন, হে দ্বিজ ! অনন্তর উত্তানপাদ তনয় খর্ব সেই কানন হইতে 
নির্গত হইয়। যমুনাতটস্হিত অতি বিশাল ও মনোহর, মধুবনে উপস্থিত হইলেন । ১। 
ষাঁহার স্মরণ করিলে জীবগণের মংসারতাপ দুরে যায় সেই ভগবানু হরির আছ্ঘস্থান 
ও পরম পবিত্র সেই মধুবনে গমন করিলে পাপাত্মা ব্যক্তিও নিষ্পাপ হইতে পারে, 
ইহা নিঃসংশঘিত সত্য । ২। প্রব, সেই মধুবনে গমন করত ধ্যানস্তিমিত লোঁচনে 
মনোমধ্যে বন্থদেবস্ববপ নিশ্চল নিরাময় পরমব্রহ্গদর্শনে তগ্পর হইলেন। সেই 
অবস্থায় বের নয়নে নিখিল সংসারই বাস্থদেবময় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । 
ঞ্ুব যে দিকে নেত্রপ।ত করেন সেই দিকেই হরিকে বিলোৌকন করিতে লাগিলেন । 
সূর্যা, মরীচিতে গ্রুৰ হরিরূপ দেখিতে লাগিলেন। শৃগাল, ম্বগ, পিংহ প্রভৃতি 
নিখিল বনজন্তরতেই তিনি হরির সব! বিলোকন করিতে লাগিলেন। সকল বন- 
ভূমিই প্রবের নেত্রে হরিময়ভাবে প্রতীয়মান হইতে লাগিল । ৩-৫। 
জলে, শালুক ও কৃম্মার্দিরূপে ভগবান্‌ হরি বিদ্যমান রহিয়াছেন, রাজগণের 
মন্দুরা৷ সমূহেও দেই হরি অশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ৬। পাতালে হরি 
অনন্তরূপে বিরাজমান, আকাশেও তিনি অনন্তরূপী, হরি এক হইয়াও অনস্তরূপ- 
ভেদে অনন্তস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি সকল দেবগণের মধ্যে বিরাজমান 
অথচ দেব্গণ ধাঁহাকে আশ্রয় করিয়। রহিয়াছেন, িনি নিরাকার ও নিলিগু স্বভাব 
হইয়াও অবিদ্ধা প্রভাবেই সর্ববভূতেরই অধিষ্ঠাতৃ ভাবে ব্যাপকম্বরূপে বিরাজমান । 
বিষুরনামাভিধেয় সর্ববব্যাপক স্বভাব ষে পরমেশ্বরের ব্যাপকার্থক *বিযু* এই ধাতুটী 
সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ৭-৮। যে পরমেশ্বর নিখিল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃত্ব 
নিবন্ধন হৃধীকেশ এই নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং যিনি সর্বত্রই অবস্থান করিতে- 
ছেন।৯। ধাঁহার ভক্তগণ মহাপ্রলয়কালেও বিনাশ প্রাপ্ত হন না, এবং এই 
কারণে যিনি অখিললোকে “অচ্যুত” নামে বিখ্যাত, যিনি এক, সর্ববগত ও অব্যয় 
স্বরূপ । ১০। ধিনি স্বকীয় লীলা-প্রভাবে এই অখিলচরাচর বিশ্বকে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন, এবং স্বকীয় রূপসম্পত্তি ছার৷ ইহাকে প্রতিপালন করিতেছেন, এই কারণ 
সারে যিনি পবিশ্বস্তর” বলিয়! কীর্ডিত' হন। ১১। সেই ভগবান্‌ বিষুঃর চরণ 
১৯ 
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ছাড়িয়া, প্রবের নয়নদ্বয় আর কোন পদার্থই বিলোকন করিত না। শাস্ত্েও 
ফীন্তিত আছে.যে, যথানিয়মে পুণ্ুরীকাক্ষ' ভগবান হরি িন্ন শন্য পদার্থই দ্রষ্টব্য 
নহে। ১২। ধ্রবের কর্ণদ্বয়ও সেই সময়ে মুকুন্দ, গোবিন্দ, দামোদর, চতুভূজ, 
এই সকল শব্দ ভিন্ন অপর শব্ধ গ্রহণ করিতে বিরত হইল । ১৩। গৌপিন্দমচরণ- 
পুজ] ভিন্ন অন্য সকল কণ্মর হইতে ঞ্রুব বিরত হইলেন। তাহার হস্তদ্ধয়ও শঙ্খ 
ও চক্রচিত্র ভিন্ন অন্য কম্মে বিরত হইল। ১৪। তাহার হৃদয় অন্যান্য বিষয়ের 
চিন্ত! সর্ববথ পরিত্য।গ করিয়া, ত্রিবিধ তাপ-বিনাশকারী সেই হরি-চরণদ্বয় চিন্তায় 
নিমগ্ন হইল, এবং ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইল। ১৫। সেই 
বিপুল তপস্যা কারী বিষুমাত্রশরণ ধ্রুবের চরণদঘ়, হরি-প্র।ঙগণ ছাড়িয়া অন্যাত্র বিচরণ 
করিত ন1। ১৬। ভগবান্‌ হরির প্রসাদকারী এবং মহাসার তপশ্চারী সেই গ্রুবের 
বাণী গোবিন্দগুণ বর্ণনেই প্রমাণীকৃত হইত । ১৭। কমলাকান্ত হরির নমরূপ 
স্ধান্মাদ পরিত্যাগ করিয়া, তীহার রসন! অন্যান্ত রসে স্পৃগবতী হইত না। 
দিবারাত্র কেবল হরিনামন্ধান্বাদে তাহ! সরন। ছিল। ১৮। শ্রীমুকুন্দের পাদ- 
পদ্ষমের গন্ধাত্র(ণে প্রমোদিত ত্বদীয় প্রাণেন্দ্িয় স্থিরত। ল।ভ করত, অন্যান্য গন্ধ গ্রহণ 
পরাজ্ুখ হইল। রাজপুত্র ধ্ুবের ত্বগিক্দ্রিয় মধুরিপুর পাদপণ্দ্বয়ের স্পর্শ লাভ 
করিয়া, এককালে সর্বপ্রকার স্পর্শ-স্থখ ল।ভ করিল । ১৯-২০ | শব্দাদি বিষয় 
সমুহের আধারন্বরূপ পরম সারভূত দামে।দরকে লাভ করিয়া, সেই সময়ে বের 
কৃতার্থত লাভ করিল। ২১। ধফ্রুবের তপস্তারূপ সৃধ্যের উদয় হওয়াতে চন্দ্র; 
সূর্য্য, গ্রহ ও অন্যান্য তারাগণের তেজ লুপ্ত হইল, কারণ সেই গ্রুব-তপস্য।রূপ-সূর্য্য 
এক হইয়া, ত্রিজগণ্ড প্রদীপিত করিয়াছিল। ২২। সেই সময় ইন্দ্র, চন্র, অগি, 
বরুণ, সমীরণ, কুবের, যম ও নৈর্/ত-প্রমুখ দেবগণ নিজ নিজ পদের স্থের্য্যবিষয়ে 
শঙ্ছিত হইলেন। ২৩। এবং শ্সন্যান্ত বৈমানিক ও বন্-প্রমুখ দেবগণণ বিশেষ 
রূপে শঙ্কিত হইলেন। তখন তাহার সকলে ঞ্ুব হইতে নিজ অধিকার নাশ শঙ্কায় 
অতিশয় ত্রস্ত হইলেন । ২৪। 'পৃথিণীতলে যে যে স্থলে প্রুব পাদ নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই অতিভারাব্রান্ত৷ ধরিতী নম্র হইতে লাগিল । ২৫। 
ইহ| বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! সরন জলসমূহও এুবের গাত্রসঙ্গে জড্য পরিত্যাগ 
করিয়।, তাহার ভয়ে অন্যত্র সরিয়। যাইত । ২৬। এ জগতে যত প্রকার তে্ঃ 
বিদ্যমান আছে এবং যত প্রকার গিদ্ধরূপ ও গুণসমূহ দেদীপ্যমান আছে, গ্রুবের 
তপস্য। সেই সকল একত্রীকৃত তেজোরাশির স্াঁয় দেদীপামান ভাবে দৃষ্টি গোচর 
হুইয়াছিল। ২৭। 
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অহো! তপস্তার কি প্রভাব! বাযুও অতি দৃরদেশান্তরবর্তী সেই খুবের 
পরিচর্ধযার নিমিত্ত, নিজগুণস্পর্শকে তাহার ত্বগিন্দ্রির গোচর করিতে আরন্ত 
করিলেন। ২৮। আকাশও ঞ্রুবের আরাধন| করিবার অভিপ্র(য়ে, নিজগুণ অতি” 
মনোহর শব্বসমূহকে তাহার কর্ণগোঁচর করিতে আরম্ত করিল। ২৯। খন পুর্বেবাক্ত 
পৃথিবী প্রস্তুতি পঞ্চভূতই নিজ নিজ গুণসমুহের দ্বারা তাহার পরিচধ্যা করিতে 
লাগিল, সে সময়ে তিনি সেই সকল পদর্ধে উপেক্ষ। করিয়া, তদপেক্ষা উত্কট 
তপস্যায় প্রবৃন্ত হইলেন। ৩৬০। কৌস্তভোস্তাসিতহৃদয় গীতকৌষেয় বস্ত্র শোভিত 
সেই ভগবান্‌ পুণগুরীকাক্ষের অনবরত ধ্যাঁন করিতে করিতে রাজতনয় গ্রুব, নিখিল 
সংসারকে তেজোময় বিলোৌকন করিতে লাগিলেন । ৩১। প্রুবের এবন্বিধ তপম্যার 
প্রভাব বিলোকন করিয়।, ইন্দ্র ভয়ে মহাচিন্তাভরগ্রস্ত হইলেন। তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন যে, ”এই ঞ্রুব যদি আমার পদ প্রার্থনা করেন, তবে তাহ। নিশ্চয়ই প্রাপ্ত 
হইবেন। আমার অনুচর অপ্নরোবর্গ উগ্রতপস্তা কারিগণের নিয়ম ভঙ্গ করিতে 
সমর্থ হইলেও, এই বালকে তাহাদের ক্ষমত। কুন্তিত হইবে, কারণ তরুণ ব্যক্তিগণের 
উপরই তাহাদের অপ্রতিহত প্রভাব। হায়! এই বালকের নিয়ম ভঙ্গ করিবার 
জন্য আমি কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিব? তপস্থিগণের তপস্যাবিদ্ব উৎপাদন 
করিবার জন্য কাম এবং ক্রোধ এই দুইটাই আমার প্রধান সাহাফ্যকারী, কিন্তু কাম 
ব। ক্রোধ কেহই ত এই সংযমী বালকের তপোবিদ্ব করিতে সক্ষম হইবে না। 
একটা মাত্র উপাঁয়ই এই বালকের তপোবিষ্ম করিতে সক্ষম হইবে, সেই উপায় 
আর কিছুই নহে, আমি এই ক্ষণেই অঠি ভীষণাকৃতি ভূতযোনিগণকে ইহার তপস্যা 
তঙ্জ কারবার জন্য প্রেরণ করিব। নিশ্চয়ই এই গ্রুৰ বাঁলকতা৷ প্রযুক্ত ভূতগণ 
হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়।, তৎক্ষণাৎ তপস্যা পরিত্যাগ করিবে ।৮ ইন্দ্র এই একার 
নিশ্চয় করিয়! গ্রুবের তপস্যা ভজের জন্য ভূতুসমুহকে প্রেরণ করিলেন। ৩২-৩৬। 
তখন ভূঙতগণ নান। প্রকারে তীহাকে ভীত করিবার চেষ্টা করিল। কোন ভূত- 
যোনি হস্তপদদি তল্লুকের ন্যায় এবং উষ্টরের ম্যায় লম্বমান ক্বন্ধদেশ নিশ্মাণ 
করিয়া, বিকট দশনপ্রভায় দিগ্ব€ল গ্রত্থলিত করত, তাহার প্রতি ধাবমান হইল । 
৩৭। ব্যাপ্ত্রের ম্যায় বিকট বদন কোন ভূত ভীষণ মুখব্যাদন করিয়া, বিকট 
গর্জন করিতে করিতে তাহার পশ্চা ধাবমান হইল । এ ভূতের অন্যান্য অবয়ব 
হস্তীর ম্যায় অতি উচ্চতর ৩৮। কোন ভূত, বিকট দংগ্| বিকাশপুর্ববক মাংস ও 
রুধির ভক্ষণ করিতে করিতে রোষসহকারে দৃপ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অতি বেগে তাহার 
প্রতি ধাবমান হইল । ৩৯। কোন ভূত, অতি প্রকাণ্ড বৃষরূপ ধারণ করিয়। শঙ্গাগ্র- 
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ভাগ ছারা অতি উচ্চ তটভূমি বিদারণ করত, খুরাগ্রত্ধার ভূমিকে বিদলন করিতে 
করিতে তাহার প্রতি ধাবিত হইল এবং বিকটভাবে গঞ্জন করিতে লাগিল । ৪০। 
বিসভৃত ফণামগুডলধারী ভীমদর্শন ও চঞ্চল জিহ্বাদ্বয়ে ভীষণ-সর্পরূপ ধারণ করিয়া 
কেহ বা সেই বের সমীপে অতি ভয়ানক ভাবে গর্জন করিতে লাগিল । ৪১। 
মহিষাকৃতি কোন ভূত, শূরঙ্গাগ্রভাগ দ্বার! গিরিসমুহকে অগ্রভাগে নিক্ষেপ করত, 
লাঙ্গুল দ্বার! পৃথিবীকে বিতাড়িত করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাসশব্দে দিক্সমুহকে কম্পিত 
করিতে করিতে অতি বেগে তাহার প্রতি ধাবমান হইল । ৪২। কেহ বা, দাবানল- 
স্বালাবলীতে প্রন্বলিত খব্ভুর বৃক্ষের ন্যায় ভয়ঙ্করদর্শন উরুদ্বয় ধারণ করত, মুখ- 
ব্যাদনপূর্ববক তাহাকে ভীত করিবার চেষ্ট। করিল। ৪৩। কোন ভূত, অতি কৃশ 
ও দীধঘ উদর ধারণপুর্বক কেশাগ্র দ্বারা মেঘসমুহকে স্পর্শ করত, তাহাকে ভয় 
দেখাইবার চেষ্টা করিল। তাহার পিঙ্গলবর্ণ অতি ভীষণ নেত্রদ্ধয় গাটনিমগ্রভাবে 
দেদীপ্যমান ছিল। 8৪। ভগ্রমুখ কোন ভূতযোনি, বামহস্তে নর-কপ।ল ও দক্ষিণ- 
হস্তে কৃপণ ধারণপুর্ববক আত প্রচণ্ড ভাবে খড়গ্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই 
বালকের প্রতি ধাবমান হইল । ৪৫। দগুধর যমের ন্যায় কোন ভূতযোনি-বিশেষ, 
শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়! গ্রহণ করত ভীষণ কিলকিলাধ্বনি করিতে করিতে সেই 
[দকে ধাবিত হইল । ৪৬। অন্ধকার নিচয়ের আবাসস্থানের ন্যায় অতি কৃষ্ণবর্ণ ও 
কৃতান্ত গৃহের ন্যায় ব্যাত্রাকার মুখ ধারণ করত কোন ভূত তাহার প্রতি ধাবমান 
হইল। 8৭। কেহ বা পেচকের রূপ ধারণ করিয়া, হৃদয় কম্পনকারী অতি দারুণ 
ধুৎ্কার শব্দে তাহার ভয় উত্পাদন করিতে চেষ্ট। করিল। ৪৮। কোন যক্ষিণী 
কাহারও রোরুগ্ভমান শিশুকে আনিয়া, তাহার কোষ্ঠদেশ হইতে রুধির পান করিতে 
লাগিল এবং স্বণালের গ্।য় অতি কোমল তদীয় আস্থসমুহ চর্বণ করিতে আরম্ত 
করিল। ৪৯। এবং সেই যাঁশণী বলতে লাগিল যে, অরে করব! আরম বড়ই 
পিপাসিত হইয়। যেমন এই ঝলকের রুধির পান করতেছি, এই প্রকার তোরও 
রুাধর পান করিব। ৫*। কোন প্রেতিনী চারিদিক হইতে তৃণ কাষ্ঠদি আহরণ 
পুর্ববক, সেই খানে বিছাইয়। অতি ভীষণ মগ্ন প্রত্বলিত করিল এবং বাত্য। দ্বারা 
তাহা আরও ঝাঁদ্ধত করয়। দিল । ৫১। কোন ভূতযোনি-বিশেষ, অতি বিকটরূপ 
ধরণ পুর্ববক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও গির দকল উতপাটন করত, বকে ভয় 
প্রদান কারবার নিমিত্ত গগনমার্গ অবরেধ করিয়। দণ্ডায়মান রহিল। ৫২1 কোন 
প্রেঙন। এব-জণনা স্ুনীতির রূপ ধারণ কাঁরয়া, দুর হইতে তাহাকে দর্শনপুর্ববক 
অতাবৰ ছুঃখাওুভাবে বারদ্ধ।র বক্ষঃস্থল তাড়ন করিয়। রোদন করিতে লাগিল। ৫৩। 
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সেই স্থুনীতিরূপধারিণী প্রেতিনী কারুণ্যপূর্ণ বাৎসল্য প্রকাশপুর্বক নানাবিধ মায়- 
পুরঃদর অতি দীনভাবে বলিতে লাগিল যে, “হে বস! এ জগতে তুমি ভিন্ন 
আমার আর অন্য কেহই রক্ষক নাই; এই দেখ মৃত্যু আমাকে আক্রমণ করিতে 
ইচ্ছা! করিতেছে । শরণাগত বসল ঞ্ব! গতান্থপ্রায় ত্বদীয় জননীকে রক্ষা কর, 
রক্ষা কর। বতসধব! তোমার অন্বেষণে আতুর হইয়া আমি প্রতি গ্রাম, প্রতি 
পুর, প্রতি পথ, গুতি কানন, প্রতি আশ্রম এবং প্রতি গিরিতেই শ্রান্তভাবে পর্য্যটন 
করিয়াছি। হে বগদ! যে দিনে তুমি তপস্যার জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছ, 
সেই দিন হইতেই আমি তোঁমাকে দেখিবার জন্য এইরূপ অবিশ্রাস্তভাবে ভ্রমণ 
করতেছি । অয়ি বন! সপত্বীর সেই সকল দুর্ববাক্যে তুমি যেমন ছুঃখ পাইয়াছ, 
আঁমও তাহার বাক্যরূপ-অগ্নি দ্বার সেইরূপই মনঃগীড়। প্রাপ্ত হুইয়াছি। বতস! 
আমার নিদ্রা নাই অথচ আমি জাগরণও করিতেছি না। ঞ্বরে! তুমি যেদিন 
আমাকে ছাড়িয়া আনিয়াছ, সেই দিন হইতে আমার সান নাই) পান নাই, আমি 
কেবল একমনে যোগিনীর ন্যায় তোমাকেই চিন্তা করিতেছি। বস! আমার 
দগ্ধ-নয়নে নিগ্র। নাই, স্থতরাং সর্বদা! আনন্দময় ভুবনমোহন তোমার বদন যে স্বপ্নে 
দেখিয়। প্রাণ জুড়াইব, বাছারে সে আশ।ও আমার নাই ! বস! স্নান নাই বলিয়। 
উদ্গ্রথিত অলকসমুহ আমার কর্ণবিবর রোধ করিয়াছে, সেই কারণে তোমার কণ- 
ধ্বানর ন্যায় অতি মনোহর কোকিলের কল-কাকলাও আমার কর্ণে প্রবেশ কারতে 
পারিতেছে না। আমার ভাগ্যে তোমার মধুরধ্বশিনদূশ ধ্বনিও বিধাত। প্রবেশ 
করাইতে বিমুখ। আমি অতি ক্লেগভাগিনা, তোমার আননের সদৃশ মনোহর 
উদীয়মান পুর্ণচন্দ্রকে তাপ পাইবার ভয়ে খিলোকন কার নাহ । হেঞ্ুব! তোমার 
অদর্শন-তাপে অতি ক্ষুবধহদয়। আমিঃ তোমার অন্গসম্পর্ক-লাতে মধুর বায়ুকেও, 
নানাম্থান পধ্যটন করিতে কপিতেও আলিঙ্গন করিতে পাহ নাই। এধবরে! আমি 
রাজপত্থী হইয়। তোমার জন্য পাচারে কোন্‌ দেশ, কেন সরিত এবং কোন্‌ শৈলই 
ঝ লঙ্ঘন কার নাহ ? বত্স। এবহান এহ সংসার দেখয়) আমার নয়ন অন্ধ 
হহয়! গিয়ছে। পুত্র! এক্ষণে অন্ধের যগ্িস্বরূপ হইয়া, ত্বদীয় অন্ধ জননীকে 
রক্ষ। কর। বৎস! এই অতি কোমল ত্ব্দীয় অঙ্গ সকলই বা কোথায়, আর এই 
দুশ্চর তপন্যাই ঝ| কোথায়? বস! এই তপস্য। আত কঠিন এবং কঠিনাঙ 
পুরুষগণেরই সধ্য। বৎস! তুমি নিষ্পাপ শগীর, এই ছুশ্চর তপস) দ্বার! 
১আ।টের তনয়ন্ব অপেক্ষা অধিকার কিলাভ কগিবে বল? ফর! তোমার এই 
সময় সমবয়স্ক শিশুগণের সহিত প্লুনুলিঞার দ্বার। ক্রাড়। করাই কব, এখন কি 
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তোমার এই বিষম তপস্যা কর! উঠতি ? এই প্রকার নানাবিধ ক্রীড়। দ্বার! বাল্য- 
কাল অতিবাহিত করত কৌমারবয়ঃ লাভ করিয়া, তোমায় সকল প্রকার বিষ্ায় 
পারদশী হইতে হইবে । বস! তোমার চিন্তাশক্তি বড়ই প্রথরা। এইরূপে 
কৌম।র অতিক্রম করিয়া যখন তুমি যৌবন প্রাপ্ত হইবে, সেই ময় স্ত্রী, মাল্য ও 
চন্দন।দি নানাবিধ ভোগা দ্রব্যের উপভোগ করিবে । বস! যৌবনক!।লে তোমার 
ইন্দিয়ার্থ সমূহকে সফল করিতে হইতে, সেই সময়ে তুমি সংসারাশ্রমে গ্রবেশ- 
পুর্ববক অনেক ধন্মব্সল সৃগুণণালা পুত্রগণ উৎপাদন করত, ক।লক্রমে তাহার্দের 
উপর রাজ্যলম্মী অর্পণ করিয়া, বৃদ্ধ বয়সে এইখানে আিয়া তপস্যা করিও। 
মনে ভাবিয়। দেখ, এই ব।ল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাঁল পর্যন্ত তপস্য। করিতে কত শ্রম- 
ভোগ করিতে হইবে ? বিবেচনা কর, পাদাঙ্গুষ্স্থ গোময়লগ্ন-অগ্নি কতকালে মস্তক 
পর্য্যন্ত গমন করিয়। থাকে? বিপক্ষকর্তৃ্ণ যে জন পরাজিত, যাহার কুত্রাপি মান নাই 
হাখবা যাহার রাজলন্পনী ভ্রম্ট হইয়াছে, তাহারই তপসা। কর। উচিত, তোমার ত ইহার 
কিছুই হয় নাই, তবে তুমি কেন এই প্রকার তপদ্যায় প্রবৃত্ত হইলে ? ৫৪-_৭৩। 

যাহার মান সংসারে হৃত হইয়াছে, সংসারে যাহার আরবর নাই, তাহাএই 
তপস্যা! কর উচিত।৮' এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ কররিয়।, গ্রুব দীর্ঘ ও উঞ্ণ নঃশ্ব।স 
পরিত্য।গপূর্ববক পুনর্ববার হৃদয়ে হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৭%। এই প্রকার 
জননীরূপধারিণী সেই প্রেতিনীর ব।ক্্যে প্রত্যুন্ডর ন। [দিয়া এবং ভূতভয় পরিত্যাগ 
করিয়া ধরব পুনর্ববার নিখিষ্টহৃদয়ে হরির ধ্যানে পিমগ্ন হইলেন। ৭৫। সেই 
সকল ভুতগণ নান| প্রকার ভীষণ বেশ পরিগ্রহ করিয়া, যখন নানারূপে ভয় 
প্রদর্শন করত, তাহার চারিপা্খ্ে বিচরণ করিতে ল।গিলঃ সেই সময় তাহার! 
ফ্রুবের নিকট দেখিতে পাইল যে, স্থুদর্শনচক্র ভ্রমণ করিতেছে । ভূতগণ ভীতভাৰে 
দেখিতে লাগিল যে, সেই হরি-হস্তস্থিত স্ুদর্শনচক্রের তেজোরাশি চাঁরিধারে 
সুর্যের ন্যায় বিচিত্র মণ্ডলাকারে রাক্ষণগণ হইতে তাহাকে রক্ষা! করিবার জন্য 
দেদীপ্যমান রহিয়াছে । ৭৬--৭৭। 

গোবিন্দার্পিত-হৃদয় এবং অতিশয় নিষ্ষম্পচেতা৷ সেই ধ্রবের রক্ষাকারী 
শিখামালাকুল প্রন্ফরিত ও .তীরপ্রতাপ সেই স্ুদর্শনচক্র বিলোকন করিয়া, 
ভূতগণও ভয়প্রাপ্ত হইল। তাহাদের বোধ হইল যেন, প্রুবের তপস্যা-তেজো- 
র।শির অস্কুরস্বরূপ পুখিবী ভেদ করিয়৷ উদয় প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন তাহার! 
ব্র্থ-মনোৌরথ হইয়।, ধবকে নিত্য ভাবিয়! নমস্কার করত ঘেমন আসিয়াছিল সেই- 
রূপেই প্রতিগমন করিল । ৭৮-৮০। 
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মুহুমুহছুঃ গঞ্ভনকারী মেঘমাল। আকাশে বায়ু-বিভাড়নে চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইয়। 
যে প্রকার ব্যাকুলভাবে বিনয় প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার ঞ্ুবের তপগ্যার স্থ্র্য্য-' 
প্রভাবে ভূহগণও ব্যাকুল হইয়। অদৃশ্য হষ্টল।৮১। হেদ্বিজ! অনন্তর দেবগণ- 
ও ইন্দ্র অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইয়], সকলে মন্ত্রণাপূর্ননক ব্রক্মার নিকটে শরণ- 
প্রার্থনায় গমন করিলেন। ৮২। তৎুপরে তাহারা প্রণামপুর্বিক পিতামহের স্তুতি 
করিতে লাগিলেন। অণন্তর পিতামহ আগমন-কা৫ণ জিজ্ভাস। করিলে পর, 
তাহার বাক্যের অন্দর বুঝিয়। বিজ্ঞাপন করিলেন। ৮৩। দেবগণ কহিলেন, 
হে বিধাতঃ! উত্তানপাদ-ভনয় অভি হেজস্বী প্রুব তপপ্যার দ্বার! ত্রিলোকবাসী 
সকল জীবগণকে তাপিগ করিতেছে । হে তাত] গ্রবের কি অভিপ্রায় তাহ! 
' আমর! সম্যক্প্রকারে জানিতে পারিতেছি না। এই স্থমাতপা ঞ্রুৰ কাহার পদ 
হরণ করিতে ইচ্ছ। করিহছে) তাহ! আমর জানিতে ইচ্ছ। করিতে ছ। ৮৪-৮। 
এই প্রগারে দেবগণ বিজ্ঞপন কঠিলে পর, রক্ষা! ঈষৎ হাপ্যপূর্ব্বক, ধ্রুব হইতে 
ভীশুমানদ সকল দ্বেবগণকে নন্বোধনপুর্ণনক বলিতে আরন্ত করিলেন। ৮৬। 

ব্রঙ্গা কহিলেন, হে স্থরগণ ! পেই ঞধবপদের হভিপাধী গ্রুন হইতে তো'মা- 
দিগের কোন ভয়ের সন্তাবন। নাই । তোমরা সকলে নিঃশঙ্ক-শন্$ঃকরণে স্ব স্ব 
গুহে প্রতিগমন কর, গ্রুন তোমানের মধ্যে কাহারও পদ প্রার্থণ করে না। ৮৭ ! 
ভগবান্‌ বিষুুর যে জন তন্তু, তাহ! হইতে কোন কালেও কাহারও ভয় কর 
কর্তব্য নহে, কারণ ইহা শিশ্চয়ই আছে যে, ধাহার! খিষুভক্ত, তাহার কখনও 
পরের পরিতাপ প্রদান করেন না! ৮৮। সেই প্রুৰ দেবেশ্বর খিষুর আরাঁধন| 
করিয়া, নিজের অভিপ্রেত পদ লাভ করত, তোমাদের সকলেরই পদকে স্থির 
করিবে। ৮৯। ব্রহ্মার এবছিধ বাক্য শ্রবণ করিয়। দেবগণ তাহাকে প্রণিপাত- 
করত, হাঁছ্টান্তঃকরণে নিজ নিজ লোকে প্রত্যাগর্তন করিলেন 1 ৯০। 

অনন্তর গ্রুবের একা গ্রচিন্তত৷ ও অনন্যশরণতা৷ সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়া, 
ভগবান্‌ গরুড়পবজ ত।হার নিকট আগমনপুর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৯১। 
শ্রীতগবান্‌ কথিলেন। হে হ্ত্র মহাভাগ ধব। আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি বর 
প্রার্থনা কর। হেবালক| তুমি এই স্থৃদুশ্চর তপদা| হইতে বিরত হও, এই 
তপস্যায় তুমি বড়ই খিন্ন হইয়াছ। ৯২। ভগবানের এই প্রকার বচনাম্বত পান 
কগিয়।, ধব নেত্রদ্য় উন্মীলন করত, সম্ম খেই তাহাকে দেখিতে পাইলেন। 
ধরব দেখিলেন যে, ইন্দ্রমণিজ্যোতিঃদমুহের ন্যায় দেদীপ্যমান নবীন-প্রফুল্ল 
নীলোৎপলরাজিতে বিরাঞ্জিত পৃথিবী ও গগনের মধ্যপ্রদেশে একটা স্থুবিদ্তৃত 
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সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতেছে । তাহ। দেখিয়। বোধ হইতেছে, যেন লম্মীদেণীর 
কটাক্ষসমুহ 'ুদ্তিপরিগ্রহ করিয়|, নীলোত্পলরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। ঞ্ৰ 
“আরও দেখিলেন যে, সেই গগন ও পুথিবীর মধাভাগে উদীয়মান নবীন কাদস্বিনী- 
মধ্যবন্তী বিদ্যুব্দাম-সমান কান্তিশোভিত পীতাম্বরধারী ভগবান্‌ মধুসূদন তাহার 
নয়নপথবর্তী হঈয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়। বের বোধ হইল 
যেন, নভো মার্গন্বরূপ নিকষ-প্রস্তর ( কষ্টিপাথর ) কাঞ্চনময় স্মেরুরেখায় অঙ্কিত 
রহিয়াছে । গগন যেমন চন্দ্রকলার উদ্য়ে শোভা পায়, ভগবানও পীতবর্ণ বস্ত্রের 
দ্বার! তঙপ শোভ। পইতেছিলেন। এই প্রকার মনোহর লোক।তীতরূপধার্ী 
ভগবানকে বিলোকন করিরা, প্রুব দণ্ডবন্তাবে প্রণাম ও ভূমিতে বিলুখন করত, 
পিতাকে দর্শন করিয়া, দুঃখিত বালক যেরূপ রোদন করিয়া থাকে, তজ্জমপ রোদন 
করিতে লাগিলেন । ৯৩-৯১। তগ্পরে নারদ, সনন্দ, সনক ও স্নকুমার প্রভৃতি 
অন্যান্য খষিগণ ও যোগিগণ কর্তৃক সংস্তুযমান যোগিশ্রেষ্ঠ তগবান্‌, কারণ্য প্রযুক্ত 
সমুদিত বাষ্পনীরে স্বকীয় পুগুরীক নেত্রদ্বয়কে পিক্ত করত, করঘ্বয় ধারণপুর্ববক 
ধরবকে ভূমি হইতে উঠাইলেন। ১০০-১০১। সর্ববদ| স্থদর্শনাদি চক্রধারণে অঠি 
কঠিনতর করম্বয় দ্বার ভগৰান্, ধুলিধূনরিত ফ্রুবের অঙ্গদকল স্পর্শ করিলেন। 
সেই দেবদেবের করস্পর্শমাত্রেই রবের সৃসংস্কৃতময়ী বাণী প্রাদুভূতি হইল। তখন 
তিনি সেই বাণীর দ্বারা হরিকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১০২-১০৩। 
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ধ্রুব-স্ততি । 
ঞ্রুব কহিলেন, হে দেব! তুমি হিরণ্যগর্ভ, তুমিই জাধ্যাত্বিক, আধিতৌতিক) 
আধিদৈবিক প্রপঞ্চসমুহের বিধানকর্ত|, তুমিই হিরণ্যরেতা, তুমিই উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান 
প্রদান করিয়া! থাক। তুমিই হুররূপে সমস্ত ভূতগণকে সংহার করিয়। থাক। 
তুমি মহাতূতসমুহের আত্মান্বরূপ, তুমিই ভূতগণের অধিপতি । তুমিই প্রসভৃত 
ক্ষমতাশালী বিষুরূপে সমস্ত জগৎ প্রতিপালন করিতেছ। তুমি জীবগণের 
ভৃষ্ণাহরণ করিয়। থাক, তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই কুর্্রূপে জগতের ভাররাশি সহন 
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করিতেছ। তুমি দৈত্যসমুহরূপ মহারণোর পঙ্গে প্রবল দাবানলরূপ ধারণ করিয়। 
থাক॥ তুমি দৈত্যকুলরূপ বৃক্ষসমুহের- ছেদনের কুঠারস্বরূপ। হে শাঙ্গপাণে! 
আমি তোমাকে বারম্বার নমক্কার করি। ১-৪। হে দেব-গদাধর | প্রবল-পরা ক্রম 
দানবকুল সংহার করিবার জন্যই, তুমি স্বীয় হস্তে কৌমোদকী নামে গদা এবং 
নন্দক নামে খড়গ ধারণ করিয়াছ। তুগিই শ্র্পতি, তুমিই চক্রধর, তুমিই 
বরাহরূপ ধারণ করিয়৷ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছ। তুমিই পরমাত্মা, তুমি 
কমলহন্ত এবং কমলার অতিশয় প্রিয়। তুমিই মণুস্য।দিরূপ ধারণ করিয়াছ, 
তোশারই বক্ষংস্থলে কৌস্ততমণি শোভ! পাইয়। থাকে । হে বেদাস্তবে্ধ ! হে 
শ্রীবংসধারিন্! তোমাকে ঝরম্ব(র নমস্কার করি। তুমিই গুণ, তুমিই গুণী 
এবং তুমিই গুণবর্জিজিত। তোমার নাতি হইতেই এই ভূবনপল্প সমুদ্ভূত হইয়াছে, 
তুমিই পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ধারণ করিয়! থাক, তুমিই দেবকীতনয়, হে বাস্থদেব | 
তেমাকে আমি নগস্কার করি। ৫-৯। তুমি প্রছ্যন্স, তুমিই অনিরুদ্ধ, তুমিই 
ংসবিনাশন এবং তুমিই চাঁনূর নামক দৈত্যের সংহারকর্তা, তোমাকে শত 
সহত্রবাঁর নমক্কীর। হে দাসোদর ! হৃষীকেশ, গোবিন্দ, অচ্যুত, মাধব, উপেক্দ্র, 
কৈটভারাতে, অধোক্ষচজ, এবং হে নারায়ণ! তুমিই নরক ও পাপের হরণকর্তী ৷ 
তুমিই বামনরূপে বলিকে ছলন| করিয়া'ছিলে, তুমিই হরি এবং তুমিই শৌরি। 
তুমি অন্ত, তুমি অনন্তশয্যায় শয়িত, তুমিই রুক্সিণীপতি, তুমিই রুক্সি-গ্রমথন, 
তুমিই চৈগ্যহস্তা, তৃমি দানব ও দৈত্যগণের রিপু। হে.মুকুন্দ ! তুমিই পরমানন্দ- 
স্বরূপ, তুমিই গেপীগণের প্রিয়। হে দনুজেন্দ্রনিসুদন ! হে পুগুরীকাক্ষ ! 
তোমাকে নমস্কার । ১০-১৬। হে রাবণারে |! তুমি বিভীষণের শরণদাতা, তুমিই 
অজন্বরূপ। হে রণাঙ্গন-বিচক্ষণ ! তুমিই জয়ম্বরূপ। তুমিই ক্ষণ প্রভৃতি 
ঝালম্বরূপ। হে"শাঙ্গিন! তুমি এক হইয়াও নানারূপ। তুমি গদাধর, তুমি 
চক্রপাণি, তুমি দৈত্যচক্র-বিমর্দন, তুমিই বল, তুমিই বলভদ্র, তুগিই বলারাতি- 
( ইন্দ্রের ) প্রিয়, তুমিই বলির যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াছ; তুমিই ভক্তগণের বর 
প্রদানকর্তা । হে রণপ্রিয়! তুমিই হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদ্বারণ করিয়া, 
প্রহলাদকে রক্ষ। করিয়াছ। তুমিই ব্রহ্ষণ্যদেব, তুমিই গে। এবং ব্রাঙ্ষণসমুহের 
হিতকারী। তুমিই ধর্ম্মরূপ, তুমিই সন্বগুণস্বরূপ, তুমিই সহত্রশিরা, ভূমিই পুরুষ, 
তুমিই শ্রেষ্ঠ, তুমিই সহত্লোচন, তুমিই সহন্রচরণ, তুমিই সহতঅ্কিরণ, তুমিই 
সহশ্রমুর্তি। হে শ্রীকান্ত! হে যচ্ভ্ূপুরুষ ! আমি তৌমাকে নমস্কার করি। ১৭-২২। 
তোমার স্বরূপ কেবল বেদবেছ্ধ, তুমি বেদপ্রিয়, তুমিই বেদ এবং তুমিই বেদ" 
৮ হ, 
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ব্তণ। তুমিই সৎপথের প্রবর্তক, তুমিই বৈকুণন্রূপ, তুমিই বৈকুণ্টবাসী, তুমিই 
বিষ্টরশ্রবা, তুমি গরুড়গামী, তৃমিই বিশ্বকূসেন এবং তুমিই জগন্ময় । হে জনার্দন ! 
তুমিই ত্রিবিক্রম, তুমি সত্য এবং তুমিই সত্যপ্রিয়, তুমি কেশব, তুমি মায়ী, তুমিই 
রন্ষগায়ী। তুমিই তপঃন্বরূপ, এবং তুমিই তপস্যার ফলদাত!, তুমিই স্তত্য, 
তুমিই স্তব এবং তুমিই স্ততিতে রত। তুমিই শ্রর্তরূপ, তুমিই শ্রুত্যাচারপ্রিয়, 
তুমিই অগুজ, তুমিই স্বেদজ, তুমিই জরায়ুজ এবং তুমিই উদ্চিজ্। দেবগণের 
মধ্যে তৃমি ইন্দ্র, গ্রহগণের মধ্যে তুমি সূর্য্য, লোকনিচয়ের মধ্যে তুমি সত্যলোক, 
সিন্ধুগণের মধ্যে তুমি ক্ষীরসমুদ্র, নদীসমুহের মধ্যে তুমি মন্দাকিনী, সবোবর 
সকলের মধ্যে তুমি মানসসরোবর, শৈলগণ মধ্যে তূমি হিমালয়, ধেনুসমূহ মধ্যে 
তূমি কামধেনু, ধাতগণ মধ্যে তুমি স্বর্ণ, প্রস্তরসমূহের মধ্যে তুমি স্টিক, 
পুষ্পরাশি মধ্যে তুমি নীলোশুপল, বৃক্ষনিচয় মধ্যে তুমি তৃলসীবৃক্ষ, পবিত্র শিল!" 
সমুহ মধ্যে তুমি শালগ্রাম, মুক্তিক্ষেত্রসমূহ মধ্যে তুমি কাশী, তীর্থপংক্তি মধ্যে 
তুমি প্রয়াগ, বর্ণপমূহ মধ্যে তুমি শ্বেতবর্ণ, দ্বিজগণ মধ্যে তুমি ব্রাহ্মণ । হে প্রভে| ! 
পক্ষিগণ মধ্যে তুমি গরুড়, ব্যবহার মধ্যে তৃমি বাকা, বেদসমুহের মধ্যে তুমি 
উপনিষদ, মন্ত্ররাশি মধ্যে তুমি প্রণব, অক্ষরসমুহের মধ্যে তুমি “অস্কার, যজ্ঞ- 
সমুহের মধ্যে তৃমি সোমরূপধারী। প্রতাপিগণ মধ্যে তুমি অগ্নি, ক্ষমাশীলগণ 
মধ্যে তুমি ক্ষমা, ব্যাপকপদার্থ মধ্যে তুমি আকাশ, আত্মগণ মধ্যে তুমি পরমাত্মা!। 
হে দেব! সর্বপ্রকার নিত্যকণ্্ন মধ্যে তুমি সন্ধ্যোপাসনা, ক্রতুসমুহের মধ্যে তুমি 
অশ্বমেধ, দানসমুহের মধ্যে ভূমি অভয়, লাভসমুহ মধ্যে তৃমি পুন্রলাভ, খঝতুগণ 
মধ্যে তুমি বসন্ত, যুগসমূহ মধ্যে তৃমি সত্যযুগ, তিথিগণ মধ্যে তৃমি অমাবস্যা । 
নক্ষত্রসমূহ মধ্যে তৃমি পুষ্য, পর্ববগণ মধ্যে তুমি সংক্রান্তি, ষোগসমূহ মধ্যে তুমি 
ব্যতীপাত, ভৃণরাশি মধ্যে তৃমি কুশ। হে প্রভো ! সমস্ত উদ্ভমের মধ্যে তুমি 
নির্ববাণরূপ । ২৩-৪৯। হে অজ! সর্বপ্রকার বুদ্ধির মধ্যে তুমি ধর্ধাবুদ্ধি, 
পাদপসমুহের মধ্যে তুমি অশ্বতখখ, লতাগণ মধ্যে তুমি সোমবলী, পবিত্র সাঁধনসমুহের 
মধ্যে তুমি প্রাণায়াম, সর্বপ্রকার লিঙের মধ্যে তুমি সাধকের সর্বপ্রকার অভীষ্ট- 
প্রদাত। শ্রীমান্‌ বিশ্বেশ্বর, মিত্রগণের মধ্যে তুমি কলত্র, সমস্ত বন্ধুর মধ্যে তুমি 
ধর্মা। হে নারায়ণ! এই চরাচর বিশ্বে তোমা! হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই 
নাই। তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই স্থহাত, তুমিই মহাধন, তুমিই সৌখ্য- 
সম্পত্তি, তূমিই আয়ু এবং তুমিই জীবনের অধীশ্বর। ৪১-৪৪। যে কথায় তোমার 
নাম আছে, সেই কথাই বথার্থ কথা। যেমন তোমাতে অপিত হইয়াছে, সেই 
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মনই বার্থ মন, যে কম্ম কেবল তোমার জন্য কর! যায়) তাহাই ষথার্থ কন্ম। 
তোমাকে স্মরণ করার নামই তপস্যা । ধনিগণ তোমার উদ্দেশে ধে লমস্ত ধন- 
ব্যয় করিয়া থাকেন, সেই সমস্তই তাহাদের বিশুদ্ধ ধন। হে জিফেো |! যে সময়ে" 
তোমাকে পৃজ। কর! যায়, সেই সময়ই সম্পূর্ণ সমর । যে পর্যযস্ত তুমি হৃদয়ে 
অবস্থান কর, সেই পর্য্যস্তই জীবন শ্রেয়্কর। তোমার পাদোদক পান করিলে, 
সমস্ত রোগ উপশম প্রাপ্ত হয়। হে গোবিন্দ! একবার বাহ্দেব-নাম কীর্তন 
করিলে, বহুজম্মার্ভ্িত উত্কট পাঁপরাশিও বিলয় প্রাপ্ত হয়। আহে | মানব- 
গণের কি মহামোহ ! তাহাদের কি প্রমত্ততা! তাহার বাহৃদ্বেবকে অনাদর 
করিয়। অন্যত্র বৃথাশ্রম করিয়। থাকে । ৪৫-৪৯। দামোদর নাম-কীর্তনই একমাত্র 
মঙ্গলকর, তাহাই যথার্থ ধনোপাজ্ন এবং জীবনের প্রয়োজন। ভগবান্‌ 
অধোক্ষজ হইতে অতিরিক্ত কোন ধন্ম নাই, নারায়ণ হইতে অতিরিক্ত কোন অথ 
নাই, কেশব হইতে অতিরিক্ত কোন কাম নাই এবং হরি ব্যতিরিক্ত কোন 
মোক্ষও নাই । ৫০-৫১। বাহ্থদেবকে স্মরণ না করাই) পরমহানি ও পরম 
উপসর্গ এবং পরম অভাগ্য । পুত্র, মিত্র, কলত্র, অর্থ, রাজ্য, স্বর্গ ও অপবর্গ 
পর্ধ্যন্তের প্রদাত। হরির আরাধনায় কি কি কার্ধ্য-সাধন না হইয়। থাকে 1 ৫২-৫৩। 
ভগবদারাধন।য় পাপরাশি বিনষ্ট হয়, ব্যাধিপমুহ ধ্বংস হয়) আধিনিচয় নিয়মিত 
হয়, ধন বিবা্ধত হয় এবং অতিশীত্র মনোরথ সিদ্ধি হইয়া থাকে। পাপিগণও 
য্পি প্রসঙ্গাধীন ভগবানের চরণ-পল্লের সেব| করে, তাহাতেও তাহাদের মঙ্গল 
হয়। ভগবানের নাম উচ্চারণ করিপে পাপিগণের মহাপাতক, উপপাতক 
প্রভৃতি সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইয়। ায়। ৫৪-৫৬। অগ্নি-কণ! এমাদাধীন স্পৃষ্ 
হইয়াও যেমন দগ্ধ করে, তদ্রপ হরিনামও ওষ্ঠপুটে স্পৃষ্ঠ হইয়। লমস্ত পাপ 
হরণ করিয়! থাকে । যে ব্যক্তি, কমলাকান্তে চিত্ু-দংযত করিয়া, ক্ষণকালও 
অবস্থান করিতে পারে; কমলা তাহার গৃহে অচল৷ হুইয়া থাকেন। ৫৭-৫৮। 
বিষুটর পাদোদক পান করাই, পরম ধশ্ম এবং পরম তৃপ ও পরম তীর্থ । ৫৯। 
হে যজ্ঞপুরুষ | যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ববক তোমার প্রসাদ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি 
পুরেডাশ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। শঙ্খমধ্যে বিঞুুর পার্দোদক রাখিয়॥ সেই 
জলে যে ব্যক্তি স্নান করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই যথর্থ অবস্ৃত স্নান করিয়াছে এবং 
সেই ব্যক্তিই যথার্থ গঙ্গ'জলে অবগাহন করিয়াছে । ষে ব্যক্তি তুলসাদলের দ্বার 
শালগ্রামশিলার পুজ। করে, সেব্যক্তি স্থুরলোকে পারিজাতকুন্ধমের মাল্যের 
দ্বার! পুজিত হুইয়! থাকে । ব্রাধ্ধণ, ক্ষত্রিয়। বৈশ্য, শুক্র বা অন্য কোন ব্যক্তিও 
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বদি বিষুঃতক্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তিই সকলের শ্রেষ্ঠ। ৬০-৬৩। যে ব্যক্তি 
ভগবানের শঙ্খচক্রা হ্কিততনু, তুলসীমঞ্জরীবিশিষট-মন্তক এবং গোপীচন্দনপরিলিপ্ত- 
দেহ দর্শন করিতে পারে, তাহার আর পাপ কোথায়? যে ব্যক্তি প্রত্যহ 
ঘ্বারকাচক্রের সহিত দ্বাদশটা শালগ্রামশিলা পৃজা করে, সে অস্তে বৈকুণে বাস 
করিতে পারে। যে গৃহে তুল্সীবৃক্ষ পুজিত হয়, তথায় কোনকালে যমদৃত 
আগমন করে না। যাহার মুখে সর্বদা হরিন।ম উচ্চারিত হয় কপালে বাহার 
গোপীচন্দনের তিলক এবং বক্ষঃস্থলে যাঁহ।র তুলনীমালা, তাহ!কে কখন ষমদূতগণ 
স্পর্শ করিতে পারে না । ৬৪-৬৭। যাহার গৃহে গোপীচন্দন, তুলসী, শঙ্খ এবং 
চক্রের সহিত শাল গ্রাম-শিলা অবস্থান করেন, তাহ।র পাপভয় কোথায় ? মানবের 
যে মুহূর্ত, ক্ষণ, কান্ঠ। বা যে নিমেষ বিষুর স্মরণ ব্যতিরেকে অতিবাহিত হয়, 
মানব সেই সমস্ত সময়েই যমকর্তৃক প্রতারিত হইয়। থাকে | ৬৮৬৯ । হায়! 
কোথায় জ্বলন্ত অনলকণা সদৃশ দ্বক্ষর হরিনাম, আর কোথায়ই ঝা তুলারাশি- 
সদৃশ মহা! পাপরাশি | গোবিন্দ, পরম।নন্দ, মুকুন্দ ও মধুসূদন ব্যতীত আমি 
আর কাহাকেও জনি না, আর কাহারও উপাসন! বা স্মরণও করি না। হরি 
বিনা আমি আর কাহাকেও প্রণাম করি না, কাহারও স্তব করি না, কাহাকেও 
দেখিতে বস্পর্শ করিতে পাই না, অন্য কাহারও শরণ লই না এবং কাহারও 
নাম গান করি না। জলে, স্থলে, পাতালে, অনিলে, অনলে,. অচলে, বিষ্ভাধরে, 
স্থরে, অস্থুরে, কিন্নরে, বানরে, নরে, তৃণে, স্ত্রেণে, পাষাণে এবং তরু, গুল্ম, লতা 
প্রভৃতি সর্বত্রই তোমার শ্রীবুসচি্তিত শ্বামলতনু অবলোকন করিতেছি। ৭০-৭৪। 
হেদেব! তুমি সকলের হৃদয়ে অবস্থানকরতঃ, সাক্ষীরপে সমস্ত দেখিতেছ। 
আমি অন্তরে এবং বাহিরে সর্বব্যাপী তোম| ভিন্ন আর কিছুই জানি না । ৭৫। 
গণদ্বয় কছিলেন, হে শিবশন্মন্! এইরূপে ভগবানের স্তব করিয়! ধ্রুব বিরত 
হইলেন, তখন প্রদন্নদৃষ্টি-ভগবান্‌ বিষুর তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ৭৬। 
ভগব।ন্‌ কহিলেন, অয়ি বিশাললোচন-প্রুবমতে-বালক-ফ্রুব | হে নিষ্পাপ! 
আমি তোমার মনোগত অভিলাষ জানিতে পারিতেছি।৭৭। অন্ন হইতে ভূতগণের 
উত্পপত্তি হয়ঃ সেই অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়! থাকে, সেই বৃষ্টিরও কারণ সুধা, 
হেঞ্জব | তুমি সেই সুর্য্যেরও আধার হও। যে সমস্ত জ্যোতিম্ডল আকাশে 
নিয়ত পারভ্রমণ কগিতেছে, তুমি সেই সমস্তের আধার হইবঝে। তুমি এই সমস্ত 
জ্যে(তিশ্চঞ্রের বন্ধনস্তস্তরূপে অবস্থানকরত, বায়ুপাশে নিয়ন্ত্রিত এই সমস্ত 
জ্যোতির্মগুলকে পরিভ্রমণ করাইয়া, প্রলয় পর্ধযস্ত অবস্থান করিবে । ৭৮-৮০ | 
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আমি পুর্বকালে মহাদেবের আরাধন। করিয়। এই পদ লাভ করিয়াছিলাম। 
এক্ষণে তোমার তপস্ায় সন্ত হইয়!, তোমাকেই এই পদ প্রদান করিলাম। হে" 
প্রুব! কেহ চারিষুগ অবস্থ(ন করিবেন, কেহ এক মম্বন্তর অবস্থান করিবেন, কিন্ত 
তুমি এক কল্প পরিমিত কাল এই পাদ শাসন করিবে । ৮১-৮২। হেঞ্জব! 
মহাতা। মনও যে পদ প্রাপ্ত হন নাই; অন্য মানবের ত কথাই নাই, ইন্দ্রাদ্দি 
দেবগণেরও যাহ! ছ্ুলভ$; আমি তোমাকে সেই পদ প্রদ্দান কারলাম। এবং 
তোমার স্তবে আমি বিশেষ সন্ত্রষ্ট হইয়াছি; তজ্জন্য তৌমাকে আরও বর ঞ্াদান 
করিতেছি । তোমার জননী স্থনীতিও তোমার নিকটে অবস্থান করবেন ।৯৩-৮৪। 
যে মানব প্রত্যহ ত্রিকালীন তোমার কৃত এই স্তব পাঠ করিবে, তাহার সমস্ত 
পাপ বিনষ্ট হইবে। আর লঙ্মী কখন তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিবেন না, এবং 
তাহার কদাপি ম।তৃবিয়ে।গ ও বন্ধুকলহ হইবে না। ঞ্রুবকৃত এই পবিত্র স্তোত্র 
মহাপাতকনমুহকে বিনষ্ট করিয়। থাকে । ইহা পাঠ করিলে ব্রহ্মহত্যাকারীও ব্রহ্মবধ 
জন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পরে, তখন অন্থান্ত পাপিগণের ত কথাই 
নাই। এই স্তব পাঠ করিলে আতশয় পুণ্যল।ভ হয় এবং পরম এশ্বধ্য প্রাপ্ত হওয়! 
যায়। ইহাতে সমস্ত বিদ্ব ও ব্যাধি বিনষ্ট হইয়! থাকে। যে পবিভ্রচিন্ত-ব্যক্তির 
আমাতে অতিশয় ভক্তি আছে,» আমার শ্রীতিকর খ্ৰক্ৃত এই স্তব পাঠ কর! তাহার 
কর্তব্য । ৮৫-৮৯। মানবগণ সমুদয় তীর্ধে স্নান কারয়। যে ফললাভ করে, হে 
প্রুব ! ভক্তিপুর্বক এই স্তব পাঠ করিলে সেই ফললাভ ,কপিতে পারে। হে 
ধ্রুব | আমার প্রীতিকর অন্যান্য অনেক স্তোত্র আছে, কিন্তু সেই সকল স্তাত্র 
তোমার কৃত স্তোত্রের ষোড়শ কলার এক লও নহে। মানব ভাক্তপুর্বক এই 
স্তব শ্রবণ করিলে সমস্ত পাঁপ হইতে নিম্ম,ক্ত হইয়া, পুণ্যভাগা হইতে পারে। 
হে ধরব] তোমার কৃত এই স্তব পাঠ করিলে পুুত্রহীন ব্যাক্তর পুত্রলভ হয়) ধন- 
হীন ব্যক্ত ধনপ্রাপ্ড হয় এবং ভত্তিহীন জনও ভক্তিলাভ করিয়! থাকে । বহুতর 
দান ও নানাবিধ ব্রত করিয়া, মানব যে ফলল।ভ করিয়! থাকে; এই স্তবের 
প্রসাদেও তাদৃশ ফললাভ হইয়। থাকে । সমস্ত কাধ্য ও সমস্ত মন্ত্র ৮৯০৪৪ 
করিয়।ও সর্ববকামপ্রদ এই স্তব পাঠ করা কর্তব্য। ৯০-৯৫। 
জীভগবঝ।ন্‌ কহিলেন, হে ঞ্রুব! অবধান সহকারে শ্রবণ কর, আরম তোমার 
হিতকর বিষয় বলিতোছ; যাহ।তে তোমার এহ পদ সম্যকৃরূপে স্থায়া হইবে। 
আমার বারাণসীতে যাইবার ইচ্ছ। আছে, যখায় ভগঝন্‌ [বশ্বেখর স্বয়ং জীবগণের | 
কর্ণে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়া, আন্তমকালে গ্রাণিগণকে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি 
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প্রদান করিয়া থাকেন । ৯৬-৯৮। সেই কাশীক্ষেত্রই সর্বপ্রকার উপদ্রবদাদী এই 
সংস।র-ছুঃখের একনাত্র নিবারণের উপায়। ইহ! কমনীয়, ইহা! নহে” এই প্রকার 
বুদ্ধিই সেই ছুঃখরূপ মহাতরুর বীজ। সেই বীজ কাশীরূপ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইলে 
দুঃখের আর সম্ভবনা কোথায়? যেখানে বার্থ প্রাপ্য বস্তু পাওয়। যায়, যেখানে 
পুনরায় শোকাকুল হইতে হয় না; সেই আনন্দকানন কাশীই পরম নখের 
আলয়। যেব্যক্তি অস্বৃতের আধার মহাদেবের আনন্দকানন পরিত্যাগ করিয়া 
অন্যাত্র ঝা করে, তাহার আর স্থুখের সম্তাবন কোথায়? কাশীক্ষেত্রে ভিক্ষাপাত্র 
হস্তে করিয়া, চণ্ডালের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করাও ভাল, কিন্তু অন্থত্র 
নিষ্বণ্টক রাজ্যতে।গ কিছুই নহে। ৯৯-১০৩। আমি প্রত্যহ বৈকুণ হইতে ভগবত" 
পৃজ্য মহাদেবকে আরাধন! করিবার জন্য কাশীতে গমন করিয়। থাকি। আমাতে 
যে ত্রিভুবন রক্ষার উপযুক্ত শক্তি আছে, তাহ।র কারণ কেবল মহেশ্বর; তিনিই 
আমাকে স্থদর্শনচক্র প্রদান করিয়াছেন। পুরাকালে মহাদেব পদাহুষ্ঠের অগ্রভাগের 
রেখা হইতে এই চক্র স্থজন করিয়|, আমারও অবধ্য জালন্ধর নামক দৈত্যকে 
ধিন।শ করিয়াছিলেন। আমি নেত্রপল্সের দ্বারা মহাদেবের আরাধন!। করিয়া, 
তাহারই নিকট হইতে এই স্থদর্শনচক্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ভূতগণের বিজ্রাবণ সেই 
স্থদর্শনচক্র তোমাকে রঙ্গ! করিবার জন্য আমন প্রথমে প্রেরণ করিয়াছি; তদনন্তর 
আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। ১০৪-১০৮। এক্ষণে আমি বিশ্বেশ্বর দর্শন 
করিতে কাশীতে গমন করির, আঞ্জ তথায় কাণ্তিকী-যাত্রা, এই দিনে তথায় গমন 
করিলে বহুতর পুণ্যলাভ হুইয়। থাকে । ১০৯। কার্তিক মাসে চতুর্দশী তিথিতে 
উত্তর্বাহিনী-গঙ্জ।য় সান করিয়া, যে ব্যক্তি বিশ্রেশ্বর দর্শন করে; তাহার আর 
পুনর্ভজগ্ম হয় না। ১১০। এই কথ বলিয়! তগবান্‌ বিষু খ্ুবের সহিত গরুড়-পৃণ্ঠে 
আরোহণকরত, ক্ষণমধ্যে বিশ্বেশ্বরের রাজধানী বারাণীতে উপস্থিত হইলেন এবং 
ঞবের মঙ্গল-কামনায় তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, হে ধরব! তুমি এই অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন কর, তাহাতে তোমার ত্রেলোক্য-ম্থাপনের তুল্য অঙ্গয় পুণ্য- 
লাভ হইবে। অন্স্থানে নিষুত সংখ্যক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলে যে পুণ্য হয়, 
এখানে একটামাত্র শিবলিঙ্গ স্থাপনে সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ১১১-১১৫। 
এই কাশীক্ষেত্রে কালবশে ভগ্র-দেবালয়সমূহের যে ব্যক্তি জীর্থোদ্ধার করে, তাহার 
পুণ্য গ্রলয়কালেও ক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি বিভ্তশাঠ্য পরিত্যাগপুর্ববক এম্থানে 
প্রাসাদ নিম্মীণ করাইয়। দেয়) তাহার সুমেরুদানের ফললাভ হুইনা1 থাকে। ১১৬- 
১১৭। যেব্যক্তি এই স্থানে যথাশক্তি কূপ, বাগী এবং তড়াগ নিশ্্াণ করায়। 
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তাহার অস্ত স্থান অপেক্ষ! কোটাগুণ পুণ্যলাঁত হইয়া! থাকে । যে ব্যক্তি দেব, 
পূজার জন্য এই ক্ষেত্রে রমণীয় পুষ্পোগ্ভাঁন নির্মাণ করাইয়। দেয়, তাহার প্রত্যেক 
পুষ্পে স্থবর্ণকুন্থমের অধিক ফললাভ হইয়! থাকে । ১১৮-১১৯। এই স্থানে 
্রক্মপুরী নির্মাণ করাইয়া, বর্ষভোগ্য মশনের সহিত সেই গৃহ যে ব্যক্তি ত্রাঙ্গা- 
ণকে দান করে, তাহার যে পুণ্য হয়; তাহ শ্রবণ কর। সমুদ্রের জলরাশি শুষ্ক 
হইয়। যায় এবং পার্থিব ত্রমরেণুসমূহও ক্ষয়প্রীপ্ত হয়, কিন্ত শিবলোকনিঝ।সী সেই 
মহাত্বার প্রণ্য কখন ক্ষয় হয় ন1। ১২০-১২১। এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মঠ-নির্দমাণ 
করাইয়া, জীবনোপায়ের সহিত সেই মঠ তপস্থিগণকে দান করে; তাহারও 
পুর্বেবাক্ত ফললাভ লইয়! খাকে। এই কাশীক্ষেত্রে বৃতর পুণ্য অর্জন করিয়া, 
যে ব্যক্তি তাহ! বিশ্বেশ্বরে অর্পণ করে; তাহাকে আর পুনরায় এই ঘোর সংসার- 
সাগরে গাগমন করিতে হয় না। ১২২-১২৩। লোকে আমাকে অনন্ত বলিয়! 
থাকে, কিন্ত্বু আমিও কাশীর গুণসমুহের অন্ত পাই না। অতএব হে ঞ্ব! কাশীতে 
যত্রপূর্ববক পুণ্য কণ্ধের অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য, এই স্থানে উপাজ্জিত পুণ্যসমূহের 
ফল অক্ষয় হইয়া থাকে । ১২৪--১২৫। 

গণদ্বয় কহিলেন, ঞ্বকে এইরূপ আদেশ করিয়। রানা গরুড়ধবজ তথা হইতে 
গমন করিলেন। তদনম্তর ধরব বৈদ্ভনাথের নিকট শিবলিল স্থাপন এবং বুহঘ 
প্রাসাদ ও সম্মুখে কুণ্ড স্থাপনকরত। বিশ্বেশ্বরের লারাধনায় কৃতকৃত্য হইয়া নিজ 
গুহে গমন করিলেন। যেব্যক্তি খ্বেশ্বরের অর্চনা করে এবং প্রবকুণ্চে উদকক্রিয়। 
করে, সে ব্যক্তি সর্বববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়। মন্তে গ্ুনলোকে বাস করিয়। থাকে। 
১২৬--১২৮। বের এই উপাখ্যান যে ব্যক্তি পাঠ করে ঝা পাঠ করায়, সে 
ব্যক্তি অন্তে বিফুুলোকে গমন করিয়া, বিষুর অতিশয় প্রিয় হয়। মানব যদি 
প্রসঙ্গাধীনও ফব্রিত্র স্মরণ করে, তবে তাহার সমস্ত .পাপ বিনষ্ট হয় এবং 
মহাপুণ্য লাত হয়। ১২৯--১৩৪। 
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শিবশন্ম। কহিলেন, হে গণদ্বয়! মহাপ।তকরাশির বিনাশকারী এবং পুণ্যজনক 
ধ্রবের এই আশ্চর্য্য উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ১। 

অগস্ত্য কহিলেন, শিবশন্ম্ম| এই কথ! বলিতেছেন) এমত সময়ে সেই বিমান 
বায়ুবেগে স্বলেক হইতে পরম অদ্ভুত মহলেকে যাইয়! উপস্থিত হইল। ২। 
তখন শিবশন্্ম। তেজঃসমুহের ঘর! সমাবৃত সেই লোক দর্শনকরতঃ বিষুণগণদয়কে 
জিজ্ঞল। করিলেন, সম্মুখে অতি মনোহর ইহ। কোন্‌ লোক ? তখন গণদয় বলিতে 
লাগিলেন যে, হে মহামতে | শ্রবণ কর, ইহা স্বর্লোক হইতেও অতি অদ্ভুত সেই 
মহলে্টক | ৩-৪। তপহ্যা। দ্বার! বিধৃতকল্মষ এবং কল্পয়ু মহাত্মগণ এই স্থানে বাস 
করিয়। থাকেন। বিষুরর স্মরণে ফাহাদের ক্রেশরাশি ক্ষয় হইয়াছে এবং মহাষোগ- 
বলে ষাহারা সমস্ত জগত তেজো ময় দর্শন করিয়াছেন; সেই সমস্ত দেবশ্রেষ্ঠগণও 
এই লোকে বাঁস করেন। (অগস্ত্য কহিলেন) হে প্রিয়ে! বিষুণ্গণদ্বয় এই 
সমস্ত বিষয় বলিতেছেন, ইত্যবসরে ক্ষণকা'ল মধ্যে সেই বিমান তাহাদিগকে জন- 
লোকে লইয়। উপস্থিত করিল । যে স্থানে সনন্দন প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ 
বাস করেন, তাহার! সকলেই ষোগিশ্রেষ্ঠ এবং উর্ধরেতা । এবং অন্যান্য যোগিগণ 
ধাহাদের ব্রক্ষচর্য্য 'লিত হয় নাই ও হার! সর্বপ্রকার দ্ন্ব হইতে নির্্মক্ত ও 
নিশ্মলচিত্ত; সেই মহাতগণও এই জনলোকে বাস করিয়। থাকেন। ৫-৯। 
অনন্তর তীহাঁর! সেই বিমান আবূঢ় হইয়॥ জনলোকের পর তপলোক দর্শন করি- 
লেন। যে স্থানে দাহবর্জিজিত বৈরাজদেবগণ অবস্থান করেন। াঁহাদের মন বাস্ু- 
দেবে স্যান্ত আছে, ধাহ।র! বাস্থদেবেই সমস্ত ক্রিয়। অর্পণ করেন এবং কামনারহিত 
হইয়া তপস্া। দ্ব'র। কেবল ভগবান গোবিন্দের সন্তেষ-সাধন করেন; সেই সমস্ত 
জিতেন্দ্রিয় মহাতাগণও এই তপোলোকে আপিয়। বান করিয়৷ থাকেন । ১০-১২। 
ধীহারা শীলোগ্থবৃত্তি, ধাঁহারা দন্তোল.খলিক; বাহার! অশ্মকুট্ট এবং ধাহারা শীর্ণপর্ণ 
ভক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত যুনিগণ এই তপোলোকে বাস করেন। ১৩। 
ধাহারা গ্রাত্তকালে পঞ্চাগ্রিসেবা করেন, বর্ষাকালে স্থপ্ডিলে শয়ন করেন এবং পৌষ 
ও মাধ মাসে জলে অবস্থানকরত রাত্রিষাপন করেন, যে সমস্ত তপস্থিগণ অতিশয় 
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পিপাসিত হইয়াও কুশের অগ্রভাগে ষে জল অবস্থান করে, কেবল তাহাই পান 
করিয়া থাকেন। যাহার! ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হুইয়াও কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া 
থাকেন। ধাঁহারা কেবল পাদাস্তুষ্ঠ ভর করিয়া পৃথিবীতে দণ্ডায়মান থাকেন, 
ষাহারা উদ্ধাবাজ, ধাহার। এক দৃষ্টিতে সূর্য্ের গ্রতি চাহিয়! থাকেন, ধীহার! একপণদে 
দণ্ডায়মান হইয়া, স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল ভাবে অবস্থান করেন। যাহারা সমস্ত দিন 
কুম্তক করিয়া অবস্থান করেন, ফাঁহারা একমাস ব্যাপিয়া কুস্তক করিয়া অবস্থান 

করেন৷ ধহারা মাসোপবাস-ব্রত করেন, হার! চাতুণ্মান্য ব্রত করেন, ধাহার। এক 

খত অন্তর জলপাঁন করেন, ধীহার! ছয় মাস উপবাস করেন, ধাহার৷ এক বৎসর 
অন্তর চক্ষুর নিমেষপাত করেন। ধাঁহার| কেবল মেধঘনিপতিত বারি পান. করেন, 

তপস্থা করিতে করিতে ধাঁহাদের দেহ স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া, মৃগগণের কওুয়নের 
স্থান হইয়াছে । ধাঁহাদের জটামধ্যে পক্ষিগণ নীড় প্রস্তত করিয়াছে যাহাদের 
দেহ বল্মীকময় হইয়াছে, ধাঁহাদের দেহের অস্থিনিচয় কেবল স্নায়ুর বার! আবদ্ধ 
রহিয়াছে, ধাহাদ্দের দেহ লতাসমূহে বেছিত হইয়! গিয়াছে, ধাহাদের দেহে শশ্- 

সমুহ নির্গত হইয়।ছে, কঠোর তগস্যায় ষীহাদিগের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে ; 
সেই সমস্ত তপোধনগণ ব্রঙ্গার ন্যায় দীর্ঘজীবন লাভ করত, অকুতোভয়ে এই 
তপোলোঁকে বাস করিয়া থাকেন। ১৪-২১। শিবশন্্া গণদ্ধয়ের মুখে এই সমস্ত 
কথ! শ্রবণ করিতেছেন ইতিমধ্যে মহোজ্দ্বল সত্যলোক তাহার নেত্রপথে পতিত 
হইল। তখন বিষু্র গণন্বয়, শিবশশ্মার সহিত সত্ব .বিমান হইতে অবরোহণ 

করত, ব্রঙ্গার নিকট উপস্থিত হইয়া, তীহাকে প্রণাম করিলেন । ব্রহ্ম! তাহাদিগকে 

আশীর্বাদ করত বলিতে লাগিলেন ২২-২৩। 

ব্রহ্ম কহিলেন, হে গণদ্য় | এই ব্রাহ্ষণ শিবশর্্ম। বেদ ও ব্দোজসমুছে 

অতিশয় পারদর্শী, স্মৃত্যুক্ত আচারসমূহে অত্যন্ত নিপুণ এবং পাপকর্্মসমুহের 

অতিশয় প্রতিকুল। (অনন্তর ব্রহ্মা শিবশন্দাকে বলিলেন ) হে মহাপ্রাজ্ 

শিবশন্মন! আমি তোমাকে ভালরূপে অবগত মাছি। .হে বস! তুমি সৃভীর্থে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়। ভালই করিয়াছ। ২৪-২৫। তুমি যে এই সমস্ত দর্শন 

করিয়! আসিলে, এ সমুদয়ই সত্বরনশ্বর । আমি দৈনন্দিন প্রলয়ের অনন্তর পুনঃ 

পুনঃ এই সমস্ত স্থজন করিতেছি । ২৬। ভগবান্‌ মহেশ্বর বৈরাজলোক পর্য্যস্ত 

সংহার করেন, মশকতুল্য মানবগণ সম্বন্ধে ১৯ কথাই নাই। কন্পভৃমি বলিয়া 

বিখ্যাত সেই প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষে জরায়ুজ, অগুজ, স্বেদজে এবং উত্ভিজ্্ এই 

চতুর্বিবিধ প্রাণিসমুহের মধ্যে মানবগণের একটা মাত্র মহ্দগুণ দেখিতে পাওয়া 

২৯ র্‌ 
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যায় এই যে, তাহার! মনের সহিত চপল ইন্দ্রিয়সমূহকে বিজয় করত, সমস্ত 
_গুণরাশির পরম শত্রু লে।ভ পরিত্যাগপূর্ববক, ধর্ম ও অর্থের অপহরণকর্তা এবং 
বার্ধক্সম্পাদক কামকে বিচারপুর্ববক বিজয় করিয়া, ধৈর্য্য-সহকারে, যশঃ, 
লক্মমী ও শরীরের অপহর্তী এবং তামসীগতির নেতা ক্রোধকে জয় করিয়া, 
একমাত্র প্রমাদ্দের নিলয় ও সম্পদের নিবর্তক মদকে পরিত্যাগপূর্ববক, সর্বত্র 
লগুতার হেতু অহঙ্কার ত্যাগ করত এবং স্বজনসমুহেও দোষারোপণ করিতে 
যতুশীল ও মহাড্রোহের আরোপক মতিঘাতী এবং অন্ব-তামিশ্ম নামক নরকের 
দর্শক মোহ পরিত্যাগ করিয়া, শ্রুতি, স্বৃতি ও পুরাণে উক্ত এবং মহাজনগণ 
কর্তৃক সেবিত ধর্মমরূপ সোপান আরোহণে এই সমস্ত স্থানে অনায়াসে আগমন 
করিয়! থাকে । ২৭-৩৫। হে দ্বিজ | সমস্ত দেবগণই কর্ম্মভূমির অভিলাষ করিয়া 
থাকেন, যেহেতু তাহার সকলেই সেই কর্ম্মভূমিতে অঙ্জ্ত পুণ্যরাশির ফলেই 
স্বর্গ প্রভৃতি লোকসমুহে আগমন করত, ভোগভাগী হইয়া থাকেন। ৩৬। 
হে বিপ্র ! আর্ধ্যাবর্তের তুল্য দেশ, কাশীর তুল্য পুরী এবং বিশ্বেশ্বরের তুল্য 
(শেবলিজ, ব্রহ্ষাপ্ডের মধ্যে কৌন স্থানেই নাই। নানাবিধ স্বর্গ আছে, যেখানে 
দুঃখমাত্র নাই এবং যেখানে পুণ্যশীলগণ সর্ববপ্রকার সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়! বাস 
করিতেছেন। ব্রহ্ষাণ্ড মধ্যে স্বর্গলোক হইতে অধিক রমণীয় আর কোন স্থান 
নাই, সকলেই তপস্থ|, দান ও ব্রতাদি করিয়! ত্বর্গের জন্যই যত করিয়া 
থাকে । ৩৭-৩৯। সেই. স্বর্গ হইতে অধিক রমণীয় পাঁতালভূমি, এই কথ! স্বয়ং 
নারদ পাতাল হইতে সমাগত হইয়।, দেবগণের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। যে 
পাতালে আহ্লাদজনক শুভ্র মণিসমুহ প্রভা বিস্তার করিয়, নাগসমুহের অঙ্গের 
আভরণরূপ শোভ। পাইয়া থাকে ; সেই পাত।লের তুল্য স্থান আর কৈ? ইতস্ততঃ 
দৈত্য ও দ্বানবগণের কন্যাগ্ণ কর্তৃক সুশোভিত সেই পাতালে কোন্‌ বিষমুক্ত 
পুরুষেরও প্রাতি না জন্মিয়া থাকে ? ৪০-৪২। তথায় দিবসে সূর্য্যরশ্মি কেবল 
প্রভা বিতরণ করিয়। থাকে কিন্তু আতপ বিতরণ করে না, এবং রাত্রিকালে 
চন্্রশ্মি কেবল জ্যোতন্নাঁ প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু শীত-কিরণ বিতরণ করে 
না। যেস্থানে কাল গত হইলেও দনুজগণ তাহ। জানিতে পারে না। যেখানে 
রমনীয় বন, নদী, উত্কৃষ্ট জলাশয়, সম্পূর্ণ কলাবিদ্ধা, পুংস্কোকিলালাপ, পবিত্র বন্তর, 
অতি রমণীয় ভূষণ, গন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ অনুলেপন, শ্রুতিহারী বীণ বেণু ও 
স্বাদ্গাদির ধবনি এবং হাটকেশ নামে সর্বপ্রকার কামদ শিবলিজজ এই সমস্ত এবং 
অন্যান্য নানাবিধ রমণীয় ভোগসমুহ পাঁতালবাসী দানব, দৈত্য ও উরমুগসহ কর্তৃক 
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ভুক্ত হইয়। থাকে । ৪৩-৪৭। হে ঘ্িজ | ইলাবৃত নামক বর্ষ পাতাল লোকসমুহ 
হইতেও রম্য, এই ইলাবৃত হুমের পর্বতের চারিদিক আশ্রয় করিয়া অব- 
স্থিত। ৪৮। হে দ্বিজ ! পুণ্যাত্সাগণ এই ইলাবৃতবর্ষে পর্ববপ্রকারে ভোগ্য 
পদার্থের উপভোগ করত, অবস্থান করেন এবং স্ত্রীগণ এই স্থানে সর্বদা নব 
যৌবনে ভূষিত থাকেন। ৪৯। এই ইলাবৃতকে তভোগতৃমি বলা যায়, ইহা অন্থত্র- 
কৃত পুণ্যকণ্ম্ের বিনিময়ে অজ্ভিত হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় ধাঁহার! ভীর্ঘে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহারাই এই ইলাবুতে নান! প্রকার ভোগলভ 
করিতে পারেন। ৫০। হার! সত্যবাদী, ধাহার! পুত্রঃ কলব্র প্রভৃতি রাখিয়! 
প্রাণ পরিত্যাগ করেন এবং ষাহার৷ পরোপকার করিবার জন্য সুখ, আয়ু ও ধন- 
সমূহকে ক্ষয় করিয়! থাকেন; তীহারাই এই ভোগভূমিতে নান! প্রকার উপভোগ 
করিতে পারেন। ৫১। যদিও সমুক্রের অন্তরে অন্তরে অনেক দ্বীপ বর্তমান 
আছে, কিন্তু এই জগণ্ীতলে জন্দুদ্বীপের ন্যায় মনোহর অন্য কোন দ্বীপ বর্তমান 
নাই। ৫২। দেই জন্ুদ্বীপের মধ্যেও নয়টা বর্ষ বিদ্যমান আছে, সেই নয়টা 
বর্ষের মধ্যে আবার ভারত্বর্ষই সর্ববাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ, কারণ এই ভারতবর্ষ কর্্মভূমি 
বলিয়। খ্যাত এবং ইহা! দেবগণেরও দুর্লভ । ৫৩। কিম্পুরুষ প্রভৃতি অন্যান্য 
যে নয়টা বর্ষ জন্ুদ্ধীপের মধ্যে বর্তমান আছে, সেই সকল কেবলমাত্র ভোগত্ৃমি। 
এঁ সকল বর্ষ দেবগণেরই ভোগ্য, এই সকল স্থানে ন্বর্গ হইতে আগমন করিয়া, 
দেবগণ নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়! থাকেন । ৫৪। 

এই ভারতবর্ষ নয়সহজ্র যোজন বিস্তৃত এবং ইহা স্থমেরুর দক্ষিণভাগে অব- 
স্থিত। ৫৫। ভারতবর্ষের মধ্যেও হিমালয় ও বিদ্ধ্যপর্ববতের মধ্যভাগে অবস্থিত 
ভূভাগই পরম পুণ্য প্রদ, তন্মধ্যে গঙ্গ৷ ও যমুন!র মধ্য ভূতাগই পরম উৎকৃষ্ট ও 
সেই ভূভাগকে অন্তর্বেদী বল! যাঁয়। ৫৬। কুরুক্ষেত্রই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বব 
প্রকার ক্ষেত্র হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও নৈমিষারণ্য নামক স্থান পরম 
শ্বর্গ-সাধন॥ ৫৭। নিখিল ক্ষিতিমগুলে নৈমিষ(রণ্য এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার তীর্থ 
হইতেও তীর্থরাজ প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ বলিয়। খ্যাত। ৫৮। তীর্থরাজ নামে বিখ্যাত 
প্রস্থাগক্ষেত্র স্বর্গ মোক্ষ, এবং সর্বপ্রকার অভিলাধানুরূপ ফল প্রদান করিতে 
সমর্থ । ৫৯। হে দ্বিজ! পুর্ববকালে কোন দিবল আমি তুলাযন্ত্রের এক দিকে 
সকল যত এবং এক দিকে সেই পরম রমণীয় কামনাপুরক তীর্থরাজকে সন্নিবেশিত 
করত, তোলন করিয়াছলাম কিন্তু দক্ষিণাদির সাহত বর্তমান নিখিল যন হইতেও 
সেই তীর্থভার অধিক, ইহ! আমি সেই ক্ষণে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং ইহা অবলোকন 
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করিয়া! হরি, হর এবং অন্যান্য সকল দেবগণই এ তার্থরাজের প্প্রয়াগ” ( যাগসমূহ 
হুইতেও প্রকৃষ্ট ) এই নাম প্রদান করিয়াছেন । ৬ৎ-৬১। যে তীর্থরাজ প্রয়াগের 
নাম মাত্র গ্রহণ করিলেও স্মরণকারীর দেহে কদাচি কোন পাপ অবস্থান করিতে 
পারে না; সেই প্রয়াগের অধিক আর কি বর্ণন করা যাইতে পারে ? ৬২। 
পাপ হইতে পরিত্রাণকারী জগতে অনেক তীর্থ ই বিদ্ধমান আঁছে বটে কিন্ত্বু তাহারা 
পাপ হইতে পরিশুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন ফল প্রদান করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু এই 
প্রয়াগতীর্থ পাপ-পরিশুদ্ধি দ্বার! স্বর্গার্দি ভুলভফলও প্রদান করিয়! থাকেন। ৬৩। 
সহ জনম্মান্তরেও ষে সকল পাপ অঞ্তিত হয় এবং ষে সকল পাপ অনন্ত ব্রত, 
তপঃ দান ও জপসমুহের ছার ও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; সেই সকল পাঁপও তীর্থ- 
রাজ প্রয়াগ গমনোগ্ভত তাদৃশ পাঁপীজনের শরীরে ভয়ে ৰাতাহত বৃক্ষের ন্যায় অতি- 
শয় কম্পমান হইতে থাকে । ৬৪-৬৫। অনন্তর যখন সেই ব্যক্তি অর্ধপথ, অতি- 
ক্রমণ করত, নিজ চিত্তকে প্রয়াগ গমনের জন্য আরও দৃঢ় করেন, সেই কালেই 
সেই সকল পাপ সেই ব্যক্তির শরীর হইতে পদান্তর পলায়নের চেষ্ট। করিয়া 
থাকে। অনন্তর যদি অতিশয় শুভাদৃষ্টবশে সেই ব্যক্তি তীর্থরাজ প্রয়াগের দর্শনে 
সমর্থ হয়, তাহ! হইলে সেই দর্শনক্ষণেই সুর্য্যোদয়ে অন্ধকার সমুহের স্যাঁয় তাহার 
শরীর হইতে পাঁপদমুহ সন্থর দুরে পলায়ন করে । ৬৬-৬৭। ত্বক, মাংস প্রভৃতি 
সপ্ত-ধাতুময় দেহে যত প্রকার পাপ বর্তমান থাকিতে পারে, সেই সকল পাপ, 
বাস্তবিক জীবগণের কেশসমুহেই অবশ্থিতি করে, এই কারণে এই প্রয়াগক্ষেত্রে 
কেশবপন করিলে নিরাশ্রয় পাঁপগণ জীবদেহ ছাড়িয়া প্রস্থান করে। ৬৮1 এই 
প্রকারে কেশ বপন করিয়! নিষ্পাপ হইলে পরে, এই প্রয়াগক্ষেত্রে মনুষ্যের গঙ্গা- 
যমুনাসঙমে সান কর বিধেয়। প্রয়াগক্ষেত্রে গঙ্জাষমুনাসঙ্গমে যাহা অভিলাষ করিয়] 
স্নান কর! যায়, তাহ! নিশ্চয়ই লাভ করা যায়। ৬৯। এই প্রকারে বিধিপুর্বধক 
প্রয়াগে স্নান করিলে বিপুল পুণ্যরাশি লাভ করিয়া, তাহার কলে নান! প্রকার 
পবিত্র ভোগ উপভোগ করত সেই অর্ড্িত পুণ্যবলেই অন্তে নিষ্পাপ হইয়া, 
মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৭০। যেব্যক্তি অন্যান্য সর্বব প্রকার কাম 
পরিত্যাগ করিয়।। কেবল মোক্ষের অভিলাষে গঙ্গাঘমুনানজমে সন করেন; তিনি 
সর্ববকামপ্রদ তীর্থরাজ প্রসাদা মোঞ্ষফলও লাভ করিতে পারেন, ইহা নিঃসংশয়। 
৭১। ভারতাখ্য মহ্থাবর্ষে তীর্থরাজ প্রয়াগ ছাড়িয়া, যে ব্যক্তি অন্য কোন স্থান 
হইতে অভিলধিত কামনা করেন; নিশ্চয়ই তাহার সেই কামনা সম্যক্‌ প্রকারে 
সিদ্ধ হয় না। ৭২। হেঘ্বিজ| আমি সত্যলোক এবং প্রয়্াগে কোন ভেদই 
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দেখিতে পাই না, সেই প্রয়।গক্ষেত্রে ধহ।রা শুভকণ্্ম করেন; তাহার দেহান্তে 
আমার এই লোকে বাঁ করিতে পারেন। ৭৩। পৃথিবীমগ্ডলে ধাঁহার! ভীর্থসেবা 
করিতে অভিলাধী, তাহার! যেন এই তীর্থরাজ প্রয়াগ ছাড়িয়া, অন্য কোন তীর্থের 
সেবা করেন না। ৭৪। হেবিপ্রেন্দ্র! ভূপতি এবং ইতর কিস্করে যেমন প্রভেদ, 
সেই প্রকারে তীর্থরাজ প্রয়াগ এবং অন্যান্য য।বতীয় তীর্থের অস্তর, ইহ! নিশ্চয় 
জানিও। ৭৫। যে কোন প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি এই তীর্থরাজ প্রয়াগক্ষোত্রে 
প্রীণ পরিত্যাগ করে, তাহার অপধাত স্বৃত্যুদৌষ হয় না, প্রত্যাত সে ব্যক্তি মরণান্তে 
অভীগ্সিত ফল লাভ করিতে পারে । ৭৬। হেদ্বিজ! যে ভাগ্যবান জীবের 
অস্থিনিকরও অদৃষ্টবশে এই প্রয়াগক্ষেত্রে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তির কোন 
জন্মেও দুঃখলেশ বিষ্ভমাঁন থাকে না । ৭৭। ব্রঙ্গহত্যাদি ছুরপনেয় পাঁপসমূহ হইতে 
যে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি ব্র।ঙ্গণগণের ৰাক্যানুসারে যেন 
বিধিবৎ তীর্থরাজ প্রয়াগেরই সেবা করে; তাহাতেই সে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে পারে, ইহা নিঃসংশয় । ৭৮। হে বিশ্রেন্দ্র শিবশন্মন্! আর অধিক 
কি বলিব, যে ব্যক্তি মহুতী উন্নতি প্রার্থন৷ করে, তাহাকে সর্দবথ। এই সিতাসিত 
তীর্থের ( প্রয়াগের ) উপাঁন! কর! কর্তব্য, কারণ জগতীতলে এই প্রকার প্রকুষ্ট 
তীথ আর নাই। ৭৯। তীর্থরাজ প্রয়াগ এবং নিখিল ভূমগুলে অন্যান্য যত কিছু 
তীর্থ আছে, সর্বাপেক্ষা! অবিমুক্তপুরী বারাঁগসী অনায়াসে মুক্তিদ।য়িনী এই কারণে 
এ তীর্থ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ৮০। অবিমুক্তক্ষেত্র প্রয়াগ হইতেও রমণীয় এ 
বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই, কারণ সেই বারাণসীক্ষেত্রে স্বয়ং বিশ্বনাথ, সাক্ষাৎ 
বিরাজমান রহিয়াছেন। ৮১। সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বরাখিষিত অবিমুক্ত মহাক্ষেত্র হইতে 
অধিক রমণীয় স্থান ব্রপ্ধাণ্ড মধ্যে অন্য কুত্রাপিও বর্তমান নাই। ৮২। এই পঞ্চ- 
ক্রোশ-পারমিত অনিমুক্তক্ষেত্র ব্রহ্মাগুগোলক মধ্যে অবস্থিত হইলেও ইহ! ত্রগ্ধাণ্ডের 
অন্তর্গত বলিয়! গণনীয় নহে । ৮৩। প্রলয়কালে একাকার সমুদ্রও যেমন ক্রমে 
ক্রুমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ভগবান্‌ বিশ্বন।থ, সেই প্রকারে স্বকীয় ত্রিশুলাগ্র 
দ্বারা অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে উর্ধে উঠাইয়। থাকেন। ৮৪। হেদ্ধিজ| অবিমুক্তক্ষেত্র 
মহাদেবের ত্রিশুলএ ভাগে শৃন্যে অবস্থান করিতেছে । এ ক্ষেত্র বাস্তবিক ভূমিতে 
অবস্থিত নহে, মুটঢুবুদ্ধি ব্যক্তি ইহ! দেখিতে পায় না) জ্ঞানিগণ ইহা প্রত্যক্ষ 
করিতেছেন । ৮৫1 এই কাশীতে পর্ববদাই সত্যযুগ বর্তমান রহিয়াছে এবং এই 
কাশীক্ষেত্রে সর্ববকালেই মহোৎসব বিদ্ভমান। বিশ্বনাথের পবিত্র আশ্রম অবিমুক্ত 

ক্ষেত্রে কখনও গ্রহগণের অস্ত অথব! উদয় জন্য কোন প্রকার দোষ উপস্থিত হয় 
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না। ৮৬। কাশীপুরীতে সর্বদাই উত্তরায়ণকাল, সর্ববকালেই সেই স্থলে মহোদয় 
ইইয়। থাকে । " সেই বিশ্বেশ্বরাধিষ্ঠিত পুরীতে সর্বদাই সর্ব প্রকার মঙ্গল বিদ্যমান 
রহিয়াছে। ৮৭। ভূমিতলে যেমন সহত্র নারী বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ 
কাশীও একটা সাধারণ নগরীমাত্র ইহ! বিবেচন। করিও না; কারণ কাশীপুরী 
অনির্ববচনীয়রূপা এবং সর্বপ্রকারে অলৌকিকী। ৮৮। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি 
চতুর্দশ ভুবন সমষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু এই কাশীপুরীকে স্বয্ং বিশ্বেশ্বর প্রভু 
স্থ্জন করিয়াছেন । ৮৯। পুরাকালে যম বনুকাল ব্য।পিয়া স্ৃহুশ্চর তপন্তা করত 
ব্রিলোকে)র সকল জীবগণের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বারাণসী- 
পুরীতে তাহার কোন আধিপত্য নাই। ৯০। নিখিল চরাচরবাসী জীবগণের কৃত 
শুভাশুভ সকল কণ্মই চিত্রগুপ্ত অবগত আছেন, কিন্তু কাশীবাসীগণের কৃত শুভা- 
শুভ কণ্মের বিষয় জানিবার ক্ষমত| তাহার নাই। ৯১। হে দ্বিজোত্তম! কাশীপুরীতে 
বমদুতগণের প্রবেশ করিবার ক্ষমত। নাই, মহাদেবের অনুচরগণই বাঁরাণসীপুরীর 
রক্ষা! করিতেছে । ৯২। সেই কাশীপুরীতে যাহার! দেহত্যাগ করে, স্বয়ং বিশ্বনাথ 
তাহ।দের জ্ঞানোপদেশ করিয়। খাকেন। কাশীপুরীতে যাহার! পাপ করে, প্রাণাস্ত 
হইলে স্বয়ং কালভৈরব) তাহাদের শান্ত প্রদান করিয়! থাকেন। যমরাজের সেই 
সকল লোকের উপরও কোন আধিপত্য থাকে না। ৯৩। সেই কাশীপুরীতে পপ 
কর। কখনই উচিত নহে, কারণ পাপীগণ সেই স্থানে দারুণ কুদ্রযাতন! ভোগ করিয়া 
ধাকে। অহে! রুদ্রপিশাচত্ব নরক-যন্ত্রণ। হইতেও ম্ৃছুঃনহ। ৯৪। পপাঁপই 
কর্তব্য” এই প্রকার মতি যদি হয়, তবে কাশী ছাড়িয়া অন্যত্র পাপ করা কর্তব্য, 
কারণ পাপ করিবার জন্য বিপুল পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে । ৯৫। অতিশয় কামা- 
তুর হইলেও জীবগণ যেমন আপনার জননীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তত্ররপ 
অতিশয় পাপী ব্যক্তিরও মুক্তির অতিলাষে একমাত্র কাশী পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র 
পাপ করাই কর্তব্য । ৯৬। যাহার! পরনিন্দা করে, যাহারা পরদার অভিলাধী, 
তাহাদের কাশীতে থাক। উচিত নহে; কারণ কোথায় সেই পবিত্র কাশী, আর 
কোথায়ই ব সেই স্বুণিত পাপকাধ্য ? যাহার! প্রত্যহ প্রতিগ্রহ করিয়া, ধনের 
অভিলাষ করে, এবং যাহারা বঞ্চনাপুর্ববক পরধন গ্রহণ করে, সেই সমস্ত মানব- 
চাণেরও কাশীতে বাস করা উচিত নহে। কাশীতে সর্বদা পরপীড়াকর কর্ম 
পরিত্যাগ করিবে। যদি কোন দুরাত্সা এখানে আসিয়াও পরকে পীড়া প্রদান 
করে, তবে তাহার কাশীবাসে কি ফল হইল ? ৯৭-৯৯। যাহারা মহাদ্দেবকে 
পরিত্যাগপুর্ববক অগ্য দেবতাকে ভক্তি করে, তাহাদের কোন প্র [রেই মহা- 
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দেবের রাজধানীতে বাস কর! উচিত নহে । ১০০। হেবিপ্র! যেসমস্ত মানব, 
অর্থার্থী ব! কামার্থা তাহাদের অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস কর! উচিত নহে, যেহেতু সেই 

ক্ষেত্র কেবল মুক্তির জন্য। যাহার! শিবনিন্দাপরায়ণ, যাহার! বেদনিম্দুক এবং 

যাহার! বেদচারবহিভূর্ত, তাহাদেরও বারাণসীতে বাস কর উচিত নহে। যাহারা 

পরদ্রোহী, যাহার! পর সম্পদ দেখিয়। ঈর্ষ! করে এবং যাহারা পরকে ক্লেশ প্রদান 

করে, তাহাদের পক্ষেও কাশীবাসে কোন ফল নাই । যে সন্ত ছূরবব,দ্ধি জীবগণ 

মনোমধ্যেও কাশীর জন্য আনন্দিত ন৷ হয়, মুক্তির বার্ত।ও তাহাদের অতি দূরে অব- 

স্থান করিয়! থাকে । এই ভূতল মধ্যে কোন স্থানেই জ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না। 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতরাশি, শ্রদ্ধার সহিত দেশ, কাল ও পাত্রতেদে 
তুলাপুরুষ প্রভৃতি দান, যম, ব্রহ্গচর্য্যাদি নিয়ম, পুজা, শরীরশোৌধণপুর্্বক কঠোর 
তপস্ত।, গুরুদত্ত মহামন্ত্র জপ, বেদাধ্যয়ন, অগ্রিহোত্রাদি যত্জসেব1, গুরুসেবা এবং 
নানাবিধ তীর্থযাত্র। করিলেও সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়| যাঁয় না । ১০১-১০৯। যোগ 
ব্যতিরেকে জ্দ্ান উদ্ুপন্ন হয় না, যথার্থ তত্বের অর্থান্ুশীলনের নামই যোগ। গুরু 

কর্তৃক উপদিষ্ট পথের অনুসরণ ও সর্বদা অভ্যাসবশেই সেই যোগ সাধিত হইয়! 

থাকে । স্ুৃদুরশ্রবণ প্রভৃতি নান! প্রকার বিদ্ব সেই যোগের বিরোধ, স্থতরাং 
যোগাভ্যাসপুর্ববক এক জন্মে কেহই জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে সুব্রত! 

তপস্যা, জপ ও যোগ ব্যতিরেকেও এক জন্মই কাশীতে মুক্তি লাভ হইয়! 

থাকে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! তুমিও পবিত্র চিত্তে কাশীতে যে পুণ্য অর্জন 

করিয়াঁছ, উত্তরকাঁলে তোমার সেই পুণ্যেরও মহাফল রহিয়াছে । ১১*--১১৩। 

গণদ্বয়ের সমক্ষে শিবশন্মীকে এই সমস্ত বলিয়া, ব্রহ্মা! নিরস্ত হইলেন। মহামন! 

শিবশম্মীও এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া! অতিশয় আনন্দিত হইলেন । ১১৪। 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় । 
স্পা দুর 
চতুরভূজাভিষেক-কথন । 
শিবশশ্মী কহিলেন, হে সত্যলোকেশ্বর ! সর্ববলোকের গ্রপিতামহ বিধে | 


আমি আপনার নিকট কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছ! করি, যী কোন ভয় নাথাকে। 
তাহা হইলে সে বিষয় আপনার সমীপে নিবেদন করি । ১। 


১৬৮ কাশীখণ্ড। [ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 


ব্রক্ষ! কহিলেন, হে শিবশন্মন্‌! তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছুক তোমার মনোগত 
সেই বিষয়টা আমার অবিজ্ঞাত নহে, তুমি নির্বাণ মুক্তির বিষয় জানিতে ইচছা৷ 
করিয়াঁচ, এই বিষুণগণন্য় তোমার নিকট তাহা কীর্তন করিবেন। এ সংসারে 
এই বিষুগণদ্বয়ের কোন পদার্থই অজ্ঞাত নাই, ইহার! ব্রহ্ষাণ্ডের সকল বার্তীই 
বিদ্দিত আঁছেন। ২-৩। এই কথা বলিয়! ব্রহ্মা তাহাদের যথেষ্ট সশুকার করত 
বিদায় প্রদান করিলেন । তাঁহারাও লোকঅফ্ট। ব্রক্মাকে নমস্কারপূর্ববক হৃষ্টান্তঃ- 
করণে নিজ যানে আরোহণ করিয়া বিষুণলোক লক্ষ্য করত প্রস্থান করিলেন। 
অনন্তর গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে শিবশর্ম্ম। পুনর্ববার বিষু্গণদ্বয়কে জিজ্ঞাস! 
করিলেন। ৪-৫। শিবশর্্ম( কহিলেন, হে গণদ্বয়! আমরা কতদূর আ'পিয়াছি 
এবং আর আমদের কতদুরই বা যাইতে হইবে? হে ভত্রদ্বয়! আমি অন্যান্য 
বিষয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনার! প্রসন্নচিন্তে তাহ! কীর্তন 
করুন। ৬। কাকঞ্চী, অবস্তী, দ্বারবতী, কাশী, অযোধ্য।, মায়াপুরী ও মথুর৷ এই 
সাতটী পুরীই মোক্ষ প্রদানকারিণী, ইহ! পুরাণে দেখিয়াছি। এইক্ষণে শুনিতেছি 
যে, ভগবান্‌ বিশ্বত্রষ। আর ছয় পুরীকে ছাড়িয়। কাশীপুরীতেই কেবল মুক্তি 
স্থাপন করিয়াছেন, তবে কি সম্প্রতি আমার মুক্তি হইবে না? ৭-৮। এই 
সকল বিষয়ের যথাষথ উত্তর আপনার! আমার নিকটে প্রদান করুন। শিবশন্মার 
এবনম্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, গণদ্ধয় আদরপূর্ববক বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৯। 
গণদ্বয় কহিলেন, হে অনধ্‌! তুমি যাহা জিজ্ঞাস। করিয়াছ তাহার যথার্থ উত্তর 
প্রদান করিতেছি । ভগবান্‌ বিষ্র অনুগ্রহে আমর! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
সকলই অবগত আছি। ১০। হেবিপ্র! সূর্য্য ও চক্দ্রের কিরণে যে পর্যাস্ত 
উদ্ভাসিত হয়, সমুদ্র, গিরি ও কানন-বেছ্টিত সেই স্থানকে পৃথিবী বলা যায়, 
উপরিভাগে তাবু পরিমাণ দৈর্ধ্য ও বর্তলাকারমিত অবকাশকে আকাশ কহ 
যায়। ভূমি হতে লক্ষ যোজন উপরে সূর্য্য অবস্থান করেন। ১১-১২। হে শিব- 
শর্্মন্‌! সূর্য্য হইতে লক্ষ যোজন উপরিভাগে চন্দ্র অবস্থান করেন। চন্দ্র হইতে 
লঙ্গ যোজন উপরে নক্ষত্রম গুল অনম্থিত। ১৩। হে সৌম্য! নক্ষত্রম্ডল হইতে 
ছিলক্ষযোজন উপরিভাগে বুধগ্রহ বিরাজমান, বুধ হইতে ছ্িলক্ষযোজন উপরে 
শুক্র, শুক্র হইতে দ্বিলক্ষযোৌজন উপরিভাগে মঙ্গলগ্রহ বিরাঁজমান রহিয়া- 
ছেন। ১৪। মঙ্গল হইতে ছ্বিলক্ষযোজন উপরে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে 
দ্বিলক্ষ যোজন উপরিভাগে শনৈশ্চর বিরাজমান রহিয়াছেন। ১৫। শনৈশ্চর হইতে 
লক্ষযোজন উপরে সপ্ডধিমণুল অবস্থান করিতেছেন। সপ্তষিমগ্ুল হইতে লক্ষ- 
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যৌজন উপরে ঞ্রুব অবস্থিত। ১৬। ধরণীতলে পাদচারে যে বস্তুর উপর গমন 
কর! যায়, তাহাকে ভূলোক বল৷ যায়। সমুদ্র, দ্বীপ ও কানন এ সকলকেও 
ভুলোক বল! যায়। ভূলোক হইতে সূর্ধা পর্য্যন্ত ভূবর্লোক বলিয়! কীর্তিত। হে 
বিপ্রা! আদিত্য হইতে ঞপ্রবলোক পর্যন্ত স্বর্লোক বল! যাঁয়। ১৭-১৮। ক্ষিতি 
হইতে এককোটি খোজন উদ্ধে মহর্লোক | ভূঁলোক হইতে দুই কোটি যোজন উদ্দে 
জনলোক অবস্থান করিতে, ইহা পুর!ণশান্ত্রজ্ঞ জনগণ কীর্তন করিয়া থাকেন। 
১৯। ভূতল হইতে চারিকোটি যোজন উর্ধে তপোলোক অবস্থিত । ক্ষিতি হইতে 
অধ্টকোটি যোজন উদ্ধে সত্যলোক রহিয়াছে, ইহ শান্ত্রে কথিত হয়। ২০। যে 
স্থানে সকল জীবের অতয়দাত। ভগবান্‌ শ্রীপতি সাক্ষাৎ বিরাজমান আছেন, সেই 
বৈকুলোক সত্যলোকের উপরিভাগে, ভূতল হইতে ষোঁড়খকোটি যোজন উর্ধে 
বিরাজমান । সেই বৈকুণ হইতে ষোড়শগুণ উর্ধে শিবলোক কৈলান অবস্থিত, 
সেই কৈলাসে পার্ববতীর সহিত মহাদেব, গণেশ, কার্তিকেয় ও নন্দি প্রভৃতি পারি- 
যদগণে বেিত হইয়া বিবাজমান রহিয়াছেন। সেই ভগবান বিশ্বেশ্বরের স্থিত 
প্রযুক্ত কৈলাদ সর্ববনস্বরূপ বলিয়! কীত্তিত হঙ্টয়। থ:কে । ২১-২৩। নিজ লীলাবশে 
নান! প্রকার মুদ্তিধারী সেই অদ্বিতীয় স্বরূপ ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরের ক্রীড়র্থে ই এই জগণ্ 
স্থষট এবং এই সংসার সেই বিশ্বেশ্বর নামে খ্যাত পরম ব্রঙ্গের আজ্ঞাকারী। ২৪। 
সেই বিশ্বনাথ সকলেরই শাসক, কিন্তু তাহার শাসক কেহ নাই। তিনি স্বয়ং ভূত- 
গণকে স্থষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন, শাঁবার প্রলয্নকালে বিনাশও করিতে- 
ছেন। ২৫ সেই বিশ্বনাথ অদ্বিতীয় এবং সর্বজ্ঞ ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়৷ থাকে। 
তিনি নিজের ইচ্ছাতেই সর্বব প্রকার উদ্ভধম করিয়া থাকেন। এ সংসারমধ্যে 
তাহার প্রবর্তকও কেহ নাই, নিবর্তকও কেহ নাই। যিনি সাক্ষাৎ অমুর্ত পরমত্রক্ষ 
অথচ ধিনি শ্রতিকীন্তিত সগুণ সমূর্ত ব্রহ্মা, যিনি সর্বর্যাপী, নিত্য, সত্য এবং 
সর্ববথ! দ্বৈতবিবর্জিজিত। ২৭। যিনি সকল কারণ হইতে পরাৎপর ও সর্ব হইতে 
উৎকৃষ্টরূপ ব্রস্বরূপ যে পরমেশ্বরের আনন্দই সাক্ষাৎ ,স্বরূপ, ইহা শ্রুতিসমূহ 
কীর্তন করিয়া থাকেন। ২৮। বেদচতুষ্টয়, বিষুও ও ব্রহ্মা পর্য্যন্ত ধাহার বাস্তবিক 
তত্ব অবগত নহেন, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর। ২৯। যিনি স্বকীয় তত্ব আপ- 
নিই অবগত আছেন, ধিনি সর্বেবাতকৃষ্ট জ্যোতিংস্বরূপ এবং সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান 
করিতেছেন। যিনি যোগিগম্য, ধাহার কোন নাম নাই অথচ ধিনি কেবল গ্রমাণ- 
মাত্র-গোচর | ৩০ | যিনি নান! রূপ অথচ যাহার কোন রূপ নাই, ধিনি সর্ববগত 
হইয়াও জীবগণের ইন্ড্রিয়গোঁচর নহেন, যিনি অনন্ত অথচ যিনি মহাকালরূপী, যিনি 
২ " 
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সকল বিষয়ের বেস্তা এবং সর্বব প্রকার ক্রিয়াবর্জজিত । ৩১। সেই ভগবান্‌ মহে- 
শ্বরের স্বরূপ এই প্রকারে কীত্তিত হইয়! থাকে যে, অর্দচন্দ্র তীহার ললাটভূষণ, তাহার 
গলদেশ তমালসদুশ নীলবর্ণ ও ললাটদেশে তৃতীয় নেত্র অতিশয় বিকাশ প্রাপ্ত 
হইতেছে। ৩২। তাহার বামার্দ স্ত্রী মুত্তিতে শোভা পাইতেছে, অনন্ত নাগ ত।হার হস্তে 
ভূষণরূপে বিরাজমান, মন্দাকিনীর তরঙ্গ নিবহের সম্পর্কে তাহার জটাজ.ট সর্ববদ! 
প্রক্ষালিত। ৩৩। কামদেবের শরীর দাহে সঞ্জাতভস্মরাজির সম্পর্কে সর্ববদ! ধুলি- 
ধূসরীকৃত অবয়বসমুহে তিনি সর্ব! উজ্জ্বল রহিয়াছেন। অতি মনোহর গাত্রসমুহে 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সর্পবিভূষণ ধারণ করিয়া, তিনি বিরাজমান রহিয়াছেন। ৩৪। 
স্ববিশাল বুধরাজরূপ রথে তাহার গতি, অজগৰ নামক ধনু সর্বদাই তীহা'র হস্তে 
দেদীপ্যমান, গজচর্্মই তাহার উত্তরীয় বস্ত্র এবং তিনি পঞ্চবদন। ৩৫। মহাম্বত্যুর 
ও ভয়দায়ী গণসমুহে তিনি সর্ব পরিবেষ্িত, শরণাগত অধিগণকে তিনি ত্রাণ 
করিয়া থাকেন এবং তিনি ভক্তজনের নির্নবাণ-প্রদাতা। মনৌরথপথ হইতেও 
তিনি অতীত এবং সর্বব্ তিনি প্র।ণিগণকে বর প্রদানে উদ্ভত রহিয়াছেন। ৩৬। 
হেদ্বিজ! পরাবর রুদ্রন্ূপে সকল জগৎ ব্য।পিয়। অবস্থানকারী অপরিমেয়ন্গবূপ 
ভগবান্‌ মহেশ্বরের এই প্রকার স্বরূপ পুরাণাদিতে পরিকীপ্তিত আছে । ৩৭। 
বাস্তবিক নিরাকার হইলেও মায়াবশে সাকার সেই শিবই জীবগণের ভুক্ত 
অথব৷ মুক্তির একমাত্র কারণ, মহাদেৰ ভিন্ন মোক্ষ প্রদান করিতে আর কাহারও 
সামর্থ্য নাই। ৩৮। সেই অনাখ্যেয়ম্বরূপ ভগবান্‌ দৃশ্যাদৃশ্যরূগী জনাদ্দন, এই 
অখিল চরাচর বিশ্বকে মহাদেবের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রক।র সুড়ানী- 
পতি মহেশ্বরও এই নিখিল জগণ্কে তগবান্‌ বির অধীন করিয়, নিত্য. নিজ 
অভিপ্রায়ানুরূপ লীল! করিতেছেন । ৩৯-৪০ ॥ শিৰও যেমন বিষুঃও সেই প্রকার। 
যিনি বিষুঃ তিনিই শিব, শিব ও বিষুওর অল্পমাত্রও ভেদ নাই। ৪১। পূর্ববকাঁলে 
মহাদেব এক দিবস নিজের সিংহাসন সদৃশ একখানি বিচিত্র সিংহাসন নিন্মাণ 
করিয়॥ তাহার উপর বিষুকে উপবেশন করাইয়া, তছুপরি বিচিত্র শ্বেতছত্র প্রদান 
করিলেন। সেই অতি শুভ্রবর্ণ কোটি শলাকাধুক্ত এবং স্বয়ং বিশ্বকর্্মার নির্মিত 
এ ছত্রের দণ্ড রত্বময় ও স্থুল মুক্তারাজি বিরাজিত এবং তাহার উপরিভাগে বিচিত্র 
কলশ বিরাজমান ছিল। রত্বময় সেই শুভ্রছত্রটা সহস্রযোজন পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল, 
সেই ছত্রের উভয় ভাগেই পষ্সূত্রময় বিচিত্র চামর সকল শোভা পাইতেছিল। 
অনন্তর মহাদেব, ব্রহ্মার্দি দেবগণ, বিদ্ভাধর, উরগ, গন্ধর্বব ও সিদ্ধগারণগণ প্রভৃতিকে 
আহ্বান করিলেন এবং তীহাদের সমক্ষে রাজ্যাভিষেকযোগ্য সর্বেবীষধি প্রভৃতি 
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দ্রব্য, প্রত্যক্ষ তীর্থজলপুরিত মনোহর পঞ্চকুস্ত, সিদ্ধাক্ষত, দুর্বব! ও স্বয়ং উপস্থিত মন্ত্র- 
সমূহের দ্বার! তাহাকে নিজেই উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া, আবদ্ধমুকুট অতি রমণীয়- 
কান্তি বিষুকে ্রহ্ষাণ্ুমগুপের ঈশ্বরপদে অভিষেক করিলেন। সেই অভিষেক 
কালে তিথি ও লগ্ন শুভ ছিল, এবং চন্দ্র ও তারাবলাম্থিত ছিলেন। অভিষেক কালে 
বিষ্ুতর শোভ। আরও শতগুণ বদ্ধিত হইল। সেই সময় ভগবান্‌ মহেশ্বর দেব, ঝষি, 
সিদ্ধ ও উরগগণ হইতে প্রত্যেকের ষোড়শ ষোড়শটী করিয়া কন্যা আনয়ন করিলেন, 
তাহারা সকলে মহানন্দে মঙ্গলগীত করিতে লাগিল। সেই সময় আকাশাজনে 
বিদ্ভাধরগণ বীণা) মৃদূ্গ, অজ, তেরী, ভমরুঃ ডিগ্ডিম, বর্বর, আনক ও কাংস্তাল 
প্রস্ভৃতি বাগ্ভনিকরের ধ্বনিতে দিপ্মগুল পরিপুরিত করিল এবং ব্রাঙ্গণগণের মুখ 
হইতে নিঃস্থত পবিত্র বেদধ্বনিতে গগন পরিপুর্ণ হইল। ৪২-৫১। মহেশ্বর এই 
প্রকারে বিষুকে ব্রদ্ষাণ্ডমণ্ডপের আধিপত্যে অভিষেক করিয়া, তাহাকে অনন্য 
সাধারণ নিজ এশর্ধযসমুহ বিতরণ করিলেন। অনন্তর দেবেশ মহাদেব প্রমথগণের 
সহিত ভগবান্‌ বিষুতর নান।বিধ স্তব করিতে লাঁগিলেন। তৎ্পরে লোককর্ত 
্রক্মাকে তিনি বলিলেন যে “হে বর্মন! বিষুর আমারও বন্দনীয়, অতএব তুমিও 
ইন্ীকে নমস্কার কর”। ব্রহ্মাকে এবম্প্রকার আদেশ করিয়! ভগবান ভবানীপতি 
গরুড়ধবজ বিষুওকে স্বয়ং প্রণাম করিলেন। ৫২-৫৪। অনন্তর গণাধিপগণ, ব্রঙ্ষা, 
মরুদৃগণ্, সনকাদি যোগিগণ, সিদ্ধণ, দেবধিগণ, বিদ্ভাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, 
অপ্লরা, গুহাক, চারণ ও ভূতগণ এবং শেষাদি বাস্থকি ও তক্ষক, নাগগণ, পক্ষিগণ, 
কিন্নরগণ এবং সর্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গমগণ সকলে জয় জয় রব করত, বারম্বার 
“নমস্কার নমস্কার এই প্রকার শব্ধ করত তাহাকে নমস্কার করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর মহেশ্বর দেবর্গণের সমক্ষে বক্ষ্যমান বাক্যসমুহের ছারা, পরম 
তেজের দ্বারা বিভূষিত হরিকে স্তৰ করিতে লালিলেন। ৫৫-৫৮। 

মহাদেব কহিলেন, হে বিষণ! | তুমি সর্ববভৃতের কর্ত।, পাত! ও হর্তা, তুমিই 
সর্বজগতের পুজ্য এবং তুমিই ভ্রিজগতের ঈশ্বর। ৫৯। তুমি ধর্ম, অর্থ ও 
কামের প্রদ্দাতাঃ ছুণয়কারীদিগের শাসনকর্তা এবং সংগ্রামে আমারও অজেয় হইবে, 
অন্যের ত কথই নাই । ৬০। হে বিষে! ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি 
এই ত্রিবিধশক্তি আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ৬১। হে 
হরে] যাহার! তোমার প্রতি ছেষ করিবে, আমি যত্ব সহকারে তাহাদের শাস্তি 
প্রদান করিব। হে বিষ! তোমার ভক্তগণকে আমি নির্ববাঁণ প্রদান করিব। 
৬২। যে মায়ার প্রভাব স্থরাস্থরগণও ঘিদিত নছেন, এবং বাহার প্রভাবে 
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সকলেই অবিদিত-তন্বতা-প্রযুক্ত মুটের ন্যায় অবস্থান করিবে, সেই মায়াকেও 
"তুমি গ্রহণ 'কর। ৬৩ | তুমি আমার বাম-বাহু-স্বরূপ এবং ব্রহ্মা আমার 
দক্ষিণ-বাছ-স্বরূপ, কিন্তু তথাপি তুমি এই বিধাতার পালক এবং জনক 
হইবে | ৬৪। 

এই প্রকারে হরিকে বৈকুণ্টেশ্বরত্ব প্রদান করিয়া, পার্বভীপতি মহেশ্বর স্বয়ং 
কৈলাপপর্ববনে প্রমথগণের সহিত্ত লীলা করিতেছেন । ৬৫। সেই সময় হইতে 
ভগবান শাঙ্গপাণি দানবান্তক গদাধর হরি এই অখিল তব্রেলোক্য পালন 
করিতেছেন । ৬৬। 

হেবিপ্র! এই তোমার নিকট লোকসমুছের পরিস্থিতি সম্যক্প্রকারে কীর্তন 
করিলাম, এইক্ষণে তোমার নির্ববাণের কারণ কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইব । ৬৭। 
এই পবিত্র আখ্যানটী যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিবে, সে অন্তে স্বর্লোক 
প্রাপ্ত হইয়া, পরে কাশীতে নির্ববাণপদবী লাভ করিতে পারিবে । ৬৮ যজ্জোুসবে, 
বিবাহে, অখিল মঙ্গলকার্্যে, রাঁজ্যাভিষেক সময়ে, দেবস্থাপন কর্মে, সর্বব প্রকার 
অধিকার প্রদান ও গৃহপ্রবেশকাঁলে কার্ধ্যসিন্ধির জন্য এই উপাখ্যানভাগটী পাঠ 
কর! কর্তব্য । এই 'আখ্যানটী পাঠ করিলে, অপুত্রব্যক্তি পুত্রলাভ করিতে পারে, 
নিধন ব্যক্তি ধনবান্‌ হয়, রোগী পীঢ়া হইতে মুক্তিলাভ করে এবং বদ্ধ বাক্তিও 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৬৯-৭১। অমঙ্গলসমুহের বিনাশক 
এবং হরি ও হরের প্রাতিকর এই উপাখ্যানটা মঙ্গলপ্রার্থী জনের সর্ব্বদা পাঠ 
কর! কর্তব্য । ৭২। 


চতুৰ্বিংৎশ অধ্যায়। 
শীত শি 
শিবশম্মীর নির্ববাণপ্রাপ্তি | 
গণঘ্বয় কহিলেন) হে শিবশন্মন। তোমার ভাবী পুণ্যকলবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। 
তুমি এই বিষুুলোকে ব্রহ্মার বর্ষপরিমিত কাল অপ্পরাগণে পরিবেন্তিত হইয়া, 
নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করত, স্থৃতীথে স্থৃত হইয়৷ যে পুণ্য অর্জন করিয়াছ, 


তাহার অবশিষ্ট পুণ্যফলে নন্দিবর্ধন নামক নগরে রাজ! হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে 
এবং তথায় বল ও বাহুনসমুহের দ্বার সম্বন্ধ, রমণীয় স্বর্ণ তৃষণে বিভৃিত এবং 
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প্রত্যহ ইস্টা পূর্ত প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানকারী হৃষ্টপুষ্ট পণ্চিতমগুলী কর্তৃক 
ংসেবিত, সর্ববদ। শস্তাসমূহে পরিপূর্ণ ও উর্বরা ক্ষেত্রনিচয়ে পরিব্যাপ্ত, উত্তম দেশ, 
উত্তম প্রজা, নানাবিধ তৃণ, বনুতর গো-ধন এবং নান! দেবালয়সমুহের ছারা 
স্থশোভিত নিষ্বণ্টক রাজ্য লাভ করিবে। বে রাজ্যের গ্রামমমুহ স্থুন্দর যুপকান্ট, 
এবং বহুতর এশ্বর্যে পরিপূর্ণ, যথায় কৃত্রিম উদ্যানদমূহ নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পসমূহে 
পরিপূর্ণ এবং যাহার ভূমিসমূহ পন্সপরিপূর্ণ সরোবরনি5য়ে পরিবেষ্টিত, যথায় 
নদ্লীসমূহের জল অঠি উৎকৃষ্টঃ অথচ যেখানে জনসমুহ দস্ত বিবজ্জিত। যথায় 
কুলসমূহই কুলীন কিন্তু অন্যায়াজিত ধনসমূছ কুলীন নহে। যেখানে নারীগণেই 
বিভ্রম কিন্তু পণ্ডিত জনে নহে। যেখানে কৃষ্ণপক্ষ রার্রিই তমোধুক্ত* কিন্তু 
মানবগণ নহে। যেখানে স্ত্রীগণই রজোযুক্তৎ, কিন্তু ধর্মশীল মানবগণ নহে । ১-১০। 
যেখানে মানবগণের মনই অনন্ধ* কিন্তু ভোজন নহে। যেখানে রথই অনয়" 
কিন্তু রাজপুরুষ নহে । যে রাজ্যে পরশু, কুদ্দাল, বালব্যজন এবং ছত্রসমূহেই 
দণ্ড, কিন্তু ক্রোধ বা অপরাধ জন্য নহে। যেখানে আক্ষিক” সমূহ ভিন্ন অন্থাত্র 
পরিদেবন* নাই এবং যেখানে আক্ষিকগণই পাশকপাণি১। যে রাজ্যে 
জলেতেই জড়তা এবং স্ত্রীগণের মধ্যদেশই ছুর্ববল। মেখানে সীমন্তিনীগণই 
কঠোর হৃদয় কিন্তু মানবগণ নহে । যেখানে ওষধিতেই কুষ্ঠ১১ ষোগ আছে কিন্তু 
মানবগণে নহে । যেখানে রত্বসমুহই বেধ১ৎ কিন্ত অন্যাত্র নহে এবং মুদ্তিকরসমুহেই 
শুল১৩ কিন্তু অন্য কাহাতেও নহে । ১১-১৫। যেখানে সাহ্বিকভাব হইতেই 
কম্প উৎপন্ন হয় কিন্তু ভয়াদি হইতে নহে। যে রাজ্যে সংক্বর১৪ কাম হইতেই 
উৎপন্ন হয়, কিন্তু অন্য কোন কারণে নহে। যেখানে পাপেরই দারিদ্র ( অভাব ) 
কিন্তু ধনাদ্ির নহে । যেখানে সর্বদা পাপই ছুর্লত কিন্তু অন্য কোন বস্ত নহে। 
যে রাল্যে হস্তীসমুহ ব্যতীত অন্ত কেহ প্রমত্ত নহে। জলাশয়ে তরঙ্গছয়ের যুদ্ধ 





১। তীয় কাষ্টবিশেষ। ২। পৃথিবীতে লীন, পক্ষান্তরে সংকুলব1ন্‌। 
ও। কামভাব, পক্ষান্তরে অজ্ঞান । ৪। অন্ধকার, পক্ষান্তরে তমোগুণ। 
৫। খতুকালীন শোপিত, পক্ষান্তরে রজোগুণ। ৬। গর্বরহিত, পক্ষান্তরে অন্ন-বিরহিত। 
৭। লৌহরহিত, পক্ষান্তরে নীতিরহিত। ৮। অন্ষক্রীড়াকারী। 

৯। দুাতক্রীড়া এবং প্রলাপবাক্য। - - ১৪। অক্ষহস্ত এবং রজ্জুবদ্ধহস্ত। 
১১। ওষধিবিশেষ, পক্ষান্তরে কুষ্ঠরোগ। ১২। ছিদ্র, পক্ষান্তরে তাড়ন। 


১৩) থে।দকাস্ত্র, পক্ষান্তরে রোগবিশেষ | - ১৪। কামজনিত ক্ষেত, পক্ষান্তরে সস্তা 


১৭৪ ৃ কাশখণ্ড। - [ চতুর্কিংশ অধর 
(ঠাসা নিন টিটি টির রনির 


ব্যতীত যেখানে আর কাহাতেও যুদ্ধ হয় ন7া। যেখ।নে গজসমুছেই দান১* হানি 
কিন্তু মানবে নহে এবং যেখানে ভ্রমগণেই কণ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে 
জননমুহেই বিহার, কিন্ত্বী কাহারও বক্ষংস্থলে নহে। যেখানে বাণেতেই গুণ- 
'বিশ্জেষ এবং পুস্তকেই স্দৃঢ় বন্ধোক্তি। যেখানে সন্গযাসীঞজজনেই স্লেহত্যাগ১* 
এবং দগ্ুবার্ত। কিন্ত্ত অন্যত্র নহে । যেখানে চাপেতেই মার্গণ১৮ এবং ব্রহ্ষচারিগণই 
ভিক্ষুক। যেখানে ক্ষপণকগণই মল ধাঁরণ করিয়! থাকে এবং যে রাজ্যে মধুত্রত- 
সমূহই প্রায়শঃ চঞ্চল বৃত্তি হইয়! থাকে । ১৬-২১। এভাদৃশ গুগরাশি-বিভূষিত 
সেই দেশে, তুমি শৌর্যযাদি গুণসমুহে অলঙ্কৃত হইয়।, রাজধর্্দ অনুসারে প্রজজা- 
পাঁপন করিবে এবং তুমি অতিশয় বূপবান্‌ ও ওঁদার্্যগুণযুক্ত হইবে। অতিশয় 
সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট দশ হাজার নারী তোমার রাজ্ঞজী হইবে এবং তাহাদের গর্ভে 
তোমার তিন শত পুত্র হইবে। তোমার নাম বৃক্ধকাল হইবে ও তুমি অতিশয় 
তেজস্বী হইবে এবং শক্রগণকে পরাজিত করিয়! অনেক যুদ্ধে জয়ী হইবে। এবং 
বন্ছ অর্থ বিতরণ করত; যাচকগণকে পরিতৃপ্ত করিবে ও বন্থতরগুণে পরিপূর্ণ 
হইবে। পুর্ণচন্ড্রের ন্যায় তোমার দেহ প্রভা হইবে এবং বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের 
শন্তে অবভূত স্নানে তোমার কেশসমুহ ব্রিন্ন থাকিবে ও তুমি রাজগণের শ্রেষ্ঠ 
হইবে। তুমি প্র্াপালনদম্পন্ন হইয়া, কোবসঞ্চিত ধনরাশির দ্বার ব্রাক্ষণগণকে 
পরিতৃপ্ত 'করিবে এবং হৃদয় মধ্যে সর্বদ। গোবিন্দের পদারবিন্দ ধ্যান করত 
বাস্থদেবকথালাপেই দিবারত্রি অতিবাহিত করিবে । ২২-২৭। 

হে দ্বিজ! কোন সময়ে তোমার অদৃষ্টগুণে বারাণসী হইতে কতকগুলি যাত্রী 
রাজসভায় সমাগত হইয়া, তোমাকে এইরূপে আশীর্বাদ করিবেন যে, পসমস্ত 
জগতের গুরু দেবদেব কাশীপতি শ্রীমান বিশ্বেম্বর তোমার কুমতি অপনয়ন করুন, 
তিনি স্মরণ মাত্রেও মুক্তি প্রদান করিয়। থাকেন, সেই কাশীনাথ তোমাকে নির্মল 
জ্ঞান উপদেশ করুন, যে পুণ্যফলে তুমি এই নিষণ্টক রাজ্য প্রাণ্ড হইয়াই, 
সেই পুণ্যের অবশিষ্ট ফলে তোমার বিশ্বনাথে মতি হউক। ধাঁহার কৃপায়, আয়ু, 
বন, পুত্র, স্ত্রী, বহুতর এঁশর্ষ্, স্বর্গ এবং মোক্ষপ্রাপ্ড হওয়া যায়, সেই বিশ্বনাথ 
তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যাহার নাম শ্রবণ করিবামাত্র মহাপাতকসমুহ বিলয়- 
প্রাপ্ত হয়, সেই বিশ্বনাথ তোমার হ্বদয়ে অবস্থান করুন” | ২৮-৩৪। তুমি যখন 





১৪। মদজল পরিত্যাগ, পক্ষান্তরে দানের অভাব। ১৬। ক্রীড়া, পক্ষান্তরে হার কণ্ঠভূষণ) শৃন্ঠ। 
১৭। মমতা-পরিভ্যাগ এবং তলাদ্দি ত্যাগ। ১৮। বাণ, পক্ষান্তরে প্রার্থনা | 


টতূর্বিংশ অধ্যায় ] শিবশর্মীর নির্বাণ-প্রান্তি | ১৭% 


বৃদ্ধকাঁল নৃপতিরূপে এই সমস্ত আশীর্ববাক্য শ্রাবণ করিয়া, আমাদের কথিত এই 
বৃত্তান্ত স্মরণ করিবে, তখন তোমার দেহ রোম।ঞ্চিত হইয়া উঠিবে। তুমি কোন 
প্রকারে আকার গোপন করত যাব্রিগণকে ব্ছুতর ধন প্রদান করিয়! বিদায় করিবে। 
অনস্তর উত্তম সময় দেখিয়া পুত্রগণে রাজ্যভার প্রদান করত, অনজলেখা নানী 
রাজ্ভীর সহিত তুমি কাশীতে গমন করিবে । এবং তথায় বনুতর অর্থদান করত, 
অথিজনকে জন্তপ্ত করিয়; নিজের নামে নির্বাণের কারণ শিবলিঙ্গ স্থাপন 
করিবে ও তথায় উচ্চ প্রাসাদ নিশ্মাণ করাইয়।, তাহার উপর বিধিমত কলসাণোপ- 

ণাদ্দি করিবে এবং তাঁহার সম্মুখে এক উৎকৃষ্ট কৃপ নির্মাণ করাইবে। এবং তথায় 
মণি, মাণিক্য, পীতবলন, হস্তী, অশ্ব, গে!) মহাধবজ-পতাক।, ছত্র, চামর, দর্পণ এবং 
নানাবিধ দেবোপকরণ দান করিয়া, নিরালস্তভাবে ব্রত, উপবাস, নিয়ম প্রভৃতির 

হাণ] শরীর ক্ষয় করিতে থাকিবে । এক দিবস মধ্যাহ্লকালে তথায় তুমি একটা 
তপোধন দেখিতে পাইবে । ৩৫-৪১। সেই তপোধনের দেহ অতিশয় জীর্ণ, মন্তকে 
পিঙগলবণ জটাভার, তিনি দেখিতে সাক্ষা্ড ধন্মস্বরূপ এবং সমস্ত জনমনোহব। 

তুমি তাহাকে একটা যষ্টির উপর সমস্ত দেহভার বিন্যাস করিয়। শিবমন্দির হইতে 
নির্গত হইয়া, রঙ্গমণ্ডপ মধ্যে আগমন করিতে দেখিতে পাইবে । ৪২-৪৩1 তিনি 
তে।মার নিকট আগমন করত, উপবিষ্ট হইয়! তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাস। করিবেন। 
তুমি কে? এখানে কি নিমিত্ত অবস্থান করিতেছ? ( তোমার স্ত্রীকে উদেেশ 
করিয়।) তোমার নিকট এই দ্বিতীয় ব্যক্তিই ঝ কে? কে এই প্রাসাদ নিম্মীণ 
করাইয়। দিয়াছে ? এবং এই লিঙ্গেরই বা কি নাম ? আমি বাদ্ধক্যনিবন্ধন প্রায় 
কিছুই জানি ন।, তুমি যদি অবগত থাক; তাহ! হইলে বল। ৪৪-১৫। তুমি সেই 
বৃদ্ধ তপন্বী কর্তৃক এই প্রকারে জিজ্ঞাপিত হইয়। বলিবে যে,” আমি বুদ্ধকাল নামে 
দক্ষিণদেশী একজন রাজা, এই সহধশ্মিণীর সহিত এস্থ'নে আগমন করিয়াছি, এবং 
এই লিজেরই ধ্যান করিতেছি, আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই। হে জটিল | 

স্বয়ং মহাদেবই এই প্রাসাদ নিম্মাণ করাইয়াছেন, এই লিঙ্গের যথার্থ কি নাম, আমি 
তাহা! বিশেষরূপে অবগত নহি” | ৪৬-৪৮। তখন তোমার এতাদৃশ বাক্য শরণ 

করিয়া, দলেই জটাধর বলিবেন বে, তুমি এই লিঙ্গের নাম জাননা! ইহ! সত্যই 
বলিয়াছ, আমি সর্বদাই তোমাকে নিশ্চল ভাবে এই স্থানে উপবিষ্ট থাকিতে 
দেখিয়! থাকি। ষে ব্যক্তি এই প্রাসাদ নিশ্্মাণ করাইয়াছে তাহ অবশ্যই শ্রবণ করিয়া 

থাকিবে, অতএব যদি যথার্থ জান, তাহ হইলে আমাকে বল”। তুম তাহার এই 

বাক্য শ্রবণ করিয়। পুনরায় তাহাকে বলিবে যে, “মহাদেবই কর্তা এবং তিনিই 
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কারয়িতা, ইহা কি আমি মিথ্যা বলিতেছি ? অথব| হে বিভো!! হে তপন্থিন্! 
এই সমস্ত কথায়ই ঝ৷ আমার প্রয়োজন কি?» এই কথা বলিয়। তুমি মৌন 
অবলম্বন করিলে পরে, পুনর।য় সেই বৃদ্ধ তাপন বলিবেন যে, আমি পিপাসিত 
হইয়াছি, আমাকে শীঘ্ব জল মানিয়! দেও। অনন্তর তুমি সেই কুপ হইতে জগ 
আনয়ন করত তীহ্াকে পান করাইবে। সেই জল পান করিব! মাত্র সেই বৃদ্ধ 
তপোধন, পূর্ণ5ন্দ্রের হ্যায় সৌন্দর্য্যলাভ করিয়া, তারুণ্য প্রাপ্ত হইবেন। র্প 
যেমন ফণা উন্মুক্ত করত পুনরায় তারুণ্য লাঁভ করে, তজ্রপ বুদ্ধেরও তরুণত। 
দর্শনে তুমি আশ্চর্যযাম্বিত হইয়া, তাহাকে জিত্ভাসা করিবে যে, *হে ভগবন্! ইহা 
কোন্‌ মহিম।, যাহাতে আপনি বাদ্ধক্য পরিত্যাগ করিয়া এই ক্ষণেই পুনরায় তাকণ্য 
লাভ করিলেন ? হে তপোধন] যদি আপনার আবকাশ থাকে, তবে অনুগ্রহ 
পূর্বক আমাকে ইহা বলুন” । ৪৯-৫৭। 

তপোধন কহিলেন, হে রাজন্‌ বৃদ্ধকাল | হে মহাঁমতে ! আমি তোমাকে এবং 
তোমার এই পতিব্রতা সহধন্রিণীকে বিশেষ রূপে জানি। হোমার এই সহধর্মিণী 
এই জন্মের পূর্ববজন্মে তুর্ব্বন্ধ নামক বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণের কন্ঠ ছিলেন। তুর্ববস্থ, 
মহাতা। নৈধবের সহিত ইহার বিবাহ খিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্বা। নৈপ্রুব অপ্রাপ্ত 
যৌবনাবস্থাতেই নিধন প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি শুভাচারে বৈধব্য-ব্রতপালন 
করত অবস্তীপুরীতে ম্ৃত হন। সেই প্রণ্যফলে ইনি এজন্মে পাণ্যা নৃপতির 
কন্ঠ! হইয়! জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তুমি ইহার পণিগ্রহণ কর। ইনি সর্বদা 
পতিব্রতে রত এবং এখানে পধ্যস্ত তোমার সহিত আগমন করিয়াছেন, ইহাতে ইনি 
পরম মুক্তিলাভ করিবেন। ৫৮-৬২। হে নৃপ! অযোধ্যা, অবস্তী, মথুরা দ্বারবতী, 
কা্ধী কিম্বা মায়াপুরীতে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহার! অতিশয় পাঁতকী হইলেও, 
ব্বর্গাদদি ভোগ করত পুনরায় কাশীতে আগমন করিয়া মুক্তি লাভ কারয়। থাকে। 
৬৩-৬৪। হে নৃপ্‌! আমি তোমাকেও জানি, তুমি পুর্ববজন্মে শিবশর্শ্ম। নামে 
মাথুর ব্রাহ্মণ ছিলে, এবং মায়াপুরীতে দেহত্যাগ করিয়াছিলে; সেই পুণাফলে 
বৈকুুলোকে গমন করত নানাবিধ মনোহর ভোগনিচয় করিয়া, দেই পুণ্যের অব- 
শিষ্ট ফলে নন্দিবর্ধন নামক গ্রামে বৃদ্ধকাল নামে নৃপতি হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছ। 
আর সেই পুণ্যেরই অবশিষ্ট ফলে এই কাশীক্ষেত্রে আগমন করিয়াছ এবং উৎকৃষ্ট 
মুক্তিলাভ করিবে । ৬৫-৬৭। হেরাজেন্দ্র! মারও একটা বিষয় শ্রবণ কর, তুমি 
বে বলিলে “এই প্রাসাদের কর্তা এবং কারয়িতা৷ মহাদেবই” এ কথা যথার্থ। 
আপনা স্ুকৃত কখনই আত্মমুখে খ্যাপন কর! উচিত নহে। “আমি করিয়াছি” 
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এই কথা বলিবামাত্র পুণ্যক্ষয় হয়, অতএব পুণ্য করিয়া তাহা গুপ্তধনের যায় 
গোপন করিয়। রাখ! উচিত। কীর্তন করিলে ভম্মে ঘ্বতানুতি প্রদানের ন্যায় তাহ! 
ব্যর্থ হয়। ৬৮-৭০। হে অন! তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বনাথের প্রেরণায় এই প্রাসাদ 
নিশ্ম(ণ করাইয়! কৃতকৃত্য হইয়াছ, ইহ! আমি জানিতেছি। ৭১। হে মহীপতে! 
তুমি এই লিঙ্গের নাম বৃদ্ধকালেশ্বর বলিয়া! জান, ইহ। অনাদি সিদ্ধলিঙগ, তুমি ইহার 
নিমিত্ত কারণগাত্র। ৭২। এই বৃদ্ধকাঁলেশ্বর শিঙ্গের দর্শন, স্পর্শন, পূজা, নাম- 
শ্রবণ এবং হহীকে প্রণাম করিলে অভিলধিত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়। যায়। আর 
কালোদকনামে এই কুপ, জরা ও ব্যাধিসমূহ বিনাশ করিয়া থাকে। ইহাঁর জল- 
পান করিলে সংসারে পুনরায় মাতৃঢুগ্ধ পাঁন করিতে হয় না । যে মানব এই কূপের 
জলে স্নান ও তাহার দ্বারা এই শিবলিঙ্গ পুজা করে, সে এক ৰগুদরে মনোভিলধিত 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৭৩-৭৫। এই জল পান ও স্পর্শ করিলে, কুষ্ঠ, 
বিস্ফোট, রংঘা, বিচর্চিকা, অগ্নিমান্দ্য, শূল, মেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ, প্রভৃতি রোগ 
হয় না। যাহাদের ভৌতিক কিম্বা বিষমদ্বর হয়, তাহার! এই কূপের জল পাঁন 
করিলে শীত্র আরোগ্য লাভ করে। ৭৬-৭৮। তোমার সম্মুখেই এই জল পান 
করিয়া, আমি ক্ষণমধ্যে জর! হইতে বিমুক্ত হইয়! নবীন দেহ লাভ করিলাম । ৭৯। 
বৃদ্ধকালেশ্বর মহাদেবের সেবা করিলে; দরিদ্রতা, উপসর্গ, রোগ, পাপ কিন্বা পাপ- 
জনিত ফলভোগ করিতে হয় না। বারাণসীতে যাহার! গিদ্ধির অভিলাষ করিবে, 
তাহাদের যত্ব-সহকারে কৃত্তিবাসের উত্তরদিকে অবস্থিত বুদ্ধকাঁলেশ্বর লিঙ্গ দর্শন 
করা কর্তব্য । এই কথা বলিয়। সেই তপোধন তোমাকে ও অনঙ্গলেখাকে হস্তে 
ধারণকরত, সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তহিত হইবেন। মহাকাল, মহাকাল, মহাকাল, 
এই নাম কীর্তন করিলে, বন্ুবিধ পাঁপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। (গণদ্য় কহিলেন ) তুমি বৈকুখনগরে বিষ্ু-দর্শনের অনন্তর বহুবিধ সখ, 
ভোগ করিয়া পরে, এইরূপে মুক্তি লাভ করিবে। গণঘয়ের মুখে শিবশন্মা এই 
রূপ স্বীয় ভাবী বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং সম্মুখে বৈকুখলোক 
দর্শন করিলেন । ৮০-৮৫.। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে লোপামুদ্রে | ব্রাঙ্ষণশ্রেন্ঠ সেই শিবশন্্মা, মায়াপুরীতে 
প্রাণত্যাগজনিত পুণ্যকলে, বৈকুণ্টে মনোহর ভোগনিচয় ভোগ করিয়া, তথা হইতে 
নন্িবদ্ধন নগরে জন্মগ্রহণ করত পৃথিবীর যাবতীয় স্থখভোগ করিয়া, স্থন্দর পুত্র 
উৎপাদন করত, তাহাদের হস্তে রাজ্যভাঁর অর্পণপূর্ব্বক বারাণসীতে আগমন করিয়া, 
বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়াছেন । ৮৬-৮৮। বিপ্রবর শিবশশ্দার 

২৩ 
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এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব পাঁপ হইতে নির্্মক্ত হইয়! পরম জ্ঞান- 
লাভ করিয়! থাকে | ৮৯। 
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স্কন্দ ও অগস্ত্যের দর্শন । 


বেদব্যান কহিলেন, হে সৃত! শ্রবণ কর, আমি অগন্ত্ের ব্ৃত্বান্ত বলিতেছি ; 
যাহা শ্রবণ করিলে, মানব পাপ হইতে নির্মম ক্ত হইয়৷ জ্ঞানভাজন হইতে পারে। 
১। আস্ত্য পত্বীর সহিত শ্রীপর্বিতকে প্রদক্ষিণ করিয়া, অতি রমণীয় ও বিস্তৃত 
ক্কন্ন-বন দেখিতে পাইলেন। সেই বন, সমস্ত খতুর কুম্থমসমুহ এবং নানাবিধ 
ফলশালী পাদপসমুহে পরিপূর্ণ । বন্ুতর কন্দমুল ও উত্তম বন্ধলবিশিষ্ট মহীরুহগণ- 
কর্তৃক সেই বনভূমি পরিপুর্ণ। তথায় ব্যাত্র প্রভৃতি হিংজ্র জন্তুগণ নাই, দেই বন 
ভূমি, নদী ও পল্লীনমূহে আবৃত। স্বচ্ছজলসম্পন্ন গভীর জলাশয়লমুহ তাহার শোভ। 
সম্পাদন করিতেছে, বোধ হয় যেন, এই ভূমিই সমস্ত পৃথিবীর সারভূত। সেই 
বনমধ্যে বন্তর পক্ষী কলরব করিতেছে ও বহু মুনিজন তথায় বাস করিয়া আছেন; 
দেখিয়াই বোধ হয় যেন, ইহ তপন্যার সন্কেতস্থান ও সম্পদের আলয় | ২-৫। 
তথায় স্থমেরুর ন্যায় প্রভাশালী লোহিত নামে এক পর্বত আছে, সেই পর্ববতে 
সুন্দর গুহা, প্রন্রবণ, শিখরনিচয় শৌভ| পাইতেছে। নান! প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ- 
বিশিষ্ট কৈলাস পর্বতের একটা খণ্ড যেন; তপস্ত! করিবার জন্য এই বনমধ্যে 
সমাগত হইয়া, লোহিত পর্ববতরূপে বিরাজিত রহিয়াছে । ৬-৭। মহাতপা মুনি- 
শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য তথায় সাক্ষাৎ ষড়াননকে দর্শন করিয়া, লোপামুদ্রার সহিত ভূমিতে 
দণ্ডবদ্ধাবে প্রণাম করত, করষে।ড়ে শ্রুত্যুক্ত সুক্তনিচয় ও নিজরুত স্তরতির দ্বার! 
পার্ববতীনন্দনকে স্তব করিতে লাগিলেন । ৮--৯। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে দেববৃন্দবন্দ্য! আপনার চরণকমলে নমস্কার করি। 
স্থধার আকরশ্বর্ূপ আপনাকে নমস্কার, ষড়াননরূপধারী আপনাকে নমস্কার, 
আপনিই ব্রক্মানন্দ সমুদ্কবের কারণ, আপনি প্রণত ব্যক্তিগণের পীড়৷ হরণ 
করিয়। থাকেন, আপনিই সমস্ত মনোরথ প্রদান করিয়া! থাকেন। যাহারা পরকে 
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প্রতারণ' করে, আপনিই তাহাদের মনোরথসমুহ খণ্ডন করিয়! থাকেন, আপনিই 
প্রবল-পরাক্রান্ত তাঁরকান্রকে বধ করিয়াছেন, আপনিই মূর্ত ও অমুত্তন্বরূপ, 
আপনি সহত্রমুত্তি, আপনিই গুণ ও গুণ্যস্বরূপ, আপনিই পরাতৎপর, আপনি 
অপার পার, আপনিই পরাপর এবং আপনিই শিখিবাহন, আমি আপনাকে নমস্কার 
করি। আপনিই ব্রহ্মবিদগণের শ্রেষ্ঠ) আপনিই দিগম্বর, আপনিই অন্বরসংস্থিত, 
আপনি হিরণ্যবর্ণণ আপনি হিরণ্যবানছ, আপনি হিরণ্য এবং আপনিই হিরণ্যরেতা, 
আপনি তপঃম্বরূপ, আপনিই তপোধন এবং আপনি তপম্তার ফল প্রদান করিয়া 
থাকেন, আপনি সর্বদাই কুমাররূপ, আপনি কামজেতা, আপনিই সমস্ত এশবরধ্যকে 
তৃণবোধ করিয়| বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছেন, আপনি শরজন্মা হে বিভে। ! আপনার 
দস্তপংক্তি প্রভাতকালীন সুধ্যের ন্টায় অরুণবর্ণ আপনিই বালস্বরূপ, আপনার 
পরাক্রম অপরিমিত, আপনিই যান্মাতুর এবং আপনি অনাতুর, হে প্রভে|! 
সকাম ব্যক্তিগণের তপস্যার ফলপ্রদান কর্তাগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ, আপনিই, 
গণপতি ও আপনিই গণস্বরূপ, আপনি জন্ম ও জরা প্রভৃতি হইতে বিমুত্ত, 
আপনিই বিশাখ, আপনিই শক্তিহস্ত, আপনি সকলের নাথ মহাদেবের কুমার, 
আপনিই ক্রৌঞ্চারি, আপনিই তারকান্ুরনাশক, হে স্বাহেয় ! হে গালেয়! হে 
কাত্তিকেয়! হে শৈবেয়। আপনাকে বারম্বার নমক্কার। এইরূপে স্তব করিয়া, 
অগস্ত্যমুনি ছুই তিনবার প্রদক্ষিণ করিলে, কাপ্তিকেয় তাহাকে সম্মুখে উপবেশন 
করিতে বলিলেন, তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগন্ত্য পত্বীর . সহিত উপবেশন করি- 
লেন। ১০---১৮। 

কাণ্তিকেয় কহিলেন, হে দেবগণের সাহাধ্যকারী মুনিবর অগস্ত্য ! তোমার 
কুশল ত? তুমি এখানে আগমন করিয়াছ, ইহ। এবং বিন্ধ্যপর্ববতের উন্নতির 
বিষয় আমি অবগন্ত আছি। যে ক্ষেত্রে মরণকালে মহাদেব জীরগণকে মুক্তি 
প্রদান করিয়৷ থাকেন, ত্রিলোচন কর্তক পরিরক্ষিত সেই মহাক্ষেত্র কাশীতে 
সমস্ত মঙ্গল ত ? হে মুনে ! ভূর্লোক, ভূবর্লেক, ন্বর্লোক, প(তাল কিন্বা কোন 
উর্দলেকে আমি আর তাদৃশ ক্ষেত্র দর্শন করি নাই। আমি এই একস্থানে 
অবস্থান করত, নেই ক্ষেত্রপ্র(ির জন্য বুতর তপস্য। করিতেছি, কিন্তু হে মুনে 
অগ্ঠাপি আমার মনোরথ সফল হইল না। বহুতর পুণ্য, দান, তপস্য।ঃ জপ এবং 
বছুবিধ ষজ্জের দ্বারাও সে ক্ষেত্রে লাভ কর! যায় না, একমাত্র মহাদেবের অনু- 
গ্রহেই তাহা ল।ভ হয়। ১৯-২৩। হে মুনে! জম্বরের অনুগ্রহাধীনই সেই 
ছুল'ভ কাশীবাস্‌ স্ুলত হইয়। থাকে, কোটি কোটি পুণের ঘারাও তাহা সুলভ 
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নহে। ২৪। কাশী বিধাতার স্থ্টি হইতে অতিরিক্ত, যেহেতু, স্বয়ং ঈশ্বরও সেই 
ক্ষেত্রের গুণবর্ণন| করিতে অসমর্থ । অহে। ! বুদ্ধির কি ছুর্বলত1 ! অহো! কি 
অভাগ্য, অহে! ! মোহের কি মাহাত্ম্য ষে, লোকে সেই কাশীর সেবা করে ন। 
শরীর প্রতিক্ষণই জীর্ণ হইতেছে, তাঁহ।র মহিত ইন্দ্রিয়গণও প্রতিক্ষণ জীর্ণ হইয়। 
আসিতেছে, এবং ব্যাধ যেমন মৃগকে লক্ষ্য করিয়। থাকে, তক্রূপ মৃত্যু প্রতিক্ষণই 
আয়ুর প্রতি লক্ষ্য করিয়। রহিয়াছে । অতএব সম্পদ্্‌সমুহও বিপদৃসঙ্কুল শরীরকে 
অনিত্য এবং আঁযুকে চপলার ন্যায় চঞ্চল জানিয়। কাশীকে আশ্রয় করিবে । ২৫-২৮। 
যে পধ্যন্ত আয়ুর শেষ ন! হয়, সে পর্য্যন্ত কাশী পরিত্যাগ করিবে না। কাল, 
এক কলাঁও গণন করিতে বিস্বৃত হয় না । জরাকাল উপস্থিত হইলে, ব্যাধিসমূহ 
অতিশয় পীড়। প্রদান করিয়। থাকে, তখনও দেহের নান! প্রকার ব্যাপারে জীবগণ 
প্রবৃত্ত হয় কিন্তু তথাপি কাশীর অভিলাষ করে ন। ২৯-৩০। অর্থ ব্যতিরেকেও 
তীর্থন।ন, জপ ও পরোপকারজনক বাক্যের দ্বারা ধশম্ম অজ্ভিত হইয়। থাকে এবং 
অর্থাঙ্জনের উপায় না করিলেও ধশ্ হইতে আপনিই অর্থ অর্জিত হয়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই, অতএব শর্থচিন্তা পরিত্যাগপুর্বক কেখল ধর্মই অর্জন কর! 
উচিত । ০১-৩২। ধর্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম এবং কাম হইতে সর্বব- 
প্রকার স্থখের উদয় হইয়া থাকে; ধর্ম্েতে স্বর্গও স্থলভ হয়, কিন্তু এক কাশীই 
দুর্লভ । ৩৩। বিশ্বেশ্বর সমস্ত শাস্তরার্থ নিশ্চয় করিয়া, সাধনত্রয়কেই নির্ববাণের 
কারণ বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন ৩১। তন্মধ্যে প্রমথসাধন পাশুপত-যোগ, 
দ্বিতীয় পরয়াগ, তৃতীয় অনায়।স-মুক্তিপ্রদ-অবিমুক্তক্ষেত্র । ৩৫। আর শ্রীশৈল, 
হিমশৈল প্রভৃতি পর্ববতগণ, পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভৃতি নান। দেবস্থান, ত্রিদগুধারণ, 
সর্ববকর্মসন্নযাস, নান৷ প্রকার তপম্য। ও ব্রত, যম, নিয়ম, সাগরসঙ্গম) বন্ুতর 
পুণ্যারণ্য; মানস ও ভৌমতীর্ঘপমুহ, ধাধাতীর্থয রেণুক। প্রভৃতি স্থান, নান 
পীঠস্থন, বেদাধ্যয়ন, মন্ত্রসমুহের জপ; অগ্নিতে হবন, বনুবিধ দান, নান] যজ্ঞ, 
দেবোপাসন।, ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র, সাঙ্যযোগ প্রভৃতি তত্বসেবা, এ সমস্তও মুক্তির 
কারণ এবং বিষুণর আরাধনাও মুক্তির প্রতি শ্রেষ্ঠ কারণ, আর সপ্তবিধপুরীও 
মুক্তির প্রতি কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৩৬-৪১। কিন্তু এ সমস্তই 
কাশীপ্রাপ্তির উপায়, জস্ত্ুগণ কাশীপ্রাণ্ড হইয়াই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, অন্য 
বুত্রাপিও তাহারা মুক্ত হয় না, এই জন্যই সেই কাশীক্ষেত্র অভিশয় পবিত্র। 
এবং সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের ভিতর সেই ক্ষেত্রই বিশ্বেশ্বরের সর্ববদ| প্রিয়, এই জন্যই 
আমি সেই ক্ষেত্রের কুশল জিজ্ঞানা করিতেছি। হে সুব্রত! এস, তুমি আমাকে 
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তোমার দেহস্পর্শ প্রদানকর। আমি এখনে আসিয়া, কাশী হইতে সমাগত বায়ুর 
ও স্পর্শ অভিলাষ করিয়৷ থাকি, তুমি ত সেই স্থান হইতে আগমন করিতেছ। 
যাহার! নিয়তেক্দ্রিয় হইয়।, ত্রিরাত্রও কাশীতে বাম করে, তাহাদেরও চরণরেণু স্পর্শ 
করিলে পবিভ্র হওয়া য।য়। তুমি ত সেখানে বাস করিয়াছিলে, তথায় বসিয়। 
বন্ুতরপুণ্য অগ্গ্বন করিয়াছ, উত্তরবাহিনী গঙ্গারজলে স্ম।ননিবন্ধন তোমার জটাসমূহ 
পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে, সেই .কাশীক্ষেত্রে তোমার প্রতিষ্ঠিত অগস্ত্যেশবরের নিকট যে কু 
আছে, তাহার জল পান করিয়াও তাহাতে স্নান করত, উদক-ক্রিয়া করিয়া, শ্রদ্ধা- 
পুর্ববক শ্রাদ্ধবিধানে পিতৃগণের পিগু প্রদান করিলে, জীব কৃতকৃত্য হয় এবং 
বারাণপীর ফললাভ করে। কাত্তিকেয় এই কথা বলিয়া, অগস্ত্যের সমস্ত গাত্র 
স্পর্শ করত, অস্ত সরোবরে সনের ন্যায় স্থখ লাভ করিলেন এবং “জয় বিশ্বেশ” 
এই কথ বলিয়। নেত্রদ্বয় মুদ্রত করিয়। কিছুক্ষণ স্থাগুর ন্যায় নিশ্চলভাবে চিন্ত। 
করিতে লাগিলেন। ৪২-৫১। অনন্ভর ক্কন্দ; ধ্যান পরিত্যাগ করত নিম্মল মনে 
প্রসন্নবদনে অবস্থিত হইলে, অগস্ত্য মুনি তাহাকে জিজ্ঞাল। ক্িলেন। ৫২। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ভগবন্‌ ষড়ানন ! পুরাকালে মহাদেব পার্ববতীর নিকট 
বারাণসীর ষে মহিম। কীর্তন করিয়াছিলেন, আপনি মাতার ক্রোড়ে থাকিয়! সে সমস্ত 
যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন, সে সমুদয় আমার (নিকট কীর্তন করুন, কারণ সেই 
বারাণসী আমার অতিশয় রুচিকর। ৫৩--৫৪ 

স্কন্দ কহিলেন, হে মৈত্রাবরুণে ! পুরাকালে আমার মাতার নিকট অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভগবান্‌ যাহ! বলিয়াছিলেন এবং মাতার ক্রোড়ে অবস্থান করত, 
আমি শ্থিরচিত্তে যে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম, কাশীর সেই সকল মহাত্্য আমি 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। অবিমুক্তক্ষেত্র গুহ হইতে গুহাতর, তথায় সর্ববদ1 সিদ্ধি 
এবং স্বয়ং মহেশ্বর অবস্থান করেন। সেই ক্ষেত্র ভূলোঁকে সম্বদ্ধ নহে, তাহ। 
অন্তরীক্ষেই অবস্থিত, অধে।গিগণ তাহ! দেখিতে পন না কিন্তু ষোগিগণ তাহ! দর্শন 
করিয়। থাকেন। হেব্িপ্র! যেব্যক্তি তথায় বাস করে, সে ত্রিকালীন ভোজন 
করিলেও; ঝ|য়ুভোজীর তুল্য হয়। যে ব্যক্তি এক নিমেষ পরিমিতকাল 
ব্যাপিয়াও সেই অবিষুক্ত ক্ষেত্রে ভক্তিম।ন্‌ হয়, সে ব্যক্তি মহণ্ড তপস্যার ফল. 
লাভ করে। ৫৫-৬০ | যেব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া লঘু আহ।র করত, একমাস 
কাল সেই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহার সমস্ত ব্রতানুষ্ঠঠানের ফললাভ হইয়। থাকে | 
যে ব্যক্তি ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া, পরধনে স্বীয় দেহ পুষ্ট না করিয়া; 
পরাম্ন পরিত্যাগ করত, পরাপবাদ রহিত ও কিঞ্চিদ্দানপরায়নণ হইয়। সম্বংসরকাল 
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তথায় বাস করে অন্য স্থানে সহজ্র বৎসর ব্যাপিয়। মহাতপন্য। করিলে যে ফল হয়, 
তাঁহার সেই ফল লাভ হইয়| থাকে | ৬১-৬৩। যে ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য 
অবগত হইয়|, জর। ও ম্ৃত্যুভয় পরিত্যাগ করত যাবজ্জীবন তথায় বাপ করে, সে 
ব্যক্তি উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়৷ থাকে । অন্থাত্র যোগবলে শতজন্মেও যে গতি 
লাভ করা যাঁয় না, কাশীতে মহাদেবের কৃপায় অনায়াসে সেই গতি প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। ব্রক্মহত্যাকারীও যদি দৈবাঁৎ বারাণসীতে গমন করে, তাহা হইলে সেই 
ক্ষেত্রের মাহ।তযুবলে তাহার ত্রহ্মহত্যাজনিত পাপ নিবুত্তি পায় । ৬৪-৬৬। এবং 
সেব্যক্তি যদি যাবজ্জীরন তথায় বাস করে, তাহ! হইলে তাহার ব্রক্গহত্যার ত 
কথাই নাই, প্রকৃতিও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অনন্যচেত| হইয়।, সেই 
ক্ষেত্র পরিত্যাগ না করে; সে ব্যক্তি জর,, মৃত্যু এবং ছুঃসহ গর্ভবাস পরিত্যাগ 
করে। বুদ্ধিমান মানব যদি জগতে পুনর্ববার আমিতে ইচ্ছ! ন| করে, তবে পে 
দেবধিগণনিষেবিত-অবিমুক্তক্ষেত্রের সেবা করিবে । ৬৭-৬৯। এবং কখনও সংসাঁর- 
ভয়মোচন-মবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে না, কারণ দেবদেব বিশ্বনাথকে প্রাপ্ত 
হইয় সে ব্যক্তির আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । কাশীতে সহজ পাপ করিয়া, 
রুদ্রপিশাচ হইয়। থাকাও ভাল? কিন্তু শতযজ্ঞের দ্বারা প্রাপ্য ন্বর্গও কিছুই নহে। 
অন্তিমকালে মানবগণ যখন বাত দ্বারা মন্মে ব্যথ। পাইতে থাকে, তখন তাহাদের 
স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়। আসে, কিন্তু অবিমুক্তক্ষেত্রে জীবন পরিত্যাগ কালে স্বয়ং 
বিশ্রেশ্বর তাহাদের কর্ণে তারকমন্ত্র উপদেশ দেন, তাহাতে তাহার! ব্রক্মময়ত। লাভ 
করিয়া থাকে । এই সমস্ত জাগতিক পদার্থ অনিত্য এবং পাপময় জানিয়া, মানব 

ংসারভয়নাশন-অ বিমুজ্ঞক্ষেত্র আশ্রয় করিবে । যেব্যক্তি নানা প্রকার বিস্বের 
দ্বারা ব্যথিত হইয়াও কাশী পরিত্যাগ ন| করে, সে ব্যক্তি নৈঃশ্রেয়মী 
মুক্তিসম্পদ 'লাত করত, হুঃখের অন্ত প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ৭০-৭৫। যে কাশী 
পাপলমুহকে বিনষ্ট করেন, যিনি পুণ্যরাশি প্রদান করেন, এবং যিনি ভোগ 
ও মোক্ষ প্রদান করিয়। থুকেন, কোন্‌ বিজ্ঞব্যক্তি অস্তিমকালে সেই কাশীকে 
আশ্রয় না করিয়। থাকেন ? মেধাবী মানৰ এই সমস্ত জানিয়! কখনই অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র পরিত্য।গ করিবে না, কারণ অবিমুক্তের প্রসাদে মুক্তি পাওয়। যায়। আমি 
ছয়টা মুখের দ্বার! অবিমুক্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কি প্রকারে বর্ণন করিব, সহশ্রবদ্দনও 
কাশীর মহিম| বর্ণন করিতে সমর্থ হন না। ৭৬--+৭৮। 
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আগস্ত্য কহিলেন, হে ভগবন্‌ স্কন্দ! আমার প্রতি আপনার যদি বিশেষ 
প্রসন্নত৷ হইয়! থাকে, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে যে বিষয়টা বনুদ্দিন হইতে 
অজ্ঞাত রহিয়াছে ; আপনি তাহ। কীর্তন করুন। ১। হে ভগবন্! এই অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র ভূমগুলে কোন্‌ সময় হইতে প্রকৃষ্টরূপে বিখ্যাত হইয়াছে, এই অবিষুক্তক্ষেত্র 
কি কারণে ব| মোক্ষপ্রদ হইয়াছে । ২। এই কাশীপুরীতে মণিকণিকাই ব!৷ কি 
নিমিত্ত সকল সংসার-মধ্যে পুজনীয়া, হে প্রভো ! যখন অমরনদী-গঙ্গ। ভূমগুলে 
আঁগমন করেন নাই, তখনই বা মণিকণিকাতে কি ছিল ?৩। সেই অবিমুক্তক্ষেত্র 
কি কারণেই বা পবাঁরাণলী” “কাশী” ও “করুদ্রাবাস» এই সকল নাম প্রাপ্ত হই- 
য়াছে? ৪। হে প্রভে।! শিখিধবজ | অবিমুক্তক্ষেত্র কি কারণেই ৰা “মহাশ্মশান* 
বলিয়া বিখ্যাত, এই সকল বিষয় শুনিবার জন্য আমার বনুকাল হইতে অভিলাষ 
রহিয়াছে, হে প্রভে। ! আমার সন্দেহ দুর করুন । ৫। 

স্কন্ন কহিলেন, হে কুস্তযোনে ! তুমি যে সমস্ত অতুলনীয় প্রশ্মনমূহ করিয়াছ, 
পূর্ববকালে কোন দ্রিবস জননী অন্বিক! পিত মহাদেবের নিকট এই সকল কথাই 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, তদনন্তর সর্ববজ্্ঞ দেবদেব মহাদেব, জগন্মাতা অশ্বিকার 
নিকট যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করেনঃ তগুকালে আঁমি সেই সকল বিষয় শ্রবণ 
করিয়াছিলাম, এইক্ষণে তোমার নিকট সেই সকল যথাশ্রুত-বিষয় কীর্তন 
করিতেছি, তুমি অবধানপর হও । ৬-_-৭1 

মহাঁপ্রলয়কাঁলে সর্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গমপদার্থ নষ্ট হইলে পর, ঘন অন্ধকার 
সর্ববব্যাপকভাবে অবস্থিত ছিল। সেই সময় গগনে সুধ্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ 
এবং তারকা রাজি কিছুই বিষ্মান ছিল না। অহোরাত্র, অগ্নি ও ভূতল প্রভৃতির 
কোন পদার্থই তৎ্কালে বর্তমান ছিল না। সেই সময় প্রধান (প্রকৃতি) ব্যক্ত- 
ভাব পরিহার করিয়াছিল, এমন কি সেইকালে গগন পধ্যন্তের অব্যক্ত প্রকৃতিতে 
লয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র আত্মম্বরূপ জ্যোতিই সেইকালে দেদীপ্যমান ছিল। 
সেই মহাপ্রলয়কালে পরমাত্মপ্রতিবিশ্বাশ্রর বুদ্ধিতন্বের প্রকৃতিতে বিলয়প্রযুক্ত 
্ষট স্ব, শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি জন্যধর্ম্মাসমূহ বিভ্ভমান ছিল না । শব, স্পর্শ, রূপ, রস 
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ও গন্ধ এই পঞ্চগুণেরও সন্ত সেইক।লে বিলুপ্ত ছিল, দিকৃসমূহও সেইকালে 
'আব্যর্তভাব ধারণ করিয়াছিল। ৮--১০। 

এই প্রকারে সকল পদর্থই নিরন্তর গভীর লন্ধকারময় হওয়ার পর, বেদসমুহে 
ধাহার অদ্বিতীয়ন্বরূপ প্রতিপার্দিত হইয়াছে, যিনি মনের গোঁচর নহেন, বাক্যও 
ধাহাঁর পরিচয় প্রদান করিতে অসমর্থ, ফাহাঁর নাম ঝ। রূপ নাই, যিনি স্ুল বা কৃশ 
নহেন, ধাঁহা'র ত্ুন্বতা বা দীর্ঘতা৷ নাই, লঘুত্ব বা গুরুত্ব গুণ ধাঁহাতে নাই, যিনি 
সর্বকালেই বৃদ্ধি ও ক্ষয়বিবর্জিত। বেদও, পুনঃপুনঃ চকিতের ন্যায় ধাহার 
স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, যিনি সাক্ষাণ্ড সত্য, জ্ঞান ও অনন্তন্থরূপ, ধাঁহার 
জ্যোতিঃ পরম আনন্দময় যিনি অগ্রমেয়; খাঁহার কোন আধার নাই, যিনি 
বিকাররহিত ও নিরাকার, যিনি নিগুণ, যোগীগণই ধাঁহাকে জানিতে পারে। যিনি 
সর্বব্যাপী, একমাত্র কারণস্বরূপ এবং নিধিকল্প, ধাহার কোন প্রকার আরস্ত 
নাই, ধিনি মায়ারহিত স্থুতরাং সর্বপ্রকার উপদ্রবশূন্য । মায়াবশে সমুদিত যে 
ভগবান্‌, নানা প্রকার পাঁথিব নাম।দি দ্বারা বিকল্পিত হইয়া থাকেন। সেই 
অপ্রমেয়স্বরূপ অদ্বিতীয় জ্ঞানময় পরমত্রন্ষমের, দ্বিতীয় ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হইল। 
অনন্তর সর্বব প্রকার মুক্ত-বিরহিত সেই সনাতন ব্রদ্গা, নিজ লীলা প্রভাবেই স্বকীয় 
একটা দ্বিতীয় মূত্তি কল্পন! করিলেন। ১১-১৭। 

সেই দ্বিতীয়মুণ্তি, সর্বপ্রকার এশ্বধ্যগুণেযুক্ত, তাহাতে সর্বববিষয়ক জ্ঞান 
বিরাজমান, সেই মুক্তি সর্ববগামিনী, সর্ববন্বরূপা, সর্ববদর্শনকারিণী ও সব্বিনিশ্্মীণ- 
কর্রী। ১৮। সেই মুদ্তি সর্ববজীবগণেরই বন্দনীয় এবং নিখিল পদার্থকে সংস্কৃত 
করিয়। থাকেন। এই শুদ্ধন্বরূপ। ঈশ্বরীমুন্তি নির্মাণ করিয়া, সেই সর্ববগত অব্যয় 
পরমব্রন্ম অন্তদ্ধান করিলেন । ১৯। হে পার্নবতি ! আমিই সেই অমুর্ত পরম- 
ব্রঙ্গের দ্বিতীয় ঈশ্বর-মুত্তি। হে শিবে! আমাকেই পণ্ডিতগণ নরীন ও প্রাচীন 
ব্রহ্ম বলিয়। কীর্তন করিয়া থাকেন। অনস্তর অদ্বিতীয়শ্বরূপ আমি, বিহার করিবার 
অভিলাষে নিজের শরীর হইতে স্বীয় শরীরের অব্যাধাতে প্রকৃতিকে স্জন 
করিলাম । ২০-২২। পণ্িতগণ, সেই প্রকৃতিকে “প্রধান, মায়া, গুণবতী, পরা» 
বুদ্ধিতত্বের জননী ও বিকারবজ্জ্রিতা” এই সকল নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন। 
২৩। কালম্বরূপী আদিপুরুষ আমি নেই শক্তির সমকালেই সেই পবিত্র অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র নিন্মাণ করিয়াছি । ২৪। 

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য ! মহাদেবকথিতা সেই শক্তিকে প্রকৃতি বল! 
যায় ও সেই আদিপুরুষই পরম ঈশ্বর । হে কুস্তযোনে! সেই প্রকৃতি ও পুরুষ, 
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পরমান্দপ্রূপ সেই কাশীক্ষেত্রে নিজ লানায় বিচরণ কবিয়া থাকেন। হে যুনে | 
এই পঞ্চক্রোশ পরিমাণ কাশী"ক্ষত্র সেই প্রকৃতি ও পুরুষের পাদহল হঃতে 
নিশ্মিত, প্রলয়কালেও সেই পুরীকে তাঠারা পরিত্যাগ করেন না, এই কারণে 
তাহার “অবিমুক্ত” এই নাম হইয়াছে । ২৫-২৭। যে সময় ভূমগুল ছিল না এবং 
যখন জল পর্যন্তও উৎপন্ন হয় নাই, সেই সময় ভগবান নিজের বিহারাভিল!ষে 
সেই পবিভ্রক্ষেত্র নিন্মাণ করিয়ছেন, সেই কাল হইতে এই ক্ষেত্র “অবিযুক্ত” নাথে 
অভিহিত হইয়াছে । হে কুম্তযোনে ! এই পরম পবিত্র অবিমুক্তক্ষেত্র-রহশ্য কোন 
ব্যক্তি অদ্ভাবধি জানেন না। হে বিপ্র! চর্মমচক্ষুঃ ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষবাদী ) 
নাস্তিকের নিকট এই রহস্য প্রকাশ কর! উচিত নহে। শ্রদ্ধালু, বিনীত, ত্রিকাল- 
জ্্রানচক্ষুঃ, শান্ত, শিবভক্ত ব্যক্তির নিকট এই রহস্য প্রকাশ করা উচিত, 
অবিমুক্তক্ষেত্র মহাদেব ও পার্ববতীর পরম-স্থখাস্পদ রমণীয় পর্য্যহ্কম্বরূপ। ২৮-৩১। 
যে সকল মুটুগণ মহাদেৰ ও প।ববিতীর অভাবকেও কল্পন। করিয়া! থাকে, তাহারাই 
এই নির্ববাণ-কারণ পবিভ্রক্ষেত্রের বিনাশ কল্পনা করিয়। থাকে । ৩২। বিশ্বনাথ- 
মহেশ্বরের অর্চনা না করিয়৷ এবং মোক্ষভ্তুমি কাশীতে গমন না করিয়া, যোগাদি 
অনেক উপায় ব্যক্তিও নির্বাণ লান্ভ করিতে সমর্থ হন না। ৩১। এই ক্ষেত্র 
আনন্দদায়ী বলিয়াই পুরাকালে পুবারি ইহার নাম “মানন্দকানন” র|খিয়া, অনন্তর 
অবিযুক্ত এই নাম রাখিয়াছেন। ৩৪। সেই আনন্দকানন কাশীক্ষেত্রে ইতস্ততঃ 
যে সকল শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়। থাকে, সে সকলই মানন্দকানন ক্ষেত্রে আনন্দময়- 
কন্দবীজ সমুহের অন্কুরস্বরূপ; ইহা! জানিবে। ৩৫। হে কুস্তযোনে ! কাশীপুরী 
এই প্রকারে অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে । হেমুনে | সম্প্রতি মণিকণিক। যে 
প্রকারে উতপন্ন হইয়াছে, তাহ! কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর । ৩৬। 

হে কলশোদ্তব ! পুরাকালে সেই অবিষুক্তক্ষেত্রে বিহারকারী ভগবান্‌ 
মহেশ্বর ও তগবতী মহামায়ার এই ইচ্ছা উৎপন্ন হুইল যে, “অপর একজন 
পুরুষ স্থজন কর! কর্তব্য, কারণ সেই স্যষ্টপুরুষের উপরু সমস্ত সংসারের ভার 
নিক্ষেপ করিয়া, আমর! স্বচ্ছন্দভাবে বিহার করিতে সমর্থ হইব, এবং কেবল এই 
কাশীক্ষেত্রে পরিত্যক্তপ্রাণ জীবসমুহের নির্ববাণপদ প্রদান করিতে থাকিব। 
৩৭-৩৮। এমন এক পুরুষকে স্জন করা যাক্‌, যিনি সকল স্যজন করিতে 
পারিবেন এবং তাহ! পালন করিতেও সক্ষম হইবেন । দেই সর্বৈরশ্র্ষযলম্পন্ন এক 
পুরুষ সকল জীব হইতে শ্রেষ্ঠ এবং অন্তকালে কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকে 
ংহার করিতে সক্ষম হইবেন। ৩৯। সেই স্যই্টপুরুষের প্রসার্দে আমরা তমোগুণ- 
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রূপ কুম্তীরাদিতে পরিপূর্ণ রজোগুণরূপ বিদ্রম-লতায় ব্যাপ্ত এবং সন্বগুণরূপ 
রত্রগয় ও চিস্তারূপ প্রচণ্ড তরলমালায় আন্দোলিত চিন্তম্বরূপ-সমুদ্রকে স্শ্মির 
কারয়া, এই আনন্দকাননে পরমন্্বখে অবস্থান করিতে পারিব। বিক্ষিগুচেতা, 
চিন্তাতুর ব্যক্তির সুখ হইবার সম্ভাবনা কি £” ৪০-৪১। জগজ্জননী সর্বব- 
চৈতন্যরূপিনী মহামায়ার সহিত জগত্পিতা পরমেশ্বর ধূর্ভটি এই প্রকার পরামর্শ 
করিয়া, স্বকীয় বাম অঙ্গের উপর স্তধামোচনকারিণী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। 
তখন সেই অঙ্গ হইতে পরমশান্তাকৃতি এক তব্রেলোক্যসুন্দর পুরুষ উতুপন্ন হই- 
লেন। ৪২-৪৩। সেই সত্বগুণাতিশয়শালী পুরুষ অতিশয় শাস্তমুর্তি, তাহার 
গাভীর্ষ্যে সমুদ্র পর্যন্তও পরাজিত। হেমুনে! সেই পুরুষ অতিশয় ক্ষমাশীল, 
এ সংসারে কাহারও সহিত তাহার তুলন৷ দিতে পার! যায় ন7। ৪৪। সেই পুরুষের 
কাস্তি ইন্দ্রনীলমণির হ্যায় নীলবর্ণ» তিনি অতি শ্রীমান্, তাহার নেত্র পুণুরীকের 
ন্যায় উত্তম ও মনোহর এবং তাহার পরিধেয় বন্সুদবয় স্বর্ণের ন্যায় মনোহর উজ্জ্বল 
পীতবর্ণ। ৪৫। সেই পুরুষের বানুদ্বয় অতি বিশাল, প্রচণ্ড ও প্রকাশশীল। 
ভীহার নাভিবূপ হদমধ্যে একটা পরম সুগন্ধময় ও বিকনিত অরবিন্দ বিরাজমান 
ছিল। ৪৬। তিনি নিখিল-গুণের একমাত্র আভাসস্থল ও সকল কলার একমাত্র 
নিধিশ্বরূপ। সেই পুরুষ অদ্বিতীয় এবং সকল বন্ত হইতে পরম উৎকৃষ্ট, এই 
কারণে চিনি একমাত্র পুরুষোত্তমপদের অভিধেয় । ৪৭। 

তদন্তে মহামহিম-বিভূষিত সেই মহাপুরুষকে বিলোকন করিয়া, ভগবন্‌ মহাদেব 
কহিলেন যে, হে অচ্যুত ! তুমি মহাবিষু হও । ৪৮। বেদচতুষ্টয় তোমার নিঃশ্বাস 
হইতে আবির্ভূত হইবে, দেই সকল বেদ হইতেই তুমি সকল বিষয় জানিতে 
পারিবে । হে মহাবিষ্ে ! বেদপ্রদর্শিত পথ আবলম্বন করিয়া, তুমি ঘথোচিত 
বিধান করিও । ৪৯। সেই বুদ্ধিতব্বশ্বরূপ পুরুষকে এবন্প্রকার আদেশ করিয়!, 
ভগবান্‌ মহেশ্বর মহেশ্বরীর সহিত আনন্দকানন মধ্ো প্রবেশ করিলেন। ৫০। 

অনন্তর মহাদেবের সেই নির্দেশ স্বীয় মন্তকে নিধান করত, ভগবান বিষু 
ক্ষণকাল ধ্যানপর হইয়া, তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। ৫১। তদনস্তর তিনি 
সেইস্থলে স্বীয় চক্রের দ্বারা এক রমণীয় পুক্ষরিণী খনন করিয়া, নিজগাত্রোস্তব 
ম্বেদ-সলিলসমূহ দ্বারা তাহ! পরিপুরিত করিলেন। ৫২। সেই চক্রপুক্ষরিণীর 
তীরে বিষু পথ্ণাশ সহত্ম বগুসর ব্যাপিয়া, স্থাণুর ম্যায় নিশ্চলভাবে অতি উগ্র 
তপশ্া। করিলেন। ৫৩। তদনস্তর, তপস্যা প্রভাবে জাজ্জ্বল্যমানাকৃতি নিমীলিত- 
নেত্র ভগবান, বিষুকে বিলোকনপুর্ববক; প্রসম্নাত্বা ভবানীপৃতি ভবানীর সহিত্ব 
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সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া, বারম্বার স্বীয় মস্তক আন্দোলন করত, তাহাকে, 
কহিলেন যে, «হে বিষণ! ! তোমার কি মহতী তপস্যা | এবং চিন্তেরই বা কি 
আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ! তোমাকে দেখিয়া, আমার বোধ হইতেছে যেন, কাষ্ঠরহিত বহ্ছি 
নিরন্তর দীপ্তি পাইতেছে । হে মহাবিষে! আর তপঙ্তায় প্রয়োজন কি ? হে 
সত্তম | তুমি বর প্রার্থন] কর” । ৫৪-৫৬। মহাদেবের এবন্বিধ বাক্য শ্রবণপূর্ববক, 
ভগবান্‌ বিষ স্বকীয় নেত্রপল্প উন্মীলিত করিয়া উত্থান করিলেন। ৫৭। 

শ্রীবিষুত কহিলেন) হে দেবেশ ! দ্রেবদেব! মহেশ্বর! আমার প্রতি বদি 
আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন, আমি 
সব্বিদাই ভবানীর সহিত আপনার দর্শন করিতে সমর্থ হই। ৫৮। হে ভগবন্! 
হে শশিশেখর ! আমি যাহাতে সকলস্থলেই সর্ববকশ্ম্ের অগ্রভাগে বিচরণকারী 
আপনাকে দর্শন করিতে পারি, তাহাই আমার বর, অন্য বর আমি প্রার্থনা করি 
না। হে ভগবন্‌ ! তদীয় চরণপল্ষপের মধুপানে উত্নুক মদীয় চিত্তরূপ ভ্রমর সর্বব- 
প্রকার ভ্রান্তি (জম অথচ ভ্রমণ ) পরিত্যাগ করিয়। যেন, সর্ববথ! নিশ্চলতা লাত 
করে। ৫৯-৬০ । * 

শ্রীশিব কহিলেন, হে হৃষীকেশ ! জনার্দন | তুমি যাহ! প্রার্থনা! করিলে তাহা 
পুর্ণ হউক, আমি তোমাকে ইহা ছাড়া আর যে সকল বর প্রদান করিতেছি, হে 
স্ত্রত ! তুমি তাহ! শ্রবণ কর। ৬১। হে বিষণ! তোমার এই মহতী তপস্যা'র 
আতিশষ্য বিলোকন করিয়া, আমি বিস্ময়-সহকারে যে মস্তক আন্দোলন করিয়া- 
ছিলাম, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র মণিসমুহের দ্বারা খচিত মণিকর্ণিক! 
নামে কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছে, এই কারণে এই স্থান “মণিক ৪িঁকা” 
নামে বিখ্যাত হইবে । ৬২-৬৩। হে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারিন্‌ বিষে | তুমি স্বকীয় 
চক্রের দ্বার! খনন করিয়া বলিয়।, এই শুভতীর্ঘ প্রথম হইতে চক্রপুক্ষরিণী নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে আবার মদীয় মণিকর্ণিক এইস্থলে পতিত হওয়াতে, 
ইহা এখন হইতে লোকে “মণিকর্ণিক1” নামে বিখ্যাত হইবে । ৬৪-৬৫। 

্নবিষুর কহিলেন, হে পার্ববতীপ্রিয় | এই মদীয় তপঃক্ষেত্র আপনার মুক্তা ময়- 
কুগুলপতনপ্রযুক্ত অগ্ক হইতে জগতে ভীর্থগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তিপ্রদ 
হউক। ৬৬। সেই অনাখ্যের জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর, যে কারণে এই ক্ষেত্রে 
শোভ। পাইয়! থাকেন, হে বিভে!! দেই হেতু ইহার, “কাশী” এই নাম সংসারে 
প্রথিত হউক । ৬৭। হে দেব! হেজগতের ত্রাণকারি-শিব ! আমি পরোপকারের 
জন্যই আরও একটা বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অবিচারিতভাবেই সেই 
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'ৰরটা প্রদান করুন। ৬৮। আব্রঙ্গস্তম্ব পর্য্যন্ত জরায়ুজ, অগুজ, স্বেদজ ও 
উদ্ভিজ্্ এই চারি প্রকার ভূতগ্রামের মধ্যে যাহ! কিছু জন্তু বলিয়া! অভিহিত হয়ঃ 
তাহ সমস্তই যেন এই ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে পারিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৬৯। 
হে শস্তে।! এই মণিকর্ণিক। নামক পরম পবিত্র তীর্ঘে যে কোন মহাপ্র।জ্ঞ ব্যক্তি, 
বিপদকে বিপুল ও সম্পত্তিকে অতি ক্ষণন্থায়ী জানে, বদি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, 
উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন, তর্পণ, পিগুদান, দেবগণের পুজা, গো) ভূমি, তিল, স্থুবর্ণ, 
দীপসমূহ, অন্ন ও উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং কণ্যাদান অথবা অনেক বাজপেয়াদি যত, 
ব্রতোৎদর্গ, বুষোতসর্গ ও লিঙ্গাদি স্থাপন প্রভৃতি কোন পুণ্যকণ্ম করেন, তাহা 
হইলে সেই কম্মের ফলে যেন; তাহার পুনরাবৃত্তিরহিত মোক্ষপদবী লাভ হয়। 
হে জগদীশ্বর ! পুর্বেবাক্ত কর্ম্ম ভিন্ন আর আর যাহ! কিছু পুণ্য কণ্ম আছে, কেবল 
প্রায়োপবেশন ও জল-প্রবেশাদি দ্বার! জীবন ত্যগ ব্যতিরেকে তাহার কোনটাও 
করিলে যেন, সেই কম্মকর্ত! মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। যে কণ্ম করিয়া 
আর অনুতাপ করা যায় না এবং যাহ। স্বীয় মুখে পরের নিকট প্রকাশ করা ষায় 
না, হে ঈশ! আপনার অনুগ্রহে সেই সকল পুণ্যকণ্্ম এই স্থানে করিলে যেন 
অক্ষয় ফল প্রসব করে। হে সদাশিব! জীবগণের এই ক্ষেত্রে কৃত ভূত ও 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যত কিছু পুণ্য কর্ম্ম। তাহ! আপনার কৃপায় অক্ষয়ত্ব প্রাপ্ত 
হউক। হে প্রতো! আপনার প্রসাদে এই ক্ষেত্রটী জীবগণের শুভসমুহের 
উদয়কারী হউক । ৭০-০৭। হে সদাশিব! সংসারে যে প্রকার আপনি ভিন্ন 
অন্য কোন পদার্থ অধিক মঙ্গলপ্রদাতা নাই, সেই প্রকার এই আনন্দকানন- 
মুক্তিক্ষেত্র হইতে আর কোন শ্বানই অধিক শুভপ্র্ না হয়। ৭৮ হেদ্দেব! 
এই আনন্দকাননে সাংখ্য, যোগ, আত্মপাক্ষাত্কার, ব্রত, তপস্যা! ও দান প্রভৃতি 
সৎকণ্মের দাহাধ্য ব্/তিরেকে অনায়াসে মোক্ষলাভ হউক । ৭৯। হে প্রতো| 
এই পঞ্চক্রোশী কাশীতে স্বৃত, শশক, মশক; পতঙ্গ, তুরঙ্গ, সপ প্রভৃতি অজ্ঞান 
জীবগণও যেন মুক্তলাভ 'করিতে পারে । ৮৪। 

এই কাশীর নাম পধ্যন্তও গ্রহণ করিলে জীবগণের যেন সর্বব প্রকার পাপ দূর 
হয়। ৮১। হে প্রভে।! এই স্থানে যেন সর্বদা সত্যযুগ ও উত্তরায়ণ বিষ্ভমান 
থাকে ও কাশীব।সী সজ্জনগণের যেন সর্ববদ মহান্‌ উদয় লাভ হয়।৮২। হে 
ত্রিনয়ন! স্দাশিব! শ্রুতিতে যাহ! কিছু পবিত্র বলিয়! উক্ত হইয়াছে, এই কাশী 
যেন সেই সকল পদার্থ হইতে অধিক পধিত্র বলিয়। গণ্য হয়। ৮৩। হে শস্বে। 
চারবেদ সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিল্লে ঘে পুণ্য হয়, কাশীতে কেবলমাত্র লক্ষ গায়ত্রী 
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জপ করিলে যেন সেই পুণ্য লাভ হয়। ৮৪। অফষ্টা্গ-যোগ অভ্যাদ করিলে যাদৃশ, 
পুণ্য লাভ হয়, কেবল মাত্র পবিত্র ভাবে কাশীবাস করিলে যেন, জীবগণের ততো- 
ধিক পুণ্য লাভ হয়। ৮৫। কৃচ্ছ,চান্দ্রায়ণাদিব্রত করিলে যে পুণ্য সমুপাঞ্কিত 
হইয়া থাকে, এই আনন্দকাননে একটা মাত্র উপবাস করিলে যেন সেই পুণ্য লাভ 
হয়। ৮৬। অন্য স্থানে শতবর্ষ ব্যাপিয়৷ তপস্ত। করিলে, ষে পুণ্য লাভ করিতে 
পারা যায়; এই কাশীক্ষেত্রে একবর্যকাল ভূমিশয়নমাত্র নিয়ম পালন করিলে ষেন 
সেই পুণ্য লাভ হয়। ৮৭। অন্যস্থানে জন্মাবধি মৌনব্রতী থাকিলে যে ফললাভ 
হয়, এই কাশীতে এক পক্ষকাল সত্যবাক্য বলিলে যেন সেই ফল লাভ হয়। ৮৮। 
অন্যাত্র সর্ববস্বদানে যে পুণ্য পরিকীর্তিত আছে, এই কাশ্মীতে সহত্তর ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইলে যেন সেই পুণ্যের অধুতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়।৮৯। সকল মুক্তি- 
ক্ষেত্রের সেব। করিলে যে ফল কীত্তিত হইয়াছে, পঞ্চরাত্র মণিকণিকায় বিধিমত 
বাস করিলে যেন সেই পুণ্য লাভ হয়। শুভপ্রদ প্রয়াগতীর্ধে স্ান করিলে যে 
পুণ্য অজ্দ্িত হয়, শ্রদ্ধাহক।রে একবার মাত্র কাশী দর্শন করিলে জীবগণের যেন 
সেই পুণ্য লাত হয়। অশ্বমেধ ও রাজসুয় যজ্ঞ করিলে যে পুণ্য লাত হইয়৷ থাকে, 
এই কাশীতে ত্রিরাত্র বান করিলেই সংযতচিত্ত-জীবগণ যেন সেই পুণ্যলাভ করিতে 
পারে। ৯০-৯২। অন্যত্র তুলাপুরুষদানে যে শুভাদৃষ্ত অজ্জিত হুইয়। থাকে, 
শ্রন্ধামহকারে ক।শী দর্শন করিলেই জীবগণের যেন সেই পুণ্যলাভ হয়। ৯৩। 

শ্রীবিষুুর এই প্রকার বর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, দেবদেব উমাপতি প্রসন্ন 
হৃদয়ে কাহলেন, হে মধুসুদন ! তুমি যাহ! প্রাথনা করিলে তাহাই সফল 
হইবে। ৯৪। 

অনন্তর পুনর্ববার শ্মহাদেব কহিলেন, হে মহাবাহো | জগতের উৎপত্তি ও 
বিনাশকারিন্‌ বিষে! আমি যাহ! বলিংতছ, তুমি তাহ! শ্রবণ কর। তুমি যখা- 
বিধানে বেদেকক্ত প্রকারে জগতের স্যগ্ি কর। এবং ধর্ম।নুনারে সাক্ষাৎ পিতার 
স্যয় সর্ববভৃতের প্রতিপালক হও । যাহার! ধন্মের বিস্বক্ারা, সেই সকল পাপাত্মা- 
গণকে তুমি বিনাশ কারও । ৯৫-৯৬। হে বিষণ! যাহারা অধন্মপথে অবস্থান 
করিবে, তুমি তাহাদের সংহারের নিমিত্ত মাত্র হইবে, কারণ আাহার। নিজ কম্্রকলেই 
এক প্রকার ম্বৃত হইবে। ৯৭। যে প্রকার শহ্সমুহ পরিপক হইলে আপন৷ 
হইতেই স্বীয় বৃন্ত হইতে পতিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার সেই সকল পররণত পাঁপ 
জীবগণ আপন! হইতেই পতিত হইবে । ৯৮। হে হরে! যে সকল জীবগণ নিজ 
তগোবলে গর্বিত হয়া, তোমার অবমানন! করিবে ; আমি স্বয়ং তাহাদের সংহাদ 
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করিব ।৯৯ | যাহারা মহাপাতকী কিম্বা যাহারা উপপাতকী, তাহারাও এই 
কাশীক্ষেত্রে আগমন মাঁত্রে সর্বব প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ১০০ । 
এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত বারাণপীপুরী আমার অতিশয় প্রিয়ক্ষেত্র, এ স্থলে আমা- 
রই আজ্ঞা! কার্ষযকারিণী হইবে, অন্য কাহারও এস্থানে শাসন করিবার ক্ষমতা 
থাকিবে না। ১০১ । 

স্কন্দ কহিলেন, মহাদেব পার্বতীর নিকট আরও বলিয়াছিলেন যে, “হে শুভ- 
লোচনে পার্ববতি ! আমি পুর্ণেব এই প্রকারে বিষুণকে বর প্রদানপুর্ববক পুনর্ববার 
সেই অত্থযুগ্র তেজঃ সমুহের দ্বার! প্রস্থতকান্তি ও ত্রিলোক্যের বিভ্রমকারী 
সেই বিষ্ণকে কহিয়াছিলাম যে, হে বিষ্টো! অবিমুক্ত ক্ষেত্রনিবাসী পাপী 
জীবগণের উপর অন্য কাহারও শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, আমিই 
তাহাদের শান্তি প্রদান করিব। ১০২-১০৩। যদি কোন ব্যক্তি শঠএযোজন দূর 
হইতেও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহ হইলেসে ব্যক্তি ঘি অতি 
পাপাতব।ও হয়, তথাপিও তাহার পাপরাটি তাহাকে অভিভব করিতে সমর্থ হইবে 
ন1। ১০৪। অতিদূরস্থিত কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুকালে আমার অতিশয় প্রিয় এই 
অবিমুক্ত ক্ষেত্রকে স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রাণপরিত্যাগান্তে 
সর্ধবপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত, বুবিধ স্বর্গন্বখ ভোগ করিতে পারিবে। 
এবং সেই কাশী স্মরণ জন্য পুণ্যের প্রভাবে স্ব্গভোগের পর; সেই ব্যক্তি পুনরায় 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ পুর্ববক একেশ্বর রাজা হুইয়! নান! প্রকারে স্থখ উপভোগ 
করত, বৃদ্ধ বয়সে অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন পূর্বক প্রাণান্তে নির্ববাণপদবী পর্যন্ত 
লাভ করিতে পারিবে । ১০৫-১০৭। যদি কোন মনুষ্য বন্তকাল বাছোক্ড্রিয় এবং 
চিত্তকে সংযত করত, এই কাশীক্ষেত্রে বান কয়িয়। দৈববশে অন্য কোন স্থ।নে 
স্ৃত্যুমুখে নিপতিত হয়; তবে সেই ব্যক্তিও কাশীবাস-পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে বুবিধ 
ভোগ উপভোগ করত, অবশিষ্ট পুণ্য মর্তঁলোকে সআটু হইয়।; বৃদ্ধাবস্থায় 
কাশীতে আগমন পুববক প্রাণত্যাগ করত, মোক্ষপদবী ল।ভ করিতে পারিবে” | 
১০৮-১০৯। হে বিষ্ঞো! শুতাশুভ কর্মের বিনাশক্ষম-বারাণসী বাস, দুই অথব! 
তিন জন মহ।ভাগ্যশালী মহাত্মাকেই নির্ববাণপদবী প্রদান করিতে পারে, 
কারণ কাশীক্ষেত্রে অত্থলিতধণ্মভাবে বাস করিতে কয়জন পুরুষ সমর্থ 
হইবে ?1১১০। 

( কার্তিকেয় কহিলেন, শ্রীশঙ্করের এবন্বিধ বাক্য শ্রবণান্তে বিষুও পুনরবার 
জিজ্ঞাপা করিলেন) বিষুঃ কছিলেন, হে দেবেশ্বর | বে জন এই অবিমুক্তক্ষেত্র বথার্থ- 
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রূপে জানে না এবং এই সকল বিষয়ে সম্পৃণ অবিশ্বাসী, সে জন কাশীক্ষেত্রে স্বৃত 
হয়; তবে মরণানন্তর তাহার কি প্রকার গতি হইবে ?। ১১১। 

মহু।দেব কহিলেন, হে স্থব্রত ! শ্রদ্ধা-বিরহিতি অজ্ঞানী মনুষ্য অন্য স্থলে অতি 
মহান্‌ পাপসমুহ করিয়|, যদি এই কাশীক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করে ; তবে তাহার 
মরণান্তে যে গতি হয়, আমি তাহ! কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১১২-১১৩। 
অঙ্ভান এবং অবিশ্বানী মনুষ্য, যখন পঞ্চক্রোশীতে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই 
সময় তাহার পাপসমুহ কাশীর বাহিরে অবস্থান করে, তাহাদের কাশীর অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করিবার সামর্থ্য থাকে না। ১১৪1 অনন্তর কাশীর বাহিরে তদীয় পাপগণ 
তাহাকে পরিত্যাগপুর্রবক অবস্থান করিলে পর, সেই ব্যক্তি সীমাপ্রদেশে বিচরণ- 
কারী সকল প্রমণগণের সম্মখে প্রবেশ করিলে, মুহুর্তমাত্রেই সর্বপ্রকার পাপ 
হইতে মুক্তি লাভ করে। অনন্তর সে যদি মণিকর্ণিকায় স্নান করে; তাহা হইলে 
তাহার অনন্ত পুণ্য লাভ হয় । ১১৫-১১৬। সর্বপ্রকার তীর্থে শান করিলে যে 
পুণ্যলাভ হয়, একমাত্র মণিকর্ণিকায় একবার মাত্র মজ্জন-স্ান করিলে সেই পুণ্য 
সম্যক্প্রকারে লাভ কর! যায় । ১১৭। মৃত্তিকা, গোময় ও. কুশাদি এবং স্বশা- 
খেক্ত বারুণমন্ত্র, দুর্ববা, অপামার্গ প্রভৃতি পদার্থের দ্বার! শ্রদ্ধা-সহকারে এই মণি- 
কর্ণিকায় সান ও সর্বপ্রকার দান করিলে যে পুণ্যলাভ হয়; সেই পুণ্য লাভ 
করিতে পার! যায়। ১১৮-১১৯। যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধায় ও যথাবিধনে মণিকর্ণিকায় 
স্নান করে, তাহারও ন্বর্গ-প্রাপ্তিকর পুণ্যলাভ হয়। ১২০। সেই মণিকর্ণিকায় 
শ্রন্ধ। সহকারে যথোক্তবিধানে সান করিয়া, ঠিল, কুশ ও যব প্রভৃতির দ্বরা দেব ও 
পিতৃতর্পণ করিলে পর, মনুষা সর্নব প্রকার ষজ্ছেেব ফল লাভ করিতে পারে। ১২১। 
শ্রদ্ধাবান্‌ ও যথাবিধানে কৃতন্নান মনুষ্য, সেই মণিকর্ণিকায় তর্পণ।দি করিয়।) দেব. 
গণের পুজাপুর্ববক যদি অভীষ্ট-মন্ত্র জপ করে; তাহা হইলে তাহার সর্ববমন্ত্র জপের 
ফললাভ হয়। ১২২। এইপ্রক!রে মণিকার্ণকায় স্ানপূর্ববক পংযতেন্ড্রিয় ৰাক্তি 
মৌন[ হইয়া, বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে পর তাহার সর্বব প্রকার ব্রতের ফললাভ 
হয়। ১২৪। স্সান, দেবপুজা, জপ, মল-মুত্রপরিত্যাগ, দগুধারণ ও হোম প্রস্ভৃতি 
কাধে মৌন অবলম্বন কর! কত্বব্য। ১২৪। 

অনন্তর কৃতন্নান ব্যক্তি বিবিধ উপচঢার-দ্রব্যের বারা যথা বিধানে বিশ্বেশ্বরের অর্চনা! 
করিলে পর, যানজ্জীবন শিবপৃজ। করিলে যে ফল; তাহারও সেই ফললাভ হয়। 
১২৫। এবন্প্রক।রে (বশ্রেশ্বরের পুজান্তে সেই ব্যক্তি যদি নিজ হ্যায়োপাজ্জ্িত অল্পও 
ধন অবিমুক্তক্ষেত্রে কোন সশুপাত্রকে প্রদান করে, তাহ।হইলে তাহার আর কোন 
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জন্মেই দারিদ্র্য হয় না। ১২৬। বিবিধ ধন মর্ভজন করিয়াও যে মুঢ় ব্াক্তি তাস! অবি- 
মুক্তক্ষেত্রে প্রদান ন! করে, তাহ! হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিধন প্রাপ্ত হয় এবং অন্য 
জন্মে তাহাকে কেবল শোক করিতে হয় । ১২৭। এজগতে যাহা কিছু গে. গজ, অশ্ব 
ও অন্যান্য ্ুবর্ণাদি রত্ব আছে, বিধাত। সে সকলই অবিষুক্তবাসী জীৰগণের শখের 
নিমিত্তই স্্্রি করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের প্রাসাদ-লাভেচ্ছায় ন্যায়।নুসারে 
কাশীক্ষেত্রে ধন অথব| নিধন (বা ) অঙ্ভ্বন করে, সেই বাক্তিই ধন্য ও সেই 
ধর্্মভ্ত | ১২৮-১২৯। লিঙ্গরূপধারী যে বিশ্বেশ্বরদেব কাশীপুরীতে সাক্ষাৎ ৰিরাজ- 
ম/ন রহিয়াছেন, তিনিই আমার মন্ধলময়স্বরূপ | ১৩০। পঞ্চক্রোশী পরিমিত সেই 
অবিমুক্তপুরীকে মহতক্ষেত্র বলিয়! জানিবে এবং সেইখানে বিশ্বেশ্বর নামক যে 
শিবলিঙ্গ বর্তমান আছেন, তিনিও সাক্ষাৎ জ্যোতিলিঙস্বরূপ। ১৩১। সূর্য্যমণ্ডল 
এক এবং একস্থানে অবন্থিত হইলেও, যেমন সকল স্থান হইতেই সকল লোকে 
তাহাকে সমভাবে বিলে।কন করিয়। থকে, তজ্প সেই বিশ্বেশ্বরাভিধ শিৰলিল 
এককত্রস্থিত হইলেও সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। ১৩২। নান। জন্মে 
নির্বিবদ্ভাবে বন্ধকাল জিতেক্দ্রিয়তার সহিত অনন্ত যোগাভ্যাস করিয়া, যোগিগণ 
যে ফললাভ করিতে পারেন; কাশীতে প্রাণ পরিত্যাগান্তে সাধারণ জীবও সেই 
গতি লাভ করিয়! থাকে । ১৩৩। বহুকাল জিতেন্দ্রিয়ভাবে সর্বপ্রকার তপস্যা 
করিলে যে ফললাভ হয়, এই কাশীক্ষেত্রে একর|ত্রি বাস করিলে সেই ফল লাভ 
করিতে পার1 যাঁয়। ১৩৪1 যেব্যক্তি কাশীক্ষেত্রের মহিম! অবগত নহে কিন্ব! যে 
ব্যক্তি সর্ব প্রকার শ্রদ্ধা-বিরহিত, সেও যদি যথ।কালে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করে; 
তাহ। হইলে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলভ করিতে এবং অন্তে নির্বাণ 
পর্যন্তও লাভ করিতে পারিবে । ১৩৫। জর্বব প্রকার ভয়ঙ্কর পাপ করিয়াও কোন 
ব্যক্তি যদ্ধি কাশীক্ষেত্রে সময়ক্রমে ভাগ্যবশে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে 
সেই ব্যক্তি মকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়!, অন্তে বিশ্বেশ্বরের প্রাসাঁদ- 
লাভ পূর্ববক মোক্ষ পর্য্যস্তও লাভ করিতে পারে। ১৩৬। আমার অনুগ্রহ ব্যতি- 
রেকে কোন্‌ ব্যক্তি কাশী লাভ করিতে পারে? সূর্য্য ভিন্ন এজগতে শার কে 
ব। “দিনকর” এইনামে কীর্তিত হইতে পারে ? | ১৩৭। কাশীতে আগমন না 
করিয়া, কোন্‌ ব্যক্তি নিরন্তর আনন্দভোগ করিতে পারে ১ কারণ, ব্রঙ্গা্ি দেব- 
গণও সর্ববদ। প্রাকৃত গুণময় পাঁশে বদ্ধ হইয়। রহিয়াছেন। ১৩৮। ম্বকৃত শুভা শুভ 
কণ্ধের দ্বার! অতি দৃঢ়তর ত্রিগুণময় চতুর্বিবংশতি প্রকার পাশের ছারা কদেশে 
বন্ধ জীবগণ, কাশীতে না আসিয়! কি মোক্ষলাস্ত করিতে পারিবে ? 1 ১৩৯ । যোগে 
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নান! প্রকার বিস্ব আছে, তপস্যাঁও অনন্ত র্লেশপাধ্য, আবার তপস্যা এবং যোগ 
হইতে ভ্রষ্ট হইলে পুনর্ববার গর্ভ-মন্তরণা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কাশীতে নানাবিধ 
পাপ করিয়াও মনুষ্য যদি কাশীতে মৃত্যু ল'ভ করিতে পারে, তাহা হইলে, নেই 
ব্যক্তি রুদ্ররপিশাচত্ব লাভ করিয়াও মুক্তিপদে বঞ্চিত হয় না এবং তাহার আর গর্ভ- 
যন্ত্রণাও ভোগ করিতে হয় না। ১৪০-১৪১। কাশীতে ছুরদৃষ্টবশে যাহার! নানাৰিধ 
পাপ করিয়। থাকে, প্র।ণ পরিত্যাগ করিলে তাহাদের উপরও ষমের অধিকার থকে 
না, সথতরাং তাহাদের নরকেও পতন হয় না; কারণ, আমিই তাহার্দের একমাত্র 
শাসক । ১৪২। শরীর নর্ববদ বিদ্বস্কুল এবং গর্ভ-বন্ত্রণ। অতি কঠোর, এই সকল 
বিষয় চিন্তাপুর্ববক লোকের সমুদ্ধ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াও নিরস্তর কাশীর সেবা 
কর! উচিত। ১৪৩। “ষমদূতগণ অতর্কিত ভাবে আগমন করিয়া, কোন্‌ সময় 
পাশের ছার! বন্ধন পুর্ববক বধ করিবে, তাহার স্থিরত! নাই” এই সকল চিন্তা 
করিয়া, সত্বরই কাশীর মাশ্রয় গ্রহণ করিবে । ১৪৪। যেখানে পাপসমুহ হইতে 
ভয় নাই ঝ। বম হইতেও জীবগণ যেখানে ভীত নহে ও যেখানে মৃতা হইলে আর 
গর্ভ-যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয় না, পেই কাশীকে কোন্‌ ব্যক্তি না আশ্রয় করে? 
। ১৪৫। অগ্য, কল্য বা পরশ্ব একদিন মরণ অবশ্যই হইবে, যাবগুকাল পর্য্যন্ত সেই 
মৃত্যু না হয়; সেই সময়ের মধ্যে অন্য সর্বপ্রকার কণ্্ন পরিত্যাগ করত, কাশী 
আশ্রয় করা কর্তব্য । ১৪৬। জীবগণের মরণ হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে 
হয় এবং জন্মান্ডে পুনর্ববার মৃত্যু লাভ করিতে হয়, কিন্তু ষেখানে মরণ হইলে আর 
পুনভ্জন্ম হয় না, সেই কাশীকেই সর্ববপ্রকারে বুধগণ অবলম্বন করিবেন। ১৪৭। 
“আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার বিষয়” এই সকল নানাবিধ মায়! পরিত্যাগ 
করিয়া, পণ্ডিতগণের পংসারনাশিনী এই কাঁশীপুরীর আশ্রয় লওয়! কর্তব্য । ১৪৮। 

স্কন্দ কহিলেন, “সামার সবে যৌবনক।ল, এক্ষণে মরণের কোন সম্ভাবনা নাই” 
চিত্তে এই প্রকার নিশ্চয় কর! কর্তব্য নহে এবং সর্বদাই দুর হইতে যমমহিষের 
ঘণ্টাধবনি শ্রবণ করিয়া ভীত হওয়া উচিত। এবং যুবাবস্থাতেই বাদ্ধক্যকালের 
শ্রমসমূহ অনুভব না করিয়াই, সামর্থ্য থাকিতে থাকিতে জীর্ণ পর্ণকুটারের ন্যায় 
অতি তুচ্ছ প্রাসাদাদি পরিত্যাগ করত পটুমতি বাক্তির সর্বধান্তঃকরণে মহাদেবের 
পুরীতে গমন কর! কর্তব্য। ১৪৯। 

ব্যাস কহিলেন, হে সূত | ভগবান্‌ স্কন্দ, অগস্ত্যের নিকট এই পাপনাশ- 
কারিণী কাশাকথ কীর্তন করিয়া, পুনর্ববার কাশাবিষয়িণী অন্য কথ। বলিতে আরম্ত 
করিলেন। ১৫০ । 

২৫ 
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সপ্তবিৎশ অধ্যায় । 


সপ পি সে 
গঙ্গ৷ মহিমা-বণন ও দশহর। স্তোত্র | 


স্কন্দ কহিলেন, সেই ক্ষেত্রের নাম বারাণসী এবং আনন্দকানন কেন হইল, 
তদ্বিষয়ে দেবদেব যেরূপ বলিয়াছিলেন ; আমি তাহ! কহিতেছি। ১। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে ভ্রেলোক্য-স্থন্দর ! মহাবাহে! বিষে।! অবিমুক্তক্ষেত্র 
যেরূপে “বারাণসী” এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ! শ্রবণ করুন। সূর্য্যবংশে 
সমুৎপন্ন, পরম ধার্মিক ও মহাতেজন্বী ভগীরথ নামক রাজ! কপিলের ক্রোধাগ্নির 
দারা স্বীয় পূর্বপুরুষ সগর নৃপতির তনয়গণের দগ্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তীহাদের 
উদ্ধারের নিমিত্ত গঙ্গার আরাধন। করিতে ইচ্ছা! করত তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া 
অমাত্যের উপর রাজ্াতার ন্যস্ত করত, পর্ববতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে গমন করিলেন । ২-৫। 
হে নিষ্ে! ! যাহার! ব্রহ্গশ(পাগ্রিতে দগ্ধ হয় এবং যাহার। মহাছুর্গতিগ্রস্ত, গঙগ। 
ব্যতীত আর কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়! ম্বর্গে লইতে পারে ? সেই মঙলময়ী 
জলরূপ। গল! আমারই মুন্তি। তিনিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আধারভূত। পরমাপ্রকৃতি। 
তিনিই শুদ্ধবিষ্াস্বরূপ।, তিনিই ত্রিশক্তিরূপিণী ও করুণাময়ী, তিনিই আনন্দা মুত- 
রূপা এবং শুদ্ধধন্মন্বরূপিণী। সমস্ত বিশ্বের রক্ষার জন্য, ব্রন্মস্বরূপিণী এই 
ষাহাকে, আমি অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছি । ৬-৯। হে বিষ! ব্রেলোক্য 
মধ্যে যে সমস্ত তীর্থ, যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র, যে সমস্ত ধর্ম আছে, তৎসমুদয় এবং 
দক্ষিণার সহিত সমস্ত যজ্ঞ, তপঃসমুহ, সাঙগ-চতুরধিবধ-বেদ, তুমি, আমি, ব্রহ্মা, 
সমস্ত দেবগণ, সর্ববপ্রকার পুরুষাথ এবং বিবিধশক্তি, ইহীরা সকলেই সুক্ষনরূপে 
গঙ্গাতে অবস্থিত আছেন। ১০-১২। যেব্যক্তি গঙ্গাম্নান করে, সে সমস্ত তীর্থ 
স্নানের, সমস্ত যঙ্জানুষ্ঠানের এবং সমস্ত ব্রত উদযাপনের ফল লাভ করিয়! থাকে, 
এবং তাহার সমস্ত তপস্যার, সর্বপ্রকার দানের ও সমস্ত যোগ ও নিয়মের ফল 
লাভ হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গান্নায়ী, সেই ব্যক্তি সমস্ত বর্ণাশ্রম, সমস্ত বেদবিদ্‌, 
এবং সমস্ত শান্ত্রপারদর্শীগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বহুবিধ মানসিক, বাঁচিক ও 
কায়িক দৌষদমুহের দ্বার! দুষিত ব্যক্তিও, গঙ্গার দর্শন মাত্রে পবিত্রতা লাভ করে, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩-১৬। সত্যযুগে সর্বত্রই তীর্থ, ত্রেতাযুগে পুক্ষরই 
একমাত্র তীর্থ দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্রই একমাত্র তীর্থ এবং কলিধুগে গঙ্গাই 
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একমাত্র তীর্থ । হেহরে! জন্মান্তরের অভ্যাদ ও বাসনাবশত এবং আমার 
পরম অনুগ্রহবলে গঙ্গাতীরে ঝস হইয়। থাকে | ১৭-১৮। সত্যযুগে একমাত্র 
ধ্যানই মোক্ষের হেতু, ত্রেতাযুগে ধ্যান ও তপন্তা। মুক্তির হেতু, দ্বাপরে ধ্যান, 
তপস্য। ও যজ্ঞ মুক্তির হেতু এবং কলিধুগে একমাত্র গঙ্গ।ই মুক্তির কারণ। 
ষে ব্যক্তি দেহ-পতন পর্যন্ত গল।তীর পরিত্যাগ ন। করে, সেই ব্যক্তিই বেদান্ত- 
বিদ্‌, সেই যোগী এবং সেই সদাব্রহ্ষচর্যযব্রতা । ১৯ ২০। কলিকালে মানব» 
গণের চিত্ত কলুষিত ও তাহাদের গ্রুয়াসমূহ (বিধিহীন হইবে ও তাহারা পরদ্রব্য 
অ(ভলাষী হইবে, তখন তাহাদের গঙ্গ। বিন আর কোন উপায় থাকিবে ন।। 
“গঙ্গা গঙ্গা” এই নাম জপ করিলে, অলম্মমা, কালকর্ণী, ছুঃম্বপ্র ও ছুশ্চি্ত 
প্রভৃতি মাশ্রর করিতে পারে ন। হে বিষে] | সর্ববদ। সমস্ত জগ্রতের হিত- 
কারিণী গ॥ পমস্ত জীবগণকে ইহ ও পরকালে ভাবানুরূপ ফল প্রদান করিয় 
থাকেন। ২১-২৩। হে হরে! যত, দান, তপ৯ যোগ, জপ, বম ও নিয়ম, 
ইহার! কলিকালে গঙ্গান্নীনের দহত্রাংশের একাংশেরও তুল্য নহে। অফটাঙ-যোগ, 
তপস্য। ও যজ্ঞসমুহে প্রয়োজন কি ? একমাত্র গঙ্গাবাসই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ। 
হে গোবিন্দ | মানব যদি গল। হইতে দুরে অবস্থিত হইয়।ও, ভক্তির সহত গঙ্গার 
মাহাত্যু অবগত হয়, তবে সে ব্যক্তি অযোগ) হইলেও, গঙ্গ। তাহার প্রতি 
প্রসম হহয়! থাকেন । ২৪-২৬। শ্রদ্ধাই পরম সুক্গমধন্ম, শ্রদ্ধাই পরমঞ্ঞান, 
শ্রদ্ধাই পরম তপস)।, শ্রদ্ধাই স্বর্গ এবং শ্রদ্ধাই মোক্ষ, একমাত্র শ্রদ্ধতেহ গল 
এসনন হইয়। থাকেন। অজ্ঞান, রাগ ও লোভাদির দ্বার সম্মুচিত্ত ব্যক্তিগণের 
ধশ্মের প্রতি, বিশেষতঃ গঙ্গার এত শ্রঞ্থ। উৎপন্ন হয় না। ২৭-২৮। বৃহঃস্থিত 
জল যেমন নারকেলের মধ্যে অবস্থান করে, তন্জ্রপ ব্রশ্মাণডের বাহিরে অবাস্থত 
পরমব্রক্ষরূপ জল, জাহুবারপে ব্রঙ্গাণ্ডের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। গল্ালাভ 
হইতে অতিরিক্ত কোন লাভ আর কুত্রাপি নাই, অতএব গঙ্গারই উপাসন করিবে, 
গঙগাই পরমপুরুষ-স্বরূপা । ২৯-৩০। হে হরে! সমস্ত বিষয়ে সমর্থ, পণ্ডিত, 
গুণী এবং দানশীল হইয়াও যদ্দি সে ব্যক্তি গলান্নানবিহীন হয়, তবে তাহার 
জন্ম নিরথক। কলিকালে যে ব্যক্তি গঙ্গাকে ভজন| ন| করে, তাহার কুল) বিদ্ধ, 
যত, তপস্য| এবং দান সমস্তই বৃথা । বিধিপুর্ববক গঙ্গাঞ্জলে স্নান ও পুজন 
করিলে ষে ফল লাভ হয়, গুণবতুপাত্র পৃ করিলেও আদৃশ ফল প্রাপ্ত হওয়। 
যায় ন7া। এই গঙ। আমার তেজো।গ্রগভা এবং আমার বীধ্যস্ভূতাঃ ইনি সমস্ত 
দোষকে দগ্ধ এবং সমস্ত পাপকে বিনষ্ট করিয়। থাকেন। বজ্াহত পর্ববত যেমন 
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শতধ| বিদীর্ণ হয়, তদ্রপ গঙ্গার স্মরণমাত্রেই পাপরাশি শতধা বিদীর্ণ হইয়া 
“থাকে । ৩১-৩৫ | যেব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিতে গমন করে এবং ষে ব্যক্তি তাহাতে 
অনুমোদন করে, এই উভয়েরই সমান ফল লাভ হইয়। থাকে, ইহার কারণ 
একমাত্র ভক্তি । ষে ব্যক্তি গমন, অবস্থিতি, জপ, ধ্যান, ভোজন, জাগরণ, শয়ন 
এবং কথা কহিবার সময়েও সর্বদাই গঙ্গাকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি ব্রিবিধ বন্ধন 
হইতে মুক্তি লাভ করিয়! থাকে । ৩৬-৩৭। যেব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে মধু, 
স্বৃত, গুড় ও তিলমিশ্রিত-পায়স গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করে, হে হরে ! তাহার পিতৃগণ 
তাহাতে শতবর্ষ পর্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়। থাকেন। এবং তাহার! পরিতৃপ্ত হইয়া, 
তাহার বিবিধ মনৌভিলাষ পুর্ণ করিয়। থকেন । ৩৮-৩৯। যেমন এক শিবলিঙ্গ 
পুঁজ! করিলেই সমস্ত দেবতার পুজা করা হয়, তল্রপ কেবল গঙ্গাম্নান করিলেই 
সমস্ত তীর্থে স্বান করা হয়। যে ব্যক্তি নিত্য গঙগান্মান করিয়া! শিবলিঙ্গ পূজা 
করে, সে ব্যক্তি এক জন্মেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । অগ্নিহোত্র, অন্যান্য যত, 
ব্রত, দান ও বহুতর তপস্যাও, গঙ্গাতে শিবপুজার কোটি অংশের একাংশেরও 
সমান নহে। যখন মানব গঙ্জাগমণে কৃতপিশ্চয় হইয়। শ্রদ্ধা করত গৃহে অবস্থান 
করে, তখন তাহার শুদ্ধ গঙ্গাগমনসঙ্কল্লেই তাহার পূর্ববপুরুষগণ আনন্দিত হন। 
এবং তাহার পাপসমুহ “হায় ! আমরা কোথায় যাইব" এই ভাবিয়। রোদন করত, 
লোভ ও মোহাদির সহিত এইরূপ মন্ত্রণা করে যে, *এব্যক্তি যাহ।তে গঙ্গায় 
যাইতে ন। পারে, আমর! তদনুপ্ধপ বিদ্ব আাচরণ করি, যাহাতে এ ব্যক্তি গঙ্গায় 
যাহয়া, আমাদের উচ্ছেদ-সাধন করিতে না পারে” । ৪০.৪৫। যখন কোন ব্যক্তি 
গঙাস্সানের জন্য গৃহ হইতে নির্গত হয়, তখন পদে পদে তাহার পাপপমুহ নিরাশ 
হইয়া, তাহার দেহ হইতে পলায়ন করে। হেহরে! পুর্র্বজন্মের স্থুকৃতিবলে 
লোভাদি পরিত্যাগ করত, নাণ। প্রকার বিদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পুণ্যবান্‌ 
ব্যক্তিই গঙ্গাপ্রাপ্ত হইয়| থাকে। ৪৬-৪৭। কোনরূপ অনুষঙ্গাধীন কিনব! মূল্য 
লইয়!ঃ বাণিজ্য ব| সেবার জন্য কিম্বা! কামাসক্ত হইয়াঁও মানব যদি গজায় গমন- 
করত স্নান করে, তাহা হইলে সেও দেহান্তে স্বর্গলাভ করিয়। থাকে । অনিচ্ছা- 
পুর্ধবক স্পর্শ করিলেও অগ্নি যেমন দাহ করিয়! থাকে, তন্রপ অনিচ্ছাতেও গজা- 
সানু করিলে পাপসমুহ বিলয়প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ৪৮-৪৯। যে পর্যন্ত গঙ্গার 
সেবা না কর! হয়ঃ নেই পধ্যন্তই জীব পংসারে ভ্রমণ করিতে থকে। গঙ্গার 
সেব। করিলে জীব আর সংসারের র্লেশ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি নিঃসংশয় 
হইয়|। গজাজলে ন্ব'ন করে, তাহার দেহ মনুষ্যচন্মে আবৃত থাকিলেও, সে ব্যক্তি 
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দেবতার তুল্য হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । ৫০-৫১। যেব্যক্তি গঙ্জান্সানের 
জন্য যাত্র। করিয়। পথিমধ্যে মৃত হয়) তাহারও নিঃসংশয় সম্পূর্ণ গঞ্গান্মানের ফল 
লাভ হইয়। থাকে । যাহার! গঙ্গার মাহ।ত্মা শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহারাও অশেষ 
প।প হইতে যুক্তি লাভ করে, তাহার সন্দেহ নাই। হে বিষ্টো ! যাহার! ছূর্বব,দধি, 
ছুরাচার, হেতুবাদী, বহুসংশয়ী এবং মহ!মোহ গ্রস্ত, তাহারাই গঞ্গাকে সামান্য নদীর 
হ্যায় দর্শন করিয়! থাকে । জন্মান্তরকৃত দান; তপস্যা, নিয়ম এবং ব্রতাদির বলে, 
ইহজন্মে মানবগণের গঙ্গাতে ভক্তি হইয়! থাকে । যাহাদের গঙ্গাতে ভক্তি আছে, 
্রঙ্গ। তাহাদের জন্য স্বর্গ প্রভৃতি স্থানে রমণীয় হম্ম্য ও ভোগনিচয় সি করিয়। 
রাখিয়াছেন। ৫২-৫৬। বন্তুতর পিদ্ধি ও সিদ্ধিলিঙ্গ, নানাবিধ স্পর্শলিঙ্গ, রত্ব- 
খচিত প্রাপাদনিচয় এবং চিন্তামণি মণিসমুহ, কলির ভয়ে গঙ্গার জলমধ্যে অবস্থান 
করিয়! থাকেন, অতএব কলিকালে ইষ্টসিদ্িপ্রদ।য়িনী গঙ্গার 0 কর! উচিত। 
সূর্ষেযাদয়ে তমঃসমুহ, বজ্রপাতভয়ে পর্ববতগণ, গরুড়ভয়ে সর্পগণ, বাতাহত 
মেঘমালা, তত্বজ্কানে মোহ এবং পিংহদর্শনে স্বগগণ যেমন পলায়ন করে) তজ্জপ 
গঙ্গাদর্শনে সমস্ত পাপরাশি দুরে পলায়ন করিয়! থাকে । দিব্যৌোষধে যেমন 
রোগসমুহ, লোভে যেমন গুণরাশি, হুদমজ্জনে যেমন গ্রাক্মজনিত সন্তাপ এবং 
অগ্নিকণায় যেমন তুলারাশি বিনষ্ট হয়, তত্রপ গঞগ্গাজল স্পর্শ করিলে, দোষলমূহ 
ততুক্ষণাতড বিনষ্ট হইয়া থাকে | ৫৭-৬২। ক্রোধে যেমন তপস্য!» কামে যেমন 
বুদ্ধি, অগ্থায়ে যেমন বম্পদ্‌, অভিমানে যেমন বিদ্যা এবং দত্ত, কুটিলতা ও 
মায়াতে যেমন ধন্মন বিনষ্ট হয়, তঙ্রণ গঞ্গদর্শনে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। বিহ্যুৎ- 
সম্প।তের ন্যায় চঞ্চল মনুষ্যজীবন লভ করিয়া, যে ব্যক্তি গঙ্গার সেব| করে) 
সেই বুদ্ধিমান। যাহার! নিষ্পাপ ব্যক্তি, তাহারাই গণাকে সহশ্্র সুর্যতুল্য পরম 
জ্যোতিঃম্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাহাদের নয়ন পাপের দ্বারা উপহত, 
সেই সমস্ত নাস্তিকগণই গঞ্গাকে সাধারণ জলে পুর্ণ, সাধারণ নদীর ন্যায় দর্শন 
করে। ৬৩-৬৭। সংসারমোচক আমিই জনগণের প্রতি দয়! করিয়া) গঙ্গার 
তরঙ্গরূপ স্বর্গের সোপান নিম্মীণ করিয়! ধিয়াছি। জাহুবীর তটে সমস্তকালই 
শুভ, সমস্ত দেশই পবিত্র এবং সকলেই দানের যেগ্যপাত্র । যশ্ঞ্সমুহের মধ্যে 
অশ্বমেধ, পর্ববতগণের মধ্যে যেমন হিমালয়, ব্রতসমুহের মধ্যে যেমন সত্য, দান- 
সমুহের মধ্যে যেমন অভয়, তপঃসমুহের মধ্যে যেমন প্রাণায়াম, মন্ত্রগণের মধ্যে 
যেমন প্রণব, ধণ্মর।শির মধ্যে যেমন অহিংসা॥ কাম্যের মধ্যে যেমন লক্মনী, বিছ্ধা- 
সমুহের মধ্যে যেমন আত্মবিদ্বা, স্ত্রীগণের মধ্যে যেমন গৌরী এবং হে পুক্ক- 
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ষোত্ুম ! সমস্ত দেৰগণের মধ্যে যেমন তুমি, এবং সর্ববপ্রকার পাত্রগণমধ্যে শিব- 
ভক্ত যেমন শ্রেষ্ঠ, তঙ্জপ সমস্ত তীর্ঘের মধ্যে গঙ্জাই শ্রেষ্ঠ তীর্থ । ৬৮-৭৩। হে 
হরে! যে মহামতি ব্যক্তি তোমাতে ও আমাতে ভেদ জঙ্ঞন করে না, সেই 
ব্যক্তিই শিবভক্ত ও মহাপাশুপত। এই পুণ্যবাহিনী গঙ্গা, পাপরূপ ধুলিরাশির 
পক্ষে প্রবল বাত্যান্বরূপ, পাপরূপ বুক্ষনি5য়ের পক্ষে কুঠারস্বরূপ এবং পাপরূপ- 
বনের পক্ষে দাঝ।নলত্বরূপ | ৭৪-৭৫। পিতৃগণ সববদ! এইরূপ চচ্চ। করিয়। থাকেন 
যে, “আমাদের কুলে এমন কি কেহ জন্ম গ্রহণ করিবে, যে গঙ্গাম্নায়ী হইবে এবং 
বিধিপুর্ববক গঙ্গাজলে স্নান করিয়া) শরদ্ধাসহকারে দেবত। ও খধগণকে তপিত করত, 
দীন ও দুঃখিত আমাদিগকে জলাঞ্চণি প্রদান করিবে। আমদের বংশে কি এমন 
পুরুষ জন্ম গ্রহণ বরিবে, যে মহাদেব ও বিষুণকে সমরূপে দর্শন করিবে, ভক্তি 
সহকারে তাহাদের মন্দির নিম্মাণ করাহবে এবং স্বহস্তে মেই স্থান পরিষ্কার 
করিবে”। ৭৬-৭৮। জাঁব সকাম, অকাম ঝ| তিষ্যগযোনি হউক, সে যদি গঙ্গায় 
মৃত হয়, তাহ। হইলে তাহাকে নরক দশন করিতে হয় না। ধাহার। গঙ্গাতীরে অবস্থান 
করিয়া, গঙ্গাকে শ্রেষ্ঠ না মানিয়া গন্য তীর্থের প্রশংসা করেন, তাহাদিগকে নরক- 
গামী হহতে হয়। ৭৯-৮০। €ে নরাধম আমার, তোমার এবং গঙগ।র প্রতি দ্বেষ 
করে, যে স্বীয় পুর্বব পুরুষগণের সহিত নরকগামা হয়। যগ্ি সহআ গণ সববদ। 
গঙ্গ।কে রক্ষ। করয়। থাকে, এবং ভঞ্হান ও পাপা ব্যাঞ্জগণের গঙ্গা বাসে বিস্ব ডৎ- 
পান করে । তাহ।র। কাম, ক্রোধ, মোহ, লোভ প্রভাতি ণিশিত শরসমুহের দ্বারা 
পাগাগণের মনকে বিদ্ধ করিয়া, এাহাদের গর্গাআরাহিতির অপনয়ন করে । ৮১-৮৩। 
থেব্ক্তি গঙ্গকে আশ্রয় করে, সেই ব্যক্তিহ মুনি, দেহ পণ্ডিত এবং সেই পুরুষাথ- 
চতুষ্টয় কৃতকৃত্যত লভ কররে। গঙ্গান্নায় ব্যাক্ত অশ্বমমেধের ফল লাভ করে এবং 
পিতৃগণের তর্পণ করিলে, নরকাণব হহতে তাহা(দগের ডদ্ধ।গ হইয়। থাকে । যে 
পুণ্য।তু। ব্যক্তি নিরন্তর একমাস কাল গঙ্গায় মান করেন, তে পধ্যন্ত ইন্দ্র থাকিবেনঃ 
সেই পধ্যস্ত তিন পুর্ব পুরুষগণের সহিত ইন্দ্রলোকে বাস করিয়। থকেন।॥ যে 
পুণ্যশীল নর নিরন্তর এক বৎসর কাল গঙ্গায় স্নান করেন, তিন দেহান্তে বিঝুচলে।কে 
গমন করত। সুখে অবস্থান করেন। ৮৪ ৮৭৪ যে মানব যাবড্জাবন প্রত্যহ গায় 
স্নান করেন, তিনি জাবস্মুক্ত এবং দেহান্তেও মুক্তিলাভ কারয়1 থাকেন। গঙ্গায় 
(তিথি ও নক্ষত্রাদ নিমিত্তের অপেক্ষ। করিবে ন|; গঙ্গাতে সমান কপিলেহ সঞ্চিত- 
পাপ (বনাশ হন্ন। যেব)ক্তি স্ুখসেব্য ভাগারথাতার আশ্রয় না করে) সে পণ্ডিত 
হহলেও মুর্খ এবং শক্তিযুক্ত হহলেও শক্তিথান। ৮৮-৯০। যন্দি গঞারহ সেব। ন| 
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করিল, তবে নীরোগ-জীবন, বহুতর সম্পত্তি এবং নির্্মল-বুদ্ধিতেই বা কি প্রয়ো- 
জন) যেবাক্তি গঙ্গা প্রতিমার মন্দির নিশ্মাণ করায়, সেই ইহলোকে বনুতর 
ভোগ উপভোগ করিয়া, মরণান্তে গঙ্গার সাঁলোক্য প্রাপ্ত হয়। ৯১-৯২। যাহার! 
ধনের দ্বার কথককে পরিহৃষ্ট করত, প্রতাহ আঁদরপূর্ববক গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ 
করে, তাহাদের গঙ্গাম্নীনের ফল লাভ হইয়া থাকে । পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া, 
যে ব্যক্তি গ'জলের দ্বারায় শিবলিঙ্গকে স্নান করায়, তাহার পিতৃগণ মহানরকম্থিত 
হইলেও তাহাতে তৃপ্তি লাভ করিয়। থাকেন। অফ্টবাঁর মন্ত্র জপ ও বন্মপৃত স্বগন্ধি 
গঙ্গজলের দ্বারা স্নান, স্বৃতস্নান অপেক্ষ। অধিকঃ ইহু। প&-হুগণ বলিয়া থাকেন। 
যে ব্যক্তি সাদ্ধ দ্বাদশপল পরিমিত তাত্পাত্রশ্থিত গঙ্গাজলের সহিত অষ্টদ্রব্য 
মিশ্রিত অর্থ সূর্য্যকে প্রদান করে; সে দেহান্তে স্সীয পিতৃগণের সহিত অতি তেজন্বী 
বিম।নে আরোহণ করিয়া, সূর্য্যলোকে গমন করে। জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘ্বত, 
মধু, গব্যদধি, রক্তকরবী৭-পুষ্প ও রক্তচন্দন ইঠার নাম অফ্টাঙ-অর্ঘ্য এবং ইহা 
সূর্ধ্যের অতিশয় তৃষ্টিকর। হে বিষণ! ইহার মধ্যে অন্য জল অপেক্ষা গঙ্গ৷ জল 
হইলে কোটিগুণ ফল লাভ হইয়! থাকে । যে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি স্বীয় শক্তি অনুসারে 
গঙ্গতীরে দেবালয় নিম্মাণ করায়, শন্যত্র দেঝালয় প্রতিষ্ঠ। অপেক্ষা, তাহার কেটি- 
গুণ ফল লাভ হয় ৯:-১০০। স্থানাশ্চরে অশ্ব, বট ও আজম্রাদি বৃক্ষ রোপণ এবং 
কূপ, বাপী, তড়াগ, প্রপা ও সত্রাদি প্রতিষ্ঠ। করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, শুদ্ধ 
গঙ্গার দর্শনেই সেই ফল লাভ হইয়া! থাকে । দেবতার উদ্দেশে পুষ্পোছ্ভান*দি 
নিশ্মাণ করাইলে যে পুণ্য হয় গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে ততোধিক পুণ্য লাভ হয়। 
কন্যাদান, গোদান ও অনদানে যে পুণ্য, গঙ্গার জল-গণু,ষ পান করিলে তাহা 
হইতে শতগুণ অধিক পুণ্য লাভ হয়। হে জনার্দন ! সহজ চান্্রায়ণ-ব্রতানু- 
ষটানে যে পুণ্য হয়, গলাজল পান করিলে তাহা হইতে অধিক পুণা লাভ" হইয়। 
থাকে । ১০১-১০৪। হে হরে! ভক্তিপুর্ববক গঙ্গান্নানের ফল আর কি বলিব? 
তাহাতে অক্ষয় স্ব্গবাস অথব! নির্বাণ হয়। যে মানব, প্রত্যহ গগ্গার পাত্কাদ্য় 
অর্চনা করে, সে ব্যক্তি, আয়ু, পুণা, ধন, পুত, স্বর্গ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ১০৫- 
১০৬। হেহরে! গঙ্গার সমান কলিকল্মষন।শন তীর্থ আর নাই এবং অবিমুক্তের 
তুল্য মুক্তি প্রদ ক্ষেত্রও আর নাই। পিংহুকে দর্শন করিয়। মৃগগণ যেমন পলায়ন 
করে, তজপ গঙ্গাস্সানরত মানবকে দর্শন করত, যমকিস্করগণ দশদিকে পলায়ন 
করিয়া থাকে । ১০৭-১০৮। ধাঁহারা গঙ্গতীরে বাপ ও গঙ্গার সেব| করেন, তীহা- 
দিগকে পুজ। করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। গঙ্গাতীরে . ভক্তি-সহকারে 
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গো) ভূমি ও ্ববর্ণদান করিলে, মানৰ আর ছুঃখময় সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না। 
গঙ্গাতীরে বস্ত্রদীন করিলে দীর্ঘ-জীবন লা করা যায়। পুস্তক দান করিলে জ্ঞান- 
লাস হয়, অন্ন দান করিলে সম্পত্তি লাঁভ হয় এবং কন্ঠ। দান করিলে কীত্তিলাত 
হইয়া থাকে । ১০৯-১১। হে হরে! অন্য স্থানে যে সমস্ত কণ্ম, ব্রত, দান, জপ ও 
তপস্যা। করা যায়, দেই সমস্ত গঙ্গাতীরে করিলে কোটিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
হে বিষণ! গঙ্গাতীরে যথাবিধি ধেনু দান করিলে, ধেনুর গাত্রে যত লোম থাকে, 
মানব তাবগুপরিমিত যুগ সর্ব প্রকার সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়। থাকে । ১১২-১১৩। 
গঙ্গাতীরে কামধেনু প্রদান করিলে, মানব নান! প্রকার দিব্যভোগযুক্ত হইয়। আমার 
লোকে বাস করিয়! থাকে । এবং বান্ধব, সুহৃদ ও পিতৃগণের সহিত সর্ববরতে 
ভূষিত হইয়া, দেবগণেরও অলভ্য ভোগসমূহ ভোগ করত,পশ্চাৎ রত্বকাঞ্চন-সম্পন্ন, 
শীল ও বিষ্ভাসমস্থিত এবং ধনধান্যসমাকুল কুলে জন্ম গ্রহণ করে। ১১৪-১১৬। এবং 
তথায় পুত্রপৌত্রগণে নেগ্টিত হইয়া, বহুতর সম্পন্তি ভোগ করত পূর্ববজন্ম-বাসনা- 
বশে পুনরায় কাঁশীতে উত্তরবাহিনী গঙগ প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বেশ্বরের মারাধন। করত 
দেহান্তে মুক্তিলাভ করিয়। থাকে । ১১৭-১১৮। যাহার! গঙ্গাতীরে ভক্তি-সহকারে 
্ল্লমাত্রও ভূমি দান করে, তাহাদের পুণ্যফল শ্রবণ কর। সেই ভূমিতে যাবতীয় 
ত্রসরেণু আছে, তাবৎপরিমিত যুগ, মহেন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি লোকনমুহে মনোভিলধিত 
ভোগরাশি ভোগ করত সপ্তদ্বীপের অধিপতি ও মহাধর্ম্মপরায়ণ হইয়।; নরকস্থ পিতৃ- 
গণকে স্বর্গে আনয়ন এবং স্বর্গস্থিত পিতৃগণকে মোচন করত, অবশেষে জ্ঞানরূপে 
অপির দ্বারা পাঞ্চভৌতিক অবিগ্ভাকে ছেদ করিয়! ; পরম বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া, উত্তম 
যোগ অথবা অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া, পরমব্রক্ষস্বরূপ ল।ভ করে। ১১৯-১২৩। 
ভাগীরখীতীরে যে ব্যক্তি ব্রাহ্ষণকে অশীতি রতি স্থবর্ণ দাঁন করে, সে ব্যক্তি স্বর্ণ 
ও রত্বখচিত শুভবিমানে আরোহণ করত, সমস্ত এশ্বধ্যযুক্ত ও সমস্ত লোক কর্তৃক 
পুঁজিত হইয়!, প্রলয়কাল পর্যন্ত ব্রহ্মা গুমধ্যব্তী লোকসমুহে নানাবিধ মনোহর 
বিষয় ভোগ করত, জন্দুদ্বীপের প্রতাপশালী একমাত্র অধীশ্বর হইয়া! অস্তে কাশীতে 
দেহত্যাগ করত, নির্ববাণপদ্ লাভ করিয়! থাকে । ১২৪-১২৭। জন্মনক্ষত্রে ভক্তি 
পূর্বক গঞগাস্নান করিলে, ক্ষণমধ্যে জন্মাবধি সঞ্চিত পাপসমূহু হইতে মুক্ত হওয়। 
যায়। বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘমাসে গঙ্গাস্ম(ন অতিশয় দুর্লভ | অমাবস্যায় গঙ্গান্ানে 
শতগুণ ও সংক্রান্তিতে সহত্রগুণ ফল লাভ হয়। ১২৮-১২৯। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ- 
কালীন গঙ্গান্ননে লক্ষগুণ, ব্যতীপাতে অনন্ত, বিষুব সংক্রান্তিতে অযুতগুণ এবং 
অয়নছয়ে নিযুতগুণ ফল লাভ হইয়। থাকে । ১৩০ । সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ ও রবিবারে 
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সূর্য্য গ্রহণ হইলে চুড়ামণি যোগ হয়, ভাহাতে গঙ্গান্নান করিলে অনস্ত ফললাভ হয়। 
হে বিষে! সেই যোগে গঙ্গাতীরে স্মরন, দান, জপ ও হোম যাহা কিছু কর! যায়, 
সেই সমুদয়ই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া খাকে । ১৩১-১৩২। শ্রন্ধ। ও ভক্তিসহ 
কারে বিধিপুর্ববক' গলান্নীন করিলে, ব্রঙ্গহত্যাকারীও বিশুদ্ধ হইচ্ডে পারে, অন্য 
পাতকীর ত কথাই নাই । গঞ্জ তীরে কৃমি, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাহ! ম্বৃত হয় এবং 
কুল হইতে ষে সকল বৃক্ষ পতিত হয়, তাহার।ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়! থাকে । 
১৩৩-১৩৪। ্যৈষ্ঠগাস গুরুপক্ষ হস্তানক্ষত্রযুক্ত দশমী তিথিতে, মানবগণ ভক্তি 
ভাবে গশাস্সান করিয়া, গঙ্গতীরে নিশাজাগরণ করিবে এবং দশবিধ পুষস্পাদির দ্বারা 
দশবার বিধি হনুসারে গঙ্গার পূজা করিবে ও প্রস্থতি পরিমাণ সাজাতিল দশবার 
গঞ্ধায় নিক্ষেপ করিবে এবং বিংশত্যক্ষর গসগামন্ত্র উচ্চারণপুর্ণ্বক গুড়মিশ্রিত শক্ত,র 
দশটা পি প্রুদ।ন করিবে ও এ শিংশত্যক্ষর মন্ত্রের ঘারাই পুজা, জপ ও হোম 
প্রভৃতি নিষ্পন্ন করিবে । ১৩৫-১৭০। এবং শল্ত্যনুসারে স্বর্ণ বা! রৌপ্যময় গঙ্গা- 
মুক্তি নির্মাণ করাইয়া, বন্্রাচ্ছদিত পূর্ণ কুস্তের উপর স্থাপন করত, মুর প্রতিষ্ঠ। 
করিয়। পঞ্চাম্বত বিশোধিত সেই মুণ্তির পুজ। করিবে, এবং ্র্চন1-কালে গণাকে 
এইরূপে ধ্যান করিবেঃ_-তিনি নদী-নদ-নিষেবিতা, ত্রিনেত্র ও চতুরভুজা, তীহার 
দেহ অতিশয় সুন্দর, ভিনি চারিহস্তে পুর্ণকুস্ত, শ্বেতপল্প, বর ও অভয় মুদ্র। ধারণ 
করিয়। জাঁছেন। অযুত চন্দ্রের ম্যায় তাহার দেহ-প্রভা, তিনি চ(মর সমুহের দ্বারা 
বীজ্যমান ও শ্বেতচ্ছত্রে বিশোভিত। | তিনি সধ। দ্বারা ভুপৃষ্ট প্লাবিত করিতেছেন 
ও দিব্য গন্ধ লেপন করিয়াছেন। তব্রিভূবনবাসী তাহার পদ পুজা করিতেছে এবং 
দেবধষিগণ তাহার স্তব করিতেছেন। হে বিষে! এই প্রকার ধ্যান করত, 
উপচারসমূহের ছ্ব।রা গঙ্গার পুূজ। করিয়া, সেই প্রতিমার সম্মুখে আমাকে, তোমাকে, 
্রচ্জাকে, সূধ্যকে হিমালয়কে এবং ভগীরথকে পুজা করিবে । অনন্তর সমাদর- 
পূর্বক দশটা ব্রাঙ্মণকে চন্দন ও অক্ষত মিশ্রিত দশপ্রশ্থ পরিমিত তিল দান 
করিবে । ১৪১-১৪৭। চারিপলে এক কুড়ব হয় চারি কুড়বে এক প্রস্থ হয়, 
চারিপ্রস্থে এক মাক হয় এবং চারি আটকে এক প্রোণ হয়, ধান্তা পরিমাণে এই 
রূপ মান হইয়া থাকে । ১৪৮ । অনন্তর যথাশক্তি স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাত্রের দ্বার! 
নিশ্মিত মত্ত, কচ্ছপ, মণ্ডুক, মকর, হংস, কারগুন, বক, চক্রুবাক, টিট্ূভ ও সারস 
প্রভৃতি জলচরজন্থ ও পক্ষিগণের প্রতিকৃতি? গন্ধপুষ্পের দ্বার৷ পুজা করিয়া» সেই 
সমস্ত গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে। বিস্তশাঠা না করিয়। যে বান্তি উপবাস «করত 
বিধিপূর্ববক এইরূপ অনুষ্ঠান করে, মে ব্যক্তি দশ-জন্মার্গ্িত, আদত্ত বস্তুর, গ্রহণ, 
২৬ 
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“অবৈধ হিংসা, ও পরদার সেবারূপ তিন প্রকার শারীরিক পাপ, পারষ্য, অনৃত, 
পৈশুন্য ও অসন্বন্ধ- প্রলাপরূপ চারি প্রকার বাঁচিক পাপ এবং পরজ্রব্যে অভিধ্যান, 
মনে মনে পরের অনিষ্টচিন্ত। ও বিতথাভিনিবেশরূপ তিন প্রকার মানসিক পাপ, 
এই দশবিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়! থকে । ১৪৯-১৫৪। এবং সেই ব্যক্তি 
উর্ধতন দশপুরুষ ও অধস্তন দশপুরুষকে উদ্ধার করে। ১৫৫। অনন্তর শ্রদ্ধাযুক্ত 
হইয়। গঙ্গার সম্মুখে এই স্ব পাঠ করিবে £--হে গঙ্গে ! মঙগলদায়িনী শিবাস্বরূ- 
পিণী তোমাকে নমস্কার, ব্রহ্মমুণ্তি ও বিষুরূপিণী তোমাকে নমস্কার, রুদ্ররূপিণী ও 
শাঙ্করীন্বরূপিনী তোমাকে নমক্কীর, ভেষজমু্তি ও সর্ববদেবস্বরূপিণী তোমাকে 
নমক্কীর, সকলের সমস্ত ব্যাধির ভিষক্শরষ্টস্বরূপিণী তোমাকে নগক্কার, স্থাবর ও 
জঙ্গমসম্ভূত বিষহরণকারিণী তোমাকে নমস্কার, সংসারবিষনাশিনী ও জীবনম্বরূপিণী 
তোমাকে নমস্কার, ত্রিবিধতাপহরণকারিণী 'ও প্রাণেশীস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার,শান্তি 
কারিণী ও পবিত্রমুর্তি তোমাকে নমস্কার, সকলের শুদ্ধ-কারিণী ও পাপের অরিন্বরূপিণী 
তোমাকে নমস্কার, ভূক্তিমুক্তি ও ভদ্রদায়িনী প্রদায়িনী তোমাকে নমস্কার, ভোগোপ- 
ভোগদায়িনী ও ভোগবতীন্বরূপিনী তোমাকে নমস্কার, মন্দাকিনী ও স্বর্গপ্রদারূপিণী 
তোমাকে নমস্কার, ত্রিপথা ও ত্রেলোক্যের ভূষণ'বরূপিণী তোম!কে নমস্কার, 
রিশুর্ুসংস্থ! ও ক্ষমাবতীরূপিণী ভোমাকে নমস্কার, ত্রিনৃতাঁশন সংস্থা ও তেজোবতী- 
স্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, নন্দা, লিঙগধারিণী ও স্থধাধারম্বরূপিণী তোমাঁকে 
নমস্কার, বিশ্বমুখী ও রেবতীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, লোকধাত্রী ও বৃহতীম্বরূপি ণী 
তোমাকে নমস্কার, বিশ্বমিত্র! ও নন্দিনীরূপিণী তোমাকে নমস্কার, পৃথিবী, শিবামৃতা 
ও স্বৃবৃষারূপিণী তোমাকে নমস্কার, পরা পরশতাঢ্য। ও তারাস্বরূপিণী তোমাকে 
নমস্কার, পাঁশ-জালচ্ছেদনকারিণী ও অভিন্নান্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, 
শান্তা, বরিষ্ঠঠ ও বরদান্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, উগ্র, স্তখজন্বী ও সম্্রীবনী- 
স্বরূপিণনী তোমাকে নমস্কার, ব্রন্দিষ্ঠা, ব্রক্মদ! ও ছুরিতহারিণীরূপিণী তোমাকে নম- 
সকার, প্রণতার্তিহারিণী ও জগজ্জননারূপিণী তোমাকে নমস্কার, সর্ববাপত্প্রতিপক্ষ 
ও মঙ্গলম্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, শরণাগত দীনজনের হছুংখত্রাণপরায়ণ ও 
সকলের দুঃখহরণকারিণী নারায়ণীস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার, নির্লেপা, দুর্গহন্ত্রী ও 
দক্ষারূপিণী তোমাকে নমস্কার, হে নির্ববাণদায়িনি গঙ্গে! পরাপররূপিনী তোমাকে 
নমক্কার, হে গঙ্গে! তুমি আমার সম্মুখে পৃষ্ঠে এবং পার্খব্বয়ে অবস্থান কর এবং 
তোমাতে আমার শ্হিতি হউক । ১৫৬-১৭৩। হেগক্গে! তুমিই আদিতে, তুমিই 
অন্তে এবং তুমিই মধ্যে । হে শিবে! তুমিই সমস্ত, তুমিই মূল প্রকৃতি, তুমিই 
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পরম-পুরুষ। হে গঞ্গে! তুমিই পরহাত্ম। এবং তুমিই শ্থিব, হে শিবে | তোমাকে 
নমস্কার। ১৭৪। যেব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে এই স্তোত্র পাঠ ঝা শ্রবণ করে, সে 
ব্যক্তি কায়িক, বাচিক ও মানসিক দশবিধ পপ হইতে মুক্ত হয়। এবং এই স্তব 
পাঠ বা শ্রবণ করিলে, রোগী রোগ হইতে, বিপন্ন ব্যক্তি বিপদ হইতে বদ্ধব্যক্তি 
বন্ধন হইতে এবং ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে মুক্ত হয়। ১৭৫-১৭৬। এবং সর্ব প্রকার 
অভিলধিত পদার্থ প্রাপ্ত হয় ও মরণান্তে দিব্যবিমানে অবস্থান করত, দিব্যস্ত্রীগণ 
কর্তৃক উপবীঞ্জিত হুইয়। স্বর্গে গমন করে। ১৭৭। এই স্তব লিখিয়া গৃহে রাখিলে 
ব| ধারণ করিলে, অগ্নি, চৌর ব1 সর্পাপ্দির ভয় থাকে না। জৈষ্ঠমাসে শুক্লুপক্ষের 
দশমী হস্তানক্ষত্র ও বুধবারযুক্ত। হইলে ত্রিবিধ পাপ হরণ করিয়! থাকে। সেই 
দশমীতে যত্ব-সহকারে গঞ্গাপুজ। করত, গঙগাজলে দাড়াইয়। যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ 
পাঠ করে, সে ব্যক্তি দরিদ্র ও অক্ষম হইলেও, পূর্বেরাক্ত প্রকারে গঙ্গাপূজ। করিলে 
যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে । ১৭৮-১৮১। যিনি গৌরী, তিনিই 
গঙ্গা, সুতরাং গৌরী পুজার যে বিধি, গজ্গাপূজ।র তাহাই। হে বিষণ! যেমন 
আমি, সেই রূপ তুমি) এবং যেমন তুমি, সেই রূপ উমা এবং যেমন উমা সেই 
রূপ গন এই চারিরূপে কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি, বিষু) ও রুদ্রের এবং 
শ্রী ও গৌরীর এবং গৌরী ও গঙ্গার ভেদ জ্ঞান করে, সে অতিশয় 
মুর্খ । ১৮২--১৮৪। 
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উম। কহিলেন, হে নাথ | হে ত্রিকালজ্ঞ ! আমার সন্দেহ অপনয়নের জগ্যা 
আমি কিছু জিভঞ্ঞাস! কপ্নিতেছি, যদি আপনার র্রেশ ন। হয়, তাহা হইলে তাহার 
উত্তর প্রদান করুন। যে সময়ে বিষুঃ, চক্রপুক্ষরিণীর তটে তপস্থ। করিয়াছিলেন, 
তখন রাজ! ভগীরথ এবং ভাগারশাই »| কোথায় ছিলেন ? ১---২। 

শিব কহিলেন, হে বিশালাক্ষি ! এ বিষয়ে সন্দেহ কর! উচিত নহে, কারণ 
শ্রুতি; স্মৃতি এবং পুরাণে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভ্রিকালের কথাই বর্ণিত হইয়া 
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থাকে, অতএব এ বিষয়ে তুমি ব্যর্থ সন্দেহ করিও না । মহাদেব এই কথ বলিয়। 
“পুনরায় গঙ্গামাহাতুয বলিতে আরম্ত করিলেন । ৩--৪। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে পার্ববতী-নন্নন ! দেবদেব মহাগেব পুনরায় *গঙ্গার মহিমা 
বিষুঃর, নিকট কিরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহ! বলুন। ৫। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে মৈত্রাবরূণে ! দেবদেব মহাদেব গঙ্গর মাহাত্মা যাহ। 
কীর্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬। যে ব্যক্তি গঙ্গায় 
আগমন করিয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে তিলোদকের সহিত পিগুদান করে, তাহার 
পিতৃগণ সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করেণ এবং তাহাদের শ্রাদ্ধকণ্মে মানব 
যত তিল প্রদান করেঃ তাবৎ পরিমিত সহক্র বষ তাহার! ত্র্গে বাস করিয়। থাকেন । 
৭-৮। দেবতা এবং পিতৃগণ সর্ববদ| গঙ্গাতে অবস্থান করেন, এই নিবন্ধন গগগায় 
দেব বা! পিতৃকাধ্য করিবার সময় তাহাদের আবাহন ও বিসম্জন করিতে হয় না। 
পিতৃবংশে, মাতৃবংশে, গুরুবংশে৯ শ্বশুরবংশে এবং বান্ধববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়। 
যাহার! ম্বৃত হইয়াছে; যাহারা অজাতদন্তাবস্থাতেই মরিয়ছে, যাহাঁর। গর্ভেই মৃত 
হইয়াছে, যাহার আগ্ন, বিহ্যৎ ঝ| চোর কতৃক নিহত হইয়াছে, যাহার। ব্যাত্র ব 
অন্য হিংস্র জন্তর কক [শিহত হইয়াছে, যাহার! উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, 
ষাহ।র। পতিত হইয়া! মরিয়।ছে, যাহার। আত্মঘাতা হইয়া, যাহারা আত্মবিক্রয়ী হইয়া 
যাহার। অধাঞ্যযাসন করিয়।, যাহারা রসবিক্রয়ী হইয়া, যাহারা পাপরোগবিশিষ্ট 
হইয়া, যাহার! অগ্নিদ, যাহার! গরদ এবং যাহার! গোত্র হইয়। ম্থৃত হইয়াছে, যাহারা 
অসিপত্রবন নরকে ও খাার। কুন্ত।পাক নরকে গমন করিয়াছে এবং যাহার। রৌরব, 
অন্ধতামিত্র ও কালসুত্র নামক নরকে গমন করিয়াছে, যাহ।রা খ্বকম্ম দোষে জা ত্যন্তর- 
সহন্মে ভ্রমণ করিতেছে, যাহার। পক্ষে ও স্বগদ হইয়৷ জন্মিয়াছে, যাহার! কীট, বৃক্ষ 
ব। লতাদি-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা পশু পক্ষ্যাদির মধ্যে নিকৃষ্টযোনি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, ভয়ঙ্কর যমদূতগণ কক যাহীরা যমলোকে নীত হইয়াছে, যাহারা 
অবান্ধব, যাহার! বান্ধব, যাহারা অন্য জন্মে বান্ধব ছিল, যাহ।র। অজ্ঞাতনা মা, 
স্বগোত্রে উৎপন্ন হইয়। যাহারা অপুত্রক হইয়া মৃত হইয়ছে, যাহার৷ 
বিষ-ভক্ষণে মরিয়াছ, যাহার! শৃিকতূঁ নিহত হইয়ছে, যাহার কৃতত্ব 
ছিল, যাহারা গুরুহত্যা করিয়ছিল, যাহার! মিত্রদেহ করিয়াছিল, যাহার! 
স্ত্রী ও বালক হত্য। করিয়াছিল, যাহা4। বিশ্বাসাতক ছিল, যাহারা অসত্য ও হিংসায় 
রত ছিল, যাহার সর্ববদ পাপে রত ছিল, যাহারা অশ্ব বিক্রয় করিয়াছিল, যাহ।রা 
পরের দ্রব্য হরণ করিয়াছিল, যাহারা অনাথ ও কৃপণাবস্থপন্ন এবং মনুষ্য জীবন 
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লা করিতে অক্ষম, মনুষ্য বিধিপুর্বক যদি জাহবীর জলে তাহাদের তর্পণ করে, 
তবে তাহারাও শর্গে গমন করিয়। থাকে, এবং ধাঁহারা স্বর্গে আছেনঃ তাহারা 
মুক্তিলাভ করেন । ৯-২১। এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণপুর্ববক, যে ব্যক্তি পিতৃ-. 
তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও পিগুদান করে, তাহাকেই বিধিজ্ঞ বলা যায়। প্রেলোক্য মধ্যে 
যে সমস্ত কামপ্রদর তীর্থ আছেন, সেই সমস্ত, কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার সেব! 
করিয়া থাকেন। হে বিষে! ! গগ। সর্ববাপেক্ষ। পবিত্র এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ 
অপহরণ করিয়। থাকেন। বিশেষতঃ, কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার ম্যায় 
পবিত্র ও পাপনাশিনী আর কিছুই নাই । দেবার্ষ এবং পিতৃগণ সর্ববদ! 
এই কথ! বলিয়া থাকেন যে, “কাশীতে উত্তর-বাহিনী গঙ্গ কি আমা- 
দের নয়ন গোচর হইবেন? যাহার জলে সন্তুপ্ত হইয়া, আমর! তাপত্রয় 
হইতে বিমুক্ত হইয়া; মহাদেবের প্রস(দে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইব”। হে 
হরে! গাই সর্ববপ্রকরে মুক্তির কারণ বলিয়৷ নিণীত হইয়াছেন) বিশেষতঃ 
অবিমুক্তক্ষেত্রে ; কারণ, তথায় আমি সর্বদা অবস্থান করিয়া থাকি। কলিষুগকে 
ঘোরতর জানিয়! গঙ্গাতক্তি অতিশয় গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। মুড় মানবগণ 
তজ্জন্যই মুক্তির কারণ গঞ্গাকে জানিতে পারে না। ২২২৮। বনুতর জন্ম 
নানাবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিয়াও, কোন্‌ ব্যক্তি গ্াসেবা ব্যতিরেকে নির্্ৃতি 
লাভ করিতে পারে ? হে বিষে]! পাপসমুহের দ্বার! বিক্ষিগুচিন্ত ও ভবরোগী 
অল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে গঙ্গাই একমাত্র উত্রুষ্ট ভেষজ। হে হরে! যেব্যক্তি 
গঙ্গাতীরে, ভগ্ন ও বিদীর্ণ স্থানের সংস্কার করে, সে চিরক।ল আমার লোকে অক্ষয় 
স্থখভোগ করিয়! থাকে । ২৯-৩১। যে ব্যক্তি নিজের জন্য ব| অন্যের জন্য 
গঙ্গায় গমনের উদ্দেশ্য করিয়া, পরে গমন না করে; সেব্যক্তি স্বীয় পিতৃগণের 
সহিত নিরয়গামী হয়। হে হরে | গঙ্গজলের দ্বারা যাহাদের সমস্ত কৃত্য নির্বাহ 
হয়, সেই সমস্ত মানবগণ ভূমিতে অবস্থিত হইলেও দ্রেবগণের তুল্য । যে ব্যক্তি 
বলুতর গাপ করিয়াও বৃদ্ধাবস্থায় গঙ্গার সেঝ। করে, সেও উৎকৃষ্ট গতি লাভ 
করিয়! থাকে । গঙ্গার জলমধ্যে যতকাঁল মানবের অস্থি অবস্থান করে, সে 
ততকাল ন্বর্গভোগ করিয়! থাকে । ৩২-৩৫। 

বিষুঃ কহিলেন, হে দেব দেব! হে জগন্নাথ! হে জগতের হিতকারক! হে 
প্রভে!! পবিত্র গঙ্গাজলে যগ্ভপি অপঘাতে স্বৃত দুর্বৃত্ত ও ছুরাত্মা ব্যক্তির মশ্থি 
দৈবাৎ পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার কিরূপ সদৃগতি লাভ হয়, তাহ 
বলুন । ৩৬-৩৭। 
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মহেশ্বর কহিলেন, হে বিষে! আমি এ সম্বন্ধে বাহীক নামক ব্র।ক্ষণের 
পুরাবৃত্ত বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়। শ্রবণ কর। পুরাকালে কলিঙগদেশে 
বাহীক নামে এক ব্রাঙ্গণ ছিল। সান, সন্ধ্য। ও বেদাক্ষর বিবড্ভিত সেই ব্যক্তি, 
নামে মাত্র যজ্জোপবীত ধারণ করিয়াছিল। সেই ব্রাক্ষাণ লবণ বিক্রয় করিত। 
কৌবিন্দীনামে এক নবীনবয়স্কা বিধব তাহার উপপত্বী ছিল। সেই ব্রাক্মণ কোন 
সময় দুর্ভিক্ষে অতিশয় প্রপীড়িত হইয়|, অন্নভাবে সেই কৌবিন্দীর সহিত দেশ- 
ত্যাগ করত দেশান্তরে গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে দণগুকারণ্যে নরমাংস- 
প্রিয় ব্যাত্রকর্তক সেই ক্ষুধাতুর ব্রাঙ্গণ নিহত হইল। তখন সেই ব্রাহ্মণের 
বামপদ গ্রহণ করত, এক গৃ্রপক্ষী আকাশে উড্ডীন হইল। সেই সময়ে মাংসাশী 
আর একটা গৃঁধ্ব আপিয়৷ আকাশ পথে নেই মাংণের জন্য সেই গৃথ্রের সহিত যুদ্ধ 
করিতে লাগিল। আমিষগ্রহণ।ভিলাষে খন সেই গৃষদ্বয় পরস্পর জয়ের জন্য 
ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, তখন হঠাৎ ব্যাপ্রকর্তৃক ব্যাপাদিত সেই বাহীকের 
পাদগুল্ফ, গৃথ্রের চঞ্চুপুট হইতে গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইল । ৩৮-৪৫। যে সময়ে 
সেই ব্রাহ্মণ ব্যাত্র কর্তৃক নিহত হয়, সেই সময়েই যমদূতগণ ক্রুর মুত্তিতে আগমন 
করত, তাহার সুন্মমদেহ' দৃঢরূপে রজ্ছু্ধারা বদ্ধ করিয়া, মন্মভেদী অস্ত্রের দ্বার 
প্রহার করিতে করিতে ষমরাজের নিকট লইয়া যায়। তাহাদের কঠোর প্রহারে 
তাহার মুখ দিয়। অবিরত রুধির বমন হইতে লাগিল। অনন্তর যমের নিকট 
উপস্থিত হইলে পর, যম চিত্রগুগুকে জিজ্ভাদা৷ করেন যে, এই ব্রাক্ষণের ধণ্নন ও 
অধন্নের পরিমাণ বিচার করিয়া শীপ্র বল। যমকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, 
সর্বদা জীবগণের সমস্ত কন্মের জ্তাতা বিচিত্রবুদ্ধি চিত্রগুণ্ড, যমকে সেই ছুবৃন্ত 
ত্রাঙ্ষণের জন্মদিন হইতে অশুভ কম্ম্ন সমুদয় বলিতে লাগিলেন । ৪৬-৫০। 

চিত্রগুপ্ত কহিলেনঃ ইহার জন্মের পূর্বেব কেহই গর্ভীধানাদ্বি কর্ম করে নাই, 
এবং ইহার জ্ঞানহীন পিতা ইহার জাতকম্ঘ্মও করে নাই। গর্ভের পাপ বিনাশের 
হেতু ও সমস্ত জীবনের হুৃখদায়ক একাদশদিনে নামকরণও ইহার বিধিপূর্ববক হয় 
নাই.। যাহার দ্বার! সর্বত্র বিখ্যাত হওয়। যাঁয়, ইহার মন্দবুদ্ধি পিতা, চতুর্থমাসে 
সেই নিক্রমণক্রিয়।ও করে নাই। ইহার জনক শুভ তিথি ও শুভ দিনে, ষষ্ঠমামে 
যে অন্নপ্রাশন করিলণে বির্দেশগমন রহিত হর) তাহাও করে নাই। যেকম্ম 
করিলে সর্ব! মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করে, ইহার পিত| কুলরীতি অনুসারে, ইহার 
সে চুড়ীকরণও করে নাই । ৫১-৫৫। যে কণ্ম করিলে, কেশসমুহ নিদগ্ধ ও 
কুহ্থমবর্ষী হয়, এবং কর্ণ স্বর্ণের দ্বার ভূষিত ও সৎকথা শ্রবণের উপযোগী 
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হয়, ইহার পিতা শুভ সময়ে ইহার সে কর্ণবেধও করে নাই। প্রহ্মচর্ধ্য বৃদ্ধি ও 
্র্ষ গ্রহণের হেতু মৌন্ত্ীবন্ধনও ইহার অষ্টম বর্ষ অতীত হইলে হইয়াছিল। যে 
কর্ম্মের অনন্তর শ্রেষ্ঠ গার্থস্থা আশ্রম প্রাপ্ত হওয়! যায়, ইহার পিত1 ইহার সেই 
মৌন্ত্ীমোক্ষণের বার্ধাও করে নাই। এবং কোন প্রকারে সেই ব্যতিচারিণী 
ঝৌবিন্দীর সহিত এই পরদারাপহারী পাপাত্মমর বিবাহ হইয়াছিল । ৫৬-৫৯। এই 
দুবৃ্তি, পঞ্চম বতসর বয়ঃক্রম হইতে পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়।, নিজের উদর 
পুরণ করিত। এ ব্যক্তি যখন রূমাঁতে (শ্থানবিশেষ ) বাস করিত, তখন এক 
বাধিকী একটা গে! ইহার লবণ ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে এই পাপাত্ম। দৃঢ়তর 
দণ্ডাধাতত সেই গোকে হত্যা করিয়াঠিল। এই ব্যক্তি অনেকবার জননীকে 
পদাঘাত করিয়াছিল এবং কখন পিতার বাঁকা প্রতিপালন করে নাই। অনেকবার 
এ ব্যক্তি কলহ করিয়। বিষপান করিয়াছিল এবং উদর বিদারণ করিয়া! বহুতর 
জনকে এ ব্যক্তি রেশ প্রদান করিত। এই ছুর্ুদ্ধি ক্রীড়াতেও কলহ করিয়া, 
অনেক বাঁর ধুস্তর, করবীর প্রভৃতি উপবিষসমূহ পান করিয়াছিল। এ ব্যক্তি 
তাগ্সিতে দগ্ধ হইয়াছিল। হিং জন্তুর কবলে নিপতিত হইয়াছিল এবং অনেক 
বার শৃঙ্গীকর্তৃক শুঙের অগ্রভাগ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল। এই পাপাত্ব। মর্পকর্তৃক 
অনেক বার দন্ট হইয়াছিল এবং শিষ্ট-সমাজে অতিশয় নিন্দিত ছিল। এই 
পাপিষ্ঠ কাষ্ঠ, ইঞ্টক ও লোর্ট্রের দ্বারা সাধুগণের নান।রূপ অনিষ্ট করিত। সাধুগণ 
সর্ববদ! ষে উত্তুমাঙ্গ্রের পূজা করিরা থাকেন, এই দুরাত্ম। বারম্ববর সেই মস্তক 
আন্ফীলন করিত। এই মুর্খ, ব্রা্গণ হইয়াও গায়ত্রী পর্যান্ত জানিত না এবং 
ইচ্ছাপুর্বক অনেক মওস্ত, মাংস আহার করিয়াছিল। এব্যক্তি কেবল আপনার 
জন্য অনেক বার পাঁয়স পাক করিয়াছিল এবং লক্ষ, লবণ, মাংস, দুগ্ধ, দধি; 
স্বত, বিষ, লোহ, অস্ত্র, দাসী, গো, গশ্ব, কেশ ও চম্্ প্রভৃতির বিক্রয়কর্তী ছিল। 
এই পাপাত্ম। শুন্রান্নে শরীর পোষণ করিত এবং পর্ববদিনেও মৈথুন করিত। এই 
ঢুরাত্ম। দৈৰ ও পৈত্রকর্ম্মে পরাত্ুখ ছিল। ইহার দ্বারা শত শত পক্ষী ও মৃগ 
নিহত হইয়াছে এবং এই কঠোরহৃদয় দুরাত্ম/, অকারণ বহুভর বুক্ষচ্ছেদন করিত। 

এবং সর্ববদ। আপন বন্ধুজনেরও উদ্বেগ উত্পাদন করিত। সর্ব! অসত্য বলিত 
এবং সর্বদা হিংসাপরায়ণ ছিল । ৬০-৭৩। এই পাষণ্ড কখন কাহাঁকেও কিছুই 
দান করে নাই, কেবল শিশ্ষেদ্রপরায়ণ ছিল। হে রবিজ! ইহার বিষয় অধিক 
আর কি বলিব, এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ যুত্তিমান্‌ পাতক। ইহাকে রৌরব, অন্ধতামি ত্র, 

কুম্তীপাক, শতিরৌরব, কালসূত্র, কৃমিন্তক, পুয়শোণিতকর্দম। অপিপত্রবন, যন্ত্রগীড় 
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পপ শশা 
ুদস্ুক, অধোমুখ, পৃতিগন্ধ, বিষ্ঠাগর্ত, অভোজন, সুচীভেছ্, সংদংশ, লালাপ 
এবং ক্ষুরধারক নামক প্রত্যেক নরকে এক এক কল্প অবস্থান করান উচিত। 
ধশ্মরাজ চিত্রগ্ুপ্ডের মুখ হইতে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়।, সেই ছুরাচারকে ভর্দন। 
করত, দৃূতগণকে ভ্রুক্ষেপের দ্বার! বাহীককে নরকে লইয়। যাইবার জন্য আঁজ্ঞ 
করিলেন। তীহার মাজ্ঞ! প্রাপ্তিমাত্র দূতগণ, সেই বাহীককে দৃঢ়রূপে বন্ধনকরত, 
যেখানে দর্ববদ| পাগীগণের উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি শর্ত হইতেছে; সেই নরকে লইয়! 
গেল। ৭৪-৭৯। 

ঈশ্বর কহিলেন, বাহীক যখন ঘোরতর যাঁতনাসমুহমধ্যে অবস্থিত হইল, সেই 
সময়েই গৃধ্রের মুখ হইতে সেই ব্রাহ্মণের পদ, নিশ্মল গঙ্গাজলে নিপতিত হইল। 
হে হরে! তৎক্ষণাৎ স্থরলোক হইতে ঘণ্টা নিনাদিত ও দিব্ক্ত্রশতস্কুন এক 
দিব্যরথ বাহিকের নিকট উপস্থিত হইল। তখন সেই ক্রাঙ্ষণ গঙ্গায় অস্থিপতন- 
নিবন্ধন দিব্যবেশ ধারণ করত, সেই বিমানে আরোহণ করিয়া এবং দিব্য গন্ধে 
অনুলিপ্ত হইয়া, অপ্নরাগণ কর্তৃক চামরসমুহের দ্বার! বীজিত হইতে হইতে ন্বর্গ- 
লোকে গমন করিল। ৮০-৮৩। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কুন্তজ | এই বস্তূশক্তিবিচার অতি অভ্ভুত। সদাশিনের 
কোন পরমাশক্তিই জলরূপে বিরাজ করিতেছেন । জগতের উদ্ধারের জন্য, 
করুণারূপ অস্তপূর্ণ-দে নদেব-মহাদেব এই গ্গাকে স্ষ্টি করিয়াছেন । জগতে 
যেমন অন্যান্য বুতর জলপুর্ণ নদী আছে, এই ভাগীরথীকে সাধুগণ যেন, তৎ- 
সমুদয়ের সমান বলিয়! গণন। না করেন। হে মুনে! শ্রত্যক্ষরসমূহ নিষ্পীড়ন 
করিয়া) করুণা! প্রযুক্ত দেবাঁদিদেব গঙ্গাধর, সেই অক্ষর নিঃস্থত রসসমুহের দ্বারাই 
এই গঙ্াকে নিশ্মীণ করিয়াছেন । ৮৪-৮৭। সমস্ত জন্তগণের উপর কৃপা করিয়া, 
তগবান্‌ শঙ্কর যোগ এবং উপনিষদ্সমুহের সার আকর্ষণ করত, এই নদীশ্রেষ্ঠ 
গঙ্গাকে নিশ্দীণ করিয়াছেন । ষে দেশে গঙ্গা নাই, সে দেশ চন্দ্রহীন রাত্রি ও 
পুষ্পহীন পাঁদপের তুল্য। হে হরে! যেদেশে এবং যে দিকে গঙ্গাজল নাই, 
সেই দেশ ও সেই দিক্‌ নীতিবিহীন সম্পদ এবং দক্ষিণাঁহীন যজ্ঞের তুল্য । ৮৮-৯০। 
ফেমন সূর্য্যবিহীন আকাশ, প্রদীপহীন গৃহ এবং বেদহীন ব্রা্গণ, গঙ্গাহীন দিক্‌- 
সমূহও তক্রপ। যে ব্যক্তি দ্েহ-শুদ্ধির জন্য সহল্ম চান্দ্রায়ণ করে, আর ষে 
ব্যক্তি গঙ্গাজল পান করে, এই উভয়ের মধ্যে গঙ্গাজলপায়ী ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ। 
যে ব্যক্তি শতসহত্্র বসর একপদে শবস্থান করত তপস্যা! করে, আর যে ব্যক্তি 
এক বগুসর গঙ্গাজল পাঁন করে; এই উভয়ের মধ্যে গঙ্গাজলপায়ীই শ্রেষ্ঠ 
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হেহরে।! যেবাক্তি শতবশুসর ব্যাপিয়া অধোর্দিকে মস্তক করিয়। লম্ঘিত হইয়। 
তপস্যা করে, আর যে ব্যক্তি ভীত্ব-জননীর তটস্থিত বালুকার উপর শয়ন করিয়া 
থাকে, এই উভয়ের মধ্যে বালুকাশায়ীই শ্রেষ্ঠ। কলিকাঁলে পাপ ও তাপদমুহে 
সন্তপ্ত জীবগণের গঙ্গ। যেমন পাপ ও তাপ হরণ করে) তক্জরপ আর কেহই নহে। 
গরুড়ের দর্শন মাত্রেই সর্পগণ যেমন নিষহীন হয়, তন্রপ গঙ্গাদর্শন মাত্রেই পাপ- 
সমূহ নিশ্প্রভ হইয়। যায়। মস্তকে গঙ্গা মৃত্তিকাধারী ব্যক্তিকে দেখিলে বোধ হয় 
সে যেন, তমোনাশের জন্য সুর্ধযবিদ্ব ধারণ করিয়াছে । ব্যসনাভিভূত ও ধনহীন 
পাপাত্াগণের গল্গাই একমাত্র গতি । গঙগ। শ্রুত, অভিলধিত, দৃষ্ট, স্পৃষ্ট, পীত 
ও অবগাহিত হইয়া, মানবগণের পিতৃ ও মাতৃবংশকে তারণ করিয়! থাকেন। 
কীর্তন, দর্শন, স্পর্শন, পাঁন ও অবগাহন, ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর এক একটীর 
অনুষ্ঠান করিলে দশগুণ পুণ্যলাভ হয় ও তৎসংখ্যক পাপনাশ হইয়। থাকে। 
লোকে গঙ্গা প্রাপ্ত হইয়! যে পুণ্যল।ভ করে, পুত্র, বিন্ত বা অন্যবিধ সতকর্ম্ের দ্বারা 
তাদৃশ পুণ্য প্রাপ্ত হয় না। ৯১-১০১। যাহার! সমর্থ হইয়াও গঙ্গায় স্নান করে 
না, তাহারা জাত্যন্ব, পঙ্গু এবং জীবিত হইয়াও ম্বৃত। হে হরে! গঙ্গার মাহাত্ম্য 
তাধিনী শ্রুতি শ্রবণ কর, যাহা শুনিলে মানব গঙ্গাকে আশ্রয় করিবে। যাহার! 
ইরাবতী, মধুমতী, পয়ন্থিনী, শস্থ তরূপ|, উদ্ভস্বতী এবং ত্রিদিব-প্রসূৃতা গঞ্জাকে 
আশ্রয় করে, তাহারা স্বর্গে গমন করিয়! থাকে । যাহার! মনের সহিত সর্ববপ্রকারে 
খধিগণকত্তৃকিসেবিতা, বিষুপদী, পুরাঁতনী ও স্থপুণ্যধারা গঙ্গার শরণাগত হয়, 
তাহার! ব্রহ্মালোকে গমন করিয়৷ থাকে । ১০২-১০৫। যিনি সমস্ত গুণোপপন। 
জননীর ন্যায় এই লোকসমূহকে সর্ববদা স্বর্গে লইয়। যান, যাহারা ব্রঙ্ষপর্দের 
অভিলাষ করে, তাহাদের সর্ববদাই সেই গঙ্গার উপাসনা করা উচিত। যে ব্যক্তি 
আত্মশুদ্ধি কামনা করিবে, সে ব্যক্তি দেবগণকর্তৃকসেবিতা, ইচ্ছাকারিণী, 
বিশ্বরূপ1, ইরাবতী, গুহ-জননী, অমৃত এবং ব্রক্মকান্ত। গঙ্গার সেবা করিবে। ১০৬- 
১০৭। ব্রঙ্গাগারী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া গঞ্গান্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে 
নিমু্ত হইয়া, বাজপেয় যজ্জের ফল লাভ করে। অশুভ কর্ম্মসমূহের দ্বারা গ্রস্ত, 
মহার্ণবে নিমজ্জমান এবং নরকগামী ব্যক্তিগণ, যদি গঞ্গার আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তাহ! হইলে গঙ্গা তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়! থাকেন। সমস্ত লোকের মধ্যে 
ব্রালোঁক যেমন উত্তম, তক্জপ জাহ্‌বীও নদীদমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।। অন্থস্থানে 
ংকল্পপূর্বক তিন বশুসর তপস্য। করিলে যে ফললাভ হয়, গলায় ভক্তিপুব্বক 
অর্থদণ্ড মাত্র তপন্য। করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। রাত্রিকালে চন্দ্রোদয় 
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হইলে গন্গাতটে যে গ্রীতিলাভ হয়, স্বর্গে অক্ষয় স্বখভোগী ব্যক্তির তাদৃশ প্রীতি 
'লাত হয়না । জরা ও রোগসম্কুল-দেহ জাহ্বী-জলে তৃ'ণর হ্যায় পরিত্যাগ- 
করত, অনায়াসে মনুষ্য স্বর্গে গমন করিতে পারে। খীহার বারিসমূহের দ্বারা 
প্লাবিত হইয়া, শশিমণশুল রাত্রিকালে অধিকতর শোভ। ধারণ করে, ধাহার জলে 
আগ্লত জীবের সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয় এবং ত্ক্ষণা মহত শ্রেয়ঃলাভ হয়, 
বাহার জলে তর্পণ করিলে পিতৃগণের ত্রেবাধিকী তৃপ্তিলাভ হয়, ক্ষিতিস্থ মানব, 
অধঃস্থ সরীশ্থপ এবং স্বর্গস্থ দেবগণকে তাঁরণ করেন বলিয়া, ধাহার নাম পত্রিপথগা” 
হইয়াছে । হেবিষ্| সেই গঞ্গাই তীর্থসমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-তীর্থ এবং নদী- 
সমুহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-নদ্রী। গঙ্গ' মহাপাতকীগণকেও স্বর্গ প্রদান করিয়৷ থাকেন। 
হে বিষে ! স্বর্গে, মর্তে এবং অন্তরীক্ষে যাবতীয় তীর্থ আছে, ততসমস্ত গঙ্গাতে 
অবস্থিত আছে। ১০৮-১১৯। যে ব্যক্তি জ্ঞান-সহকারে গঙ্গাতে. মৃত হয়, সে 
স্বর্গে গমন করে এবং কখন নরক দর্শন করে না, কিন্তু আত্মঘাতী হইলে তাহার 
স্বর্গ হয় না। গঙ্গাই সমস্ত তীর্থ, গঞ্গাই তপোবন এবং গঙ্গাই মিদ্ধিক্ষেত্র, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে ঘটোস্তব! যে স্থানে বুৃক্ষগণ কামফলপ্রদাত। 
এবং স্ৃত্তিকা আুবর্ণময়ী, গঙ্গান্সায়ী ব্যক্তিগণ সেই স্থানে বাস করেন। ষেব্যক্তি 
গঙ্গাতীরে বাস ও রত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া, পয়শ্বিনী স্থশীল৷ ধেনু ব্রাহ্ষণকে 
দান করে, হে মুনে ! সেই ধেনু ও তাহার বসের যত লোম থাকে, তাবৎ সহ 
বসর সেই ব্যক্তি স্বর্গহখ ভোগ করে। ১২০-১২৪। 


উনত্রিংশ অধ্যায়। 
স্্লিি 
গঙ্গার সহজ নাম। 
অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন ! গঙ্গাম্মান ব্যতিরেকে মানবগণের জন্ম 
নিরর্৫থক ; যাহার! অশক্ত, পঙ্গু, আলম্যযুস্ত এবং গঙ্গ। হইতে দূরদেশে অবস্থিত, 
তাহাদের ত গঙ্গান্নানের সম্তাবন! নাই, সুতরাং যাহাতে তাহারা গঙ্গাক্সানের ফল- 
লাস কাঁরতে পারে, তাদৃশ কোন দান, ব্রত, মন্ত্র, স্তোত্র, জপ, তীর্ঘাভিষেক ঝ 
দেবতোপাসনারূপ উপায় যদি থাকে, তবে তাহ! আমাকে বলুন। হে গজাগর্ড- 
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ক্কন্দ কহিলেন, হে যুনে! জগতে অনেক নদা আছে, যাহাদের জল পবিত্র । 
এবং অনেক তীর্থ আছে, খায় অনেক জিতেক্দ্রিয় মহাত্মাগণ অবস্থান করিয়া 
থাকেন। সেই সমস্ত তীর্থ সাক্ষাৎ ফলপ্রদ্ানকারী ও মহিমাশালী হইলেও, 
তাহারা গঙ্গার কোটি অংশের তুল্য নহেন। হে অগন্ত্য! তুমি ইহার দ্বারাই 
গঙ্গার মহিম! অনুমান করিয়। লও, যে, স্বয়ং দেবদেব মহাদেব ইহাকে মন্তকে 
ধারণ করিয়া আছেন। মানবগণ অন্য তীর্থে নান করিবার সময়েও মনে মনে 
গগার চিন্তা করিয়া থাকে, কারণ গঙ্গ। ব্যতীত আর কে পাপমোচন করিতে 
সমর্থ হয়? হেমুনে! যেমন দ্রাক্ষাফলের স্বাদ দ্রাক্ষাফলেই অবস্থিত, তক্রপ 
গঙ্গান্নানেই, তাহার ফল পাওয়৷ যাঁয়। তথাপি আরও একটা উপায় আছে, 
যাহার দ্বার! অবিকল গঙ্গান্নীনের ফলপ্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। সেই উপায়টী অতি 
গোপনীয়। শিবতক্ত, শান্ত, বিষুভন্ত, শ্রদ্ধালু। আস্তিক এবং যে ব্যক্তি গর্ভবাদ 
হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের নিকট ভিন্ন, অন্য কাহারও নিকট এই 
উপায়টী বলা উচিত নহে। গঙ্গার বক্ষ্যমাণ সহশ্র-নামই সেই উপায়। এই 
সহশ্রনাম অতি শ্রেষ্ঠ ও গোপনীয়, ইহা মহাপাঁতকসমুহকে বিনষ্ট করে এবং 
মহামঙ্গলজনক ও মনোরথপিন্ধির উপায়। এই সহত্র-নামে গঙ্গা এবং শিব 
অতিশয় প্রসন্ন হন এবং ইহা স্তবসমুহের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ, ইহা বেদ ও উপনিষদের 
তুল্য জপ্য। মানব পবিত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়া, পবিভ্রচিন্ডে স্পষ্টাক্ষরে এই 
সহত-নাম পাঠ করিবে । ৬-১৬। 

ক্কন্দ কহিলেন, শ্রীগঞাদেবীকে নমস্কার। প্রণবরূপিণী, অজরা, অতুলা, 
অনস্তা, অন্ৃতআ্রব, অতুযুত্বারা) অভয়া॥ অশোক, অলকনন্দা, অস্বতা, অমলা, 
অনাথবগুসল!, অমোধা, অন্ুযোনি। অমৃতপ্রদা, অব্যক্তলঙ্গণা, অক্ষোভ্যা, 
অনবচ্ছিম্না, অপরা, অজিতা, অনাথনাথা, অভীষ্টীর্ঘসিদ্ধিদা,,অনঙ্গবন্ধিনী, অণিমাদি- 
গুগা, অধারা, অগ্রগণ্য, অলীকহারিণী, অচিস্ত্যশক্তি, অনঘা, অদ্ভুতরূপা, 
অথহারিণী, অদ্রিরাজহৃতা, অফীজযোগদিদ্িপ্রদ1, অচ্যুতা, অন্কুপ্রশক্তি, অসথদা, 
অনস্ততীর্থা, অমৃতোদকা, অনন্তমহিমা, অপারা, অনন্তসৌধ্য প্রদা, অন্নদা, অশেষ- 
দেবতামুত্তি, অঘোরা, অস্বতরূপিণী, অবিস্তাজালশমনী, অগ্রতর্ক্যগতি প্রদা, অশেষ- 
বিশ্ষহারিণী, অশেষগুণগুক্ষিতা, অজ্ঞানতিমিরজ্যোতিঃ, অনু গ্রহপরায়ণা, অভিরাম।, 
অনবস্তাঙ্গী) অনন্তসারা, অকলক্ছিনী, আরোগাদা, আনন্দবল্লী, আপক্সার্তিবিনাশিনী। 
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আশ্চর্য্য মুর্ভি, আয়ুষ্যা, আচ্যাঃ আছ্ভা, আপ্রা, আধ্ধ্যসেবিতা। আপ্যায়িনী, আগ্তবিদ্তা, 
আখ্যা, আনন্দা, আশ্বাসগ্রদায়িনী, আলম্তদ্বী) আপদহারিণী, আনন্দাম্বৃতবধিণী, 
ইরাবতী, ইফউদাত্রী, ইঞ্টা, ইঞ্টাপুর্তফলপ্রদা, ইতিহাঁসশ্রুতীড্যা থা, ইহা মুত্রশুভ প্রা, 
ইজ্যাশীলসমিজ্যেষ্ঠ1, ইন্দ্রার্দিপরিবন্দিতা, ইলালঙ্কা রমাণ।, ইচ্ধ। ইন্দিরারম্য মন্দিরা) 
ইত ইন্দিরাদিসংসেব্যা, ঈশ্বরী, ঈশ্বরবল্পভ1, ঈতিভীতিহর!, ঈড্যা, ঈড়নীয়- 
চরিত্রভৃৎ্, উৎকৃষ্টশত্তি, উৎকৃষ্টা, উড় পমগুলচারিণী, উদ্দিতান্বরমার্গা, উত্রা, 
উরগলোকবিহারিণী, উক্ষা, উর্ববরা, উৎপল!, উৎকুস্তা, উপেন্দ্রচরণদ্রব1, উদন্ব- 
পুণ্তিহেতু, উদ।রা, উৎ্সাহপ্রবন্ধিনী, উদ্বেগদ্বী, উঞ্ণশমনী, উঞ্ণরশ্মিস্থতাপ্রিয়া, 
উত্পত্তিস্থিতিসংহ।রকারিণী, উপরিচারিণী, উর্জংবহস্তী, উত্ভধরা, উর্জাবতী, 
উত্দ্মিমালিনী, উর্ধরেতঃপ্রিয়া, উদ্ধীধব!, উর্িল।, উদ্ধগতি প্রদ1, খষিবুন্দস্ততা, খদ্ধি; 
খণত্রয়বিনাশিনী, খতভ্তরা, খদ্ধিদাত্রী, খক্ম্বরূপা, খজজুপ্রিয়া, খক্ষমার্গবহা। 
খক্ষার্চি) খজুমাগপ্রদর্শিনী, এধিতাখিলধন্মার্থ) একা, একাম্বতদায়িনী, এধনীয়- 
স্বভাবা, এজ, এজিতাশেষপাতকা, এইর্য্যদা, এম্বর্য্যরূপা, এঁতিহা, এন্দবীত্যতি, 
ওজস্ষিনী, ওষধিক্ষেত্র, ওজোঁদা, ওদনদায়িনী, ওষ্ঠান্বৃতা, গননত্যদা, ( ভবরোগি- 
গণের ) ওষধ, ওা্য্যচঞ্চ, ওপেন্দ্রী, ওপ্রী, ওমেয়রূপিণী, অন্বরাধববহা, অশ্বষ্ঠা 
অম্বরমালা, অন্দুজে ক্ষণা, অন্বিক1, অন্বুমহাযোনি, আ.ন্ধাদা, অন্ধকহ!রিণী, অংশু- 
মাল, অংশুমতী, অঙ্গীকৃতষড়াননা, অন্ধ তামিত্রহন্ত্রী, অন্ধু, অগ্রন।, অগ্নাৰতী, 
কল্যাণকারিণী, কাম্য, কমলোৎপলগন্ধিনী, কুমুদ্বতী, কমলিনী, কান্তি, কল্লিত- 
দায়িনী, কাঞ্চনাক্ষী, কামধেনু, কীন্তিক্। ব্লেশনাশিনী, ক্রতুশ্রেষ্ঠা, ক্রতুফলা, 
কণ্পবন্ধবিভেদিনী, কমলাক্ষী, ব্লমহরা, কৃশানুতপনভ্্যুতিঃ, করূণার্্রা, কল্যাণী, 
কলিকল্মষনাশিনী, কামরূপা, ক্রিয়াশক্তি, কমলো্পলমালিনী, কুটস্থা, করুণা, 
কাস্তা, কৃর্্মযান|, কলাবতী, কমলা, কল্পলতিকা, কালী, কলুষবৈরিণী, কমনীয়- 
জলা, কত্রা, কপন্দিন্থকপর্দগা, কালকুটপ্রশমনী, বদশ্বকুন্থমপ্রিয়, কালিন্দী, 
কেলিললিতা, কলকল্লোলমালিকা, ক্রান্তলোকত্রয়া, কু, কণ্ডতনয়বসল!, খড়িগণী, 
খড়গধারাভা, খগ।, খণ্ডন্টুধারিণী, খখেলগ।মিনী, খস্থা, খণ্ডেন্দুতিলকপ্রিয়।, 
খেচরী, খেচরীবন্দ্যা, খ্যাতি, খ্যাতিপ্রদায়িনী, খণ্চিতপ্রণতাঘোৌধ, খলবুদ্ধি- 
বিনাশিনী, খাতৈনঃকন্দসন্দোহা, খড় গখট 1ঙখেটি ী, খরসন্তাপশমনী, ( পীযুষ- 
জলের ) খনি, গঞ্গ, গন্ধবতী, গৌরী, গন্ধনবিনগরপ্রিয়া, গম্তীরাদী, গুণময়ী, 
গতান্তক, গরতিপ্রিয়া, গণনাথাম্থিকা, গীতা, গগ্পদ্যপরিষ্ট তা, গান্ধারী, গর্ভশমনী, 
গতিভ্রষ্ট-গতিগ্রাদা, গোতমী, গুহ্যবিদ্কা, গৌ, গোপ্ত্রী, গগনগামিনী, গোত্রপ্রব্ধিনী, 
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গণ্য, গুণাতীতা, গুণাগ্রণী, গুহাম্বিকা, গিরিম্ৃতা, গোবিন্দাজ্বি সমুন্ভবা, 
গুণনীয়চরিত্রা, গায়ত্রী, গিরিশপ্রিয়া গুঢ়রূপা, গুণবতী, গুববাঁ, গৌরববদ্ধিনী, 
গ্রহপীড়াহরা, গুলা, গরদ্া, গানবসল।, ঘর্ম্মহন্ত্রী, স্বৃতবতী, ঘ্বৃততুষি পরদায়িনা, 
ঘণ্টারবপ্রিয়া, ঘোরাঘৌঘবিধ্বংসকারিণী, শ্রণতুষ্টিক রী, ঘোষা, ঘনানন্ন|, ঘনপ্রিয়া, 
ঘাতুকা, ঘৃণিতজলা, দ্ৃষ্টপাতকসম্তুতি, ঘটকেটি প্রপীতাপা, ঘটিতাশেবমঙ্গলা, 
দ্বণাবতী, ঘ্বুণনিধি, ঘস্মরা, ঘুক নাঁদিনী, ঘুস্থণাঁপিঞ্জরতনু, ঘর্ধরা, ঘর্ঘরস্বন[, চক্দ্রিকা। 
চন্দ্রকান্তম্ু, চঞ্চদাপা, চলত্যুতি, চিন্ময়ী, চিতিরূপ।, চন্দ্রাধুতশতাননা, চাল্পেয়লো- 
চন, চারু, চার্ববঙ্গী, চারুগামিনী, চার্ধ্যা, চরিত্রনিলয়া, চিত্রকৃ্ চিত্ররূপিণী, চস্পৃ, 
চন্দনশুচ্যম্থু, চচ্চনীয়া, চিরন্থিরা, চারুচম্পকমালাঢ্যা। চমিতাশেষছুক্ধঞ, চিদাকাশ- 
নহা) চিন্ত্যা) চঞ্চচ্চামরবীজিতা, চোরিতাশেষবুজি না, চরিতাশেষম গুল1, ছেদিতাখিল- 
পাঁপৌঘ।, ছন্সত্বী, ছলহারিণী, ছন্নত্রিবিষ্পতল, ছোটিতাশেষবন্ধনা, ছুরিত।মবৃত- 
ধরৌঘ|, ছিন্নৈনাঃ, ছন্দগামিনী, ছত্রীকু হমরালৌঘ।, ছটাকৃতনিজাম তা, জাহুবী) জ্যা, 
জগন্মাত1, জপ], জওঘ।লবাঁচিকা, জয়, জনার্দনগ্ীতা, জুষণীয়।। জগ্নদ্ধিতা, জীবন, 
জীবনপ্রাণা, জগ, জ্যেষ্ঠ জগন্ময়ী, জীবজীবাতুলতিকা, জন্মিজন্মনিবহিণী, জাঁড/- 
বিধবংসনকরী, জগদূযোনি, জলাবিল1, জগদানন্দ, জননী, জলঙ্জা, জলজেক্ষণ।, জন- 
লোচনপীয্ষা। জটাতটবিহারিণী, জয়ন্তী, জঞ্জপুক-্্ী, জনিতজ্ঞ।ন বিগ্রহা, ঝল্লরী বাছ্- 
কুশলা, ঝলজ ঝালজলাবৃতা, বিণ্ট বশবন্দ্যা, ঝঙ্কারকারিণী, ঝর্ঝরাবতী, টাকিতা- 
শেষপাতালা, (পাপরূপ পর্বতের বিদারণ ) টঙ্কিকা, টঙ্ক(রনৃত্যৎকলোলা, টাকনীয়- 
মহাতটা; ডম্বরপ্রবহাঃ ডীনরাজহংসকুলাকুল1, ভমড্ডমরুহস্তা, ডামরোক্তমহাগ্ডক।, 
ঢৌকিতাশেষনির্বব।ণা, টক্কান[দচলজ্জলা, ঢুণ্টিবিদ্েশজননী, ঢণঢ দুণিতপাতকা, 
তর্পণী, তীর্থতীর্থা, ত্রিপথা, ত্রিদশেশ্বরী, ভ্রিলোকগোপ্তনী, তোয়েশী, ব্রৈলোক্যপরি- 
বন্দিতা, তাপত্রিতয়সংহত্রী, তেজে।বলখিবদ্ধিনী, ত্রিলক্ষা, তারণী, তারা, তারাপতি- 
করাচ্চিত, ভ্রৈলোক্যপ।বনীপুণ্যা, তুষ্রিদা, তুষ্টিরূপিণী, তৃষ্ণাছেত্রী, তীর্থমাতা, 
ত্রিবিক্রমপদোত্তবা, তপোময়ী, তপোরূপা তপস্তেমফলগ্রদা, ত্রেলোক্যব্যাপিনী, 
তৃপ্তি, তৃণ্ডিকৃৎ, তন্বরূপিগী, ত্রলোক্য ন্ুন্দরী, তু্য্য তুর্য/া িতপদ্ প্রদা, ত্রেলোক্য- 
লন্মমী, ত্রিপদী, তথ], তিমিরচন্দ্রিকা, তেজোগর্ভা, তপঃসারা, ত্রিপুরারিশিরোগৃহা, 
রয়ান্বরূপিণী, তন্বা, তপনাঙ্গজভাতিনুৎ, তরি, তরণিজামিত্র, তর্পিতাশেবপূর্ববজা, 
তুলাবিরহিতা, তীব্রপাপতুলতনুনপাঁৎ, দারিদ্র্যদমনী, দক্ষ, দুপ্প্রেক্ষা, দিব্যমগুনা, 
দীক্ষাবতী, ছুরা বাপ্যা, ভ্রাক্ষামধুরবারিভূৎ, দশিতানেককুতুকা, দুষ্ট ুর্জয়ছুঃখহৃণ, 
দৈন্যহত) ছুরিতন্তী, দানবারিপদ্াজজ1, দংদশুকবিষক্সী, দারিতাঘৌঘসন্ততি, ত্রুতা, 
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দেবন্মচছন্না ভর্ববারাঘবিঘাতিনী, দমগ্রাহা!, দেবমাতা, দেবলোকগ্রদ নী দেবদেব- 
প্রিয় দেবী, দিক্পালপদদায়িনী, দীর্ঘায়ুকারিণী, দীর্ঘ।, দোস্ধী, দুষণবজ্জিতা, ছুগ্ধা- 
স্ববাহিনী, দোহা, দিব্যা, দিব্যগতিপ্রদা, ছ্যুনদী, দীনশরণা দেহিদেহনিবারিণী, 
দ্রাধীয়সী, দাঘহস্ত্রী, দিতপাতকসন্ততি, দূরদেশা স্তরচরী, দুর্গম, দেববল্লভা, ছুরৃতিস্ী, 
দুধিগাহ্থা, দয়াধারা, দয়াবতী, ছুরাসদা, দানশীল, দ্রাবিণী, ভ্রুহিণস্তত, দৈন্যদ্বানব- 
ংশুদ্ধিকত্রী, ছূর্বব,দ্ধিহারিণী, দানপারা, দয়াণারা, গ্ভাবাভূমিবিগাহিনী, দৃষ্টাদৃষ্ট- 
ফলপ্রাপ্তি, দেবতা বৃন্দবন্দিতা, দীর্ঘ ব্রত, দীর্ঘদৃ্টি, দীগ্তশোয়া। ছুরালভা, দগুয়িত্রী, 
দগ্ডুনীতি, দুষ্টদগুধরাচ্চিত।, দুরোদরক্ধী, দাবার্চিঃদ্রবত, দ্রব্যৈকশেবধি, দীনসস্তাপ- 
শমনী, দাত্রী, দবথুবৈরিণী, দরিবিদারণপরা, দাস্তা, দাস্তজনপ্রিয়া, দারিতাদ্রিতটা, 
হ্র্গা, হুর্গার্য প্রচারিণী, ধধ্মনদ্রবা, ধর্্রধুরা ধেনু, ধীর, ধৃতি, প্রুবা, ধেনুদানফল- 
স্পর্শা; ধণ্মকামাথমোক্ষদা, ধদ্যোর্দি বাহিনী, ধুর্য্যা, ধাত্রী, ধাত্রীবিভূষণ, ধরণী, 
ধর্মশীলা, ধনস্থিকোটাকৃতাবনা, ধা।তৃপাপহরা, ধ্যেয়া, ধাবনী, ধৃতকলাধা, ধর্্মধারা, 
ধরর্মসারা, ধনদ1, ধনবদ্ধিনী, ধর্্মাধন্্মগুণচ্ছেত্রী, ধত্তুরকু নৃমপ্রিয়া, ধর্ট্েশী, ধর্পা- 
শাঞ্তরত্; ধনধান্যসমৃদ্ধিকৃত, ধন্মলভ্যা, ধশ্মজলা) ধন্মপ্রসবা, ধর্মিণী, ধ্যানগম্যন্বরূপা, 
ধরণী, ধাতৃপুজিতা, ধূর, ধূর্জটিজটা সংস্থা, ধন্যাঁ, ঘীঃ, ধারণ!বতী, নন্দা, নির্ব্বাণজ ননী, 
নন্দিনী, নুক্পপাতকা, নিষিদ্ধবিদ্ননিচয়। নিজানন্দপ্রকাশিনী, নতোঙ্গনচরী, নৃতি, 
নম্যা, নারায়ণী, নুতা, নিম্মলা। নির্্মলাখ্য। না, ( তাঁপসমুহের ) নাশিনী, নিয়গ্া, 
নিত্য হুখদা, নানাশ্চর্য্য মহানিধি) নদী, নদসরোমাতা, নায়িকা, নাকদীধিক, নষ্টো- 
স্বরণধী রা, নন্দনা, নন্দদাস্িমী, নির্ণিক্তাশেষভূবনা, নিঃসঙ্গ, নিরুপদ্রবা, নিরালম্থা, 
নিষ্প পঞ্চ!, নির্ণাশিতমহাগল।, নিপ্্মলভ্ঞানজননী, নিঃশেষপ্র।ণিতাপন্ৃত্, নিত্যোৎসবা 
মিত্যতৃপ্তা, নমস্কার্য্যা, নিরঞ্জনা, নিষ্ঠাবতী, নিরাতঙ্কা, নির্লেপা, নিশ্চলাত্মিকা, নির- 
বস্তা) নিরীহাঃ নীললো হিতমুদ্ধগ! নন্দিভূজিগণস্তৃত্যা, নাগা, নন্দা, নগ।তুজা, নিষ্প- 
ত্ুহা, নাকনদী, নিরয়ার্ণবদীর্ঘনো» পুণ্য প্রদা, পুণ্যগর্ভা, পুণ্যা, পুণ্যতরঙিনী, পৃথু, 
পৃথুফলা, পূর্ণ, প্রণতান্তিপ্রভঞ্জিনী, প্রাণদা, প্রাণিজননী, প্রাণেশী, প্রাণরূপিনী, 
পল্পালয়া, পরাশক্তি, পুরজিতপরম্রিয়া, পরা, পরফলপ্রাপ্তি, পাবনী, পয়স্থিনী, 
পরনন্দা, প্রকৃষ্টার্থা, প্রতিষ্ঠ।, পালনী, পরা, পুরাণপঠিতা, শ্রীতা, প্রণবাক্ষররূপিণী, 
পার্ববতী, প্রেমসম্পন্ন, পশুপাশৰিমোচিনী, পরমাত্মন্বরূপা, পরব্রপ্গ প্রকাশিনী, পরমা 
নন্দনিষ্পন্দ।, প্রায়শ্চিতবন্থরূপিণী, পানীয়রূপনির্ববাণা, পরিক্রাণপরায়ণা, পাপেন্ধনদ- 
বন্ধালা, পাপারি, পাপনামনুত, পরমৈশ্বর্যযজ ননী, প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞা, পরাপরা, প্রত্যক্ষ- 
লন্্মী, পত্ভাঙ্গী, পরব্যোমামৃতঅ্রবা প্রসন্নরূপা, প্রণিধি, পৃতা) প্রত্যক্ষদেবঙা, 
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রিল ডি ডিজিজ 
পিনাকিপরমণ্্রীতা, পরমেত্িকম গুলু, পল্পনাভপদাখা প্রসূতা, পল্পমালিনী, পরদ্ধিদা, 
পুষ্টিকরী, পথ্যা, পূর্তি, প্রভাবতী, পুনানা, পীতগর্ভন্বী, পাপর্ববতনাঁশিনী, ফলিনী, 
ফলহস্তা, ফুল্লাহ্ুজবিলোচনা, ফালিতৈনোগহাক্ষেত্রা, ফণিলোকবিভূষণ। ফেণচ্ছল- 
প্রনুন্নৈনাঃ, ফুল্লকৈরবগন্ধিনী, ফেনিলাচ্ছাদ্ুধারাভা, ফুড চ্চাটিতপাতকা, ফাণিত- 
স্বাঢুসলিল!, ফাপথ্যজলাপিলা, বিশ্মাতা, বিশ্বেশী, বিশ্বা, বিশ্েশ্বরপ্রিয়া, ব্রঙ্মণা।, 
ব্র্গকৃত, ব্রাঙ্গী, ব্র্গিষ্ঠা, বিমলোদক1, বিভাবরী, বির, বিজ্রা শ্তানেকবিষ্টপা, 
বিশ্বমিত্র, বিষুপদী, বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবপ্রিয়া, বিরূপাক্ষপ্রিয়করী, বিভূতি, বিশ্বতোমুখা, 
বিপাশ!, বৈবুধী, বেস্তা, বেদাক্ষররসম্রব? বিদ্যা, বেগবতী, বন্দ, বুংহণী, ব্রক্ষাবা- 
দিনী, বরদা, বিপ্রকৃষ্টী, বরিঠা, বিশোধনী, বিদ্াধরী, বিশোকা, বয়োবৃন্দনিষেবিতা, 
বহুদক|, বলবতী, ব্যোমস্থ! বিবুধপ্রিয়া, বাণী, বেদবতী, বিত্বা, ব্রহ্মবিভ্ভাতরজিনী, 
্রঙ্গাডকেটিব্যাপ্তানু, ব্রহ্মাহত্যাপহারিণী, ব্রহ্েশবিষুরূপা, বুদ্ধি, বিভববদ্ধিনী, 
বিল।সীম্ুখদা, বৈশ্যা, ব্যাপিণী, বুষারণি, বুষাগ্কমৌলিনিলয়া, বিপন্নার্তি প্রভঞ্জিনী, 
বিনীতাঃ বিনতা, ব্রন হনয়া, বিনয়ান্থিতা। বিপঞ্চী, বাগ্যকুশলা, বেপুশ্র্মতিবিচক্ষণা, 
বচস্করী, বলকরী, বলোনম্ম.লিতকল্মষা, বিপাপ্মা, বিগতান্তকা, বিকল্পপরিবর্জিিতা, 
বৃঠিকত্রাঁ, বৃগ্টিজল!, বিধি, বিচ্ছিন্নবন্ধনা, ব্রতরূপা', বিস্তরূপা, 'বন্বিক্ববিনাশকৃৎ, বনগু- 
ধারা, বস্মতী, বিচিত্রাঙ্গী, ব্ভাবন্ত্, বিজয়া, বিশ্ববীজ, বামদেবী, বরপ্রদা, বৃষা- 
শ্রিতা; বিষদ্্ী, বিজ্ঞানোদ্্ধংশুমালিনী, ভব, ভোগবতী, ভদ্র!, ভবানী, ভূতভাবিনী, 
ভূতধাব্রী, ভয়হরা, ভক্তদারিদ্র্যঘ।তিনী, ভক্তিমুক্তিপ্রদা, ভেশী, ভক্তন্ব্গাপবর্গদা, 
ভাগীরথী, ভামুমতী, ভাগ্য, ভোগবতী, ভূতি, ভবপ্রিয়া, ভবদেষ্, ভূতিদা, ভূৃতি- 
ভূষণা। ভাললে।চনভাবজ্্কা, ভূতভব্যভবগুপ্রভূ, ভ্রান্তিজ্ঞনপ্রশমনী, ভিন্নব্রক্মা ু- 
মণ্ডপা, ভূরিদা, তক্তি হুলভা, ভাগ্যবন্দ_গ্িগোচরী, ভঞ্মিতোপপ্নবকুলা, ভক্ষ্যতোজ্য- 
স্বখপ্রদা, ভিক্ষণীয়া, ভিক্ষুমাতা, ভাবা, ভাবম্বরূপিণী, মন্দাঁকিনী, মহানন্দা, মাতা, 
মুক্তিতরজিণী, মহোদয়া, মধুমতী, মহাপুণা।, মুদ।করী, মুনিস্ততা, মোহ্‌হন্ত্রী, মহা- 
তীর্থা, মধুল্সবা, মাধবী, মানিনী, মান্তা, মনোরথপথাতিগা, মোক্ষদা, মতিদা, মুখ্য, 
মহাভাগ্যজনাশ্রিতা, মহাবেগবতী, মেধ্যা, মহা, মহিমভূরষণাঃ মহাপ্রতাবা, মহতী, 
মীনচঞ্চললোচনা, মহাকারুণ্যসম্পূর্ণ, মহদ্ধি, মহোত্পলা, মৃত্তিমত্, মুক্তিরমণী, 
মণি-মাণিক্যতভৃষণা, মুক্তাকলাপনেপথ্যা, মনোনয়ননন্দিনী, মহাপাতকরাশিত্ী, মহাঁ- 
দেবাদ্ধহ!রিণী, মহোর্দ্িম'লিনী, মুক্তা, মহাদেবী, মনোম্মনী, মহাপুণ্যোদয়প্রাপ্য।, 
মায়াতিমিরক্দ্রিকা, মহাবি্যা, মহামায়া, মহামেধা, মহৌষধ, মালাধরী, মহোপায়া, 
মহোরগবিভূষণা, মহামোহপ্রশমীঃ মহামঙ্গলমঙগলঃ মার্তগুমগ্ুলচরী, মহালক্সণী, 
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গ আশ্রমোক্ত পথের পথিক এবং কামক্রোধহীন জ্ঞনীব্যক্তি যে পুণ্য লাভ করে, 
এই স্তব পাঠ করিলে দেই পুণা লাভ হইয়া খাকে। অযুতসংখ্যক গায়ত্রী প 
করিলে যে পুণ্য অর্ভিজিত হয়, এই স্তব একবার মাত্র পাঠ করিলে সেই পুণ্য 
লাভ কর! যায়। ১৮৬-১৮৮ । কৃতী ব্যক্তি, বেদবিদ্‌ ব্রা্মণকে গোদান করিয়। যে 
পুণ্য লাভ করে, এই স্তব একবার পাঠ করিলেই সেই পুণ্য লাভ হয়। ১৮৯। 
মানব যাবজ্জীবন গুরুসেব৷ করিয়। ষে পুণ্য অঞ্জন করে, এক বৎসর ব্যাপিয়। 
্রিসন্ধ্য। এই স্তব পাঠ করিলে; সেই পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপবাসপূর্ব্বক 
স্বীয় শাখোক্ত বেদমন্ত্রসুহ পাঠ করিলে যে পুণ্য হয়, ছয়মাস ত্রিসন্ধ্য। এই স্তব 
পাঠ করিলে সেই পুণ্য লাভ হয়। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গঙ্গার এই সহত্রনাম-স্তোত্র 
পাঠ করে, সে মহাদেব ঝ৷ বিষুতর পরম ভক্ত হইয়া! থাকে। যে ব্যক্তি নিরন্তর 
গঙ্গার সহন্সনাম কর্তন করে, গঙ্গাদেবী সহচরীরূপে সর্বদা তাহার সমীপে 
অবস্থান করেন। ১৯০-১৯৩। জাহৃবীর স্তোত্র পাঠ করিলে মানব সর্বত্র পুজ্য 
ও নিজয়ী হয় এবং সর্বত্র স্থখলাঁভ করিয়া থাকে। যেব্যর্তি এই স্তব পাঠ 
করে, সেই ব্যক্তিকেই সদাচারী এবং দর্ববদ| পবিত্র রূপে জান! উচিত। এবং 
সেই ব্যক্তিই সমস্ত দেবগণের অচ্চন! করিয়।ছে, তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলে গন। 
তৃপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই, অতএব যত্তপূর্ববক গঙ্গাভক্ত জনের অর্চন! 
করিবে । ১৯৪-১৯৬। ঘে ব্যক্তি দস্তবর্জজিত হুইয়৷ গঙ্গার এই উৎকৃষ্ট স্তব শ্রবণ 
বা পাঠ করে অথব! গঙ্গাভক্তগণকে শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি কায়িক, বাচিক এবং 
মানসিক ত্রিবিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়|, ক্ষণমধ্যে নিস্পাপ এবং পিতৃ, 
দেব ও খধিগণের অতিশয় প্রিয় হয় এবং অন্তে বিমানে আরোহণকরত, দিব্যাভ- 
রণে ভূষিত, দিব্যতোগ সমন্বিত এবং দিব্যন্ত্রীসমূহে পরিবৃত হইয়া, দেবতার ন্যায় 
নন্দনকানন প্রভৃতি স্থানে বিহার করিয়! থাকে । ১৯৭-২০০। শ্রাদ্ধকালে যখন 
ব্রান্মণগণ ভোজন করেন, তখন ইহা! পাঠ করিলে পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তিলাভ 
করেন এবং সেই ভোজ্য ষাবতীয় অন্ন ও জলকণ! থকে, তাবশুপরিমিত বগুসর 
তাহার স্বর্গে স্থখ ভোগ করিয়! থাকেন। ২০১-২০২। গলাতে পিগুদান করিলে 
পিতৃগণ যাঁদৃশ প্রীতিলাভ করেন, শ্রাদ্ধকালে এই স্তব পাঠ করিলেও তাহার! 
তাদৃশ প্রীতি লাভ করিয়! থাকেন। এই স্তব লিখিয়! গৃহে রাখিয়। যে ব্যক্তি 
পুজ| করে, তাহার গৃহে পাঁপভয় থাকে না এবং সেই গৃহ সর্ণবদাই পবিভ্র থাকে। 
হে অগন্ত্য ! এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার সংশয়রহিত 
বাক্য শ্রবণ কর্‌ ) ইহাতে লন্দেহ কর! উচিত নহে, কারণ যে ব্যক্তি সন্দেহ করে 
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তাহার কোন ফল হয়না। মর্ঁলোকে যে সমস্ত স্তোত্র ও মন্ত্রসমুহ আছে, 
তাহার কোঁনটীও গঙ্গার এই স্তোত্রের সমান নহে। যেব্যক্তি যাবজ্ীবন এই 
স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি কীকট প্রদেশে ম্বত হইলেও আর গর্ভমধ্যে প্রবেশ 
করে না । ২০৩-২০৭। যেব্যক্তি নিয়ম অবলম্বন করত প্রত্যহ এই উৎকৃষ্ট 
স্তোত্র পাঠ করে, ে অন্যত্র ম্বত হইলেও গঙ্গাতীরে মৃত্যুর ফল প্রাপ্ত হয়। এই 
উত্তকৃষট স্তব পুর্বে মহাদেব স্বীয় ভক্ত বিষুুকে বলিয়াছিলেন এনং আমি গঙ্গান্নানের 
প্রতিনিধি এই স্তোত্র তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । যে ব্যক্তির গঙ্গাম্ান 
করিতে বাসন হইবে, সে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করিবে । ২০৮-২১০ । 











ত্রিংশ অধ্যায় । 
স্পপণ সি স্পা 
বারাণলী-মহিম। । 


স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ অগন্ত্য ! শ্রবণ কর, ব্রহ্মশাপ-দগ্ধ স্বকীয় 
পিতামহগণের উদ্ধার 'অভিলাষে রাজধিশ্রেষ্ঠ রাজ! ভগীরথ, মহাদেবের আরাধন! 
করিয়া, অতি মহতী তপস্যার প্রভাবে ত্রিলোকের মঙগলকারিণী গঙ্গাদেবীকে 
ভূমগুলে আনয়ন করেন। তিনি প্রথমেই মহাদেবের আনন্দকাননে হরির চক্র- 
পুক্ধরিণী মণিকর্ণিকাতেই গঙ্গাকে আনয়ন করিলেন। দিলীপনন্দন ভগীরথ 
নির্ববাণপদ প্রকাশ করেন বলিয়া, যে পুরী কাশী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, 
অৰলীলাক্রমে মোক্ষবিতরণকারী স্ক্ষেত্র সেই আনন্দকাননে এই প্রকারে গা- 
দেবীকে আনয়ন করেন। ১-৫। হেমুনে! মহাদেব পূর্ববকাল হইতেই কোন 
সময়েও যে ক্ষেত্রকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং করিবেনও না, সেই অতি রমণীয় 
নবর্ণময় অবিমুক্তক্ষেত্র খন হীরক স্বরূপ গঙ্গাপ্রবাহের সহিত সম্মিলিত হুইল, 
তখন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অধিক আর কি বর্ণনা করা যাইতে পারে। ৬-৭। 
ইহার পর আবার মহাদেবের মণিময় শ্রবণ-ভূষণের সম্পর্কে সেই ক্ষেত্র অধিক- 
রূপে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে আর সংশয় কি ? | 


সেই মহাদেবের আবাসম্থান আনন্দকানন অবিমুক্তক্ষেত্রে মুক্তি, পুর্বব হইতেই 
গ্রতিতিত্ত ছিল) তথাপি গঙ্গাদেবীর সম্পর্কে তাহ! জারও বিশিষ্টতম হইল। থে 
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দিবস হইতে গঙ্গ। সেই কাশীতে মণিকর্ণিকার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই দিন 
হইতেই সেই অবিষুক্তক্ষেত্র দেবগণেরও দুর্লভ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্য 
যদি নানাপ্রকার পাপ কম্্ম ব! পুণ্য কর্ম করিয়। কশীতে দেহপাত করিতে পারে, 
তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মরণক্ষণেই সেই সকল কর্মের সমুণ্ক্ষেপকরত অমৃত- 
পদবী ( মোক্ষ ) লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই কাশীক্ষেত্রে বেদান্তবেছ্চ পরম- 
ব্রন্মের নিদিধ্যাসন ও সাংখ্যযোগ ব্যতিরেকে জীবগণ বিনায়াসে মরণান্তে মোক্ষ 
ল।ভ করিতে সমর্থ হয়। হে কুস্তযোনে | সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে দ্েহান্তেই সর্বববিধ 
শুভাশুভ কন্মের নিমূলন হওয়ায়, জীব ঘোরতর অজ্ঞানী হইলেও) বিশ্বেশ্বরের 
গ্রসাদে মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। কাশীস্িত জন, হেলায় ব৷ শ্রদ্ধায় যথাকালে 
প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, তারকব্রহ্ম-নামোপদেশ লাভকরত মোক্ষলাভ করিতে 
সমর্থ হয়। জীব যদি অনন্তজন্মোপাড্জিত প্রাকৃত গুণময় রড্জ, দ্বার! বদ্ধ হয়, 
তথাপিও কাশীক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, আসন্দীরূপ খরতর করবাল 
সম্পর্কে তাহার গুণময় রজ্জু ছিন্ন হইয়! ষায় ও সেই ব্যক্তি অনায়াসে মোক্ষলাভে 
সমর্থ হয়। এই কানীক্ষেত্রে দেহত্যাগই দান, এই স্থানে দেহত্যাগই সর্ব্বোত্কৃষট 
তপস্থা। | ৮-১৫। নির্ববাণরূপ পরম স্থখের একমাত্র কারণ, কাশীতে দেহ ঠ্য।গই 
পরম যোগ বলিয়া কীর্তিত। মতি পাপাত্সাও কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গালাভ 
করিয়া, অবলীলায় অহংজ্ঞানের অযথ| আশ্রয় শরীর পারত্য।গপূর্ববক অনায়াসে 
বিষুঃর সেই পরমপদ ( মোক্ষ ) প্রাপ্ত হইতে পারে। পূর্ববকালে যম, ইন্দ্র ও 
অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ, সকল ব্যক্তিকেই মুক্তিপথ লাভে সমুণ্স্ক বিলোকন করিয়া, 
সেই পুরীর রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হন। দেই কালে তাহার! পাপীগণের 
অসম্সতির খগ্ডনকারিণী এবং দুষ্টগণের প্রবেশ প্রতিরোধিনী মহাসিরূপিণী অসম 
নদীকে অবিমুক্তক্ষেত্রের দক্ষিণভাগে নিশ্মীণ করিলেন। এবং কাশীর উত্তর্ভাগে 
ক্ষেত্রের বিত্রনিবারিণী ও অতি পাপীগণের অনায়াসে মোক্ষ প্রাপ্তি বাসনার প্রতিবন্ধ- 
কারিণী বরণ! নানী নদীকে নিম্মীণ করিলেন। এইরূপে দেবগণ কাশীর উত্তর ও 
দক্ষিণ ভাগে অনায়াসে মুক্তি প্রদানের বিরোৌধকারিণী অসি ও বরণানান্ী নদীন্য় 
নিপ্মাণ করিয়। পরম নির্বৃতি লাভ করিলেন। ভগবান শশিশেখর, ক্ষেত্রের 
পশ্চাত্ভাগ রক্ষা করিবার জন্য দেহলী বিনায়ককে ন্বয়ং আদেশ করিলেন। 
কৃপাবান্‌ বিশ্বেশ্বর স্বয়ং ষাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন, অসি, বরণ! 
এবং দেহলী বিনায়ক তাহাদ্িগকেই কাশীতে প্রবেশ করিতে দিয়া থাকেন। এই 
বিষয়ে একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহ! শ্রবণ করিলে কাশীভক্তি বৃদ্ধি পাইয়া 
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থাকে। হে কুস্তযোনে ! আমি সেই বিশ্ময়জনক ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। ১৬-২৩। 

স্বন্দ কহিলেন, পুরাকালে দক্ষিণ সমুদ্রের তটে সেতুবন্ধের সমীপে কোন 
জনপদে ধনগয় নামে এক বণিক্‌ বাম করিত। সেই ধনঞ্য় অতিশয় মাতৃভক্ত 
ছিল। ২৪। ধনঞ্জয়, পুণ্যমার্গে থাকিয়া বুতর ধন অন্ন করত, সর্ববদ! যাচক 
গণকে অভীষ্ট ধন প্রদানপূর্ববক পরিতুষ্ট করিত। যাচকগণ স্বীয় অভীষ্টলাভে 
পরিতুষ্ট হইয়া, সর্বত্র তাহার যশোগান করিয়। বেড়াইত। ধনঞ্জয় অতিশয় কৃষ্ণ- 
সেবানিরত ছিল। ২৫। ধনঞ্ীয় অনন্ত সম্পত্তিতে সমুন্নত হইলেও সর্ববদ। বিনয়ে 
অবনতকন্ধার থাকিত। সে অনন্ত গুণের আকর হইয়াও গুণিগণের নিকট আকার 
গোপন করিত € অর্থ নিজ গুণ কীর্তন করিত ন| )। ২৬। 

ধনগ্রয়, রূপগুণশ।লিনী ভাধ্য। পরিগ্রহ করিয়াছিল। তাহার মন কদাপি 
পরদারবিষয়ক চিন্তা করিত না। তাহারি সর্ববপ্রকার কলায় ( নৃত্যবাগ্ভাদিতে ) 
পারদশিতা ছিল ও তাহার উদ্ধম সর্ববথা কলঙ্করহিত ছিল। ২৭। হেমুনে! সে 
বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বনকারী হইয়।ও সর্ববদ। সত্য ব্যবহারের আদর করিত। সংনারে 
হীনবর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়। ও সে নিত্য স্বর্ণ (ব্রাহ্মণ ) গণের বরণীয় ছিল। ২৮। 
কৃতী ধনঞ্জয়, সর্ববদ। সদাচরিত মার্গের অনুসরণ করিত এবং স্খকর নৌকাধানা- 
দিতে তাহার যাতায়াত ছিল। মেধাবী দারিদ্র্যহীন হইলেও তাহার মতি সর্ববর্।ই 
পাপদরিদ্রতায় যুক্ত থাকিত। ২৯। 

এবম্প্রকার সদাচারপরায়ণ ধনগ্রয়ের জরাতুর। ব্যাধিপীড়িত। জননী কদাচিহ 
কালবশে ম্ৃত্যুমুখে পতিত হইল । ৩০। ধনগ্রয়ের জননী পূর্বেব মেঘচ্ছায়ার ন্যায় 
অতি চঞ্চল যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়! বর্ষ।কালীন্‌ উভয়মতটগ্লাবিনী প্রশন্তবক্ষ। নদীর 
হ্যায়, স্বকীয় বেগ সহ করিতে ন! পারিয়া অপত্মার্গ অবলম্বন করত, নিজ পতিকে 
বঞ্চন৷ করিয়াছিল। ৩১। অচিরকালস্থায়ী যৌবন প্রাপ্ত হইয়া, যে নারী মোহ- 
বশত পিকে বঞ্চন। করে, সে জীবনান্তে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩২। 
নারী বদি পাতিত্রত্য-ধণ্ম হইতে ম্মলিত হয়, তাহ! হইলে“তাহার বনুতর পুণ্যশালী 
পাত স্বর্গগত হইলেও, সেই স্ত্রীর পাপে ন্বর্গ হইতে পতিত হয়, এই কারণে কুল- 
জ্ত্রাগণের সর্ববথ। স্বীয় স্বভাবকে অধন্ম হইতে রক্ষা করা উচিত। ৩৩। অসচ্চরিত্রা 
নারী বিষ্টাগর্তনামক নরকে প্রলয়কাল পর্য্স্ত পতিত, থাকে, তদনন্তর গ্রামশুকরী 
হুইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর শুকরীজন্মান্তে বৃক্ষেতে অধোমুখে উদ্ধপদে 
বিলম্বমান। স্বকীয় মলভক্গণকারিণী বন্ধলী ( বাছুড় ) হুইয়া॥ অথব| বৃক্ষকোটর- 
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বাঁসিনী দিবান্ধ পেচকী হইয়! জন্মগ্রহণ করে। এই সকল অতি দুঃসহ র্রেশরাশি 
চিন্ত। করিয়া, কুলস্ত্রীগণের স্থুকৃতৈকভাজন নিজ শরীরকে আপাতম্থখকর পরপুরুষ 
ংস্পর্শ হইতে সর্ববপ্রকারে রক্ষ। কর! কর্তব্য । ৩৪-৩৬ | পতিব্রতা এই রক্ত- 
মাংসময় নিজ শরীর পতির একম।ত্র অধীন করিয়া উদীয়মান সুর্যের উদয় পর্য্যস্ত 
কি রোধ করেন নাই ? *।৩৭। পাতিত্রত্যপরায়ণ! অভ্রিপত্তী অনসুয়া, পতিভক্তি 
প্রভাবে সাক্ষাৎ বেদত্রয় স্বরূপ সোম, দত্তাত্রেয় ও ছুর্ববাসাকে গর্ভে ধারণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৩৮। স্ত্রীগণ একমাত্র পাতিব্রত্যের প্রভাবে ইহ- 
লোকে অনন্ত কীর্তি, পরকালে স্বর্গে বাস ও লক্মীদেবীর সহিত সখীত্ব লাভ 
করিতে পারে। ৩৯। 
সেই দুশ্চরিত্রা ধনগয়জননী, সনাতন পাতিব্রত্য ধন্ম পরিত্যা গপুর্ববক স্বচ্ছন্দ- 
চারিণী হইয়াছিল, স্থতরাং দেহাস্তে সে নরকে গমন করিল। ৪০। হে মুনে! 
এতাদৃশ ছুবৃপ্তার সন্তান হইয়াও ধনঞ্রয় নিজ সৌভাগ্যবলে কোন শিবভক্তিমান্‌ 
যোগীর সংসর্গ লাভ করত তপোবলে তাদৃশ ধর্মপরায়ণ হইয়াছিল । ৪১। 
জননীর মৃত্যু হইলে পর, ধর্ম্মাত্মা মাতৃভক্তিপরায়ণ ধনগ্জয় জননীর অস্থিসমুহ 
গ্রহণ করিয়া, কাশীতে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য সেতৃবন্ধরামেশ্বর হইতে উত্তর 
দেশ গমনোপধোগী পন্থ। অবলম্বন করিল। ৪২। পঞ্চগব্যের দ্বারা সেই অস্থি 
সমুহকে শোধনান্তে পধ্চাস্থতের দ্বারা পুনর্ববার শুদ্ধ করত, কপূর ও কুস্কুমাদি লিও 
করিয়া, নানাবিধ পুস্পের দ্বারা পুজ! করত প্রথমে গৌড়ীয় বন্ধের দ্বার বেষ্টন- 
ূর্ববক অনন্তর পুনর্ববার ক্রমে ক্রমে পটবস্ত, স্ুরস বন, মঞ্জিষ্ঠা বস্ত্র ও নেপাঁল 
দেশীয় কম্ঘলের দ্বার! স্থন্দররূপে বেষ্টন করত, বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা তদুপরি লেপ 
প্রদানপূর্ববক একটা তাম্রময় কৌটার মধ্যে সেই সকল অস্থি স্ন্দররূপে রক্ষ! করিয়! 
গ্রহণ করত, বণিক্‌ ধনঞ্য় পুর্বেবাদ্দি পথ অতিবাহন করিতে লাগিল । ৪৩-৪৪। 
পথিমধ্যে সে কোন হীনঞ্জাতিকে স্পর্শ করিত ন।। সর্বদা পবিত্রভাঁবে অবস্থান 
করিত এবং রাব্রিকালে ভূমিতে শয়ন করিয়! থাকিত। এই সকল অনভ্যন্থ 





* পূর্ববকালে €কান পতিপ্তার পতির প্রতি কোন খধি এই প্রকার শাপ প্রদান 
করেন যে, “এই ব্যক্তি, হূর্ষোদয় হইলে মৃত্ুমুখে পতিত হইবে” পতির প্রতি প্রদত্ত এই 
দারুণ শাপবাক্য বণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ পতিব্রতা কহিলেন যে, আমি ঘ্দি পতিব্রত| হই, 
তাহাহুইলে যেন আর স্ুর্যেদয় না হয়প্অনস্তর বাস্তবিক নির্দিষ্ট সময়ে দুধ্যোদয় হইল ন| 
তৎপরে বাহ! হুইল, তৎসমুদয় মার্কগ্ডেয় পুরাণোক্ত আছে। অনুবাদক ॥ 
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স্ৃত্তিকা*শয়নাদি করায়, একদিবস তাহার অতিশয় জ্বররোগ উপস্থিত হইল। সেই 
কালে একাকী দ্রব্যাদি বহন করিয়া পথচলন বড়ই ক্লেশপ্রদ হওয়াতে, সে উচিত 
বেতন প্রদানপূর্ববক, একজন ভারবাহীকে সঙ্গে করিয়! লইল। হে কুস্তযোনে ! 
এই রূপ কোন প্রকারে সেই ধনপ্রয় কাশীতে উপস্থিত হুইল। ৪৫-৪৭। 
অনন্তর কাশীতে গমন পূর্বক ধন্গ্ীয় নিজ দ্রব্যাদি রক্ষ/ করিবার জন্য সেই ভার- 
বাহীকে রক্ষা করিয়।৷ আবশ্যকীয় ভোজ্য দ্রব্যাদিঞ্য় করিবার জন্য আপণে গমন 
করিল। 8৮।॥ এদিকে ভারাবাহী নির্জন স্থান প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সকল দ্রব্যাদি 
অস্থেষণপূর্ববক সেই অস্থিপুর্ণ তাঁআধারটা “মহামুল্য কোন দ্রব্য ইহার ভিতর 
আছে* এই ভাবিয়া, গ্রহণ করত নিজগৃহে প্রস্থান করিল। ৪৯। 

অনন্তর বাসস্থানে আগমনপুর্ববক ধনঞ্জয় তাহাকে না! দেখিতে পাইয়া, অতি 
্বরাস্িতভাবে দ্রব্যাদি অন্বেষণপুর্ববক তাহার মধ্যে সেই তাত্্রাধারটী দেখিতে পাইল 
না। তখন সে হাহাকার করত, নিজ হৃদয় তাড়নাপুর্ববক বনুক্ষণ ধরিয়া অতি 
ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল। অনম্তর বহুক্ষণ রোদনান্তে ইতস্ততঃ নিরী- 
ক্ষণ করিয়া, সেই ভার বাহীর অস্থেষণে৫ে তদীয় গৃহাভিযুখে, প্রস্থান করিল। ৫০- 
৫১। ধনপ্য় জাহ্ুবী-ন্নান ও জগত্পতি কাশীনাথকে দর্শন না করিয়াই, অবিলম্থিত- 
গতিতে বথাকালে সেই তারৰাহীর গুহে উপস্থিত হইল। ৫২। এদিকে ভারবাহী 
ও কাশী হইতে প্রস্থান পূর্বক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করত, সেই তাআ্াধার 
উম্মোচন করিয়া, তাহার মধ্যে কতকগুলি অস্থি বিলোকন করত, বিষপ্নচিত্তে তথা 
হইতে স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। ৫৩। অনন্তর তৃষ্ণায় শুক্ষতালু বণিক্‌, সেই 
ভারবাহীর গুঁহে উপস্থিত হইয়। একটা ভগ্ন স্তস্তমধ্যে সেই তাআধারস্থ চেল-বন্্খপড 
_বিলোকন করত কথঞ্চিও আশান্বিত হইয়া, তদীয় পত্বীকে মৃদ্ুভাবে জিজ্ঞাসা করিল 
যে, “অরে! তুই সত্য কথা বল, তোর কোন ভয় নাই, আমি আরও ধন প্রদান 
করিব। তোর স্বামী কোথায় গিয়াছে, আমার জননীর অস্থিগুলি প্রত্যর্পণ কর। 
অস্থিগুলি প্রদান করিলে আমি নিশ্চয়ই তোকে ধন প্রদান্ই করিব। তোদের কোন 
প্রকার দুঃখ প্রদান করিব ন|। ৫৪-৫৬। আর তোর পতি লোভবশতঃ ন 
জানিয়া, আমার জননীর অস্থিপূর্ণ পাত্রটা হরণ করিয়াছে, তাহার ইহাতে কিছুই 
দোষ নাই, আমার জননীর তাদৃশ কর্মের ফলেই ইহা ঘটিয়াছে। ৪৭। অথবা 
আমার জননীর কোন দোঁষ নাই, আমিই তাহার হতভাগ্য পুত্র জন্মিয়াছি। অরে 
শবরপত্তি ! পুত্রের জননীর উদ্দেশে যে কণ্ম কর উচিত, আম।র ভাগ্যে নিশ্চয়ই 
তাহা নাই। ৫৮। আমি যথাসামর্ঘ্য মাতৃকার্য্য করিবার জন্য উদ্ভোগ করিয়াছিলাম 
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বটে, কিন্ত আমার মন্দতাগ্য প্রযুক্ত তাহা সিদ্ধ হইল ন|। তোর পতি নির্ভয়ে সেই 
অস্থিগুলি দেখাইয়! দিবার জন্য আমার অনুগমন করুক্‌, তাহার ভীত হইবার কোন 
কারণ ন।ই। ৫৯। সে আসিয়। শীত্র আমকে সেই অস্থি সকল দেখাইয়। দিক, আমি 
তাঁহাকে অনেক ধন প্রদান করিব। বণিকের এবম্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই 
ভারবাহপত্বী নিজ পতিকে আহ্বান করিল। ৬০। অনস্তর সেই বনেচর লজ্জায় 
মস্তক অবনত করিয়াঃ তথায় আগমনপুর্ববক ধনগ্য়কে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করত, 
তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেই কানন মধ্যে প্রবেশ করিল। ৬১। 

হে মুনে ! সেই বনচর ভারবাহী অদৃষ্ট বশে সেই স্থানটা বিস্মৃত হইয়াছিল। 
সে জ্রান্ত-চিত্তে সেই বনের নানা স্থ।নে ভ্রমণ করিতে লাগিল । অনন্তর সেই বন- 
চর এ অরণ্য হইতে সে অরণ্যে, আবার সেই অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে ভ্রমণ 
করিতে লাগিল। এইরূপ বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই বনচরও 
খিন্ন হইল। অনন্তর সে অরণ্যানী মধ্যে সেই বণিকৃকে পরিত্যাগপুর্ববক নিজ 
পলীতে প্রস্থান করিল । ৬২-৬৩। সেই বণিক্শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় এইরূপে তিন দিবস 
সেই বনমধ্যে ভ্রমণ করত, অবশেষে ক্ষুধায় পীড়িত এবং পিপাসায় শুক্কক% হইয়।, 
মীনমুখে হাহাকারধবনি করিতে করিতে পুনর্ববার কাশীতে প্রত্যাগমন করিল। ৬৪। 
অনন্তর বণিক্‌, লে। কমুখে জননীর পরপুরুষগামিতা শ্রবণ করিয়া, গয়! ও প্রয়াগ 
তীর্থ করত, নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিল । ৬৫। 

হে অগস্ত্য | সেই ছুশ্চারিণীর অস্থিসমুহ কাশীতে প্রবেশ লাভ করিয়াও 
বিশ্বেশ্বরের আঙঞ ব্যতিরেকে পুনর্ববার কাশী হইতে তৎক্ষণাৎ বহিঃপ্রক্ষিপ্ত হইয়া- 
ছিল। এই প্রকার ধর্্মবুদ্ধি বশতঃ যদি পাপী বিশ্বেশ্বরের আ্ঞ! ব্যতিরেকে 
প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রফল প্রাপ্ত হয় না এবং ততক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে. 
বাহিরে নিষ্কাশিত হয়। এই সকল কারণে ইহাই নিশ্চিত জান! যাইতেছে যে, 
একমাত্র বিশ্রেশ্বরের আশ্ঙ্কাই এই কাশীবাসের কারণ। এই কাশীর রক্ষ/ করি- 
বার জন্য অসি ও বরণ! নামে নদীদ্য় নির্মিত হইয়াছে। হে মুনে! সেই দিন 
হইতেই এই কাশী, বরণ। ও অসির সঙ্গম লাভ করিয়া, “বারাণসী* নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে । ৬৬ ৬৯। 

এই সংসারে বারাণসী দিব্যকরুণাস্বরূপিণা। কারণ এই ক।শীক্ষেত্রে জীবগণ 
দেহত্যাগপূর্বক আনয়াসে বিশ্বনাথাআ্মক পরম- তেজঃ সাক্ষাণ্ুকার লাভ করত, 
তাহাতেই বিলীন হইয়া অনায়াসেই কৈবলাখ্য পরমপদবী প্রাপ্ত হইতে 
পারে । ৭৪ । 
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বারণসী সর্ববদদাই এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, হে জীব! 
তুমি অনেকবার এ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং অনেক তীর্থস্রানার্দ করিয়া ও. 
ম্বত্যুলাভ করিয়াছ কিন্তু কিছুতেই পরম শ্রান্তিলা'ভ করিতে সমর্থ হও নাই। 
তুমি ঘি আমাকে আশ্রয় করিয়। দেতত্যাগ করিতে পার, তাহ! হইলে অম্বৃতপদবী 
লাভে মহাদেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৭১-৭২। অন্থাত্র তীর্থসলিলে দেহ 
ত্যাগ করিলে ব্রাঙ্গণই দেবাদিপদবী লা করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু এই কাশীতে সেই 
রূপ হয় না, কারণ এই স্থানে দেহত্যাগ করিলে চণ্ডালও পুনরাঁবৃত্বি-রহিত মোঁক্ষ- 
পদবী প্রাপ্ত হইতে পরে, ব্রাঙ্ষণের ত কথাই নাই। ৭৩1 সেই এই কাশীপুরা 
ংসাররূপ পারাবারের পারস্বরূপ| এবং জাগ্রত, স্বপ্ন এবং স্থৃযুপ্তি লক্ষণপুর- 
বিন।শকারিণী এই কাশীপুরাতে অবস্থিত সেই অদ্বিতীয়ম্বরূপ ভগবান্‌ বিশ্বনাথ, 
কাশীনিবাসি-জনগণের পরম পুরুষাপসিদ্ধি নিজ অভিলাযানুমারে বিতরণ করিয়! 
থাকেন । ৭৪। মনুষ্য অনন্ত তীর্থ অবগাহন করিয়া, তাহার ফলে কলুষিত-শরীর 
পরিত্যাগপুর্ববক দ্রেব-শবীর লাভ করিয়! থাকে, কিন্তু এই বারাণসীক্ষেত্রের কোন 
স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, জীব সামান্য দেহ পরিত্যাগপুর্ববক কামনানুসারে 
সাযুজ্যলক্ষণে মুক্তিম্বরূপ মহাদেবমুর্তি পরিগ্রহ করিয়া! থাকে, ৭৫। প্রাণিগণের 
ব্রিবিধ-তাপবিনাশকারিণী এই বারাণসী, জীব ও বর্ষের একতা বিভাবনরূপ যোগ 
ব্যতিরেকেও, অযোগিগণের দেহান্তে, সেই পরম পবিত্র তারকক্রক্ষনাম কর্ণে 
উপদ্দেশ করত, সেই পরমব্রন্ষের সাক্ষাত্কার প্রদান করিয়। থাকেন। সেই 
ব্রহ্দে সাক্ষাৎকার হইলে জীবগণের আর সংসারে আ'িতে হয় না । ৭৬। বাক্য 
ও মনের অগোচর সেই ব্রক্মসারপ্যাভিলাধী কোন ব্যক্তি, ষদি ধর্ম, অর্থ, কাম 
ও মোক্ষের কারণম্বরূপা, স্থৃতরাং ইষ্টদয়িনী নিজ তনুকে বারাণনীতে পরিত্যাগ 
ন। করিয়াও, হর্ষ লাভ করিয়। থাকে, তাহা হইলে তাহার কি গুরুতর ভ্রম ! কারণ 
তাহা'র ইফউলাভ ত দুরের কথা, সকল প্রকার অভীষ্ট লাভের মুলহেতুম্বূপ এই 
দেহ পর্য্যস্তও তাহাকে হারাইতে হয়। ৭৭। অহো! যাহারা কাশী পরিত্যাগ 
করিয়া, অন্যত্র দেহ ত্যাগ করে, তাহারা সেই কপালিলোচন অর্ধনারীশ্বরমুত্তি 
ভগবান্‌ মহাদেব কর্তৃক নিশ্চয়ই বঞ্চিত হয়, কারণ তিনি তাহাদের পুণ্যভাজন 
দেহ প্রদান করিয়াও পুনর্জম্মরহিত সেই অপবর্গপদ প্রদান করেন না। ৭৮। এই 
বারাণসীতে সর্বব প্রকার গুণ, সকল সময়েই প্রকাশ পাইতেছে, অধিক আর কি 
বর্ণন করিব। এই বারাণসীস্থিত সকল দেহধারীই মহাদেবের ভূত্যভাব প্রযুক্ত 
মহাদেবের প্রভাবে গলদেশে গরল ধারণ করেন এবং ললাটে তৃতীয় নেত্র ধারণ 
২৯ 
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করেন এবং তাহার! সকলেই বামাঙ্গ অর্দগৌরীমুর্তির দ্বার] বিভূষিত হইয়া, 
ইহলোকে সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় বিচরণ করেন এবং দেহান্তে বিদেহ-কৈবল্য 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৭৯। সেই কান্ীক্ষেত্র সুগ্টিকাল হইতেই পরম সখ 
আনন্দকাঁনন, তগুপরে মাবাঁর সেই স্থানে চক্রনরসী মণিকর্ণিক।) তণ্পরে আবার 
স্বর্ণদী গল আসিয়! মিলিত হইয়াছেন, তাহার উপর আবার সেই স্থান সাক্ষাৎ 
বিশ্বনাথের আবাস নিকেতন, স্থতরাঁং বিবেচন1 করিয়। দেখ, এখানে মুক্তির কোন্‌ 
কারণটা বিদ্যমান নাই। ৮০। এই বারাণসী অসি ও বরণানান্্ী নদীদ্বয়ের সঙ্গমে 
অতিশয় গৌরববতী হইয়াছেন, তাহাতে আবার স্থরধুনীর বিমল প্রবাহসম্পর্কে 
ইহার শোভা আরও বদ্ধিত হইয়াছে। প্রলয়কালেও স্থিরবিশ্রীম ভূমি এবং 
অমল-মোক্ষ প্রদান করিতে এই কাশীই সমর্থ । হায়! এতাদূৃশ কাশীভূমিকে 
পরিত্যাগ করিয়। মুড়গণ কি কারণে অন্যত্র গমন করে ।৮১। হায়! জীৰগণ 
কি গর্ভবাস যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়াছে? অথব| তাহার! যমদুতগণের মারণ ও 
তাড়ন এঞভৃতি বিস্মৃত হইয়াছে? কারণ তাহার! মহাদেবের অনুগ্রহলভ্য কাশী- 
পুরাকে প্রাপ্ত হইয়াও করস্থ মুক্তি পরিত্যাগপূর্ববক মুঢ়ের ম্যায় অন্থত্র গমন করে! 
| ৮২। অন্যান্য তীর্থসমূহ, পান, অবগাঁহন, পুজাবিধান ও তনুত্যাগাদি ব্যাপারে 
তশুক্ষণ। পাঁপ বিনাশ করিয়। থাকে এবং যদি মঙ্গল প্রদান করে, তাহ! হইলে 
স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বারাণসী একেবারে শুভাশুভ কর্মে 
মুলকারণ দেহবিনাঁশপুর্বক পরম কৈবল্যপদবী প্রদান করিয়া থাকেন। ৮৩। 
কাশীপুরীর পরিসরে জীবগণ দেহ পরিত্যাগ করত অপূর্ব মুদ্তি পরিগ্রহ করিয়৷ 
থাকে। এই মুর্তির ভালদেশে তৃতীয় নেত্র দীপ্যমান এবং গলদেশে নীলপ্রভ। 
বি্ধমান থাকে এবং এ শরীরের বামভাগ অর্দনারী-মুক্তিতে যুক্ত থাকে । ম্বতাকালে 
পরিজনকে একপ্রকার ছুঃখ-সমুত্রে ভাসাইয়াও আনন্দে বিনায়াতস পূর্বেবাক্ত 
প্রকার শিবমুর্তি ধারণ করিয়! থাকে । ৮৪। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকার প্রভাব 
অবগত হইয়া, অশুচি পুঁয়গন্ধি এই বিনশ্বর মানবদেহ সেইম্থলে পরিত্যাগ করিয়! 
থাকে, সেব্যক্তি দেহত্যাগান্তেই মত্মজ্ঞানরূপ পরম পবিত্র জ্যোতির সহিত 
মিলিত হইয়া, কল্প কল্লান্তরে তাহ! হইতে পার্থক্য লাভ করে না । ৮৫। যাহাদের 
মানসেক্দ্রিয় রাগাদিদৌষসমুহে পুরিত এবং যাহারা অতুলনীয় এবং দিব্য প্রভাব- 
শালিনী এই বারাণসী পুরীকে অন্যান্য তীর্থের হ্যায় বিবেচন৷ করিয়! থাকে, তাহার! 
অতি গাঁপাত্স।। তাহাদের সহিত আলাপ পর্যন্ত করাও কর্তব্য নহে। অরে মুঢ় 
জন] তুমি মহাদেবের প্রিয়-রাজধানী এই বারাণনীকে পরিত্যাগপুর্বধক দিগৃ- 
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দিগন্তরে কেন ধাবিত হইতেছ ? হায়! তুমি অজাড্যন্থলত। মোক্ষলঙ্মী পর্যন্তও 
হস্তে প্রাপ্ত হইয়াও কি কারণে তুচ্ছ চঞ্চলম্বভাব! লক্ষমীর কামন! করিতেছ ? ৮৭। 
এ জগতে যে ব্যক্তির উদ্ভম আছে, তাহার বিষ্া, অশ্ব, ধন, গৃহ, গজ, ভৃত্য, 
মাঁল্য, চন্দন এবং নিতান্ত রমণীয় নিত, অধিক কি স্বর্গ পর্ষ্যস্তও অলভ্য নহে। 
কিন্তু শলভ প্রভৃতি সামান্য জীবও যেখানে মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই 
বারাণসীপুরী সর্বথ! জীবগণের পক্ষে ছুর্লভ। বিশ্বনাথের কৃপা ব্যতিরেকে 
কেহুই কাঁশীলাভ করিতে পারে না । ৮৮। পুর্বকালে বিধাত! তুলনা জানিবার 
জন্য বৈকুট প্রমুখ প্রধান প্রধান লোকসমুহকে একদিকে এবং অন্যদিকে এই 
কাশীপুরীকে তুলাধস্ত্রে তোলন করিয়াছিলেন কিন্তু সেই সকল বৈকু্টপ্রমুখ স্থান 
লঘুত্বনিবন্ধন উপরিভাগে গমন করিয়াছিল এবং অতি গুরুপ্রযুক্ত এই বারাণসী 
অধঃপ্রদেশে আগমন করিয়াছে । এই কাশীপুরী ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের 
একমাত্র কারণ। ৮৯। ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর ধাহাকে এই কাশীপুরীতে নিবাস করিতে 
দেন, সেই ব্যক্তি মনুষ্য অথব! অন্য জন্ত হইলেও তাহাকে অদ্বিতীয় রুদ্রেজ্ঞানে 
পুজা কর! কর্তব্য। এবং কাশীবাসী জন নান৷ প্রকার উপদর্গ ও স্বভাবজাত 
ছুঃখভার যুক্ত হইলেও দেহান্তে সর্বপ্রকার কন্ম ক্ষয় করিয়া পরম মোক্ষপদবী 
লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯০। মোহান্ধ জীবগণ, ভগ্ন কাংস্তপাত্রের ম্যায় অতি 
অকিঞ্চিৎকরবিনাশি জন্ম ও মরণরূপ ক্লেশের আবাপস্থল এই শরীর, কাশীতে 
পরিজ্জাগ করিয়া) তথ্বিনিময়ে বিনাশদেহরহিত তেজোময় পরমানন্দনিকেতন শরীর 
পরিগ্রহে কেন যত্ুবান্‌ হয় না। ৯১। যেকাশীতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে 
স্বয়ং ভগবান্‌ বিশ্বনাথ, কর্ণে তারক-ত্রহ্ম নাম উপদেশপুর্বক জীবের আত্যন্তিক 
নির্বৃতি প্রদান করেন, জনগণের সর্বপ্রকার ভুঃখধ্বংসকারিণী সেই কাশীপুরী 
ংসারে বিদ্যমান থাকিলেও মুঢ় মনুষ্যগণ, বিনাশকারণ ধনার্দি নাশের একমাত্র 
হেতু ও অতি মহান বিপন্ভার প্রাপ্ত হুইয়ঃ কি কারণে শোকাতুর হয় ? ৯২। 
অন্যা্র বানপ্রস্থাদি আশ্রম আশ্রয়পূর্বক আহার করিয়া, যাহারা দিনযাপন করে, 
তাহাদের অপেক্ষা! যাহার! কাশীবাস মাত্র করিয়! দিবসে দুইবার ঝ| তিনবার ভোজন 
করে, তাহারাও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। অন্যত্রস্থিত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অপেক্ষা, 
কাশীবাসী স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যও শ্রেষ্ঠ, কারণ বানপ্রস্থ অথব। জিডেক্তিয়ন্ব মুক্তির 
কারণ নহে, কিন্তু অসদাচারপূর্ববকও কাশীবান মুক্তির অদ্বিতীয় হেতু বলিয়। 
পরিগণিত। অহো! সাধারণ পুণ্যাত্-জীব হইতে কাশীবানী পাগীগণেরও কি 
বৈলক্ষণ্য ; ৯৩। কাশীতে দেহ পরিত্যাগের পর পুণ্যশীলগণেরও যে অবস্থা হয়, 
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পাগীগণেরও সেই অবস্থা হয়; কারণ উভয়েই মোক্ষরূপ অবিশিষ্ট ফলের সমান 
অধিকারী হয়। উষর ভূমিতে বীজ যেমন অস্কুরিত হয় না, সেইরূপ তাহাদের 
সকলেরই কর্ম্মজনিত বীজ সকলও মহাদেবের নেত্র সমুখিত অগ্নিতে দগ্ধলাত 
বাসনাময় ভূমিতে অস্কুরাবস্থা করিতে সমর্থ হয় না। ৯৪। 

কাশীতে শশক, মশক, বক, কলবিষ্ক, বৃক। জন্বৃকঃ তুরগ, সর্প, বানর অথব৷ 
নরগণের মধ্যে ষাহারই দেহপাত হয়ঃ সেই জীব মোক্ষপদ লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। ৯৫। (কা্তিকেয় কহিলেন, মহাদেব পার্ববতীর নিকট পূর্বেব এই প্রকার 
কাশীমাহাত্ম্য কীর্তন করেন ) হে গিরীন্দ্রকন্যে! এই কাশীক্ষেত্রে যাহার! সর্ববদ! 
বাস করে, তাহারা দকলেই পৃথিবীন্থিত অতি সৌম্যদর্শন, রুদ্রাক্ষমালারূপ 
ফণীন্দ্রভুষণ ও ব্রিপুগুন্বরূপ অর্দচন্দ্রধারী মদীয় পারিষদরূপে গণনীয় হইয়া 
থাকে । ৯৬। হে গিরিজে ! এই কাশীতে জলচর, স্থলচর, মৎস্য, জন্ুক প্রভৃতি 
যে নকল জীব বাস করে, তাহারা সকলেই জীবিতাবস্থায় রুদ্রদেহ ধারণ করত, 
অস্তঃকালে আমার কৃপায় জামার সাঁুজ্যলক্ষণ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৭। 
ছে দেবি! এই সংসারে বর্ষবাণ নামক যে রুদ্রগণ স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, 
বঝাতবাণ নামক যে রুদ্রগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছেন এবং অন্নবাঁণ নামক 
যে রুদ্রগণ পৃথিবীতে বিরাজমান রহিয়াছেন, হে প্রিয়ে | পূর্ববাদি প্রত্যেক দিকে 
দশ দশ করিয়া সংখ্যাত থে রুদ্রগণ অবস্থিঠ আছেন এবং বেদবাদিগণ উদ্ধন্থত যে 
রুদ্রেগণের বর্ণন করিয়। থাকেন এবং যে সকল অসংখ্য।ত রুদ্রগণ পাতালদেশে 
সর্ববদ। অবস্থান করিতেছেন; তাহাদের সকলের অপেক্ষা কাশীতে রুদ্ররগী থে 
. জীবগণ বাস করিতেছেন, তাহারাই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৯৮-১০০। 
কার্তিকেয় কহিলেন, হে কুস্তযোনে ! এই কারণে সেই মবিমুক্তক্ষেত্র পরুদ্রাবাস” 
বলিয়। পরিকীন্তিত হইয়া থাকে এবং এই কারণে কাশীস্থিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি 
বর্ণচতুষ্টয় এবং বর্ণাশ্রম হইতে ইতর অন্যান্য জন্তগণকে শ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বর- 
বুদ্ধিতে অর্চন৷ করিলে, মনুষ্য সকল রুদ্র পুজার ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
১০১। হে মুনে! পর্ববার্থব্যাখ্যাত। পণ্ডিতগণ “শ্য” শব্ধের শবরূপ অর্থ এবং 
“শান” শব্দে শয়নরূপ অর্থ করিয়া থাকেন, স্থৃতরাং শ্মশান শব্দের অর্থ শবসমুহের 
শয়ন স্থান। প্রলয় কাঁলেও মহাভূতগণ শবরূপে এই কাশীতে শয়ন করিয়! 
থাকেন, এই কারণে এই কাশীকে “মহাশ্মশান”” বলা যায়। হেমুনে! কাশীকে 
“ মহাশ্াশান বল। যায় কেন, তাহা! তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। ১৯২-১৪৪। 
সংসারের প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, এই জবিমুক্তক্ষেত্রে প্রথমেই ভূমি জলমধ্যে 
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বিলয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর জলসমুহও তেজোরাশির ভীষণ অভ্যন্তরে লীন হয়, 
এবং সেই অগ্নিময় অনন্ত তেজোরাশি বায়ুতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর বায়ুও 
আকাশে বিলীন হইয়া যায়। তদন্তে আকাশও অহঙ্কারতত্বে বিলীন হয়, ষোড়শ 
বিকার সংযুক্ত সেই অহস্কারতত্বও তর্দনন্তর বুদ্ধিসংত্তক মহত্বব্বে বিলীন হইয়৷ 
যায়, তদন্তে সেই মহত্তন্ব প্রকৃতিমধ্যে বিলয্ প্রাপ্ত হয়, তশ্ুপরে সেই গুগত্রয়ময়ী 
প্রকৃতি, সেই নিগুণ পুরুষে বিলীন হইয়। বর্তমান থাকে। সেই পুরুষই 
পঞ্চবিংশতিতম তত্ব, তিনিই জীব, এবং এই দেহরূপ গৃহের তিনিই একমাত্র 
অধীশ্বর। ১০৫-১০৮। 

হে মুনে ! ইহাকেই প্রাকৃত প্রলয় বলা যায়। এই সময়ে ব্রশ্থা, রুদ্র অথব! 
বিষুর কেহই বিদ্যমান থাঁকেন না। অনন্তর কালমুণ্তি পরমেশ্বর, সেই জীবাত্মীকেও 
আত্মরূপে তিরোহিত করেন । সেই মহাকালমুণ্তি পরমেশ্বরকেই পণ্ডিতগণ মহা- 
বিষুঃ বলিয়া! থাকেন, আবার ভীহাকেই মহাদেব বল! যায়। সেই কালস্বরূপ 
পরমেশ্বর আদি ও অন্ত বর্জজিত, তিনিই শিব, তিনিই শ্রীপতি অথচ ঠিনিই পার্ববতী- 
পতি। ১০৯। দৈনন্দিন প্রলয়কালে প্রলয়কালান বিনষ্ট বু জীবগণের অস্ি- 
নিকররূপ অলঙ্কারধ/রী ভগবান্‌ মহেশ্বর, ত্রিশুলাগ্রভাগে নিজ বিহারপুরী কাশীকে 
স্বাপন করত, রক্ষা করিয়। থাকেন। এই কারণে কাশীতে কলিকাল নাই, কারণ 
কলিকাল অন্ত হইলে তত্কালীন সংসারের প্রলয়কেই দৈনন্দিন প্রণয় কথ যায়, 
সেই কালেও কাশীর প্রলয় সন্তাবন! নাই, স্থতরাং 'এখানে কলিকালেরও প্রভাব 
নাই। ১১০ । 

স্কন্দ কহিলেন, হে দ্বিজ। এই প্রকারে পূর্ববকালে পিত।: মহাদ্দেব, জননী 
পার্ববতী ও মহাবিষুঃর নিকট কাশীকে যথাক্রমে বারাণসী, কাশী, রুদ্রবাস, মহা- 
শ্মশান, আনন্দকানন প্রভৃতি ন।মে কীত্তন করিয়াছিলেন। পিত। মহাদেব, জননা 
পার্বতীর নিকট কাশীকে যে ভাবে কীঙন করিয়াছিলেন, আমি জননীর ক্রোড়ে 
থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া ছিলাম; এক্ষণে তোমার নিকট তত্তগ সমুদয় যথাশ্রুত 
মহত কাশীরহস্য কীর্তন করিলাম। মহাপাতকনাশক এই পবিত্র অধ্য।য়টা 
পাঠপুর্ববক ব্রাক্ষণগণকে বথাবিধানে শ্রবণ করাইলে মনুষ্য শিবলোকে সম্মান 
লাভ করিতে পারে। হে কলশজ! ইহার পর আর কাশী (বষয়ে কিজানিতে 
ইচ্ছা কর, কাশী-কথা কীর্তন করিলে আমারও অতিশয় আনন্দ লাত 
হয়। ১১১---১১৪। 
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অগন্ত্য কহিলেন, হে সর্ববজ্ঞ! হে স্কন্দিততারক ! হে হ্ৃদয়ানন্দ স্বন্দ! 
আমি বারাণসীর কথা শ্রবণ করিয়। পরিভৃপ্তি লাভ করি নাই, অতএব আমার প্রতি 
যদি আপনান্প অনুগ্রহ থাকে এবং আমি যদি শ্রবণের যোগ্য হই, তাহ। হইলে, 
ভৈরবের কথা কীর্তন করুন। কাশীতে ভৈরব নামে অবস্থিত দেব কে? তাহার 
রূপ এবং কর্ম্মই ব| কি প্রকার ৪ এবং নাম সমুহই ব|কি? কিপ্রকারেইবঝ৷ 
আরাধন। করিলে তিনি সাধকগণের দিদ্ধি প্রদান করেন এবং কোন্‌ সময়েই ব 
আরাধন। করিলে নেই ভৈরব শীত্র ফল প্রদান করিয়। থাকেন ? 1 ১--৪। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ ! বারাণসীতে তোমার যাদৃশ প্রেম দেখিতেছি, 
বোধ করি তজ্মপ আর কাহারও নাই, তজ্জন্তই আমি বিশেষ রূপে, মহাঁপাতক- 
নাশন ভৈরবের প্রাদুর্ভাব বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, যাহা শ্রবণ করিলে নির্বিস্গে 
কাশীবাসের ফল প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। ৫-৬। পাঁণিঘয়ের দ্বার! সমস্ত ব্রদ্ধাগুকে দৃঢ়- 
রূপে নিষ্পাড়ন করত, পক রসাল ফলের ন্যায় তাহাকে বারম্বার চৌষণ পূর্বক 
তাহার রসপানে উন্মন্ডের ন্যায় হইয়! তাগুবলীলায় নৃত্যকারী মহাতৈরৰ, বিশ্ল হইতে 
ত্রিভূবনস্থ জীব নিচয়কে রক্ষ। করুন। ( অথবা! করদ্বয় সদৃশ নির্ভয় অনুভব ও 
নিত্য ভঙঞানের- দ্বারা, মায়ার সহিত ব্রদ্ষাগ্ডকে দৃঢ়রূপে সঙ্কুচিত করত, মনন ও 
নিদিধ্যাসনের দ্বার! তাহার ক্ষরণত। পম্পাদন করিয়া, তাহাকে নিঃশেষ রূপে বিলয় 
করত, সর্ববসংহারী ও কুযোগিগণের ভীতিপ্রদ্দ পরমাত্মঃ পক্কাঅরল সদৃশ দেই 
প্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দনুভব রসে নিমগ্ন হইয়! বিদ্ব হইতে ত্রিভুবনস্থিত জীব নিচয়কে 
রক্ষা করুন )। ৭। হে কুস্তযোনে | বিষুঃ চতুভূর্জ এবং ব্রন্মা চতুরমুখ হইয়াও 
মহেশ্বরের মহিমা অবগত হইতে পারেন নাই। হে তৃদেব! ইহাতে কোন আশ্চ- 
ধো্যের বিষয় নাই, কারণ সেই মহেশ্বরের মায়। ভুরতিক্রমণীয়া, সেই মায়ার ত্বার| 
সকলেই মোহিত, স্থুতরাং কেহই সেই মায়াকে অতিক্রম করিয়া, মায়াভীত সেই 
মন্কেশ্বরকে জানিতে সমর্থ হয় না। ৮-৯। সেই পরমেশ্বরই বদি জানাইয়! দেন, 
তবেই ব্রহ্ম দি দেবগণ আত্মাকে জানিতে পারেন, নতুবা! তাহারাও স্বইচ্ছায় 
আত্মাকে জানিতে পারেন না। সেই স্থাত্মারাম পরমেশ্বর সর্বধগামী হইলেও; কেহ 
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তাহাকে দোখতে পায় না। এবং মুঢ ব্যক্তিগণ, মন ও বাক্যের অভীত সেই পরমে-. 
শ্বরকে সামান্য দেবতার ন্ঠাঁয় জ্ঞান করিয়! থাকে । ১০-১১। হে ব্িপ্রি! পুরা 
কালে স্ৃমেরুশূঙ্গে মহর্ষিগণ, লোকেশ ব্রঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, এক 
মাত্র কোন্‌ তত্ব 'অব্যয়, তাহা বলুন্। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, মহেশের মায়ায় মুগ্ধ 
হইয়া, পরম তত্ব না জানিয়া, আপনাকেই শ্রেষ্ঠরূপে কীর্তন কবিতে লাগিলেন। 
(ত্রক্ম/ কহিলেন ) আগি জগদ্ৃযোনি আমি বিধাত|, আমি স্বয়স্তু আমিই ঈশ্বর, 
আমিই অনাদি ব্রঙ্গস্বূপ। আঁগার অর্চন! না করিয়া, কেহই -মুক্তিলাভ করিতে 
পারে না। আমিই জগতের একমাত্র স্থ্টি ও প্রলয়কর্তা। হে গ্ুরশ্রেষ্ঠগণ ! 
আম! হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নহে। ১২-১৫। ব্রহ্মার এই সমস্ত বাক্য শ্রৰণ 
করিয়!, নারায়ণের অংশে উৎপন্ন ক্রুতু (যজ্জের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ) হাম্ত করত, 
রোষকষায়িত-লোচনে ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন যে, পরম তত্ব ন| জানিয়৷ তুমি 
ইহ! কি বলিতেছ, যোগযুক্ত ব্যক্তি এতাদৃশ অজ্ঞান উচিত নহে। আমিই লোক 
সমুহের কর্তা, যজ্ক ও পরম নারায়ণ স্বরূপ, হে বিধে ! আমাকে অনাদর করিয়া 
জগতের জীবন অসম্ভব। আমি পরম জ্যোতিঃ, আমিই প্ররাগতি এবং আমা- 
কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই তুমি এই সমস্ত স্থষ্টি করিতেছ। ১৬-১৯। ব্রহ্ধা ও 
বিষু জয়াভিলাষে পরস্পর বিরোধী হইয়া, প্রমাণজ্ঞ চারি বেদকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন। ২০। 

বিধি ও ক্রুতু বলিলেন, হে বেদগণ | আপনার! সর্বত্রই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছেন, তাহার সান্দেহ নাই, অতএব আপনারা কোন্‌ পদার্থকে "যথার্থ 
তত্বরূপে অবগত হইয়াছেন, তাহা বলুন। ২১। 

অর্গতগণ কহিলেন, হে সৃষ্টিস্থিতিকর-দেবদ্য়! যদি আমরা আপনাদের মান্য 
হই (অর্থাৎ আপনার! যদ্দি আমাদের বাক্য মানেন ) তাহা! হইলে, আপনাদের 
সন্দেহের অপনয়নকারী প্রমাণ আমর! বলিতেছি। শ্রঃতিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়। 
ব্রহ্মা ও বিষুর তাহাদিগকে বলিলেন যে, আপনারা, যাহ! বলিবেন, তাহাই 
আমাদের প্রমাণ, অতএব যথার্থ তত্ব কি, তাহ! বলুন। (তখন চারি বেদ যথাক্রমে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন ) | ২২-২৩। 

খথ্েদ কহিলেন, নিখিল ভূতগণ ধাঁহাতে অবস্থ(ন করিতেছে, ষাহা! হইতে এই 
সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে এবং মহাত্মাগণ ধাঁহাকে “পর” বলিয়। কীর্তন কন্দিয়। 
থাকেন সেই একমাত্র রুদ্রই যথার্থ তত্ব । ২৪। 
যজুরবেদ কহিলেন, যে ঈশ যজ্ঞসমূহ ও যোগে হারা অঙ্চিত হইয়া থাকেন 
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এবং সবীহা'র দ্বারা আমর প্রমাণ রূপে লোকে পরিগুহীত হইয়াছি, দেই একমাত্র 
সর্ববদর্শী+শিবই যথার্থ তত্ব । ২৫। 

সামবেদ কহিলেন, ফাঁহার দার এই জগৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, ধিনি যোগিগণ 
কর্তৃক বিচিন্তিত হইয়! থাকেন এবং ষাঁহার দীপ্তিতে এই বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, 
সেই একমাত্র ত্র্ম্ঘকই পরম তত্ব । ২৬। : 

বর্ববেদ কহিলেন, ভক্তিশীল মানবগণ, দেবেশকে দর্শন করিয়! থাকেন, সেই 
একমাত্র কৈবল্যরূপী দুঃখতক্ষর শঙ্করকেই, মহাত্মাগণ পরম তন্বরূপে কীর্তন করিয়! 
থাকেন। (ক্ষন্দ কহিলেন ) হে মুনে! শ্রুতিগণের এবন্বিধ বাক্য শ্রনণ করিয়।, 
অজ্ঞানান্ধকাঁরে সমাচ্ছন্ন ক্রতু ও বিধি ঈষৎ হাম্য করত বলিলেন যে, শ্মর্শানক্ষেত্রে 
ধূলিধূসর হুইয়! সতত দিগম্বররূপে শিবার সহিত ক্রীড়ারত, কুৎসিতবেশ, জটাধারী, 
বৃষবাহন, অহিভূষণ এবং সঙ্গবর্ভিজিত ; সেই গ্রমথনাথ কেমন করিয়। পরমত্রক্মত 
লাভ করিলেন? তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! প্রণবন্বরূপ সনাতন, অমুর্ত 
হুইয়াও মুর্তিমান্‌ রূপে হাস্য করত তীহাদিগকে বলিতে লাগিলেন । ২৭-৪১। 

প্রণব কহিলেন, লীলাবিগ্রহধ।রি রুদ্ররূগী ভগবান্‌ হর, আত্ম হইতে অতিরিক্ত 
শক্তির সহিত কখন লীল! করেন না। এই ভগবান্‌ মহেশ্বর স্বয়ং জ্যোতিঃম্বরূপ 
এবং সনাতন। এই আনন্দরূপ। শিব! তাহারই শক্তি, ইনি তাহ! হইতে অতিরিক্ত 
কোন আগন্তক শক্তি নহেন। ৩২-৩৩। প্রণব এইরূপ বলিলেও, শ্রীক্টেরই 
মায়ানিবন্ধন, ক্রুভু ও ব্রহ্মার অজ্ঞান দূর হইল না। তখন তাহাদের মধ্যস্থলে স্বীয় 
তেজের দ্বার! পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যবন্তা স্থান উদ্ভাসিত করিয়া, জ্যোতি গুলমধ্যস্থ 
এক জ্যোতিণ্্ময় পুরুষ আবিভূর্ত হইলেন। তীহার দর্শনে কোপ প্রযুক্ত ব্রহ্মার 
পঞ্চম মস্তক জ্বলিয়। উঠিল। তখন ব্রহ্মা, “আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে, এই পুরুষা- 
কৃতি তেজ কে” এইরূপ ভাবনাবিশিষ্ট হইয়াই, সকলের স্ৃষ্টিকর্ত! ত্রিশুলহস্ত ভাল- 
লোঁচন, সর্প ও চন্দ্রভৃষণ মহাদেবকে দর্শন করত, তাহাকে বলিতে লাগিলেন, হে. 
চন্দ্রশেখর ! আমি তোমাকে জানি, তুমি আমার ভালম্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলে 
এবং পূর্বে তুমি রোদন করিয়াছিলে এই জন্য আমি তোমাকে রুদ্র” বলিয়। অভি- 
হিত করিয়াছিলাম, অতএব হে পুজ্র | তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে 
রক্ষা করিব । ৩৪-৪০। মহেশ্বর, প্রঞ্জাপতির এই গর্ব্বিত-বাক্য শ্রবণ করত, স্থীয় 
কোপ হইতে একটা ভৈরবাকৃতি পুরুষ স্থজন করিয়া, ভাহাঁকে বলিতে লাগিলেন 
যে, হে কালভৈরব | তুমি এই ব্রক্মাকে শাদন কর। আর তুমি যেহেতুক কালের, 
গ্যায় দীপ্থি পাইতেছ। তজ্ন্ “কালরাজ” নামে বিখ্যাত হইবে। এবং তুমি বিশ্বকে 
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ভরণ করিতে সমর্থ, এই জন্য তোমার নাম্‌ “ভৈরব” হইবে । কালও তোমাকে. 
ভয় করিবে, তজ্জন্য তোমার নাম «কালভৈরব* হইবে। তুমি রুষ্ট হইয়া ছুষ- 
গণকে মর্দন করিবে, তজ্দ্বন্য' তোমার সর্বত্র “আমর্দক” নামে বিখ্যাতি হইবে। 
আর যেহেতুক তত্বগুক্ষণেই তক্তগণের পাঁপসমুহকে ভক্ষণ করিবে, এই জন্য তোমার 
*পাঁপভক্ষণ” এই নামও হইবে এবং সর্ববাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ আমার যে কাশীপুরী জাছে, 
হে কালরাজ | তুমি তথায় সর্ববদ| আধিপত্য করিবে । সেই খানে যাহারা পাপকর্ম্ম 
করিবে, তুমি তাহাদের শাসন করিবে, কারণ সেই ক্ষেত্রে লোকে যে শুভাশুভ কর্ম্ম 
করে, চিত্রগুপ্ত তাহা! লিখেন ন|। ৪১-৪৭ ! কালতৈরব, মহাদেবের নিকট এই সমস্ত 
বর লাভ করত, ততক্ষণাৎ বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্ুলির নখের অগ্রভাগ দ্বারা, ব্রঙ্গার 
মস্তক ছেদন করিলেন। যে অঙ্গ অপরাধ করে, সেই অঙ্জেরই শাসন করিতে হয়; 
এই জঙ্থা ব্রক্মা। যে অঙ্গের দ্বার! নিন্দা করিয়।ছেন, কালতৈরব, তাহার সেই পঞ্চম- 
মন্তকই ছেদন করিলেন। তখন ক্রুতুরূপী বিষু শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন 
এবং ব্রহ্মাও অতিশয় ভীত হইয়া, শতরুদ্রী জপ করিতে লাগিলেন । ৪৮-৫০। 
তখন প্রণতবৎসল মহাদেব শ্রীত হইয়া; ব্রহ্ম! ও বিষুণকে আশ্বাস প্রধান করত, স্বীয় 
ৃক্ধ্যন্তর দেই ভৈরবকে বলিলেন যে, এই ক্রতুরূপী বিষণ ও এই প্রজাপতি ব্রক্ষা, 
ইহারা উভয়েই তোমার মাননীয়। হে নীললোহিত ! তুমি ব্রহ্মার এই কপাল 
ধারণ করিয়। থাঁক এবং ব্রহ্মাহত্য। অপনয়নের জন্য» কাপালিক-ব্রত অবলম্বনপুর্ববক 
লোকনিচয়ে স্বীয় ব্রত দর্শন করাইয়।, সতত ভিক্ষা! করিয়া বিচরণ কর। মহাদেব 
এই কথ! বলিয়। ব্রন্ধহত্যা নামে একটী কন্যা উত্পাদন করিলেন। সেই 
কন্তা। রক্তবর্ণ রক্তবস্ত্রধারিণী) রক্তগন্ধষে অনুলিপ্তা ও রক্তমাল্যশোতিনী, তাহার 
বদন দক্তুসমুহ অতি ভীষণ, জিহব| লক্লক্‌ করিতেছে, মন্তরীক্ষ দেশে সেই ফন্ঠার 
একটা পাদ এবং তিনি বন্তুতর রুধির পাঁন করিতেছেন, তাহার হস্তে ভগ্ন করক 
শোভ!1 পাইতেছে এবং তিনি ভীষণ রবে গর্জন করিতেছেন ও ভৈরবকে ভয় 
দেখাইতেছেন। ৫১-৫৬। মহাদেব এই প্রকার কগ্ঠাকে উৎপাদন করিয়! তাহাকে 
বলিলেন যে, হে ভীষণে ! এই কালভৈরব যে পর্য্যন্ত দিব্য বারাণসী পুরীতে গমন 
ন! করেন, তাবগুকাল তুমি ইহার অন্ুগমন কর। একমাত্র বারাণনী ব্যতীত অন্ত 
সকল স্থানেই তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে । মহাদেব, সেই কম্যাকে এই রূপ 
আদেশ করিয়া, অন্তহিত হইলেন, সেই ক্রহ্মাহত্যার সংসর্গে কালরাজ ভৈরব 
কৃষ্ণবর্ণ হইলেন এবং মহাদেবের বাক্যে কাপাণিক-ব্রত ধারণ করিয়, কপালহস্তে 
ক্রিভুবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সত্যলোক ঝ! বৈকুণ্ কিন্বা মহেন্্রাদি পুরী 
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,সমুহেতেও সেই হৃদারুণ ব্রহ্মহত্য! কালভৈরবকে পরিত্যাগ করিল না। কালরাজ 
ও ভ্রিজগতের পতি, উগ্রত্ততী ও ত্রিজগতীর ঈশ্বর হইয়াও বনুতর তীর্থপর্য্টন 
করিয়াও সেই ব্রঙ্গাহত্যা হইতে মুক্তি লাভ করিতে'পারিলেন না। হে কলশ- 
সম্ভব! ইহার দ্বারাই তুমি, ব্রহ্ম হত্যানাশিনী কাশীর মহিমা অনুমান করিয়া লও । 
৫৭-৬৩। ত্রিভূবন মধ্যে বন্ছতর তীর্থ আছে, কিন্তু সে সমস্ত কাশীর ষোড়শাংশের 
একাংশেরও তুল্য নহে। যে পর্যযস্ত পাঁপরূপ অচলের অশনিম্বরূপ কাশীর নাম 
শর্তিগোচর না! হয়, সেই পর্যন্তই ব্রন্ধ হত্যা প্রভৃতি পাপসমূহ গর্জন করিয়। 
থকে । ৬৪-৬৫। অনন্তর কাপালিকব্রতধারী সেই দ্রেব কালভৈরব, প্রমথগণের 
সহিত ত্রিভুবন পর্য্টটন করত, নারায়ণের আলয়ে গিয়া! উপস্থিত হইলেন। গরুড়- 
ধবজ, ত্রিনেত্র মহাকালরূপী সর্পকুপগুলধারী ও ভীষণাকৃতি মহাদেবের অংশসম্ভৃত সেই 
ভৈরবকে আসিতে দেখিয়া, ভূমিতে দগুবদ্ভাবে প্রণাম করিলেন এবং অন্যন্য দেব- 
গণ, মুনিগণ ও দেবপত্ীগণ চতুদ্দিকে তীহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। কমলা- 
পতি প্রণত হইয়াই মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করত, বন্তুতর স্ত্রতি-বাক্যের দ্বারা সেই 
ভৈরবের স্তব করিয় লক্ষীকে বলিতে লাগিলেন যে, হে প্রিয়ে ! হে কমলনয়নে | 
হেস্থভগে! হে অনঘে! দেখ, তুমি ধন্য। এবং আমিও ধন্য, হে স্ুশ্রোণি ! 
যে হেতুক আমরা উভয়েই ত্রিজগতের পতিকে দর্শন করিতেছি । ইনিই ধাতা, 
বিধাতা এবং লোকসমুহের প্রভূ ও ঈশ্বব। ইনিই অনাদি, শরণ, শীন্ত, পর ও 
পরাত্মরূপে নির্ণীত। ইনিই সর্ববন্্, সর্ববযোগীশ্বর, সর্ববভৃতের একমাত্র নায়ক, 
সর্ববভূতের অন্তরাত্ম। এবং সক্লের সর্বদা সর্বব প্রকার অভীষ্ট পদার্থের প্রদান- 
কর্ত।। যোগিগণ নিস্তব্দ্র, শান্ত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়। ধাঁহ।কে অন্তরে দর্শন করিয়। 
থাকেন, অদ্ভ এই তিনি মামাদের সম্মুখে আগমন করিতেছেন, দর্শন কর। সংষত- 
চিত্ত বেদতন্তবজ্ঞ যোগিগণ ধাহাকে জানিয়া থাকেন, সেই এই সর্বব্যাপী মহেশ্বর 
অরূপ হইয়াও অদ্য রূপ ধারণ করত, আমাদের নিকট আগমন করিতেছেন। 
অহে।| পরমাত্মন্বরূপ, মহাদেবের লীলা বিচিত্র ! ধীহার নাম কীর্তন করিলে 
জীবগণ নির্বাণ মুক্তিলাভ করে, তিনি স্বয়ং দেহ ধারণ করিয়াছেন! ধাঁহাকে 
দর্শন করিলে মানব আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে না, সেই ভগবান্‌ শশিস্কুষণ 
ব্র্যম্বক এই আগমন করিতেছেন, পন্সপত্তের ন্যায় আয়ত আমার লোচনঘয় ধণ্য 
হইল । ৬৬-৮৭। দেবগণের দেবত্বপদ্ধকে ধিক! তাহার এখানে শঙ্করকে দর্শন 
করিয়াও, যাহাতে সমস্ত হুঃখের শেষ হয়, সেই নির্ববাণ পদ লাভ করিতে পারি- 
লেন না।. দেবলোকে দেবস্ব হইতে অণ্ডভ আর কিছুই নাই। যে দেবন্ব নিবন্ধন 
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আমরা সমস্ত দেবের অধীশ্বরকে দর্শন করিয়াও মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না । 
৭৮-৭৯। আনন্দে পুলকিত শরীর হৃষীকেশ লক্মীকে এই সমস্ত কথা বলিয়া 
মহাভৈরবকে প্রণাম করিয়া,বলিতে লাগিলেন যে, হে সর্ববপাপহর ! হে অব্যয়! 
হে বিভে৷! আপনি সর্বজ্ঞ ও জগতের বিধাত| হইয়াও, এ কিরূপ আচরণ করি- 
তেছেন ! হে দেবেশ-মহামতে-ত্রিলোচন ! ইহ! কেবল আপনার লীল। মাত্র, হে 
স্মরাস্তক-বিরূপাক্ষ। মাপনার এ প্রকীর আচরণ করিবার কারণ কি? হে 
ভগবন্! আপনি পরম1 শক্তির পালক হইয়াও কি নিমিত্ত ভিক্ষা করিয়! বেড়াই- 
ছেন? হে ভ্রেলোক্যরাজ্যপ্রদ-জগন্নাথ! এই সমস্ত বিষয়ে আমার অতিশয় 
সন্দেহ হইতেছে । ৮০-৮৩। বিষুরকর্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া, মহাদেৰ 
তাহাকে বলিলেন যে, হে বিষে! অঙ্গুলির নখের দ্বার! ব্রহ্মার মস্তক ছেদন 
করিয়াছি, সেই পাপের প্রায়শ্চিন্তের জন্য এই শুভ ব্রত ধারণ করিয়াছি । ৮৪-৮৫। 
মহাদেব এই কথ! বলিলে পুগুরীকলোচন-বিষু, মস্তক নত করত কিঞ্চিত হাস্য 
করিয়া, পুনরায় তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, হে ত্রিভুবনের অধীশ্বর! আপনার 
যজ্জপ ইচ্ছা, আপনি তদনুরূপ লীল। করুন, কিন্তু হে মহাদেব! আমাকে মায়ায় 
আচ্ছন্ন করিবেন না। হে ঈশ! আপনার অনুজ্ঞাবলে আমি নাভিকমল হুইতে 
কল্পে কল্পে কোটি কোটি ব্রন্গা সঙ করিতেছি । হে বিভো। অজ্ঞানি-ব)ক্তি- 
গণের ছুরতিক্রমণীয়| এই মায়৷ আপনি পরিত্যাগ করুন। হে দেব! শিবাপতে | 
আমর] আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া, আপনার এই আচরণসমুহকে সত্যবোধ 
করিতেছি । ৮৬-৮৯। হে হর! সংহার কাল উপস্থিত হইলে, আপনি যখন, 
সমস্ত দেবতা, মুনি ও বর্ণাশ্রমবিশিষ$ লোৌকনিচয়কে সংহার করিবেন, তখন 
আপন।র ব্রহ্ষহত্য। প্রভৃতি পপ কোথায় থাকিবে ? হে শন্তে।! আপনি কাহারও 
অধীন নহেন, এই জন্য বেমন ইচ্ছ। আপনি তন্রপ লীল! করিয়! থাকেন। ৯০- 
৯১ কত অতীত ব্রহ্মার অশ্হির মাল আপনার গলদেশ শোভ। পাইতেছে। 
হে অনথ! এই সমস্ত অস্থি ধারণ-কালীন আপনার ব্রহ্ষহত্যা কোথায় ছিল ?। 
৯২। কঠোর পাপ কণ্মন করিয়াও ষে ব্যক্তি, জগতের 'আধারম্বরূপ আপনাকে 
ভক্তিভাবে স্মরণ করে, তাহারও সমস্ত পাপ বিলীন হইয়া থাকে, হে ভব! সুর্যের 
সম্নিধানে অন্ধকার যেমন অবস্থান করিতে পারে না; তজ্জপ আপনার ভক্তের 
নিকটও পাপসমুহ অবস্থান করিতে ন1 পারিয়। ৰিপয় প্রাপ্ত হইয়! থাকে । ৯৩। যে 
পুণ্যাত্বা ব্যক্তি আপনার চরণকমল-হবয়ের চিন্ত| করে, তাহার ব্রক্মহত। প্রস্ততি 
পাপও ক্ষয় হুয়। হে জগত্পতে | যে পুরুষের বাক্য আপনার নামে অনুরক্ত থাকে, 
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তাহার পাপরাশি পর্বত সদৃশ হইলেও; তাহাকে রেশ প্রদান করিতে পারে ন1। 
রজ এবং তমোগুণের দ্বার! বর্ধিত ও পরিতাপদায়ক পাপ কোথায়, আর জনগণের 
জীবনৌষধ ও ভবরোগহ।রী আপনার মঙগলময় শিবনামই বা কোথায় ? যদি কখনও 
মানবের ওষ্ঠপুট হইতে, জন্ধকরিপু, শিব, শঙ্কর, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি নাম বারম্বার 
উচ্চারিত হয়, তাহাতে তাহার'আর সংসারে জম্ম হয় না। ৯৪-৯৮। অতএব হে 
পরাত্মন্‌ ! হে পরমধাম ! হে স্বেচ্ছাবিধৃ হবিগ্রহ | এই সমুদয়ই আপনার কুতৃহল 
মাত্র, হে ঈশ | নতুব! ঈশ্বরের পরাধীনত! কোথায় ? হে দেবেশ! আজ আমি, 
ধন্য হইলাম, যে অক্ষয় ও জগন্মূল পরমেশ্বরকে যোগিগণেও দর্শন করিতে পারেন 
না, সেই পরমাত্মাম্বরূপ আপনাকে আমি দর্শন করিতেছি । অগ্ত- আমার পরম 
লাভ, অদ্য আমার পরম মঙজল। আপনার দৃষ্টিরূপ অম্বতে পরিতৃপ্ত হইয়া, আজ 
আমি বৈকুণ প্রভৃতিকে তৃণের স্যাঁয় তুচ্ছ বোধ করিতেছি । ৯৯-১০১। বিষুট এই- 
রূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে, পবিত্রম্বভাবা লক্ষ্মী, মহাদেবের পাত্রে মনোরথবতী 
নামে ভিক্ষা প্রদান করিলেন। তখন মহাদেবও ভিক্ষ!র জন্য আনন্দে তথ| হইতে 
নির্গত হইলেন। জনার্দন, ব্রহ্মাহত্য।কে কালতৈরবের অনুগমন করিতে দেখিয়!) 
ত্ীহাকে ডাকিয়। ঝ্লিতেছেন যে, হে ব্রক্মহত্যে | তুমি ত্রিশূলীকে পরিত্যাগ 
কর । ১৯২---১০৩। 

ব্রহ্মাহত্যা কহিলেন, আমিও এই ছলে বুষধ্বজের সেব৷ করিয়া আপনাকে 
পবিত্র করিব, ইহাতে আমার পুনর্জন্ম হইবে না। এই বলিয়! বিষুকর্তৃক অনুরুদ্ধ 
হইয়াও, ত্রঙ্মাহত্য! কালভৈরবের পার্শ্ব: পরিত্যাগ করিলেন না। অনন্তর শক্ত 
সহাহ্য-বদনে বিষুটকে বলিলেন যে, হে বন্ুমানদ গোবিন্দ! তোমার বাক্যামৃত- 
পানে আমি পরিতৃপ্ হইয়াছি, অতএব হে অনঘ! আমি বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা 
করিতেছি, তুমি বর প্রীর্থন৷ কর। ১০৪-১০৬। ভিক্ষুকগণ ভিক্ষ/ করিতে গিয়৷! 
সকার লাভ করিলে তাহাতে যেমন বিগত শ্রম হইয়। আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, 
প্রভৃততর পবিত্র দ্রব্য ভিক্ষা পাইলেও) তাহার! তাদৃশ আনন্দিত হয় না। ১০৭। 
, মহাবিষুত কহিলেন, শামার এই বরই যথেষ্ট যে, আমি দেবগণের অবীশ্বর ও 
মনোরথ পথের অতীত দেবদেব আপনাকে দর্শন করিতেছি। হে হুর! সাধুগণের 
পক্ষে আপনার দর্শন, বিন! মেঘে স্ুৃধাবৃষ্তি) বিন! আয়াসে মহোৎসব এবং বন্ধ বিনা 
নিধিলাভের তৃল্য। অতএব হে দেব! আপনার চরণ যুগলের সহিত আমার 
যেন.কখন বিয়োগ উপস্থিত ন! হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয় ; আমি অন্য কিছুই 
প্রার্থনা করি না। ১০৮-১১০। 
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শ্রীঈশ্বর কহিলেন, হে মহামতে অনন্ত ! তুমি যাহ! প্রার্থনা করিলে, তাহাই 
হইবে এবং তুমি সমস্ত দেবগণের বরদাত। হইবে। বিষুঃকে এইরূপ বর প্রন 
করিয়, কালভৈরব, ব্রঙ্ষ ও ইন্দ্রাদি লোকসমূুহে বিচরণ করত, বিমুক্তির জননী 
বারাণসীনান্নী পুরীতে গমন করিলেন। ১১১-১১২। ব্রন্গা্দি দেবগণের বিপদ্্‌- 
স্কুল পদসমূহও, যে কাশীতে অবস্থিত জীবগণের পদের ষোড়শ কলার এক 
কলার তুল্য নহে। বারাণসীবাসী জটাী, মুগ্ডা বা দিগন্বরও ভাল, কিন্তু অন্থাত্র 
রাজ্যেশ্বর হইয়! থাকাও ভাল নহে। ১১৩-১১৪। বারাণসীতে থাকিয়া ভিক্ষা 
করাও ভ।ল কিন্ত্বী অন্যত্র লক্ষপতি হওয়াও ভাল নহে, কারণ অন্যত্র যেব্যক্তি 
লক্ষপতি হইয়। আছে, তাহার পুনর্বব।র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু ষে ব্যক্তি 
কাশীতে ভিক্ষা করিয়াও অবস্থন করিতেছে, সে দেহান্তে আর গর্ভবন্ত্রণা ভোগ 
করিবে না। ১১৫। বারাণশীতে ভিক্ষুকগণকে যদি আমলক পরিমিতও শিক্ষা 
প্রদান করা যায় তাহাঁও তুলনা করিলে, স্ুমের অপেক্ষা অধিক বোধ হয়। 
যে ব্যক্তি কাশীতে ছুর্দশাগ্রস্ত গৃহস্থকে বশুসরের ভোগ্য ভোজন প্রদান করে, 
সে ব্যক্তি যত বশুসরের ভোজন প্রধান করে, তৎপরিমিতযুগ স্বর্গঝাস করিয়! 
থাকে। ১১৬-১১৭। বারাণসীতে উপায়হীন ব্যক্তিকে যে, সম্থৎসরের ভোগ্য 
প্রদান করে, দেই মানবশ্রেষ্ঠ কখন ক্ষুধা বা তৃষ্ায় ছুঃখ প্রাপ্ত হয় ন।। 
বারাণনীতে বাস করিলে যে পুণ্য লাত হয়, কোন ব্যক্তিকে তথায় বাস করাইলেও, 
তদনুরূপ পুণ্যলাভ হইয়! থাকে। যেকাশীর নাম করিলে ব্রক্মহত্যা প্রভৃতি 
পাঁপনমুহ পাঁপিজনকে পরিত্যাগ করে, কাহার সহিত এ জগতে সেই কাশীর 
তুলনা হইতে পাঁরে ? ১১৮-১২০। কালতৈরৰ ভীষণাকৃতিতে সেই কাশীক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিবামাত্র) ব্রল্মহত্যা হাহাকার করত, পাতালে প্রবেশ করিলেন। এবং 
ব্রহ্মার কপাল ভৈরবের হস্ত হইতে নিপতিত হইল । তাহা দেখিয়া কালভৈরব 
সকলের সমক্ষে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । ১২১-১২২$ কীলতৈরৰ বহুতর 
তীর্থ পর্য)টন করিয়াছেন কিন্তু কোণ স্থানেই সেই কপাল তাহার হস্ত হইতে 
বিমুক্ত হয় নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য | কাশীতে আগমন" মাত্র তাহার হস্ত হইতে 
সেই কপাল নিপতিত হইয়। গেল। মহাদেবের যে ব্রহ্মহত্য।, অন্য কোন স্থানে 
অপগত হয় নাই ; কাশীতে সেই ব্রহ্মহত্য। ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইল, সুতরাং কাশী 
কেন ন! ছুর্লভ হইবে ? ১২৩-১২৪। এই অন্ই কাশীকে পুজা ও প্রদক্ষিণ করা 
কর্তব্য। জীব যদি যাবজ্জীবন প্বারাণলী ও কাশী” এই মহামন্ত্র জপ করে, 
তাহ। হইলে তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি দুরদেশে অবস্থিত 
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হইয়াও, স্বত্যুক!লে অবিষুক্তক্ষেত্র স্মরণ করত ম্থৃত হয়, তাহারও পুনর্জন্ম হয় না। 
"যাহার চিত্ত সর্ব্দ1! আনন্দকাননস্থ ভৈরবকে স্মরণ করে, সে ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রের 
নাম শ্রবণ করিলেই, তাহার আর জন্ম হয় না। ১২৫-১২৮। যে ব্যক্তি নিয়ত- 
মানসে সর্বদা রুদ্রাবাসে বাস করে, সে মহণ্পাপ আচরণ করিলেও, কালে 
মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি মহাশ্মশানে গমন করত দৈবাধীন ম্বৃত হয়, 
তাহাকে আর কখন শ্মশানে শয়ন করিতে হয় না। যে সমস্ত মানৰ কাশীক্ষেত্রস্থ 
কপালমোচনের স্মরণ করে, তাহাদিগের ইহজন্মের ও জন্মান্তরের পাতক শীত্তর 
বিনষ্ট হয়। ১২৯-১৩১। মানব কানীতে মাগমনপুর্ববক যথাবিধি স্নান করত, 
দেবত। ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া, ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তিলাত 'করিয়৷ থাকে। 
দেহাদি সমস্ত অনিত্য জানিয়া, যাহারা কাশীতে বাপ করে, শঙ্কর তাহাদিগকে 
সবত্যুকালে সেই পরম জ্ঞান প্রদান করিয়! থাকেন। হেবিপ্র! এই কাশীপুরী 
সাক্ষাৎ মহাদেবের শরীর এবং ইহা অনির্ববাচ্য ও পরমানন্দরূপ| এবং যাহার 
শিবতক্ত নহে, তাহাদের পক্ষে ছুষ্প্রপণীয়া। ১৩২-১৩৪। ইহার তত্ব আমি 
অবগত আছি এবং শিবতক্তিপরায়ণ ব্যক্তিও ইহার তত্ব অবগত আছেন। 
যষে।গিগণ যোগবলে যে মুক্তিলাভ করিয়। থাকেন, .জীবগণ এই কাশীতে অনায়।সে 
তাদৃশ মুক্তিলাভ করিয়। থাকে। এইকাশী পরম স্থান, এই পুরী পরমানন্দ 
স্বরূপিণী এবং এই কাশীই পরমজ্ঞান, অতএব মুমুক্ষুব্যক্তিগণ, এই কাশীর সেবা 
করিবেন। যে মুঢ় ব্যক্তি, কাঁশীতে বাস করিয়াও, শিবভক্তগণের বিরুদ্ধাচরণ 
করে ব কাশীর নিন্দা করে, তাহার কাশীতে ব। অন্যত্র কোনরূপ গতিল!ভ হয় 
না। ১৩৫-১৩৭। অনন্তর কালভৈরৰ কপালমোচন তীর্থকে সম্মুখে রাখিয়া, 
ভক্তগণের পাপসমুহ ধ্বংস করিবার জন্য, সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। যে 
ব্যক্তি কালভৈরবের সেঝ। করে, সে শতপ্রকার পাপ করিলেও, পাহাতে তাহার 
কোন ভয় থাকে না। ১৩৮-১৩৯। এই কালভৈরব, পাপসমুহ ও ইষ্টগণের 
মনোরথসমুহ সর্ববপ্রকারে মর্দন করেন, এই জন্য ইনার একটা নাঁম আমর্দক, 
এবং কাশীবািজনগণের কলি ও কাল নিবারণ করেন, তজ্জন্য ইনি কালতৈরৰ 
নামে বিখ্যাত হহয়াছেন। ইহার ভক্তগণের নিকট, হ্ুদারুণ ষমদুতগণ সর্ববদ! 
ভীত হয়, এই জন্য ইহার নাম ভৈরব। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষাষটমী তিথিতে 
উপবাস করত কালভৈরবের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে, মহাপাপ হইতে মুক্ত 
হওয়া যায়। ১৪*-১৪৩। মনুষ্যবুদ্ধিতে যে সমস্ত অণ্ডত কণ্ম কর! যায়, কাল* 
ভৈরব দর্শনে সে সমস্ত বিলয় প্রাপ্ত হয়। জীবগণ অনেক জন্মে যে সমস্ত পাগ 
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করে, কালভৈরব দর্শন করিলে, মে সমস্ত পাপ শীত্র বিনষ্ট হইয়! থাকে। 
মানবগণ, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাউমী তিথিতে, বন্ুতর উপকরণের দ্বারা কাল" 
ভৈরবের পৃজা1 করিলে, বাধিক-বিক্প দকল দূর করিতে পারে। ১৪৪-১৪৬। রবি 
ও মজলবারে, অষ্টমী এনং চতুর্দশী তিথিতে কালভৈরবের যাত্র! করিলে পাপ 
হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যে ব্যক্তি, কাশীক্ষেত্রবাসী কালভৈরবভক্তগণের 
বিশ্ব আচরণ করে) সেই মুঢ় অতিশয় দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১৪৭-১৪৮। 
কাশীতে যাহার! বিশ্বেশ্বরের ভক্ত কিন্তু কালভৈরকে তত্তি করে না, তাহারা পদে 
পদে বিদ্বসমুহে জড়িত হইয়া থাকে । মানৰ কালোদকতীর্থে স্নান করিয়া, তথায় 
তর্পণ করত কাঁলরাজকে দর্শন করিলে, পিভৃগণকে উদ্ধার করিতে পারে। প্রত্যহ 
আটবার করিয়। পাপতভক্ষণকে প্রদক্ষিণ করিলে মানব, মানসিক, বাচিক ও কায়িক 
পাপসমূহে লিপ্ত হয় না। ১৪৯-১৫১। সাধক ব্যক্তি সেই আমর্দকগীঠে, ছয়মান 
কাল স্বীয় অভীষ্ট দেবতার চিন্ত। করিলে, তৈরবের আস্ঞায় সে সিদ্ধিলাভ করিয়। 
থাকে। বাঁরাণসীতে বাস করিয়া, যে ব্যক্তি কালতৈরবকে অর্চনা না করে, 
শুরুপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় তাহার প।প দ্রিন দিন বদ্ধিত হইয়। থাকে । মানব নানাবিধ 
উপহারের দ্বার! কাঁলভৈরবের পৃজ| করিয়া, যে যে বিষয় কামন! করে, তাহার 
সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি কাশীতে থাকিয়া প্রতি চতুর্দশী, 
অষ্টমী ও মজলবার কালতৈরবের পূজা না করে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ম্যায় তাহার 
পুণ্য দিন দিন ক্ষয়প্রাণ্তড হয়। ১৫২-১৫৫। ভৈরবের উৎপত্তি ও ব্রঙ্গহত্যার 
অপনোদক এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাত 
কর! যায়। এবং যে ব্যক্তি বন্ধনাগারে অবস্থিত ও পরম বিপদগ্রস্ত, সেও এই 
তৈরবের প্রাদুর্ভাব শ্রবণ করিলে, সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়। থাকে । ১৫৬-১৫৭। 
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অগন্ত্য কহিলেন; হে ময়ুরবাহন! এক্ষণে হরিকেশের উৎপত্তি বিবরণ 
কীর্ভন করুন। সেই হরিকেশ কে? কাহার পুত্র, কিরূপ তপন্ত| করিয়াছিলেন 
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এবং কিরূপেই ব! দেবদেবের প্রিয় হইয়াছিলেন? আর দগুনায়কই বাকি 
গ্রকারে কাশীবাদিজনের নিকট বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং সেই মহামতি 
কিরূপে “অন্নদত্* লাভ করিয়াছেন এবং সম্ত্রম ও বিভ্রম নামে গণঘয়, ষাহারা 
কাশীক্ষেত্রের শক্রগণের সর্ববদ] ভ্রান্তি উৎপন্ন করিয়া দেন, সেই ছুই গণদ্বয়ই ব 
কিরূপে সেই দগুপাঁণির অনুগত হইলেন 1 এই সমস্ত বিষয় আমি শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করিতেছি, অনুগ্রহপুর্ববক কীর্তন করুন। ১-৪। 

স্বন্ন কহিলেন, হে বিপ্র! হে কুস্তপস্তব! তুমি উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করি- 
মাছ, এই দণ্ুপাণির বৃত্তান্ত কাশীবাসিজনগণের বিশেষ হিতকর, ইহ! শ্রবণ করিলে 
বিশ্বেশ্বরের কৃপায় কাশীবাসের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫-৬। পুরাঁকালে গন্ধমাদন 
পর্বতে হুকৃতিশালী রত্ুভদ্র নামে একজন পরম ধার্মিক ষক্ষ বান করিতেন। 
সেই ব্যক্তি পূর্ণভত্রনামক পুত্র প্রাপ্ত হইয়া, পুর্ণমনোরথ হুইয়াছিলেন। 
তিনি বনুতর বিষয় ভোগ করত, জিতেক্দ্িয় হইয়! বৃদ্ধ বয়সে শান্তবযোগবলে 
পাধিব-দেহ পরিত্যাগ করিয়া, পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর 
পর, তাহার যশস্ী পত্র পূর্ণভদ্রঃ স্থকৃতোপাঞ্জিত বিভবসমূহের দ্বার! সাংসারিক 
বিষয় ভোগ সম্পন্ন হইলেও, যাহ! স্বর্গের সাধন, গৃহস্থা শ্রমের অবলম্বন পিতৃগণের 
পরম হিতকর, সংসার-সন্তপ্ত জীবের পক্ষে অমৃতশীকর স্বরূপ, এবং বহুর্লেশসাগরে 
নিপতিত জনের পোতম্বরূপ, সেই অপত্য-রত্ব ব্যতিরেকে তাঁহার মনোভিলা সমুহ 
পরিপুর্ণ হইয়াও, অপূর্ণ অবস্থায় রহিল। তখন তিনি স্বীয় সুসজ্জিত গৃহকেও 
বালকের কোমল আলাপ বিরহিত, সুতরাং অমঙ্গলময়। এবং দরিদ্রের হৃদয়, 
জীর্ণ অরণ্য এবং নির্জন প্রান্তরের ন্যায় দর্শন করত, অনপত্যতানি বন্ধন অতিশয় 
খেদযুক্ত হইলেন। ৭-১৪। হে ঘটোন্তব! অনন্তর তিনি স্বীয় পত্বীনমুহের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠা কনককুণ্ডলানান্নী যক্ষিণীকে আহ্বান করিয়া তীহাকে বলিতে লাগি- 
লেন যে, হে কান্তে-কনক কুগুলে ! এই আমাদের সুখ নষ্টরালিকা, যাহ৷ দেখিতে 
দর্পণের হ্যায় স্বচ্ছ, মুক্তাসমূহের দ্বার! গবাক্ষ সকল শোভিত রহিয়াছে, চন্দ্রকান্ত- 
শিলাসমুছে বাহার প্রাঙ্গণ নিশ্ম্িত হইয়।ছে, যাহার অট্টালকনিচয় পল্পরাগ এবং 
ইন্দ্রনীলমণিসমূহের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, বিদ্রম নি্মিত স্তম্তসমূহ, যাহার শোভা 
সম্পাদন করিতেছে, যাহার ভিত্তিসমুহ স্ফটিকের ছার! নির্মিত হইয়াছে, যাহার 
উপরে পতাকাসমুহ উড়িতেছে, যাহা মণি ও মাণিক্যসমুহে বিরাজিত রহিয়াছে, 
নিরন্তর যাহা কৃষ্ণাগুরু ও নানাবিধ ধুপের গন্ধে আমোদিত রহিয়াছে, যাহাতে 
অমুলয আসন ও সুন্দর পর্য্যক্কনিচয় শোভ! পাইতেছে। রম্য অর্গলযুক্ত কপাটসমুহ 
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যাহার শোভা বিস্তার করিতেছে, যাহার মণ্ডুপসমূহ বস্ত্রের দ্বার আচ্ছাদিত রহি- 
যাছে, যাহার মধ্যে রমণীয় রতিশাল! শোভ| পাইতেছে, যাহা বাজিরাজিতে বিরা- 
জিত, শত শত দাস দাসীতে যাহ! পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সর্ব! যাহাতে কিস্কিণীনাদ 
শ্রবণগোচর হইতেছে, নৃপুরের ধ্বনিতে উৎক্-চিত্ত মযুরগণের কেকারৰে খাঁহা 
পরিপূর্ণ, যাহাতে পারাবতকুল কুজন করিতেছে, সর্ববদ| যাহার মধ্যে শুক ও সারী- 
গণ মধুর ধ্বনি করিতেছে, যাহার ইতস্ততঃ মরালমিথুন ক্রীড়া করিয়৷ বেড়াইতেছে, 
চকোরপক্ষীগণ যাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে, মাল্যগন্ধে সমাহৃত মধুকরগণের 
মধুর গুপ্রীনে সর্বদা যাহা আকুলিত হইতেছে, যেখানে কপূর, ম্ৃগমদ প্রভৃতির 
আমোদে আমোদিত সমীরণ, সর্ববদ। সঞ্চারিত হইতেছে, যে স্থানে ক্রীড়ার্থ-নির্ষ্মিত 
মর্কট সমুহের দন্ভের অগ্রভাগে মাণিক্যময় দাড়িমনমুহ শোভ। পাইতেছে, যেখানে 
শুকপক্ষীগণ দাঁড়িম্ববীজ ভ্রমে চঞ্চুপুটের দ্বার! মুক্তানিচয় গ্রহণ করিতেছে এবং 
যাহ! ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া লন্মী আললয়ের ন্যায় শোভ। বিস্তার করিতেছে, পল্লপ- 
গন্ধে আমোদ্িত সেই মনোহর হন্ম্যও আমর স্থখকর বোধ হইতেছে না। হে 
পরিয়ে! তোমার গর্ভ লক্ষণ ব্যতিরেকে আমি কি প্রকারে পুত্র মুখ দর্শন করিতে 
পারিব 11 ১৫-২৫। যগ্পি ইহার কোন উপায় তোমার বিদ্িত থাকে, তবে 
তাহ! বল। হায় পুত্রহীন মনুষ্যের জীবনে ধিক! একমাত্র পুত্র ন! থাক! নিবন্ধন, 
আমার এই দ্রব্যপরিপুর্ণ গৃহ শুন্য বলিয়া বোধ হইতেছে । হেপ্রিয়তমে ! পুত্র 
ব্যতিরেকে আমাদের এই গুহের সৌন্দর্যকে ধিক, এই অর্থসমুহকে ধিক এবং 
আমাদের জীবনকেও ধিক! ২৬-২৭। পতিব্রত। কনককুগুল! পতিকে এইরূপ 
বিলপ করিতে দেখিয়া, অন্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাদ পরিত্যাগ করত, তাঁহাকে বলিতে 
লাগিলেন । ২৮। 

কনককুণ্ডল! কহিলেন, হে নাথ! শাপনি সমস্ত জানিয়াও কি জন্য খিন্ন হই- 
তেছেন ? এই পুন্রলাভের যাহ! উপায় তাহ! বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। 
এই চরাচরমধ্যে উদ্ভমশীল মানবগণের পক্ষে কোন্‌ পদার্থ হুর্লভ ! ধীহার1 পরমেশ্বরে 
মনোনিবেশ করেন, তীহান্নের মনোরথ সমুহ সত্বরই পরিপু্ণ হইয়! থাকে। হে 
কান্ত | কাপুরুষগণই দৈবকে হেতুরূপে নির্দেশ করিয়! থাকে, কিন্তু দৈব পুর্বব- 
জন্মের স্বোপাজ্জিত কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব পুরুষকারপুর্ববক সেই 
সমস্ত কর্মের শান্তির জন্য, সমস্ত কারণের কারণ ঈশ্বরের শরণ লওয়া উচিত। ২৯- 
৩২। মহাঁদেবে ভক্তি থাকিলে অপত্য; ধন, স্ত্রী, অলঙ্ক।র, অট্টালিকা, অশ্ব, গজ, 
স্থখ, স্ুর্গ এবং মোক্ষও অনায়াসেই লাভ করিতে পার! যায়। হে প্রিয়। যে 

৩১ 
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ব্যন্তি মহাদেবে ভক্তি করে, তাহার সমস্ত মনোরথ, সিদ্ধ হয় এবং অণিম| প্রভৃতি 
অফ্টবিধ সিদ্ধ তাহার গৃহঘারে অবস্থান করিয়। থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
৩৩-৩৪। সমস্ত বিশ্বের অন্তরাত্মা ভগরান্‌ নারায়ণও শ্রীকণ্টের সেব। করিয়া, চরা- 
চরের রক্ষাকর্ত। হইয়াছেন।  শতুই ব্রদ্ধাকে সৃষ্টিকর্তা. করিয়াছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ 
ও মহাদেবেরই কৃপায় লোকপাল হইয়াছেন। ৩৫-৩৬। অনপত্য শিলাদমুনি ও 
মহাদেবের অনুগ্রহে মৃত্যুঞ্জয় পুত্র লাভ করিয়াছিলেন **। শ্বেতকেতু কালপাশে 
বন্ধ হইয়া ও মহাদেবের অনুগ্রহে জীবন লাত করিয়াছিলেন + | ৩৭। উপমন্যু 
নামে কোন ব্যক্তি মহাদেবের প্রপাদে ক্ষীর সমুদ্রের আধিপত্য লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। অন্ধক নামক অস্তুরাধিপতিও তাহার কৃপায় গাণপত্য পদের 
প্রথম স্ৃজীপদ্ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ৩৮। দধীচি, শস্ত;সেবা করিয়া 
যুদ্ধে বানহ্থদেবকে জয় করেন। দক্ষ, মহেশ্বরের পূজা! করিয়। প্রজাপতিত্ব লাভে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। ৩৯। বাক্যও যাহার পরিচয় দিতে অসমর্থ এবং যাঁহা! মনো- 
রথ পথের অতীত, মহাদেব, সম্যক্‌ প্রকারে দৃষ্টি হইলে, দেই পরম মোক্ষ পদবী 
পর্য্যস্ত ও অনায়াসে প্রদান করিয়। থাকেন। ৪০ । সকল দেহীগণেরই সর্ববাভীষ্ট- 
প্রদাত। মহেশ্বরের আরাধনা না করিলে কোন ব্যক্তি, কোন স্থলেও কোন প্রকার 
অভীস্ট লাভ করিতে সমর্থ হয় না» ইহ! নিশ্চয় । ৪১। হে প্রিয়! তুমি যদি সকল 
জীবের হিতকারী শুভ পুত্রলাভ বাসনা করিয়া থাক, তবে কায়মনোবাক্যে সেই 
শঙ্করের শরণ গ্রহণ কর। ৪২। 

গীতজ্ঞ বক্ষরাজ শুভ ব্রত, পত্বীর এবংপ্রকার বাক্য শ্রবগপূর্বক গীতবিস্তার 
দ্বারায় মহাদেবের আরাধন। করত, কতিপয় দ্রিবসের মধ্যেই মহাদেব নাদেশ্বরের 





* শালক্কায়নের পুত্র শিলাদ নামক খাঁষ বনৃকাল তপন্ত! করেন, তাহার তপস্তায় তুষ্ট 
ইন্দ্র, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তুমি বর প্রার্থনা কর, তদস্তর তিনি মৃত্যু- 
রহিত ও সুব্রত এক পুত্র প্রার্থনা করেন, তুন্তরে ইন্দ্র, তাহাকে বলেন যে, আমি তোমাকে 
যোঁনিজ সুতরাং মৃত্যু সংযুত' পুর প্রদান করিতে পারি, অন্ত প্রকার পুৰর প্রধানের সামর্থ 
আমার নাই, কারণ ধাহার! অযোনিজ তাহাদিগেরও মৃত্যুহত্তে নিস্তার নাই, তবে মহাদেব 
অনুগ্রহ করিলে তোমার এই মনোভিগাষ পূর্ণ হইতে পারে, তদনস্তর শিলা তপন্ক। দ্বার! 
মহাদ্দেবকে সন্তুষ্ট করিয়!, নন্দিকেশ্বর নামক মৃত্যুহীন পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ লিঙপুরাণে দ্র্টবা। অন্বাদক। . 

1 শ্বেতকেতু নামে কোন মুনি অস্তকালে মহাদেবের আরাখন! করিয়! কালহস্ত হইতে 
রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইহারও বিস্তৃত বিবরণ লিঙগপুরাণে আছে। অন্গবাদক। » . 
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প্রসাদে স্বীয় পত্বীর অভিলাধানুন্ূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হইয়া, পূর্ণমনোরথ 
হইয়াঁছিলেন। নাদেশ্বরের, অর্চন! করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি কোন অভিলধিত পদার্থ 
প্রাপ্ত ন। হইয়াছেন? . এই কারণে মনুষ্যগণের কায়মনাবাক্যে নাদেশ্বরের 
উপাসন। কর! উচিত। ৪৩-৪৫। হেঘদ্িজ ! অনন্তর গর্ভবতী তদীয় পত্নী; বথা- 
কলে একটা পুঞ্র প্রসব করিলেন। পূর্ণভপ্র সেই পুজ্রের “হরিকেশখ” ,এই নাম 
প্রদান করিলেন। ৪৬ ॥ সেই পুজ্রের মুখচন্্র নিরাক্ষণে অতিশয় হষ্টাপ্তকরণ 
পূর্ণভদ্র, নান।বিধ বস্ত্রাল্কার প্রস্ৃতি প্রদান করিলেন, পুত্রের জননী কনককুগুলাও 
সেই সময়ে অপরিমিত আনন্দ লাভ করিলেন । ৪৭। অশ্ প্রির়দর্শন পুণচন্দ্রানন 
সেই বালকটাও শুরুপক্ষের চন্দ্রমার সায় প্রতিদিনই বৃদ্ধিপ্রপ্ত হইতে লাগিলেন। 
৪৮। বালক হরিকেশ, অফ্টবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে অতিশয় শিৰভক্তিপরায়ণ 
হইলেন, এবং গএ্রতিদিনই তাহার হৃদয়ে এই ভাবটা বদ্ধ হইতে লাগিল যে, 
এ জগতে মহাদেবই এক সর্বেশ্বর । ৪৯। হরিকেশ ধুলাখেলার সময়ও ধুল৷ 
দবারায় মহাদেব-পিঙ্গ নিশ্মমাণপুর্ববক হরিদ্র্ণ কোমল তৃণসমুহের ঘারা অতি কৌতুক" 
ভাবে পুজ| করিতেন । ৫০। হপিকেশ নিঞ্জের সকল মিত্রগণকেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
প্চ্দ্রশেখর, ভূতেশ, স্ৃত্যু্রয়। মৃড়, ঈগ্বর, ধুঙ্টি, খগ্ডপরশু, মৃড়ানীশ, ত্রিলোচন, 
তর্গ, শস্ত* পশুপতি, পিনাকী, উগ্র» শঙ্কর, শক, নালক্, ঈশ, স্মরারি পার্ববতী- 
পতি, কপালী, ভালনয়ন, শুলপণি, মহেশ্বর, এপ্িনান্বর, দিথস্ত্, গঙ্গাবিচ্ছিন্নকেশ, 
'বিরূপাক্ষ, অহিতূষণ” ইত্যাদি নামের দ্বার আহ্বান কাঁরতেন। তাহার কর্ণঘয় 
মহাদেব নাম ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শ্রবণ করিত ন।। ৫১-৫৫। মহাদেব মন্দিরের 
প্রাঙ্গণ হইতে তাহার পদ্ছ্বয় অন্যত্র গমন কপরত না, মহাদেবমু্ত ভিন্ন অন্য কোন 
বস্ত দর্শন করিতে তাহার নয়নদয় *র্ববদ। পরাত্ুখ থাকত। ৫৬। হরণাম-রূপ 
অন্থতময় অক্ষর সেবনেই তাহার রসন। তৃপ্ত অনুভব কারত। তাহার স্রাণ 
মহাদেবের চরণ সরোঞক্সের স্থগঞ্ধ ভিন্ন অন্ত কোন গন্ধ গ্রহণ করত ন1। ৫৭। 
তাহার হস্তদ্ন্ত সর্ববদ। মহাদেবের কৌঠুক কণ্মেতেই ব্যাপৃত হইত। তাহার মন 
মহাদেব স্তিন্ন অন্য বিষয় [৪স্ত। কাঁরত না । 1৩নি যাহ| পান কর্রিতেন, তাহা 
পূর্বেব মহাধেবকে প্রদান কগিতেন। ৫৮। যতপ্রকার আহার্ধয ব্রব সকলই 
মহাদেবের উদ্দেশে উৎসর্গ কারয়া। তদনন্তর আহার কারতেন॥ সেই হরিকেশ, 
সকল স্থলে মহার্দেব ভিন্ন অন্য কোন পার্থহই বিলোকন করিতেন না । ৫৯। 
গমনকালে, গানকালে, শয়নে, স্বপনে, উপবেশনে বা জলপানকালে, তিনি সেই 
ত্রিনযন শিবকে বিলোকন করিতেন। তীহার হ্বৰয় তকালে অন্য কোন ভাৰ 
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গ্রহণ করিত ন|। তিনি সর্বদাই জগণ্ড শিবময় বিলোকন করিতেন। ৬০ । 

সেই বালক হরিকেশ, রাঁত্রিকালে যখন নিদ্র/গত হইতেন, প্রায় সেই সময়েও, 
*হে ত্রিলোচন ! ক্ষণকাল গ্রতীক্ষ! করুন, আমিও আপনার নিকট যাইতেছি 
এই প্রকার বনুবিধ তম্ময়ভাবন্ভেতক বাক্য উচ্চারণ করত, হঠাগড জাগরিত হই- 
তেন। ৬১। পিতা! পুর্ণভদ্র, নিজপুত্র হরিকেশের মহাদদেব-বিষয়ে এই স্পষ্ট 
চেষ্টা! বিলোকন করিয়া, তাহাকে শিক্ষা! দিতে লাগিলেন যে, “হে পুজ্র! তুমি 
গৃহকর্দদে নিরত হও । এই দেখ, এই অশ্বশ্রেষ্ঠগণ ও অশ্বশিশুগণ সকলই 
তোমার। এই সকল বিচিত্র বচিত্র নানাবিধ বন, নানাজাতীয় বিশুদ্ধ আকরোস্তব 
অনেক রতু, এই স্বর্ণ ও রজতাঁদি বহুধন, এই সকল অনস্ত গোধন, এই সকল 
মহার্থ বহুসংখ্য রৌপ্য ও কাংস্তময় পাত্রসমূহ, এই সকল নানাদেশোস্তব বন্থমুল্য 
জ্রবা, এই সকল বিচিত্র চামর। এই অনেক একার গন্ধদ্রব্, এই সকল অন্যান্য 
বহুবিধ স্থখজনক দ্রব্য এবং এই অপরিমিত ধান্যরাশি, এই সকল বস্তু যাহা 
চারিধারে সজ্জিত দেখিতে পাইতে, ইহ! সকলই তোমার। হেপুত্র! তুমি 
সর্ববপ্রকার অর্থোপাজ্ভন, বিস্তাশিক্ষ। করিতে যতুবান্‌ হও। ধুলিধুনরিত শরীর 
দ্রিদ্রগণের ন্যায় সর্ববদ। মৃুত্তিক। ও অপরিষ্কৃত ্থানাদি সেবন পরিত্যাগ কর। 
সকল প্রকার বিষ্ভা অভ্যাসপুর্ববক পরম শোভার উপভোগ করত, অনন্তর বখন 
বার্ধক্য উপস্থিত হইবে, সেই সময় ভক্তিযোগের উপাসন! করিও” । পিতার 
নিকট অনেকবার এইরূপ শিক্ষাবাক্য শ্রবণ করিয়াও, বালক হুরিকেশ, তাহার 
বাক্যে অবজ্ঞ| প্রকাশ করিল। একদিন এই প্রকার পিতার বাক্য অবজ্ঞ৷ 
করাতে, তিনি অতিশয় ক্রোধে পরুষদৃষ্টি হইয়াছেন দেখিয়া, ঝালক উন্নতধী 
. হরিকেশ ভীতভাবে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন । ৬২-৭০। 

গুহ হইতে নির্গমনপুর্ববক হরিকেশ বহুদূর পর্যন্ত গমন করত, দিগৃভ্রান্ত হইয়া; 
অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, “হায় মুদবুদ্ধি 
প্রযুক্ত কেন আমি গৃহত্যাগ করিলাম। আমি এক্ষণে কোথায় বাই, হে শস্তে। | 
আমি কোথায় বাইলে মঙ্গল লাভ করিতে পারিব? আমি পিতার পরিত্যক্ত 
পুক্র, হায়! আমি কি করিৰ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। পৃর্ববকালে 
আমার পিতার ব্রেগড়ে থাকিয়।, তাহার লহিত আলাপকারী কোন সাধুর এই বাক্য 
শ্রবণ করিয়াছিলম যে, মাতা ও পিতা যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, নিজ 
বন্ধুগণও যাহাকে পরিত্যগ করিয়াছে ও ধাহার্দের কোন প্রকার গতি নাই, 
একমাত্র বারাগনীই তাহাদের গতি। বাহার! সংসারের ভয়ে ভীত, বাহারা 
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কর্ম্মরূপ বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ এবং যাহার কোন প্রকার গতি নাই, একমাত্র 
বারাণসী তাহাদের গতি। যাহারা যোগপথ হইতে ভ্রষ্ট, যাহারা তপস্যা ও 
দানাদি সতক্রিয়াপরিবজ্জ্বিত, সুতরাং তাহার! অন্যত্র উপায় হীন হইলেও, বারাণণী 
তাহাদের সর্বপ্রকার গতি প্রদন করিয়। থাকেন। বাহার জরাপীড়িত বা যাহারা 
ব্যাধিগ্রস্ত, যাহ।দের অন্য কোন গতি নাই, ঝারাণসীই তাহাদের গতি। যাহারা 
গ্রতি পদে বিপদরাশির ছারা অহনিশি আক্রান্ত, তাহাদেরও এই বারাণসী গতি। 
যাহারা পাপরাশির দ্বার! সমাক্রান্ত, যাহার। দারিদ্র নিবন্ধন সংনারে ঘোর পরাঞ্জিত, 
পেই সকল সর্বপ্রকার গতিহীন জীবগণের বারাণসীই একমাত্র গতি । বন্ধুজনগণের 
মধ্যে যাহাদের পর্দে পদে অপমান ভোগ করিতে হয়, মহাদেবের আনন্দকানন 
বারাণনীই একমাত্র তাহাদ্দের আনন্দ প্রদান কারতে সমর্থ । যে সকল বিশ্বেশ্বরানু- 
গৃহীত মহাত্ম। ব্যক্তিগণ, কাশীতে বান করত, কাশীর প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি করিয়৷ 
থাকেন ১ তাহার! সর্বদাই আনন্দ প্র উদয় লাত্তড করিতে সমর্থ হন। ষেস্থানে 
বিশ্বেশ্বররূপ বহ্চর সম্পর্কে কম্মবিজ সকল দগ্ধ হইয়া যায়, সেই মহাশ্মশান 
কাশীক্ষেত্র সকল গতিহীন ব্যক্তির গতি” । ৭১-৮৩। 

হরিকেশ এই প্রকার চিন্তাপুর্ববক বারাণসীপুরীতে প্রস্থান করিলেন। যে 
অবিমুক্তক্ষেত্রে জীবগণ পররথিব-শরীর পরি ঠ্য।গণুর্ববক মহাদেবের প্রসাদে পুনর্ববার 
শরীরসন্বন্ধ পরিগ্রহ করেন ন|, সেই আনন্দবনে প্রবেশ করিয়া, হরিকেশ তপন্তায় 
প্রবৃত্ত হইলেন । ৮৪-৮৫। ্‌ | 

অনন্তর বন্ুকাল অতীত হইলে পর, একদিবস মহাদেব স্বীয় আনন্দকাননে 
প্রবেশপুর্ববক পার্ববতীকে নিজ আনন্দকাননের শোভ| দেখাইতে লাগিলেন। নেই 
আনন্দকাননে মন্দারবৃক্ষ অনন্ত কুম্থমরাশির দ্র অনন্তগন্ধ প্রদান কর্ররতেছিল। 
চতুর্দিকে সুন্দর কোবিদার রৃক্ষনিবহ মতি শোভ। পাইঠেছিল। চম্পক ও চুত 
বৃক্ষের রমণীয়তায় এ আনন্দকানন পুর্ণ ছিল, তাহার চারিদিকে অনন্ত মল্লিকারাঞ্জি 
বিকশিত ছিল ও মালতী নিকরের [বিকাশে অতি মনোহর হইয়াছল। বিকশিত 
করবীর বৃক্ষরা্জি আতিশয় শোভ। পাইতেছিল॥। কেতকীবন পুর্ণভাবে বিকশিত 
ছিল এবং নঝোদগত কুম্থমগাজি।বরাজিত কুরুবকসমুহ গেই আনন্দকাননে পরম 
শোভ৷ পাইতেছিল। ৮৬-৮৮। বিকাশশাণী বিচ(কলের ( বৃঞ্চ বিশেষের ) আমোণে 
এ আনন্দকানন আমোদিত ছিল। তথায় অশোকপল্লব সকল অতিশয় বিলাস- 
প্রাপ্ত হইতেছিল এবং নবপ্রক্ষ,টিত মল্লিকার পররিমললোভে সমাগত মধুকর- 
নিকরের মনোহর গুঞ্জনে তাহ! পরম সখ প্রদান করিতেছিল। ৮৯। পুম/গ বৃক্ষ- 
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সমুহ বিকশিত হওয়াতে, তাহ।র গন্ধুপমুহে আনন্দকানন আমোদিত হইতেছিল। 
'এবং অতিস্সিপ্ধ পাটল পুণ্পের গন্ধে আনন্দকাননের চারিদক পবিত্র গন্ধে পুর্ণ 
হইতোছল। ৯০ সেই আনন্দকাননস্থ কোন কোন ভূমি বিলম্বমান ভ্রমরমালার 
অবস্থানে, মালাবিশিষ্টের ম্যায় শোভিত ছিল। (দেই আনন্দকানন চঞ্চল চন্দন- 
শাখাগ্রে রমমান কোকিলকুলের কলধ্বনিতে বিরাজিত ছিল। ৯১। অতি বিশাল 
কালাগুরু বৃক্ষশ।খায় বসিয়া, প্রমত্ত উত্তম জাতীয় বিহঙ্গমগণ তথায় সুন্দর গান 
করিতেছিল। এবং নাগকেশরশাখাস্থিত শালভগ্রিকা ( কৃত্রিম ক্রীড়াপুন্তলিক! ) 
হবার দেই আনন্দকানন শোভিত ছিল। ৯২। সেই আনন্দকাননে স্থমেরুর ন্যায় 
উন্নত রুদ্রাক্ষবুক্ষনকণের ছায়ায় বপিয়।, কিন্নরগণ ক্রাড়। কারতোছল এবং অন্যান্য 
স্থানে বলিয়৷ কিন্নরমিধুনগণ মনোহর গান করিতোছল এবং কিংশুকশাখায় বসিয়া, 
শুকপক্ষা অতি মিষ্ণ স্বর বর্ষণ করিতেছিল॥ ৯৩। কদম্ববৃক্ষের উপর তৃন্গমিথুন 
মনে।হর গুঞ্জন করিতেছিল। স্বর্ণ অপেক্ষা ভজ্ববলবর্ণ কণিকার-কুন্থম-নিকরে 
আনন্দকানন বিরাজমান ছিল। ৯৪। তথায় সপ্তচ্ছদের আমোদে দিগন্তর 
আমোদিত হইতেছিল। কোথায়ও শ্রেণীবদ্ধ খজ্ভুররাজি বিরাজমান ছিল এবং 
নারিকেল তরুসমুহের' ছায়।ক্লিত নারজগনিকরের রক্তত। পরম শোভ। পাইতে- 
ছিল । ৯৫।॥ জন্বীরবৃক্ষনকর ফলযুক্ত (ছল এবং মধুরপুষ্পাস্থত মধুকরমাল।য় 
আনন্দকানন শব্ব।য়মান হইতোছল। শ।ল্সশীবৃক্ষগণের অতি বিশাল ছায়ার! 
আনন্দকানন পরম স্সিগ্ধ ছিল এবং পিচুমদ্দ বৃক্ষানকরে পরিপূর্ণ ছিল। ৯৬। মধুর- 
গন্ধযুক্ত দমনবৃক্ষসমুহে আনপ্দকানন আচ্ছন্ন ছিল এবং পিগ্তীতকবন সকল তথায় 
বিরর্সিত ছিল। সেই আনন্দক।ননে লবলা-পল্লবের আন্দোপনকারী মন্দ মারুত 
ধারে ধারে বহিতেছিল। ৯৭। শবরবধূগণেপ নৃত্যকালীন গীতধ্বনির অনুকরণকারা 
বিল্লীগণের মনেহর নিনদে সেই আনন্দকানন শ্বায়মান হইতেছিল। এবং 
সেই স্থলে কোথায়ও বা সরোবর পারপরস্থিত ক্রীড়াকারী শুকরগণ বিলাস 
কারতেছিল। ৯৮। 

'সেইস্থলে হংসীর কণ্ঠনালা স্থিত মৃণ।লখণ্ডের প্রতি আসক্ত হংসনিকর শোভা 
পাইতেছিল। এবং শোকরহিত কোকমিথুনগণের ক্রীড়াকালীন অব্যক্ত মধুর- 
ধ্বনিতে আনন্দকানন ধ্বশিত হইতেছিল। ৯৯। আনন্দকাননের চারিদিকেই 
বকশাবকগণ [ঝচরণ করিতোছিল। সারস-ন্ত্রাগণের সহিত সারস পঙ্ষীগণ ইতস্ততঃ 
ক্রীড়। করিতেছিল। প্রমন্ত মদ্ুরগণের মধুর কেকা্বনিতে পরিপুর্ণ সেই বন, 
কপিঞ্জল নামক প্ক্ষগণের দ্বার! ব্যাপ্ত ছিল।.১৪ । 
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জীবঞ্জীব নামক পক্ষীগণ সেই আনন্দকান্থনের মুর্তিমান্‌ প্রাণের ন্যায় ক্রীড়া 
করিতেছিল। কারগুবপক্ষীগণ তথায় 'মনোহর ধ্বনি করিতেছিল ৷ দীর্ধিকার 
্লীতল বরিন্স(ত মন্দ মারুতের সঞ্চারে সেই কানন, অতিশয় স্থখদাঁয়ক ভান ধারণ 
করিয়াছিল। ১০১। বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত কহলার-কুন্থম নিকরের পরাগ 
সমুহে দেই বন পিঙ্গলাভ ধারণ করিতেছিল। বিকসিত শতদল সেই আনন্দকান- 
নের হাশ্যশেোভিত মুখের ম্যায় শোভা পাইঞ্েছিল। নীল ইন্দীবর তাহার নয়নের 
ম্যায় বিরাজমান ছিল। ১০২। উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ তমাল বুক্ষর'জি সেই আনন্দকাননে 
করবীর ন্যায় শোভ| পাইতেছিল। প্রস্ফ,টিত দীঁড়িম্বকল তাহার দন্তের ন্যায় 
বিরাজমান ছিল । ভ্রমর শ্রেণীই তাহার ভ্রস্থান।ভিষিক্ত ছিল। শুকগণের নাঁসাই 
তাহার নাসিকার ন্যায় শোভ1 পাইতেছিল। ১০৩। বিশাল গভীর কৃপদ্ধয়ই 
তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের ম্যায় শোভা পাইতেছিল। দূর্ববা সমুহরূপ শ্মশ্রুরাজিতে 
আনন্দকানন পরম শোভা পাইতেছিল | কমলগন্ধযুক্ত বায়ুই তাহার 
নিশ্বাসরূপে প্রতীত হইতেছিল। বিম্বফলই তাহার ওষ্ঠ ও অধরের সাম্য বহন 
করিতেছিল। ১০৪। শুভ্র পল্পপত্র নিবহই তথায় বসন শে!তা সম্পাদন করিতেছিল। 
কর্ণিকর বৃক্ষরাজি তাহার ভূষণরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। কমনীয় শুক্তি নামক 
বৃক্ষ বিশেষ দ্বার| তাহার কশে।ভ। প্রকাশিত হইতেছিল। শঙ্কর নামক বৃক্ষ 
সমুদয় তাহার স্বন্ধশোভ। বহন করিতেছিল। ১*৫। চন্দনবুক্ষ সংসক্ত শরীর বৃহৎ 
সর্প শ্রেষ্ঠরূপ বাহুদণ্ডে সেই আনন্দকানন পরম শোভা পাইতেছিল। অশোক 
পল্পবসমূহ তাহার মঙ্গুলীর ন্টায় বিরাজমান ছিল। বিকশিত কেতকী পুষ্প সমুহুই 
তাহার নখশে।ভ। বহন করিতেছিল। ১০৬। বিলসমান দিংহই তাহার বক্ষঃকান্তি 
বহন করিতেছিল। এবং গণ্ডশৈল তাহার উদরবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। সুন্দর 
জলভূমি তাহার নাভি শোভ। ধারণ করিতেছিল। বৃহত্তরুরূপ জঙ্ঘাদ্বয়ে আনন্দ- 
কানন পরম শোভ। পাইতেছিল। ১০৭। স্থলপ্রদেশ তাহার ললাট ও পল্পনিবহ 
চরণরূপে শোভ! পাইতেছিল। বিচরণশীল মাতঙ্গ রূপেই সেই আনন্দকানন ভ্রমণ 
হুখ অনুভব করিতেছিল। বিলসমান কদলীবনের পত্ররাজি তাহার চীনাংশুকের 
স্তায় শোভা বহন করিতেছিল। ১০৮। চতুর্দিকে প্রক্ষ,টিত বহুবিধ কুস্থম শ্রেণী 
তার মাল্যশোভ। বিতরণ করিতেছিল। সেই আনন্দকানন কণ্টকহীন বৃক্ষসমূহে, 
আচ্ছন্ন ছিল এবং মহিষ ও অন্যান্ত শ্বীপদ্গণে পরিবেষ্টিত ছিল। ১০৯। চন্তকাস্ত- 
শিলাসমুহে কৃষ্ণবর্ণ মৃগসমূহ শয়ন করিয়। থাকাতে বোধ হইতেছিল যেন, কলঙ্ক- 
যুক্ত চন্দ্র তথায় নিভূতে বা করিতেছেন। তরুতলে বিকীর্ণ কৃম্থমরাজির দ্বারা এ 
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আনন্দকানন আকাশের নক্ষত্র স্কালার শোভা হরণ করিতেছিল। মহাদেব, 
দেবীকে এই প্রকার পরম রমণীয় ক্রড়াবনভূমি দেখাইতে দেখইতে তাহার মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । ১১০। 

মহাদেব কহিলেন্‌ঃ হে সর্ববহুন্দরি দেবি! তুমি সর্ববদ! যেরূপ আমার প্রিয়তমা। 
সেইরূপ এই আনন্দকাননও আমার অতি প্রিয়। ১১১। হেদেবি! এই নানন্দ- 
কাননে স্বৃত প্রাণীগণের শরীর আমার অনুগ্রহে অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। হে 
দেবি! সেই স্বৃতজীবগণের আর সংসারে আপিতে হয় না । ১১২। এই বারাণ- 
সীতে যে জীবগণ দেহ ত্যাগ করে, আমার আজ্জ| প্রভাবে তাহাদের কম্মবীজ সকল 
মহাশ্মশানে, জ্বলিত অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। ১১৩। হে গ্রিরীন্দ্রজে ! মহা- 
শ্মশ।নে যাহার! মহানিদ্র! প্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনও গর্ভশয্যায় নিদ্র! যায় না। 
১১৪। ব্রহ্ষমগ্ভানময় প্রয়াগক্ষেত্রেও ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে প্রাণীগণ কদ।চ মুক্তি 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ১১৫। 

আমি, কাশীক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ হইব! মাত্র জীবগণের মোক্ষজনক ব্রহ্মচ্কানের 
উপদেশ প্রদান করিয়া থাকি, তাহারাও তত্ক্ষণাতড মুক্তি লাভ করিয়া! থাকে। 
১১৬। কাশীম্বৃত জীবগণের প্রতি যাহার! নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহার! অনস্ত 
পাপ লাভ করে। মার যাহার! স্ত্রতি করে, তাহারা পুণ্য লাভ করে এবং আমার 
কপায় পরে কাশীপ্রাপ্ত হইয়া, দেহান্তে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ১১৭। হে 
দেবি কলিকালে প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ চঞ্চল থাকে, স্থতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের 
সম্ভাবনা কি? এই কারণে আমি কাশীতে অনুগ্রহপূর্ববক তাহাদের ব্রঙ্গজ্ঞান 
প্রদান করিয়া থাকি । ১১৮। যোগীগণও এইশ্বর্্যমদে মোহিত হইয়া, যোগ হইতে 

ংশ লাভ করত, পতিত হয় কিন্তু কাশীতে যাহাদের দেহুপাত হয়, তাহার! পুনর্ববার 

আর সংসারে পতিত হয় না। ১১৯। এক জন্মে অনস্ত যোগেও মনুষ্য ব্রঙ্গজ্ঞান 
লাভ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু কাশীতে শরীরত্যাগরূপ যোগে একমাত্র জন্মেই 
জীব ব্রঙগাজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১২০। 

' হেগিরিজে! আমার রুপাঁয় জীব যে প্রকার অনায়াসে এই অবিমুস্ত মহা- 
ক্ষেত্র কাশীতে মুক্তিপদ্দের অধিকারী হয়, সেই রূপ মন্ত কোন ক্ষেত্রেই মুক্তি 
লাভের সম্ভাবনা নাই ।১২১। বহুজন্ম যোগাভ্যাস করিয়াও, যোগীগণ মুক্তি 
লাভ করিতে সমর্থ হন কি নহেন এবিষয়ে স্থিরত। নাই, কিন্তু এই কাশীতে একজন্মে 
বিন! বোগে কেবল মাত্র দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই, মোঞ্চ লাভ করিতে পার! 
যায়। ১২২। কলিকালে যোগ ব৷ তপস্যা, কিছুই দিদ্ধ হয় না। যে মনুষ্য কলি- 
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কালে স্বীয় ন্যায়োপার্জিত ধন প্রদান করিতে পারে, সেই সিদ্ধি লাভ, 
করিতে পারে। ১২৩। ব্রত, তপস্া, যজ্ঞ, জপ, দেবপুজ1! এ সকল কিছুই 
কলিকালে সিদ্ধ হয় না, একমাত্র দানই কলিকালে মুক্তির হেতু, 
কারণ দনের ফলে কাশী প্রাপ্ত হওয়। যায়। ১২৪। কলিকাঁলে বিশ্বে- 
শ্বরই এক মাত্র দেব এবং বারাণসীই একমাত্র মোক্ষপুরী। কলিতে ভগীরথ- 
আনীত গঙ্গাই সর্ববাপেক্ষ। পুণ্যসরিৎ এবং কলিতে দকল প্রকার ধণ্মের মধ্যে দান 
ধর্মই শ্রেষ্ঠ । ১২৫। 'কাশীস্থিত উত্তবাহিণী গঙ্গ। এবং মদীয় বিশ্বেশ্বরাখ্য লিজ এই 
ছুইটীই একমাত্র মুক্তির কারণ। কলিকালে এক মাত্র দান ধন্মের প্রভাৰে 
এই মুক্তিকারণ দুইটাকে লাভ করা যায়। ১২৬। পুণ্যবান অথব৷ পাপী, 
আমার পবিত্র ক্ষেত্র সেবা করিলে, তুল্য মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়। থাকে। 
হে দেবেশি! এ বিষয়ে সংশয় কর কর্তব্য নহে। ১২৭। অবিমুক্তক্ষেত্রের 
মাহাতযে জন্মাস্তরশতের অর্জিত পুণ্য ঝ পাপ, কাশীম্বত 'ব্যক্তিগণের উপর স্বীয় 
ক্ষমত! গ্রকাঁশ করিতে সমর্থ হয় ন। ১২৮। হে দেবেশি! এই সকল কারণে মুমুক্ষু- 
ব্যক্তিগণ নান! প্রকার ব্যাধি ও উপসর্গ প্রভৃতি ছার! পীড়িত হইলেও, তাহাদের 
অবিযুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ কর! কর্তব্য নহে। ১২৯। হীহার! ক্ষেত্রসংস্তাসপূর্ববক 
এই কাশীতে বাম করিয়। থাকেন, তাহার! জীবন্ুক্ত, হে দেবি! আমি স্বয়ং 
তাহাদের সর্বপ্রকার বিস্ব দূর করিয়। থাকি । ১৩০। হে দেবি! কাশীবাসে 
আমার ষে প্রকার অনুরাগ আছে, যোগীগণের হৃদাকাশে, কৈলাসে অথব! মন্দর- 
পর্ববতে বাস করিতে আমার তাদৃশ অনুরাগ নাই। ১৩১। যাহারা কাশীতে বাস 
করে, তাহার! মদীয় গর্ভেই বাস করিয়। থাকে । আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই 
মুক্তি প্রদান করিয়। থাকি; কারণ মামার এইরূপ প্রতিজ্ঞ। মাছে যে, আমার 
গর্ভে যাহার! বান করিবে, তাহার্দের পুনরায় গর্ভন্ত্রণ। ভোগ করিতে হইবে 
না। ১৩২। হে দেবি! প্রলয়কালে আমি কালস্বরূপ ধারণপূর্ধবক, তামসী 
প্রকৃতিকে সহায় করিয়া, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর বিশ্বকে গ্রাস করিয়া থাকি, 
কিন্তু কাশীকে সর্বব প্রকার যত্বে রক্ষ। করিয়। থাকি। ১৩৩। হেদেবি! আমার 
ছুইটা অতিশয় আনন্দপাত্র বিস্তমান আছে, হে তপোধনে ! গৌরি ! তাহার মধ্যে 
তুমি এক এবং দ্বিতীয় আনন্দকানন কাশী । ১৩৪। 

কাশী ব্যতিরেকে আমার স্থান নাই, কাশী ব্যতিরেকে আমার আসক্তি নাই, 
হে দেবি! কাশী ব্যতিরেকে নির্ববাণের সম্ভাবনাও নাই; ইহা তোমায় সত্য সত্য 
বলিতেছি। ১৩৫। এই ব্রহ্মাগুগোলকের মধ্যে কাশীতে যে প্রকারে অনায়াসে 
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মুক্তিলাভ হইতে পারে, এইরূপ বিন্। যত্বে অন্তত্র অফ্টাঙ্গ যোগসাধনেও মুক্তিলাভ 
করিতে পারা যায় না । ১৩৬। | 

দেবীকে এই প্রকার বলিতে বলিতে মহাদেব, সেই বনমধ্যে তপস্থানিরত 
হরিকেশকে বিলোকন করিলেন। মহাদেব দেখিলেন যে, অশোক বৃক্ষের মুলদেশে 
তিনি তপস্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। ১৩৭। তীহার অস্থিসঞ্চয় শুক্ষ স্নায়ুসমুহে 
কথব্চি বন্ধ রহিয়াছে । হরিকেশ স্থাণুর হ্যায় নিশ্চলশরীর। বল্মীক কীটসমুহ 
তাহার শির। সকল হইতে রক্তসমূহ পান করিয়া তাহ। রক্তহীন করিয়াছে । ১৩৮। 
স্তাহার অন্থিচয় মাংসহীন হইয়। নিশ্চল স্ফটিকোপলের ন্যায় প্রন্তীয়মান হইতেছে। 
তাহা হইতে শঙ্খ, কুন্দ, ইন্দুঃ তুহিন ও মহাশঙ্খের শোভ। প্রতীতি হইতেছে। 
তাহার প্রাণবায়ু কেবল অবশিষ্ট আয়ুর বলেই পরিরক্ষিত হইতেছে । নিশ্বাস 
প্রশ্বাসের দ্বারাই তাহার জীবনপত্ব! অবগত হওয়া যাইতেছে । নিমেষ ও উন্মেষের 
সঞ্চার দ্বার তিনি জন্তুগণকে দোষারোপক করিয়াছেন ( মর্থাৎ ব্যাস্বাি জন্তগণ 
তাহাকে ব্যাধ বলিয়াই বোধ করিতেছে ) তীহার পিঙ্গলবর্ণ তারকাধুক্ত নেত্রদ্বয় 
হইতে নির্গত রশ্িজালে দিত্মুখ প্রদীপিত হইয়াছে । তাহার তপোগ্নিরূপ দাবানল 
সংস্পর্শে নান কাননভূমি তীহার দৃষ্টিন্থধা-বর্ষণে সিক্ত হইয়া নানাবিধ বৃক্ষরাজিতে 
শোভিত হইতেছে । ১৩৯-১৪২ | তীহাকে দেখিয়। বোধ হইতেছে যেন সাক্ষাৎ 
তপস্তা, নরাকৃতি ধারণ করত নিরাকাঙক্ষভাবে অতুল ভক্তিসহকারে তপস্যা 
করিতেছেন, দলে দলে হরিণ-শিশুগণ তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, ভীষণাস্থয 
পিংহগণ চতুর্দিকে অবস্থিত হইয়া, তাহাকে রক্ষ! করিতেছে । ১৪৩-১৭৪। তাহাকে 
তাদৃশ ভাবে তপন্তা করিতে দেখিয়া দেবী পার্বতী, মহেশ্বরকে বলিলেন যে, 
হে ঈশ | এ নিজভত্ত তপস্বিকে আপনি বর প্রদানে কৃতার্থ করুন। উহার চিত্ত 
আপনাতেই অর্পিত রহিয়াছে, উহার জীবন আপনারই অধীন। আপনার পরিচর্যা 
ভিন্ন উহার আর কোন কর্ম নাই, উহার দেহ কঠোর তপন্ায় শু্ধ হইয়৷ 
গিয়াছে। এক্ষণে আপনি বর প্রদানপূর্বক আপনার আশ্রিত এ যক্ষের উপর 
কৃপা প্রদর্শন করুন। ১৪৫-১৪৬। অনন্তর মহেস্থর পার্্বতীর সহিত নন্দীর হস্ত 
অবলম্বন করত, বৃষ হইতে অবরোহণ করিয়া, দয়ার হৃদয়ে সমাধিতে সঙ্কোচিত- 
নেত্রপত্র সেই যক্ষকে স্পর্শ করিলেন। তাহার স্পর্শে সেই যক্ষ নেত্র উদ্মীলন 
করত, সম্মুখে সহস্র সৃর্য্যের গ্যায় তেজঃদম্পন্ন ত্রিলোচনকে দর্শন করত, আনন্দে 
আকুল হইয়া গদ্গদন্রে বলিতে লাগিলেন। ১৪৭-১৪৮1| হেঈশ! হেশস্কো। 
হে গিরিজেশ | হে শঙ্কর! হে ত্রিশুলপাণে | আপনি জয়যুস্ত হউন। হে শশি- 
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শেখর | হে কৃপাঁলো! আপনার পাণিপঙ্কজম্পর্শে আমার দেহলতা| অস্ৃতময়, 
হইয়াছে । ১৪৯। মহেশ্বর, যক্ষের এইরূপ কোঁমল বাণী শ্রবণ করিয়া, সেই 
তপোনিধি ধীর স্বীয় ভক্তকে আনন্দে বরপমুহ প্রদান করিতে লাগিলেন। (মেহেশ্বর 
কহিলেন) হে ষক্ষ ! আমার অত্যন্ত প্রয় এই ক্ষেত্রের তুমি দণ্ডধর হও এবং 
অস্ভাবধি তুমি এই কাশীস্থ ছুষ্টগণের শাসক ও শিষ্টগণের পালক হইয়া স্থিরভাবে 
অবস্থান কর। ১৫০-১৫১। তুমি আজ হইতে প্দগুপাণি” নামে প্রসিদ্ধ হইয়া, 
আঁমাঁর আঁজ্ঞাঁয় উদকট গণসমুহকে শাসন কর, আর সন্ত্রম ও উদ্ভ্রম নামে এই 
গণদ্য় সর্ববদ! তোমার অনুগামী হইয়। থাকিবে । তুমি কাশীবাপী জনগণের গলে 
স্থনীলরেখা, হস্তে সর্পবলয়, ভালে লোচন, পরিধ।নে কৃত্তিবাস, বামাঙ্গে বামনয়না, 
মন্তকে পিঙ্গল-বর্ণ জটা, সর্ব|জে বিভূতি, কপালে চন্দ্রকল! এবং বাহনার্থ বৃষ 
প্রদান করত, অন্তিমক।লীন বেশ নিম্মাণ করিয়! দিবে । ১৫২-১৫৪। কাশীবাসী 
জনগণের তুমি অন্নদাত।, প্রাণদাত! এবং তুমিই জ্ঞানদাত| হইবে এবং তুমিই আমার 
মুখনিঃন্থত সুন্দর উপদেশ বলে, তাহাদের মোক্ষদাত। হইয়|, তাহাদিগের সদগতি 
বিধান করিবে। তুমি পাপীগণকে বিস্বসমুহের দ্বার। পীড়ন করত, তাহাদের ভ্রান্তি 
উত্পাদন করাইয়া, তাহাদিগকে ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়। দিবে এবং দুরশ্থিত 
ভক্তগণকে ক্ষণমধ্যে কাশীতে শানয়ন করত, তাহাদিগকে মুক্ত করাইবে। ১৫৫- 
১৫৬। হে যক্ষরাট ! তোমার অধীন এই ক্ষেত্রমধ্যেত তোমার আরাধনা না 
করিয়৷ কেহই যুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না, অতএব যে ব্যক্তি আমার 
ভক্ত হইবে, সে অগ্রে তোমার পুজ। করিয়া, পরে আমার পুঁজ! করিবে । আমার 
এই পুরীমধ্যে তুমিই অধ্যক্ষরূপে বাসের লাজ্ঞ| প্রদান করিবে এবং তুমিই 
দণ্ডনায়ক হইয়া, কাশীর শক্র দুষ্টাত্াগণের দণ্ড বিধান করত, আনন্দিত-চিত্তে 
সর্ববদ| কাশীপুরীকে রক্ষা কর। ১৫৭-১৫৮। হে পৃ-ভদ্র-মত | হে দগুনায়ক | 
হেত্র্যক্ষ ! হেযক্ষ! হে হরিকেশ! হে পিঙগল! হে কাশীবাসি.জনগণের অঙ্গ, 
জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ |! তুমি গণশ্রেষ্ঠ হও । আমার ভক্ত হইয়াও যে জন তোমাকে 
ভক্তি না করিবে, সে কাশীতে বাঁস করিতে পারিবে না; অতএব হে দগুপাঁণে ! 
গণসমুহ দেবগণ ও মানব পমুহের মধ্যে তুমিই প্রথম পুজনীয় হও। বে পুণ্যাত্ম। 
জ্ঞানোদতীর্থে স্থান করিয়া! তোমার আরাধন! করিবে, সেই ব্যক্তি আমার অতুল 
অনুগ্রহবলে কৃতরুত্যত! লাভ করিবে। হে দগুপাণে | তুমি দুষউগণের দণ্ড বিধ|ন 
এবং ভক্তগণকে অভয় প্রদান করত, আমার সম্মুখে এই দক্ষিণদিকে অবস্থান 
কর। ১৫৯১৬২। 
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ক্কন্দ কছিলেন, হে বিপ্র | মহেশ্থর, দণুপাণিকে এই সমস্ত বর প্রদান করত, 
বৃষে আরোহণ করিয়া আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। হে কুস্তোদ্তব ! তদবধি 
যক্ষরাট দগ্ডনায়ক, মহাদেবের আদেশে ক্রমে সম্যক্রূপে বারাণসীপুরীর শাসন 
করিতেছেন। ১৬৩-১৬৪ | আমি কাশীতে বাসকালীন সেই দগুপাঁণির মর্ধ্যাদা 
রক্ষ! করি নাই, এই জন্য তাহারই কোপে এস্থানে আপিয়। বান করিতেছি । ১৬৫। 
হেমুনে| তুমি এতাদৃশ বশী হইয়ও যে, কাশীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়! আপিয়াছ, 
ইহার কারণ, সেই দণ্ডপাণিরই প্রতিকূলত৷ হইবে, ইহাই মামি আশঙ্কা করিতেছি। 
হেদ্বিজ! হরিকেশ যর্দি কাহারও কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখেন, তাহ। হইলে, 
তাহার আর কাশীতে অবস্থানই বা কোথায় $ এবং স্থুখই বা কোথায় ৫ কাশীতে দণ্ড- 
পাণির আরাধনা] না| করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি স্ুখলাভ করিতে পারে? আমি কাশীতে প্রবেশ 
করিব এই অভিলাষে দূরে অবস্থান করিয়াও, দেই দণ্ুপাণিকে ভজন! করিতেছি।, 
১৬৬-১৬৮। “হে রত্বভদ্রাঙ্গজোদ্ভুত পূর্ণভদ্রন্নত | হে উত্তম হে ক্ষ আমার মোক্ষ 
প্রাপ্তির জন্য নির্বরিস্বে কাশীবাস বিধান করুন। হে মহামতে দণ্ুপাণে ! ধন্য সেই যক্ষ 
পুর্ণভদ্রে এবং ধন্// সেই যক্ষিণী কাঞ্চনকুণগ্ডলা; ধাঁহাদের সন্তান হইয়া! আপনি 
সমুডুত হইয়াছেন। হে যক্ষপতে ! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে ধীর পিঙ্গললোচন ! 
আপনি জয়যুক্ত হউন, হে পিঙগজটাভার! মাপনি জয়যুক্ত হউন, হে দগুমহায়ুধ | 
আপনি জয়যুক্ত হউন হে অবিমুক্ত-মহাক্ষেত্র-সূত্রধার! হে উগ্রতাপস! হে দগুনায়ক ! 
হে ভীমাদ্য ! হে বিশ্বেশ্বরপ্রিয়! আপনি জয়যুক্ত হউন, হে সৌম্য-জনের সৌম্য- 
বদন ! হে ভীষণ-জনের ভয়ানক ! হে ক্ষেত্রপাপিগণের কাল! হে মহাকাল-মহা- 
প্রিয়! যে প্রাণদ! হেষক্ষেন্দ্র! হে কাশীবাপিজনগণের অন্ন ও মুক্তিপ্রদ ! হে 
মহারতুরশ্মিচয়চর্চিতবিগ্রহ ! হে অভক্তগণের মহাঁন্ত্র/ন্তিজনক ! হে অভক্তগণের 
মহোন্ডান্তিপ্রদায়ক ! হে ভক্তগণের সম্ত্রান্তি ও উত্তাস্তির নাশক ! হে প্রান্ত 
নেপথ্যচতুর ! হে জ্ঞাননিধিপ্রদ ! আপনি জয়যুক্ত হউন। হে গৌরীপদাজ।লে | 
হে মোক্ষেক্ষণবিচক্ষণ ! আপনি জয়যুক্ত হউন”। ১৬৯-১৭৬। ( স্কন্দ কহিলেন) 
হে মৈত্রাবরুূণে | আমি প্রত্যহ ত্রিকালীন, বারাণসী প্রাপ্তির কারণ এই পবিভ্র 
যক্গর1জাষক-স্তোত্র পাঠ করিয়। থাকি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ! সহকারে এই দণ্- 
পাণ্যষ্টক পাঠ করিলে কখন বিশ্বের দ্বারা আক্রান্ত হয় না এবং কাশীবাদের ফললাভ 
করিতে পারে। ১৭৭-১৭৮। যেব্যক্তি দণ্ডপাণির প্রাছুর্ভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণ করে 
এবং এই দগুপাণ্যষক-স্তোত্র পাঠ করে, সে অন্যাত্র ম্বত হইলেও, জন্মাস্তরে 
কাশা লাভ করিয়া থাকে। ১৭৯ | দগুপাণির সমুস্তব নাক এই পবিজ্র 
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আরা 
অধ্যায় পাঠ করিলে ঝ| পাঠ করাইলে, কখন বিদ্বের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় 
ন।। ১৮০। 


্রয়ন্ভ্রিংশ অধ্যায় । 
প্রি 
জ্ঞনিবাগী বর্ণন। 


অগন্ত্য কহিলেন) হে ন্বন্দ! এক্ষণে জ্ঞানোদতীর্থের (জ্ঞানবাপীর ) মাহাত্ম্য 
বর্ন করুন, কারণ দেবগণও সেই জ্ঞানবাপীর বনুতর প্রশংসা করিয়। 
থাকেন । ১। | 

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ ঘঠোন্তব ! যাহ! শ্রাবণ করিলে পাপ বিলীন হয়, 
আমি জ্ঞানবাপীর সেই উৎ্পত্তি-বিবরণ বর্পন করিতেছি, শ্রাবণ কর। ২। হে মুনে! 
পুরাকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন মেঘপমুহ জল বর্ষণ করিত না, 
নদী সকল প্রবন্তিত হয় নাই, স্নান ব! পান প্রভৃতি কর্মে জলের অভিলাষ ছিল না, 
যখন ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রেই জল দেখ! যাইত এবং যখন পৃথিবীর কোন কোন 
স্থানে মনুষ্য সঞ্চার আরম্ত হইয়।ছে, সেই সময় পুর্ব ও উত্তরদিকের মধ্যশ্থিত 
দিকের অধিপতি রুদ্রগণের অন্যতম ঈশান, স্বেচ্ছাধীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
করিতে কাশীতে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। যে কাশী নির্ববাণ-লঙ্গনীর ক্ষেত্রত্বরূপ 
ও পরমানন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্ব প্রকার বীজ সমুহের পক্ষে ভষরতূমি, যে 
কাশী মহামোহে সপ্ত জীবগণের প্রতিরে।ধক, যাহ! সংনার সাগরে আবর্তে নিপতিত 
জন্তুগণের তরন্তক-€ বেল।) স্বরূপ, যাহ! সংসারে বারম্বার গমনাগমনে পরিশ্রান্ত 
জীবগণের বিশ্রামমগ্ডপ, যাহা অনেক জন্মনঞ্চিত কর্মমসুত্রছেদনের ক্ষুর স্বরূপ, 
যাহা সচ্চিদানন্দের নিলয় ও পরক্রহ্মরসায়ন এবং ন্ুখসমুহের জনক ও মোক্ষপ্রদ | 
জটিল ঈশান, হস্ত্থিত ত্রিশূলের বিমল রশ্মিজ।লে ব্যাপ্ত হইয়া; সেই কাশীক্ষেত্রে 
প্রবেশ করত মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুদ্দিকে জ্যোতির্ঘয়ী মালা- 
সমূহের দ্বার। বেষ্িত। দেবতা, খধি, গণ, সিদ্ধ ও ঘোগিগণ নিরন্তর তাহার পুজ। 
করিতেছেন, গন্ধর্বগণ তাহার নাম গান করিতেছেন, চারণগণ তাহার গতি করিতে 
ছেন, অপ্লয়াগণ নৃত্যের ছার! ছার বহুতর সেব। করিডেছেন, লাগকপ্তাগণ বি 
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ময় গুদীপ সমুহের দ্বারা তাহার নীরাজন। ( আরতি ) করিতেছেন। বিদ্ভাধরী ও 
কিন্নরীগণ ত্রিরালীন তাহার বেশভৃষ৷ নিন্মণ করিয়া দিতেছেন এবং দেবকন্যাগণ 
চামররাজির দ্বার। তীহাকে ব্যজন করিতেছেন । ৩-১৫। সেই লিঙ্গ দর্শন করিয়! 
ঈশানের ইচ্ছ! হইল যে, আমি ঘটপূর্ণ শীতল জলের দ্বারা এই মহালিঙ্গকে স্নান 
করাইব। তখন তিনি ত্রিশখুলের দ্বারা সেই মহালিজ্ের দক্ষিণদিকৃন্থ ভূমি প্রচ 
বেগে খনন করত, এক কুণ্ড নিণ্মাণ করিলেন। হেমুনে! তখন সেই কুগু 
হইতে, পৃথিবীর পরিমাণ হইতে দশগুণ অধিক জল নির্গত হইতে ল।গিল এবং সেই 
জলে এই বন্ধ! আবৃত হইয়! পড়িল ! ১৬-১৮। তখন রুদ্রমুর্তি ঈশান, শীতল, 
জাড্যরহিত এবং পাপধবংসকাদী ও অন্য দেহধারী কর্তৃক অস্পৃষ্ট, সাধুগণের মনের 
যায় স্বচ্ছ, আকাশমার্গের ন্যায় নিন্মল, জ্যোত্সার ন্যায় সমুজ্্বল, শত্ত,নামের ন্যায় 
পাবন, পীযূষ তুল্য সুস্বাদু, গভীর গলদেশের ন্যায় স্ুখস্পর্শ, নিষ্পাপ ব্যক্তির 
বুদ্ধির হ্যায় গম্ভীর, পাপিগণের সুখের ন্যায় তরল, পল্ম স্থগন্ধি ও পাটলপুষ্পগন্ধি, 
দর্শকসমুহের নয়ন ও মনোহারী, অজ্ঞান তাপসন্তপ্ত প্রণিগণের প্রাণের এক মাত্র 
রক্ষণকারী, পঞ্চামতের দ্বারা আানাপেক্ষা অধিক কলপ্রদ, শ্রদ্ধাপুববক স্পর্শকারা 
ব্যক্তগণের হদয়ে লিঙ্গত্রিতয়ের জনক, অজ্ঞানবিনাশী, জ্ঞ।নপ্রদ, উমার স্পশ- 
জন্ত সুখ হইতেও বিশ্রেশ্বরের অধিকতর ম্পর্শহ্খকারী এবং মহামহা অবভৃথ সান 
হইতেও অধিক শুদ্ধিবিধায়ক-_সেই জলের দ্বারা সহত্রধার-কলস পরিপুর্ণ করত, 
হৃষ্ট(চত্ডে সহত্রবর সেই মহালিঙগকে সান করাইলেন। ১৯-২৬। অনন্তর বিশ্ব- 
লোচন বিশ্বাস! ভগবান্‌ বিশ্বেশ, প্রসন্ন হইয়! সেই রুদ্র রূগী ঈশানকে বলিতে 
ল।গিলেন যে, হে সুব্রত ঈশ।ন ! তোমার এই কন্মের ঘ।র। আমি প্রসন্ন হইয়াছি। 
তুমি বে কাধ্য করিয়াছ, ইহ! অতি মহ ও আমার অতিশয় শ্রীতিকর, এবং অন্তা- 
বধি এই কার্য আর কেহই করে নাই, অতএব হে জটিল | হে ঈশান! হে তপো- 
খন! হছে মহোগ্ভমপরায়ণ | তুমি বর প্রার্থনা কর, অন্ত তোমাকে আমার কিছুই 
অদেয় নাই। ২৭-২৯। 

ঈশান কহিলেন, হে দেবেশ। দি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়। থাকেন 
এবং আমিও যদি বরদ।নের যোগ্য পাত্র হই, তাহ! হইলে, হে শঙ্কর ! এই জন্মুপম 
তীর্থ আপনার নামেই বিখ্যাত হউক। ৩৪। 

বিশ্বেশ্বর কহিলেন, ভ্রিলোকীমধ্যে বাবতীয় তীর্থ জাছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে 
ইহাই পরম শিবতীর্ঘথ হইবে। াঁহার। শিবশব্দের অর্থ চিন্ত। করেন, তাহার! শিব- 
শবোর অর্থ “জ্ঞান” বলিয়। থাকেন, সেই জ্ঞানই আম।র মর্িমায় এই স্থানে 
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জলরূপে দ্রবীভূত হইয়৷ছে, এই জন্য এই তীর্থ “জ্ঞানোদ” নামে ভ্রিলেকে বিখা।ত 
হইবে। ইহা স্পর্শ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদ-তর্থ 
স্পর্শ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। স্পর্শ এবং আচমন করিলে অশ্বমেধ ও 
রাজসৃয়ষজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়। ৩১-৩৪। ফল্গুতীর্থে মানব ম্মান করত, 
পিতৃলোকের তর্পণ করিয়! যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই জ্ঞানোদ-তীর্ঘে শ্রাদ্ধ 
করিলেও সেই ফল লাভ করে। গুরুবার পুষ্য। নক্ষত্রযুক্ত সিতাষ্টমী তিথিতে যদি 
ব্যতীপাত-যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে, তাহাতে গয়া হইতে 
কোটিগুণ অধিক ফল হয় । ৩৫-৩৬। পুক্ষর তীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ষে 
পুণ্য প্রাপ্ত হওয়! যায়, এই তীর্থে তিলের দ্বার! তর্পণ করিলে, তাহা হইতে কোটি- 
গুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়। সুর্য্যগ্রহণকালীন কুরুক্ষেত্রে রামহুদে 
পিগুদান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়। য।য়, জ্ঞানে দ-তার্থে প্রত্যহ সেই ফল লাভ 
হইয়! থাকে । যাহার পুত্রগণ এই জ্ঞান্তীর্থে পিগুপ্রদান করে, তাহারা প্রলয়- 
কাল পধ্যস্ত শিবলোকে বাঁস করিয়! থাঁকে। মানব অষ্টমী এবং চতুরদদশীতে 
উপবাস করিয়। প্রাতঃকাঁলে এই তীর্থে স্নান ও এই জল পান করিলে, সে ব্যক্তির 
অন্তর শিবময় হয় । ৩৭-৪০। যেব্যক্তি একাদশীতে উপবাস করিয়া, ইহার তিন 
গুষ মাত্র জল পাঁন করে, নিঃসংশয় তাহ।র হৃদয়ে তিনটা শিবলিজগ উৎপন্ন হয়। 
[বশেষতঃ সোমবারে যে ব্যক্তি এই ঈশানতীর্থে সান ও পিতৃ, খষি ও দেবগণের 
তর্গণ এবং থাশক্তি দান করত, বনহুর উপহারের দ্বার! বিশ্বনাথের পৃজ। করে, 
সেই মানব কৃতকৃত্য হইয়। থাকে । ৪১-৪৩। সন্ধ্যার উপাসনাকাল অতিক্রম 
করিলে যে পাপ হয়, এই জ্ঞানোদতীর্থে সন্ধ্যোপাসন! করিয়! ব্রাহ্মণ, ততক্ষণাৎ 
সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত জ্ঞানবান্‌ হইয়া থাকে। ইহার নাঁম শিবতীর্ঘ, 
ইহাই শুভজ্ঞানতীর্থ, ইহারই নাম তারকতীর্থ এবং ইহাই নিশ্চয় মোক্ষতীর্থ। 
এই তীর্থ স্মরণ করিলেও পাঁপসমুহ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দর্শন, স্পর্শন, 
ইহাতে আন এবং ইহার জল পান করিলে চতুর্ববর্গ ফল প্রাপ্ত হওয়! যায় । ৪৪-৪৬। 
এই শিবতীর্থের জল দর্শন করিবামাত্রই ডা(কনী, শাকিনী, ভূত, প্রেত, বেতাল, 
রাক্ষস, গ্রহ, কুম্মা গু বৌটিঙ্গ, ( প্রেতবিশেষ ) কালকর্ণা, শিশু গ্রহ, জ্বর, অপস্মার, 
বিস্ফোট প্রভৃতি সমুদয়ই শান্ত হইয়া থাকে । ৪৭-৪৮। যেস্থধী ব্যক্তি জ্ঞানোদ- 
তীর্থের জলের দ্বার শিবলিঙগকে স্নান করায়, সর্ববতীর্থের জলের দ্বার! স্নান 
করাইলে যে ফল লাভ হয়, তাহারও মেই ফল লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞানস্বরূপ 
আমিই এস্থানে ড্রবমুত্তি হইয়া, জীবগণের জড়তা বিনাশ এবং জ্ঞানোপদেশ 
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করিতেছি । ৪৯-৫০ | ভগবান্‌ বিশ্রেশ্বর এই সমস্ত বর প্রদ্দান করত, সেই তীর্থ 
মধ্যে অন্তহিত হইলেন এবং সেই ত্রিশুলধারী ঈশানও আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ 
করিলেন। অনন্তর দেই জটিল ঈশান, সেই তীর্থের জল পান করিয়া, পরম 
জ্ঞানলাভ করত স্তবখী হইলেন । ৫১-৫২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোস্তব | এই জ্ঞানবাঁপীতে পুর্বে একটী অপূর্ব ঘটন! 
হইয়াছিল, তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৩। পুরাকালে কাশীক্ষেত্রে 
হরিম্থামী নামে বিখ্যাত কোন ব্রাহ্মণ বাঁ করিতেন। তীহার পৃথিবীতে অতুলনীয় 
রূপসম্পন্ন এক কন্যা জন্মিয়াছিল। ভূষ্লে সেই কন্যাসদৃশ শীলসম্পন্ন আর 
কোন কামিনী ছিল না৷ । সেই ব্রাহ্ষণতনয়। কলাসমুহে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। 
হার কম্বরে কোকিল স্বরও পরাভূত হইত। মনুষ্য, দেবতা, কিন্নর, বি্ভাধর, 
নাগ, গন্ধবর্ব বা অস্থর গণের মধ্যেও তাহার সদৃশ কোন কন্যা ছিল না। ৫৪-৫৬। 
সেই কন্যা, সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার ও সমস্ত লক্ষণের আকর ছিলেন। অন্ধকার 
যেন সুর্য্যের ভয়ে তাহার কেশমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। চন্দ্র যেন 
অমাবন্ঠার ভয়ে সেই কন্যার মুখমণ্তলের শরণ লইয়াছিলেন, তিনি সুর্ধ্যভয়ে ভীত 
হুইয়! দিবসেও সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিতেন না। গগুপত্ররূপ লতার অভ্যন্তরে 
সেই কন্যার জন্বয়, ভ্রমররাজির ম্যায় উদ্ধী ও অধোগামিনী গতিবিশেষের অভ্যাস- 
ভাজন ছিল। তাহার সুন্দর নয়ন সমীপে বিচরণশীল খঞ্জনদ্বয় সর্বদাই নিজ 
ইচ্ছ!য় শারদীয় শ্রীতি লাভ করিত। সেই স্ুদস্তীর দস্তপংক্তিরপ পত্রনিকরে 
কামদেব যাদৃশী কাঞ্চনী রেখা নিপ্্মাণ করিয়াছিলেন, চন্দ্রেও তাদৃশ রেখা 
কোথায় ? প্রবালের স্থন্দর ছায়াকে জয় করিতে সমর্থ তীহার শুভ ওন্ঠঘ্বয় 
দেখিয়া! বোধ হইত যেন, মদ্রন-মহীপতির হন্ম্যস্থিত যাবতীয় রতুরাজিই এই 
ওষ্টদ্বয়ের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । &৭-৬২। সেই কন্যার ক৯দেশে রেখাত্রয়চ্ছলে 
কন্দর্প ষেন শপথ করিয়৷ বলিতেছে যে, ম্বর্গে, মর্তে বা পাতালে কুত্রাপিও 
ত্রীগণের এতাদৃশ হৃন্দর রেখা নাই। তাহার সুনদ্বয় দেখিয়। বোধ হইত ষেন, 
কন্দর্পরাজের অমুল্য রত্বসমুহে পরিপুর্ণ কোষযুক্ত বন্ত্রগৃহঘয় (তাবু) শোভ৷ 
পাইতেছে। ৬৩-৬৪। দেই নতজ্রর দ্েেহস্থ অদৃশ্য কামস্থানের পরিচয়ের জন্য, 
বিধাত1] যেন রোমাবলীরূপ যষি রক্ষা করিয়ছিলেন। তীহার নাভিগুহ। প্রাপ্ত 
হইয়া যেন কন্দর্প অনল্পত্ব লাভ করিয়াছে এবং পুনরায় সেই অঙগসমূহ প্রাপ্ত 
হইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছে। ৬৫-৬৬। গুরুরূপ তাহার নিতম্বের 
দ্বার মন্মথবিষয়ক দীক্ষার নিমিত্ত কোন্‌ কোন্‌ যুবাপুরুষ স্ব স্ব নেত্র আধীন্য 
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প্রাপ্ত না হইয়াছিল ? সেই কন্তার স্ৃবৃত্ত উরুস্তস্তের দ্বারা কোন্‌ মুনির নির্মল 
মনও স্তত্তিত না হইত? হে মুনে! সেই স্বগলোচনার পাঁদাঙ্গুষ্*-নখের জ্যোতির 
প্রভাঁয় কাহার বিবেকজনিত প্রভাও বিনষ্ট না হইত ? ৬৭-৬৯। সেই কন্ঠা 
প্রতিদিন জ্ঞানবাপীতে স্নান করত, অনন্যচিত্তে শিবমন্দিরে সম্মার্জজন প্রভৃতি কর্ম 
করিতেন । কাশীতে যুবাঁগণের মনোমগ, বালুকাদি প্রদেশে প্রতিবিশ্বিত সেই 
কন্ঠার পদরেখারূপ তৃণাঙ্কুর পরিত্যাগ করত, অন্য কোন স্থানে বিচরণ :করিত 
না। ৭০-৭১। যুবকগণের নেত্রসমুহরূপ অলিমাল।, সেই কন্যার বদন-কমল 
পরিত্যাগ করিয়া; সুগন্ধ পুষ্পযুক্ত অন্য কোন লতারাজি সেবন করিত ন। ৭২। 
সেই কন্যা, স্থলেচন! হইয়াও কখন কাহারও বদন নিরীক্ষণ করিতেন ন| এবং 
সেই বাল৷ স্থৃশ্রঝ৷ হইয়।ও) কখন কাহারও বাক্য শ্রবণ করিতেন না| শীলসম্পন্ন। 
সশীলানান্মী সেই কন্যা, তাহার বিরহে আতর রূপবান্‌ পুরুষগণকর্তৃক গ্রাধিত 
হইয়।ও, তাহাদের সহিত বিবাহবন্ধনে অভিলাধিণী হন নাই। অনেক যুবক 
তাঁহার পিতাকে বনুতর ধন প্রদান করত, তীাহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থন! 
করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পিতা কোন প্রকারেই তাহাকে তাহাদের হস্তে প্রদান 
করিতে পারেন নাই ; তাহার কারণ, সেই স্থশীল! প্রত্যহ জ্ঞানোদতীর্থের সেঝা- 
নিবন্ধন অন্তরে এবং বাহিরে সমস্ত জগৎতই শিবময় দর্শন করিতেন । ৭৩-৭৬। 
কোন সময়ে রাত্রিতে সেই সৃশীলা গুৃহাজনে শয়ন করিয়। আছেন এমত সময়ে, 
কোন বিস্তাধর তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে হরণ করত আকাশ- 
মার্গ অবলম্বনে মলয়পর্ববতে লইয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে তথায় বিছ্যুন্মালী নামে 
এক ভয়ঙ্কর রাক্ষদ উপস্থিত হইল। এ রাক্ষসের কুগুল কপালের দ্বার! রচিত, 
তাহার সমস্ত শরীর বদ। ও রুধিরে পরিলিপ্ত, বদন শ্মশ্বাল, লোচনদ্বয় পিজলবণ, 
(সেই রাক্ষদ আপিয়! বলিল )। ৭৭-৭৯ | 

রাক্ষদ কহিল, রে বিস্তাধরকুমার ! অগ্ভ তুমি আমার সম্মুখে পড়িয়াছ, আজ 
আমি এই কন্যার সহিত তোমাকে যণাঁলয়ে প্রেরণ করিতেছি । ৮০। 

রাক্ষসের এবন্ভঁত বাক্য শ্রবণে সুশীলা, ব্যাপ্রাত্রাত৷ *হরিণীর ন্যায় অতিশয় 
ভীত। হইয়!, কদলীদলের ন্যায় বারম্বার কাপিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস 
ত্রিশূলের দ্বারা সেই বিষ্ভাধরকে আঘাত করিল। তখন মধুরাকৃতি ও মহাবল 
সেই বিদ্াধরকুমারঃ সেই ভীষণ ত্রিশুলাঘাতে বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া, সেই 
রাক্ষমকে বজ্জলদৃশ মুষ্তির দ্বার জাঘথাত করিলেন। নরমাংদ ও বসাসমুহে উন্মত্ত 
সেই রাক্ষদ, তাঁহার মুষ্টিপ্রহারে চুর্ণদেহ হইয়া, বজ্জাহত মহীধরের স্ভায় ভূগিতে 
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নিপতিত হইয়! স্বৃত্যুলাভ করিল এবং সেই বিষ্।ধরতনয়ও ব্রিশূলের আঘাতে 
বিকল হইয়া, ঘুণিতলোচনে গদ্‌গদস্বরে “হে প্রিয়ে ! আমি বৃথা তোমাকে হরণ 
করিয়া আনিলাম, হে স্থুশ্‌» এই অদ্ধোক্ত কথা বলিতে বলিতেই হ্ৃশীল!কে স্মরণ 
করত, তাহার সম্মুখেই প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ৮১-৮৭। স্থুশীলাও কখন কোন 
পুরুষের স্পর্শজনিত স্থখ লাভ করেন নাই, এই প্রথমমাত্র তিনি বিদ্ভাধরতনয়ের 
স্পর্শ-স্থখ বোধ করিয়াছেন, সুতরাং তীহাকেই পতিবোধে, তাহার মৃত্যুতে 
আপনার জীবনও অগ্নিসাৎ করিলেন। জ্বানবাপীর জলপাননিবন্ধন স্থশীলার 
দেহমধ্যে তিনটা শিবলিঙ্গ অবস্থান করিতেন, সৃতরাং তাহার নিকটে মৃত্ুনিবন্ধন 
সেই রাক্ষস, দিব্যশরীর লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিল। রণে পরিত্যক্তজীবন 
সেই বিষ্ভাধরতনয়ও, অস্তিমকাঁলে প্রিয়াকে স্মরণ করত, মলয়কেতুর ওরসে পুনরায় 
শরন্ম গ্রহণ করিলেন। ৮৮-৯০ | স্থশীলাও সেই বিষ্ভাধরতনয়ের বিরহে তীহাকেই 
চিন্ত। করত, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, স্থতরাং তিনিও কর্ণাটদেশে জন্মগ্রহণ 
করিলেন। কালক্রমে মলয়কেতৃর অনঙ্গের ন্যায় রূপবান সেই পুত্র মাল্যকেতু, 
কলাবতী নান্মী সেই কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ৯১-৯২। সেই কলাবতী 
জন্মাস্তরের সংস্কারবলে শিবলিজের অর্চনায় রত থাকিয়া, চন্দন প্রভৃতি পরিত্যাগ 
করত, বন্ুমানপূর্ববক ভল্কধারণেই গ্রীতিবোধ করিতেন এবং স্বভাবস্থন্দরী সেই 
রমণী মুক্ত, বৈছ্র্য, মাণিক্য ও পুষ্পরাগ প্রভৃতি ধারণ করা অপেক্ষা রুদ্রাক্ষ- 
ধারণই শ্রেষ্ঠ বলিয়! বোধ করিতেন। ৯৩-৯৪। পতিব্রতা কলাবতী, মল্যকেতুকে 
পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তীঁহার সহবাসে নানাবিধ উৎকৃষ্ট বিষয়ভোগসহকারে 
তিনটী অপত্য লাভ করিয়াছিলেন। একদ! উত্তরদেশস্থ একজন চিত্রকর, নরেশ্বর 
মাল্যকেতুর নিকট আগমন করত; তাহাকে একখানি বিচিত্র চিত্রপট প্রদান 
করিল। রাজ। মাল্যকেতু, সেই চিত্রপটখানি স্বীয় মহিষী কলবতীকে নমর্পণ 
করিলেন! কলাবতী সেই রমণীয় চিত্রপট দর্শনে অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন 
এবং বারম্বার চিত্রার্পিত স্বীয় প্রাণদেবতা বিশ্বনাথকে দর্শন করিতে করিতে সমাধিস্থ 
যোগিনীর স্যায় আপনাকেও বিস্মৃত হইলেন। অনন্তর ক্ষণমধ্যে নেত্র উন্মীলন 
করত, চিত্রপট দর্শন করিতে করিতে তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা আপনাকেই 
বুঝাইতে লাগিলেন যে, এই সম্মখে লোলার্কের নিকট হৃরম্য অনিসঙ্গম দেখা 
যাইতেছে, আদিকেশবের পদতলে এই সরিওশ্রেষ্ঠা বরণা দেখা যাইতেছে । ৯৫- 
১০০। ন্বর্গেতেও দেবগণ, সর্বদা যে উত্তরবাহিনীর জলস্পর্শ অভিলাষ করিয়া 
থাকেন, এই সেই স্ুুরতরঙ্গিণ উত্তরদিকে প্রবাহিত হইতেছেন। যে মোক্ষলক্মমী 
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বেদান্তশান্ত্রে অলঙ্ষ্য বলিয়। পরিপঠিত হইয়। থাকেন এবং যিনি মুক্তি প্রদান 
করেন, এই সেই স্ত্রীমতী মণিকর্ণিক! দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। যে স্থানে মরণই 
মঙ্গল, ষে স্থানে গমন করিলে জীবন সফল হয়, এবং ষে স্থানে স্বর্গও তৃণের ন্যায় 
বোধ হইয়! থকে, এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিকা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ১০১- 
১০৩। যে স্থানে মরণের ইচ্ছায়, সমস্ত সম্পত্তি দান করত, স্ুুকৃতী-ব্যক্তি কন্দ- 
মুলমাত্র ভোজন করত অবস্থান করেন, এই সেই মণিকর্ণিকা। ১০৪।. যেস্থানে 
গঙগাধর হর, স্বীয় ললাটস্থিত বাঁল-চন্দ্রের দ্বার! মার্গ প্রদর্শন করাইয়া, মৃত ব্যক্তি- 
গণকে দুূর্ববার সংসারপারে লইয়। ধান, যে স্থানে মানবগণ ম্বৃত হইয়াও, মহেশ্বরের 
কৃপায় অস্বতত্ব লাভ করে, করুণাসাগর মহেশ্বরের উপদেশে যেখানে সংসারের 
সারমার্গও অতি স্থলত, অনেক জন্মাঞ্জিত প্রভূত পুণ্যবলে মানবগণ, যে স্থানে 
ভবতাপহারী ভবকে উপদেষ্টারূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং মহাত্মাগণ ক্ষেত্র- 
সন্ন্যাস গ্রহণ করত, যে স্থানের বলে কৃতান্তকে তৃণতুল্য বোধ করিয়! থাকেন, 
এই সেই মণিকর্ণিকা । ১০৫-১০৯। রাজধিশ্রেষ্ঠ মহা! হরিশ্যন্দ্র, নিজ দেহকে 
তৃূণবোধ করত, যে স্থানে স্ত্রীর নহিত আপনাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন, এই সেই 
পবিত্রভূমি মণিকর্ণিক। | বৈকুণটনিবাসীজনগণও ষে স্থানের সিকতাময় স্থানকে 
কোমল-শব্যাবোধে অভিলাষ করিয়! থাকেন, এই সেই শণিকর্ণিকা। ১১০ ১১১। 

জীবগণ অনেক জন্মজনিত কর্ম্মসূত্রবন্ধন ছেদন করত, যে স্থানে মুক্তিলাভ করিয়| 

থাকে, এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিক। সত্যলোকে অবস্থিত জীবগণও যে স্থানে 
দীর্ঘনিদ্রার (মুক্তির ) জন্য নিরন্তর প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এই সেই মণিকর্ণিক1। 

১১২-১১৩। এই সেই কুলন্তস্ত, যে স্থানে অবস্থিত হইয়! শ্রীমান্‌ কালভৈরৰ 

কঠোর যাতনা প্রদান করত, কাশীক্ষেত্রে পাপকারী মানবগণকে শাসন করিয়া 

থাকেন। অন্স্থানেকৃত পাপ, কাশীসন্দর্শনে বিনষ্ট হয়, কিন্তু কাশীতে পাপ 

করিলে এইরূপ দারুণ যাতন। ভোগ করিতে হয় । ১১৪-১১৫। এই সেই পবিত্র 

কপালমোচন-ভীর্থ, যে স্বানে ভৈরবের হস্ত হইতে ব্রহ্মার কপাল পতিত হইয়া- 

ছিল। যেস্থানে সান করিয়। মানবগণ ত্তিবিধ খণ হইতে 'মুক্তিলাভ করে, 

জীবগণের বিশুদ্ধিজনক এই সেই খণমোচন-তীর্থ। ষে স্থানে প্রণবাখ্য পরম- 
তরন্ধ নিত্য প্রকাশ পাইয়া থাকেন, পর্চায়তনযুক্ত সেই অদ্ভুত অঙ্কারেশ্বর এই 
বিরাজিত রহিয়াছেন, যে স্থানে অকার, উকার, মকার, নাদদ এবং বিন্দু এই 
পঞ্চাত্বক ব্র্মী নিত্যই প্রকাশ পাইয়! থাকেন। ১১৬-১১৯। এই সেই রমধীয় 
অন্তোদ রী-ভীর্ঘ। বাছাতে স্নান করিলে মানব আর জননীর জঠরে প্রবেশ করে 
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না। এই ভগবান্‌ ভ্রিলোচন, যিনি কৃপাযুক্ত হইয়া! দেশাস্তরগ্িত নিজ ভক্ত- 
জনকেও, ব্রিলোচনত্ব প্রদান করিয়া থ|কেন। ১২০-১২১। এই দেব কামেশ্বর, 
ধিনি দাধুগণের কামনা পূরণ করিয়। থাকেন, ইঙ্ারই নিকট দুর্ববাঁসামুনিও স্বীয় 
মহোচ্চ কামন! লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের কামন! পরিপুর্ণ করিবার জদ্য 
মহেশ্বর স্বয়ং এই লিঙ্গমধ্যে লীন হইয়াছিলেন, সেই হেতু এই দেবদেব শুলীর 
“স্বললীন” এই নাম হইয়াছে । ১২২-১২৩। বারাণসীতে যে ভগবান্‌ মহাদেব, 
ক্ষেত্রাভিমানী বলিয়া পুরাণে পরিপঠিত হইয়া থাকেন, এই তাহর শঞ্ভুত প্রাসাদ 
চিত্রিত রহিয়াছে । এই দেব ক্ষন্দেশ্বর, মানব শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়। ধাঁহাকে দর্শন 
করিলে, আজন্ম ব্রন্মচর্য্য-ব্রতের ফল লাভ করিয়া থাকে। ১২৪-১২৫। এই 
সর্ববসিদ্ধি প্রদায়ক বিনায়কেশ্বর, ধাহ|র সেবা! করিলে মানবগণের সমস্ত বিশ্ব বিনষ্ট 
হুইয়। থাকে। এই সাক্ষাৎ মু্ডিময়ী বাঁরাণসীদেবী, ধাহাকে দর্শন করিলে মানব- 
গণকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১২৬১২৭। এই পার্ববতীশ্বরলিজের 
বৃহৎ মন্দির, যেখানে ভগবান্‌ মহেশ্বর গৌরীর সহিত নিয়ত অবস্থান করিয়। 
থাকেন। এই মহাপাতকনাশক শ্রীমান্‌ ভূলীশ্বর, ধাহার সেবা করিয়া ভৃঙী 
জীবশ্মুস্ত হুইয়াছিলেন! এই চতুর্ব্বেদধর চতুর্ববেদেশ্বর, যাহার দর্শনে ব্রাহ্মণ 
বেদাধ্যয়নের ফল লাভ করিয়! থাকে । ১২৮-১৩০। এই যজ্জলমুহকর্তৃক সংস্থ(পিত 
যজ্ঞেশ্বর নামক শিবলিজ, ধাহার অচ্চনা করিলে মানব, সমস্ত যজ্ধের ফল লাভ 
করিয়া! থাকে । এই অষ্টাদ্রশাঙ্গুল পরিমিত পুরাণেশ্বর নামক শিবলিজ, ধাহাকে 
দর্শন করিলে, মানব অক্টাদশ বিদ্ভার আধার হইয়! থাকে । ১৩১-১৩২। এই 
স্মৃতিগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মশাস্ত্রেশ্বর, ধাহাকে দর্শন করিলে দ্মুতিশাস্্াধ্যয়ন জন্য 
পুণ্য লাভ হইয়! থাকে । ১৩৩। এই সর্ববজাড্যাবনাশকারী সারস্বত-শিবলিঙ্গ। 
এই সগ্োবিশুদ্ধিজনক সর্ববতীর্থেশ্বর শিবলিঙ্গ । ১৩৪। এই ভগবান শৈলেশ্বরের 
অদ্ভুত মণ্ডপ, বাহ! নর্ববপ্রকার রত্রসমুহে পরম শোভাধারণ করিয়৷ রহিয়াছে। 
এই মনোহর সগুসাগরসংজ্ঞক শিবলিঙ্গ, ধাহাকে দর্শন করিলে সপ্ুসমুদ্রে স্নানের 
ফললাভ হয়। ১৩৫-১৩৬। এই মন্ত্রজাপ্যের ফলপ্রদ শ্রীমান্‌ মন্ত্রেশ্বর। বিনি 
সত্যযুগে সপ্ডকোটি মহা'মন্ত্রগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। এই ত্রিপুরেশ্বর- 
লিঙ্গের সম্মুখে এই মহত্কুণ্ড পরিদৃষ্ট হইতেছে, যাহ! ত্রিপুরারির অতিশয় প্রিয় 
এবং ত্রিপুরস্থ জনদমৃহকর্তৃক খনিত হইয়াছিল। সহত্রভুজকর্ুক পুজিত এই 
বাণেশ্বরলিঙ্গ, যিনি দ্বিভুজ-বাণের সহন্্ভুজের হেতু । ১৩৭-১৩৯ (| এই 
বৈরোচনেম্বরঃ প্রহলাদকেশবের পুরোভাগে এই বলিকেশব। এই নারদকেশব, 
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আদিকেশবের পূর্ববভাগে এই আদিত্যকেশব, এই তীম্মকেশব, এই দতাত্রেয়েশ্বর, 
দত্তাত্রেয়েশ্বরের পুর্ব ভাগে এই আদিগদাধর, এই ভৃগুকেশব, এই বামনকেশব, 
এই উভয়ে নর ও নারায়ণ, এই যল্ঞবারাহকেশব, এই বিদারনারসিংহ, এই 
গোগীগোবিন্দ। লক্ষীনৃসিংহের এই রত্বকেতন-প্রানাদ পরিদৃষ্ট হইতেছে, যে 
লক্মমীনৃদিংহের কৃপায় প্রন্কাদ এন্দ্র-পদ লাভ করিয়াছিলেন । ১৪০-১৪৪ | 
মানবগণের অখর্বব-সিদ্ধিপ্রদ এই খর্বববিনায়ক, পুরাকালে শেষকতৃক সংস্থাপিত 
এই শেষমাধব, ধাঁহার ভক্তগণ সন্বর্ত নামক বহ্িদ্বারাও দগ্ধ হননা। এই 
ভগবান্‌ শঙ্খমাধব, শঙ্খাস্থরকে বিনাশ করিয়া এইম্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন। 
১৪৫-১৪৬। এই পরব্রহ্মরস।য়নস্বরূপ সারশ্ব ততঃ, যেখানে মহানদী সরস্বতীর 
সহিত গঙ্গ।র সঙ্গন হইয়াছে, যেখানে স্নান করিলে মানবগণ আর তভৃতলে জঙ্ম- 
গ্রহণ করে না। এই সাক্ষাৎ ল্মীপতি শ্রামান্‌ বিন্দুমাধব, মানব শ্রদ্ধানহকারে 
ধাহাঁর সেব! করিলে, আর গর্ভবাদ করে না এবং কদাপি দারিদ্র্য ও ব্যাধিসমুহ- 
কতৃক অভিভ্ভুত হয় না, যে ব্যক্তি বিন্দুমীধবের ভক্ত, যমও তীহাকে নমস্কার 
করিয়। থাকেন, ধিনি প্রণবস্বরূপ, অদ্বিতীয়, নাদবিন্দুষ্বূপ এবং অমুর্ত 
পরব্রক্ষ“ তিনিই এই বিন্দুমাধব। ১৪৭-১৫১। পঞ্চব্রহ্মাত্মনামক এই 
পঞ্চনদ তীর্থ যেখনে সান করিলে, আর পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিগ্রহ 
করিতে হয় না। এই সেই মঙ্গলাগৌরী, যাহার কৃপায মানব ইহ ও 
পরাকালে পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া খাকে। এই তমঃসমুহের অপনয়নকারা ময় - 
খাঁদিত্য নামক রশ্মিমালী। ১৫২.১৫৩। দিব্যতেজঃপ্রদ গভস্তীশ নামে এই দিব্য 
লিঙ্গ, প্লুরাকালে মার্কগডেয় এই স্থ।নে স্ব নামে আফুপ্রদ শিবলঙগ স্থাপনপূর্ববক 
মহ তপস্ত। করিয়াছিলেন। তব্ররেলোক্যবিশ্রত এই কিরণেশ্বর নামক শিবলিল, 
ধাহাকে একবার প্রণাম করিলে সূর্ধ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ধোতপাপে- 
স্বর নামক লিঙ্গ, ইনি সমস্ত পাতক বিনাশ করিয়! থাকেন। ১৫৪-১৫৬। এই 
ভক্তগণের নির্ববাণের কারণ নির্ববাণনরসিংহ। এই মহামণিবিভূষিত মণিপ্রদীপ 
নামে নাগ, ধহার অচ্চনা করিলে, মানব কদাপি নাগকর্ৃক পরিভূত হয় না। "এই 
মহধি কপিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর মহাদেব, ইহাকে দর্শন করিলে বানরগণও 
মুক্িলাভ করিয়। থাকে, মানবগণের ত কথাই নাই। ১৫৭-১৫৯। এই প্ররিয়ব্রতে- 
শ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাঁজ করিতেছেন, ষাহার অঙ্চনা করিলে জীবগণ সমস্ত জন্ত- 
গণের প্রিয় হইয়! থাকে। এই শ্রীমান কালরাজের মণিমাণিক্যনির্ণিত সুন্দর 
মন্দির শোভ! পইতেছে। যিনি ক্ষেত্র বিস্বকারী পাপাক্মাগণকে শত শত বাতনা 
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প্রদান করত, পাঁপতক্ষণরূপে পাঁপ হইতে স্বীয় ভক্তগণকে রক্ষ। করিয়। থাকেন। 
এই রমণীয় মন্দাকিনী, কাশীক্ষেত্রে তপস্ত1 করিবার জন্য আগমন করিয়া, কাশী- 
বাসের স্থুখলাত করত, স্বর্গের অভিলাষ ত্যাগপূর্ববক এই স্থানেই অবস্থান করিতে- 
ছেন, এই মন্দাকিনীতে স্নান করিয়। পিতৃগণের তর্পণ করত, বিধিপূর্ববক্‌ শ্রাদ্ধ 
করিলে দুষ্কৃতকারী মানবকেও নরক দর্শন করিতে হয় ন। । ১৬০-১৬৪। কাশীতে 
যে সমস্ত শিবলিদগ আছে, তাহাদের সকলের মধ্যে রত্বভূত এই রত্বেশ্বর নামে শিব- 
লিজ বিরাজিত রহিয়াছেন, এই রত্বেশ্বরের প্রমাদে কোন্‌ ভক্তজন বন্ুতর রত্বভোগ- 
পুর্ববক পুরুষার্থমহারত্ব নির্বাণ লাভ ন! করিয়াছে? এই কৃত্তিবাসেশ্বরের বৃহৎ 
প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, মানব দূর হইতে যে প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিয়াই কৃত্তি- 
বাদ-পদ লাভ করিয়। থাকে । এই কৃত্তিবাসেশ্বরই সমস্ত শিবলিঙগের মস্তকস্থানীয়, 
ওষ্কারেশ্বর শিখাস্বরূপ, ত্রিলোচনেশ্বরই লোচনত্রয়, গোকর্ণেশ্বর ও ভারভৃতেশ্বরই 
কর্ণন্বয়, বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর এই উভয় দক্ষিণ করধ্বয়, ধর্্েখ্বর ও মণিকর্ণি- 
কেশ্বর এই উভয় বাম করঘয়, কাঁলেশ্বর কপদ্দীশ্বর এই উভয় অতি নির্মল চরণদবয়, 
জ্যেষ্ঠেশ্বর নিতম্ব, মধ্যমেশ্বর নাতি, মহাদেব কপর্দদ, শ্রতীম্বর শিরোভূষা, চন্দ্রেশ্বর 
হৃদয়) বীরেশ্বর আত্ম, কেদারেশ্বর লিঙ্গ, এবং শুক্রেশ্বরকে শুক্রম্বরূপে মহাআআাগণ 
অবগত হইয়াছেন, এবং অন্যান্য কোটি কোটি ষে মমস্ত শিবলিঙ্গ আছেন, তাহারা, 
নখ, লোম ও শরীরের ভূষণন্বরূপ। এতম্মধ্যে দক্ষিণ হস্তদঘয় স্বরূপ এই থে 
বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্েশ্বর ইহারা উভয়ে, মোহসাগরে নিপতিত জন্তগণকে অভয় 
প্রদ।নপূর্ববক নিত্য নির্ববাণ প্রদান করিয়৷ থাকেন। এই ভগবতী ছুর্গা, এই পিতৃ- 
লিঙ্গ । ১৬৫-১৭৪। এই চিত্রঘপেশ্বরী, এই ঘণ্টাকর্ণহ্দ, এই সেই ললিতাগৌরী, 
এই সেই অদ্ভুত বিশালাক্ষী, এই আশাবিনায়ক, এই অদ্ভুত ধণ্মকূপ, যে স্থানে 
পিগুদ।ন করিলে মানৰ পিতৃগণকে ব্রহ্মপ্ প্রাপ্ত করায়। ১৭৫-১৭৬। এই বিশ্ব- 
জননী বিশ্বভূজাদেবী, লর্ববদ। ত্রেলোক্যবন্দিত। এই দেই বন্দীরদেবী, ইনি শৃঙ্খলাবন্ধ 
জনগণকেও পাশ হুইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। এই ত্রেলোক্যবন্দিত দশাস্বমেধ- 
তীর্থ, যে স্থানে তিনটা মাত্র আহুতি প্রদান করিলেই মানব অগ্নিহোত্র-যজ্জের ফল 
লাভ করিয়া থাকে, এই সর্বতীর্ঘোত্বম প্রয়াগঞ্োতঃ, এই অশোকাখ্য তীর্থ এই 
গজাকেশব, এই শ্রেষ্ঠ মোক্ষতবার এবং এই স্বর্গধার। ১৭৭-১৮০। 
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স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোন্ডব! সেই তথ্বঙ্গী, সেই চিত্রপটে স্বর্গ ঘ্বারের পুরো" 
ভাগে পুনরায় শ্রীমতী মণিকর্ণিকাঁকে সন্দর্শন করিলেন। ১। যে ন্হানে ভগবান্‌ 
শঙ্কর, সংসাররূপ সর্প কর্তৃক সন্দষ্ট জীবগণকে দক্ষিণহস্তছ্বার৷ দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ 
করত, ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন। কাপিল ব৷ পাংখ্যযোগ, অথব| বছুতর 
ব্রতের দ্বারা যে গতি লাভ করা যায় না, এই মোক্ষভূমি মণিকর্ণিকা, মানবগণকে 
অনায়াসে সেই গতি প্রদান করিয়! থাকেন। ২-৩। বৈকুণ্টে, বিষুঃভবনে, বিষুঃ- 
ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ, মুক্তির জন্য সর্ববদ। উ্ীমতী মণিকর্ণিকার ধ্যান করিয়া 
থাকেন। ব্রাক্ষণশ্রেষ্ঠগণ, যাবজ্জীবন অগ্নিহৌত্র-বজ্ঞ করিয়াও অন্তিমকালে মুক্তির 
জন্য ধীহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন; এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিক1। ৪-৫।, 
্রাহ্মণগণ, বেদাধ্যয়নপূর্ববক বিধিবত ব্রহ্মযজ্ঞে রত হইয়া, মুক্তির জন্য ভূতলে 
ধাহাকে আশ্রয় করেন ; এই সেই শ্রীমতী মণিকর্ণিক। নৃপতিশ্রেষ্ঠগণও, 
পর্য্য।প্ত দক্ষিণার সহিত বহুতর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, মুক্তির জন্য অস্তিমকালে 
মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়। থাকেন ৬-৭। সতত পতিব্রতপরায়ণ সীমন্তিনীগণও, 
মুক্তির জন্য পতির অনুগামিনী হইয়া, অস্তিমকালে মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়! থাকেন। বৈশ্যগণও ন্যায়মার্গে অর্থ উপার্জন করত, সেই সমস্ত, অর্থ সৎ- 
পাত্রে অর্পণপূর্ববক, অন্তকালে মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ন্যায়মা্গ- 
গামী সৎশূত্রগণও, নির্ববাণপ্রাপ্তির জন্য পুত্র, কলত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, 
মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় করিয়া! থাকেন। ৮-১০। ধাঁহার! ইন্ড্রিয়সমূহকে জয় করত, 
যাবজ্জীবন ক্রক্ষচর্ষা-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহারাও মুক্তির জন্য অস্তকালে শ্রীমতী 
মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! থাকেন। পঞ্চযজ্ঞনিরত গৃহস্থাশ্রমবাসিগণ,/অতিি- 
সমূহকে পরিতৃপ্ত করিয়াও অস্তিমকালে এই মণিকর্ণিকাকে পরিত্যাগ করেন নাঁ। 
১১-১২। বিজিতেক্ক্িয়, বানপ্রস্থা শ্রমবাসিগণ, নির্ববাণের সাধন অবগত হ্ইয়াও, 
অন্তকালে মণিকর্ণিকার উপাসন! করিয়া! থাকেন। বহুতর শীস্ত্রবাক্যে মণিকর্ণিকা 
ব্যতীত যুক্তির অন্য কোন সাধন নাই, ইহ! অবগত হুইয়। মোক্ষাভিলাধী, একদখ্ি- 
মতাবলন্বিগণ ও মণিকর্ণিকার সেব। করিয়৷ থাকেন । ১৩-১৪। ত্রিদণ্তিগণও সতত 
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মন বাক্য এবং শরীরকে দণ্ডিত করিয়াও মুক্তিলাভের জন্য মণিকর্ণিকাকে আশ্রয় 
করিয়া থাকেন। একদগুব্রতশীলগণ ও সমস্ত কর্ম পরিত্যাগপূর্ববক মনকে 
' নিগৃহীত করিয়াও মুক্তির জন্য মণিকর্ণিকার শত্রণ লইয়া থাকেন। ১৫-১৬। 
শিখী, মুগ্তী, জটা, কৌপীনধারী ব| দিগম্বর, ইঙ্থীদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি মুমুক্ষ 
হইয়! মুক্তিদায়িনী মণিকর্ণিকার সেবা ন| করিয়। খাকেন। যাহার! তপ্যা করিতে 
অশক্ত, যাহারা দান করিতে অসমর্থ এবং যাহার। ধোগাভ্যানবিহীন, এই মণিকর্ণিক। 
তাহা'দিগকেও মুক্তি প্রদান করিয়| থাকেন। ১৭-১৮। হেমুনে! মুজ্ির বুতর 
উপায় আছে, কিন্ত্ব মণিকর্ণিক। যেমন অনায়াসে নির্বাণ প্রদান করেন, তক্রপ আর 
কোন উপায়ই অনায়াসে মুক্তি দান করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অনশন-ব্রতধারী 
এবং যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যাহারী মণিকর্ণিকা, এই উভগ্নকেই অন্তকালে সমন মুক্তি 
প্রদান করিয়া থাকেন । ১৯.২০। এক জন যথাবিধি পাশুপত-ব্রত আচরণ করে 
এবং একজন কেবল মণিকর্ণিকাঁকে নিরন্তর অন্তরে স্মরণ করে, মণিকণিকায় দেহ 
পতন হইলে, এই উভয়েরই সমান গতি হইয়া! থাকে; অতএব সমস্ত সাধন পরিত্য।গ 
পুর্ববক, কেবল মণিকর্ণিকার সেবা করা কর্তব্য । ২১-২২। মণিকর্ণিকায় অবগাহন 
করত, যাহারা! স্বর্গারে প্রবেশ করে, বিধৃতপাপ সেই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে কখনও 
স্বর্গ দূরে অবস্থান করে না। স্ব্গদ্বার, স্বর্গভূমি আর এই মণিকর্ণিক। মোক্ষতৃমি, 
স্থতরাং স্বর্গ এবং অপবর্গ, এই স্থান ভিন্ন, উপরে কিম্বা নাচে শবশ্থিত নহে। ২৩- 
২৪। যাহার! মণিকর্ণিকায় বগাঁহন করত, বনুতর দান করিয়া» স্বর্গবারে প্রবেশ 
করিয়।৷ থকে, তাহাঁরা কখন নরকে গমন করে না। পণ্চিতগণ ম্বর্গ ও অপবর্গের 
এইরূপ অর্থ নিপ্ধারণ করিয়াছে £ন্বর্গম্বখ এবং অপবর্গ মহান্থখ। মণিকর্ণিকায় 
উপবিষ্ট সাধুজনের চিত্তে যাদৃশ স্থুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্বর্গের সিংহাসনে 
সমাসীন শতক্রতুর তাদৃশ স্থখ কোথায়? সংবতচিত্ত ব্যক্তিগণের সমধি অবস্থায় 
যে মহাস্থখ লাভ হইয়া! থাকে, মণিকর্ণিকায় সেই মহান্থখ সহজেই উৎপন্ন হইয়! 
থাকে । ২৫-২৮। ন্বর্গদবারেরপূর্ববভ।গে এবং স্থুরতরজ্িণীর পশ্চিমস্ভাগে অবস্থিত 
মণিকর্ণিক! সৌন্দর্য্য এবং এশ্বর্ষ্যের একমাত্র আশ্রম্ন। সূর্য্যের কিরণস্পর্শে যাবৎ 
পরিমিত বালুকাকণ! ভাদিত হইয়! থাকে, স্ঙিকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত তাবৎ 
পরিমিত ব্রচ্গা বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই মণিকর্ণিকার কিছুই ধ্বংস হয় 
নাই। ২৯-৩০। মণিকর্ণিকার চতুর্দিকে এত তীর্থ আছে যে; তথায় তিলমাত্র ভূমিও 
তীথবিহীন নাই। যে বংশের কোন ব্যক্তি, মণিকর্ণিকায় দেহত্যাগ করিয়! মুক্ত 
হইয়াছেন, সেই বংশে সমুপন্ন ব্যক্তিগণ, মণিকণিকার প্রভাবে দেবগণের মান্থা 
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হইয়া থাকেন। ৩১-৩২। যে ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় (পতৃগণকে পরিতৃপ্ত করে, তাহার 
উদ্ধতন সাত পুরুষ এবং অধস্তন সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া থাকে। গঙ্গার মধ্যস্থল, 
হরিশ্চন্দ্রম গুপ) গঙ্গাকেশব এবং স্বর্গদ্বারের মধ্যস্থিত সমস্ত স্থানই মণিকণিকা। 
৩৩-৩৪। ত্রিভুবনও এই স্থানের ধুলিকণার তুল্য নহে, কারণ ত্রিলোকস্থ সকল 
ব্যক্তিই এইস্থান পাইবার জন্য যত্বু করিয়া থাকেন। ৩৫। কলাবতী এইরূপে 
বারম্বার সেই চিত্রপট দর্শন করিতে করিতে বিশ্বেশবরের দক্ষিণদ্দিকে অবস্থিত্ত 
ভ্ঞানবাপী দেখিতে পাইলেন। ৩৬। দগুনায়ক, সেই জ্ঞানবাপীর জল, ছুূর্বব স্তগণ 
হুইতে রক্ষা! করিতেছেন এবং স্তৃভ্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্বয়, সর্বদা তাহা'দিগের 
গুরুতর ভ্রান্তি উত্পাদন করিয়! দিতেছেন। ৩৭। পুরাণসমুহে মহাদেবের যে 
অষ্টমুর্তির বিষয় উল্লিখিত আছে, এই জ্জানদায়িনী জ্ঞানবাপী দেই অষ্টমুর্তির 
অন্যতম জলময়ী মুর্তি । ৩৮। কলাবতী জ্ঞানবাপীকে দর্শন করিয়া, অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন, সেই আনন্দজাত-রোমাঞ্চে তাহার শরীর কণ্টকিত হইল । ৩৯। 
সেইকালে সান্বিক ভাবের উদ্নয়ে তাহার অঙ্গ সকল কম্পিত হুইতে লাগিল, 
ললাটফলক হইতে বিন্দু বিন্দু ম্বেদ নির্গত হইতে লাগিল । এবং তদীয় নেত্রদ্বয় 
হর্ষসংজাত অশ্রুনিবহে পরিপূর্ণ হইয়! গেল। ৪০। গাত্রলাতিক! স্তত্তিত হইল, 
মুখ বিবর্ণতা ধারণ করিল এবং তাহার কণ্টম্বর জড়িত হইয়া! আসল, তখন তাহার 
হস্ত হইতে চিত্রফলক পড়িয়। গেল। ক্ষণকাল তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া, “তিনি 
কে এবং কোথায়ই ৰ আছেন” তাহ! জানিতে পারিলেন না। কেবল স্থযুণ্তি- 
দশায় পরমাত্মার ম্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন। ৪১-৪২। তীহার এবভডুঁত 
দশ! সন্দর্শনে পরিচারিকাগণ ব্যস্তভাবে “কি কি, একি”, এই বলিয়। পরস্পর 
পরস্পরকে জিতভাসা করিতে লাগিল। পরে সেই সমস্ত চতুর! সখীগণ, তাহাকে 
তাদৃশ অবস্থান্বিত দর্শন করিয়া, তাহার শরীরে সান্বিকভাবসমুহ নিরীক্ষণ করত, 
পরস্পর বলিতে লাগিল যে, এই চিত্রপটে ইনি জন্মান্তরের কোন প্রিয়বস্ত্র দর্শন 
করত, এই স্খমুচ্ছ প্রাপ্ত হইয়াছেন, নহৃবা এই সুন্দর চিত্রপট দর্শন করিতে 
করিতে অকন্মাৎ কেন মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এইরূপেঁ সখীগণ তাহার মোহের 
কারণ নিদ্ধারণ করিয়া, অনাকুলভাবে নানাবিধ উপচারের দ্বার তাহার পরিচর্ষয। 
করিতে আরস্ত করিল। ৪৩-৪৭। কেহ কদলীদলের দ্বার! ব্যজন করিতে লাগিল, 
কেহ পল্লিনীবলয়ের দ্বারা তাহাকে অলক্কৃত করিল, কেহ তাহার দেহে সুগন্ধি 
চন্দন লেপন করিল, কেহ অশোকপল্পবের দ্বার তাহার শোকাপনয়নের চেষট। 
করিল, কেহ ধারাম শুপস্থিত ধারান্ত্রনিরগত জলকণার ত্বার৷ তাহার ইফ্টবিরস্থগ্রপিত 
৩৪ 
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তনুলতাকে সিক্ত করিতে লাগিল। ৪৮-৫০। কেহ জলার্র বস্ত্রের বারা তাহার 
শরীরকে আচ্ছাদিত করিল, কেহ কর্পুরমিশ্রিত লেপের দ্বার তাহার দেহ লিপ্ত 
করিতে লাগিল।” কেহ তাহার জন্য পল্মিনীদলসমুহের দ্বার কোমল শধ্য। প্রপ্তত 
করিয়৷ দিল । কেহ তীহার স্তনমগ্ল হইতে হীরার আভরণ উম্মোচন করিয়া, 
তথায় মুক্তার হার বিশ্যান করিল। কোন চন্দ্রমুখী, শীতলজলশ্রবণনিবন্ধন অতিশয় 
শীতল চন্দ্রকান্তশিল।তলে সেই তম্বঙীকে সরান করাইতে লাগিল। পরিচারিক।- 
গণকে এইরূপে পরিচর্য্যা করিতে দেখিয়া, বুদ্ধিশরীরিণী নামে বুদ্ধিমতী কোন 
সখী, অতি দুঃখিতভাবে তাহাদিগকে বলিতে লাগিল যে, ইহার তাপশাস্তির জন্য 
আমি একটা উত্রুষ্ট ওধধ জাঁনি। ৫১-৫৫। €োমর! সত্বর এই উপচারসমূহ 
এ স্থান হইতে অপন্ছত কর এবং দেখ, আমি এইক্ষণেই ইহ'কে তাপ হইতে 
মুক্ত করিতেছি । ইনি এই চিত্রপট দর্শন করিয়াই বিহবল হইয়৷ পড়িয়াছেন, 
এই চিত্রে নিশ্চয়ই ইহার কোন প্রিয় স্থান আছে, সুতরাং এই চিত্রপটের দ্বারাই 
ইহার পরিতাপ দ্বুর হইবে। পরিচারিকাগণ বুদ্ধিশরীরিণীর এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, কলাবতীর সন্মখে সেই চিত্রপট লইয়! গিয়া! বলিল যে, হে দেবি! 
আপনি এই চিত্রপট সন্দর্শন করুন, যাহাতে আপনার আনন্দদায়িনা কোন অভীষ্ট 
দেবত। অবস্থান করিতেছেন। ৫৬-৫৯। কলাব্তী ইফ্টদেবতার নাম শ্রবণে এবং 
সশ্ম খে চিত্রপট দর্শনে ততক্ষণাৎ যেন স্ুধাসিক্ত হইয়া, মুচ্ছাবস্থা হইতে, বর্ষা- 
জলসেকে তাপবিশুক্ষ ওষ্ধির ন্যয় পুনরায় উত্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি 
পুনরায় জ্ঞানবাপীকে দর্শন করিতে লাগিলেন, এবং সেই জ্ঞানবাপী চিত্রগত। 
হইলেও তীহাকে স্পর্শ করিয়া, পুর্ববজন্মে তীহার যাদৃশ গান ছিল, তাদৃশ জ্ঞান 
লাভ করিলেন এবং মনে মনে জ্ঞানবাপীর অদ্ভুত ম।হাত্যের বিষয় বিচার করিয়। 
বলিলেন যে, কি আশ্চর্য্য ! এই জ্ঞানবাপীর চিত্র স্পর্শ করিয়াও আমি জন্মাস্তরের 
জ্ঞান লাঁভ করিলাম! অনন্তর কলাবতী হ্ষটান্তঃকরণে সখীগণকে জ্ঞানবাপীর 
প্রভাবজনিত স্বীয় পুর্ববজন্মের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন । $০-৬৪। 

' কলাবতী কহিলেন, আগি পুর্বজন্মে ব্রাহ্মণের কন্য। ছিলাম । ৬%। কাশীতে 
বিশ্বেশ্বরের নিকটে ভ্ঞানবাপীর তীরে সর্ববদ1 ক্রীড়। করিতাম, আমার পিতার নাম 
হরিম্থামী ও জননীর নাম প্রিয়ম্থদ| ছিল। ৬৬। সেই জন্মে আমার নাম স্থশীলা 
ছিল, সেই সময় একদিন নিশীথকালে গৃহাঙ্গন হইতে এক বিদ্াধর আমাকে হরণ 
করিয়! প্রস্থান করেন, প্রস্থান করিবার সময় মলয়পর্ববতের নিকট একজন রাক্ষসের 
সহিত সেই বিদ্যাধরের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে উভয়ের নিদারুণ 
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আথাতে সেই রাক্ষদ ও বিষ্ভাধর উভয়েরই প্রাণ বহির্গত হইল। 'আশ্চর্ষ্যের 
বিষয়, রাক্ষন দেহ ত্যাগ করিয়াই এক দিব্য শরীর ধারণ করিল এবং সেই 
বিস্ভ।ধরতনয়ও পরে মলয়কেতুর গরসে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং নাামিও তৎকালে 
সেই বিভ্ভাধর তনয়ের শোকে দেহ পরিত্যাগপুর্বক কর্ণাটদেশাধিপতির কন্য। 
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ৬৭-৬৯।॥ ভ্গানবাপীর চিত্রদর্শনে ক্ষণকালের মধ্যে 
এই সকল পূর্ববজন্মবৃত্তাস্ত আমার স্মৃতিপথে উদ্দিত হইল । ৭০। 

,  কলাবতীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বুদ্ধিশরীরিণী নান্ধী সেই সখী এবং 
অন্যান্য পরিচারিকাবর্গ অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং তাহারা সকলে, সেই পুণ্য- 
স্বভাব কলাবতীকে প্রণাম করত বলিতে লাগিল ষে, কোন্‌ পুণ্যের বলে লেই 
জ্ঞানবাগীর দর্শন লাভ করিতে পার! যায়? অহো ! সেই জ্ঞানবাপীর কি প্রভাব! 
যাহার! মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও; জ্ঞানবাপী দর্শন করে না, তাহাদের জন্মকে 
ধিক। হে কলাবতি! আপনাকে নমক্কার, আপনি আমাদের অভিলাষটা পৃরণ 
করুন্‌, হে দেবি! আপনি মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া, আমাদিগকে 
কাশীতে লইয়া চলুন এবং আমাদের জন্ম সফল করুন। ৭১-৭৩। হের্দেবি 
কলাবতি ! আমরা সকলেই শদ্ভ হইতে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যে কোন 
প্রকারে কাশীতে জ্ঞানবাপী দর্শন করিয়।, পরজন্মে অনন্ত স্থখ উপভোগ করিব। 
৭৪। (সই পবিত্র তীর্থের সর্ববথাই “গঞ্তানবাপী”” এই নামই হওয়। উচিত, কারণ 
এই জ্ঞানবাপীর চিত্র দর্শনেই মাপনার পূর্ববজন্মের. সকল জ্ঞান উপশ্থিত হই- 
য়াছে। ৭৫। কলাবতী, তাহাদের বাক্য প্রঠিপালনে সম্মত হইলেন। অনস্তর 
যথাসময়ে পতির নিকট বর্তমান। সেই কলাবতী, অতি সলজ্জভাবে স্বীয় পতি 
রাজার নিকট এই প্রকার বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭৬। কলাবতী কহিলেন, 
হে জীবিতেশ্বর ! এ জগতে সকল বস্তু হইতে আপনিই আমার প্রিয়তম, মহারাজ | 
আপনাকে পতিরূপে লাত করিয়া আমি সর্বপ্রকার মনোরথ লাভ করিতে পারি- 
য়াছি। ৭৭। আধ্যপুত্র ! এক্ষণে আমি বিবেচন| করিয়! দেখিলাম যে, একটা 
মনোরথ, আমার অন্ভাপিও পরিপূর্ণ হয় নাই, হে শ্রিয়। সেই বিষয়টা সম্পাদিত 
হইলে আপনারও মহুৎছিত হইবে, তাহ।র সন্দেহ নাই। ৭৮। হেজীবিতেশ! 
অধীনভানিবন্ধন লোকের সকল অভি প্রায়ই অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে, অভ্যস্ত 
কিন্তু আপনার সকল প্রকার মনোরথই সিদ্ধপ্রায় রহিয়ছে,. কারণ আপনি 
কাহারও অধীন নহেন। ৭৯। হে প্রাণেশ্বর! বনহুতর বাক্যে কি ফল হইবে, 
জাঘার পাগে বদ আপনার প্রয়োজন. খাকে) তাছু। হইলে জাপনাঁকে 'মদীর় এই 
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অভিলাষটী পূরণ করিতে হইবে, ষ্দি আমার এই অভিলাষটী পুরণ ন! করেন, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব । ৮৪ । 

প্রাণাপেক্ষ! গরীয়মী কলাবতীর এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া! রাজা, আপনার 
ও তাহার হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮১। রাজ কহিলেন, হে 
ভামিনি | হে প্রিয়ে! এ জগতে আমি এমন কিছুই দোখ না; যাহ! তোমাকে 
অদেয়। তুমি স্বকীয় শীল ও কলাদিগুণে আমার প্রাণ পধ্যন্তও ক্রয় করিয়] 
রাখিয়াছ। ৮২। হে কলাবতি ! তোমার কি অভিলাষ হইয়াছে, তাহা বল, 
ইহ! নিশ্চয়ই জান যে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ ই হইয়ছে। তোমার ন্যায় সাধবী- 
গণের এ জগতে কিছুই অপ্রাপ্য নাই । ৮৩। তোমার আমার সম্বন্ধে পরস্পরের 
মধ্যে প্রার্থনার পাত্রই বাকে ? কোন্‌ পদার্থই ব৷ প্রার্থনীয় এবং কেই বা প্রার্থনা 
করিতে পারে 1 তে।মার এবং আমার ব্যবহার অন্যান্ত সাধারণ লোকের সদৃশ ত 
নছে। ৮৪। হে ভামিনি! আমার রাজ্য, কোষ, বল, দুর্গ ও অন্যান্য যাহা কিছু 
আছে, তাহ! সকলই তোমার; বাস্তবিক সে সকল তোমারই, আমার কেবল 
নামে প্রভুতা আছে। ৮৫। হে জীবিতেশ্বরি ! সেই প্রভুতা তোমায় ছাড়৷ আর 
অন্যত্রই ফলিত হয়। আমি বাস্তবিক তোমার প্রভু নহি, কারণ মদীয় জীবনই 
তোমার অধীন । হেমানিনি! তোমার বাক্যে আর্মি রাজ্যকেও তৃণের ন্যায় 
পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। ৮৬। রাজ! মাল্যকেতুর এবন্িধ প্রিয়বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, সেই কলাখতী মৃুমনোহর গন্তীরভাবে পুনর্ববার পতিকে বলিতে 
লাগিলেন। ৮৭। কলাবতী কহিলেন, হে নাথ! পুর্ববকালে প্রজান্র্টা ব্রহ্মা, 
নানাবিধ প্রজ। স্ৃষ্রিপূর্ববক তাহাদের মঙ্গলকামনায় পুরুযার্থ চতুষ্টয় ( ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ ) স্থজন করেন। ৮৮। সেই পুরুথার্থহীন মনুষ্যজম্ম জলবুদ্বদের 
ন্যায় বৃথ! বলিয়াই জান। উচিত, এই কারণে এই পুরুযার্থচতুষ্টয়ের মধ্যে অস্ততঃ 
কোন একটাও ইহ এবং পরকালে স্থখের নিমিত্ত মনুষ্যের সাধন করা উচিত। ৮৯। 
যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর আন্ুকুণ্য থাকে, সেইখানে ধর্ম, অর্থ ও কাম 
বৃদ্ধি পাইয়। থাকে ; পুরাবিদৃগণ, এই প্রকার যাহ! কীর্তন করিয়াছেন, তাহা সর্বথা 
মান্য। ৯০। হেনাথ! এই গৃহে আগার ন্যায় আপনার শত দাসী বিদ্তমান 
রহিয়াছে, কিন্তু আমার ভাগ্যবলে, আমার প্রতিই আপনার প্রেম দৃষ্ট হইয়। 
থাকে। ৯১। যেস্ত্রী আপনার গৃহে দাস্তবৃত্তি করে, তাহারও ভোগ অত্ুলনীয়। 
ধেন্ত্রী আপনার স্পৃহনীয়-আঙ্কে অবস্থান করিতে পারে, তাহার তোগবিষয়ে আর 
কি অধিক বলা যাইতে পারে। তাহার উপর আমি আবার অনন্ত সম্পত্তি লাস 
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করিয়াছি এবং আপনি আমার অধীনতাকে ক্লেশকর বিবেচন। করেন না; ভাবিয়।, 
দেখুন, এ জগতে আম! হইতে কোন্‌ স্ত্রী স্ুখিনী ?৯২। পণ্ডিতগণ বাগাদি-ক্রিয়। 
করিবার জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাঁকেন। তাহারা তপস্যাঁর জন্য বিশ্বহীন জীবন 
ও সম্ভান লাভের জন্য স্ত্রী পরিগ্রহ করেন। ৯৩। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে আপনার 
এ একল পদাথই বি্মান রহিয়াছে, এক্ষণে আমার অভিলাষটা যদ্ভপি সত্যই 
আপনি পুরণ করেন, তাহ! হইলে আমি এইক্ষণে তাহা বলিতেছি। ৯৪। 
হে প্রিয়! আমাকে সত্বর বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণলীতে প্রেরণ করুন, আমার 
প্রাণ পূর্ব হইতেই সেই স্থানে গমন করিয়াছে, এক্ষণে শরীরমাত্রই অবশিষ্ট 
রহিয়াছে । ৯৫। 

মাল্যকেতু, কলাবতীর এই প্রকার পরিস্ফু,ট বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল 
হৃদয়ে বিচার পূর্ববক তাহাকে এই কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

মাল্যকেতু কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে কলাবতি | যদি একান্তই তুমি বারাণসীতে 
গমন করিতে কৃতসস্কল্পা। হইয়াছ, তাহা হইলে তোমার বিহনে এই চঞ্চল 
রাজ্যলম্মমী লইয়! আমার কি ফল হইবে ?। ৯৬-৯৭। হে প্রিয়ে! পণ্ডিতগণ 
রাজ্যকে রাজ্য বলিয়াই কীর্তন করেন না। তাহার! প্রিয়তম। সহধর্ট্িনীকেই 
রাজ্যলন্মী বলিয়। থাকেন। এই সপ্তাঙ্গসম্পন্ন রাজ্য, তোমার বিরহে তৃণব 
প্রতীয়মান হইবে। ৯৮। আমি রাজ্য শত্রহীন করিয়াছি। নিরন্তর নানাবিধ 
ভোগ উপভোগ করিয়া, আমার ইন্দ্রিয় নিবহ ও কৃতার্থ হইয়াছে, হে প্রিয়ে ! স্থ্র্যয 
ও যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত হইয়াছে । ৯৯। আমার অনেক সন্তান ও জন্মিয়াছে। 
এক্ষণে আমার আর এ রাজ্যে কি কর্তব্য আছে? অতএব, আমর! ছুই জনেই 
অবশ্য সেই বারাণপী পুরীতে গমন করিব। ১০০ । 

কৃতনিশ্চয় মাল্যকেতু, এই প্রকারে প্রয়তম। কলা বতীকে গ্রবোধ দান পুর্ববক, 
দৈবজ্ঞগণকে আহবান করত উত্তম দিন নির্ণয় করিয়া, প্রকৃতি বর্গকে বহুবিধ সম্মান 
করত পুত্রের প্রতি রাঙ্যভার অর্পণ পুর্ববক তাহার নিকট হইতে কিঞ্চিত রত্বাদি 
গ্রহণ করিয়া, রাজ্য হইতে কাশী অভিমুখে স্ত্রীর সহিত প্রস্থান করিলেন। ১০১- 
১০২। অনন্তর বথা সময়ে সস্ত্রীক নরেশ্বর, কাশীতে উপস্থিত হইয়! সেই বিশ্বে- 
শ্বরপুরী বিলোকন করত, পুলকাঞ্চিত শরীর হইলেন এবং স্বকীয় আত্মাকে 'ভবান্ু- 
ধির পারগত বলিয়া! বিবেচন| করিতে লাগিলেন। ১০৩। পূর্ব জন্মের সংস্কার 
প্রভাবে রাজী কলাবতী অন্তের সাহাধ্য ব্যতিরেকে, নিকটবর্তা গ্রাম হইতে 
সমাগত ব্যক্তির স্থায় বিন! আয়ালেই সকল অবগত. হইয়া ইচ্ছানুরূপ বিচরণ 
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করিতে সমর্থ হইলেন। ১০৪-১০৫। রাজ্জী কলাবতী ভর্তার সহিত মণিকর্ণিকায় 
স্নান করিয়া, বুতর ধন প্রদান পুর্ববক নানাবিধ রত্ব সমুহের ছ্বারা বিশ্বেশ্বরের' 
মর্চন। করিলেন। অনন্তর তাহার! নেই স্থলে নানাবিধ রত্ব, গজ, অশ্ব, গভী, 
বিচিত্র বস্ত্র, নানাপ্রকার পূজার দ্রব্য, স্বর্ণ ও রৌপ্যময় কলস প্রভতি বন্তর সৎ 
ধন সমূহ প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজা, বিশ্বেশ্বর লিঙ্গের সায়ংকালীন পুজা 
সমাপন পুর্ববক নৃত্যগীত ও বদ্ধ প্রভৃতির দ্বার! রাত্রি জাগরণ করিলেন। তগপরে 
রজনী প্রভাত৷ হইলে, উত্থান পূর্বক শৌচাি ক্রিয়৷ সমাপন করিয়া, রাঁজ্জী কলা- 
বতী কর্তৃক প্রদ্দশিত মার্গ অবলম্বন পুর্ববক রাজা, জ্ঞানবাপীতে উপস্থিত হইলেন। 
অনস্তর রাজা, মহিষী কলাবতীর সহিত সেই স্থানে অতি হস্টান্তঃকরণে স্নান করি- 
লেন এবং শ্রদ্ধা সহকারে পূর্ববপুরুষগণের তর্পণ ও পিগু প্রদান করিলেন। ১০৬- 
১১১। তদনন্তর রাজ, সতপাত্রগণকে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য।দি প্রদান করত 
দীন, অনাথ, অন্ধ ও ক্কপণগণকে বনুতর রত্ব প্রদানে পরিতুষ্ট করিয়া, ততপরে 
পারণ করিলেন। রাজ্জী কলাবতী, নানাবিধ মহা রত্বের দ্বার জ্ঞানবাপীর সোপান 
পরম্পরা নিন্মীণ করাইয়। দিলেন। ত্দনস্তর প্রথমে একদিন অন্তর আহার, 
ততপরে তিনদিন উপবাসান্তে একদিন আহার, তশুপরে ক্রমে ক্রমে ছয়দিন উপ- 
বাসান্তে একদিন আহার, পরে সাত দিন অন্তর, তত্পরে একপক্ষ অন্তর ও তদস্কে 
একমাস অন্তর একদিন আহার করত, নানাবিধ ব্রত, কৃচ্ছচান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত ও 
পতিশুশ্রষ। দ্বার, অনেক কালকে ক্ষণব অতিবাহিত করিলেন । এই প্রকারে 
সেই পুণ্যবতী কলাবতী, স্বীয় পতির সহিত জীবনের শেষকাল পর্য্যস্ত নামাবিধ 
সগুকন্মে অতিবাহিত করিলেন । ১১২-১১৬। 

অনন্তর একদিবস তীহার। দুইর্জনে প্রাতঃকলে জ্ঞানবাপীতে স্নান করত, 
উপবেশন করিয়া সাছেন এমন সময়ে একজন জটাধারী আগমন করিয়া, তাহাদের 
হস্তে একটু বিভূতি অর্পণ করিলেন। ১১৭। অনন্তর সেই প্রসন্নবদন জটাধারী, 
তাহাদিগকে আশীর্বাদ বাক্য সমুহের দ্বার! অভিনন্দ পূর্ববক বলিতে লাগিলেন যে, 
তোমর! গান্রোথান কর, এবং অদ্ভ তোমর!| উত্তমরূপে বেশতৃষা কর। এই স্থানে 
এই ক্ষণেই তোমাদের তারকোদয় (ব্রঙ্গসাক্ষাৎকার, মুক্তি ) লাভ হইবে। সেই 
জটাধারী তাহাদের সন্ম,খে যেমন এই কথ! বলিলেন, সেই সময়েই সকল 
লোকগণের সন্ম.থেই শব্দায়মান কিস্কণীজাল মণ্ডিত এক বিমান উপস্থিত হইল এবং 
সেই বিমান হইতে সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখর অবতীণ্ব হইয়া, তাহাদের কর্ণমূলে কি এক 
জনিবর্ষচনীর় মন্ত্র উপদেশ. করিলেন, তৎক্ণাঞ্ তীহার! লেই জনাখ্যের পরমতক্ধাখা 
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অপরিমেয়, জ্যোতিঃস্বন্ধপে লীন হইয়! গেলেন। ভগবান্‌ চন্দ্রশেখরও নভোমার্গ 
অবলম্বন পূর্বক স্বীয় ধামে প্রত্যাগমন করিলেন। | 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে কুন্তযেনে! সেই দিন হইতেই এই জ্ানবাপী সর্ব 
প্রকার তীর্থ হইতে বৈলক্ষণ্য লাভ করিয়াছে । হেযুনে ! এ জগতে বত তীর্থ 
আছে, সর্বৰ প্রকার তীর্থাপেক্ষ। এই জ্ঞানবাগী প্রত্যক্ষ জ্ঞানপ্রদা। এই জ্ঞানবাপা 
সর্ববজ্ঞানময়ী ও সর্ববলিজময়ী এবং সর্ববশুভ প্রদাযিনী। এই জ্ঞান্দায়িনী জ্ঞানবাগী 
সাক্ষাৎ শিবময়ী যুত্তি, এ জগতে সগ্ভঃপবিত্রতাকারী অনেক তীর্থগণ বর্তমীন আছে 
বটে, পরস্ত্ব তাহার মধ্যে কোনটিই ভ্ানবাপীর ষোড়শ ভাগের এক ভাগ স্বরূপও 
নহে। যেব্যক্তি সমাহিত-চিন্তে এই জ্ঞানবাপীর সমুৎপৰ্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, 
তাহার মৃত্যুকালেও জ্ঞকানভ্রংশ হয় না। এই মহাখ্যান পরম পবিত্র ও মহাপাতক- 
নাশন, এবং এই আখ্যানটা মহাদেব ও পার্বতীর পরম আনন্দবদ্ধন। যে ব্যক্তি 
গ্জানবাপীর এই পবিত্র ইতিহাসটা শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করে বা পাঠ করায়, সে ব্যক্তি 
স্বর্গেও সন্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১১৮--১২৭। 
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অগন্ত্য কহিলেন, হে স্বন্দ ! অবিমুক্ত ক্ষেত্রই নির্ববাণের কারণ এবং উহাই 
পুণ্যক্ষেত্র নিচয়ের মধো শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র, মঙ্গল সমুহের মধ্যে পরম মঙ্গল, শ্মশান 
সমুহের মধ্যে পরম শ্মশান, পীঠ সমুহের মধ্যে পরম উষর, ধন্ম্ীভিলাবি ব্যক্তিগণের 
পরম ধর্দমকর; অর্থার্থিগণের পরমার্থ-প্রকাশক, কামীজনের কাম-জনন এবং মুযুক্ষু 
ব্ক্তিগণের মোক্ষপ্রদ । যে যে স্থানে এই অবিমুক্তের নাম শ্রবণ কর! যায়, সেই 
সেই স্থানেই ইহ! পরম মম্বতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । ১-৪। হে গৌরীহ্াদ্যনন্দন | 
এই ক্ষেত্রের একদেশবস্তিনী জ্ঞনবাপীর এই উৎকৃষ্ট আখ্যান শ্রবণ করিয়া, আমার 
বোধ হইতেছে যে, কাশীক্ষেত্র বিকাশিনী অনুপ্রমাণ ভূমিও অতি মহণ্ড এবং সিদ্ধি 
বিধায়িনী, ইহার কোন স্থলই ব্যর্থ নাই। ৫৬। অখিল ভূমগুলে কতই ভীর্থ 
আছে। কিন্ত তুলনায়, কানীক্ষেত্রের রজোমাত্রেরও সমতা সেই সমস্তে ৫কাথায়? 
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এই জগতে কতই নদী প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু তাহাদের কাহাতেও, কাশীতে 
'অবশ্থিত উত্তরবাহিনী গঙ্গার সমত] দেখ! যায় না ৭-৮। হে ষড়ানন! পৃথিবীতে 
কতই মোক্ষক্ষেত্র আছে, কিন্তু আমি বৌধকরি, সে সমস্ত কাশীর কোটি অংশের 
একাংশও নহে । েস্থানে গঙ্গা, বিশ্বেশ্বর এবং কাশী অবস্থান করিতেছেন, সেই 
স্থানে জীবগণ অনায়াসে মুক্তি ল।ভ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ৯-১০। 
মানবগণ, বিশেষতঃ কলিকালে চঞ্চলেক্দ্রিয় মানবগণ, কি প্রকারে, এই ত্রযীকে ল!ভ 
করিতে পারে ? কারণ কলিকালে মা নবগণের তাদৃশ তপন্তা, যোগ, ব্রত ব দান 
কোথায় ? স্থতরাং তাহাদের কি প্রকারে মুক্তি হইবে ?। ১১-১২। হে বড়ানন | 
আপনি বলিলেন যে, কাশীতে তপস্যা, যোগ, ব্রত বা দান ব্যতিরেকেও মুক্তি হইয়া 
থাকে। কি কি আচার অনুষ্ঠান করিলে কাশী প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহা বলুন। 
আমার বোধ হয়, সদাঁচার ব্যতিরেকে কখন মনো'রথ সিদ্ধ হয় না; কারণ আচারই 
পরম ধর্দ এবং আচারই পরম তপঃ, আচার হইতেই আযুবুদ্ধি হইয়। থাকে এবং 
আচারেতেই পাপক্ষয় হয়। ১৩-১৫। অতএব হে ফড়ানন ! দেবদেৰ মহাদেব 
আচার সম্বন্ধে আপনার সম্মখে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আপনি তদনুরূপ আচারই 
প্রথমতঃ কীর্তন করুন। ১৬। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরণনন্দন ! আমি সাধুগণের সেই ছিতকর সদ।চার 
কীর্তন করিতেছি, মানব প্রত্যহ যাহা আচরণ করিলে সমস্ত কামনা লাভ করিতে 
পারে। স্থাবর হইতে কৃমিগণ অধিক ধারক, কৃমি হইতে জলজ জীবগণ, জলজ 
সীব হুইতে পক্ষিগণ, পক্ষী হইতে পশুগণ, পশু হইতে মানবগণ এবং মানব হইতে 
দেবগণ অধিক ধার্মিক । ১৭-১৮। ইছাদের মধ্যে প্রথম নির্দিষ্ট হইতে উত্তরোত্তর 
নির্দিষগণ সহজ অংশে ভাগ্যশালী। যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহার! 
সকলেই সংসারে একই ভাবে যাতায়াত করিয়া থাকে। চতুব্বিধ ভূতগণের 
মধ্যে, প্রাণীগণই শ্রেষ্ঠ। হে মুনে! প্রাণিগণের মধ্যেও যাহার! বুদ্ধিদীবী, 
তাহারাই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণের মধ্যে মাঁনবগণই শ্রেষ্ঠঠ সেই মানবগণের 
মধ্যে আবার ক্রাঙ্গণগণ 'শ্রেষ্ঠ। ব্রাঙ্মাণগণের মধ্যে ধাঁহারা বিহ্বান্‌। তীহারাই 
শ্রেষ্ঠ । সেই বিদ্বান্গণের মধ্যে আবার ধাহার! কৃতধী (ধাঁহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্িকা) 
তীহাঁরাই শ্রেন্ঠ। ১৯-২১। কৃতধীগণের মধ্যে আবার ধাহারা ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা) 
ঝ্াহারাই শ্রেষ্ঠ এবং অনুষ্ঠাতৃগণ মধ্যে ধাহা রা ব্রক্মতশুপর, তীহারাই শ্রেষ্ঠ। ভ্রিভূবন 
মধ্যে তাহাদের কেহ অর্চনীয় নাই। ২২। তাহাদের মধ্যে তপ এবং বিষ্তার 
অবিশেষ নিবন্ধন তীহারাই পরস্পর পরস্পরের অচ্চক। যে হেতুক, ব্রহ্মা! সর্বব- 
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ভূতেশ্বররূপে ক্রাহ্মণকে স্বস্তি করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন ব্রাঙ্মাপই জগতশ্থিত সমস্ত 
পদের অধিকারী । যে ব্যক্তি সদাচারী সেই ব্যক্তি ভিন্ন, আচার হীন ব্যক্তি কখন 
সমন্ত্ের অধিকারী হইতে পারে ন!। স্থতরাং ব্রাঙ্গণের সর্পরদ| সদাচারী হওয়! 
উচিত। ২৩-২৪। হেমুনে! পণ্ডিতগণ বিদ্বেষ ও আস্ত রঠ্তি ভাবে যাহার 
অনুষ্ঠান করেন, সেই সদাচারকে ধর্্মূল বলিয়া, বিদ্বজন সমূহ স্বীকার করিয়া 
খাকেন। ২৫। ধাঁহার! লক্ষণ সমুহে পরিতাক্ত ইইয়া, অসুয়ারহিত চিন্তে শ্রদ্ধা 
সহকারে সদাচার নিরত থাঁকেন, তাহার শতবর্ষব্যাশি পরমায়ুঃ লাভ করিতে সমর্থ 
হন। ২৬। শ্রুতি ও স্মৃতি সমূহে পরিকীর্তিহ স্ব স্ব অবশ্য কর্তব্য কণ্মী সমুহে, 
নিরালস্য ভাবে ধণ্মমূল সদাচারকে সর্বদাই সেবন করা কর্তব্য । ২৭1 যে পুরুষ 
অসদাচারনিরত, সেই ব্যক্তি লোকে নিন্দাভাজন হয়, সর্ব রোগ নিবহে স্বালাতন 
থাকে। এবং সে আল্লায়ুঃ লাভ করে। ২৮। পরাধীন কম্ধকে সর্ববদ! পরিত্যাগ 
করিবে এবং সর্বদাই স্বাধীন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, কারণ পরের অধীনত বড়ই 
ক্লেশপ্রদ, স্বাধীন ব্যক্তি সর্বদাই স্তখনোগ করিতে পারে । ২৯। যে কর্প্মের 
অনুষ্ঠান করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, সেই কম্ম্নই অনুষ্ঠেয়, ইহার বিপরীত কন্ম 
কখনই করিবে না। ৩০ । 

যম ও নিয়ম, এই দুইটা পদার্থ ধর্মের সর্ববন্বম্বরূপ, এই কারণে ধর্দেচছ 
ব্যক্তির সর্বদাই ধম ও নিয়ম সমুহ যত্ব কর! কর্তব্য। ৩১। সত্য, ক্ষমা, সরল তা, 
ধ্যান ও অনৃশংসতা, অহিংসা, দম, প্রসন্ন তা, মাধুর্য ও ম্বুতা এই দশটা পদার্থকে 
যম-কহ! যায়। ৩২। শৌচ, স্নান, তপন্যা, দান, মৌন, ক্র, অধ্যয়ন, ব্রত, 
উপবাস ও কামেক্ড্রিয় নিগ্রহ, এই দশবিধ নিয়ম । ৩৩। যিনি কাম, ক্রোধ, মদ, 
মাসর্যয ও লোভ এই ছয়টী শক্রকে জয় করিতে সমর্থ, তিনিই সর্বত্র বিজয়ী 1৩৪। 
ষে প্রকার বঙ্গীকশূঙ্গ ক্রমে ক্রমেই সঞ্চিত হয়, তক্রপ ক্রমে ক্রমে ধন সঞ্চয় 
কর! কর্তব্য । পরের গীড়। না করিয়।, এই প্রকারে পরক।লের একমাও্র সহায় 
ধর্মকে সঞ্চয় করিবে । ৩৫। এ সংসারে জীবগণের ধর্মই একমাত্র সহায় হয়। 
করী, তুরগ, সেনা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, স্ত্রী ও বন্ধু গুভৃতি কেহই বাস্তবিক 
গ্ুহীয়তা করিতে পারেন না। ৩৬। প্রাণী একাকী জন্মগ্রহণ করে এবং অস্ত 
একাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীব, নিজকৃত শুভকণ্ম্ন বা অণ্ডভ কর্মের ফল, 
একাকী ভোগ করিয়া থাকে, অপরে শত চেষ্টাতেও তাহার খাহাধ্য করিতে পারে 
না। ৩৭। দেহ, জীবশৃন্য হইলে বান্ধনগণ সেই ম্বৃতদেহ পৃথিবীতে অকিঞ্চন 
কান্ঠখণ্ড বা লোষ্ট্রের ম্যায় পরিত্যাগপূর্ববক বিমুখভাবে প্রস্থান করে, কিন্তু একমাত্র 
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ধর্মই সেই ম্ৃত বাক্তির অনুগমন করিয়া থাকে। ৩৮। কৃতী মনুষ্যই ইহকাল 
এবং পরকালে একমাত্র সহায় ধন্মকে, সঞ্চয় করিয়া থাকেন। জীবগণ ধর্মরূপ 
মিত্রকে লাভ করিয়। দুস্তর অজ্ঞান-সমুদ্র পার হইতে পারেন। ৩৯। ম্ধীজন, 
সর্বদা উত্তমৌত্তম পুরুষগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবে, এবং অধম পুরুষগণের 
সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্ববক, স্বীয় কুলকে পবিত্র করিবে । ৪০। ব্রাঙ্ধণ, যদ্দি উত্তম 
পুরুষগণের সহিত ঘনিষ্ঠত! করেন ও অধমগণকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে 
তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন; অন্যথাচরণ করিলে তিনি ক্রমে শুদ্রত্ব লাভ 
করিয়া থাকেন। ৪১। 

অধ্যয়নবিবর্জিত, সদাচীরপরাজুখ, অলম ও অনবধানপর ব্রাক্ষণকেই মৃত্যু, 
আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। ৪২। এই সকল কারণে ব্রাঙ্মণ, সর্বদাই সদাচারের 
সেবা করিবে। তীর্থগণও সর্বদা সদাচারপরায়ণ ব্যক্তিগণের সমাগম প্রার্থনা 
করিয়া থাকেন। ৪৩। রঙ্জনীর অন্তে প্রায় ছুই দণ্ডকে ব্রাঙ্গামুহূর্ত বল। যায়। 
গ্রাজ্বগণ) সর্ববকালেই সেই ব্রাঙ্মমুহুর্তে শধা। ত্যাগ করিরা, আপনার মঙ্গল চিন্ত! 
করিবেন। 8৪। শষ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই গণপতির ন্মরণপূর্ববক তগুপরে 
আন্বিকার সহিত মহাদেবের স্মরণ করিণেন, তদনন্তর ক্রমে লন্মমীর সহিত নারায়ণ 
ও ব্রঙ্ষাণীর সহিত ব্রহ্মাকে স্মরণ করিবে । ৪৫1 তদন্তে ইন্ড্রার্দ সকল দেবগণ, 
বপিষ্ঠাদি মুনিগণ, গা আাদি নদীগণ, শ্রীপর্রবতার্দি অখিল পর্ববতগণ, ক্ষীরোদাদি 
সমুদ্রগণ মানসাদি সরোবর্সমূহ, নন্দনাদি বননিকর, কামধেনু প্রভৃতি ধেনুগণ। 
কল্পত্রম প্রভৃতি বৃক্ষগণ, স্বর্ণ প্রমুখ ধাতুগণ, উর্বশী প্রভৃতি দিব্যক্্ীগণ, গরুড়াদি 
পক্ষাগণ, অনন্তপ্রমুখ নাগগণ, এরাবত প্রভৃতি গজসমুহ, উচ্চৈঃশ্রবা আদি 
অশ্বনিকর, কৌস্তভ প্রভৃতি শুতকর মণিনিবহ, অরুন্ধতী প্রমুখ পতিব্রতাঁবধুগণ, 
নৈমিষাদি অরণ্যনিবহ এবং কাশীপুরী প্রমুখ পুরীগণকে যথাক্রমে স্মরণ করিবে। 
৪৬-৫০। তদন্তে বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি লিজসমূহ, প্কক প্রভৃতি বেদচতুষটয়, গায়্রী- 
প্রমুখ মন্ত্রনিচয়, সনকাদি যোগিগণ, প্রণবাদি মহাবীজ, নারদাদি বৈষ্বসমূহ, বাগ 
প্রভৃতি শিবভ গণ, ্রহ্না'দ প্রভৃতি ভক্তগণ, দধীচি প্রভৃতি মুনিগণ, হরিশ্চন্দ্র 
প্রভৃতি নুপতিগণকে স্মরণ করত, সর্ববতীর্থোত্তম জননীরচরণপস্কজ ধ্যান করিয়া 
প্রসম্ন-চিন্তে পিত| এবং গুরুকে অন্তরে চিন্ত। করিবে। তদনন্তর মলত্যাগ 
করিবার জন্য, গ্রীম হইতে শত ধনুঃ পরিমিত দুরে এবং নগর হুইতে তাহার 
চারিগুণ দুরে নৈখত দিকে গমন করিবে। তথায় তৃণরাশির দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন 
এবং বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া, কর্ণে যঞ্জোপবীত রক্ষা করত, . মৌন হুইয়া। 
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দিবসে এবং সন্ধ্যাদ্বয়ে উত্তর মুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখ হুইয়! মলমুত্র 
বিনজ্ঘ্বন করিবে। ৫১-৫৬। দণ্ডায়মান হইয়া মন্মুত্র পরিত্যাগ করিবে ন|। 
বিপ্র, গো, বন্তি ও অনিলের সম্মুখীন হইয়া! এবং জলে, ফালকৃষ্ট ভূমিতে, পথে 
ও সেব্ভূমিতে মলমুত্র বিস্জন করিবে ন1। ৫৭। মল পরিত্যাগ করিয়া তাহ 
দর্শন করিবে না এবং দেই সময় জ্যোতিশ্চক্র ও নিন্মল নন্োমগুল দর্শন করিবে 
না। অনন্তর বাম হস্তে শিশ্ন ধারণ করত, সেই স্থান হইতে সাবধানে উত্থান 
করিবে। অনন্তর কীট ও কর্কর রহিত মৃুত্তিক। গ্রহণ করিয়া, জলের দ্বার। সেই 
মৃত্তিকা, গুহো একবার, পায়ুতে পাঁচবার, বামকরে দশবার, হস্তদ্বয়ে সাত বার, 
উভয় পদে এক এক বার এবং পাণিদয়ে পুনরায় তিন বার লেপন করিয়া, জলের 
স্বার| ধৌত করিবে । গৃহী মলগন্ধ ও মৃত্তিকালেপক্ষয় পর্য্যন্ত এই ভাবে শৌচক্রিয়। 
করিবে। মৃত্তিক! গ্রহণ কালে কদাপি মুষিক বা নকুল কর্তৃক উৎখাত এবং পরের 
শৌচোচ্ছিষ্ট মৃত্তিক। গ্রহণ করবে ন1। ৫৮-৬১। ব্রদ্ষগরী, গৃহীর দ্বিগুণ 
শৌচক্রিয়া করিবে এবং বানগ্রস্থা শ্রমী, ব্রহ্মচারীর দ্বিগুণ 'ও সন্্যাসী ব্যক্তি, 
বানপ্রস্থাশ্রমীর দ্বিগুণ শৌচক্রিয়। করিবে। এই প্রকার শৌচক্রিয়। দিবসের জন্য 
বিহিত হইয়াছে । রাত্রিতে ইহার অদ্ধেক করিবে, পীড়িতাবস্থায় ইহার অর্ধেক 
করিবে, চৌরা দ্িভীতিলঙ্কুলপথে তাহারও অদ্ধেক শৌচক্রিয়৷ করিবে) যোধিদ্গণের 
সেই শৌচক্রিয়ার অর্ধেক বিহিত হইয়াছে । মানব যখন সুস্থ শরীরে থাকিবে 
তখন যেন যথোক্ত শৌচের ন্যুনত| না করে। ৬২-৬৩। যে ব্যক্তির চিত্তের ভাব 
দুষিত, সে ব্যক্তি সমস্ত নদীর জল, মৃত্তিকা রাশি ও গে।ময়পমুহের দ্বারা সর্ববাঙ্গে 
শৌচ করিলেও শুদ্ধ হইতে পারে না। শৌচ কর্মে আমলকীফল পরিমাণে 
মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্ত মআন্ুতির এবং চান্দ্রায়ণব্রতে গ্রাসের 
পরিমাণও এই প্রকার । ৬৪-৬৫। অনস্তর তৃষ, অঙ্গার, অস্থি ও ভস্ম্রহিত 
পবিত্র ভূমিভাগে, পূর্ববান্ কিম্বা উত্তরাস্য হইয়া, উত্তম রূপে উপবেশন করত 
তরাঙ্মণ, ব্রাগ্ধা চীর্ঘের দ্বারা অনুষ) অফেণ, হৃদয়ে গমন করে এমত পরিমিত এবং 
দৃষ্টিপূত জলের দ্বারা আচমন করিবে। ৬৬-৬৭। ক্ষাত্রিয়গণ, কণ্টগামি এবং 
বৈশ্যগণ তালুগামি জলের দ্বারা আচমনে শুদ্ধি লাভ করিয়৷ থাকে এবং স্ত্রী ও 
শৃপ্ত, মুখে জলস্পর্শ করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে । জলমধ্যে মস্তক ও ক শুদ্ক- 
বস্ত্রে আবৃত করিয়! বা মুক্ত শিখ হুইয়! এবং পাদছয় ধৌভ. না করিয়া যে ব্যক্তি 
আচমন করে, তাহার শুদ্ধি হয় ন। ৬৮.৬৯। তিনবার জল পান করিয়। বক্ষ্যমাণ 
নিয়মে ইন্ত্রিয়গণকে বিশোধিতত করিবে। দক্ষিণ হস্তের. অন্থুষ্ঠমুলের ঘর! হইবার 
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ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিবে, অনন্তর তর্জনী, মধ্যম! ও অনামিকা, এই তিনটা 
অঙ্গুলির দার! পুনরায় মুখ স্পর্শ করিবে। তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা 
, ছুইবার নাঁসিকারম্ধ, স্পর্শ করিবে। তশুপরে অন্ুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ 
দ্বারা ছুইবার চক্ষুত্বয় ও কর্ণবয় স্পর্শ করিবে। অনন্তর কনিষ্ঠ! ও অঙ্গুঠযোগে 
নাতিরন্ধ। স্পর্শ করিবে। ৭০-৭২। অনন্তর হস্ততলের দ্বার৷ হৃদয় স্পর্শ করিয়া, 
সমস্ত অঙ্গুলীর দ্বার মস্তক স্পর্শ করিবে, পরে অঙ্গুলী সমুহের অগ্রভাগ দ্বার! 
দক্ষিণ ও বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে, সর্বত্র স্পর্শ কালীন হস্ত সজল রাখিতে হুইবে। 
রথ্যোপসর্পণ, স্নান, ভোজন ও জলপান করিয়! এবং শুভ কর্মের প্রারস্তে একবার 
আচমন করত পুনরায় আচমন করিবে । ৭৩-৭৪। শয়ন হইতে উত্থান করিয়া, 
রাত্রিবাস ত]াগ করত পবিত্র বস্ত্রান্তর পরিধান করিয়া, কোন অমঙ্গল পদার্থ দর্শন 
করিয়া এবং প্রমদাধীন অপবিত্র দ্রব্য স্পর্শ করিয়া, ঢুইবার আচমন করিলে শুদ্ধ 
হওয়৷ যায়। এইরূপে আচমন করিয়া, মুখশোধনের জন্য দস্তধাবন করিবে, দস্ত- 
ধাবন না করিয়া, আচমন করিলেও শুদ্ধ হওয়া যায় না। ৭৫-৭৬। প্রতিপদ, 
অমাবন্থা, ষ্ঠী এবং নবমী তিথিতে ও রবিবারে দস্তে কাষ্ঠসংষোগ করিলে সপ্ত- 
পুরুষ দগ্ধ হইয়। থাকেন, মতএব এ সমস্ত দিনে কান্টের বার! দন্তধাবন করিবে 
না। এসমস্ত নিষিদ্ধ দিনে বা যখন দস্তকাষ্ঠ পাওয়া ন! যাইবে, তখন মুখের 
পরিশুদ্ধির জন্য দ্বাদশগওুঁষ জল দিয় মুখ ধৌত করিবে। ৭৭-৭৮। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর 
অগ্রভাগের হ্যায় স্থল, সত্বক্‌ ( ছালের সহিত বর্তমান) নিত্রণ এবং খু ও সার্ধ 
ঘ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দন্তকান্ঠ গ্রহণ করিবে। ক্রাক্মাণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণে সার 
সথাদশাঙ্গুল পরিমাণের স্থানে যথাক্রমে এক এক অঙ্ুলী কম পরিমাণ গ্রহণ করিবে। 
আত্তর, আআতক, আমলকী, কষ্কোল, খদির, শমী, অপামার্গ, খক্ঞুরী, শেলু, শ্রপর্ণা, 
লীলু, নারলগ, কথায়, কটুকণ্টক, এনং স্মীরবৃক্ষ হইতে দস্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিবে। এবং. 
কাষ্ঠের দ্বারা চাঁপাকৃতি (জিহ্বোল্লেখনিক! নির্মাণ করিয়! লইবে, তাহার দ্বার! জিহবা 
পরিষ্কার করিৰে। ৭৯-৮২। “অন্ন তক্ষণের নিমিত্ত নির্মলত। প্রাপ্ত হইয়া, স্থির 

ংক্তিতে দৃঢ় হও, যে হেতুঁক রাজা চন্দ্র বনস্পতিতে প্রতিগত হইয়া, আমার মুখ 
মাঞ্জন করত কীর্তি ও ভাগ্যের দ্বারা তাহ! বিশোধিত করিবেন। হে বনস্পতে | 
তুমি আমাদিগকে আয়ু$ বল, বশ, তেজ) প্রজা, পশু, বনু, ব্রক্ধপ্রজ্ঞ। ও মেধা 
প্রদান কর”। এই ছুইটী মন্ত্র পাঠ করিয়া যে ব্যক্তি দস্তধাবন করে, বনস্পতিগত 
সোম প্রত্যহ, তাহার উপর প্রলন্ন হইয়! থাকেন। ৮৩৮৫। মুখ পর্ু্যষিত থাকিলে 
' মানৰ - আগুচি থাকে, তষ্গিবন্ধন বিশুদ্ধ হইবার জন্য ঘত্ব সহকারে প্রস্ভাহ. দত্তধারণ 
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করিবে। উপবাসেও দন্তধাবন) অঞ্জন, গন্ধ, অলঙ্ক।র, সথর্ন, মাল্য ও অন্যান্য 
অনুলেপন দুষিত নহে। ৮৬-৮৭। এইরূপে দস্তধাবন করিয়া, বিশুদ্ধ তীর্ধে প্রাতঃ- 
স্বান করত প্রাতঃসন্ধ্য। করিবে। দিবারাত্র নয়টা ছিদ্রের দ্বার! মলত্বাবী এই 
মলিন-দেহ প্রাতঃক্রানে বিশুদ্ধ হইয়! থাকে। প্রাতঃক্ান। মানবগণের উৎসাহ, 
মেধা, সৌভাগ্য, রূপ সম্পদের প্রবর্তক এবং মনপ্রসন্নতার হেতু, এই জন্য মহাত্মা" 
গণ প্রাতঃস্নানের প্রশংনা করিয়া থাকেন। ৮৮-৯০ ॥ মানব, নিদ্রার অধীন হইয়। 
স্বে্দ, লাল৷ প্রসৃতিক্েদ সমুহের দ্বারা আপ্ল,ত হইয়া! থাকে; প্রাতঃন্নান করিলে 
সে ব্যক্তি, মন্ত্র, স্তোত্র এবং জপার্দিতে অধিকারী হয়।১৯১। অরুণোদয়কালীন 
স্বান, প্রপ্গাপত্য-ব্রতের সমান, এবং উহাতে মহাপাপ বিনষ্ট হয়। প্রাতঃস্ঘান 
মানবগণের পাপ, অলক্গমী, গ্লানি, অশুচিত্ব এবং ছুঃন্বপ্প বিনাশ করে এবং তুষ্তি ও 
পুণ্তি প্রদান করিয়! থাকে । ৯২-৯৩। প্রাতঃন্বায়ী ব্যক্তিকে কখন দোষসমুহে 
আক্রমণ করিতে পারে না। প্রাতঃম্ানে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফলই লাত 
হইয়া থাকে, অত এব মানব অবশ্য প্রাতঃস্নান অনুষ্ঠান করিবে । ৯৪। 

হে কলসোস্তব! আমি প্রসঙ্গাধীন স্ানের বিধি বলিতেছি, কারণ বিধিপুর্ববক 
স্নান, সাধারণ সান অপেক্ষ। শতগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পশণ্ডিউগণ কীর্তন করিয়া 
থাকেন। ৯৫। বিশুদ্ধ মৃত্তিকা, কুশ, তিল ও গে।ময় গ্রহণ করত, পবিত্র স্কনে 
অবস্থান করিয়! স্থান করিতে হইবে। প্রথমতঃ কুশ গ্রহণ ও শিখাবন্ধ করত 
"বরুণরাজ সূর্যয পন্থা! অতি বিস্তীর্ণ করিয়াছেন” ইত্যাদি. মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক জল 
আবর্তিত করিয়া॥ জলমধ্যে প্রবেশ করিবে । ৯৬-৯৭। তদনন্তর প্হে বরুণ! 
তোমার যে সমস্ত ষত্তিয় পাঁশ বিতত আছে” ইত্যাদি মগ্ত্রের দ্র! জলের আমন্ত্রণ 
করিয়া, “জল ও ওষধিসমুহ, আমাদিগের সতমিত্ররূপে অবস্থিত হউক” ইত্যাদি 
মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক জলাঞ্জলি প্রদান করত, “জল ও ওষধিগণ, আমার শত্রুর 
'ছুষ্ট মিত্ররূপে অবস্থান করুক” ইত্যাদি মন্ত্র শত্রুর উদ্দেশে পাঠ করিবে। ৯৮। 
তদনস্তর “বিষুঃং এই জগৎ ব্যাপিয়। রহিয়াছেন” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক 
একবার মৃত্তিকা! দ্বার মন্তুক ক্ষাপিত করিয়া, ছুইবার স্ৃত্তিক! দ্বার নাতির উপরি 
ভাগ, তিনবার স্বৃত্তিকার দ্বার! নাভির অধোতাগ এবং ছয়বার স্বৃত্তিকার ত্বারা 
পাদদ্বল্ল বিশোধিত করিবে। অনন্তর “জল আমাদিগকে বিশুদ্ধ করুন” ইত্যাদি 
মন্ত্র পাঠপুর্ববক প্রবাহাতিমুখ হইয়া মজ্জুন করিবে । ৯৯-১৪০.। অনন্তর, “আমি 
পবিত্র হইয়। উঠিতেছি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত উদ্মজ্জন করিয়া, “আমাদের পুত্র 
ও পৌত্রগণের ছিংস! করিও. না” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, সর্ববাজে গোময় লেপন 
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করিবে। অনন্তর “হে বরুণ! আমার এই আত্মাকে আপনি এইক্ষণেই স্থখী 
করুন” ইত্যাদি মন্ত্র এবং “তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি” ইত্যাদি “হে 
অগ্নে! তুমি আমাদিগকে জানিয়া9 বরুণদেবের ক্রোধ অপনয়ন কর” ইত্যাদি, 
“হে বরুণরাজ! যেষে স্থানে আমর ভীত হই” ইত্যার্দি, “হে বরুণরাজ | 
আমর! শপথ করতেছি” ইত্যাদি, “হে, অবভভূথ | ইত্যার্দি এবং “অব্ৈবত।” 
ইত্যাদি মন্ত্রসমুহের দ্বার! অভিষেক করিয়া, প্রণব উচ্চারণ করত অভিষেক করিবে। 
তদ্বনন্তর মহাব্যাহ্তি, তদনন্তর গায়ত্রী এবং তদ্দনন্তর “যে হেতুক জলসমুহ” 
ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ের ছার! অভিষেক করিবে। ১০১-১০৫। এবং “হে জলসমূহ | 
এই পশুসংহ্ৰপন জন্য পাঁপ অপনয়ন কর” ইত্যাদি, “হবির সহিত এই জলসমুহ” 
ইত্যাদি, “হে জলরূপিণী দেবীগণ 4” ইত্যার্দি। “মধুমতী বিশিষ্টান্নরসবতী” 
ইত্যাদি, “কান্ঠময় পাঁচুক।র ঘ।রা যেমন ক্লেশ হইতে পুরুষ মুক্ত হয়” ইত্যাদি, 
“জল সমূহ আমাদিগের অভিষেকের জন্য” ইত্য।দি, “দেবনাদিগুণ সংযুক্ত বৃষ্টিরূপ 
জল নিক্ষেপ কর” হত্যার্দি, “এই বায়ু জলের নার” ইত্যদ্দি এবং “মামাকে 
পবিত্র করুন” ইত্যাদি মন্ত্রলমুহের দ্বার! অভিষেক করিয়া, অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করত 
“জ্রুপদাদি” জপ করিবে। অনন্তর বিধিপূর্ববক্‌ প্রাণায়াম করিয়া, তিনবার প্রণব 
জপ করিয়৷ বিধুঃকে স্মরণ করিবে । এইরূপে সমান করিয়া, বন্ত্র নিপ্পীড়ন করত 
ধোৌতবঞ্। ও উত্তরীয় পরিধান করিবে । তদনন্তর আচমন করত প্রাতঃসন্ধা। করিবে। 
ষে ব্যক্তি, বিশেষতঃ যে. ্রাঙ্ষণ, সন্ধ্যার উপাপন! ন1 করে, সে জীবিতাবস্থার 
শৃদ্রতুল্য এবং মৃত্যুর পর শিশ্চ॥ই কুকুর হইয়! থাকে। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সত 
অশুচি ও সমস্ত কর্মের অযোগ্য হইয়। থাকে এবং সেব্যক্তি যে সমস্ত ক্রয়! 
করে, তাহার ফলভাগী হয় না। প্রথমতঃ পূর্ববান্ত হইয়! প্রণব স্মরণপূর্ববক 
কুশাসন বিস্তীর্ণ করত, “চতুত্রক্তিঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া) তছুপরি পৃুর্ববান্য বা 
উত্তরাশ্ হইয়া উপবেশন পূর্বক, বন্ধচুড় হুইয়! দক্ষিণদিক্‌ দিয়া জলধারা প্রদানে 
শভ্যুক্ষণ করত, অনন্যচিত্তে প্রাণায়াম করিবে । ১০৬-১১৪। “আগোজ্জেযাতিঃ 
ইত্যাদির সহিত সপ্তব্যাহ্থতি ও প্রণবযুক্ত গায়ত্রী তিনবার জপ করত, পুরক, 
কুস্তক ও রেচক করিবে, ইহাই প্রাণায়াম। ব্রাঙ্গণ ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সংবম করিয়। 
প্রাণায়াম করিলে, ত্ক্ষণাৎ অহোরাত্রকৃত পাপ হইতে মুক্ত হুইয়। থাকে । ১১৫ 
১১৬। ধেব্যক্তি, মনঃসংষস করিয়া দশ কিন্য। ঘ্বাদশবার প্রাণায়াম করে; তাহার 
মহ তপস্যার ফল লাভ হুইয়। থাকে। একমাপকাল প্রত্যহ ষোড়শটা করিয়! 
প্রাশায়াঘ করিলে, ভ্রপন্কৃত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া ঘায়। ১১৭১১৮। 
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অগ্নিনংযোগে যেমন পার্ধিব ধাতুসমুহের মল দগ্ধ হইয়! যায় তদ্রুপ প্রাণায়ামের 
দ্বার ইন্দ্রিয়কৃত দোষসমূহ দগ্ধ হয়! থাকে। বিধিপূর্ণবক একটা ব্রাঙ্মাণকে 
ভোজন করাইলে, যে ফল লাভ হয়, শ্রদ্ধাসহকারে দ্বাদশটা প্রাণায়াম করিলে 
সেই ফল লাভ হইয়া থাকে । ১১৯-১২*। বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র প্রণবেই প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে, অতএব ব্রাহ্মণ সতত সেই বেদাদি-প্রণৰ অভ্যাস করিবে। যে ব্যক্তি 
সতত প্রণবাত্যাস করে, তাহার সপ্তব্যাহ্ৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রীতে কখনও ভয় 
উৎপন্ন হয় না। হে কলসোস্তব ! প্রণবই পরম ব্রঙ্গ, প্রাণায়ামই পরম তপস্য 
এবং গায়ত্রীর অতিরিক্ত কোন পবিভ্রকর মন্ত্র আর নাই । ১২১-১২৩। রাত্রি 
কালে ক্রিয়া, বাক্য ও মনের দ্বারা যে পাপ কৃত হয়, প্র।তঃসন্গা।য় প্রাণায়ামের 
স্বারা৷ সেই পাঁপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এবং দিবসে ক্রিয়া, বাক্য ও মনের 
দ্বার যে পাপ করা যায়, সায়ংসন্ধ্যায় প্রাণায়ামের দ্বারা সেই পাপ বিনষ্ট 
হইয়। যাঁয়। সূর্য্যদর্শন পর্যন্ত দণ্ডায়মান হইয়! সাবিত্রী জপ করত প্রাতঃ 
সন্ধ্যা করিবে এবং সম্যক্রূপে নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত উপবিষ্ট হইয়া, সবিত্রী জপ করত 
সায়ংসন্ধা। করিবে । ১২৪-১২৬। দণ্ডায়মান হইয়। প্রাতঃ সন্ধাজপ করিলে 
নিশাকৃত পাপ বিনষ্ট হয় এবং উপবিষ্ট হইয়! সায়ংসন্ধযাজপ কৰিলে দিবাকৃত পাপ 
বিনষ্ট "হইয়। থাকে । যে প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্য। না করে, তাহাকে শুদ্রের ন্যায় 
দ্বিজগণের সমস্ত কার্য্য হইতে বাহির করিয়। দিবে । নির্জনে জলসমীপে গমন করিয়া, 
নিত্যকর্ম্দের অনুষ্ঠান করিবে এবং সমাহিত-চিত্তে গায়ত্রী জপ করিবে, যে হেতৃক, 
গৃহের বাহিরে সম্ধ্যোপসনা করিলে, তাহা গুহের উপাসনা অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ 
হইয়! থাকে । ১২৭-১২৯। ত্রিব্দৌ হইয়াও যে বাক্তি, সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও 
মমস্ত পদার্থ বিক্রয় করে, তাহার অপেক্ষা! যে ব্যক্তি, জিতেক্দ্িয় :হইয়। কেবল 
গায়ত্রী জপ করেঃ সে অধিক মাননীয়। সূর্য্য ধাহার দেবতা, অগ্নি ফাহার মুখ, 
যিনি ত্রিপাদ, বিশ্বামিত্র ষাহার খধি এবং অনুষ্ট প. বাহার ছন্দঃ; সেই গায়ত্রী 
সর্ববাপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ । প্রাতঃকালে, *লোহিতবর্ণা, ব্রহ্মদৈবতা, হংসারূটা, অফবর্ষা, 
রক্তবর্ণ-মাল্যানুলেপনা, খক্ম্বরূপ!, অভয়দা, অক্ষমালাবিভূষিতা, 'মহর্ষিব্যাস কর্তৃক 
স্তয়মানা এবং অনুষ্ট পছন্দোযুক্তা” গায়ত্রীকে ধ্যান করিবে । প্রাতঃকালে 
গায়ত্রীর এইরূপ ধ্যান করিলে নিশাকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া! থাকে । ১৩০-১৩৪। 
অনন্তর *সূর্যা*্চ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে এবং “আপোহিষ্টা” ইত্যাদি 
মঞ্জত্রয়ের দ্বার| মার্জন করিবে। মার্ভনকালীন ভূমিতে, মন্তকে, আকাশে। 
ক্বাকাশে, ভূমিতে) মস্তকে। মন্তক্ষে, আকাশে, ভূমিতে ময়বার জলক্ষেপ করিবে। 
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এম্বানে মান্ভনজঞ্ক ব্যক্তিগণ, ভূমি শব্জে চরণ এবং আকাশ শব্দে হৃদয়কে নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। ১৩৫-:৩৭। বারণ আ্বান হইতে আগ্নেয়-স্থান শ্রেষ্ঠ, আগ্নেয়-ন্বান 
হইতে বায়ব্য-স্বান শ্রেষ্ঠ, বায়ব্য-আ্ীন হইতে এন্দ্র-ান শ্রেষ্ঠ, এন্দর-ম্ান হইতে 
মন্ত্রন্নান শ্রেষ্ঠ এবং মন্ত্র-স্ম হইতেও ব্রাঙ্গ-স্সান শ্রেষ্ঠ। * যে ব্যক্তি ব্রাঙ্ম-স্ানে 
স্নত হয়, সে ব্যক্তি বাহিরে ও স্তরে পবিত্র হয় এবং দেবপুজ। প্রস্ততি সমস্ত 
ক্রিয়ার অধিকারী হইয়। থাকে । ১৩৮-১৩৯। কৈবর্তগণ দিবারত্রি জলে স্তন 
করিয়। যেমন পবিত্র হইতে পারে না, তজ্জপ যাহার চিত্তের ভাব দুধিত, সে ব্যক্তি 
শতবার সদন করিলেও বিশুদ্ধ হইতে পারে না৷ । যাহাদিগ্ের অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ, 
তাহারাই বিভতিলেপনে পবিত্র হইতে পারে, নতুবা ভস্মধূসরিত রানভগণ কখন 
পৰিজ্র বলিয়। কীর্তিত হইতে পারে না। ১৪০-১৪১। এ জগতে যাহার চিত্ত 
নিশ্মল, সেই ব্যক্তিই সর্ববভীর্থে স্নাত, সর্ববপ্রকার মলবর্জ্জিত এলং ষজ্ঞশতের 
ফলোপভোক্ত!। হে মুনে! চিত্ত কি প্রকারে নির্মল হয়, তাহ! শ্রবণ কর। 
একমাত্র বিশ্বনাথ যদ্দি প্রসন্ন হন, তাহ। হইলেই চিত্ত নিশ্ল হইয়৷ থাকে । মত- 
এব চিত্তের বিশুদ্ধিতার জন্য কাশীনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিবে; তীহার আশ্রয়ে 
মানসিক মলসমুহ নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১৪২-১৪৪ | বিশ্বেশ্বরের জনু- 
গ্রহে মনের মল ক্ষয় হইলে, মাঁনৰ এই দেহ পরিত্যাগ করিয়!; মুক্তিলাভ করিতে 
পারে। মানবগণের একমাত্র সদাচারই, সেই বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ লাভের প্রতি 
কারণ, অত এব মানব, শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত সদাচার সমুহের অনুষ্ঠান করিবে। 
১৪৫-১৪৬। অনন্তর পদ্রপদাদি* জপ করিয়! বিধিভ্ ব্যক্তি, “ধা তধ৮ ইত্যাদি 
মন্ত্রের দ্বার! অঘমর্ষণ করিবে । যেব্যক্তি জলে নিমগ্ন থাকিয়া তিনবার অঘমর্ষণ 
জপ করে, অশ্বমেধের মন্তে অবভূথ-স্ন।নে যে ফল লাভ হয়, তাহার সেই ফললা'ভ 
হুইয়! থাঁকে। ১৪৭-১৪৮। যেব্যক্তি জলে অথবা স্থলে অতমর্ণণ জপ করে, 
সুষ্যোদয় হইলে যেমন অন্ধকাররাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ তাহার পাপসমুহ 
বিলয় প্রাপ্ত হইয়! থাকে । অনন্তর “অন্তশ্চরসি” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বার আচমন 
করিবে। কোন কোন আচার্য, শাখাভেদে এই মন্ত্রের দ্বারা আচমন ব্যবস্থা করিয়। 





* জলের হার! মানের নাম বারুণ-ল্গান। অগ্নিহোত্রের বিভূতির দ্বার] জানের নাম 
আগ্নেয়-ল্লান। বায়ুর দ্বার! নীয়মান গোক্ষুরোখিত রজঃ সমূহের ছারা স্নানের নাষ বায়ব্-ন্গান। 
মেথবিন। এ্ররাবতের করোজ ঝিত বারির দ্বারা ্নানের নাম ধীন্্র-্ন(ন। মূল মন্ত্র কিম্ব। বৈদিক 
মন্ত্রের দ্বার! গানের নাম মন্ত্রন্গান এবং সগুণ নিও পভেদে হুরিহরের চিন্তনের নাম ব্রাঙ্গ-দান। 
পঞ্ডিতগণ, এই ত্রাক্ষ-ানকেই মানস-ননান বলিয়! কীর্তন করিয়! থাকেন। অন্বাদক ॥ 
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থাকেন। ১১৯-১৫০। অনন্তর সপ্রণণ মহাবাহ্ৃতি পুর্নবক গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়।, , 
তিনবার গলাঞ্লি প্রদ্দান করিবে । সেই জলাঞ্তলির নাম বস্রোদক, তাহার দ্বার! 
সুর্যের শক্র মন্দেহ নামে রাক্ষসগণ, বজ্ভাহত শৈলের ন্যায় বিনষ্ট হইয়! থাকে । 
১৫১-১৫৩। দ্বিজগণের মধ্যে যে ব্যক্তি, সুর্যের সাহা্যার্থ মন্দেহ নামক রাক্ষস- 
গণের নাশের জন্য জলাগুলিত্রয় প্রদান না করে, সে ব্যক্তি মন্দেহত্ব প্রাপ্ত হুইয়। 
থাকে। যে পর্য্যস্ত সূর্য্য দৃষ্টিগোচর ন! হন; প্রাতঃকালে সেই পর্য্যন্ত দণ্ায়মান 
হইয়া, গায়ত্রী জপ করিবে । এবং যে পর্য্যস্ত নক্ষত্র না দেখ! যায়; সায়ংকালে 
উপবিষ্ট হইয়া, সেই পর্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে । নিঞ্জহিতকাঙক্ষী দ্বিজ, কখন 
সন্ধ্যার কাল লোপ করিবে না, সুতরাং সূর্যের অর্দোদয় ও অদ্ধান্তসময়ে বজ্রোদক 
প্রধান করিবে। ১৫৪-১৫৬। সন্ধ্যার কাল অতীত করিয়া, বিধিপূর্ববক সন্ধা! 
করিলেও তাহা বন্ধ্যান্ত্ী-মৈথুনের ন্যায় বিফল হইয়া থাকে। ছ্বিজগণ কর্তৃক 
বাম হস্তে জল লইয়! যে সন্ধা। আচরিত হয়, তাহার নাম “বুষলী” তাহার দ্বারা 
রাক্ষসগণই হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৫৭-১৫৮। সুর্যোপন্থানে, “উদ্বয়স্তিং” 
ইত্যাদি “উদ্ত্যং” ইত্যাদি) “চিত্রং দেবান।ং” ইন্যাদি এবং “তচ্চক্ষু” ইত্য।দি 
মন্ত্রগণ, সিদ্ধি প্রদান করিয়! থাকেন। সূর্য্যোপস্থানে, সহত্রবার, শতবার, কিন্ত 
দশবার গায়ত্রী জপ করিবে, তম্মধ্যে সহশ্রবার জপই শ্রেষ্ঠ, শতবার জপ মধ্যম 
এবং দশবার জপ অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে । যে ত্রাহ্ধণ, এই তভ্রিবিধ 
জপের অন্যতম প্রকার জপ করে, গে পাপসমুহের দ্বার লিপ্ত হয় না । ১৫৯-১৬১। 
অনন্তর, ““ৰভ্রাড়» ইত্যাদি অনুবাক বা পুরুষসুক্ত, কিন্য। শিবসঙ্কল্প অথবা 
ব্রান্মণমণ্ডল জপ করিবে । এই সমস্ত উপস্থানমন্ত্র সুর্য্যের অতিশয় শ্রীতিকর। 
অনন্তর রক্তচন্দন মিশ্রিত জল, অক্ষত কুসুম ও কুশের ত্বারা বেদোক্ত বা 
আগমোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক সূর্যকে অর্ধ্য প্রদান করিবে। যে ব্যক্তি সুর্য্যের 
অঙ্চন! করে, তাহার দ্বার! ত্রেলোক্য অর্চিত হইয়। থাকে । ১৬২-১৬৪। সুর্য্যদের 
অর্চিত হইয়া, অচ্চকগণকে পুত্র, পশু; ধন এবং আয়ুঃ প্রদান করিয়। থাকেন 
এবং তাহাদের ব্যাধিসমূহ শাস্তি করেন ও সমস্ত অভিলাষ পুর্ণ করিয়! দেন। এই 
আিত্যদেবই রুদ্র, ইনিই বিষুঃ এবং ইনিই হিরণ্যগর্ভ, এই দিবাকরই ত্রয়ীরূপ। 
সূর্যের পরিতোষে, ব্রহ্ম, বিষু, মহেম্বর, ইন্্রাদিদেবগণ, মরীচিপ্রভৃতি মহুধিগণ, 
মন্বা্দি মানবগণ এবং সোমপাদি পিতামহগণ, পরিতোষ লাভ করিয়! থাকেন। 
১৬৫-১৬৮। এইরূপে সৃষ্যের অচ্চন| করিয়া, তর্পণ করিতে আরম্ভ করিবে। 
দ্বিজগণ দক্ষিণ হস্তের বার! নয়টী ব! সাতটা কিন্বা পাঁচটী, সাঁ সমুল অচ্ছিন্ন এবং 
৩৬ 
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গর্ভশৃন্য দর্ভ পরিগ্রহ করত, 'বামহস্তসংলগ্ন দক্ষিণ হস্তের দ্বারা, ষড়বিনায়ক, 
ব্রচ্মাদি নিখিল দেবগণ এবং মরীচ্যা্দি মুনিগণকে উদ্দেশ করিয়! চন্দন) অগুরঃ 
ও কন্ত রী এবং গন্ধকুম্থমযুক্ত পবিত্র জলের দ্বার! “তৃপ্যন্ত্” ইহা! উচ্চারণপূর্ববক 
তর্পন করিবে । ১৬৯-১৭১। অনস্তর ঘজ্ঞোপবীত কে লম্থিত করিয়া, ছুই হুস্তের 
অন্ুষ্ঠৰয়ের মধ্যে দর্ভসমুহ ধারণ করত, সনকাদি মনুষ্যগণের উ.দ্দশে যবণিশ্রিত 
জলের ছার! তর্পণ করিবে । তদনস্তর প্রাচীমাবীতী হইয়!, ঘিগুণ দর্ভ ও তিল- 
মিশ্রিত জলের দ্বারা কব্যবার, নল প্রভৃতি ও দিবাপিতৃগণের উদ্দেশে তর্গণ 
করিবে । ১৭২-১৭৩। শ্রেয়োভিলাধী ব্রাগ্ধণ, রবিবার, শুক্রবার ত্রয়োদশী, 
সপ্তমী, নিশাকাল ও সন্ধ্যাদ্বয়ে তিলের দ্বারা তর্পণ করিবে না; যগ্ভপি করেঃ তবে 
শুক্লতিলের দ্বারা করিবে। অনন্তর চতুদ্দশ যমের নাম উচ্চারণ করিয়া তর্পণ 
করিবে। তদনস্তর বাগ্যত হইয়া, সব্য জানু পাতিত করত, স্বীয় গোত্র উচ্চারণ 
পূর্বক পিতৃতীর্থের দ্বার পিতৃগণের তর্পণ করিবে। ১৭৪-১৭৬। দেবগণের 
তর্পণে প্রত্যেককে এক এক অগ্রলে জল প্রদ।(ন করিবে । সনকার্দি খষিগণকে 
ছুই ছুই অঞ্জলি, পিতৃগণকে তিন তিন অঞ্জলি এবং স্ত্রীগণকে এক এক অগ্রলি 
জল প্রদান করিবে। অঙ্কুলীর অগ্রভাগে দৈবতীর্থ এবং অঙ্গুলীর মুলে খধিতীর্থ, 
অনুষ্ঠের মূলে ব্রাক্মতীর্থ, পাঁণিমধ্যে প্রজাপতিতীর্থ এবং অন্ুষ্ঠ ও প্রদেশিনীমধ্যে 
পিতৃতীর্থ নির্দিউ হইয়। থাকে । “উদীরত।” ইত্যাদি, “অঙ্গিরস” ইত্যাদি; 
“আয়ান্তন” ইত্যাদি, “র্জংবহস্তি” ইত্যাদি, “পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভা$ ইত্যাদি, 
“যেতেহ” ইত্যাদি, “মধুবাঁতা” ইত্যাদি তিনটা, এই নয়টা মন্ত্র এবং “নমোবঃ- 
পিতর”' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে। অনন্তর “আব্রন্স্তন্বপর্য্যস্ত” 
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত, ভূমিতে বস্ত্র নিষ্পীড়নোদক নিক্ষেপ করিবে । ১৭৭-১৮৪। 
তর্পণের অনস্তর অগ্নিকার্ধ্য ( হোম) করিয়া, বেদাভ্যাস করিবে । সেই বেদাত্যাস 
পাঁচ প্রকার, প্রথম বেদস্বীকার, দ্বিতীয় তাহার অর্থবিচার, তৃতীয় অভ্যাস, চতুর্থ 
জপ এবং পঞ্চম শিষ্যগণকে শিক্ষাপ্রদান। অনস্তর লব্ধ-অর্থের প্রতিপালন এবং 
লব্ধ অর্থের লাভের ক্ষমতা দাতার নিকট গমন করিবে, এবং নিজ গুরুত্ব বৃদ্ধি 
করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! এই দ্বিজগণের প্রাতঃকৃত্য কথিত হইল। ১৮৫-১৮৭। 
যাহার! প্রাতঃন্ন(ন করিতে অমমর্থ, তাঁহারা! প্রীতঃকালে উত্থিত হইয়|, আবশ্ৃক 
কর্ম সমাপনানস্তর শৌচাচমন করিয়া দস্তধাবন করত, সমস্ত শরীর বিশোধনপূর্ববক 
প্রাতঃসন্ধ্যা। করিবে । অনন্তর বেদ অভ্যাস করিয়া, মেধাবী ও শুচি শিষ্যসমুহকে 
নানাবিধ শান অধ্যয়ন করাইবে। অনন্তর যোগক্ষেমাদি নিদ্ধির জন্ভ ঈশ্বরের 
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শরণ লইবে। পরে মধ্যাহ্নকালে পূর্বেরবান্ত বিধি অনুসারে স্নান করিয়া, মধ্যাহ- 
সন্ধ্যা করিবে। ১৮৮-১৯১। মধ্যাহ্ুসন্ধ্যার সময় গায়ত্রীকে এইরূপে ধ্যান 
করিবে--“নবযৌবনের দ্বার! তাহার অঙগসমুহ বিকাশশীল, তাঁহার রূপ বিশুদ্ধ 
স্কটিকের ন্যায় নির্্বল, তিনি ত্রিষট,পছন্দসমাযুক্ত। ও রুত্রদৈবতা, কশ্টপবি- 
সমাযুক্তা, য্ুর্বেদম্বরূপিণী ও প্রণবাত্মিক। এবং বৃষভোপরিসমারূঢা এবং তাহার 
করে ভক্তগণের জন্য অভয়-মুদ্র। প্রকাশ পাইতেছে* । ১৯২-১৯৩। অনন্তর 
দেবপুজ। করিয়া, নিত্যবিধির অনুষ্ঠান করিবে। পঞ্চাগ্িকে প্রজ্বলিত করিয়া 
বৈশ্বদেব করিবে। ১৯৪। শিম্বী, কো্রব। মাষ, কলাঁয়। চণক, তৈলপন্ক, লবণ- 
সম্বন্ধি সমস্ত পিদ্ধান্ন, তুবরী, মসুর, স্থুলকলায়, বর্বটা এবং ভুক্তশেষ ও পধু'ধিত 
দ্রব্য সমস্ত বৈশ্বদেবে পরিত্যাগ করিবে। প্রথমতঃ কুশহস্তে আচমন করিয়। 
প্রাণায়াম করিবে। “পৃষ্টোদিবি” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পধুর্ণক্ষণ ( অভ্যুক্ষণ ব! 
জলের দ্বারা অগ্নিবেষ্টন ) করিবে। পরে প্রদক্ষিণ ও পধুর্যক্ষণ করত কুশ। 
বিস্তীর্ণ করিয়া, “এযোহদেব” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা স্থসম্মুখ করিবে । অনন্তর 
সাজ্যপুষ্প ও অক্ষতের বারা বৈশ্বানরের পুজা করিয়া, “ভূরাদি* তিনটা আহুতি 
প্রদান করিবে। ব্রাহ্মণ, ভূঃ প্রসূতি তিনটা একত্রে উচ্চারণ করিয়া, অতিরিস্তঃ 
একটা আহুতি প্রদান করিবে । অনস্তর “দেব কৃতম্ঠ” ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বার ছয়টা 
আহুতি প্রদান করিবে। ১৯৫-২০০। তরদনস্তর মৌনভাবে ধমকে একটা আহছ্ুতি 
দিবে। তশুপরে ছুইবার স্থিষ্টিকৃতৎহোম করিবে এবং বিশ্বদেবগণকে আন্তৃতি 
প্রদান করিবে। অনন্তর ভূমিতে উত্তরভাগে ভূতগণের উদ্দেশে ৰলি প্রদান 
করিবে। তদন্তর প্রাচীনাবীতী হুইয় তাহার দক্ষিণ ভাগে পিতৃগণের উদ্দেশে 
বলি প্রধান করিবে। তগুপরে ঈশাণ কোণে যক্ষের উদ্দেশে নির্ণেজনোদকান্ন 
প্রদান করিবে, তরুত্তরে ব্রঙ্মার্দি দেবগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে। তদনম্তর 
নিবীতী হুইয়!, সনকাদি খধষিগণের উদ্দেশে এবং অপসব্যবান্‌ হইয়া, পিতৃগণ্ের 
উদ্দেশে বলি প্রদান করিবে । ষোড়শ গ্রাসে এক হস্ত হয়, চারিগ্রাসে পুল 
হয়, গ্রাপমাত্র ভিক্ষ! গৃহস্থগণের স্ৃকৃতপ্রদা হইয়। থাকে। পথিক, ক্ষীণবৃস্তি, 
গুরুপোষক, বিভ্ভার্থ, যতি এবং ব্রদ্ষচারী এই ছয়জন ধর্্মভতিক্ষুক। পথিক ও 
শ্রতিপারগামি ব্যক্তিই বখার্থ অতিথি । ব্রঙ্গলোকাভিলাধী গ্নহস্থগণের এই ছুই- 
জনমান্য। চগ্ডাল ও কুকুরকেও অন্ন প্রদান করিলে, তাহা নিক্ষল হয় না। 
২০১-২৪৯৭। কেহ অক্নার্থী হুইয়! আগমন করিলে, পাত্রাপাত্র বিবেচনা ন1! করিয়। 
জঙ্গদান করা উচিত। পতিতব্যক্তি। চণ্ডল ও পাপরোগঞ্জস্ত ব্যক্তিদিগকে বাঈীর 
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বাহিরে অন্ন দিবে এবং কুন্ধুর, কাক ও কৃমিগণের জন্য বাহিরে অন্ন ছড়াইয়। দিবে । 
“«ন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, সৌম্য ও নৈ্ত যে সমস্ত কাক আছে, আমার দ্বারায় 
ভূমিতে প্রদত্ত এই অন্ন তাহারা গ্রহণ করুক । বৈবস্বতকুলে সমুৎপন, শ্যাম ও 
সবল নামে যে কুবুরদ্বয় আছে, আমি তাহাদিগকে পিশুদান করিতেছি, তাহার! 
আমার অহিংসক হউক । দেব, মনুষ্য, পশু) রাক্ষস, ষক্ষ, উরগ, খগ, দৈত্য, 
সিদ্ধ, পিশাচ, প্রেত, ভূত, দানব, তৃণ। তরু, কৃমি ও কাট প্রভৃতি যাহারা 
কর্মসূত্রে আবদ্ধ ও বুভূক্ষিত হইয়া আমার প্রদত্ত অন্ন অভিলাষ করে, 
আমি তাহাদিগকে ভূমিতে অন্ন প্রদ্দান করিতেছি; ইহার ছারা তাহার! 
পরিতৃপ্ত হউক” এই বলিয়া ভূতবলি প্রদান করত গোদোহুন মাত্র কাল 
অতিথির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, ভোজনগুহে প্রবেশ করিবেন । ২০৮-২১৪ 
বায়সবলি প্রদান না করিয়।ই নিত্যশ্রাদ্ধ আচরণ করিবে। নিত্য শ্রাছ্ধে 
যাহার সামর্থ্য না থকে, সেই দরিদ্রব্যক্তি, নিজের ভোজ্য অন্ন হইতে 
কিঞিৎ পরিমাণ অন্ন গ্রহণ পূর্বক যখোক্ত বলি প্রধান করিবে। নিত্যশ্রান্ধে 
দেবপক্ষের আবশ্টকতা নাই এবং তাহাতে অন্যান্য শ্রাদ্ধের ম্যায় বিশেষ 
বিশেষ নিয়মেরও আবশ্য কত। নাই | ২১৫-২১৬। এই নিত্যশ্রাদ্ধ দক্ষিণারহিত, 
ইহাতে দাত। বা তোক্তার প্রয়োজন নাই। স্ুস্থমতি অনাতুর ব্যক্তি এই প্রকারে 
পিতৃষজ্ঞের বিধান পূর্ববক, প্রশস্ত আসনে উপবেশন করত শিশুগণে পরিবৃত হইয়। 
শোভন গন্ধ ও মাল্য ধারণ পূর্ববক, শুচিবস্ত্র পরিধান করিয়।, প্রশস্ত অন্তঃকরণে 
আহার করিবে । ২১৭-২১৮। পুর্ব্ধীন্ত অথবা! উত্তরান্ত হইয়া, পিতৃগণের উদ্দেশে 
প্রদত্ত অন্নের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে । ২১৯। আপোশন বিধান দ্বার অন্নের 
উপরি ও অধোভাগে সম্যক্‌ প্রকারে অনগ্রন্ব সম্পাদন পুর্ববক, ব্রাহ্মণের ভোজন 
করিতে হইবে। ২২০। আপোঁশন বিধি যথাঃ__ প্রথমে ভূমিপতি; তশ্পরে ভুবন- 
পতি ও অনন্তর ভূতপতিকে এক এক গ্রাস অন্ন ভূমিতে প্রদান করিবে। ২২১। 
প্রথমে একবার আচমন করিয়া, জঠররূপ কুগডের অগ্নিতে প্রাণাদি-পঞ্চবায়ুকে পাঁচ- 
বার আল্নাহুতি প্রদান করিবে। এই সময় হস্তে কুশা রাখ| উচিত এবং চিত্তের 
প্রসম্নতা আবশ্বাক । ২২২। যে ব্যক্তি কুশহস্তে ভোজন করে, তাহার অন্নে কেশ 
ও কাটাদিপাতজন্য দোষ থ।কে না; এই কারণে কুশহস্তে ভোজন কর! কর্তব্য । 
২২৩ । যাবগকাল রুচি থাকে, তাবু অন্ন ভোজন করিবে এবং আহারকালে 
অল্নের গুণাগুণ ব্যাখা করিবে না। যাবগুকাঁল অন্নের গুণ অথব। দোষ কীর্তন না 
করা খায়, তাবকাল পিভৃলোক দেই অঙ্গ ভোজন করিয়া থাকেন ২২৪ এই 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যাক ] সদাচার কথন । ২৮৫ 


কারণে যে ব্যক্তি মৌনী হইয়া আহার করে, সে কেবল অন্বতই আহার করে। 
তদনস্তর ছুগ্ধ, তত্র অথব! অন্য কোন পানীয় দ্রব্য আহার পুর্ববক “অম্ৃতাপিধানমপি* 
এই মন্ত্র উচ্চারণ করত, একগপণ্ষ জল পান পুর্র্বক পীতশেষ দেই জল ভূমিতে 
নিক্ষেপ করিবে । ২২৫-২২৬। দেই পীতাবশেষ জল ভ্ুমিতে নিক্ষেপ করিবার 
মন্ত্র বথ! £--বীহারা অনন্ত বতসর রৌরব নামক নরকে বাস করেন এবং ধাহার। 
অপ্রক্ষালিতহস্ত-ম নুষ্যের দক্ষিণহস্ত্ের অঙ্কুষ্ঠ মুল হইতে জল ইচ্ছা করেন) মৎ্পরি- 
ত্যক্ত এই জল তীহাদের অক্ষয় হউক । ২২৭-২২৮1 মেধাবী জন, পুনর্ববার 
আচমন পুর্ববক পবিত্র হইয়া, হস্তে জল গ্রহণ পূর্বক এই মন্ত্রটা উচ্চারণ করিবে 
“যে পুরুষ অঙ্ুষ্ঠমাত্র পরিমিত এবং যিনি অঙ্গ-স্ঠকে আশ্রয় করিয়া বিদ্বান রহিয়া- 
ছেন, সকল জগতের অধীশ্বর বিশ্বভৃকৃ সেই ঈশ্বর প্রসন্ন হউন” | ২২৯-২৩০। 
এই প্রকারে অন্ন আহার করত হস্তদ্বয় ও পাদদ্ধয় ধৌত করিয়া, ভুক্তাম সমুহের 
পরিপাকের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমুহ উচ্চারণ করিবে যথা £-_”পৰনকর্তৃক প্রেরিত 
মদীয় জঠরাগ্মি, আমার ধাতুসকলের পরিপুষ্তি সাধনের জন্য আকাশ কর্তৃক প্রদত্ত 
অবকাশ লাভ পুর্ববক ভুক্ত পদার্থ সকলকে জীর্ণ করুন, তাহাতে আমার স্থখ 
হউক। এই ভুক্ত অন্ন, প্রাণ অপান, সমান, উদান ও ধ্যান নামক শরীরগত 
বায়ুগ্ণের পরিপুণ্তি সাধন করুন; এবং তাহাতে আমার অপ্রতিহত ম্ুখলাভ 
হউক। সমুদ্র, ঝাড়বাগ্নিঃ আদিত্য ও আদিত্যনন্দন ইহার! সকলে মদুক্ত অন্ন 
সকলকে জীর্ণ করুন”। ২৩১-১৩৪। তদনন্তর মুখশুদ্ধি করিয়া, পুরাণ শ্রবণার্দির 
দ্বারা অবশিষ্ট দিন অতিবাহিত করত, পায়ংকালে সন্ধ্যা! বন্দন। আরম্ভ করিবে। 
২৩৫। গুঁহে সন্ধ্যা করিলে ষে ফল লাভ হয়, গোর্টে সন্ধ্যা! করিলে, তাহা অপেক্ষ। 
দশগুণ অধিক ফল লাভ করা যায়; নদীতীরে তদপেক্ছ। আর ও দশগুণ কল 
কী্ডিত হয়। এবং নদীনজমে নন্ধ্য। করলে; তদপেক্গ। শতগুণ অধিক ফল 
লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু শিবলিজ সমীপে সন্ধ্যার ফল অনন্তগুণ বলয়! 
কীত্তিত হয়। ২৩৬। বাহঃপ্রদেশে সন্ধ্যার উপানন। করিলে, দ্িবকৃত মৈথুন জন্য 
পাপ ও মিথ্যাবাক্য ব্যবহার জন্য পপ এবং মন্ভগন্ধ আগ্রাণ জন্য পাপ বিনষ্ট হয়। 
২৩৭। সায়ংকালে সন্ধ্কে এই প্রকারে ধ্যান করিবে বথা £--তিনি সরস্বতী 
এবং সামবেদ ন্বরূপা, বদিষ্ঠ নামক খাধিকতৃঁক অনুযুক্তা, তাহার বর্ণ অতি কৃষ্ণ এবং 
পরিধানেও কৃষণবন্ত্র, তাহার যৌবন, ঈষৎ খপিত হইয়াছে তিনি গরুড়বাহন। ও 
বিষুটদৈবতা, তিনি জগতের সর্বপ্রকার বিশ্মবিনাশ করিয়। থাকেন এবং গগতী নাক, 
ছন্দের লহিত্ত যুক্ত! ও পরম একাক্ষম্থবরূপা” । ২৩৮-২৩৯। . স্থৃখীব্যক্তি, “অগলিশ্চ 





২৮৬ কাণখখণ্ড। [ যটজিংশ অধা। 


ইত্যাদি মন্ত্রের ঘারা,.আচমন করিয়া, পশ্চিমদিকে মুখ করত; যাবগকাল নক্ষত্র দর্শন 
না হয়, তাবুকাল পর্য্যন্ত জপ করিবে । ২৪০। সায়ংকালে যদি কোন অতিথি 
গৃহে উপস্থিত হন, তবে ভাহাঁকে মধুর বাক্য, ও জল প্রদানের ঘ্বারা সম্মান পূর্বক 
আহারাদি করাইবে। ম্ৃধী ব্যক্তি, এই প্রকারে রজনীর প্রথম প্রহর অতিবাহিত 
করিয়া, অনন্তর শষ্যায় গমন করিবে । ২৪১। এই প্রকারে দিবলকর্্ম ও বেদাধ্যয়- 
নাঁদিকর্্দের সময় অতিবাহিত করিয়, এক প্রহর রাত্রের পর এক কাষ্ঠনির্ট্িত 
শষ্যার উপর যাইয়া, অনতিদৃপ্ত ভাবে শয়ন করিবে। ২৪২। এই আমি অতি 

ংক্ষেপে তোমার নিকট নিত্যকম্্ন বিধান সকল কীর্তন করিলাম । এই সকল 
কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ব্রাক্মণ, কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হয় না। ২৪৩। 


যট ত্রিংশ অধ্যায়। 
টিসি তর 
সদাচার নিরূপণ । 


স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তজ ! আমি পুনরায় সদাচারসম্বন্ধে আরও কিছু বিশেষ 
বলিতেছি, যাহা শ্রবণ করিয়! বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি অজ্ঞানান্ধকারে প্রবেশ করে না। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে দ্বিজাতি কহা! যায়। তন্মধ্যে ব্রাঙ্মণগণ 
জন্ম মাত্রই ঘিজাতিত্ব লাভ করিয়! থাকেন এবং অন্য ছুই বর্ণের উপনয়নের অনন্তর, 
তাহার! ছ্বিজাতি বলিয়। গণ্য হইয়। থাকে । ১-২। এই তিন বর্ণের গর্ভাধান হইতে 
শ্মশ।নান্ত বৈদিক ক্রিয়াসমুহ বিধান হইয়াছে। ন্ুুধীব্যক্তি, মুল! ও মঘা নক্ষত্র 
ত্যাগ করিয়া, খডুকালে গর্ভাধান করিবে। অনন্তর গর্ভস্পন্দনের পুর্ব্ধে পুংসবম 
করিতে হইবে। অনন্তর ষষ্ঠ বা অধ্টম মাস গর্ভে সীমন্তোন্নয়ন করিতে হুইবে। 
অনস্তর পুত্র উদ্পন্ন হইলে, জাতকণ্্ম করিবে। একাদশ দিবসে নামকরণ করিবে । 
চতৃর্থমাসে গৃহ হইতে নিজ্ষামণ করিবে। অনন্তর বালক ছয়মাসের হইলে, তাহার 
অন্নগ্রাশন দিবে । এক বশুনর পূর্ণ হইলে, অথব! স্বীর় কুলপ্রথামত ঝলকের চুড়া- 
কর্মী করিবে। ৩-৫। এই সমস্ত ক্রিয়! করিলে, বীজ এবং গর্ভজনিত পাপ বিনষ্ট 
হইয়! যায়। স্ত্রীগপের এই লমত্ত ক্রিয়া অমন্ত্রক করিবে। কেঘল তাহাদের 


হটজিংশ অধ্যায় ] সাচার নিরূপণ । ২৮৭ 





বিবাহ মন্ত্র পূর্বক হুইয়! থাকে । সপ্তম বা অ্টম বর্ষে ত্রাঙ্ষণের উপনয়ন প্রদান 
করিবে এবং ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের যথাক্রমে একা দশ ও ঘ্বাদশ বর্ষে কিন্থা স্ব স্ব কুল- 
প্রচলিত সময়ে উপনয়ন প্রদ্দান করিবে । ৬-৭। ব্রহ্মতেজ বৃদ্ধির অভিলাধী . বিপ্র 
পঞ্চম বর্ষে এবং বলার্থী ক্ষত্রিয় ও ধনার্থী বৈশ্য যথাক্রমে ষষ্ঠ ও অধম বর্ষে 
উপনীত হইয়! থাকে । গুরু, শিষ্যের উপনয়ন সংস্কার করিয়!, তাহাকে ষহাব্যাহৃতি 
পূর্বক বেদাধ্যয়ন করাইবেন এবং শৌচাচারে নিযুক্ত করিবেন। ৮-৯। পূর্বোস্ত 
নিয়মানুসারে শৌচ ও আচমন করিয়া, দন্ত ও জিহ্বাদির মল বিশোধন পূর্ববক 
পঅন্ভুদৈবত” মন্ত্র সমূহের ছারা! স্নান করত, প্রাণায়াম পূর্ববক সন্ধ্যাঘয়ে সূর্য্যের উপ- 
স্থান করিয়া, অগ্নিকাধ্য সম্পাদন করত "অমুক গোত্র আমি, অমুক (নিজনাম ) 
আপনাকে অভিবাদন করি” এই বলিয়! ব্রাঙ্মণদিগকে অভিবাদন করিবে। ১০-১২। 
যে ব্যক্তি, ত্রাহ্মণগণকে অভিবাদন ও বৃদ্ধগণের সেব! করে, প্রত্যহ তাহার আঙ্পুঃ 
যশ, বল, ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে । গুরু কর্তৃক আহুত হইয়া, বিগ্ভাধ্যয়ন করিবে 
এবং প্রত্যহ যাহ। পাইবে, তাহা তাহাকে নিবেদন করিবে । কায়মনোবাক্যে সর্বদা 
তাহার হিত আঁচারণ করিবে । যাহার! সাধু, আগুজ্ঞান ব| বিস্তদাতা, শক্ত, কৃতজ্ঞ, 
শুচি, অদ্রোহক এবং অনসুয়ক তাহাদিগকে ধর্মমত অধ্যয়ন করান উচিত এবং 
তাহা'দিগের নিকট কোন প্রকার অর্থের আশ! কর] উচিত নহে। ব্রহ্মচারী হইয়া 
দ্, মেখলা, উপবীত ও অজিন ধারণ করিবে এবং নিজ উদর পৃর্তির জন্য অনিন্দিত 
ব্রাহ্মণের গুহে ভিক্ষাচরণ করিবে। ১৩-১৬। ব্রাক্ষণগণ, *ভবতি ভিক্ষাং দেহি” 
ইহ] বলিয়া, ক্ষত্রিয়গণ “ভিক্ষাং ভবতি দেহি” ইহা! বলিয়া, এবং বৈশ্যগণ 
্ভিক্ষাং দেহি ভবতি” ইহা বলিয়া, ভি্ষ প্রার্থনা করিবে । গুরু- 
কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ববক অন্নকে কুৎসিত বোধ ন| করিয়া, 
তাহ! ভক্ষণ করিবে। এক স্বামিক অন্ন ভোজন করিবে না, কিন্তু শ্রান্ধে বা আপদ্‌- 
কালে একজনের অন্ন ভোজন কর! ষাইতে পারে। গুরুতর ভোজন পীড়াজনক 
এবং উহা! অনাধুষ্য, অন্বগ্য, অপুণ্য ও লোকবিদ্বিউ$ ; অতএব অতিরিক্ত ভোজন 

পরিত্যাগ করিবে । ১৭-১৯। ব্রান্ধণ, কদাচ দিবসে দুইবার ভোজন করিবে'না। 

্রান্মাণ, অগ্নিহোত্রবিধানবেত্ত। হইয়।, প্রাতঃ ও সায়ংকালে ভোজন করিবে। মধু, 
মাংস, প্রাণিহিংসা, ভাক্ষরাবলোকন, অগ্রন, স্ত্রী, পর্যযাধিত ও উচ্ছিষ্ট অন্ন এবং 
লোকনিন্দ! পরিত্যাগ করিবে। ২০-২১। প্রাঙ্গণের ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের 

স্বাবিংশ বর্ষ পর্যন্ত এবং বৈশ্যগণের চতুবিবংশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল থাকে। 

এই সময়ের 'মধ্যে ইহাদিগের উপনয়ন প্রদান না করিলে ইহাদিগের সংস্কার 


২৮৮ কাঈখণ্ড। [ যট্তরিংশ অধ্যায় 


চিনির উররিরানারি রি উিররতী 25৮ িটিনা ররর ররর টিেরিরকের 
যোগ্যত। থাকে ন! এবং ইহার! ধর্ম্মবর্জিিত হইয়া, পতিত হয়। তখন ব্রাত্যন্তোম- 
যজ্ঞ করিয়! ইহার্দিগের উপনয়ন প্রদান করিতে হয় । ২২-২৩। যাহার উপনয়- 
নের কাল অতিক্রান্ত হইয়া, পাতিত্য সম্পাদিত হইয়াছে; তাহাদের সংসর্গ করিবে 
না। ব্রাক্মণ উপনীত হইয়া, এণ নামক মগ বিশেষের চর্ম, ক্ষত্রিয় রুরু নামক 
স্বগ বিশেষের চর্ম এবং বৈশ্য ছাঁগচণ্্ম ব্যবহার করিবে। এবং ইহারা তিনজনে 
যথাক্রমে শাণ, ক্ষৌম ও মেষরোমনির্টিত বস্ত্র পরিধান করিবে। ব্রা্সণের মেখল। 
মৌল্ী, ক্ষত্রিয়ের মৌব্রবী এবং বৈশ্যের শণতন্তরনিশ্রিত ; এবং এই মেখল! ত্রিবৃৎ 
( সমান সুত্রত্রয়যুক্তা ) করিতে হয়। ২৪-২৫। বদি মুঞ্জা-তৃণ ন৷ পাওয়! যায়, 
তাহ! হইলে কুশ, অশ্মস্তক অথবা! বল্বজ নামক তৃণ বিশেষের দ্বারা ব্রাহ্ষণের মেখল! 
নিশ্মাণ করিতে হইবে, এ মেখলাতে এক, তিন অথব। পাঁচটা গ্রন্থি দিতে হইবে। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠের বথাক্রমে, কার্পান, শণ ও অজলো!ম দ্বারা উপবীত 
নির্মাণ করিবে । সেই উপৰীতে প্রত্যেক সুত্রে তিনগাছি করিয়! সৃত্র থাকিবে। 
আয়ুবৃদ্ধি বিষয়ে অভিলাষ থাকিলে, তিনগাছি হইতেও অধিক সুত্রে নির্মাণ কর! 
যায়। ২৬-২৭। ব্রাহ্মণের বিল্ব ও পলাশের দণ্ড বিহিত। ক্ষত্রিয়ের স্যগ্রোধ ও 
খদিরের দণ্ড বিহিত। বৈশ্যের গুড়ফল ও উদুম্বর দণ্ড প্রশস্ত। ২৮। ব্রাক্ধণের 
মস্তক প্রমাণ উচ্চ, ক্ষত্রিয়ের ললাট পর্য্যন্ত ও বৈশ্ঠের নাস। পর্য্যন্ত দীর্ঘ-দণ্ড গ্রহণ 
করিতে হয়। এঁদগ্ডের কোন অংশ অগ্মিদৃষিত হইবে ন। এবং উত্তম ত্বক্যুক্ত 
হইবে। ২৯। ব্রহ্মচারী, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও সূুর্য্যোপস্থান করিয়া, দণ্ড, অজীন ও 
উপবীতে শোভিত হইয়া, ভিক্ষ। করিতে বহির্গত হইবে । ৩০ । ভিক্ষাসম্থন্ধে বিশেষ 
নিয়ম এই ষে প্রথমে মাতার. নিকটেই তিক্ষ। গ্রহণ করিবে, তদভাবে মাতৃঘসা, 
তদভাবে পিতৃত্বসার নিকটে ভিক্ষা! করিবে। ইহাদের মধ্যে বর্দি কেহই বর্তমান 
ন| থাকেন, তাহ! হইলে, ষে স্ত্রী ভিক্ষ! বিষয়ে অবমান ন| করে, তাহারই নিকটে 
প্রথমে ভিক্ষা গ্রহণ করিবে । ৩১। বেদোক্ত ব্রহ্ষচর্য্যকালীন, ব্রতের € গুরুসেবা 
প্রভৃতির ) অনুষ্ঠান পুর্ববক যত ক।ল বেদপাঠ সমাপ্ত না হয়, ততদিন &এই প্রকার 
ব্রহ্ষচর্ধ্য পালন করিতে হইবে; তদন্তে বেদ পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, বিধিক্সান 
পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে । ৩২। 

্ক্মচারী, পূর্বোক্ত আচারসমূহ প্রতিপালন পুর্ববক বেদপাঠান্তেও যদি গুরু- 
শুশ্রাধায় রত হুইয়।, দেহপাত পর্্যস্ত গুরুণুহে বান করেন; তাহ! হইলে তাহাকে 
নৈঠিক বলা যায়, তাহাকে আর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় না। বিনি একবার 
গৃহস্থা শ্রম গ্রহণ কাঁরয়! জাবার ব্রহ্ষচর্্য অবলম্বন করেনঃ তিনি গৃহ্ছও নছেন 
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এবং যতিও নহেন। তিনি সর্ববধর্ম্ম-বিবঞ্ভ্বিত ও সর্ববাশ্রম পরিত্যক্ত, স্ৃতরাং 
অতি নিন্দনীয় । ছ্বিজ, ক্ষণকালও অনাশ্রমী হইয়। থাকিবে না, কারণ আশ্রম 
পরিত্যাগ পূর্বক অবস্থানকারী, প্রায়শ্চিত্ার্হ হয়। ৩০-৩৫। আশ্রমদ্রষট ব্যক্তি, 
যর্দি জপ, হোম, ব্রত, দান, স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণাদি করে, তথাপিও সেই ব্যস্তি, 
এ সকল কর্মের ফল প্রাপ্ত হয় না। ৩৬। মেখল!, অজিন ও দণ্ড, এই তিনটী 
্রক্ষচারীর চিহ। বেদ ও যজ্ঞাদিই গৃহীর চিহ। নখ ও লোম এই ছইটী বাণ” 
প্রস্থাশ্রমীর চিহ এবং ত্রিদগড ধারণার্দি ন্যামীর লক্ষণ। যে ব্যক্তি এই সকল 
লক্ষণশুন্য অর্থাৎ আশ্রমজ্রংউ, সেই ব্যক্তি সর্ববথ। প্রায়শ্চিত্তার্থ। ৩৭-৩৮। 
উপবীত, কমণগুলু, দণ্ড ও অজিন যদি পুরাতনত্বনিবন্ধন অব্যবহার্ষ্যপ্রায় হয়, তাহা 
হইলে জলে নিক্ষেপ পূর্বক পুনর্বব।র সেই সেই দ্রব্য নূতন মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক 
গ্রহণ করিবে । ৩৯। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে ব্রাঙ্গণের কেশান্ত সংস্কার করিবে। 
ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের যথাক্রমে দ্বাবিংশ ও চতুর্বিঘংশবগুসর বয়ঃক্রমে, এ কেশাস্ত- 
সংস্কার বিহিত হইয়াছে । এ কেশান্ত-সংস্কার করার পর, গাহস্থ লাভ করিবার 
যোগ্যত৷ হয়। ৪০। তপন্তা, বত, ব্রত ও অন্যান্য সর্বপ্রকার দানাদি শুভ কর্ম্ম 
অপেক্ষা! এক শ্রুতিই ব্রাহ্ষণগণের নৈশ্রেয়সী-সম্পত্তির অদ্বিতীয় কারণ । ৪১। 
বেদপাঠের আরস্তে ও অবসানে সকল সময়েই প্রণব যোগ করিবে, প্রণবরহিত 
বেদপাঠ করিলে কোন ফলোদয় হয় ন!। ৪২। প্রণবাদ্দি তিন মহাব্যাহ্ৃতিযুক্ত 
ত্রিপদ! গায়ত্রীই বেদের মুখন্বরূপে কীণ্তিত হইয়! থাকেন। ৪৩। যে ব্যক্তি 
একমাপ নিয়মনহকারে প্রতিদিন এই গায়ত্রীকে কিঞ্িধিক তিনসহঅবর জপ 
করিতে পারে, সে মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। ষেব্যক্তি এক 
বতসরের অধিক কাল ব্যাপিয়! প্রতিদিন জপ করে, সে অতি বিশুদ্ধাত্সা এবং 
সর্বপ্রকার উপ।ধিহীন হইয়া, পরমব্রক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ৪৪-৪৫ | 
ব্রহ্মা, ত্রিবর্থাতক প্রণব, মহাব্যাহ্ৃতি ও গায়ত্রীর পাদত্রয়কে তিন বেদ হইতে 
সাক্ষাত দোহন করিয়! প্রকাশ করিয়াছেন। ৪৬। বিপ্র, এই প্রণবরূপ অক্ষর ও 
ব্যাহৃতিপৃর্বিবিক! পাঁদত্রয়ান্মিক। গায়ত্রীকে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে সন্থ্যোপাসন৷- 
সময়ে জপ করিলে সমস্ত বেদপাঠের ফল লাভ করিতে পাঁরে। ৪৭1. বিধিপুর্ববক 
যজ্ঞ হইতে, বিধিপুর্ববক জপ দশগুণ ফল প্রদান করে; স্ৃতরাং বিহিত যজ্ঞ 
হইতেও জপযজ্ঞ দশগুণ বলিয়া কীর্তিত হইয়৷ থাকে । ৪৮। পুর্বোপ্তপ্রকার 
জগ হইতে অস্পন্$ জপ, শতগুণ ফল প্রদান করে কিন্তু মানস-জপ সহজ্গ্ুণ 
পর্য্যন্ত কল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। ৪৯। যে ব্রাহ্মণ, শক্তি অনুসারে, বেদত্রয়, 
৩৪ 
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বেদছ্য় ব| এক বেদও ষথাবিধি অধ্যয়ন করিতে পারে, সে স্থবর্ণপুর্ণ ধরণী দানের 
ফল লাভ করিতে নমর্থ হয়। ৫*। 

ব্রাঙ্গণ তপস্যা করিবার জন্য সর্ববদ! বেদাভ্যাম করিবে, বেদাভ্যাসই ব্রাঙ্গণ- 
গণের পরম তপঃ বলিয়। পরিকীর্তিত হইয়া থাকে । ৫১। যে ব্রাঙ্ষণ, বেদাধ্যয়ন 
পরিত্যাগ করিয়। অন্য কোন শান্ত্রপাঠে ইচ্ছা করে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি পয়স্থিনী 
ধেনুকে পরিত্যাগ পুর্ববক গ্রাম্যশূকরীকে দোহন করিতে ইচ্ছা করে। ৫২। 

ধিনি, শিষ্যের উপনয়ন প্রদান করিয়া, তাহাকে কল্প ও রহন্যের সহিত বেদ 
অধ্যয়ন করান, তাহাকে আচার্ধ্য বল! যায়। ৫৩। যিনি, বেতন গ্রহণপুর্ববক 
বেদের একাংশ অথব। বেদাল্গ সকল পাঠ করাইয়! থাকেন, পঞ্ডিতগণ তাহাকে 
উপাধ্যায় বলিয়া থাকেন । ৫৪1 ধিনি বিধি অনুসারে গর্ভাধানাদিসংক্কার করিয়! 
থ|কেন ও অন্নদ্বার! সম্বদ্ধিত করেন, তেই পিতাকে গুরু বলা যাঁয়। ৫৫। যিনি, 
ষে ব্যক্তির নিকট বরণ লাভ করিয়া, শগ্র্যাধান, পাকযজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি 
ষ্ঞ সম্পাদন করেন, তিনি সেই ব্যক্তির খত্বিক্‌ বলিয়া পরিকীর্তিত হয়েন। ৫৬। 
আচাধ্য, উপাধ্যায় হইতে দশগুণ মান্য, পিতা আচাধ্য হইতে শতগুণ মান্য এবং 
পিত। হইতে মাত সহজ্রগুণে মাননীয়া। ৫৭1 ব্র।ক্ণগণের মধ্যে ধিনি জ্ঞানী, 
তিনি শ্রেষ্ঠরূপে মাননীয়। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বীধ্যবানকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া 
জানিবে। বৈশ্যগণের মধ্যে যে ব্যক্তি, অধিক ধন-ধান্যশালী তিনিই জ্যেষ্ঠ, 
শুদ্রগণের মধ্যে বয়নেই জ্যেক্ঠতা হুইয়! থাকে । ৫৮। যে প্রকার কাষ্ঠময় হস্তী 
এবং ষে প্রকার চণ্মময় মগ, কেবল নামমাত্রই ধারণ করে, কোন কার্ষ্যেই লাগে 
না), সেইরূপ অধ্যয়ুনবিবর্জ্জিত ব্রান্মণও নামমাত্রেই ব্রা্ষণ, তাহার দ্বারা কোন 
ফলই সাধিত হয় না। ৫৯। ব্রহ্মচারী, যদি অকামে ও ন্বপ্রাবস্থায় রেতঃক্ষরণ 
করে, তাহ। হইলে তাহার স্্ান করিয়! সৃষ্য্েপাসনান্তে, “পুনর্সাং' ইত্যাদি মন্থা 
জপ করিতে হইবে। ৬০। যাহারা স্বধ্্মনিরত এবং বেদপাঠ ও যজ্ঞাদি কর্মে 
সর্ব! আসক্ত, তাহাদেরুই গৃহে, প্রত ব্রহ্মচারী প্রতিদিন ভিক্ষা গ্রহণ করি- 
'বেন। ৬১। ব্রহ্মচারী, যদ্দি স্স্থ থাকিয়াও ভিক্ষাচরণ ও অগ্রিতে আকুতি প্রদান 
ন| করেন, তাহা হইলে তাহাকে সপ্তরাত্র প্রায়শ্চিত করিতে হইবে। ৬২। গুরুর 
সম্মূখে অবস্থান কালে শিষ্যের চপলতা পরিত্যাগ কবিতে হয়, এবং অসমক্ষে 
বিশেষণহীন গুরুনাম মুখে আনিবে না (অর্থাৎ আচাধ্যাদ্দি বিশেষণের সহিত 
তাহার নাম কীব্তন করিবে )। ৬৩। যেস্থলে গুরুর বাস্তবিক বিদ্যমান দোষ- 
স্মূহ কীর্িত হয় অথবা যেখানে মিথ্যা দোষারোপ পূর্ববক গুরুনিন্দ! প্রবর্তিত 


: হটুজিংশ অধ্যায়] সদাচার নিরপণ। ২৯১ 


হয়, শিষ্যের তত্তৎশ্বানে কর্ণ আচ্ছ।দবন কর! উচিত অথবা সেই স্থান হইতে প্রস্থান 
করা কর্তব্য। ৬৪। গুরুর দোষ কীর্তন করিলে গর্দভ হইতে হয়, এবং গুরুর 
নিন্দা করিলে কুক্ধুর হইয়! জন্মিতে হয়। যে গুরুর প্রতি. মাতুসর্ধ্য প্রকাশ করে, , 
সে ক্ষুত্র কীটষোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি, গুরুর আহারের অগ্রে 
আহার করে, সেই ব্যক্তি কৃগি হয়। ৬৫। যুঝ-গুণ ও দোষের জ্ঞাত। ব্রক্মচারী, 
যুবতী সতী গুরুপত্বীর পাদগ্রহণ পূর্বক নমস্কার করিবেন ন|। স্ত্রীগণের স্বভাৰ 
প্রায়ই চঞ্চল; পুরুষগণও প্রায়ই স্ত্রীবিষয়ে বিশ্বাস পূর্বক স্বলিতম্বভাব হইয়! 
থাকেন) এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ কখনই স্ত্রীগণকে বিশ্বাস করেন না । ৬৬. 
৬৭। স্ত্রীগণ, পণ্ডিত অথব| অপপণ্ডিত ব্যক্তিকে বলপুর্ববক সুত্রবন্ধ পক্ষীর ন্যায় 
নিজবশে আনয়ন করিয়া থাকে, ইহা স্ত্রীগণের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। ৬৮। জননী, 
ভগিনী অথব! ছুহিতার সহিত এক স্থানে নির্জনে অবস্থান করিবে না, কারণ অতি 
বলবঝ।ন্‌ ইন্দ্রিয়সমুহ, পণ্ডিত ব্যক্তিগণকেও প্রমন্ত করিয়! থাকে ।৬৯। ষে প্রকার 
অতি যত্বের সহিত খনন করিলে ভূমি হইতে জল লাভ করিতে পারা ষায় সেই 
প্রকার অনন্ত পেঝ। করিয়। গুরুর নিকট হইতে বিদ্যা-রত্ু লাভ করিতে হয়। ৭০। 
্রঙ্মাচারী সূর্য্যোদয় অথবা সূর্যাস্ত কালে প্রমাদ প্রযুক্ত ষদি শয়ন করিয়া থাকে, তাহা 
হইলে তাহার সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়! গায়ত্রী জপ করিতে হয়। ৭১। সম্তা- 
নের জম্ম ও লালন-পালনে জননী ও পিত| যে রেশ সহা করিয়! থাকেন, শতবর্ষ 
সেবাদারাও সেই ক্লেশের প্রতিদান হয় ন|। ৭২। এই সকল কারণে পিতা, 
মাত! ও আচার্ষ্যের অতি আগ্রহ সহকারে দেবা কর! কর্তব্য; এই তিন জনকে 
পরিতুষ্ট করিতে পারিলে, সকল প্রকার তপম্তার ফল লাভ হয়। তীহাদের আজ্জ। 
অতিক্রম পূর্বক কোন কাধ্য আরম্ত করিলে, তাহ! নিশ্চয়ই দিদ্ধ হয় না। এই 
তিন জনের শুশ্রীধাই পরম তপস্ত। বলিয়া কীণ্তিত হইয়াছে । ৭৩-৭৪। এই তিন 
জনের সেবা করিতে পারিলে, তিন লোককে জয় করিতে পার। যাঁয়। ইন্থাদের 
তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে স্ুধীজন, স্বর্গে দেবতার গ্যায় শোভ! পাইয় 
থাকেন। ৭৫। মাতৃভরক্ততে ভূলোক, পিতৃভক্তিতে ভূরর্লোক এবং আচার্ধ্যভক্তিতে 
স্বর্পোক জয় করিতে পার! যায়। ৭৬। শুশ্রধ! দ্বার এই তিন জনের সন্তোষ 
উৎপাদন করিতে পারিলেই মনুষ্ক্ের চতুর্ববর্গ ফল লাভ হয়। ইহাদের সেব ভিন্ন 
আর যত কু ধন্মী আছে, সে সকলকেই উপধন্ম বল। যায় । ৭৭। 

দ্বিজাতিগণ। অস্থলিত ক্রহ্ষচর্য্যাশ্রম প্রতিপালন করত বেদত্রয়) বেদ তয় ব| 
একটা বেদ ও সাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া, পরে গৃহস্থাত্রামে প্রবেশ করিবেদ।-প্। 


২৯২ কাঁশীখগ্ড। [যটজিংশ অধ্যাই 





ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ প্রভাবেই অহ্থলিত ব্রহ্ষচর্য্য প্রতিপালন করিতে পারা 
বায়। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কিছুতেই কাশী লাভ হইতে পারে না। 
,৭৯। কাশী প্রাপ্তিতেই জীবগণের ব্রঙ্গজ্ঞান লাভ হয়, ব্রহক্মজ্ঞ।ন বিনা নির্বাণের 
সম্ভাবন। নাই। বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিগণ, একমাত্র নির্ববাণ সম্পদ্‌ লাভ করিবার জন্যাই 
সাচার প্রতিপালনে যত্বুবান হন। ৮০। গ্ৃহস্থাশ্রমে যাদৃশ নিয়মিত ভাবে সদাচার 
প্রতিপালন করিতে হয়, অন্যান্য আশ্রম সমুছে তাদৃশ ভাবে করিতে হয় না; এই 
কারণে জর্বব প্রকার বিদ্ভাশিক্ষা করিয়া, তশপরে গৃহস্থাশ্রম আশ্রয় কর! কর্তব্য। 
৮১। পত্বী যদি বশবপ্তিনী হয়, তাহ! হইলে গৃহস্থাশ্রমের সঙ্গে আর কোন 
আশ্রমই তুলন! লাভ করিতে পারে না; কারণ স্বামী ও স্ত্রীর যদি পরস্পর অনু- 
কুলতা! থাকে, তাহা হইলে এই গৃহস্থাশ্রমে ত্রিবর্গ সাধিত হয়। ৮২। যর্দি কলত্রে 
অনুকূলত! থাকে, তাহা হইলে ন্বর্গেতেই ঝ| কি প্রয়োজন ? এবং সংসারে স্ত্রী বদি 
প্রতিকূল! হয়, তাহ! হইলে স্বতন্ত্র নরকভোগই ব! কেন 11৮৩। সখের জন্যই 
গৃহস্থাশ্রম, এবং গৃহস্থাশ্রম স্থখের এক মাত্র কারণ অনুকূলদয়িতা। আবার দেই 
ভার্যা! যদি সম্যক প্রকারে বিনয়শালিনী হয়, তাহ! হইলে গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম, অর্থ ও 
কাম করতলগত হইয়া থাকে, ইহাতে আর সংশয় কি ?1৮৪। মন্দবুদ্ধিগণই 
স্রীলোকের জলৌকার সহিত উপম| দিয় থাকে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, 
জলৌক! এবং প্রমদাগণের পরস্পর অতিশয় বিসদৃশতাই প্রকাশ পাইয়। থাকে ; 
কারণ অল্পগ্রাণা জলৌক। কেবল মাত্র শরীর হইতে রূধির শোষণ করিয়া থাকে, 
কিন্তু স্ত্রীগণ পুরুষগণের হাদয়, ধন, বল, ও স্ুুখপর্য্যস্ত সকলই হরণ করিয়! 
থাকে | ৮৫--৮৬। 

স্ত্রী যদি গৃহকর্ম্মকুশলা, তনয়াবতী, সাধবী ও প্রিয়বাক্য প্রতিপালিক! হয়, তাহা 
হইলে তাহাকে ভ্ত্রীরপধারিণী লক্ষী বলিয়াই জান! উচিত। ৮৭। ব্রত এবং বেদ 
পাঠ সমাপন পূর্বক গুরুর আজ্ঞানুসারে বিহিত ন্্ান করিয়া, সাধুলক্ষণসম্পন্না 
সবর্ণ। কন্তাকে বিবাহ করিবেন। ৮৮। যে কন্য! পিতৃগোত্রজাতা নহে এবং মাতার 
অসপিগ, দ্বিজাতিগণের ঈদৃশ কন্ঠ, ধর্মমবৃদ্ধির জন্য বিবাহ ক্রিয়ার উপযুক্ত বলিয়া 
কীর্তিত হইয়াছে । ৮৯। ক্ষয়, অপস্মার ও শ্রিত্রিরোগবিশিষ$ ফুল হইতে উৎপর। 
কম্যাকে বিবাহ করিবে না । ৯০। রোগরহিত। ভ্রাতৃমতী ও নিজের অপেক্ষা অল্প- 
বয়স্ক, মনোহরবদন! ও মৃদুভাষিণী কুমারীকে দ্বিজগণ ভার্য্যারূপে “গ্রহণ করিবেন। 
৯১। পর্বত, নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, সর্প, পক্ষী ও দাণীত্বজ্ঞাপক নাণযুক্তা কণ্াকে 
বিবাহ, করিবে না|. এই সকল নাম পরিত্যাগ করিয়া, সৌনানামধুক্ত। কণ্ঠাকে 


সগ্রজিংশ অধার ] উ্রীলক্ষণ বর্ণন।। ২৯৩ 
বিবাহ করিবে। ৯২। অতিরিক্তাঙ্গী বাঁ হীনাঙ্গী ব| অতি দীর্ঘাজী কিম্বা অতি 
কৃশাী কন্যাকে বিবাহ করিবে না। লোমরহিতা, জতিলোমযুক্তা এবং কঠিন ও 
স্থল কেশযুক্ত। কম্যাকে বিবাহ করিবে না। ৯৩। মোহ প্রযুক্ত কখনও কুল- 
হীন কন্যাকে বিবাহ করিবে না। হীনকুলে বিবাহ করিলে পজ্জনগণেরও 
সম্ভানসমুহ হীনস্বভাব হইয়া থাকে । ৯৪। প্রথমে কন্যার লক্ষণ সকল পরাক্ষা 
করিয়া, পরে বিবাহ করিবে; কারণ সুলক্ষণসম্পন্না। ও সদাচারনিরত| পত্বী, 
পতির মাধুঃবৃদ্ধি করিয়। থাকে । ৯৫। হে কলসোন্ডব ! তোমার নিকটে ব্রহ্ম 
চারীগণের সদাচার সম্যক্‌ প্রকারে কীর্তন করিলাম, এইক্ষণে প্রসঙ্গ ক্রমে স্ত্রীলক্ষণ 
সকল কীর্তন করিতেছি। ৯৬। 





সপ্তত্রিংশ অধ্যায় । 


সত্রীলক্ষণ বর্ণন। 


স্কন্দ কহিলেন, গৃহস্থব্যক্তির স্ত্রী বাদ লক্ষণান্থিত! হয়, তাহা হইলেই গৃহী 
সর্ববদা সখী হইতে পারে; অতএব সুখ-সমৃদ্ধির জন্য বিবাহের পূর্বে স্ত্রীর লক্ষণ 
সমুহ পরীক্ষা করিবে। ১। বুধগণ বলিয়! থাকেন যে শরীর, আবর্ত, গন্ধ, ছায়া, 
সত্ব, স্বর, গতি এবং বর্ণ, এই আট প্রকার লক্ষণ প্রধান। ২। হেমুনে! পাদ 
হইতে মস্তক পর্য্যন্ত যে সমস্ত শুতাশুভ লক্ষণ আছে, তশুসমুদয় আমি ক্রমশঃ 
বলিভেছি, শ্রবণ কর।৩। পাদতল, পাদরেখা, পাদাজ ষ্ঠ ও অন্তান্ত অঙ্গ,লী, 
পাদনখ, পাদপৃষ্ঠ, গুল্কদয়, পাঁঞি্বয়, জঙ্ঘাছয়, রোমসমূহ, জানুঘয়, উন 
কটিদ্বয়। নিতন্ব, স্ফিকৃত্বয়, জঘন, বস্তি, নাভি, কুক্ষিঘয়, পা্থথয়। উদর, মধ্য, বলিত্রয়। 
রোমপংস্তি, হৃদয়, বক্ষপ্ছল, বক্ষোজদয়, চুঢ়কঘয়, জত্র, ক্ষন্ধ/'অংশ, কক্ষতবয »ভূজবয়, 
মণিবদ্ধ, করহয়, পাণিপৃষ্ঠ, পাঁণিতল, রেখা, অঙ্গষ্ঠ, অঙ্গুলী, নখ, পৃড়ি, কৃকাটিকা, 
কই, চিবুক, হনয়, কপোলঘয়, বক্ত,, অধর, ওষ্ঠ, দত্ত, জিহবা, ঘপ্টিকা, তালু, 
ক্ষত, চক্ষুত্বয়, পদ্দম। ত্র, কর্ণ, ভাল, মৌলি, সীমন্ত এবং কেশ, এই বড়ধিক 
ব্তিতম অবয়বযুক্ত। নারীই শুভাশুভ অঙ্গলক্ষণসমূহের, উত্তম আকর। ৪-৯। 
স্ত্রীলোকের পাদতল, স্িগ্$, মাংসল, কোঘল, জম, স্বদরছিত, উঞ্ এবং অরুপধর্ণ 
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হইলে, তাহা বনু ভোগের পরিচায়ক হইয়! থাকে । এবং রুক্ষ, বিবর্ণ কঠোর 
এবং বালুকায় গমন করিলেও যাহার প্রতিবিশ্ধ খণ্ডিত হইয়! ধায়, স্ত্রীলোকের 
এতাদৃশ পাদতল হইলে সে ছুঃখভাগিনী হুইয়! থাকে | ১*-১১। যেস্ত্রীর পাদতল 
চক্র, শখ, স্বস্তিক, পল্প, ধবজ, মীন এবং আতপত্র চিত্রের দ্বার অস্কিত থাকে, 
সেরাজপত্বী হয়। পাদতলে মধ্যমাঙ্ুলীর মুল পর্য্স্ত যদি উদ্ধরেখা থাকে, 
তাহ! হইলে তাহ! অখণ্ড ভোগের সাধন হইয়! থাকে। এবং পাদতলে মুধিক, 
সর্প, এবং কাক-চিষ্ু থাকিলে ছুঃখিনী এবং দরিদ্র। হইতে হয় । ১২-১৩। পাদাঙ্গুষ্ঠ 
উন্নত, মাংসল এবং বর্তল হইলে, তাহা! অতুল ভোগের সাধক এবং বক্র, হ্ুম্ব ও 
চিপিট হইলে তাহ সখ ও সৌভাগ্যের নাশক হইয়া থাকে। পাঁদাস্ুষ্ঠ দীর্ঘ ও 
বিপুল হুইলে হুর্ভগ! ও বিধবা হুইয়! থাকে । কোমল, ঘনাবৃত্ত ও সমুন্নত অঙ্গুলি- 
সমুহই প্রশত্ত। অঙ্গুলি সমস্ত দীর্ঘ হইলে কুলট। এবং কৃশ হইলে অতিশয় দরিদ্র 
হইয়! থাকে । এবং সেই সমস্ত হুম্ব হইলে আয়ু অল্প হয় ও কুটিল হুইলে কুটীল 
ব্যবহারিণী হইয়া থাকে। অঙ্গুলি সমস্ত চিপিট হইলে দ্বানী ও বিরল হইলে 
স্বরিদ্র হইতে হয়। যেক্ক্রীর পাদাঙ্থুলিসমুহ পরস্পর সমারূঢ়, সে বন্থতর পতি 
বিমাশ করিয়! পরপ্রেব্য। হইয়া থাকে । যে স্ত্রীর, পথে গমনকালীন ভূমি হইতে 
ধূলি উ্িত হয়, সেই পাংশুল! স্ত্রী কুলত্রয়বিনাশিনী। যেস্ত্রীর গমনকালীন 
পাদের কনিষ্াঙ্গ,লি ভূমি স্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী পতিকে নিহত করিয়! দ্বিতীয় 
পতি গ্রহণ করে। যাহার অনামিকা ভূমিস্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী দুইটা পতিকে 
হত্যা. করে এবং যাঁহার মধ্যম| ভূমিস্পর্শ করে না, সেই স্ত্রী তিনটা পতিকে বিনাশ 
করে। ষেস্ত্রীর অনামিকা ও মধ্যম| হীন হয় বা দুই অঙ্গ,ল যাহার ন্যুন হয়, 
সে পতিহীন! হইয়! থাকে । ১৪-২১। যাহার প্রদেশিনী অন্গ্ঠের সহিত সম্বন্ধ 
থাকে, সেই স্ত্রী কম্যকা বস্থতেই কুলট। হইয়া থাকে। স্গিঞ্ধ, সমুন্নত, তান্ত্বর্ণ ও 
বৃত্ত পাদনখনিচয় মজলকর হইয়া থাকে। যেন্ত্রীর পাদপৃষ্ঠ সমুন্নত, স্বেদহীন, 
মস্থণ, স্বহু, মাংসল এবং শিরাযুক্ত নহে, সে রাজপত্বী হইয়! থাকে । ২২-২৪। 
পাদপৃষ্ঠ মধ্যস্থলে নর হইলে দরিদ্র! হয় এবং শিরাল হইলে সর্ববদ। অধ্বগা মিনী 
হুইয়৷ থাকে। পাঁদপৃ্ঠু রোমযুক্ত হইলে দাসী হইতে হয় এবং উহ! মাংসহীন 
হইলে দুর্ভগ! হইয়। থাকে । গুল্কদ্য়, অশিরাল, স্থবর্ত ল ও গুঢ় হইলে মঞ্জলকর 
হয় এবং উহ! নিন্ত, শিথিল ও অগুঢ় হইলে দুর্ভাগ্যের সুচক হইয়! থাকে । ২৫-২৬। 
স্রীলোকের পাঞ্চিত্য় সমন হইলে শুভকর হয় এবং স্থল হইলে ছুঃখ প্রদান 
করিয়া! থাকে | যাহার পার্চিত্বয় উন্নত, সে কুলটা হয়. ও যাহার পাঞ্চিয় দীর্ঘ 
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সে দুঃখিনী হইয়। থাকে । যাহার জঙ্ঘাদ্বয় রোমরহিত, সম, সিগ্ধ; শিরাহীন, . 
মনোহর এবং ক্রমশঃ বর্তল, সে রাজপত্বী হইয়! থাকে । ২৭-২৮। যে স্ত্রীর 
রোমকুপসমূহ এক একটা রোমাবৃত, সে রাজপত্বী হইয়া থাকে। যাহার রোম- 
কুপসমুহ ছুই ছুইটী রোমাবৃত, সে স্থখভাগিনী হইয়! থাকে এবং যাহার রোমকুপ- 
সমুহ তিন তিনটী রে।মের দ্বারা আবৃত, সে বিধব। ও ছুঃখভাগিনী হইয়। থাকে । 
বৃত্ত ও মাংসল জানুদ্বয় প্রশস্ত । যাহার জানু নিন্মাংস, সে স্বৈরচারিণী হইয়া 
থাকে এবং যাহার জানু বিশ্লথ, সে দরিদ্র! হইয়! থাকে | ২৯-৩০ । যাহার উরুদ্বয় 
শিরাহীন, করভাকার, মস্যণ। ঘন, ম্ুবৃত্ত এবং রোমরহিত, সে রাজপত্বী হয়। 
যাহার উরুদ্বয় রোমযুক্ত, সে বিধবা! হয়। যাহার উরুদ্বয় চিপিট, সে ছুর্ভগ। হয়। 
যাহার উরুদ্ধয় শিরাল, সে মহাছুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং যাহার উরু্বয় কঠিন, সে 
দরিদ্র! হইয়। থাকে । ২১-৩২। ভ্ত্রীগণের, সমুন্নত নিতন্বযুক্ত চতুরক্ম এবং 
চতুর্বিবংশতি অঙ্গলিপরিমিত কটি প্রশস্ত এবং উহা বিনত, চিপিট, দীর্ঘ এবং 
নিন্দাংস হইলে ছুঃখপ্রদ হইয়। থাকে । নারীর কটি হ্ুম্ব ও রোমযুক্ত হইলে সে 
হুঃখনী ও বিধবা হইয়! থাকে ।৩৩-৩৪। স্ত্রীলোকের নিতম্ব উন্নত, মাংসল এবং স্থুল 
হইলে মহ! ভোগদায়ক হইয়! থাকে এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহ! ছুঃখপ্রদ 
হইয়া থাকে । স্ফিকৃদ্ধয়, কপি ফলের হ্যায় বৃত্ত, মৃদুল, মাংসল, ঘন এবং বলি- 
বিরহিত হইলে রতি-পসৌখ্যবর্ধক হইয়। থাকে । ৩৫-৩৬। * % কচ 
কক ক ক্ষ ক ৩৭-৪৩।% .% ক্ষ ৯ 
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বিপুল। অল্প উন্নত এবং কোমল বস্তিই প্রশস্ত এবং উহা! রোমশ, শিরাল ও 
রেখাঙ্কিত হইলে দুঃখ প্রদান করিয়া! থাকে । গন্তীর ও দক্ষিণাবর্ত নাভি, স্থখ ও 
সম্পদের ছ্োতক এবং উহা! বামাবর্ত, উচ্চ এবং বাক্তগ্রন্থি হইলে অশুভ ফল 
প্রদ্ধান করিয়! থাকে। ৪৪-৪৫। যে নারীর কুক্ষি পৃথু, সে স্থখী হয় এবং অনেক 
তনয় প্রসব করে। ভেকের উদরের ন্যায় যাহার কুক্ষি, সে ক্ষিতীশ পুত্র প্রসব 
করিয়। থাকে। আর যাহার কুক্ষি উন্নত সে বন্ধ্যা হয়; যাহার কুক্গি বলিযুক্ত 
সে প্রত্রক্িতা হয় এবং যাহার কুক্ষি আাবর্তযুক্ত, সে দাসী হইয়। থাকে। ৪৬-৪৭। 





* এই কয়টী শ্লোকের অগ্ুনাদ অতি ব্রীড়াব্যঞ্জক ও তাদৃশ উপযোগী নহে) এই কারণে 
পরিতাক্ত হইল। বাহার এই বিষয় আধক জানিতে ইচ্ছ! করেন, তাহার! সামুদ্রিক গ্রন্থে 
সত্রীলঙ্মণ অনুসন্ধান করিলে বিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। প্রকাশক। 
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স্ত্রীলোকের পার্খশদেশ মম, মাংসল, মগ্নস্থি ও কৌমল হইলে, সৌভাগ্য এবং স্থুখ 
লাভ হইয়া থাকে এবং যাহার পার্দ্বয় দৃশ্যশিরা, উন্নত ও রোমযুক্ত হয়; সে 
অনপত্য ও ছুঃখভাগিনী হইয়! খাকে। ৪৮-৪৯। বাহার উদর তুচ্ছ, শিরাহীন ও 
সৃহৃত্বক, সে ভোগাঢ্য হয় এবং বন্তুতর মিষ্টান্ন সেবন করে, এবং উহ। কুস্ত, 
কু্মাণ, ম্দঙ্গ ও যবাকার হইলে সেই উদর কিছুতেই পুর্ণ হয় না৷ ও দরিদ্র হইতে 
হয়। ৫০-৫১। যাহার উদর অতিশয় বিশাল, সে অনপত্য ও দুর্ভগ| হয়; 
যাহার হৃদয় লম্বমান, সে শ্বশুর ও দেবরকে বিনষ্ট করে। মধ্যদেশ কৃশ হইলে 
সৌভাগ্যবতী হয় এবং তাহা! ত্রিবলীযুস্ত হইলে বিশেষ সৌভাগ্য লাত হইয়া থাকে। 
রোমাবলী খন্জু ও সুন্ষম হইলে বিশেষ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৫২-৫৩। স্ত্রীগণের 
রোমাবলী, কপিলবর্ণ, কুটিল, স্কুল এবং বিচ্ছিন্ন হইলে চৌধ্ধ্য, দৌর্ভাগ্য ও বৈধব্য 
বিধান করিয়। থাকে। যাহার হৃদয় রোমহীন, সম এবং নিম্মত্ববিরহিত, সে 
এম্বর্যবতী ও পতিপ্রেমভাগিনী হয় ও বিধবা হয় না। ৫৪-৫৫। যাহার হৃদয় 
বিস্তীর্ণ, সে অতিশয় নির্দয় ও পুরুষান্তরগ।মিনী হইয়া থাকে। যে নারীর হৃদয়ে 
অধিক রোম নির্গত হয়, সে নিশ্চয়ই পতিঘাতিনী হইয়! থাকে । অফ্টাদশ অঙ্গলি- 
পরিমিত, পীবর ও উন্নত বক্ষঃ্থলই স্থখজনক এবং উহ! রোমশ, বিষম ও পৃথু 
হইলে দুঃখদায়ক হইয়! থাকে | ৫৬-৫৭। ঘন, বৃত্ত, দৃঢ়, পীন ও সম স্তনঘ্বয়ই 
গ্রশস্ত এবং উহা! শ্কুলাগ্র, বিরল ও শুক্ক হইলে ছুঃখপ্রদ হইয়া থাকে। যাহার 
স্তন দক্ষিণে উন্নত হয়, সে পুত্রবতী ও স্ত্রীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হয় এবং যাহার স্তন 
বামে উন্নত হয়, সে পৌভাগ্যস্ন্দরী কম্ত। প্রসব করিয়। থাকে । ৫৮-৫৯। স্তনঘয় 
অরবট্শ্থিত ( ঘটীবন্্স্থ ) ঘটীতুল্য হইলে ছুঃশীলতার পরিচায়ক হইয়া থাকে এবং 
উহা পীবরাস্য, সাস্তরাল ও স্ুলোপান্ত হইলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহার 
স্তনমুল স্থুল ও ক্রমশঃ কৃশ হইয়। আলিয়াছে ও যাহার অগ্রভাগ তীক্ষভাবে 
অবশ্হিত রহিয়াছে, সেই নারী প্রথমতঃ স্ুখভাগিনী হইয়া, পশ্চাশ অতিশয় ছুঃখ 
ভোগ করিয়! থাকে । ৬০-৬১। স্থদৃড়, শ্যামবর্ণ ও নুবর্তল চুচুকছয়ই প্রশস্ত এবং 
উহ অস্তর্মমন দীর্ঘ ও কৃশ হইলে, অতিশয় ব্লেশ পাইতে হয়। জক্রছ্ছয় পীবর 
হুইলে বহুতর ধন-ধান্ত ভোগ হইয়া থাকে এবং উহা! শ্রথান্ি, বিষম ও নিম্ন হইলে, 
দুঃখিনী হইতে হয় । ৬২-৬৩। স্কন্ধঘ্বয় অবন্ধ। অনত, অদীর্থ ও অকুশ হইলে 
শুভকর হয় এবং উহ বক্র, স্ুল ও রোমযুক্ত হইলে বৈধব্য ও দাসীত্বের কারণ 
হুইয়! থাকে। নিগুঢ়ান্ছি, অস্তাগ্র ও সুসংহত অংশঘ্য় শুভকর এবং উহার 
অগ্রভাগ উচ্চ হইলে বৈধব্য ও নির্্মংদ হইলে অতিশয় দুঃখ প্রদান করিয়। 
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থাকে। ৬৪ ৬৫। কক্ষদয়, সৃক্ষারোমবিশিষ, তু, স্িগ্ধ ও মাংসল হইলে, 
শুভকর হইয়! থাকে এবং উহা গন্তীর, শিরাল, বেদযুক্ত ও মেছুর হইলে দুঃখ- 
জনক হয়। হস্তদ্বয়, গৃঢান্ছি, গৃঢ়গ্রন্থি, কোমল, বিশিরা, রোমহীন ও সরল হইলে 
শুভকর হয় এবং উন! স্কুলরোমযুক্ত ও ত্ুম্ব হইলে বৈধব্য ও দুর্ভাগ্যের সূচক 
হইয়। থাকে । নারীগণের হস্তের শিরাসমুহ প্রকাশিত থাকিলে, তাহাতে বহু 
র্লেশ ভোগ হয়। ৬৬-৬৮। মুগ।ক্ষীগণের হস্ত (মণিবন্ধ হইতে অগ্র পর্য্যন্ত ) 
পল্পুমুকুলাকার ও সন্মুখাজ লি হইলে, তাহ! ব্ুতর ভোগের সাধন হইয়! থাকে । 
হস্ততল কোমল, মধ্যোন্নত, রক্তবর্ণ, অরন্ধ, এবং প্রশস্ত ও স্বল্পরেখাযুক্ত হইলে 
শুভকর হয়। হস্ততল বনুরেখাযুক্কু হইলে বিধব! হইতে হয়; রেখাহীন হইলে 
দরিদ্র হইতে হয় এবং শিরাযুক্ত হইলে ভিক্ষুক হইতে হয়। ৬৯-৭১। পাঁণিপৃষ্ঠ, 
রোম ও শিরাহীন এবং সমুন্নত হইলে শুভকর হয় এবং উহা! শিরা ও রোমযুক্ত 
এবং নিম্মাংস হইলে বৈধব্যের হেতু হইয়া থাকে । কররেখা রক্তবর্ণ, ব্যক্ত, 
গভীর, সিগ্ধ, বর্তল ও পুর্ণ হইলে, শুভ ফল প্রাণ্ড হওয়৷ যাঁয়। ৭২-৭৩। 
স্ত্রীলোকের বামহস্ততলে মতশ্যাকার রেখ। থাকিলে, সে ভাগ্যবতী হয়; স্বস্তিক- 
রেখ! থাকিলে ধনশালিনী হয় এবং পল্সকার রেখা থাকিলে সে রাজপত্বী হইয়া, 
রাঁজমাত৷ হয়। রাজচক্রবন্তীর মহিষীর পাণীতলে প্রদক্ষিণ স্বস্তিকরেখা দেখা 
গিয়া থাকে । হস্তে শঙ্খ, আতপত্র এবং কমঠাকার রেখানিচয় নৃপমাতৃত্বের সূচক 
হইয়া থাকে । ৭৪-৭৫। হস্তে তুল! ও মীনাকৃতি রেখা থাকিলে, সে বণিকের 
পত্বী হয়। স্ত্রীলোকের হস্তে গজ, বাজি, বুষ, প্রাসাদ এবং বজ্রাকার রেখা 
থাকিলে, সে তীর্থকর--যে বহুতর তীর্থ ভ্রমণ করে ) পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। 
যাহার হস্তে শকট ও লাঙ্গলাকৃতি রেখা থাকে, সে কৃষীবলের পত্বী হইয়! থাকে । 
৭৬-৭৭। যাহার হস্তে চামর, অঙ্কুশ ও কোদণ্ড রেখা থাকে, সে রাজপত্বী হয়। 
যে স্ত্রীর অঙ্গুষ্ঠমুল হইতে নির্গত হইয়া, একটা রেখা কনিষ্ঠার মুল পর্য্যন্ত স্পর্শ 
করে, সেই স্ত্রী পতিঘাতিনী হয়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর হইতেই তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিবে। যাহার হস্তে ত্রিশুল, অসি, গদা, শক্তি এবং ছুন্দুতির ন্যায় রেখ। 
থাকে, সে পৃথিবীতে দানের দ্বারা বহুতর কীন্তি অর্জন করিয়! থাকে । স্ত্রীলোকের 
হস্তে কম্ন, জন্মুক, মণ্ড্ক, বৃক, বৃশ্চিক, সর্প, রাসত, উদ্বী ও বিড়ালাকৃতি রেখা 
থাকিলে, সে সমস্ত অতিশয় ছুঃখপ্রদ হইয়। থাকে । ৭৮-৮০। স্রল, বৃত্ত, বৃত্তনখ 
এবং কোমল অঙ্গ,ষ্ঠ হইলে, তাহা শুভকর হইয়। থাকে এবং শোভন পর্ববযুক্ত, 
দীর্ঘ, বৃত্ত এবং ক্রমশঃ কৃশ অঙ্গুলিনিচয় শুভ ফল প্রদান করিয়। থাকে এবং 
৩৮ 
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উহার! চিপিট, সন্কুচিত, রুক্ষ এবং পৃষ্ঠে রোমযুক্ত হইলে অশুভকর হয়। ৮১-৮২। 
অঙ্গ লিসমূহ অতিশয় হুস্ব, কৃশ, বক্র এবং বিরল হইলে বুতর রোগের হেতু 
হইয়। থাকে । অঙ্গ লিনিচয় বন পর্ববযুক্ত হইলে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে 
হয়। নখসমুহ অরুণবর্ণ, সশিখ এবং তুঙ্গ হইলে অশুভকর হয় এবং নিল্প, বিবর্ণ, 
শুক্ত্যাঁভ ও গীতবর্ণ হইলে দরিদ্রতার হেতু হইয়া থাকে । ৮৩-৮৪। যে সমস্ত 
স্ত্রীর নখসমুহে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকে, তাহার৷ প্রায় সৈরিণী হইয়। থাকে এবং পুরুষ- 
গণেরও এইরূপ নখ থাকিলে তাহার! দুঃখী হইয়৷ থকে । ৮৫। পৃষ্টের বংশদণ্ 
অন্তনিমগ্ন ও মাংসল হইলে শুভকর হয় এবং উহা! রোমযুক্ত হইলে বৈধব্যের 
হেতু হইয়া থাকে। পৃষ্টদেশ ভগ্ন, বিনত এবং শিরাধুক্ত হইলে ছুঃখভাগিনী হইতে 
হয়। কৃকাটিক! সরল, সমাংস ও সমুন্নত হইলে শুভকর হয় এবং শুক, শিরাধুক্ত; 
রোমাঢ্য, বিশাল এবং কুটিল হইলে অশুভকর হইয়! থাকে। মাংসল, বর্তূল 
এবং চতুরঙগ,লিপরিমিত কগ্টদেশ প্রশস্ত । ৮৬-৮৮। রেখাত্রয়াঙ্কিতা, অব্যক্তাস্থি 
এবং স্থসংহত গ্রীবাই প্রশস্ত এবং উহ! মাংসহীন, চিপিট, দীর্ঘ ও সক্কুচিত হইলে 
অশুভকর হইয়া থাকে । যাহার গ্রীব অতিশয় স্কুল, সে বিধবা! হয়। যাহার 
গ্রীঝা বক্র, সে কিন্করী হয়। যাহার গ্রীবা চিপিট সে বন্ধ্য। হয় এবং যাহার গ্রীবা 
হন্ব সে পুত্র প্রসব করে না। ৮৯-৯০ | বৃঞ্ত, পান, স্থকোমল এবং অঙ্গ,লিছয়- 
পরিমিত চিবুকই এশস্ত এবং উদ্থা স্কুল, দ্বিধাবিভক্ত, আয়ত এবং রোমযুক্ত হইলে 
ছুঃখপ্রদ হইয়া থাকে | হনু* চিবুকের সহিত সংলগ্ন, নির্লোম ও স্ুঘন হইলে 
শুভকর হয় এবং বক্র, স্কুল, কৃশ, ত্ুম্ব এবং রোমশ হইলে অশুভকর হইয়! 
থাকে । ৯১-৯২। কপোলদ্বয় বৃত্ত, পীন ও সমুন্নত হইলে শুভকর, হইয়া থাকে 
এবং উহ! রোমযুন্ত, পরুষ, নিন্ন ও নিশ্মাংস হইলে অশুভকর হইয়া থাকে। 
ভাগ্যবতী জ্ত্রীলৌকগণের ব্দনই সম, সমাংস, স্নিগ্ধ, সুগন্ধযুক্ত, বর্তুল এবং 
পিতৃব্দনানুকারী হুইয়! থাকে | ৯৩-৯৪। যাহার অধর, পাটলবর্ণ, বর্তল, সিদ্ধ 
এবং মধ্যস্থলে রেখ! বিভূষিত, সে নৃপতিপত্বী হইয়া থাকে এবং উহা! কৃশ, গ্রলম্খ, 
স্কটিত এবং রুক্ষ হইলে দুর্ভাগ্যের সুচক হয়। স্ত্রীলোকের অধরোষ্ঠ শ্টাব ও 
স্থল হইলে সে বিধবা ও অতিশয় কলহকারিণী হইয়া থাকে । ৯৫-৯৬। উত্তরোষ্ঠ 
মস্থণ, মধ্যে কিঞ্চিৎ উন্ন এবং রোমরহিত হইলে উন্তমভোগপ্রদ্দ হইয়। থাকে 
এবং ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত.ফল প্রদান করে। দন্তসমূহ গোহুগ্ধের স্তায় 
শ্বেতবর্ণ, সিদ্ধ, দ্বাত্রিংশৎপরিমিত, উপরনীচে সমানভাবে অবস্থিত এবং অল্প উন্নত 
হুইলে শুভকর হয় এবং পীতবর্ণ, শ্যাব) স্থূল, দীর্ঘ, দ্বিপংক্তি, শুক্ত্যাকার ও বিরল 
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হইলে তাহ! ছুঃখ ও হূর্ভাগ্যের কারণ হইয়া থাকে । ৯৭-৯৯। নিন্সপংক্তিতে, 
অধিক দস্ত থাকিলে, সে নিশ্চয় মাতাকে ভক্ষণ করে এবং বিকট দম্ভ থাকিলে 
পতিহীনা হয় ও দন্তসমুহ বিরল হইলে নারী কুলটা হইয়৷ থাকে । শোণ ও 
অনিতবর্ণ এবং কোমল জিহ্বায় অভীষ্ট মিষ্টদ্রব্য ভোগ হইয়া থাকে এবং উহা 
মধ্যস্থলে সক্কীর্ণ ও পুরোভাগে বিস্তীর্ণ হইলে বহুতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। 
১০০-১০১। যাহার জিহব। সিতবর্ণ, জলে তাহার ম্বৃতা হয়। যাহার জিহবা 
শ্যামবর্ণ, সে অত্যন্ত কলহপ্রিয় হয়। যাহার জিহ্বা মাংসল, সে দরিদ্র হয়; 
যাহার জিহব| লম্িত, সে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়! থাকে এবং যাহার রসন। বিশাল, 
সে অতিশয় প্রমাদভাঞ্ন হয়। স্িগ্ধ, কোকনদতুল্য এবং কোমল তালুই প্রশস্ত । 
তালু সিতবর্ণ হইলে বৈধব্য, পীতবর্ণ হইলে প্রব্রজ্যা, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অপত্যবিয়োগ 
সহা করিতে হয় এবং উহা রুক্ষ হইলে বন্ুকুটুম্বিনী হইয়া থাকে । ১০২-১০৪। 
কঘণ্টী অস্ুল, সুবুত্ত, ক্রমতীক্ষ, স্থলোহিত ও অপ্রলম্ব হইলে শুতকর হয় এবং 
উহা! স্কুল ও কৃষ্জবর্ণ হইলে দুঃখ প্রদান করিয়। থাকে। যে হাস্তে দস্তনিচয় 
অলক্ষিত হয়, যাহাতে লোচনদ্বয় নিমীলিত থাকে এবং যাহাতে কপোলদ্বয় কিঞ্চিৎ 
ফুল হয়, রমণীগণের তাদৃশ হাস্যই প্রশংসনীয় । ১০৫-১০৬।' সমবৃন্ত ও সমপুট 
এবং স্বল্পচ্ছিদ্রবিশিষ্ট নাঁসিকা শুভকর এবং উহা! স্থুলাগ্র, মধ্যনআ এবং সমুন্নত 
হইলে, মশুভকর হইয়! থাকে । নাপিকার অগ্রভাগ আকুঞ্চিত ও অরুণবর্ণ হইলে 
বৈধব্য-ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। নাসিক চিপিট ও হুম্ব হইলে পরপ্রেষ্য। হয় 
এবং উহা দীর্ঘ হইলে কলহপ্রিয় হইতে হয়। ১০৭-১০৮। যে নারীর ক্ষুত (হাচি) 
সজোরে ও এককালীন তিন চারটা হয়, সে দীর্ঘায়ু হইয়! থাকে। মধ্যে রক্তবর্ণ, 
কৃষ্ণবর্ণ তারকা যুক্ত, গোক্ষীরের ন্যায় বিশদ, স্নিগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণ পদ্মযুক্ত লোচন- 
তয় শুভকর হইয়। থাকে । যে উন্নতাক্ষী সে অল্লাফু হন্ন। যাহার চক্ষু বৃত্ত, দে 
কুলট। হইয়া খাকে। যাহার! মেধাক্ষী, মহিষাক্ষী ও কেকরাক্ষী, তাহার! ছুঃধ- 
ভাগিনী হয়। যাহার চক্ষু গাভির ন্যায় পিল, সে অতিশয় কামুকী হয়। যে 
পারাবতাঙ্ষী, সে হুঃশীলা হয়। যে রক্তাক্ষী, সে পতিঘাতিনী হয় ; যে কোটরাক্ষী, 
সে অতিশয় দুষ্টা হয়, যে গঞজনেত্রা, সে মঙ্গলভাগিনী হয় না । ১০৯-১১২। 
যাহার বামচক্ষু কাণ হয়, সে পুংস্চলী হইয়! থাকে এবং যাহার দক্ষিণ চক্ষু কাণ 
হয়, সে বঙ্্য| হইয়। থাকে। যাহার লোচন মধুর ন্যায় পিঙগলবর্ণ।, সে ধন-ধান্তা- 
শালিনী হইয়! থাকে। পক্ষাপমুহ নুঘন, ম্িপ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও সুন্মম হইলে ভাগ্যবতী 
হয় এবং উহার! কপিলবর্ণ, বিরল এবং স্কুল হইলে ক্লেশপ্রদ হুইয়৷ থাকে । ১১৩. 
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১১৪। ম্ৃবর্ত ল, ন্গিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, অসংহত, স্ব রোমযুক্ত এবং চাপাকৃতি ভ্রদ্বয়ই 
প্রশস্ত এবং খররোমযুক্ত, বিকীর্ণ, মিলিত এবং পিঙ্গলবর্ণ জদ্বয় অমঙগলকর হইয়। 
থাকে । ১১৫-১১৬। লম্ব এবং শুভাবর্ত কর্ণদ্বয়ই স্থখকর ও শুভ প্রদদ হইয়! থাকে 
এবং উহ! শক্ষুলীরহিত, শিরাযুক্ত, কুটিল ও কৃশ হইলে ছুঃখপ্রদান করিয়। খাকে। 
শিরাবিহীন, নির্লোম, অর্দচন্দ্রাক্ৃতি, অনিম্ন এবং অঙ্গ লিত্রয়পরিমিত ভালদেশ 
সৌভাগ্য এবং আরোগ্যের কারণ হইয়া থাকে। ১১৭-১১৮। ললাটে স্বস্তিক- 
রেখ! থাকিলে রাজ্য-সম্পদ্‌ লাভ হইয়! থাকে। যাহার মস্তক প্রলন্ব, সে নিশ্চয় 
দেবরঘাতিনী হয় এবং উহা! রোমশ, শিরাল ও উন্নত হইলে রোগিণী হইয়া থাকে । 
১১৯-১২০। সরল সীমন্তদেশই প্রশস্ত এবং সমুন্নত গজকুস্তাকার ও স্ুবৃত্ত 
মৌলি সৌভাগ্য ও এশ্বষ্যের জ্ঞাপক হইয়া থাকে । যাহার মস্তক স্থুল, সে বিধবা 
হয়, যাহার মস্তক দীর্ঘ সে বেশ্য। হইয়া থাকে এবং যাহার মস্তক বিশাল সে 
হতভাগিনী হইয়া থাকে । ১২১-১২২। কেশপমুহ অলিকুলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, সুক্ষ, 
সিগ্ধ, কোমল ও উহাদের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হইলে শুভকর হয় এবং 
উহার! পরুষ, স্ফুটিতাগ্র, বিরল, পিঙ্জলবর্ণ, লঘু ও কুক্ষ হইলে দুঃখ, দারিদ্র্য এবং 
বন্ধের কারণ হইয়া থাকে । ১২৩-১২৪। স্ত্রীলোকের ভ্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে মশকরেখ। 
থাকিলে, তাহা রাজ্যের সুচক হয়। বাম কপোলে শোণবর্ণ মশক-রেখা থাকিলে, 
তাহাতে বনুতর মিষ্টান্ন ভোগ হইয়। থকে। যাহার হৃদয়ে তিলক কিম্বা পদ্ম, 
বজ্জ, অঙ্কুশ, ধ্বজ বা ত্রিশুলাদি-চিহু থাকে; সে সৌভাগ্যবতী হয়। যাহার দক্ষিণ 
স্তনে শোণবর্ণ তিলক বা পল্পা্দি-চিত্র থাকে, সে চারিটী কন্যার এবং তিনটা তনয় 
প্রসব করে। যাহার বাম স্তনে তিলক বা পল্প(দি চিহ্ থাকে, সে একটা তনয় 
প্রসব করিয়। বিধবা হয়। যাহার গুহ্র দক্ষিণ ভাগে তিলক থাকে সে ক্ষিতি- 
পির পত্বী হয় ও ক্ষিতিপতনয় প্রসব করিয়। থাকে । থে রাজমহিষী হয়, তাহারই 
নাসিকার অগ্রভাগে শোণবর্ণ মশক-চিহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাঁকে। ১২৫-১২৯। 
যাহার নাসিকার অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ মশক-চিহু থাকে, সে পতিঘাতিনী ও পুরুষান্তর- 
চারিণী হুইয়৷ থাকে । নাভির নিন্দে তিলক; মশক ও পশ্পান্ভাকর চিহ্ু থাকিলে, 
সে সমস্ত শুভকর হইয়। থাকে। গুল্কদেশে মশক ব তিলক-চিহ্নু থাকিলে, 
তাহা দরিব্রতার কারণ হয়। কর, কর্ণ, কপোল ও বামকে তিলক, মশক বা 
পল্লান্ভাকার চিহু থাকিলে নারী প্রথমগর্ভেই পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। যাহার 
ভালদেশে ত্রিশুল-চিহ্ন থাকে, সে বহুতর ন্ত্রীর উপর আধিপত্য লাভ করে। যে 
স্ত্রী নিদ্রাবস্থায় দন্তসওবর্ষণ করে ব| প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করে, সে স্ুুলক্ষণাক্রান্ত 


সপ্ুতিংশ অধ্যায়) স্রীলক্ষণ বর্ণন | ৩০১ 





হইলেও তাহাকে বিবাহ করা উচিত নহে। হস্তের টা প্রদকগিণাব হইলে 
শুভকর হয় এবং বামাবর্ত হইলে অশুভকর হইয়। থাকে । ১৩০-১৩৪। নাভি, 
কর্ণ ও বক্ষঃস্থল দশ্গিণাবর্ত হইলে শুভকর হইয়া থাকে। পুষ্ঠবংশের দক্ষিণে 
দক্ষিণাবর্ত থাকিলে সখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার পৃষ্টের মধ্যস্থল নাভির 
ম্যায় বর্তলাকার, সে দীর্ঘায়ু ও পুত্রবতী হইয়া! থাকে % ্ ক 
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। ১৩৫-১৩৭। পৃষ্ঠাবর্তদ্ধয় যদি উদর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহ। হইলে শুভকর 
হয় না, পরন্ত্র, সেই একটী আবর্তের বলে পতিঘ।তিনী হইয়া, অন্যটীর বলে 
পুংশ্চলী হইতে হয়। দক্ষিণাবর্ত কগামী হইলে দুঃখ ও বৈধব্যের কারণ হয়। 
যাহার সীমন্তে কিম্বা ললাটে দক্ষিণাবর্ত থাকিবে, তাহাকে দুর হইতেই যত্বসহকারে 
পরিত্যাগ করিবে । ১৩৮-১৩৯। যাহার কৃকাটিক।র মধ্যস্থলে বামাবর্ত ব! দক্ষিণাবর্ত 
রোমরাজি থাকে, সে সন্বতসরের মধ্যে পতিকে বিনষ্ট করে। ১৪০। যাহার 
মস্তকে একটা এবং বামভাগে ছুইটী বামাবর্ত হয়, সে দশদিনের মধ্যেই পতি- 
ঘাতিনী হয় ; অতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি দুর হইতেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। 
যাহার কটিতে আবর্ত থাকে, সে কুলট। হয় ) যাহ।র নাভিতে আবর্ত থাকে, সে 
পতিব্রতা হয় এবং যাহার পৃষ্ঠের আবর্ত থাকে সে ভর্তৃদ্ী অথবা কুলট। হইয়! 
থাকে | ১৪১-১৪২। 

ন্কন্দ কহিলেন, যে স্ত্রী সুলক্ষণ! হইয়! হুঃশীল1 হয়; সে কুলক্ষণশিরোমণিরূপে 
গণ্য হইয়। থাকে এবং যে স্ত্রী কুলক্ষণসমূহে আক্রান্ত হইয়াও সাধবী হয়ঃ সেইস্ত্ী 
সমস্ত স্থুলক্ষণের আধাররূপে পরিগণিত হইয়! থাকে । বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে, স্থুল- 
ক্ষণাক্রান্তা, স্ুচরিত্রা, স্বাধীন। ও পতিব্রতা স্ত্রী লাভ হইয়া থাকে । ১৪৩-১৪৪। 
ষে সমস্ত শ্রী পূর্বজন্মে নানাবিধ অলঙ্কার সমুহের দ্বার। স্থবাসিনীগণকে অলঙ্কত 
করিয়াছে, তাহারাই ইহজ্জন্মে সরূপ| হইয়! থাকে । যাহার! পুর্ববজন্মে কোন পুণ্য 
তীর্থে স্নান বা দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই ইহজন্মে সুন্দরী ও স্থলক্ষণ! 
হইয়। থাকে । ১৪৫-১৪৬ ॥। যাহার! পুর্ববজন্মে জগম্মাতা অন্বিকার অর্চন! 
করিয়াছে, তাহারাই সুন্দর চরিত্রযুক্ত ও স্বাধীনভর্তৃক1 হইয়। থাকে। স্বাধানতর্তুকা ও 
স্থশীল। মুগলোচনাগণ, স্থুলক্ষণের ফলে এই স্থানেই স্বর্গ ও অপবর্গ-ন্থুখ লাভ করিয়। 
থাকে । ১৪৭-১৪৮। প্রমদাগণ, স্বীয় শোভনচরিত্র এবং সলক্ষণসমুহের গুণে 
স্বল্লাযু পতিকেও দীর্ঘ জীবন প্রদান করিয়। থাকে । অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি, 
প্রথমেই লক্ষণমূহ পরীক্ষা! করিয়!,হুর্লক্ণাক্জান্ত স্ত্রীকে পরিত্যাগ পুর্ববক, সুলক্ষণ 
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যুক্ত স্ত্রীকেই বিবাহ করিবে । ১৪৯-১৫০। হে ঘটোন্ডব! আমি গৃহস্থগণের 
সুখের জন্য স্ত্রীলক্ষণলমূহ কীর্তন করলাম; এক্ষণে বিবাহের কয় প্রকার ভেদ, 
তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১৫১। 


অধ্টত্রিৎশ অধ্যায়। 


৮6 
সদাচার প্রসঙ্গে বিবাহাদি কথন। 


স্কন্দ কহিলেন, কলসোস্তব। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য আমথর, গান্ধর্বন, 
রাক্ষদ ও পৈশাচ এই অফ্টপ্রকার বিবাহ পরিকপ্তিত আছে। ১। বরকে আমন্ত্রণ 
পূর্ববক, বিধিপুর্ববক অলঙ্কৃতা প্রদান কন্যাকে করিলে তাহাকে ব্রাহ্ষ-বিবাহ বল! গিয়! 
থাকে; এই প্রকার বিধি অনুসারে প্রদত্ত! কন্যার পুত্র জন্মিলে, সেই পুত্র, এক 
বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করে। ২1 যছন্ত-কর্্মনিরত খত্বিকৃকে বিন। আহ্বাঁনা- 
দিতে কন্যা প্রদান করিলে তাহাকে দৈব-বিবাহ বল! যায়; এই দৈববিধি অনুসারে 
বিবাহিত। কন্যার পুত্র, চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত পবিত্র করিয়! থাকে । বরের নিকট 
ধেনুদবয়গ্রহণ করিয়া কন্যা প্রদত্ত হইলে, তাহ!কে নার্ষ-বিবাহ বলা যায়; আর্ববিধি 
অনুসারে বিবাহিত কন্ঠার পুর ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকে। ৩। বর 
ধদি নিজে প্রার্থন| করে, তবে তাহাকে “এই কন্য। ও তুমি পরস্পর মিলিত হইয়। 
ধন আচরণ কর” এই প্রকার আদেশ পূর্বক কন্যাদান করিলে তাহাকে প্রাজা- 
পত্যবিধি বলা যাঁয়; এই প্রাঙ্জাপত্যবিধি অনুসারে বিবাহিত কন্যার পুত্র 'ও ছয় 
পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র করিয়! থাকে । ৪1। এই চারি প্রকার বিবাহই ব্রাঙ্মণগণের 
ধন্মাহ, ইহা ধশ্মশান্ত্রে কথিত হয়। ধনাদি দ্বার কন্তা। ক্রয় পুর্ববক বিবাহের নাঁম 
আম্বর-বিবাহ। বর ও কন্যার পরস্পর অনুরাগে গোপনে যে বিবাহ হয়, তাহাকে 
গান্ধর্ব-বিবাহ বল। যায়। ৫। বলপুর্ববককন্যা হরণ করিয়! যে বিবাহ কর! যায়, 
তাহাকে রাক্ষস-বিবাহু বল! যায়; এই রাক্ষন-বিবাহ সজ্জনগণের নিন্দনীয় । কোন 
ইলপুর্ববক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করার নাম পৈশ।চ-বিবাহ, এই বিবাহ সমাজে 
বড়ই নিন্দনীয়। ৬। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ সম্বন্ধে প্রায়ই আন্ুর, গান্ধর্বব ও 
রাক্ষন-বিবাহ বিহিত হইয়! থাকে, কিন্তু এই অতি পাপকারী অন্টম পৈশচ-বিবাহ, 
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পাপিষ্ঠগণের মধ্যেই সম্ভবপর হইয়! থাকে । ৭। ব্রাঙ্গণের সহিত বিবাহ কালে 
ব্রা্মণকন্া, পতির হস্ত ধারণ করিবে, ক্ত্রিয়কগ্ঠা একটা বাণ গ্রহণ করিবে, বৈশ্বু" 
কন্যা! প্রতোদ ও শুদ্রকন্যা। বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিবে । অপবর্ণ বিবাহ স্থলেই এই 
প্রকার বিধি কীগ্ডিত হইয়াছে, কিন্ত্বু সবর্ণ বিবাহস্থলে সকল জাতীয় কন্যারই নিজ 
নিজ পতির গ্রহণ করিতে হইবে । ৮-৯। ধন্মানুযায়ী বিবাহের ফলে শতবর্ষজীবী 
ও ধার্মিক সন্তানগণই উৎপন্ন হইয়। থাকে । এবং উক্তরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত বিবাহ 
করিলে ক্ষীণায়, অল্পভাগ্য ও দরিদ্র সন্তান উৎপন্ন হুয়। ১০। খাতুকালে নিজ 
পত্ঠীতে গমনই গৃহীগণের পরম ধন, কিন্তু স্্রীগণের অভিলাধানুসারে পর্ববদ্িন পরি- 
তাগ পুর্ববক$ মৈথুন করিলে কোন অহিত সম্ভাবনা নাই। ১১। দিবাভাগে 
মৈথুন করিলে পরমায়ুঃ ক্ষয় হইয়। থাকে; বুদ্ধিমান মনুষা, শ্রান্ধের দিন এবং 
সকল পর্ববদ্িন পরিত্যাগ পূর্বক স্বদারসঙ্গ করিবেন। ১২। পর্ববদিনে এৰং 
শ্রান্ধাহে মৈথুন করিলে পুরুষ, স্বীয় ধর্ম হইতে স্থলিত হয়। ১৩। যেব্যক্তি 
খতুকালেই গমন করে এবং স্বদারনিরত হয়, সে ব্যক্তি গ্রহাশ্রমে থাকিলেও ব্রহ্গ- 
চারীস্বরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৪1 ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীগণের 
খতু প্রবৃন্ত থাকে, ইহার চারি রাত্রিই গমনানর্ ; যুগ্ম খাত্রিতে গমন করিলে 
সন্তান জন্মে এবং অযুগা রাত্রিতে গমন করিলে কন্ঠ। জন্ম গ্রহণ করে। ১৫। 
চন্দ্রগ্রহণ, মঘ!, পৌষ্য ও পুরুষনামক নক্ষত্রযুক্ত সময় পরিত্যাগ পূর্বক 
পবিত্র হইয়া, নিজ পত্বীতে গমন করিবে । এই প্রকার গমনেই পাত্রী, ধর্ম ও অর্থ 
সাধক পুত্র প্রসব করিয়৷ থাকে । ১৬। পুর্বে আর্ধ-বিবাহ প্রকরণে যে ধেনুদ্ধয় 
গ্রহণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা প্রশস্ত নহে, কারণ কন্যাশুক্ক, অল্প হইলে ও তাহ! 
সম্পূর্ণ কন্াবিক্রয়পাঁপের হেতু হুইয়া থাকে । ১৭। যেব্যক্তি অপত্যবিক্রয় করে, 
সে এক কল্প পর্যন্ত বিট্কৃমি-ভোজন নামক নরকে বাস করিয়া থাকে ; এই কারণে 
পিতার, কম্যাসম্বন্ধি ধন অল্প ও ভোগ করা উচিত নহে। ১৮। যে সকল বান্ধবগণ, 
মোহ্প্রযুক্ত স্ীধনের দ্বার! জীবিক! নির্বাহ করে, তাহারাই যে কেবল নরকে গমন 
করে এমত নহে, তাহাদের পূর্ববপুরুষণও নরকে নিপতিত হয়। ১৯। যে সংসারে 
স্ত্রী, স্বামীর অনুরাগিণী এবং পতি নিজ স্ত্রীর প্রতি পরিতুষ্ট, সে সংসারে নিশ্চয়ই 
নরায়ণের সহিত মহালন্গনী বাস করিয়া থাকেন। ২০। বাণিজ্য, রাজসেবা বেদা- 
নধ্যাপন, কুবিবাহ এবং ক্রিয়ালোপ এই কয়টা পদার্থই ব্রাহ্মণ কুলের পতনের 
কারণ বলিয়। পরিগণিত হইয়। থাকে । ২১। বৈবাহিক অগ্নিতেই প্রতিদিন ব্রাহ্মণ, 
গৃহকণ্ম্ম, পঞ্চষজঞ ক্রিয়! ও দৈনন্দিন পাকক্রিয়। সম্পাদন করিবেন। ২২। 
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উদৃখল-মুষল, পেষণী (ধাঁত। ) চুল্লী, জলকুস্ত ও সম্মাজ্জ্বনী এই পাধটা প্রব্যই 
গুঁহস্থের প্রতিদিন বীজাদ্ি হিংসার একমাত্র কারণ রইয়! থাকে । এই পাঁচ প্রকার 
হিংসাজন্য পাঁপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তই গৃহস্থের পঞ্চয্ঞ বিহিত হইয়ছে;$ এই 
পঞ্চযজ্ত কেবল পাঁপনাশকারী এমত নহে, ইহা করিলে গুহী পরম শ্রেয় লাভ 
করিতে পাঁরেন। ২৩-২৪। অধ্যাপনকে ব্রহ্মবহ্ত বল। যায় তর্পণ, পিতৃষভ্ত ) 
হোম, দৈবযজ্ঞ ; বলি, ভূতষজ্ঞ ও অতিথি পুজাঁকে নরযজ্ঞ বলিয়! জানিবে। ২৫। 
পিতৃুলোকের পরমণ্রীতির উদ্দেশে গুহস্থের ফল, মুল, দুগ্ধ, জল ও অন্নের ছারা 
প্রতিদিন শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। ২৬। বিধিপুর্ববক সৎপাত্রে গোদান করিলে যে 
পুণ্য লাভ হয়, গৃহাগত ভিক্ষুককে সৎকার পুর্ববক ভিক্ষা! দান করিলে তাদৃশ পুণ্য 
লাভ হুইয়! থাকে। ২৭। তপশ্যা ও বিদ্কারূপ সমিশুপ্রদীপিত ব্রাহ্মণের মুখরূপ 
অগ্নিতে হুত অন্নাদি, দাঁতাগণকে মতি ছুস্তর পপ সমুদ্র ও নানাপ্রক।র বিত্ম হইতে 
রক্ষ। করিয়! থাকে ।২৮। কাহার গুহে অতিথি ভগ্ন মনোরথ হইয়!, যব্দি প্রত্যা- 
বর্তন করে, ত্যহ! হইলে সেই গৃহী ক্ষণকালমধ্যেই স্বকৃত নিখিল পুণ্য হইতে বঞ্চিত 
হয়। ২৯। গৃহী, অভ্যাগত ব্যক্তির পরিতুষ্টির জন্য মধুর বাক্য, শয্যার্থ ভূমি; 
আপন ও পাগ্য-জল প্রদান করিবে। ৩০। যে গৃহস্থ, পরপাকে জীবিকা নির্ববাহ 
করে সে ব্যক্তি, পরের পশুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ ষে জন পরান্পুষ্ট- 
শরীর; তাহার কৃত সকল পুণ্যই অন্পপ্রদাত৷ হরণ করিয়। থকে | ৩১। সূর্য্যাস্ত- 
কালে যদ্দি অতিথি উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে বিধিপূর্ববক যত সহকারে 
সণুকার করিবে, কারণ অপৎকৃত অতিথি প্রতিগমনকালে গৃহস্থকে অনন্ত পাপ 
প্রদান করিয়। গমন করিয়। থাকে । ৩২। অতিথিকে ভোজন করাইয়া, অবশিষ্ট 
অল্পভোঞনকারী গৃহস্থ, আয়ুঃ ও ধনভাগী হয়; অতিথিকে প্রত্যাখ্যান পুর্ববক অন্ন 
আহার করিলে গৃহাশ্রদী পাপভাগী হয়। ৩৩। বৈশ্বদেববলি সমাপ্ত হইলে বা 
আদিত্য অস্তগত হইলে অভ্যাগত ব্যক্তিকেই অতিথি বল ষায়। পূর্ববকালেই 
আগত ব! পূর্বপরিচিত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অতিথি বল! যায় না। ৩৪। গৃহস্থ, 
যখন ভূতগণকে বলি প্রদ।নের জন্য হস্তে অন্ন গ্রহণ করে, সেই সময় যদি অন্য 
অতিথি উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে বলি প্রদান না করিয়াই অতিথিকে সামর্থ্যানু- 
সারে অন্ন প্রদান করিবে। ৩৫। বালক, স্থুবামিনী, গর্ভিণী ও রোগাতুর পরিবার 
বর্গকে অতিথির প্রথমেই ভোজন করিতে দিবে, ইহাতে অন্য কোন বির করিবে না। 
৩৬। পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণকে অন্ন প্রদানান্তে ভোজন করিলে ভোজনের অমৃত 
ফল প্রাণ্ড হওয়া যায়। যে উদ্দর পরায়ণ ব্যক্তি, কেবল নিজের আহারের জন্য 
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অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপমাত্র ভোজন করিয়! থাঁকে। ৩৭। মধ্যাহকালীন, 
বৈশ্যদেববলি, গৃহস্থ নিজেই সম্পাদন করিবে; কিন্তু সায়ংকালের বৈশ্যদেববলি 
গৃহস্থপত্বী, মন্ত্র ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ন দ্বার৷ সম্প।দন করিবে। ৩৮। গৃহস্থা শ্রমে ইহার 
নামই সায়ংকালীন বৈশ্যাদেববলি বল! যায়; এই প্রকার প্রধত্ব সহকারে প্রাতঃ- 
কালীন ও মধ্য/হুকালীন বৈশ্যদেববলি নিষ্পাদিত হইয়া থাকে । ৩৯। যাহারা 
বৈশ্যদেববলি প্রদান করে না বা যাহারা অতিথি সেবায় পরাতুখ, সেই সকল অধীত- 
বেদ, দ্বিজাতি গৃহস্থগণকেও শুদ্র বলিয়াই জান! উচিত। ৪০। ষে দ্বিজাধমগণ 
বৈশ্যদেববলি প্রদান না করিয়া আহাঁর করে, ইহলোকে তাহারা অন্নহীন হয় ও 
পরজন্মে অধম কাঁকযোনি প্রাপ্ত হইয়। থাকে। ৪১। গৃহস্থ, আলম্যশুন্য হইয়া 
বেদোদ্দিত নিজ অবশ্যকর্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, কারণ সেই সকল কর্ম যথা 

শক্তি সম্পাদন করিতে পারিলে, আস্তে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারা যায়। 
৪২। যষ্টী ও অষ্টমী তিথিতে সর্ববকাঁলেই তৈল ও মাংসে পাপ বাস করিয়। 
“থাকে, এই প্রকার পঞ্চদশী ও চতুর্দশী তিথিতে ভ্ত্রীজননেক্দ্রিয় ও ক্ষুরে পাপ বাঁস 
করিয়৷ থাকে ; এই কারণে সেই গেই তিথিতে এই সকল দ্রব্য ব্যবহার করিবে 
ন1। ৪৩। উদয়কালীন বা অস্তকালীন এবং গগণমধ্যগত সূর্য বিলোকন করিবে 
ন|। রাকুগ্রস্ত অথব! জলে প্রতিবিম্থিত সূর্য্য দর্শন করিবে না। 8৪1 জলে 
আপনার প্রতিবিম্ব দেখিবে না, বৃষ্টির সময় দৌড়িবে না, বশুসবন্ধনরজ্কু লবন 
করিবে না এবং উলঙ্গ হইয়া! জলমধ্যে প্রবেশ করিবে ন)। ৪৫। দেবতায়ন, ব্রা্গণ, 
ধেনু, মধু, মৃত্তিকা, দ্বৃত, জাতিবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, বিদ্যা বৃদ্ধ, তপস্থী, অশ্বথ-বৃক্ষ, চৈত্য- 

বৃক্ষ (চতুষ্পথ মধ্যস্থ বৃক্ষ ) গুরু, জলপুর্ণ ঘট, সিদ্ধান্ন, দধি, সর্ষপ, এই সকল পদা- 
কে গমনকালে প্রদক্ষিণ পূর্বক দর্শন করিয়৷ যাওয়া কর্তব্য । ৪৬-৪৭। রজন্বলা 
স্ত্রীতে গমন করিবে না, স্ত্রীর সহিত একত্রে ভোজন করিবে না, একরাসা হইয়া 
ভোজন করিবে না, এবং উৎকট আসনে উপবেশন পুর্ববক আহার করিবে না। 
৪৮। তেজন্কামী ব্রাহ্মণ, কখন আহাঁরনিরতা স্ত্রীকে অবলোকন করিবে না। পিতৃ- 
গণ ও দেবগণকে তৃপ্ত না করিয়া, কখনও কোন নূতন অন্ন ভোজন করিবে না। 
৪৯। যিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাঁকিতে ইচ্ছ! করেন, তিনিও লঙড,কাদ পক।নন ও 
মাস, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিয়। ভোজন করিবেন ন!; গোচরণস্থানে, বল্মীক 
বা ভন্মের উপর কখনও মুত্রত্যগ করিবে না । ৫০ প্রাণিযুক্ত গর্তুসমুহে প্রআব 
করিবে না, দণ্ডায়মান থাকিয়া বা গমন করিতে করিতে প্রশ্ীব করিবে না। গো, 
বিপ্র, সূর্ধ্য, বায়ুঃ অগ্নি, চন্দ্র, নক্ষত্র, নগ্ভাদি ও গুরু এই দকলের মধ্যে কোন একটা 

৩৯ 
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পদার্থ বিলোকন করিতে করিতে মল-যু্র পরিত্যাগ করিবে না। লোষ্ট, কান্ঠ ঝা 
তৃণাদির দ্বার! পৃথিবী আচ্ছাদন পূর্বক বস্ত্ের দ্বার! মস্তক আবৃত করিয়া, মৌনাবলম্বন 
পূর্ববক বিষ্ঠা ও মুত্র পরিশ্যাগ করিবে। কিন্তু রাত্রিকালে বা দিবসে, বৃক্ষাদির 
ছায়ায় ন। অন্ধকারে যথ। অভিরুচি যে কান দিকে মুখ করিয়া, মল মুত্র পরিত্যাগ 
করিবে; ভয় বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে যথা অভিরুচি মলাদি পরিত্যাগ 
করিবে । মুখের দ্বারা অগ্নি উদ্দীপন করিবে না, এবং উলঙ্গ স্ত্রীলোক দর্শন 
করিবে না। ৫১--৫৪। 

অগ্রিতে পাদদ্বয় তাপিত করিবে না! এবং তাহাতে অপবিত্র কোন বস্ত নিক্ষেপ 
করিবে না, প্রীণিহিংস। করিবে না) প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে ভোজন করিবে না। 
৫৫1 সন্ধ্যাকালে শয়ন করিবে না এবং কোন কালেই পশ্চিম বা উত্তরদ্দিকে মস্তক 
করিয়। শয়ন করিবে না। জলে মুত্র ব। নিষীবন পরিত্যাগ করিবে না, এই সকল 
নিষিদ্ধ আচরণে আয়ুঃক্ষয় হইয়! থাকে । ৫৬। ভক্ষণকাঁরী গাভীকে কিছু বলিবে 
ন।, কাহাকেও অঙ্গুলি দ্বার ইন্দ্রধনুঃ দেখাইবে না, কোন শৃন্য গৃহে একাকী শয়ন, 
করিবে না এবং নিদ্রিত জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নিদ্রীভ্গ করিবে না। ৫৭। একাকী পথ 
গমন করিবে না, অঞ্জলি করিয়া! জল পান করিবে না, দিবা অথব! রাত্রিতে উদ্ধত- 
সার দধি ভক্ষণ করিবে ন1। ৫৮1 খাতুমন্রী নারীকে অভিবাদন করিবে না, রাত্রি 
কালে পুর্ণ-আহার করিবে না, গীত-বাগ্ভাদিতে আসক্ত হইবে না, কাংস্থপাত্রে 
পদধৌত করিবে না। ৫৯। যে মুঢ়ব্যন্তি, নিজে আাদ্ধ করিয়া, পরকীয়শ্রান্ধে 
তোজন করে, সে ব্যক্তি পাঁপভাগী হইবে এবং তাহার সহিত দাতাও শ্রাদ্ধকলে 
বঞ্চিত হইৰে। ৬০। অন্য পরিহিত বস্ত্র পরিধান করিবে না, অন্যের ব্যবহৃত 
পাদুক। ব্যবহার করিবে ন।, ভগ্ন পাত্রে আহার করিবে না, অমি প্রভৃতির দ্বারা 
দুষিত স্থানে উপবেশন করিবে না ।৬১। যে ব্যক্তি, দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করে, 
তাহার গো-পৃষ্ঠে আরোহণ, শ্মশান-ধূমসেবা, নদী-সন্ভরণ, নবীন রৌদ্র ও দিব! নিদ্র। 
পরিত্যাগ কর! উচিত। ৬২। স্নান করিয়। গাত্রবস্ত্র ব| হস্তের দ্বার। গাত্র মার্জন! 
করিবে না, পথমধ্যে কেশাদি পরিত্যাগ করিবে না, করদ্ধয় অথব! মস্তক কম্পিত 
করিবে না এবং চরণের দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না । ৬৩। দন্তের দ্বার! 
কখনও লে।ম ব। নখ উত্পাটন করিবে না, নখের দ্বার। নখ ও তৃণের চ্ছেদ করিবে 
না । ৬৪। যে কণ্মন উত্তর কালে শু প্রদ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিবে । সম্মুখ দ্বার 
পরিত্যাগ করিয়।, ব্যবহৃত প্রবেশ মার্গের দ্বারা নিজের এবং পরের বাটাতে প্রবেশ 
করিবে না। ৬৫। . অক্ষক্রীড়। করিবে না, ধর্মস্ব ব্যক্তি ও রোগীগণের সহিত 
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একত্রে অবস্থান করিবে না । কখনও উলঙ্গাবস্থায় শয়ন করিবে না, এবং ক হস্তে 
রাখিয়া অপর হস্তের দ্বারা কোন পদার্থ ভোজন করিবে না। ৬৬। আর্রপাদ, 
আদ্রুকর এবং আর্রমুখ হইয়! ভোজন করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়। 
আদ্রপপাদে নিদ্রা যাইবে ন| এবং উচ্ছিন্টমুখে গৃহ হইতে কোথায়ও গমন করিবে 
না। ৬৭। ব্রান্ষণ শধ্যায় উপবেশন করিয়।, মাহার, পান বা জপ করিবে না, 
পাকা বদ্ধ-পাদ হইয়। আচঘন করিবে না এবং ভূঙ্জারের নলনির্গত জলধার! পান 
করিবে ন। ৬৮। সুখাভিলাধী ব্যক্তি, সায়ংকালে কেবল(তলনিশ্মিত পদার্থ ভোজন 
করিবে না। বিষ্ঠা ও মুত্র দর্শন করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট হস্তে মস্তক স্পর্শ করিবে 
না। ৬৯। তুষ, অঙ্গার, ভন্ম, কেশ বা কপালখণ্ডে অধিষ্ঠান করিধে নাঁ, পতিত- 
গণের সহিত সম্পর্ক, পতনেরই কারণ হইয়া থাকে। ৭০। শুদ্রকে কখনও 
বৈদিক-মন্ত্র শ্রবণ করাইবে না, এই প্রকার করিলে ব্রাঙ্গণ ব্রাঙ্গণত্ব হইতে আ্বলিত 
হয় এবং শুদ্র ও ধর্ম্ভ্রষ্ট হয়। ৭১। শৃদ্রগণকে বেদোক্ত ধন্রের উপদেশ করিলে 
নিজেরই মঙ্গলের হানি হয়, দ্বিজ(তির শু শ্ষাই শুদ্রগণের পরম ধন্দ বলিয়। কীন্ডিত 
হইয়াছে । ৭২। করপ্য় দ্বার! মস্তক কণ্ডয়ন করা শুভকর নহে, এই প্রকার কর্য়ে 
তাড়ন বা আক্রোশ কিম্বা কেশ উন্মোচনও শুভপ্রদদ নহে। ৭৩। শাস্ত্রবিগহিতা- 
চারী লুব নৃপতির নিকট প্রতিগ্রহ করিলে, ব্রাহ্মণ সপরিবারে একবিংশতি নরকে 
গমন করিয়! থাকে । ৭৪। অকালে মেঘগঞ্জন ব| বর্ধাকালে ধুলিবৃষ্টি হইলে, 
রাত্রিতে মহাবাতশব্ধ শ্রুত হইলে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে । ৭৫1 উক্ধাপাত, 
ভূমিকম্প, দিগদাহ, মধ্যরাত্রি, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাঁল, শুকরের মমীপে, রাজার 
অশৌচ এবং সূর্ধ্য ও চন্দ্রগ্রহণ এই নকল কালে অনধ্যায় হইয়। থাকে । ৭৬।, 
অমাবন্তা, অষ্টক1 ও চতুদ্দশীতে অধ্যয়ন করিবে না, শ্রাদ্ধে আহার করিয়াও অধ্যয়ন 
করবে না। ছয় .দণ্ডকাল প্রতিপদ থাকিলে, সেই দিনে অধ্যয়ন করিবে 
না, হস্তী অথব। উদ্ু যদি পাঠকালে গুরু-শিষ্যের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, 
তাহা হইলে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। ৭৭। গার্দভ,, উদ্রু ও শৃগাল চীৎকার 
করিলেঃ তণকালে পাঠ বন্ধ করিবে, বুলোক মিলিয়া যখন রোদন করে, সেই 
সময়েও পাঠ বন্ধ করিবে। উপাকণ্ম ও বিন্ম ত্র পরিত্যাগ কালে, কুৎসিত বর্ছেরে 
বৃক্ষোপরি ব। জলমধ্যে অধ্যয়ন করিবে না । ৭৮। আরণ্যক অধ্যয়নান্তে, বাণশব্ 
ঝ সামগ।নশবধ শ্রুত হইলে অনধ্যায় হয়, এই সকল অনধ্যায়কালে দ্বিজ, কখনও 
অধ্যয়ন করিবে না। ৭৯। তেক, মুধিক, কুক্কুর, সর্প ও নকুল প্রভৃতির দ্বার! যখন 
কোন বিজ্প উপস্থাপিত হয়, তগুকালেও অধ্যয়ন পরিত/।গ করিবে। , চতুর্দশী, 
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'অফটমী, পুর্ণিম! ও অমাবাস্তা। তিথিতে ব্রঙ্গচর্য্য অবলম্বন করিবে ( অর্থাু সংযতে- 
ন্দ্িয় হইবে )। ৮৩ ! শক্রর সেব। ও পরদারগমন আয়ুক্ষয়কর, এই জন্য যত 
সহকারে এই দুইটা পরিত্যাগ করিবে। ৮১। পুরুষ, পূর্ববসম্পদ্হীন হইলেও 
আত্মাবমাননা করিবে না, কারণ যাহার] সর্নবদ। উদ্ভমপরায়ণ, তাহাদের সম্পদ 
বিদ্া দুর্লভ নহে। ৮২। হে কুস্তযোনে | প্রিয় ও সত্য বাক্যই বলিবে কদাচ 
অপ্রিয় সত্য বাক্য বলিবে না, কিন্তু ইহ! বলিয়া যে মিথ্য। প্রিয়বাক্য ব্যবহার 
করিবে তাহাও নহে; কোন প্রকার মিথ্য! বাক্য ব্যবহার করিবে না, ইহাই সনা- 
তন-ধন্ম্। ৮৩ । নিত্য প্রিয়বাক্যই বপিবে এবং প্রিয়-চিন্তা করিবে । ভদ্র 
ব্যক্তিগণের সহিত সর্ববর্দা সংসর্গ করিবে ; অভদ্রগণের সহিত কদাচ সম্পর্ক রাখিবে 
ন|। ৮৪। রূপ, বিন্ত ও কুলহীন ব্যক্তিগণকে, স্তৃধী ব্যক্তি, কখনও নিন্দা করিবে 
না। অপবিত্র অবস্থয় চন্দ্র, সূর্ধ্য ব জ্যে।তিমণগুল নিরীক্ষণ করিবে না। ৮৫। 
বাকা, জিহবা ও মনের বেগকে প্রতিরোধ করিবে । উগুকোচ, দৃত, দৌত্য অথবা 
পীড়িত জনের সন্বন্ধী অর্থ গ্রহণ করিবে না। ৮৬। উচ্ছিষ্ট-পাণির দ্বারা গে, 
ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে স্পর্শ করিবে না; কোন কারণ না থাকিলে স্ুশ্থ ব্যক্তি নখ 
অথবা অন্যান্য ইন্ড্রিয় পুনঃপুনঃ স্পর্শ করিবে না। ৮৭। গুহা-লোম সকলও 
স্পর্শ করিবে না, কারণ এঁ সকল স্পর্শ করিলে অপবিত্র হইতে হয়। পাদধৌত 
জল, মুত্র এবং উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জল স্পর্শ করিবে না ।৮৮। নিষ্টাবন ও শ্রেম্মাকে 
গুহের বাহিরেই ত্যাগ করিবে। দ্বিজাতিগণ, দিবারাত্রি শ্রুতি-জপ, সদাচার-নিষেবণ 
ও পরের অদ্রোহকর বুদ্ধিতে ব্যাপৃত থাকিয়। কেবল নিজ পুর্ববজন্মসমুহের বৃত্থান্তই 
স্মরণ করিতে চেষ্ট! করিবে । ৮৯। বৃদ্ধগণকে যত্তের সহিত সেবা করিবে এবং 
তাহাদিগকে নিজের আসনে বসাইয়া সম্মান করিবে; তাহাদের প্রতিগমনকালে 
বিনয়াবন্ততাবে পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ্থ গমন করিবে। ৯০। 

বেদ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, রাজা» সাধুব্যক্তি, তপন্বী ও পতিব্রতান্ত্রীর কদাচও 
নিন্দা করিবেন না । ৯১। মনুষ্যের গতি করিবে না, কখন আত্মাবমাননা করিবে 
না; উৎসাহী মনুষ্যের উৎসাহ প্রতিরোধ করিবে না, পরমণ্ম ব্যথিত করিবে 
না। ৯২। অধন্ম আচগণ করিলে প্রাণী, প্রথমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শক্রসমুহকেও 
জয় করতে পারে ও নান! প্রকার মঙ্গলও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শেষে তাহার পতন 
অবশ্যন্তাবী। ৯৩। পরনিশ্মিত জলাশয়ে স্নানকালে তাহা হইতে পঞ্চ ম্বৎপিগ 
উঠাহয়|, পরে তাহাতে সন করিবে । যদি পাঁচটা ম্বুপিগড উদ্ধার না করিয়াই 
পর জলাশয়ে নান করে, তাহ! হইলে স্মনকারী জলাশম্ প্রতিষ্ঠাতার পাপসমুহ্র 
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চতুর্থাংশের একাংশভাগী হয়। ৯৪। ভপযুক্ত দেশে ও উপযুক্ত সময়ে সপাত্র 
লাভ করিয়া, তাহাকে যদি স্বল্লও দান করা যায়, তাহা! হুইলে সেই অল্প দানও 
অনস্ত ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয়। ৯৫। যে ভূমিপ্রদান করে, সে মণগুলাধীশ . 
হয় 3 অন্নপ্রদানকারী জনগণ সর্বত্রই স্থখলাভ করিতে সমর্থ হয়। যে জল প্রদান 
করে, সে সর্ববদ| পরিতৃপ্ত থাকে ; রৌপ্য প্রদান করিলে পরজম্মে পরম রূপবান্‌ 
হয়। ৯৬। প্রদীপপ্রদাত।, বিমল নেত্র লাভ করে; গো-প্রদ্দানকারী সুর্ধ্যলোকে 
গমন করিতে পারে ; স্বর্ণ দান করিলে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা যায়; তিল- 
প্রদাতা স্ুসম্তান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৭। গুহপ্রদান করিলে উৎকৃষ্ট সৌধের 
ঈশ্বর হওয়া যায় ; বক্ত্রপ্রদাত। চন্দ্রলোকে গমন করিয়। থাকে। অশ্বপ্রদ ব্যক্তি, 
উত্তম উত্তম যান লাভ করিতে পারে; বৃষভ প্রদত৷ এম্বর্ধয লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। ৯৮। শিবৰিক! প্রদান করিলে স্থুন্দরী ভার্য্য। লাভ করিতে পার! যায় এবং 
স্ন্দূর পর্য্যঙ্ক প্রদান করিলে সুন্দরী স্ত্রীলাভ হয়; সামর্থ্যবান্‌ জন, যদি অভয়প্রদ 
হয়, তাহ! হুইলে সে সর্ববদ। ধান্য রাশির দ্বার সমৃদ্ধ হয়। ৯৯। যেব্যক্তি ব্রহ্ম, 
€( অর্থাৎ বেদজ্ঞান ) প্রদান করে, সে সর্ববপ্রদদ বলিয়৷ পরিকীর্িত; ব্রহ্মপ্রদ 
ব্যক্তি ব্রহ্ষলোকেও মাননীয় হয়। ষেব্যক্তি কোন প্রকার উপায় দ্বার ব্রহ্ম 
প্রদান করাইয়! থাকে; সে ব্যক্তিও ব্রন্গলোকে সন্মান লত করিতে সমর্থ 
হুয়। ১০০। 

শরদ্ধানহকারে দান ও প্রতিগ্রহ করিলে দাত! ও গৃহীত উভয়েই স্বর্গে গমন 
করিয়। থাকে, কিন্ত্ত অশ্রদ্ধায় দান ব1 প্রতিগ্রহ করিলে উভয়েই অধোগামী হয় 
।১০১। মিথ্যাবাক্যে যজ্ঞ ক্ষরিত হয়; গর্ববিত জনের তপস্যা কয় প্রাপ্ত হয়; 
দানপুর্ববক তাহা কীর্তন করিলে দানফল বিনষ্ট হয়; ব্রাহ্মণের নিন্দ। করিলে 
আফুঃ ক্ষয় হয়। ১০২। গন্ধ, পুষ্প, কুশ, শধ্যা, শাক, মাংস, ছুপ্ধ, দধি, মণি, 
মণ্ডস্য, গুহ ও ধান্ত এই সকল পদার্থ অযত্রোপনত হইলে অবশ্য গ্রহণ করিবে 
। ১০৩। মধু$ উদক, ফল, কাষ্ঠ, অভয়-দক্ষিণ, এই সকল পদার্থ নিকৃষ্ট জাতি 
হুইতেও গ্রহণ করিবে। ১০৪। শুদ্রগণের মধ্যে স্থলবিশেষে দাস, নাপিত, গোপাল, 
কুলমিত্র ও অদ্ধহালিক ব্যক্তির ও অত্যন্ত ভক্তের প্রদত্ত ভোজ্যত্রব্য গ্রহ্ণপূর্ববক 
আহার কর! যাইতে পারে । ১০৫। 

এই প্রকারে দেব, পিতৃলোক ও খবিগণের খণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া! 
তনয়ের প্রতি গৃহতার অর্পণ পূর্বক ওদাসীন্য পরিগ্রহ করিবে। ১০৬। বার্দক্যে 
গুহেতেও জ্ঞানাভ্যাল কর! যাইতে পারে অথবা গুহ পরিত্য/ম পূর্বিক তাৃণ ব্যক্তির 
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কাশীকে আশ্রয়. করাই কর্তব্যকণ্্। এক সম্যক্প্রকার জ্ঞানবলেই মুক্তি হয় 
অথব| কাঁশীতে শরীর ত্যাগ করিতে পারিলেই মুক্তি হয়; এই ঢুইটী ভিন্ন মুক্তির 
অন্য কোন কারণাস্তর বিছ্কমান নাই। ১০৭। এক জন্মে পুরুষগণের সম্যক্প্রকার 
আত্মজ্ঞানের জস্তাবন৷ কোথায় ? কিন্তু বারাণসীচ্চে শরীরত্যাগমাত্রেই মুক্তি 
নিশ্চিত রহিয়ছে। ১০৮। অদ্য হউক, কল্য হউক বা শতবর্ষ পরে হউক না কেন, 
এই দেহ বিনষ্ট হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই এবং দেহান্তে পুনর্ববার দেহ- 
ধারণও অবশ্বস্তাবী। কিন্তু কাশীতে এই নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে 
জীব অস্বৃতপদবী প্রাপ্ত হয়, তাহার আর সংসারে আসিতে হয় না । ১০৯। কেবল 
সদাচারনিরত ব্যক্তিই সেই কাশীকে লাভ করিতে সমর্থ হয়, এই কারণে পণ্ডিত 
ব্যক্তি অন্তঃকরণেও সদাচার বিলঙ্ঘন করিবে না । ১১০। 

অগস্ত্য, এই প্রকার বাক্য কল শ্রাবণ করিয়া, পুনর্র্ধার কার্তিকেয়কে কহিলেন 
যে, “হে ভগবনু কার্তিকেয় ! সদাচারের দ্বারা যে কাশীকে লাঁভ করিতে পাঁরা 
যায়, সেই কাশীর বিষয় আপনি আঁমার নিকট বাঁরম্বার কীর্তন করুন । ১১১। 
হেস্কন্দ! আমি জিভ্ঞাস|! করিতেছি, বারাণসীতে কোন্‌ কোন্‌ শিবলিঙ্গ সকল 
হান প্রদান করিয়। থাকেন; আপনি ইহার সম্যক্প্রকার উত্তর প্রদান করুন 
| ১১২। কাশীবিরহে আমার শ্রীতি নাই, কাশীবিনা আমার কেন পদার্থে ই 
আসক্তি নাই। হে ষড়ানন ! কাশীর বিরহে মামি চিত্র-পুত্তলিকার স্যায় নিশ্েষ্ট 
হইয়া পড়িয়াছি। ১১৩। আমি নিদ্রিত নহি অথচ যে জাগরিত আছি, তাহাঁও 
নহে; কাশীর বিরহে আমি অন্নাহার করি না, অন্য কি বলিব আমি জল পর্যান্তও 
পান করি না। আপনার মুখ হুইতে নির্গত “কাশী এই অক্ষররূপ অস্ত পান 
করিয়া, আমি জীবিত রহিয়াছি” । ১১৪ । 

মৈত্রাবরুণিকর্তৃক কথিত এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কাত্তিকেয় পুনর্ববার 
আবিমুক্তক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১১৫। 
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ক্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ অগন্ত্য! মুক্তিক্ষেত্র-অবিমুক্তবিষয়ক পবিত্র 
কথ শ্রবণ কর। যিনি নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাত্মক, নির্বিবিকল্প, নিরাকার, অব্যক্ত, স্ুল 
ও সৃষ্গ্ পরব্রহ্ম বলিয়! কীত্তিত হইয়া থাকেন, সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মা, জীব- 
গণকে মুক্তি প্রধান করিবার জন্য অন্যত্র না থাকিয়া, নেই স্থানেই অবস্থ।ন করত 
জীবগণকে কেন মুক্ত করিয়! থাকেন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অন্তস্থানে 
কেহ যগ্ভপি মহৎ যোগানুষ্ঠান করে বা নিষ্কাম হইয়। মহাদান করে কিন্ব/ বুতর 
কঠোর তপস্যা করে, তবেই মহাদেব তাহাকে মুক্ত করিয়৷ থাকেন 3 কিন্ত্ব কাশীতে 
মুক্তি প্রদান করিবার জন্য তিনি কাহারও মহণ্ড যোগানুষ্ঠান বা মহা'দান কিন্বা 
কঠোর তপস্যার অপেক্ষা করেন না। কারণ কাহারও মহান্‌ উপসর্গ উপস্থিত 
হইলে তিনি তাহ।কে কাশী হইতে বিযুক্ত করেন না । ১-৬। 'এইস্থানে ঝাস করার 
নামই মহাযোগ ; এস্থানে অবস্থান করিয়া নিয়ম পূর্ববক বিশ্বেশ্বরকে পত্র, পুষ্প, 
ফল ও জল গ্রসৃতি যাহ! ভক্তিপূর্ববক দেওয়! যায়, তাহারই নাম মহাদান। 
কাশীক্ষেত্রে গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করত মুক্তিমগ্ডপে আগমন পূর্ববক ক্ষণকাল 
বিশ্রাম করার নামই মহতী তপস্যা । কাশীক্ষেত্রে ভিক্ষুককে আদর পূর্ববক ভিক্ষা 
দান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তুলাপুরুষ দান সেই ভিক্ষার ষোড়শাংশের 
একাংশেরও তুল্য নহে। ৭-৯। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত থাকিয়া! হৃদয়ে 
তাহাকে চিন্ত করত ক্ষণকাঁল নেত্রদ্যয় নিমীলিত করিয়া! অবস্থান করাই উত্তম 
যষোগ। ১০। ক্ষধ! ও তাপ প্রভৃতি গ্রাহা না করিয়া, ইন্দ্রিয় সমুহের চাঞ্চল্য 
নিবারণ করত কাশীক্ষেত্রে বাস করাই কঠোর তপস্যা ৷ ১১। অন্থস্থানে মাসে 
মাসে চান্দ্য়ণ-তব্রত করিলে যে ফল লাভ হয়, কাশীতে চতুর্দশী তিথিতে নভ্ত- 
ভোজন করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। অন্যস্থানে মাসোপবাঁস-ব্রত করিলে 
যে ফল প্রাপ্ত হওয়। যায়, কাশীতে শ্রদ্ধাপুর্ববক একটামাত্র উপবাস করিলে সেই 
ফল লাভ হইয়। থাকে । ১২-১৩। অন্থস্থানে চাতু্মান্য-ব্রত করিলে যে ফল 
প্রাপ্ত হওয়! যায়, কাশীতে একাদশ্নীর উপবান করিলে সেই ফল লাভ হইয় 
থাকে। অন্থস্থানে ছয়মাস অন্ন ত্যাগ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়, কাশীতে 
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,শিবরাত্রির উপবাস করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে । ১৪-১৫। অন্থান্থানে 
ব্রতশীল হইয়! এক বৎসর উপবাঁস করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া! যায়, হে মুনে! 
কাশীতে ত্রিরাত্রমাত্র উপবাস করিলে অবিকল সেই ফল লাভ হইয়া! থাকে। 
অন্থস্থনে মাসে মাসে কুশাগ্রস্থিত জল পান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়| যায়, 
কাশীতে উত্তরবাহিনীর জল এক গণ্ডষমাত্র পাঁন করিলে সেই ফল লাভ হইয়া 
থাকে । ১৬-১৭। যে স্থানে মুমূর্ষু জীবগণের কর্ণে স্বয়ং মহাদেব ব্রক্গজ্ঞান উপ- 
দেশ করেন, সেই কাশীক্ষেত্রের অনস্ত মহিম! বর্ন করিতে কে সমর্থ হইবে? 
শল্তু তথায় রিয়মাণ জীবগণের কর্ণে সেই পরম অক্ষর উপদেশ করেন, যাহা শ্রবণ 
করিয়। জীবগণ ম্বৃত হইয়াও অযুতত্ব লাভ করিয়! থাকে। হে অগন্তয ! ত্বয়ং 
শঙ্করও কোন সময়ে মন্দর পর্ববতে অবস্থিত হইয়া, তোমারই ন্যায় বারম্থার 
কাশীকে স্মরণ করত কাশীপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ দুঃখ পাইয়াছিলেন। ১৮-২০। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে প্রভে|! স্বকার্য্যনিপুণ কঠোরহদয়, দেবগণই আমাকে 
কাশী পরিত্যাগ করাইয়াছেন, কিন্ত্বু স্বয়ং মহেশ্বর কি নিমিত্ত কাশী পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন ১) দেবদেব পিনাকীও কি আমার ন্যায় পরাধীন ? নতুবা কেন তিনি 
নির্ববাণভূমি কাশীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন ? ২১-২২। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণতনয় ! মহেশ্বর যে প্রকারে ব্রহ্মার প্রার্থনায় 
কাশী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহ! বলিতেছি। হেমুনে! তুমি ষেমন দেবগণ- 
কর্তৃক পরোপকারের জন্য প্রার্ধিত হইয়াছিলে, তত্রপ ভগবান্‌ রুদ্রও বিধাতাকর্তৃক 
প্রার্থিত হইয়াছিলেন। ২৩-২৪। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! কৃপানিধি ভগবান্‌ রুদ্র, বিধাত। কর্তৃক কি 
প্রকারে এবং কি নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়াছিলেন, তাহ! কীর্তন করুন। ২৫ 

ক্কন্দ কহিলেন, পুরাকালে স্থায়স্ত,বমন্বস্তরে পাদ্পকল্পে, সমস্ত ভূতগণের হৃদয়- 
কম্পনকারিণী অতিশয় অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। যষ্টি বসরব্যাপী সেই অনাবৃষ্টিতে 
নিখিল প্রাণিনিচয় উপক্রত হইয়া» কেহ সমুদ্রতীরে, কেহ গিরিদ্রোণীতে, কেহ ব 
মহানিন্ন পর্বত প্রান্তভূমিতে মুনিগণের বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক অবস্থান করিতে 
লাগিল। পৃথিবী, গ্রাম ও নগর শুন্য হইয়! ক্রমশঃ মহারণ্ে পরিণত হইল । 
নগর ও পুর সমূহে মাংসাশীগণ ও গগণস্পশি শুদ্ব বৃক্ষ নিচয় মাত্র পরিদৃষ্ট হইতে 
লাগিল। ২৬-২৯। ইতস্ততঃ চৌরগণ ও মহাচৌরগণ কর্তৃক লুহ্ঠিত হইতে লাগিল; 
প্রাণরক্ষি প্রাণিগণ কেবল ম।ংসের দ্বার জীবন ধারণ করিতে লাগিল। তখন সর্বত্রই 
অরাজকত] সমুপশ্থিত হইল এবং তাহাতে জীবগণ সর্বদা অত্যন্ত অনিষ্ট ভয়ে ব্যাকুল 
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হইয়। উঠিল। সেই সময় স্প্টিকর্ত। বিধাতার স্থ্টি-সম্বন্ধে সমস্ত যত্বই ব্যর্থ হইতে 
লাগিল । ৩০-৩১। প্রজাক্ষয় দর্শন করিয়। বিধাতা অতিশয় চিন্তাস্বিত হইলেন, 
এবং যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহ, প্রজাসমুহের ক্ষয়-নিবন্ধন ক্রমশঃ শ্গীণ হইতে লাগিল। 
যজ্াদি ক্রিয়াসমুহের ক্ষয়ে যল্তভুক দেবগণও সংক্ষীণ হইতে লাগিলেন। 
তদনস্তর বিধাতা চিন্ত|। করিতে করিতে অবিমুক্তক্ষেত্রে আগমন করিয়া, তপন্তায় 
নিশ্চলেক্দ্রিয় মনুবংশপ্রভব বীর সাক্ষাৎ ক্ষাত্রধর্্মস্বরূপ ও পরপুরঞ্জয় রাজধিশ্রেষ্ঠ 
রিপুঞ্জয়কে দর্শন করিলেন। ব্রল্ম! তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া! বহু সম্মান পূর্বক 
তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, হে মহা মতে রিপুপ্য়! তুমি এই সপাগর। পৃথি- 
বীকে পালন কর। নাগরাঞ্জ বাস্ত্কি, তোমাকে বিবাহের জন্য অনঙ্গমে।হিনী নান্ত্রী 
লীলসম্পন্া, নাগকন্যা। প্রদান করিবেন । ৩২-৭৭। এবং হে মহারাজ ! দেবগণও 
আপনার প্রঞ্জাপালনে সন্তষ্ট হইয়। স্বর্গ হইতে আপনাকে বতর রত্ব ও কুস্থমরাশি 
প্রদান করিবেন, তজ্জন্য তুমি দিবোদাসনামে বিখ্যাত হইবে। হে নৃপতে! 
আমার বরে তুমি দিব্য সামর্থ্য লাভ কর। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজধি- 
সপ্তম রিপুঞ্তয়, ব্রহ্মার বহুতর স্ততিপুর্্বক তাহাকে এই বাক্য বলিলেন । ৩৮-৪০ । 

রাজ কহিলেন, হে মহা প্রাজ্ঞ পিতামহ ! এই জনাকীর্ণ ভূমগুলে অন্যান্য বহতর 
নৃপতি আছেন) তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়৷ আপনি আমাকে কেন এ প্রকার 
আজ্ঞ! করিতেছেন ? ৪১। 

ব্রহ্ম! কহিলেন, তুমি রাঁজ্যপালন করিলে দেবগণ বারিবর্ষণ করিবেন। কোন 
পাপিষ্ঠ রাঁজা৷ হইলে তীহারা| বাঁরিবর্ষণ করিবেন না। ৪২। 

রাজা কহিলেন, হে ত্রিলোকী স্থপ্টিক্ষম মহামান্য পিতামহ! আমি আপনার 
আজ্ঞ! মহাপ্রপাদের হ্যায় মস্তকে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি কিছু নিবেদন করিতে 
ইচ্ছা করিতেছি; "আপনি যদ্দি আমার জন্য তাহ! করেন, তাহা হইলেই আমি 
পৃথিবীতে নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে পারি । ৪৩-৪৪। 

ব্রক্ম। কহিলেন, হে রাজন; তোমার যাহা মনোগত ভাব, তাহ! 'শীত্র ব্যক্ত 
কর এবং তাহ! সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই জাঁন। হে মহাবাহো! তোমাকে অদেয় 
কিছুই নাই । ৪৫। 

রাজ। কহিলেন, হে সর্ববলোকপিতামহ ! শামি বদ্দি পৃথিবীনাথ হই, তবে 
দেবগণ পৃথিবী পরিত্যাগ করত ন্বর্গেতে অবস্থান করুন। দেবগণ স্বর্গে এবং 
আমি পৃথিবীতে থাকিলে, প্রন্খানমুহ শত্রহীন-রাজ্য নিবন্ধন সুখ লভ করিতে 
পারিবে । ৪৬-৪৭।॥ (ক্ষন্দ কহিলেন) ব্রঙ্গা তথাস্ত বলিয়। তথ। হইতে নন্তহিত 

৪8৩ 
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হইলে, দিবোদাস রাজ হইয়। পটহ দ্বারা ঘোষণ! করিলেন যে, *দেবগণ স্বর্গে 
গমন করুন, নাগগণও নাঁগলোকে গমন করুন, আমার রাজ্যে মনুষ্যগণ সখা 
হউক এবং দেবগণও ম্স্থ হউন” । ৪৮-৪৯ 1 এদিকে ব্রহ্মা তথ। হইতে বিশ্ব- 
নাথের নিকট আগমন কারয়া, তাহাকে প্রণাম করত এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবার 
উপক্রম করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর তাহাকে বলিলেন যে, «হে 
লোকপতে ! কুশদ্বীপ হইতে মন্দর পর্বত সমাগত হইয়া এইস্থানে দুষ্কর তপন্ 
করিতেছে; আইস আমরা তাহাকে বর প্রধান করিতে যাই৮”। এই বলিয়। 
পার্বব ভীপতি, নন্দী ও ভৃঙ্গীকে মজে লইয়। বৃষে আরোহণ করত যথ।য় মন্দর 
তপস্তা করিতেছে, তথায় উপস্থিত হইয়! বলিলেন যে, «হে ধরোত্তম ! উঠ, উঠ, 
তোমার কল্যাণ হউক এবং তুমি বর প্রার্থনা! কর৮। মন্দর এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়। ভূমিতে দণ্ডব হইয়া দেবদেব মহেশ্বর ত্রিলোচনকে প্রণতি পূর্বক বলিতে 
লাগিলেন যে; “হে লীলাবিগ্রহধারিন! হে শস্তে! হে প্রণতৈকরুপানিধে ! 
আপনি সর্বজ্ঞ হইয়াও কি আমার মনোভিলাঁষ জানিতে পারিতেছেন না? হে 
শরণাগত-পালক | হে সর্বববৃত্তান্তকোবিদ ! হে সর্ববহৃদয়ানন্দ। হে শস্তো! হে 
সর্ববগ ! হে সর্্বকৃণ্ড ! হে প্রণতান্তিহরণ ! অতিশয় হীনাবস্থা ও যাচক এবং 
স্ভাবতঃ পাষাঁণময় আমাকে আপনি যদি বর প্রদান করিতেছেন, তবে আমার 
ইচ্ছ। এই যে, আমি অবিমুক্তক্ষেত্রের সমান হইব। আপনি সগণে উমার সহিত 
আমার শিখরে বান করিয়া, অদ্য হইতে কুশদ্বীপে অবস্থান করুন ; ইহাই আমার 
অভিলষণীয় বর”। ৫০-৫৯। ভগবান্‌ শস্তু মন্দরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
যেমন কিঞ্চিত চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে ব্রচ্ম। অবসর বুঝিয়া, তাহার সম্মখে 
গমন পূর্বক তাহাকে প্রণাম করিয়! করযোড়ে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ । 

ক্ত্রন্ধা। কহিলেন, হে বিশ্বেশ ! হে জগন্নাথ ! আপনিই প্রদন্ন হইয়! আমাকে 
চারি প্রকার স্থষ্টি করিবার জন্য নিযুক্ত করিপ্নাছেন। আপনার আজ্ঞায় আমিও 
বহুযত্তে সেই চতুর্বিবধ স্যষ্টি করিয়াছি; কিন্তু পৃথিবীতে যষ্টিবর্ষব্যপিনী অনাবৃষ্টিতে 
সেই সৃষ্টি গ্রজাহীনা ইহইয়। বিনষ্ট হইতেছিল। ৬১-৬২। এবং অরাজকতা 
নিবন্ধন জগতের অতিশয় দুরবস্থা হইতেছিল; এইজন্য আমি মনুবংশোৎপনন 
রাজি রিপুঞ্রয়কে প্রজাপ।লন করিবার জন্য এই ধরা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। 
এবং সেই মহাতপ ও মহাবী্ধ্য নৃপতিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, প্ষদি দেবগণ 
ও নাগগণ মর্ত্যধাম পরিত্যাগ পূর্ববক স্বর্গে ও পাতান্রে গমন করেন, তাহ! হইলে 
আমি আপনার আদেশমত রাজ্য পালন করিব” আমিও তাহাই হইবে বলিয়! 
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তাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার সেই বাক্য প্রমা ণীকৃত 
করুন। হে কৃপানিধে] আপনি মন্দরকে বর প্রদান করিতেছেন, অতএব 
রিপুপ্য় নৃপতির প্রজাগণকে রক্ষ! করিবার জন্য এইক্ষণেই মন্দর পর্ববতের এই 
মনোরথ পূর্ণ করুন। আমার ছুইদগ কালমাত্র শতক্রতুও রাজ্য করিয়৷ থাকেন, 
স্থতরাং নিমেষাদ্ধ কালস্থায়ী মানবগণেরত গণনাই নাই, অতএব আপনি কৃপা 
করিয়। স্বল্প কালের জন্য মন্দর পর্বতে গমন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ ও আমার 
বাক্য মত্য করুন” । দেখদেব মহেশ্বর মন্দরপর্ববতের গুহ। সমুহকে সুন্দর ব।সম্থান 
বিবেচনা করিয়া, বিধির গৌরব রক্ষ! করত তাহার বাক্য স্বীকার করিলেন । ৬৩- 
৬৯। জন্বুদ্ধীপে কাশী ষেমন সর্বদ। নির্ববাণ-পদ প্রদান করিয়! থকেন, কুশদ্বীপে 
মন্দরপর্বতও বনুদ্িন তজ্রপ ছিল। মহাদেব কাশী পরিত্যাগ করিয়! যাইবার 
সময়, ব্রহ্মারও অভ্ভাতপারে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিবার জন্য সাধকগণের সর্ববপ্রকার- 
সিদ্ধিপ্রদ ও ম্বৃতজীবগণের মুক্তিপ্রদ, নিজ মুত্তিময় একটী শিবলিজ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া যান। ৭০-৭২। দেেবদেৰ মহাদেব স্বয়ং মন্দর পর্বতে গমন করিয়াও 
কাশীক্ষেত্রে লিঙগরূপে অবস্থিত হইয়া, সেই ক্ষেত্রকে গাপনার সংসর্গ হইতে নিমুক্ত 
করেন নাই; এই জন্যই সেই ক্ষেত্রের “অবিমুস্ত” এই নাম হইয়াছে । পুর্বের্ব 
এই ক্ষেত্র মানন্দকানন নামে বিখ্যাত ছিল এবং মহাদেব কর্তৃক লিঙ্গস্থাপনাবধি 
ইহ! জগতে অবিষুক্তক্ষেত্র বলিয়। প্রথিত হইয়াছে । ৭৩-৭৪। দেবদেব কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত শিবলিজ এবং কাশীক্ষেত্র, এই উভয়েরই নাম হবিমুক্ত ; এই উভয়কেই 
প্রাপ্ত হইয়া, মার গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় নাঁ। অবিমুক্তক্ষেত্রে, অবিষুক্তেশ্বর 
লিঙ্গ দর্শন করিলে, সমস্ত কণ্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। সমস্ত জগণ্ 
বিশ্বেশ্বরের পুজ। করিয়া থাকে ; বিশ্বকর্তী। সেই বিশ্বেশ্বর স্বয়ং মুক্তিপ্রদায়ক 
আবমুক্তেশ্বরলিঙ্গের অচ্চন। করেন। পুরাকালে কেহই কাহারও লিঙ্গ স্থাপন 
করিত ন। এবং লিঙ্গের আকৃতি কি প্রকার, তাহাও কেহই জানিত না। ৭৫-৭৮। 
মহাদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অবিমুক্তেশ্বরের আকৃতি দর্শন করিয়। পরে ব্রদ্ধা! ও বিষুও 
প্রভৃতি দেবগণ এবং বণিষ্ঠ প্রভৃতি মহধিগণ লিঙ্গ প্রতি্ঠ। করিয়াছেন। এই 
অবিমুক্তেশ্বরই সকলের আদিলিঙ্গ; ইহার পরে অন্যান্য লিজসমূহ ভূমগুলে 
প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছেন ! মানব যদি অবিমুক্তেশ্বরের নামমাত্র গ্রহণ করে, তবে 
সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭৯৮১। দ্বুরে 
অবস্থিত হইয়াও যে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বরকে স্মরণ করে, পসেব্যক্তি ছুই জম্মের 
সঞ্চিত পাপসমুহ হইতে তৎক্ষণাৎ বিযুক্তি লাভ করিয়া থাকে । অবিমুক্তক্ষেত্রে 
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, অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিয়া, তশুক্ষণা ব্রিজম্মজনিত পাপদমুহ হইতে বিমুক্ত 
হইয়! পুণ্যময় হইয়! যাঁয়। ৮২-৮৩। পাঁচ জন্মে অজ্ঞান বশত; যে সমস্ত পাপ- 
কমন কর! যায়, অবিমুক্তেশ্বরকে স্পর্শ করিলে, নিশ্চয়ই সেই সমস্ত পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয়। মানব, মহালিজ অবিমুক্তেশ্বরের অর্চনা করিয়! কৃতকৃত্য হয়, এবং পুনরায় 
তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৮৪-৮৫ | অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অবি. 
মুক্তেশ্বরকে যথাশক্তি আরাধন! ও প্রণাম করে এবং যখামতি তাহার স্তব করে, 
সে ব্যক্তি সকলেরই পুজ্য, নমপ্য ও স্তবযোগ্য হইয়! থাকে । কাশীক্ষেত্রে মুক্তি- 
লাতের জন্য যন্পূর্ববক স্বয়ং বিশ্বেশ্বর কর্তৃক অর্চিত এই অবিমুক্তেশ্বরের আরাধন! 
কর! উচিত। পুণ্যায়তনসমুহে ব্ুতর লিঙ্গ আছেন, তাহারা সকলেই মাথী 
চতুর্দশীতে এই অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিতে আগমন করিয়া থাঁকেন। ৮৬৮৮। 
মাঘ মালের কৃষণপক্ষের চতুর্দশীতে অবিযুক্তেশ্বরের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে, 
বিগভনিদ্র-যোগিগণের হ্যায় উত্কৃষ্ট গতিলাত হইয়| থাকে । নানাস্থানন্থিত নিজ- 
সমূহ চতুর্বর্গ ফলদাতা হইয়াও মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে অবিমুক্তেশ্বরের 
উপাপনা করিয়। থাকেন। ৮৯-৯০। মানব যদি অনিমুক্তেশ্বরের ভক্তিরূপ 
বন্্রধারী হয়, তাহ! হইলে সে কি আর পাপরূপ পর্ববত হইতে ভীত হয়? অহে! | 
কোথায় চতুর্ববর্গ ফলদাত| মহালিল অবিমুক্তেশ্বর, আর তীহাঁর নামশ্্রণমাত্র 
ধিলয়ী পাপিগণের পাপরপ ক্ষুদ্র শৈলই বা কোথায় ||! যাহার! অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে 
বিশ্বেশ্বর কর্তৃক সংস্থ/পিত অবিমুক্তেশ্বর নামক অনুত্তম শিবলিও দর্শন করে নাই, 

তাহার! অত্যন্ত মুঢ়। ৯১-৯৩। যে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বর দর্শন করেন, তাহাকে 
দেখিলে স্বয়ং দণ্ডধর যমও দুর হইতে করযোড়ে প্রণতি করিয়৷ থাকেন। ধন্য 
তাহার সেই নেত্রদ্বয়; যাহার দ্বার সে ব্যক্তি অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিয়াছে এবং 
ধন্য তাহার দেই করঘয়, যাহার দ্বার দে অবিমক্েশ্বরকে স্পর্শ করিয়াছে । ৯৪- 
৯৫। যে ব্যক্তি সংযত ও শুচি হুইয়| রগ অবিমুক্তেশ্বরকে জপ করে, 

সে ব্যক্তি দুরদেশান্তরে মৃত হইলেও কাশী- -ম্বত্যুর ফল লাভ করিয়। থাকে। 

যে ব্যক্তি যাত্রাকালীন অবিমুক্তেশ্বরকে দর্শন করিয়! গ্রামান্তরে গমন করে, 

সেব্যক্তি ঝটিতি তথায় কার্ধয সিদ্ধ করিয়! নির্বি্গে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া 
থাকে । ৯৬৯৭ 
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স্কন্দ কহিলেন, আমি তোমার নিকট এই অবিমুক্তেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন 
করিলাগ, এক্ষণে আর কি তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহ বল, আমি 
তাহ! কীর্তন করিতেছি । ১। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! অবিমুক্তেশ্বরের মাহাত্য শ্রবণ করিতে 
করিতে আমার কর্ণঘয় কৃতার্থ হইয়াছে, কিন্তু আমি এখনও পরিতৃপ্ত হই নাই, 
এক্ষণে অবিমুক্তেশ্বর-লিজ ও অবিমুক্ত-ক্ষেত্র এই উভয়ের প্রাপ্তির কি উপায় তাহ! 
বলুন । ২-৩। 

স্কন্দে কহিলেন, হে মহামতে কুস্তজ | যে প্রকারে মোক্ষপ্রদ এই অবিমুক্ত- 
ক্ষেত্র ও অবিমুক্তেশ্বর মহালিজকে পাওয়! যায়, তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে 
বিপ্র! পুণ্যবলেই অভীষ্টার্থ সিদ্ধি হইয়! থাকে এবং সেই পুণ্যও বেদপ্রতিপাছ 
প্থার সেব করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেমুনে! যে কলিওকাল ছিদ্র 
পাঁইলেই জীবগণকে বিনষ্ট করে; শ্রঃতিমার্গগামী পুরুষের সংস্পর্শে সেই কলি 
ও কাল উভয়েই বিনষ্ট হইয়। থাকে । ৪-৬। নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান ও বিহিত 
কন্ম্বের অকরণনিবন্ধন ছিদ্র পাঁইয়, কলি ও কাল ব্রাঙ্ষণকে ন্ট করিয়! থাকে। 
অতএব প্রথমতঃ আমি তোমার নিকট নিষিদ্ধ আচরণ কীর্তন করিতেছি, মানব দূর 
হইতে সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিলে, তাহাকে নরকগামী হইতে হয় না। ৭-৮। 
পলাও্‌ (প্যাজ ), গ্রাম্যশূকর, শ্লেত্াতক ফল, লশুন, গুন ( গাজর ), গোপীয়ুষ, 
তগুলীয় (বিষ্টোতে উৎপন্ন দ্রব্য) ছত্রাক, ছেদনপ্রতব বৃক্ষ-নির্যাস, দেবত। ঝ 
পিতৃগণের উদ্দেশে অদত্ত পাঁয়স, পিষ্টক ও শক্ষুলী ( তৈলপকবিশেষ ) এবং 
মাংস ভক্ষণ করিবে ন।। বগুসহীন গভীর দুগ্ধ, যে"সমস্ত পশুর খুর ফোড়া, 
তাহাদের দুগ্ধ এবং উদ্ী ও মেষের ছুগ্ধ পাঁন করিবে না। রাত্রিকালে দধি ভোজন 
করিবে না এবং দিবসে নঝোদ্ধৃত নবনীত ভক্ষণ করিবে না। ৯-১১। টিট্রিভ 
(পর্ষিবিশেষ ) কলবিষ্ক ( চড়াই পক্ষী) হংস, চক্রবাক, জলকুকুট, বক, 
মাংসাশী পক্ষীসমূহ, সারস, কুকুট, শুক, জালপাদ ( হুংসবিশেষ ) খঞ্জন এবং 
যে পক্ষী ডুবদিয়! মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহ! ভক্ষণ করিবে না । যে বাক্তি মৎস্য 
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ভক্ষণ করে, সে প্রকারাস্তরে সর্বপ্রকার মাংমই ভক্ষণ করিয়! থাকে; স্থতরাং 
সর্ববদা মতস্য ভক্ষণ ত্যাগ করিবে । ১২-১৩। কেবল দেবগণ ও পিতৃগণকে 
নিবেদন করিয়! পাঁচীন ( বৌয়াল মণ্ডস্য ) ও রোহিত মতস্য ভক্ষণ করা যাইতে 
পারে। যাহার! মাংসাশী, তাহার! শশক, শল্পক, কচ্ছপ, গোধ! এবং শিষ্টপরম্পর৷ 
ভক্ষ্য বলিয়। প্রচলিত ম্বগ ও কপিগ্রল পক্ষি প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিবে। 
যাহারা দীর্ঘজীবনকামন| এবং স্বর্গকামন। করিবে তাহার! যত্বু সহকারে মাংস 
পরিত্যাগ করিবে । ১৪-১৫। যজ্দের জন্য যে পশুহিংস! করা যায়, তাহাতে 
কোন পাপ হয় না; এতন্ডিন্ন হিংসামাত্রেই পাপ হইয়। থাকে । পর্ুরুষিত 
ও একেবারে স্নেহবর্জজত মাংস ভোজন করিবে না। ১৬। প্রাণ।ত্যয়ে, তে, 
শ্রাদ্ধে, ভেষজে ও ব্রা্মণের ইচ্ছায় লোভী না হইয়া মাংদ তোজন করিলে 
দোষতাগী হইতে হয় ন।। যাহার! লোঁভ বশতঃ মাংম ভোজন করে, তাহাদের যাদৃশ 
পাপ হয়, ম্বগয়! করিয়! মাংসভোজীর তাদৃশ পাপ হয় না। ১৭-১৮। যজ্ছের জন্য 
ব্রহ্মা; পণ্ড, ভ্রম, মগ ও ওষধি সমুহকে স্যষ্টি করিয়াছেন, স্থতরাং ষজ্ঞেতে পশুবধ 
করিলে ব্রান্গণ হিংসাঁকারী হয় না এবং পশুরও সদৃগতি লাভ হইয়। থাকে। 
পিভৃকর্্ম, দেবকণ্ম্ন, যজ্ঞ" ও মধুপর্কের জন্য যে হিংসা, তাহ। হিংদ! বলিয়! পরিগণিত 
হয় না, কিন্তু এতদতিরিক্ত হিংস| করিলে তাহাতে পাগী হইতে হয় । ১৯-২০। যে 
মুঢ় ব্যক্তি নিজদেহ পুষ্ট করিবার জন্য পশুহিংসা করে, সেই ছুরাচারের ইহ ও 
পরকালে কুত্রাপি স্তখ হয় না। যে ব্যক্তি মাংস ভোজন করে, যে ব্যক্তি তাহাতে 
অনুমোদন করে, যে ব্যক্তি মাংস সংস্কার করে, ষে ব্যক্তি ক্রয় করে, ষে ব্যক্তি 
বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি হিংসা! করে, যে ব্যক্তি পশু আহরণ করে এবং যে ব্যক্তি 
হিংসা করায়, সেই আট জনই হিংসক বলিয়া পরিগণিত হইয়। থাকে | ২১-২২। 
যে ব্যক্তি শতবতুমর ব্যাপিয়! প্রত্যেক বর্ষে এক একটা মশ্বমেধ যজ্্ধ করে এবং যে 
ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে না, এই উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠরপে পরি- 
গণিত হয়। স্থুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ আপনাকে যে ভাবে দেখিবেন পরকেও তাহা- 
দের সেই ভবে দেখ! উচিত; কারণ আপনার স্থখ ও দুঃখ যেরূপ, পরের স্থবখ 
দুঃখও ঠিক তক্তরপই হইয়| থাকে । ২৩-২৪। পরকে যে সমস্ত স্থখ ব! দুঃখ 
প্রদান করা বায়, পশ্চাণ সেই আপনাকেই ভোগ করিতে হইয়া থাকে। ক্রেশ 
ব্যতিরেকে অর্থ উপাজ্জন হয় না, অর্থ ব্যতিরেকে কোন সতুক্রিয়া করা 
যায় না, সৎকন্ম বাতিরেকে ধশ্ম হয় না, ধন্মহীন ব্যক্তির স্থুখের সম্ভাবন! 
কোথায়? দকলেই মুখের ইচ্ছ। কররিয়। থাকে, সেই সুখ ধর্ম হইতে প্রাপ্ত 
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হওয়। যায়, অতএব চাতুর্ববর্ণেরই যত্বৃপূর্ববক ধর্ম অর্জন কর! উচিত। ২৫২৭। 
স্যায়োপার্জিত অর্থের দ্বারায় পারলৌকিক ক্রিয়া করা! উচিত, এবং তাদৃশ 
অর্থই বথাকালে শ্রদ্ধা সহকারে বিধিপুর্বক সৎপাত্রে দান করা উচিত। যে ব্যক্তি 
অবিধিপুর্ববক এবং অসৎপাত্রে দান করে, তাহার দান ব্যর্থ হয় এবং তাহার পর- 
কালও নষ্ট হইয়। থাকে । ২৮ ২৯। মৃত ব্যক্তির সৎকারের জন্য, কুটুম্বতরণের 
জন্য এবং এক জনকে খণ হইতে মুক্ত করিবর জন্য যে অর্থ দান করা যায়, ইহ- 
কালে এবং পরকালে তাহার অক্ষয় ফল হইয়। থাকে। যেব্যক্তি নিজ অর্থব্যয়ে 
পিতৃ-মাতৃহীন বালকের উপনয়ন প্রদান করে, তাহার অনন্ত ফল লাভ হয়। ৩০- 
৬১। একজন ব্রক্ষণকে বৃত্তি প্রদান করত প্রতিপালন করিলে ষে ফল লাভ হয়, 
মানব বহুতর অগ্নিহোত্র ও অগ্নিস্টোমাদি যন্তের দ্বারা সে ফল প্রাপ্ত হইতে পারে 
না। যেব্যক্তি অর্থব্যয় করিয়! দরিদ্র ব্রাহ্মণের বিবাহ প্রদান করে, সে ইহলোকে 
সথখভাগী হইয়৷ দেহান্তে স্বর্গে গমন করিয়া! থাকে | ৩২-৩৩। যে কন্যা, বিবাহের 
পূর্ব্বে পিতৃগ্ুহে রজন্বল। হয়, সেই কন্টার “বৃষলী” এই সংজ্ঞ। হয় এবং তাহার 
পিতাকে জণহত্যার পাঁপে লিপ্ত হইতে হয়। অজ্ঞন বশতঃ যে ব্যক্তি সেই 
কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহাকে বৃষলীপতি কহ যাঁয়। সেই ব্যক্তির সহিত এক 

ংভ্তিতে ভোজন বা তাহার সহিত সম্ভাষণ করা! উচিত নহে । ৩৪-৩৫। কন্যা ও 
বরের দোষাদির অনুসন্ধান লইয়া, পরে উভয়ের বিবাহ-সন্বন্ধ স্থির কর! উচিত ; 
নতুবা পিতাকে (পিত! উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ সন্বন্ধ-কর্তীকে) দোষভাগী হইতে হয়। 
্ত্রগণ সর্বদাই পবিত্র; ইহার! কিছুতেই দুষিত হয় না, মাসে মাসে খতুকালীন 
রজঃ তাহাদের ছুদ্ধৃত সমূহকে অপনয়ন করিয়। থাকে । ৩৬-৩৭। স্ত্রীলোকসমূহ 
প্রথম বয়সে স্থরগণ, সোম, গন্ধবব এবং অগ্নি কর্তৃক ভুক্ত হইয়া, পশ্চা্ড মানবগণ 
কর্তৃক ভুক্ত হইয়! থাকে । ভোগকাঁলে সোম ইহার্দিগকে শোৌচ প্রদান করেন 
অগ্নি সর্ববমেধ্যত। প্রদান করেন ; গন্ধর্বগণ কল্াণী-বাণী প্রদান করেন; 
এই নিমিত্ত স্ত্রীগণ সর্বদাই পবিত্র থাকে এবং কিছুতেই তাহার! 
দ্বুধত হইতে পারে ন। ৩৮-৩৯। অমি, রঞজজঃকালে কন্যাকে ভোগ 
করিয়। থাকেন। লোম নির্গত হইলে চন্দ্র তাহাকে ভোগ করেন এবং 
স্তনোদগমন হুইলে গন্ধব্বগণ তোগ করেন, অতএব এই সমস্ত হইবার পুর্বেবেই 
কন্যার বিবাহ প্রদান কর! উচিত। দৃশ্যরোমা কন্চ। পুত্রঘাতিনী হয়; উদগতস্তন! 
কন্য। কুলত্সী হয়, এবং দৃষ্টরজ1 কন্তা! পিতৃঘাতিনী হইয়া থাকে, স্ৃতরাং এই সমস্ত 
কন্যাকে বিবাহ কর! উচিত নহে। ৪৯-৪১। যেব্যক্তি কন্যাানের ফল অভিলাষ 
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করে, সে অনগ্নিকা €( সোমাদি কর্তৃক অভুক্ত। ) কন্যাকে দান করিবে। অন্য! 
দাত ফলভাগী হইতে পারে ন! এবং প্রতি গ্রহকারীও অধঃপতিত হইয়। থাকে । 
সোমাদি কর্তৃক অভুক্ত কন্যাকে দান করিলেই দাঁত কন্াদানের ফলভাগী হয়। 
দেব ভূক্ত। কন্য। দান করিলে, দাত! ব্বর্গে গমন করিতে পারে না। ৪২-৪৩। শয্যা, 
আমন, যান, কুণপ (খড়গনিশ্মিত পাত্র) স্ত্রীলোকের মুখ, কুশ এবং বজ্ঞপাত্র 
সমুহকে পণ্ডিতগণ কোন অবস্থাতেই দূষিত বোধ করেন না। গোদোহন সময়ে 
গোবৎসের মুখ পবিত্র ; ফলপাতনকালে কাকাদিপক্ষীগণের চঞ্চ,পুট পবিত্র; 
রতিপ্রয়োগনময়ে নারীগণ পবিত্র এবং মবগয়াব্যাপারে কুন্কুরও পবিত্র হইয়া থাকে । 
৪৪-৪৫। অজ ও অশ্বের মুখ পবিত্র; গোরুর পৃষ্ঠদেশ পবিত্র; ব্রাহ্মণের পাদ- 
দেশ পবিত্র এবং স্ত্রীগণের সমস্ত অঙ্গই পবিত্র। দয়িতা স্ত্রী, কাহারও হবার! বলপূর্ববক 
উপভূক্ত। বা চৌরাদি কর্তৃক মপহৃতা হইলেও তাহাকে ত্যাগ কর! উচিত নহে, 
কারণ কুত্রাপি তাহাদের পরিত্যাগ বিধান হয় নাই । ৪৬-৪৯৭। অগ্পরসের ঘার! 
তাত্রের শুদ্ধি হয়, ভস্রের বার! কাংসের শুদ্ধি হয়; রজঃ দ্বারা নারীগণের শুদ্ধি 
হয় এবং বেগের দ্বার! নদী সমুহের শুদ্ধি হইয়া থাকে। ৪৮ । ষেন্ত্রী মনেতেও 
পুরুষান্তরের চিন্তা করে না, সে ইহকালে কীর্তিভাক্‌ হইয়। দেহান্তে উমার সহিত 
মিলিত হইয়! ম্বখভোগ করিয়। থাকে । পিতা, পিতামহ, জাতা, সকুল্য ( জ্।তি ) 
এবং জননী, ইহীরাই স্থস্থ অবস্থায় পূর্বব পৃর্বেবের অভাবে যথাব্রমে পরপর ব্যক্তি, 
কন্যা! দান করিতে পারেন। ৪৯-৫০। ইহার! যছাপি কন্যাকে বথাকালে পাত্রে 
অর্পণ না করেন, তাহ! হইলে মাসে মাসে প্রত্যেক খতুতে ইহীদ্দিগকে জণহত্যা- 
পাপে লিপ্ত হইতে হয়। দানকর্তীর অভাবে কন্যা স্বয়ং স্বয়ম্বর করিতে পারে। 
হৃতাধিকারা, মলিনা, পিগুমাত্রোপজীবিনী ও তিরস্কৃত। করিয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে 
শষ্যার বাহিরে অবস্থান করাইবে। স্ত্রী ব্যতিচারিণী হইলে খতুকালে তাহার শুদ্ধি 
হইয়। থাকে। স্ত্রী যদি পরপুরুষসংসর্গে গর্ভবতী হয়, তাহ! হইলে তাহাকে পরি- 
ত্যাগ করিবে এবং সে যদি গর্ভ ঝ ভর্তৃঘাতিনী বা মহাপাতকযুক্ত হয়, তবে তাহাকে 
পরিত্যাগ করিবে | ৫১-৫৩। শ্ুদ্র শুদ্রীকেই বিবাহ করিতে পারে। 
ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা ও শুদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে। বৈশ্ব, 
বৈশ্বা। ও শুদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে ) এবং ব্রাহ্মণ, ক্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্বা। ও 
শৃদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে । কিন্তু ব্রা্ণ, শুদ্রার সহিত সংসর্গ করিলে অধোগতি 
প্রাপ্ত হয় এবং শুদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপন্ন করিলে, তাহার ব্রাঙ্মণ্য বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। 
৫৪-৫৫। ত্রাঙ্গণ দি কোন প্রকারে শুগ্রোকে বিবাহ করে, তাহা হইলে দেবগণ, 
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পিতৃগণ বা অতিথিগণ তাহার প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করেন ন! এবং সে স্বর্গে গমন 
করিতে পারেনা । আত্মীয় স্ত্রীগণ যে গুহে অপ্রতিপুজিত হইয়! শাপ প্রদান করেন, 
আভিচার-নিহতের ন্যায় সেই গুহ পশ্বাদির সহিত নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৫৬-৫৭। , 
অতএব কুশলাভিলাষী ব্যক্তিগণ, সহত ভূষণ ও আচ্ছাদনাদির ছার! ম্বাপিনী- 
গণকে পরিভূষ্ট করিবে। যে গৃহে নারীগণ ভূষণাদির দ্বারা পরিতুষ্ট থাকে, সেই 
হে দেবগণ বিরাজমান থাকেন এবং তথায় সমস্ত ক্রিয়াই সফল হইয়! থাকে । ৫৮ 
৫৯। যে গ্হে স্ত্রী, পতির দ্বার! পরিভুষ্ট হয় এবং পতি স্ত্রীর দ্বার৷ 'পরিতুষ্ট হয়, 
সেই গুহে পদে পদে মঙ্গল হইয়। থাকে । মনুত, হুত, প্রন, প্রাশিত এবং 
ব্রাঙ্গহুত এই পঞ্চবিধ যক্ঞ্ শুনগকর হইয়। থাকে । জপের নাম অন্ত, হোমের 
নাম হুত, ভূতবলির নাম প্রনুত, পিতৃগণের পরিতৃপ্তির নাম প্রাশিত এবং ব্রাক্ষণ 
সেবার নাম ব্রাঙ্ষহ্ুত । ৬০-৬২। ব্রাঙ্মণ এই পঞ্চযজ্ঞ্ের অনুষ্ঠান করিলে কখনও 
অবসন্ন হয় না। এই পঞ্চষজ্জের অনুষ্ঠান না করিলে পঞ্চসূনা নামক পাঁপে লিপ্ত 
হইতে হয়। সমাগম সময়ে, ব্রাঙ্গণকে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে সুখ ও 
শুদ্রকে সন্থোষ জিজ্ঞাসা করিবে । ৬৩-৬৪। বালক যে পর্য্যন্ত অধ্টমবর্ষবয়স্ক 
হইয়। উপনীত ন| হয়, তাবৎ ভাহার তক্ষ্যাভক্ষ্য-ভোজন নিবন্ধন দোষ হয় ন|। 
পোষ্যবর্গকে প্রতিপালন করিলে ইহকাল ও পরকালে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া 
যায় এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন ন। করিলে প্রত্যবায়ভ।গী হইতে হয়; অতএব 
ষত্বুদহকারে তাহাদিগকে প্রতিপালন কর! উচিত । ৬৫-৬৬। মাতা, পিতা, গুরু, 
পত্বী, অপত্য, আশ্রিত, অভ্য।গত, অতিথি এবং অগ্নি, এই নয়টা পোষ্যবর্গ। যে 
বনু পরিজন লইয়। বাদ করে, সেই পুরুষই যথার্থ জীবন ধারণ করে; আরে 
কেবল আপনার উদ্রভরণ করে, তাহাকে জীবন্ম[ত বলা যায়। ৬৭-৬৮। যে ব্যক্তি 
স্বীয় উন্নতি কামন| করে, তাহার দীন, অনাথ ও বিশিষটব্যক্তি সমূহকে যথাশক্তি 
দান কর! উচিত। যাহার! পূর্ববজন্মে কোন প্রকার দান করে নাই, তাহারাই 
পরভাগ্যোপজীবী হইয়! জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বিভাগ, সদাচার; দয়া ও 
ক্ষমাযুক্ত এবং দেবতাতিথিভক্ত গুহস্থ-ব্যক্তিই ধার্িক বলিয়! পরিগণিত হুইয়। 
থাকে । ৬৯-৭০। যে ত্রাক্ষণ রাত্রির মধ্যম যামদ্য়ে নিদ্রা যায় এবং হুত।বশিষ্ট 
হুবিঃ ভোজন করে, দে কখন 'অবদন্ন হয় না। অভ্যাগতব্যক্তির প্রতি গৃহস্থবের 
সর্ববদ। এই নয়টী ব্যবহার কর! উচিত। যথ! “মধুর বাক্যে কুশল প্রশ্ন, সৌম্য- 
বাক্য প্রয়োগ, স্বীয় চক্ষু» মন ও বদনের সৌম্যতা, অভ্যুত্থান, সেহপুর্ববক প্বাগত- 
প্রশ্ন, উপাসন! ( পাদ-সম্বাহনাদি ) এবং অনুগমন,৮ এই নয়টা গৃহস্থের উন্নতির 
৪১ * 
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হেতু । এবং ষথাশক্তি আসন, পাদশোচ, ভোজন, স্থান, শষ্যা, তৃণ, জল, অভ্যঙ্গ 
ও দীপ এই নয়টী পদার্থ; অভ্যাগত জনকে প্রদান করিলে গৃহস্থ ব্যক্তি সিদ্ধি- 
লাভ করিয়া! থাকে । গৃহস্থ ব্যক্তি পৈশুন্য, পরদারসেবা, দ্রোহ, ক্রোধ, মিথ্যা- 
কথন, অপ্রিয় বাকা, দ্বেষ। দত্ত এবং মায়া এই নয়টী গহিত কন্ম পরিত্যাগ 
করিবে; কারণ ইহারা স্বর্গের অর্গলম্বরূপ। গৃহস্থ ব্যক্তির প্রতিদিন ন্বান, সন্ধ্যা, 
জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, দেবতাপুজ, বৈশ্বদেব, পিতৃ তর্পণ এবং অতিথিসেবা, এই 
নয়টী আবশ্যকীয় কণ্ম করা উচিত। হেমুনে! এ সংসারে যে নয়টা বিষয় 
গোপন করা উচিত তাহা! বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৭১-৭৮। জন্মনক্ষত্র, মৈথুন, 
মন্ত্র গুহচ্ছিত্র, বঞ্চন!, আয়ু, ধন, অপমান এবং স্ত্রী, এই নয়টীকে কোন প্রকারেই 
কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। নির্জনকৃত প।প, অকুৎ্সিতবৃত্তি, প্রায়োগা, 
ধণ-পরিশোধ, বংশ-মর্ষযাদা, ক্রয়, বিক্রয়, কন্তাদান ও গুণোতকর্ষ এই নয়টী প্রকাশ 
করিবে। ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয় কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করা 
উচিত নহে। ৭৯-৮০ | সংপাত্র, মিত্র, বিনীত, দীন অনাথ, উপক।রী, মাতা, 
পিতা ও গুরু, এই নয়জনকে যে বক্ষ্যমাঁণ নয়টা বস্তু প্রদান কর! যায়, তাহ। 
অক্ষয় হইয়। থাকে এবং বাঁচাল, স্ততিপাঠক, তক্ষর, কুবৈদ্য, বর্চক, ধূর্ত, শঠ, মল 
ও তোধামোদকারী, এই নয়জন ব্যক্তিকে দান করিলে, তাহ! নিষ্ষল হইয়। 
থাকে । ৮১-৮২। আপতুকালেও বঙ্গ্যমাণ নয়টী পদার্থ কাহাকেও কোন প্রকারে 
প্রদান করিবে না £--ষথ! বংশ থাকিতে সর্ববন্ব, দারা, শরণাগত ব্যক্তি, ন্যাস, 
(নিহিত পরজ্রব্য ) বন্ধকপ্রবয, কুলবৃক্তি) নিক্ষেপ (বনুকালের জন্য নিহিত পরদ্রব্য), 
ম্্রীধন, এবং পুত্র। যেব্যক্তি এই মস্ত দান করে, সেই মুঢাত্। প্রায়শ্চিত্তের 
দ্বার! বিশুদ্ধ হইয়া খাকে | ৮৩-৮৪। এই নয়টার নৰক সংজ্ঞা, ইহাতে শ্রেয়োলাভ 
হইয়! খাকে। সমস্ত জনের স্বর্গপ্রদ আরও একটা নবক বলিতেছি £-+যথা সত্য, 
শৌচ, অহিংসা, ক্ষমা, দান, দয়! দম, অনস্তেয়। এবং ইন্ড্রিয়নিগ্রহ, ইহার! ন্বর্গের 
সাধন হইয়া থাকে । ৮৫-৮৬। গৃহস্থ ব্যক্তি, বর্গ-মার্গের প্রদীপক ও সাধুগণের 
অভিমত এবং পুণ্যজনকু এই নবতি অভ্যাস করিলে, কদাপি অবসন্ন হয় না। 
যাহার জিহবা, ভার্যা, তনয়, ভ্রাতা, মিত্র, দাস এবং আশ্রিতজন বিনয়ী হয়, সে 
সর্বত্র গৌরব লাভ করিয়া থাকে । ৮৭-৮৮। মছ্যপান, হুষ্ভ্বনের সহিত সংসর্গ, 
পতির সহিত বিরহ, পর্য্যটন, অন্যের গৃহে বাদ এবং শয়ন, এই ছয়টা নারীগণের 
দোষকর হইয়! থাকে । যে ব্যক্তি অল্লমূল্যে ধান্য ক্রয় করিয়া, বহুমুল্যে তাহা 
বিজয় করে, তাহাকে পবাদ্'ষিক” কহছা যায়; তাহার অন্ন ভোজন করিবে 


চত্বাগিংশ অধ্যায় ] গৃহস্থ ধর্ম কথন। ৩২৩ 


না। ৮৯-৯০। পিতৃগণ, অগ্রে মাহিষিক, মধ্যে.বৃধলীপতি ও অন্ত্ে বার্ধ'িককে দর্শন 
করিলে, নিরাশ হইয়! ফিরিয়! যান। যে নারী ব্যভিচারিণী, তাহাকে মহিষী কহা 
যায়; যে ব্যক্তি সেই দুষ্ট নারীকে ভজন! করে, তাহাকে মাহিষিক বলা যায়। 
৯১৯৭ | যে নারী স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ করিয়। অন্য পুরুষে অভিলাধিণী হয়, 
তাহাকেই বুষলী কহ। যায় ; শুদ্রীকে বৃষলী বল! যায় না ॥ ৯৩। যে পর্য্যন্ত অন্ন 
উষ্ণ থাকে, ষে পর্য্যন্ত মৌনভাবে ভোজন করা যায় এবং যে পর্য্যন্ত হবিগুণ 
সমূহ উক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত পিতৃগণ ভোজন করিয়া থাকেন। বিদ্যা ও বিনয়- 
সম্পন্ন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ গুহে সমাগত হইলে, «আমর! উত্তম গতি লাভ করিব” 
এই গাশায় গৃহীর অন্নার্দি আনন্দযুক্ত হইয়। ক্রীড়। করিতে থাকে । ৯৪-৯৫। 
শৌচ-ব্রত ও আচারভ্রষফ, এবং বেদবিবর্জিত ব্রাঙ্গণে দীয়মান অন্ন «আমি কি 
দুক্ষর্্মই করিয়াছি” এই ভাবিয়! রোদন করিয়া থাকে । যাহার লন্ন কোষ্ঠগত 
হইয়। বেদাভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়, সেব্যক্তি অন্নদাতা 'ও নিজের উদ্ধতন দশ 
পুরুষ ও অধস্তন দশ পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে । ৯৬-৯৭। ভ্ট্রীগণের বপন 
( কেশমুগ্ডন ) করিবে না । গোপালন-বৃন্তি অবলম্বন করিবে না; রাত্রিকালে 
গোষ্ঠে বাদ এবং বেদপাঠ করিবে না। সধবা স্ত্রীলোকের মস্তক মুগুন শাবশ্যক 
হইলে, তাহার সমুদয় কেশ একত্র করিয়। দুই অঙ্গুলি পরিমাণ কেশের অগ্রভাগ 
ছেদন করিবে, ইহাতেই তাহাদের মুগডন হইবে । ৯৮-৯৯। রাজা বা রাজপুত্র 
কিন্বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ হইলে, তাহাদিগকে মুণ্ডন ন। করাইয়াই প্রায়শ্চিত্তের বিধান 
দিবে। ১০০। প্রায়শ্চিন্তকালে যদ্দি কোন ব্যক্তি মুগুডুননা করিতে ইচ্ছা করে, 
তাহা হইলে তাহাকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিন্ত করিতে হইবে ) এবং বেদপারগ ব্রান্ধণকে 
দ্বিগুণ দক্ষিণ! প্রদান করিতে হইবে। ১০১। ষে ব্যক্তি বিবাহাগ্নি গ্রহণ ন৷ 
করিয়।, গৃহস্থ বলিয়! আভমান করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না; কারণ তাদৃশ 
ব্যক্তির পাক, শাস্ত্রে বুথ! বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়! থাকে । জ্যেষ্ঠভ্রাত অবিবাহিত 
থাকিতে যে ব্যক্ত বিবাহ ও অগ্নিহোত্র গ্রহণ করে, তাহাকে পরিবেত্তা ও তাহার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাঁকে পরিবিত্তি কহ! বায় । ১০২-১০৩। পরিব্ি ৪, পরিবেত্তা, তাহার 
পত্রী, কন্তাদাত। ও পুরোহিত এই পাঁচ জনই নরকে গমন করে। জ্যোষ্ঠজ্রাত। 
যদ্দি ক্লীব, দেশান্তরস্থ, মুক, প্রব্রজিত, জড়, কুজ্জ, খর্ব, বা পতিত হয় তাহা হইলে, 
পরিবেদনে কোন দোষ হয় না । ১০৪-১০৫। বেদের যতগুলি অক্ষর অর্থ 
উপার্জনের জন্য নিয়োগ কর! যায়, বেদবিক্রয়কারীর তাবশুপরিমিত জ্ণহত্য।- 
পাপ হইয়া! থাকে। যেব্যক্তি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়! মৈথুন আচরণ করে, সে যন্তি- 
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সহজ বৎসর বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়! বাস করে। ১০৬-১০৭। শুত্রের অন্ন, শৃত্রের 
সহিত সম্পর্ক, শৃত্রের সহিত একাসন এবং শুদ্র হইতে কোনরূপ বিষ্া গ্রহণ, 
তেজন্ী ব্যক্তিকেও নিরয়গ।মী করিয়! থাকে । ১০৮। যে অজ্ঞ ব্রাঙ্মণগণ, শুদ্দের 
নিকট হইতে চরু প্রভৃতি আহরণ করিয়। পাঁক করে, তাহারা ব্রহ্মতেজ বর্জিত 
হুইয়। নরকে গমন করিয়। থাকে । কেবল হস্তঘারাদত্ত, মধু, ফাণিত, শাক, দুগ্ধ, 
লবণ এবং স্বৃত ভোজন করিলে একদিন উপবাঁস করিতে হয় । ১০৯-১১০ । হস্তদত্ত 
স্েহদ্রব্য, লবণ এবং ব্যঞ্রনাদি, দাতার ফলোপদায়ক হয় না! এবং তগুসমুহের 
ভোক্তা পাপ ভোজন করিয়া! থাকে। লোহময় পাত্রে অন্ন প্রদান করিলে, 
ভোক্তার পক্ষে সেই অন্ন পুরীষতুল্য হয় এবং দাতাও নরকগামী হয়। ১১৯-১১২। 
তশ্প্নী অঙ্গুলীর দ্বারা দন্তধাবন, প্রত্যক্ষ লবণ ও মৃত্তিকাভক্ষণ, গো-মাংসভক্ষণ- 
তুল্য হইয়। থাকে । হস্তদত্ত জল, পায়স, ভৈক্ষ, স্বৃত এবং লবণ গ্রহণ করিলে, 
গো-মাংসভক্ষণতুল্য হয়। ১১৩-১১৪। মুর্খ ব্যক্তি সম্মুখে এবং গুণান্থিত দুরে 
থাকিলেও গুণান্বিত ব্যক্তিকেই দান করা উচিত; কারণ বেদবিবজ্জিত ব্রাঙ্গণে 
ব্রাহ্মণ।তিক্রম দোষ হয় না; জগতেও দেখ| যাঁয় যে, কেহ জ্বলন্ত অনল পরিত্যাগ 
করিয়। ভস্মেতে আনুতি প্রদ্ধান করে না। ১১২-১১৬। যে ব্যক্তি সম্মুখে বেদপাঠী 
ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্রাক্ষণকে দান প্রদান করে বা ভোজন করাঝ্, 
সে নিজ সগ্ডকুল দগ্ধ করিয়! থাকে । গোরক্ষক, বাণিজ্যব্যবসায়ী, কারুজীবী, 
নটবৃত্তি, প্রেষ্য এবং বার্দ,বিক ব্রক্ষণগণের প্রতি শুন্রভুল্য ব্যবহার করিবে। ১১৭- 
১১৮। দেব-দ্র বাগ্রহণ, ব্রহ্মস্বাপহরণ ও ত্রাঙ্মণের অপমান করিলে শীত্বই বংশ 
নষ্ট হইয়া খাকে। গো, অগ্নি ও ক্রাক্ষণবিষয়ে যে ব্যন্তি “দিওনা” এই কথ 
বলে, সে তির্য্যগ্ষোশি ভোগ করিয়! চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১১৯ ১২০। 
বাক্যের ঘ্ার। যাহ! স্বীকার করিয়।, কাধ্যতঃ সম্পাদন না করা যায়, তাহ! ইহ ও 
পরকালে ধন্মনঙগত খণম্বরূপ হইয়া থাকে । প্রত্যহ বিধসাশী ও অমৃতভোজী 
হইবে ; ষন্জ্রশেষের নাম অস্ত ও তুক্তশেষের নাম বিঘস। ১২১-১২২। যাহার 
বাম অংশ হইতে উত্তরীয় বস্ত্র পরিভ্রষ্ট হহয়। নাভিদেশে ব্যবস্থিত হয়, তাহাকে 
একবাঁসা, কহ! যায়) অআদৃশ ব্যক্তির দৈব ও পিত্র-কশ্মে অধিকার থাকে না। 
ত্রাঙ্মণ স্রানানস্তর জলের দ্বার! ষে পিতৃতর্পণ করে, তাহাতেই সে, সমস্ত পিতৃযজ্জ 
ক্রিয়র ফল প্রাপ্ত হইয়৷ থকে । ১২৩-১২১। ষে ব্যক্তি তোজনোত্তর হস্ত- 
ক্ষালনের অনন্তর গণ্ডষজল পান করে, সে ব্যক্তি দৈব, পৈত্র্য ও আপনাকে উপহত 
করিয়। থাকে । গণাম ( অনেকের দ্বার। একত্র পক্ক-অন্ন ) বেশ্যার অন্ন; গ্রাম" 
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যাকের অন্ন এবং সত্রীগণের সীমস্তোনয়নাদিতে অন্ন ভোজন করিয়া চাল্দ্রায়ণ 
করিবে । ১২৫-১২৬। পক্ষ বা মাসমধ্যে যাহার গৃহে ত্রঙ্ষণ ভোজন করে না," 
তাহার অন্ন ভোজন করিয়। চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিবে। বাজ্জিক, দীক্ষিত, যতি) 
ব্রক্ষচাঁরী এবং যজ্জেব্রতী খত্বিক্গণের অশৌচ হয় না। ১২৭-১২৮। অজীর্ণ হইলে, 
বমন করিলে, ক্ষৌর-কণ্্ম করিলে, মৈথুন করিলে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে এবং 
ছুঞ্জনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। চৈত্যবৃক্ষ, চিতা, যৃপ, শিবনির্্মীল্য- 
ভোজী ও বেদ্ববিক্রয়ীকে স্পর্শ করিলে, বস্ত্রের সহিত জলে অবগাহন করিবে। 
১২৯-১৩০। অগ্নিশালায়, গোষ্ঠে, দেবত| ও ব্রাঙ্ষণের সন্ধানে, অধ্যয়ন সময়ে 
এবং ভোজন ও পান-সময়ে পাদুক! ব্যবহার করিবে না। খলক্ষেত্রগত ধান্য, 
কুপ ব| বাপীস্থিত জল এবং গোষ্ঠন্থ দুগ্ধ, জগ্রাহর নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে 
পার! যায় । ১৩১-১৩২। বস্ত্রাির দ্বার! মস্তক বেষ্টিত করিয়! ব1 দক্ষিণামুখ হইয়। 
কিন্য! পাছুকা পরিয়া যাহা ভক্ষণ কর! যায়; রাক্ষদগণ তাহা! ভোজন করিয়। 
থাকে। মণ্ডল না করিয়! অন্ন আহার করিলে, ক্রুরকর্্মশীল যাতুধান ও পিশাচ 
প্রভৃতি সেই অন্নের রস হরণ করিয়। থাকে । ১৩৩-১৩৪। ব্রহ্ষাি দেবগণ ও 
বসিষ্ঠ প্রভৃতি মহধিগণের মগ্ডলই উপজীব্য, স্বৃতরাং মণ্ডল অবশ্য করা উচিত। 
ব্রাঙ্গণ চতুরজর, ক্ষত্রিয় ত্র্যঅ, বৈশ্য বর্তল মগডুল করিবে এবং শুন্র অভ্যুক্ষণমাত্র 
করিবে । ১৩৫-১৩৬। উতুসজে, পাণিতে, কর্পটে, মাসনে এবং শয্যায় ভোজন 
করিতে নাই এবং মলপীড়িত হইয়াও ভোজন করিবে না। ধর্ম্শশান্ত্ররপ রথে 
আরূঢ় এবং বেদস্বরূপ খড়গধারী ব্রাক্ষণগণ, ক্রীড়।চ্ছলেও যাহা বলেন, তাহাও 
পরমধন্ম । ১৯৩৭-১৩৮। ধর্মীভিলাধীজন রাত্রকালে লাঞঙ্জ ও দধিযুক্ত তক্ষ্য 
ভোজন করিবে না। যদ্যপি উহা ভক্ষণ করে, তাহা হইলে ধন্মহানি এবং 
বাধিকত্ৃকি পীড়িত হইতে হয়। ব্রাঙ্ষণ কেবল হস্তদ্বার| ফাণিত, দুগ্ধ, জল, 
লৰণ; মধু এবং কাঞ্জিক প্রদান করিলে, চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিবে। ১৩৯-১৪০। 
যে ধণ্মবিদ্‌ ব্যক্তি গন্ধ" আভরণ ও মাল্য প্রদান করে, সে যেষে স্থানে 
গমন করে, পেই সেই স্থানেই স্থুগঞ্চ ভোগ করে এবং সর্বদা হৃষ্ট থাকে। 
দূর হইতে নীলীব্ত্র পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়াকালীন শধ্যাঁয় 
উহ! ব্যবহার কর! যাইতে পারে । ১৪১-১৪২। নীলীর পালন, উহার বিক্রয় ব 
নীলী ক্রয়-িক্রয়ের দ্বার! জীবন ধারণ করিলে, ব্রাহ্মণ অপবিত্র হয়, এবং কুচ্ছ- 
চান্জায়ণ করিলে পুনরায় পবিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নীলীবস্ত্র পরিধান করে, 
সে মহাজ্ঞানী হইলেও ততকৃত সন, দান, তপস্যা, হোম, বেদাধ্যয়ন এব্‌ং পিতৃতপণ্‌ 
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প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মই ব্যর্থ হইয়। থাকে । ১৪৩-১৪৪। ব্রাহ্মণ স্বীয় অঙ্গে নীলীবন্ত্র 
ধারণ করিলে, সেই বস্ত্রে বত তন্তু থাকে, সে নিশ্চয়ই ততসঙ্খক নরকে বাদ করে। 
'নীলীবন্্র পরিধান করিলে, দিবারাজ্র উপবাস করিয়। পঞ্চগব্যের দ্বার শুদ্ধ হইতে 
পারা ষায়। ১৪৫-১৪৬। নীলীবস্ত্র পরিধান করিয়৷ অন্ন প্রদান করিলে, ভোক্তার 
পক্ষে সেই অন্ন বিষ্টাতুল্য হয় এবং দাতা নরকে গমন করে। ব্রাক্ষণের অন্ন 
অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধতুল্য, বৈশ্বোর অন্ন অন্নসসমান এবং শৃদ্রের অন্ন রুধির 
তুল্য জানিবে। ১৪৭-১৪৮। ব্রাহ্মণের অন্ন বৈশ্বদেব, হোম, দেবার্চন, জপ এবং 
বেদমন্ত্র সমুহের দার! সংস্কৃত হইয়। থাকে এই জন্য উহ! অস্থত সমান। ন্যাব্য 
ব্যবহারে প্রজাপালনের দ্বার! ক্ষত্রিয়ের অন্ন অর্জিজিত হইয়। থাকে এই জন্য উহ! দুগ্ধ 
তুল্য । ১৪৯-১৫০। এক প্রহর কালমাত্র আবদ্ধ বুষের দ্বার! লাঙ্গলাদি-বিধানে 
বৈশ্ঠের অন্ন অর্জ্জিত হয় এই জন্য উহ! স্ুসংস্কৃত অন্ন, এবং অভ্্ঞানান্ধকারে সমা- 
চ্ছন্ন ও মদ্ঘপাঁনরত শুদ্রের অন্ন বেদমন্ত্র বিবর্জিত বলিয়! উহ! রুধিরসমান | ১৫১- 
১৫২। মানব, শ্বল্প বিষয়ের জন্য কখনও বুথা শপথ করিবে ন|; কারণ বুথ। 
শপথ করিলে ইহ ও পরকালে ইফ্টনাশ হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের নিকটে, 
বিবাহে, গোভুক্তে, ধনক্ষয়ে এবং ব্র।ক্ষণের অভ্যুপপত্তিতে শপথ করিলে পাপ হয় 
না। ১৫৩-১৫৪। ব্রাঙ্মণকে সত্যের দ্বারা শপথ করাইবে। ক্ষত্রিয়কে বাহন ও 
আয়ুধের দ্বারা, বৈশ্যাকে গো, বীজ ও কাঞ্চনের দ্বারা এবং শুদ্রকে সমস্ত পাতকের 
শপথ করাইবে। শুদ্রকে শপথ করাইবার সময় অগ্নিস্পর্শ করাইবে বা জলে 
নিমগ্র করাইবে অথব1 তাহার পুত্রাদির মস্তক স্পর্শ করাইবে। ১৫৫-১৫৬। 
বস্ত্বতঃ যমকে ধম কহ! যায় না, কিন্তু মাত্াকেই যম বল! যায়; যাহার আত্ম 
যত হইয়াছে, যম তাহার কি করিতে পারে ?। তীক্ষ খড়গ, সর্প বা নিত্য- 
ক্রুদ্ধ শত্রু ও অসংবত আত্মার হ্য।য় ছুরতিক্রমণীয় নহে। ১৫৭-১৫৮। ক্ষমাশীল 
ব্যক্তিগণের একটা মাত্রও দোষ হইলে, তাহাকে লোকে অক্ষম বলিয়া বিবেচন৷ 
করিয়া থাকে । শব্দশান্ত্রাভিরত বা রমণীয় গৃহপ্রিয় ব৷ তোজনাচ্ছাদন-তৎপর কিনব 
বিত্তগ্রাহী ব্যক্তির মোক্ষ হয় না। কিন্তু উহার! বদি একান্তশীল, সর্বেবেন্দ্রিয় শ্বীতি- 
নিবর্তক, স্বাধ্যায় ও যোগবলে বিগত-মানস ও অহিংসক হয়, তাহা হইলে মুক্তি- 
লাভ করিতে পারে। মানবগণের একান্তশীলতাই বা কোথায়, তাহাদের ইন্দ্রিয় 
প্রীতির নিবৃত্তিই ঝ কোথায়, তাহাদের ষোগই ব! কোথায় এবং দেবতাপুজাই ব। 
কোথায় ? (অর্থাৎ কিছুই নাই)। স্থতরাং কাশী ব্যতিরেকে সহজে মুক্তির সম্ভাবন! 
নাই। বিশ্বেশখ্বরের সেবা করাই যোগ, বিশ্বেশ্বরের পুরীতে বাদ করাই তপস্থা 
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এবং উত্তরবাহিনী নদীতে সান করার নামই ব্রত, দান, যম এবং নিয়ম । 
১৫৯--১৬৩। |] 

স্কনন কহিলেন, যে গৃহস্থ ব্যক্তি ন্যায়মার্গে অর্থ উপার্জন করে এবং বে তত্ব- 
ভঙ্ঞননিষ্ঠ ও অতিথিপ্রিয়, শ্রাদ্ধকারী এবং সত্যবাদী, সেই ব্যক্তিই এস্থানে মুক্তি- 
লাভ করিয়!। থাকে । বিশেষতঃ গহস্য ব্যক্তি, দীন, অন্ধ ও কৃপণ প্রস্ভৃতি যাঁচক- 
গণকে অন্ন প্রদান এবং গৃহ্োক্ত কর্্মসমূহ সম্পাদন করিয়াই শ্রেয়োল।ভ করিয়া 
থাকে । ১৬৪-১৬৫। যাহার! এইরূপ শাচরণ করে, কাশীনাথ তাহাদের উপর প্রসন্ন 
হইয়। থাকেন এবং বিশ্বনাথের প্রনাদে কাশী তাহার মুক্তিদায়িনী হয়। এইরূপে 
যে ব্যক্তি কাশীর সেবা করে, সে সমস্ত তীর্থে স্্সাত, সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত এবং 
সর্বববিধ দান প্রদাতারপে গণ্য হইয়া থাকে । ১৬৬--১৬৭। 
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ক্ষন্দ কহিলেন, এই প্রকার সদাচার সকল প্রতিপালন করত গৃহে অবস্থান 
করিয়া গৃহস্থ যখন দেখিবেন যে; তাহার দেহ-মাংস লোল হইয়াছে, মস্তক পরিপদ্ধ- 
কেশে গুভ্রবর্ণ হইয়াছে, সেই সময় তিনি তৃতীয় (বানপ্রস্থ ) আশ্রম অবলম্বন 
করিবেন। ১ । পুত্রের পুত্র বিলোকনান্তে গ্রাম্যাহার সকল পরিত্যাগ করত 
উপযুক্ত পুত্রের হস্তে পত্বীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিন্যাস করিয়া অথবা তাহাকে 
সঙ্গে লইয়! গৃহস্থ বনবাস আশ্রয় করিবেন। ২। এই সময় চণ্্মচীর পরিধান 
করিবেন ও স্বকীয় হোমীয় অগ্নির রক্ষা করিবেন । বাঁনপ্রস্থী, মুনিজনোচিত মন্নেই 
জীবনযাত্র1 নির্ববাহছ করিবেন, এই সময়ে মস্তকে জটাভাঁর বহন করিতে হয় এবং 
সায়ং ও প্রভাতকালে স্নান করিতে হয়। বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ববক আর 
নখ, লোম বা শ্মশ্রু পরিত্যাগ করিবেন ন। ৩। শাক, মুল বা ফলের দ্বারাও 
পঞ্চন্তের অনুষ্ঠানে বিরত হইবেন ন1 এবং জল, মুল ও ফলাদির দ্বারা সমাগত 
ভিক্ষুক বা অতিথিকে সম্মানিত করিবেন। ৪। বানগ্রস্থ।শ্রমী কাহীরও নিকট 
কিছু গ্রহণ করিবেন নাঃ কাহাকেও কোন বস্তু সংকল্প পূর্ববক দানও করিবেন না। 
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সর্ববদ! দান্ত, স্বাধ্যায়তৎ্পর থাঁকিবেন, এবং বিধি অনুদারে স্বকীয় বৈবাহিক অগ্রিতে 
প্রতিদিন আনুতি প্রদান করিবেন। ৫। নিজের আহত ফলমুলাদির দ্বারাই হুবনীয় 
স্বতের কার্য্য সম্পাদন করিবেন; এবং স্বয়ংকৃত লবণ, ফলোন্তব স্ষেহ-দ্রব্যই ভক্ষণ 
করিবেন। ৬। বানপ্রস্থাশ্রমী সর্বপ্রকার মাঁংসহার হইতে নিবৃত্ত হইবেন এবং 
পূর্ববসঞধ্িত শাক-মুল-ফলাদিও সম্বগুসগান্তে আশ্বিন মাসে পরিত্যাগ করিবেন। 
গ্রাম্য ফল, মুল এবং কর্ষণজাত অন্ন ব্যবহার করিবেন না। দস্ভোলুখলিক ঝ৷ 
অশ্মকুট্টী হইয়াই দিনযাপন করিবেন। প্রতি দিনের অন্ন প্রতিদিন সঞ্চয় 
করিবেন কিম্বা! একমাসোপযোগী নন্ন পুর্বব হইতেই সঞ্চয় করিয়! রাখিবেন। কেহ 
ব। স্বকীয় সামর্থযানুসারে ভাবী তিন মাস কিন্ব। ছয়মাসের উপযোগী ফল-মুলাদি 
পুর্বব হইতেই সঞ্চয় করিবেন। ৭-৯। রাত্রিতে মাহার, এক দিন অন্তর আহার, 
তিন দিনাস্তে আহার, চান্দ্রায়ণ-ব্রত অথব| পক্ষান্তে ব মাস।স্তে ভোজন করিবেন। 
১৩। অথবা বৈখানস-বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক শাক, ফল বা মুল আহার করিয়! 
দীর্ঘ তপহ্য।র দ্বার নিজ দেহকে শুষ্ক করিবেন; এবং পিভৃলোক ও দেবলোকের 
তৃপ্তি উৎপাদন করিবেন। ১১। শ্রৌত-অগ্নি সাজ করিয়। বিচরণ করিবেন, কোন 
স্থানে নির্দিষ্টরূপে বাসস্থান নির্মাণ করিবেন না; প্রীণধাত্রা নির্ববাহের জন্য 
বনবাসী তপম্বীগণের নিকট ভিক্ষা করিবেন। ১২। অথবা! বনবাস করিয়া কেবল 
ত্র আহারকালে গ্রামে গমন পূর্বক অফ্টগ্রাস মাত্র অন্ন ভিক্ষাপূর্ববক গ্রহণ 
করিয়৷ তাহাই ভোজন করিবেন। বানপ্রস্থাশ্রমী এই প্রকারে আশ্রম-ধণ্ন্ন সমুহ 
প্রতিপালন করিতে পারিলে তিনি ব্রঙ্গলোকেও পুঞ্জ লাভ করিতে সমর্থ 
হন। ১৩। 
এই প্রকারে জীবনের তৃতীয় ভাগ বনে অতিবাহন পূর্বক আয়ুর চতুর্থ ভ।গের 
প্রারস্কেই সর্বপ্রকার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়। প্রব্রজ্য। গ্রহণ করিবেন। ১৪। দেব, 
পিতৃ ও মনুষাগণের খণশোধ না করিয়! সন্তান উত্পাদন ন| করিয়! কিম্বা যত, 
সমুহ না করিয়া, যে ব্যক্তি জ্ঞানেচ্ছায় প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, সে নিশ্চয়ই 
অধোগতি লাভ করে। ১৫। যেব্যক্তির দ্বার! প্রাণিগণের শ্বল্পমাত্রও ভয় উৎপন্ন 
হয় না, সমস্ত প্র।ণিগণই সর্ববদ। তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকে । ১৬। অগ্নি 
ও গুহ পরিত্যাগ পূর্বক আত্মভ্ঞান সিদ্ধির জন্য একাকী অদহায় অবস্থায় সতত 
বিচরণ করিবেন। কেবল অন্নের জন্য গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিবেন। যতি, কখন 
জাবন ঝ৷ ম্বৃত্যুর কামন! করিবেন না। ভৃত্য যেমন প্রভুর আাঙ্ঞ! অপেক্ষা করিয় 
থাকে, তন্রপ কাঁলমাত্রের গ্রতীক্ষা! করিয়। থাকিবেন। ১৭-১৮। মুক্তির অভি- 


একচত্বারিংশ অধ্যায় 1 যোগ-কখন । ৩২৯ 


লাঁষী হইয়! সর্ঘবন্ধ মমচারহিত ও সর্দ্বর সমদর্শা হইবেন এবং বৃক্ষমূ বাস " 
করিবেন। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষ। এবং সর্ববদ! নিজ্জনপেব এই চারি প্রকার কর্ম 
ব্যতীত ঘতিগণের আর পঞ্চম কর্ম কিছুই নাই । ১৯২০1 বত্সরের মধে; 
চাতুম্মাস্তে যতি কোন স্থানে কখনই গমন করিবেন না, কারণ এ সময়ে যাতায়াত 
করিলে তাহাতে বহুতর বীজাস্কুর ও জীবগণের হিংস। হয়। গমন করিবার সময় 
জন্তুগণকে পরিহার করিয়। পাদ নিক্ষেপ করিবেন। বন্ত্রশোধিত জল পান করি- 
বেন, অনুদ্বেগকর বাক্য ব্যবহার করিবেন এবং কখন কিছুতেই ক্রুদ্ধ হইবেন 
না। ২১-২২। কাহারও অপেক্ষ। না করিয়। নিরাশ্রয়, অধ্যাতবনিরত ও আত্মমাত্র 
সহায় হইয়া সর্বদা অবস্থান করিবেন এবং নখ ও কেশ ছেদন করিবেন না ও 
জিতেক্ড্রিয় হইবেন । কুম্ৃম্তরঞ্িত বস্ত্র পরিধান ও দণ্ড ধারণ করিবেন, এবং 
খ্যাতির অভিলাষহীন হইয়! ভিক্ষা করত ভোজন. করিবেন। ২৩-২৪। অলাবু, 
দারু, মৃত্তিক। ও বেণুর দ্বারা নির্মিত পাত্র ব্যবহার করিবেন। ভিক্ষুক ব্যক্তি 
কদাচ তৈজন পাত্র গ্রহণ করিবেন না। যতি, যদি এক কপর্দদকও গ্রহণ করেন, 
তাহ হইলে তাহাতে দিন দিন তাহার সহতআ্র গো-বধের পাপ হয়; ইহ শ্রুতিতে 
উক্ত হইয়াছে । যদি কদাপিও কামুক হইয়। হৃদয়ে প্রমদাকে ধারণ করেন, তাহা 
হইলে দুই কে।টি ব্রহ্মকল্প পরিমিত কাল কুম্তীপাক নামক নরকে বাদ করিবেন। 
দিবারাত্রির মধ্যে একবারমাত্র ভিক্ষা! করিবেন, তাহাতেও অধিক পাইঝর আশ! 
রাখিবেন না। গৃহস্থের গৃহ যখন পাকধূমরহিত, সম্মমুসল' ও জ্বলদঙ্গ'র হীন হইবে 
এবং সমস্ত পরিজনের আহারান্তে শরাবাদি বাহিরে নিক্ষেপ করিবে, যতি, প্রত্যহ 
সেই সময় ভিক্ষা করিবেন। ২৫-২৮। যতি হইয়। ধিনি অল্প আহার ও নিজ্জনে 
অবস্থান করেন এবং রাগঘ্বেষ বর্জিজিত হইয়া ইন্ড্রিয়সমুহকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত 
করেন, তিনিই মোক্ষভ্াগী হইয়! থাকেন। ২৯। যাহার আশ্রমে যতি মুহূর্তমাত্র 
বিশ্রাম করেন, সে ব্যক্তি কৃতকৃত্যত। লাভ করিয়! থাকে । গৃহস্থ ব্যক্তি, আজীবন 
যে পাপ সঞ্চয় করে, যতি তাহার গৃহে একরাত্রি বাস করিলে তাহার সেই সমস্ত 
পাঁপ বিনষ্ট হইয়। যাঁয়। ৩০-৩১। যে কোন আশ্রমবাণীরই শরীরের বার্ধক্য, 
অসহা রোগধন্ত্রণা, শরীর পরিত্যাগ, পুনরায় গর্ভপ্রবেশ, গর্ভে দারুণ ব্লেশ, 
নানাবিধ যোনিতে নিবাস, প্রিয়জনের সহিত বিয়োগ, অপ্রিয়জনের সহিত মিলন, 
অধন্ম নিবন্ধন নান! প্রক।র দুঃখ, নরকবাঁস, নরকে নানাগ্রকার যন্ত্রণা মানবগণের 
কর্মদোষ জন্য নানা প্রকার গতি ও শরীরের অনিত্যত৷ প্রভৃতি ক্লেশসমুহ পর্যযা- 
লোচনা করিয়া! এবং একমাত্র পরমাত্মাকেই নিত্য জানিয়া সর্ববথা মুক্তির জন্য 
৪৭ 
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, ষত্বু করা উচিত । ৩২-৩৫। যে সমস্ত ষতি ভিক্ষাপাত্র পরিত্যাগ করিয়া করপাত্রী 
বলিয়| বিখ্যাত হন, তাহাদের দিন দিন শতগুণ পুণ্য লাভ হইয়। থাকে। পণ্ডিত 
বাত্তি, এইরূপে চতুর্বিবধ ম্মাশ্রমের সেব! করিয়! ছন্দরহিত ও সঙ্গত্যাগী হইয়! 
নির্ববাণপদ লাভ করিয়! থাকেন। ৩৬-৩৭। কুবুদ্ধি মানবগণের অসংঘত আা। 
কেবল বন্ধেরই কারণ হুর, কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি করৃক সংযত হইয়া সেই আাত্মাই 
নির্ববাণ-পদ প্রদান করিয়া থাকেন। আরতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপনিষদ্‌, সুত্র, ভাষ্য 
এবং অন্ভান্য যাহ! কিছু বেদানুযায়ী বাক্য আছে, সেই সমস্তের বিজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য, 
তপস্যা, দম, শ্রদ্ধা, উপবাস এবং স্বতন্ত্রত। ইহারা আত্মজ্ঞছানের প্রতিকারণ। 
একমাত্র আত্মাই সমস্ত আশ্রমনাসির জিজ্ঞাস্ত, এবং সেই আত্মাই তাহাদের 
শ্রোতব্য, মন্তব্য ও যত্ব সহকারে ভ্রষব্য। ৩৮-৪১। আত্মজ্ঞান হইতেই মুক্তি 
হইয়া থাকে, যোগ ব্যতিরেকে মাত্বগ্জান হয় না; সেই ষোগও বনুকালে অভ্যাস- 
বলে সিদ্ধ হইয়। থাকে । অরণ্য আশ্রয় করিলেই যোগ সিদ্ধ হয় ন৷ এবং নানাবিধ 
শাস্্রচিন্তা, দান, ব্রত, তপন্তা, ষজ্ঞ। পল্পাদি নান! প্রকার আসন, নাসাগ্রদর্শন, 
শৌচ, মৌন বা! বুতর মন্ত্রের আরাধনায়ও যোগ সিদ্ধ হয় না। ৪২-৪৪। কেবল 
অধ্যবসায়, সর্ববদ! অনুষ্ঠান, একান্ত দৃট়ত। ও বাঁরম্বার অবৈতৃষ্ত্যনিবন্ধনই যোগ 
সিদ্ধি হইয়। থাকে। যেব্যক্তি আত্মার সহিত হাপনাকে অভিন্ন বোধ করিয়। 
আত্মাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করত সতত আতুযতেই ক্রীড়া করিয়! থকেন, তাহারই 
অদুরে যোগসিদ্ধি অবস্থান করে। এই সংসারে যে ব্যক্তি আত্ম। হইতে অতিরিক্ত 
কোন প্রকার বস্তৃম্তর দর্শন ন| করেন, মাত্বজ্ঞানী সেই যোগিশ্রেষ্ঠই ব্রহ্মপদ 
লাভ করিয়। থাকেন। ৪৫-৪৭। পণ্ডিতগণ. আত্মার সহিত মনের নংষোগকেই 
যোগ বলিয়। থাকেন; কেহ কেহ প্রাণ ও অপান বায়ুর মিলনকে ( কুস্তককে ) 
যোগ বলিয়। উল্লেখ করেন । অপগ্ডিত ব্যক্তিগণ, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংষোগকেই 
যোগ বলিয়া থাকে; এই সমস্ত বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে যুক্তি অনেক 
দুরে অবস্থিত। ৪৮-৪৯। যে পর্য্যন্ত ছুর্ণিবার্ধ্য চিন্তবৃত্তি নিবৃত্ত না হয়, তাবছ 
যোগ্ের নিকটবর্তিনী কিন্বদন্তীরও সম্ভ/বন! কোথায়? যে ব্যক্তি মানপিকবৃত্তি 
সমুহ রোধ করিয়। মনকে ক্ষেত্রজ্ পরমাত্মমর সহিত মিলিত করেন, সেই ব্যক্তিই 
মুক্তিলাভ করিয়। থাকেন এবং তীহারই নাম যোগী। ৫০-৫১। ম্বভাবতঃ বহিমু্খ 
ইন্দ্িয়সমূহকে অন্তমুখ করিয়া তাহাদিগকে মনেতে লীন করিবে ; তখপরে সেই 
মনকে জীবাত্মায় লীন করিবে, অনন্তর সর্বপ্রকার ভাব হইতে নির্ক্ত সেই 
ক্ষেত্রজ্জ জীবকে পরব্রঙ্ধে লীন করিবে; ইহারই নাম ধ্যান এবং ইহাই যোগ; 
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এতদ্ব্যতিরিক্ত মন্তার্থাভিধায়ী শান্ত্রনিচয় কেবল বাগাড়ম্বরমাত্রে পর্যবসিত । ৫২- 
৫৩। সমস্ত লোক যাহা নাই বলিয়। জানে, পরমাত্মার সহিত জীবের এঁক্য 
আছে ইহ! বলিতে গেলে লোকবিরুদ্ধ অর্থ কথন কর! হয় ; সুতরাং তাহ! লোকের 
হৃদয়ে সহপ। স্থান প্রাপ্ত হয় না। সেই ব্রপ্ধকে কেবল পুণ্যবলেই নিজে ভাত 
হইতে পারা যায়। অবিঝহিত। নারী যেমন অন্যান্য জ্্ীগণ কর্তৃক ভর্তৃসঙ্গজনিত 
স্থখ কি প্রকার তাহ! অভিহিত হুইয়াও বস্তুতঃ সেই স্থুখ কিরূপ তাহা অনুভ্ভব 
করিতে পারে না; তন্রপ যে সেই পরব্রঙ্গে আত্মসংযোগ না করিয়াছে, সে কখনই 
সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারে ন1। এবং জন্মাবধি অন্ধ ব্যক্তির বপ্তিকাড্কানের 
ন্যায় সেই পরমাত্ম। অযোগিগণের চিরদিনই অজ্ঞাত থাকেন । ৫৪-৫৫ | জর্ববদা 
ষোগাভ্যাস(নর্ত ব্যক্তির সেই পরমাত্মা বিজ্ঞেয় হইয়া থাকেন; কারণ অতিশয় 
সূন্মত্বনিবন্ধন সেই পরব্রহ্মসনাতনকে হঠাৎ কোন প্রকারে লক্ষ্য করা যায় না। 
বাতাহত জলের ন্যায় মানবচিত্ত সততই চঞ্চল ; সুতরাং চিত্তকে কিছুতেই বিশ্বাস 
করিবে না । ৫৬-৫৭। চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিবার নিমিত্ত প্রাণবায়ুর নিরোধ 
করিতে হইবে । বায়ু নিরোধের নিমিত্ত ষড়নযোগ অভ্যাস করিবে । আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান এবং সমাধি এই ছয়টা যোগের অল । জগতে 
ষত প্রকার জীবযোনি আছে, তত প্রকার আসন হইয়! থাকে । মেটের উপরিভাগে 
বাম পাঁদের গুল্ফ শিশ্যান্ত করিয়। তছুপরি দক্ষিণ পাদের গুল্ফ নিবিষউ করত 
উপবেশনের নাম নিদ্ধাসন ; এই আসন যোগিগণের ষোগসিদ্ধিপ্রদ হইয়! থাকে 
এবং নিত্য ইহা অভ্যাস করিলে শরীর দৃঢ় হয়। ৫৮-৬১ । যোগী বাম উর্ধর উপর 
দক্ষিণচরণ ও দক্ষিণ উন্ধর উপর বামচরণ বিশ্যাস করিয়। উপবেশন করিবে, এই 
আসনের নাম পল্মাসন। ৬২। পন্পামনে উপবিষ্ট থাকিয়া পশ্চাতৎভাগ দিয় কর- 
ছ্বয়ের দ্বারা উভয় পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিলে বদ্ধপল্পাসন হইয়| থাকে ; এই 
আসন অভ্যাস করিলে শরীর দৃঢ় হয়। অথব। যোগীর যে আসনে উপবেশনে 
সখ বোধ হইবে, স্বস্তিক।দি আসন নিচয়ের মধ্যে সেই কোন একটা আসনে 
আবদ্ধ হইয়। যোগী যোগ অভ্যাস করিবেন। ৬০-৬৪। জল ঝ অগ্নির সন্নিকটে, 
জীর্ণ অরণ্য বা গোষ্ঠে, দংশ ঝ| মশকাকীর্ণ স্থানে, গ্রামস্থ পুজ্য বৃক্ষমূলে, প্রাণ 
ভূমিতে, কেশ, ভন্ম, তৃষ, অঙ্গার বা অস্থি প্রভৃতির দ্বার! দুষিত স্থানে এবং পৃতি- 
গন্ধময় ঝা বহুজনাকীণ স্থানে বলিয়! যোগ অভ্যাদ করিবে ন| | ৬৫-৬৬। যে স্থান 
সর্বব প্রকার বাধারহিত এবং যে স্থানে সমস্ত ইন্দ্রিয় স্থখে অবস্থিত হইবে, মনঃ- 
প্রস্গতাজনক, মাল্য ও ধুপ প্রস্থৃতির গন্ধে মামোদিত তাদৃশ স্থানে, গুরুতর 
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আহার ন! করিয়। বা ক্ষুধার্ত না থাকিয়! মল ও মুত্রের বেগ রোধ না করত, যোগী 
যোগ অভ্যাস করিবেন। পশশ্রান্ত ব| চিন্তাপীড়িত অবস্থায় যোগাভ্যাস করিবে 
ন। ৬৭-৬৮। চরণদ্বয় উর্ূদ্ধয়ের উপরে উত্তানভাবে অবস্থপিত করিয়! সব্য 
উর্ধর উপর বাম কর বিন্যাস করত অপর হন্ত উন্নত করিয়। বক্ষঃস্থলের সহিত 
বদন সংযোগ করিয়া চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করত সত্বসংস্থ হইয়া দন্তে “দন্ত স্পর্শ না 
করাইয়া, জিহবাকে তালুতে নিশ্চল রাখিয়! সংবৃতান্ হইয়া স্থনিশ্চল ভাবে ইন্দ্রিয় 
সমুহকে সংযত করিয়া অনতি নিম্ন বা অনতি উচ্চ আপনে উপবিষ্ট থাকিয়া) উত্তম, 
মধ্যম ও লঘুতেদে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । ৬৯-৭১। অনিল যখন চঞ্চল থাঁকে 
তখন সমন্তই চঞ্চল হয় ; এবং উহ! যখন নিশ্চল হয়, তখন সমস্তই নিশ্চল হইয় 
যায়; সুতরাং বায়ু রোধ করিলে যোগী স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলত! প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। 
যে পর্য্যন্ত প্রাণবায়ু দেহে অবস্থান করে; সেই পর্যন্তই লোকে জীবিত বলিয়৷ 
থাকে, দেহ হইতে প্র।ণবাযু নির্গত হইলেই মরণ হয়; অতএব যত্বসহকারে 
প্রাণবায়ুকে শরীরের মধ্যে নিরুদ্ধ করিবে। যে পর্যন্ত শরীরমধ্যে প্রাণবাফু 
আবদ্ধ থাকে, যে পর্য্যন্ত চিত্ত বাহা বিষয় হইতে পৃথক হইয়া শ্থিরভাবে অবস্থান 
করে এবং যে পর্য্যন্ত দৃষ্টি ভ্রদ্ধয়ের মধ্যস্থলে সন্নিবিষ্উ থাকে, সে পর্য্যন্ত কাল 
হইতে ভয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? ৭২-৭৪। কালভয়েই ব্রহ্ম! সতত প্রাণায়াম 
করিয়া থাকেন। যোগিগণ সম্যক্রূপে প্রাণায়াম করিয়াই সিদ্ধি লাভ করিয়।ছেন। 
দ্বাদশ মাত্রা পরিমিত প্রাণায়ামের নাম লঘু প্রাণায়ম ; হ্ম্ব অক্ষরকে মাত্র। কহ। 
যায়, চতুর্বিবংশ মাত্র! পরিমিত প্রাণায়ামকে মধ্যম এবং যট্ত্রিংশ মাত্র! পরিমিত 
প্রাণায়ামকে উত্তম কহ। যায়। ৭৫-৭৬। এই প্রাণায়াম স্বেদ, কম্প ও বিষাদ 
উদ্তপন্ন করিয়। খাকে। লঘু প্রাণায়ামে শ্বেদ উৎপন্ন হয়, তাহাই ক্রমশঃ অভ্যাস 
করিতে করিতে তাহার দ্বার স্বেদ জয় হইয়৷ থাকে । মধ্যম প্রাণায়ামে কম্প 
উদ্ুপন্ন হয়, তাহারই অভ্যাসবলে সেই কম্প জয় হইয়া থাকে এবং উন্তম 
প্রাণায়ামে বিষাদ উৎপন্ন হইয়া, তাহারই অভ্যাসবলে বিনষ্ট হইয়া থাকে । এই- 
রূপে ষোগীর প্রাণ ক্রমশঃ নিশ্চল হইলে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন। তখন ষেগী 
ষে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, লেহ প্রাণবাযু তশুক্ষণাৎ তাহাকে সেই স্থানে 
লইয়। যায়। ৭৭-৭৮। হঠাৎ এই প্রাণবাুকে রোধ করিলে ইহা রোমকুপ সমূহ 
দিয় নির্গত হইয়া থাকে এবং দেহকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে ও কুষ্ঠরোগ 
উত্পাদন করে; অতএব বন্যহস্তীর ন্যায় ক্রমশঃ ইহাকে বশে আনিতে হয়। 
বন্থহস্তী বা দিংহ যেমন ক্রমশঃ স্ব হইয়া) শাসকের আজ্ঞা লঙ্ঘন ন। 


একচত্বারিংশ অধ্যায় 1 যোগ-কথন। ৩৩৩ 





করিয়! তাহ! প্রতিপালন করে, তজ্জপ প্রাণবাধু ক্রমশঃ যোগবলে নিরুদ্ধ 
হইয়। যোগীর আজ্ঞার অনুবন্তী হইয়। থাকে । ৭৯-৮১। এই বাদ ইন্ড। 
ও পিঙ্গলানান্সী নাড়ীদ্ধয়ের মধ্যদিয়া ট্ত্রিংশদঙ্ুল পর্যস্ত বাহিরে, 
প্রয়াণ করিয়া থাকে; এই জন্য এই বায়ুর নাম “প্রাণ” । যখন সমস্ত 
নাড়ীচক্র অনাকুলভাবে বিশুদ্ধত। লাভ করে, তখনই যোগী প্রাণবায়,র নিরোধে 
সমর্থ হন। ৮২-৮৩। প্রথমতঃ আননপিদ্ধ হইয়। চন্দ্রদৈবত নাড়ীর € ইড়ার ) 
দ্বার! বায়ু পূরণ করিবে, অনস্তর সূর্ধ্যদৈবত নাড়ীর ( পিঙ্গলার ) দ্বার! সেই বাঁয়ুকে 
রেচন করিবে, ইহারই নাম প্রীণায়াম। যোগী চন্দ্রবীজ সমন্থিত গলিতাস্বতধা রা- 
রাশি চিন্ত। করত কুস্তকাখ্য প্রাণায়ামের দ্বারা তগ্ক্ষণেই বিশুদ্ধ স্বখ লাভ করিয়! 
থাকেন। ৮৪-৮৫। সুর্ধ্যদৈবত নাড়ীর দ্বার বায়ুকে আকর্ষণ করত জঠরগুহা 
পরিপূর্ণ করিয়, ক্রমশঃ কুস্তক পূর্ববক অনন্তর চন্দ্র নাড়ীর দ্বার বায়ুকে রেচন 
করিবে। জ্বলদগ্নিরাশিতুল্য সূর্য্যকে হৃদয়ে চিন্ত। করত এই যাম্য।যাম্য প্রাণা- 
য়ামের দ্বারা যোগিশ্রেষ্ঠ, স্থখভাগী হইয়! থাকেন। ৮৬৮৭ । এইরূপে তিন মাস 
প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে ষোগীর নাড়ীচক্র সমূহ বিশুদ্ধ হয় এবং তাহার প্রাণবায়ু 
সিদ্ধ হইয়। থাকে । নাড়ীচক্র সমস্ত বিশুদ্ধ হইলে, ইচ্ছানুসারে প্রাণ ধারণ 
করিতে পার! যায়, এবং জঠরানল প্রদীপ্ত, নাদধ্বনির অভিব্যক্তি ও আরোগ্য লাভ 
হইয়া থাকে । ৮৮-৮৯। দেহগত বায়ুর নাম প্রাণ; সেই গ্রাণঘটিত ধে এক 
শ্বাসময়া মাত্রা, তাহাকেই প্রাণায়াম কহ! যায়। অধম প্রাণায়ামে শরীর হইতে 
ঘণ্ম নির্গত হইতে থাকে, মধ্যম প্রাণায়ামে শরীরে কম্প হয় এবং বদ্ধপল্প।সন হইয়। 
উত্তম প্রাণায়াম সিদ্ধ করিতে পারিলে, দেহ ভূমি হইতে উর্ধে উদিত হইয়! থাকে। 
৯৩-৯১। প্রাগায়ামের দ্বার। শারীরিক দোষ সমুহ বিনষ্ট হইয়| যায়। ধারণ বলে 
মন ধীরত। অবলম্বন করে; ধ্যানবলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, 
সমাধিবলে শুভাশুত কর্ম্মনির্্ম,স্ত হইয়। মুক্তি লত করিতে পাঁর! যাঁয় এবং আসন 
বলে শরীর দৃঢ় হইয়া থাকে; এই ছয়টাই যোগের অঙ্গ । ৯২-৯৩। দ্বাদশটা 
প্রাণায়ামে একটী প্রত্যাহার হয়, দ্বাদশটা প্রত্যাহারে একটা ধারণ! হয়, দ্বাদশটা 
ধারণায় একটা ধ্যান হয়; এই ধ্যানকালেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ হয় এবং দ্বাদশটা 
ধ্যানে সমাধ হইয়। খাকে। সমাধির উত্তরকালে অনন্ত ও স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ 
পরিদৃষ্ট হইয়। থাকে ; সেই জ্যোতিঃ দর্শন হইলেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ও সংসারে 
যাতায়াত নিবৃত্ত হইয়৷ যায়। ৯৪-৯৬। প্রাণবাযু যখন আকাশমার্গে অবস্থিত হয়, 
তখন ঘণ্টা প্রভৃতি নানাবিধ বানের ধ্বনি শ্রবণগোচর হইয়া থাকে; তদনন্তরেই 
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সিদ্ধি লাভ হয়। ৯৭1 যথ।বিধি প্রাণামের অনুষ্ঠানে সর্বব প্রকার ব্যাধি বিনষ্ট 
হইয়া থাকে এবং অবিধিপূর্ববক উহ! অভ্যাস করিলে সর্বৰ প্রকার ব্যাধিই উগপন্ন 
হইতে পারে । ৯৮। প্রাণবায়ুর ব্যতিক্রম হইলে, হিক্কা, শ্বাস, কাস, এবং মস্তকে, 
কর্ণে ও নেত্রে বেদনা প্রভৃতি নান! প্রকার গীড়। উত্পন্ন হইয়। থাকে । অত এৰ 
পরিমাণরূপে বায়ু পরিত্যাগ, পরিমাণ রূপে বায়ুর পুরণ ও পরিমাণরূপে বায়ুকে 
আবদ্ধ করিতে পারিলেই যোগী সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ৯৯-১০০ | বিষয় 
সমূহে যথেচ্ছ। সঞ্চরণশীল ইন্দ্রিয় সমুহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করার নামই 
প্রত্যাহার। কুম্ম যেমন স্বীয় অঙ্গ সমূহকে প্রত্যাহৃত করে, তন্রপ যে ব্যক্তি 
প্রত্যাহারবিধানের সাহাধ্যে স্বীয় ইন্দ্রিয়নিচয়কে বিষয় হইতে প্রত্যন্ত করেন ; 
তিনি নিষ্পাপ হইয়। থাকেন। ১০১-১০২। চন্দ্রম! তালুদেশে অবস্থান করত 
অধোমুখে স্থৃধা বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য নাভিদেশে অবস্থিত হইয়া! উর্ধামুখে 
সেই অস্ত গ্রাস করিয়। থাঁকেন। এমত কাধ্য করিতে হইবে, যাহাতে নাতির 
সহিত সূর্যকে উদ্ধে'ও ত।লুর সহিত চন্দ্রমাকে নিদ্গে স্ব'(পিত করিয়! সেই স্থুধাভাগী 
হইতে পার! যায়; বিপরীতাখ্য সেই কাধ্য কেবল ঘোগাভ্যাসবলেই দিদ্ধ হইয়! 
থাকে । ১০৩-১০৪। প্রাণায়ামবিধানজ্ঞ যোগী কাকচঞ্চতুল্য স্বীয় মুখের দারা 
ধীরে ধীরে অত্যন্ত শীতল প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়। দেবত্ব লাঁত করিতে পাঁরেন। 
উদ্ধ'মুখ তালুবিবরে রসন। অবস্থ(পিত করিয়। অস্থৃত পাঁন করত ছয় মাসের মধ্যেই 
দেবত্ব লাভ করিতে পার! যায়; তাহার কোন সন্দেহ নাই। ১০৫-১০৬। যে 
যোগী, শ্থিরভাবে জিহবাকে উদ্ধমুখ করিয়া অস্থত পান করিতে পারেন, তিনি এক 
পক্ষ মধ্যেই মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন; তাহাতে সন্দেহ নাই । জিহবার অগ্র- 
তাগ দ্বারা জিহ্বার মুল ভাগস্থ ছিদ্র স্পর্শ করিয়! স্থধাময়ী দেবীকে চিন্ত। করিলে 
ছয় মাসের মধ্যে কবি হইতে পারা যায়। ১০৭-২০৮। যে যোগীর দেহ অমৃতের 
বারা পরিপূর্ণ হয়, ছুই তিন বর্ষ মধ্যেই তিনি উদ্ধ'রেতা ও অনিমাদি অফ্টবিধ এশ্বর্যা 
সম্পন্ন হইয়! থাকেন। সতত যে ষোগীর দেহ অস্ৃতে পরিপূর্ণ থাকে, তক্ষক দংশন 
করিলে ও তাহার দেহে বিষ লধণারিত হইতে পারে ন1। ১০৯-১১০। আসনসিদ্ধ, 
প্রাণায়াম সংযুক্ত ও প্রত্যাহারসম্পন্ন হইয়া যোগী ধারণ! অভ্যাস করিবেন। 
মনকে স্থির করিয়া পুথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পঞ্চভৃতের ধারণাকেই ধারণা বল! গিয়! 
থাকে । ১১১-১১২। হৃুদ্নয়মধ্যে হরিতালনিভা, লকারযু্ত।, ব্রহ্মদৈবতা! চতুক্ষোণ 
ভূমিকে চিন্তা করিবে; ইহার নাম ক্ষিতিধারণা। কে অর্ধচন্দ্র সম্পিত, বিষু 
দৈৰত, বকার সংযুক্ত, কুন্দের শ্যায় শুভ্রবর্ণ, অন্ভৃতন্বের ধ্যান করিয়া, অস্ু জয় 
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করিতে পার! যায়। ১১৩-১১৪। তালুস্থিত, বর্ষাকালীন দৃশ্যমান ইন্দ্রগোপ নামক 
কীট বিশেষের ন্যায় রস্তবর্ণ, রকারযুক্ত, রুদ্রদৈবত তেজ চিন্তা করিলে, বহ্ছিকে 
জয় করিতে পারা যায়। ভ্রমধ্যে, অগ্তনসমিভ, বৃত্ত, যকারযুক্ত, ঈশদৈবত, বায়, 
তন্তবের চিস্ত| করিলে, বাঁয়ুকে জয় করিতে পার! যাঁয়। ১১৫-১১৬। মরীচিবারি 
সদৃশ, ব্রহ্ম রন্ধ-স্থিত, সদাশিব সংযুক্ত, শান্ত, :হকারযুন্ত, আকাশতত্ব চিন্ত। করত, 
তথায় পঞ্চ ঘটিকা পরিমিতকাল প্রাণবাঁযুকে নিরুদ্ধ করিয়! রাখিলে যে ধারণ! হয়, 
তাহা! মোক্ষের কপটস্বরূপ বিদ্বরাশিকে বিপাটন করিতে অতিশয় পটু হইয়৷ থাকে । 
ভূতগণের ধারণা, স্তস্তনী, প্লাবনী, দহনী, ভ্রামণী এবং শমনী এই পাঁচ নামে অভি- 
হিত হইয়! থাঁকে। ১১৭-১১৮। এধ্যে” ধাতুর অর্থ চিন্তা, যথার্থ তবে চিত্তের 
শ্থিরতার নামই, চিন্তা; স্ৃতরাং সেই ধ্যে ধাতুনিষ্পন্ন ধ্যানশব্দে তাদৃশ চিন্তাই উত্ত 
হইয়া থাকে । সগুণ এবং নিগুণভেদে সেই চিন্তাও ছুই প্রকার। বর্ণভেদে 
চিন্ত।র নামই নগুণচিন্ত। এবং কেবল চিন্তার নামই নিগুণ চিন্ত।; সমন্ত্র চিন্তাকে 
সগুণ এবং মন্ত্রব্দ্িত চিন্তাকে নিগুণ চিন্ত বলিয়! জানিবে। ১১৯-১২০। স্থখে 
আসনে সমাসীন হইয়। চিত্তকে অস্থরে ও চক্ষুকে বাহিরে অবস্থাপিত করিয়! শরীরের 
সমত! সম্পাদনের নাম ধ্যানমুদ্রা; ইহ! অতিশয় সিদ্ধি প্রদ।" শ্িরাসন যোগী একটা 
ধ্যান করিয়! ষে পুণ্য লাভ করিতে পারেন, অশ্বমেধ বা রাঁজসুয় তত করিয়৷ সে ফল 
লাভ কর! যায় না। ১২১-১২২। ষে পর্য্যন্ত কর্ণাদিতে শব্দাদি তম্মাত্র। অবস্থান 
করে, সেই পর্যন্তই ধ্যানাবস্থ। থাকে ; তদনন্তর সমাধি অবস্থা! লাভ হইয়। থাকে। 
পাঁচদণ্ড পরিমিত কাল চিত্তের স্থিরতার নাম ধারণা; যষ্ঠিনাড়ী পরিমিত কাল 
চিত্তের শ্থিরতার নাম ধ্যান এবং দ্বাদশদ্িন চিত্তের শ্হিরতাকে যোগশান্ত্রে সমাধি 
বলিয়। থাকে । ১২৩-১২৪। জল ও সৈন্ধাব যে।গ করিলে যেমন একাকার হুইয় 
যায়, তদ্রপ আত্ম। ও মনের এঁক্যকে সমাধি বল! গিয়। থাকে । যখন প্রাণ সংক্ষীণ 
হইয়। আইসে এবং মনও বিলীন হইয়| যাঁয়, সেই সময় চিত্তের যে সমরসত। 
তাঁহাকেই সমাধি: কহা যাঁয়। ১২৫-১২৬। যে অবস্থায় জীবাত্ম। ও পরমাত্মার 
সমতা হইয়া মনের 'সমস্ত সঙ্কল্প বিলীন হইয়া যায় সেই অবস্থাকেই ষোগিগণ সমাধি 
বলিয়! নির্দেশ করিয়। থাকেন। সমাধিস্থ যোগী স্বীয় দেহে শীন গ্রীক্ম এবং সখ 
ব৷ ছুঃখ কিছু জানিতে পারেন ন1। ১২৭-১২৮। এবং কালের দ্বারা কলিত হন না, 
কম্ সমুহের দ্বার! লিপ্ত হন না৷ ব! শস্ত্র কিন্ব। অস্ত্রের আাঘাতেও ব্যথিত হন না। 
পরিমিত আহার ও বিহারশ্মীল, কর্্দ সমুহে পরিমিত চেষ্টাশীল এবং পরিমিত নিদ্রা 
ও অবরোধশীল যোগীই তত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন। ১২৯-১৩%। হেতু ও 
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তৃষ্টান্তরহ্থিত এবং বাক্য ও মনের অগোচর, বিজ্ঞীন ও আনন্বস্বরূপ ব্রহ্মকেই ব্রক্ষাবিদ্‌- 
গণ তব্ব বলিয়া জানেন। যোগী ষড়ঙ্গধোগের মভ্যাস বলে নিরালম্ব, নিরাতঙ্ক 
এবং নিরাময় সেই পরব্রদ্ষে লীন হইয়া থাকেন। যেমন দ্বৃতমধ্যে ঘৃত নিক্ষিপ্ত 
করিলে তাহ! স্বৃতের সহিত মিলিয়। যায়, এবং ক্ষীর মধ্যে ক্ষীর নিক্ষিপ্ত 
করিলে তাহ! তম্ময়ই হইয়া যায়, তন্ঞপ যোগীও সেই পরব্রন্মে লীন হইয়া 
তন্ময়তা৷ প্রাপ্ত হইয়া থকেন। ১৩১-১৩৩। বিভূতি প্রভৃতি শুক্ষ দ্রব্যর দ্বার! শরীর 
মর্দন করিবে ; অত্যন্ত উষ্ণদ্রব্য ও লবণ ভোজন করিরে না) সর্ববদ! ক্ষীরভোজী 
হইবে এবং জিতেক্দ্িয় হইয়া ক।ম, ক্রোধ ও মণুসর প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্বক 
পূর্বেবাক্ত প্রকারে যোগাভ্যাস করিয়া এক বৎসরেই যোগী হইতে পারিবে । ১৩৪- 
১৩৫। যে যোগী, মহামুদ্রা, নভোমুদ্র! উড্ভীয়মান জলন্ধর এবং মুলবন্ধ পরিজ্ঞাত 
হন, তিনিই যোগসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া! থাকেন । নাঁড়ীচক্রের বিশোধন, 
ইড়! ও পিঙ্গলার সংঘটন, এবং সম্যক্প্রকারে রস সমুহের শৌষণকেই মহামুদ্রা বল 
বাঁয়। ১৩৬-১৩৭। বামপাদের দ্বারা শিশ্ল আপীড়ন করত বক্ষঃস্থলে চিবুক সং- 
স্থাপন করিয়া, ছুই হস্তের দ্বার! প্রশ্থত ( লম্বিত ) দক্ষিণ পাঁদ ধারণ পূর্বক প্রাণ- 
বায়ুর দ্বার উদর পূর্ণ করত পশ্চাণ্ড সেই বাযু রেচন করিবে, ইহা'রই নাম মহামুদ্র! ; 
ইহা! অভ্যাস করিলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। ১৩৮-১৩৯। প্রথমত 
ইড়াতে এইরূপে প্রাণ।য়!ম অভ্য।স করিয়া, পরে পিঙ্গলাতে অভ্যাস করিবে; এই 
রূপে যখন পুরক, কুস্তক ও রেচকে উভয়ের সঙ্খ্য! তুল্য হইবে, তথন মুদ্র বিস- 
জন করিবে। এই যুদ্র! অভ্যন্ত হইলে যোগীর পথ্যাপথ্যের কোন নিয়ম না 
থাকিলেও ক্ষতি হয় না। তখন বিকারের হেতুভূত রস সমুহ ও নীরস পদার্থের 
তুল্য হয়, এবং সেই অবস্থায় যোগী কঠোর বিষ পান করিয়াও অস্তের ন্যায় তাহ! 
জীর্ণ করিয়। থাকেন। ১৪০-১৪১ । যে ব্যক্তি মহামুদ্র। অভ্যাস করে, তাহার ক্ষয়, 
কুষ্ঠ, অর্শ, গুল্ম এবং অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ থাকিলে, সেই সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া 
যায়। জিহব।কে বিপরীত গামিনী করিয়া কপাল কুহরে প্রবেশ করাইয়। জ্রদ্ধয়ের 
মধ্যে দৃষ্টি বিস্যাস করিয়! অবস্থানের নাম খেচরীমুদ্রা। এই খেচরীমুদ্র। অভ্যাস 
করিলে, শর সমুহের আধাতে কদাপি পীড়। প্রাপ্তি হয় না এবং কর্ম্মঘ্বারা লিপ্ত ব! 
কাল কর্তৃক বাধিত হয় না ১৪২-১৪৪। এই মুদ্রার অভ্যাস কালে চিত্ত ও জিহবা 
খে (শুনতে ) বিচরণ করিয়া থাকে, এই জন্য ইহার নাম খেচরীমুদ্রা। যোগিগণ 
সাদরে ইহার সেব। করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত দেহ মধ্যে বিন্দু অবস্থান করে 
সে পর্য্যন্ত ম্বত্যুভয় থাকে না এবং যে পধ্যন্ত এই খেচরী মুদ্র। অভ্যাস কর যায়, 
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সে পর্য্যস্ত দেহ হইতে বিন্দু নির্গত হয় না। ১৪৫-১৪৬। মহাপ্রাণ দিবারাত্র 
উদ্ভভীন করিয়। থাকেন, এই নিমিত্ত সেই মহাপ্রাণে যে বদ্ধ তাহাকে উড্ভীয়ান বলা 
যায়। হস্ত ছয়ের অগ্রভাগ দ্বার প্রসারিত পাদদ্ধয়ের মধ্যভাগ, জঠরে ও নাভির 
উদ্ধদেশে অবস্থাপিত করিলে উড্ভীয়ান-বন্ধ হুইয়৷ থকে; এই বন্ধ অভ্যাস 
করিলে ম্বত্যুভয় থাকে ন। ১৪৭-১৪৪৮। যে বন্ধনলে নাড়ী সমুহ অধোগামী 
জলরাশিকে কণস্থলে ধারণ করিয়। রাখে, তাহাঁরই নাম জলন্ধর-বন্ধ ; ইহাতে দর্বব 
প্রকার ছুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে । কণ সঙ্কোচলক্ষণ জালন্ধর-বন্ধ অভ্যান করিলে 
ললাটস্থ চন্দ্রমগুল হইতে বিচ্যুত অস্বত আর জঠরাগ্নিতে নিপতিত হয় না এবং 
শরীরস্থ বায়,ও প্রকুপিত হইতে পারে না। ১৯৯-১৫০। পাঞ্চিতাগের দ্বারা উপস্থ 
আপীড়ন করত পাঁয়ুকে সঙ্কুচিত করিয়! অপানবায়,কে উদ্দে আকর্ষণ করিয়া, প্রীণ- 
বায়ুর সহিত মিলিত করিলে মুলবন্ধ হইয়! থাকে । এই বন্ধবলে প্রাণ ও অপান- 
বায়ুর এক্য সম্পাদন করিলে মুত্র ও পুরীষ ক্ষয় হইয়। যায় এবং সতত এই মুলবন্ধ 
অভ্যাস করিলে বুদ্ধও অল্পকাল মধ্যে যুবার ন্যায় দৃঢ় হইতে পারে। ১৫১-১৫২। 
প্রাণ ও আপন বায়ুর বশবর্তী হইয়াই জীব, দক্ষিণ ও বামমার্গের দ্বারা ( ইড়। ও 
পিলগলা'র দ্বারা ) চঞ্চল ভাবে উদ্' ও অধোভাগে গমন করিয়। স্থিতিলাভ করিতে 
স্মর্থ হয় না। রজ্ছুতে আবদ্ধ পক্ষী যেমন উড়িয়। যাইলেও আকৃষ্ট হইয়। পুনরায় 
আগমন করে, ওক্ধপ সনব্বাদ্দিগুণ সমুহে আবদ্ধ জীব ও প্রাণায়ামের দ্বার দেহ মধ্যে 
আকৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিয়! থাকে । অপানবায়, প্রাণবায় [কে আকর্ষণ করে এবং 
প্রাণ অপানকে আকর্ষণ করিয়। থাকে । যোগী, উদ্ধ ও অধঃস্িত বাঁয়,দ্বয়কে 
এঁক্য করিয়! জীবের স্থিরতা সম্পাদন করিতে পারেন । জীব, পুরুষবীজ্জ হুকারের 
দ্বারা বাহিরে নির্গত হয় এবং প্রক্কৃতিবীজ সকারের দ্বার! পুনরায় দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট 
হয়; এইরূপে জীব নিরন্তর “হংন” এই মন্ত্র জপ করিতেছে। ১৫৩-১৫৬। দিবা 
রাত্র ব্যাপিয়৷ জীব, ষট্‌ শতাধিক একবিংশতি সহ্ত্রবাঁর এই মন্ত্র জপ করিয়! থাকে। 
এই মন্ত্রের নাম অজপা| গায়ত্রী, ইহা যে।গিগণের মোক্ষদায়িনী; এবং ইহার সঙ্কল্প 
মাত্রেই মানব পাপ হইতে মুক্ত হইয়! থাকে | ১৫৭-১৫৮। যোগীকে যোগ হইতে 
বিচ্যুত করিবার জন্য তাহার বক্ষ্যমাণ এই সমস্ত বিত্ব উপস্থিত হইয়া থাকে £-_ 
অত্যন্ত দুরগত বার্তী। শ্রুতিগে!চর হয়, দুরস্থিত পদার্থ সম্মুখে পরিদৃষ্ট হয়, নিমেষার্দ- 
কালের মধ্যে শতযোজন দুরে গমন করিবার শক্তি হয়, কদাপিও যে শাস্ত্রের বিষয় 
চিন্ত। করা যাঁয় নাই; সেই সমস্ত শাস্ত্র কটগত হয়। অতিশয় ধারণাশক্তি হয়, 
গুরুতার লঘু হইয়া যায় পরীর ক্ষণে কৃশ, ক্ষণে স্থূল, ক্ষণে অল্প ও ক্ষণে মহান্‌ 
৪৩ 
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হয়। পরদেহে প্রবেশ করিবার সামথ্য হয়; তি্যক্‌ জাতিগণের ভাষা বোধ হয়। 
শরীরে দিব্যগন্ধ হয়, দিব্যবাণী ব্যবহারের শক্তি হয় এবং বপুঃ ধারণ করিয়। দেব- 
কন্য।গণ কর্তৃক যোগী প্রাথিত হইয়! থাকেন। এই সমস্ত বিত্ব যোগসিদ্ধির সুচক 
হইয়! থাকে। ১৫৯-১৬৩। ষোশগীর মন এই সমস্ত বিশ্বের দ্বারা আক্ষিপ্ত ন| হই- 
লেই উত্তরকালে ব্রহ্ষাদিদেবগণের দুর্লভ সেই পরমপদ (মুক্তি ) লাভ হইয়। থাকে । 
যে পদ লাভ করিয়! পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয় না এবং যে পদ প্রাপ্ত 
হইলে কোন শোক পাইতে হয় না; হে কলশোভ্ভব! বযড়ঙ্রযোগবলে মেই পদ 
লাভ হইয়! থাকে । ১৬৪-৬৫। কিন্তু একজন্মে এই প্রকার যোগ সিদ্ধি লাভ 
কর! দুর্ঘট এবং যোগসিদ্ধি ব্যতিরেকে ইব। কি প্রকারে মুক্তি লাভ হইতে পারে? 
হে কুস্তজ! কাশীতে তনুত্যাগ কিম্বা এতাদৃশ যোগানুষ্ঠান, এই ছুইটা মাত্রই 
নির্বাণ প্রাপ্তির উপায়। মানবগণের ইন্দ্রিয় সমুহ অতিশয় চঞ্চল। তাহাদের 
চিত্তের বৃত্তিসমূহ কলিকালে অতিশয় মলিন এবং পরমায়ু ও অতি অল্প, স্তুতরাং 
তাহাদের এতাদৃশ কঠিন যোগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা কোথায় ? এই নিবন্ধনই করুণা- 
সাগর বিশ্বেশ্বর জীবগণের মুক্তি প্রদরূপে কাশীতে অবস্থান করিতেছেন । ১৬৬-১৬৯। 
কাশীতে জীবগণ যেরূপ স্থুলভে মুক্তিলাভ করিতে পারে, অন্য স্থানে যোগাদির 
মনুষ্ঠানে তাদৃশ সুলভে মুক্তিপাভ করা যায় ন|। ১৭০। কাশীতে দেহ-সংযোগেই 
সম্পূর্ণ যোগ বলিয়। উদ্রাহ্ৃত হইয়! থাকে; এই যোগবলেই সত্বর মুক্তি লাভ হইয়। 
থাকে, অন্য যোগের অনুষ্ঠানে সত্বর মুক্তি লাভ করা কঠিন। বিশ্বেশ্বর, বিশালাক্ষী, 
উত্তরবাহিনী গজা, কালভৈরব, ঢণ্চিরাজ এবং দগুপাণি, ইহাই যোগের ছয়টা জগ । 
কাশীক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তত এই ষড়জযোগের সেবা! করে, সে দীর্ঘ যোগনিদ্রা লাভ 
করিয়! মুক্তিভাগী হইয়! থাকে। ১৭১-১৭৩। ওষ্কারেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, কেদারেশ্বর 
ত্রিবিষপেশ্বর, বীরেশ্বর এবং বিশ্বেশ্বর এই ছয়টাও যোগের অন্যবিধ অঙ্গ । অসি 
ও বরণাসজম, জ্ঞানবাপী, মণিকর্িকা, ব্রহ্মত্রদ এবং ধর্ম্মকূপ এই ছয়টাও দেই 
যোগের অন্যবিধ অঙ্গ । ১৭৪-১৭৫। হে নরোত্তম! বারাণসীতে এই যড়জের 
সেব৷ করিলেও জীব পুনরায় জননী জঠরে প্রবেশ করে না। উত্তরাহিনী গঙ্গাতে 
স্বানই মহামুদ্র/ ইহাতেই সমস্ত পাতক বিনষ্ট হইয়া যায় এবং এই মুদ্রার অভ্যাস" 
বলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । ১৭৬-১৭৭। কাশীর পথসমুহে সঞ্চরণের নামই 
খেচরীমুদ্রা ; এই খেচরীমুদ্রার অভ্যাসে নিশ্চয়ই খেচরত্ব (দেবত্ব) লাভ হইয়া 
থাকে । নানাদেশ হইতে উভডীন হুইয়া বারাণসীতে গমনের নামই উড ডীয়ানবন্ধ 
ইহাতেই মুক্তিলাভ হইয়! থাকে। বিশ্বেশ্বরের স্ানজ জল মস্তকে ধারণের নামই 
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জলন্ধরবন্ধ ; ইহা সমস্ত দেবগণেরও দুর্লভ | ১৭৮-১৮০ | স্থৃধীব্যক্তি শত 
প্রকার বিশ্বের দ্বারা শাঁকুল হইয়াও কাশীকে যে পরিত্যাগ করেন না, তাহাই মুলবন্ধ 
নামে অভিহিত হয়; এই বন্ধবলেই ছুঃখ সমুহের মুল বিনষ্ট হইয়া থাকে । হে. 
মুনে ! জীবগণের মুক্তির জন্য শস্তু কর্তৃক ভাষিত মুদ্রা ও ষড়ঙ্গের সহিত এই ছুই 
প্রকার যোগ তোমাকে বলিলাম । ১৮১-১৮২। মানবের যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণের 
বৈক্লব্য উপস্থিত ন| হয়, ষে পর্য্যন্ত ব্যাধি আসিয়া! তাহাকে আক্রমণ না করে এবং 
এবং যে পর্যন্ত স্বত্যুর বিলম্ব থাকে, তাবগকাল যোগে রত থাকা উচিত। এই ছুই 
প্রকার যোগের মধ্যে কাশীযোগই উত্তম, এই যোগ অভ্যাস করিলে অনায়াসেই 
জীব ও ব্রনের এক্যরূপ পরম যোগ লাভ করিতে পারা যায়। ১৮৩-১৮৪। 
মৃত্যুর হেতৃভূত ও আধি-ব্যাধিনহাযিনী জরার দ্বারা ম্বত্যুকে নিকটস্থ জানিয়। কাশী- 
নাথকে আশ্রয় করিবে। কাশীনাথকে আশ্রয় করিলে মানবগণের আর কাল5য় 
কোথায় ? কারণ, কাল ক্রুদ্ধ হইয়া জীবনকে হরণ করিবেন, তাহাও কাশীতে ম- 
লেরই বিষয়; কৃতী ব্যক্তি মতিথি-সচ্চনার কালে যেমন অতিথির প্রতীক্ষ! করিয়া 
থাকেন, তজ্জূপ ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি কাশীতে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করিয়৷ থাকেন। 
১৮৫-১৮৭। কলি, কাল এবং কৃতকণ্্ন এই তিনটাই কণ্টক বলিয়! কীন্তিত হইয়া 
থাকে; আনন্দকানন নিবাসী জীবগণের উপর এই তিনটারই প্রভূত থাকে না। 
১৮৮। অন্য স্থানেও কাল, অতর্কিত ভাবে আগমন করিয়া নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে, 
যে ব্যক্তির কাল হইতে ভীত না হইবার ইচ্ছ৷ হইবে; সে কাশীর আশ্রয় গ্রহণ 


করিবে। ১৮৯। 
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সি 
মৃত্যুর লক্ষণ কথন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে হরনন্দন ! কি প্রকারে মৃত্যুকে নিকটবর্তী বলিয়া জানা 


ষায়, তাহার কতকগুলি লক্ষণ আমাকে বলুন। ১। 
স্কন্দ ককিলেন, হে সুনে! প্রাণিগণের মৃত্যু সঙ্গিকট হইলে যে সমস্ত চিন 


৩৪৩ কাশীখণ্ড । [ ছিচত্বারিংশ অধ্যায় 





পরিলক্ষিত হইয়। থাকে; আমি তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তির দক্ষিণ 
নাসাপুটে দিবারাত্র নিশ্বাস বহে, তুহার অখণ্ড আয়ঃ থাকিলেও সে ব্যক্তি তিন 
বৎসরের অধিক কাঁল বাঁচে না। ২৩) ছুই দিন বা তিন দিন দিবা রাত্র 
দক্ষিণ নাড়ী দিয়া যাহার নিশ্বাস বহিতে থাকে, তাহার এঝ বৎসর মাত্র 
জীবনকাল পরিগণিত হইয়া থাকে । দশদিন নিরস্তর যাহার নাসাপুটদ্বয়ে বায় 
প্রবাহিত হয় এবং মধ্যেই উত্ক্রান্তি হয়, সে তিনদিনমাত্র জীবিত থাঁকে। ৪-৫। 
নিংশ্বাসবাযু নাসাপুট পরিত্যাগ করিয়া যাহার মুখ হইতে প্রবাহিত হয়, সে ঢুই- 
দিনের মধ্যেই পথিমধ্যে ম্বৃত্যু লাভ করিয়া থাকে । যে কালে মৃত্যু অকল্মাৎ 
হয়, মৃত্যু হইতে ভীত ব্যক্তির সেই কালকে বিশেষরূপে চিন্ত। করা উচিত। যখন 
সূধ্য সপ্তমরাশিস্থ এবং চন্দ্র জন্মনক্ষত্রস্থ হন, এবং যে সময়ে দক্ষিণনাসাপুটে 
নিঃশ্বাস বহন করে, সূর্য্যাধিষ্ঠিত সেই কালকে বিশেষরূপে লক্ষ্য কর! উচিত ।৬-৮। 
সেই কালে ষে ব্যক্তি, অকন্ম। কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ পুরুষকে দর্শন করে এবং 
তৎ্ক্ষণাণ্ড আবাঁর তাহাকে অন্যরূপ দর্শন করে, মে ছুইবগুসরমাত্র বাঁচিয়া থাকে । 
যাহার বীজ, মল, ক্ষুত এবং মুত্র এককালীন নিপতিত হয়, সে এক বশুসরমাত্র 
বাঁচিয়া থাকে । ৯-১০। যেব্যক্তি আকাশে ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল ইন্দ্রনীলনিভ 
নাগবৃন্দ দেখিতে পায়, সে ছয় মসও জীবিত থাকে না। যেব্যক্তি মুখে বারি 
লইয়া! দিবাকরের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া! নিশ্মল আকাশে ফুগকার প্রদান করত ইন্দ্রচাপ- 
দর্শন করিতে ন! পায়, সে ছয়মাসের মধ্যেই স্বৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। যাহার 
মৃত্যু সমিকট হইয়াছে, সে অরুন্ধতী, ঞ্রুব, বিষুণপদ ও মাতৃম গুল দর্শন করিতে 
সমর্থ হয় না। জিহ্বার নাম অরুন্ধতী, নাসিকার অগ্রভাগের নাম ধ্রুব, জ্রমধ্যে 
বিষুণপদ্দ এবং নেত্রদ্বয়ের মধ্যতাগকে মাতৃমগ্ডল কহ। যায়। ১১-১৪। যে ব্যক্তি 
নীলাদি বর্ণ ও কটু ও অল্প প্রভৃতি রস সমূহকে রোগাদিবাতিরেকে অন্যথ। রূপে 
অবগত হয়ঃ সে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। বাহার ছয় মাসের 
মধ্যেই স্ৃত্যু হইবে, তাহার ক, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত এবং তালু সতত শুক হইয়া 
থকে এবং উহার! বিবর্ণ হইয়| যায়। ১৫-১৬। যে ব্যক্তির রেতঃ হস্তের অঙ্গুলী 
এবং নেত্রের কোণ নীলবর্ণ হইয়। যায়, সে ছয় মানের মধ্যেই বমপুরীতে গমন 
করে। মৈথুনসময়ে এবং তাহার পরক্ষণে যে ব্যক্তি হাচিয়৷ থাকে সে পাঁচ 
মাসের মধ্যেই ষমালয়ে গমন করিয়! থাকে । ১৭-১৮। বর্ণব্রয়বিশিষ্ট সরট 
(কৃকলান) যাহার মস্তকে দ্রুত আরোহণ করিয়! চলিয়! যায়, ছয় মাসেই তাহার 


্ 


আয়ুং ক্ষয় হইয়। ঘায়। ধেত্যক্ির স্নানের অনন্তরই হৃদয়, চরণদ্বয় ও করথয় 
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শুষ্ক হইয়া যায়, সে তিনমাপমাত্র জীবনধারণ করে। ১৯-২০। ধুপি বা কর্দমে' 
যাহার পাদের চিহ্ন খণ্ডিতারুতি হইয়া পতিত হয়, সে পাঁচ মাসের অধিক বাঁচে 
না। দেহ নিশ্চল থাকিলেও যাহার দেহের ছায়! চঞ্চল হয়, চতুর্থম।সে বমদূতগণ 
তাহাকে বন্ধন করিয়। লইয়! যায় | ২১-২২। যে ব্যক্তি, নির্মল দর্পণাদিতে স্বীয় 
প্রতিবিদ্বে মস্তক দেখিতে পায় না, সে এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত 
হয়। বুদ্ধির বিভ্রম, বাণীপ্থখলন, আকাশে দৃষ্টিপাত করিলেই ইন্দ্রচাপ দর্শন, 
রাত্রিক।লে চন্দ্রদ্বয় ও দিবাতে সূর্ধ্য দ্বয় দর্শন, দিবাতে তাঁরক। ও রাত্রিতে তারকাহীন 
গগনমগ্ুল দর্শন, এককালীন চতুদ্দিকে ইন্দ্রচাপমণ্ডল ও বৃক্ষোপরি ব! পর্ববতাগ্রে 
গন্ধর্বনগরালয় দর্শন এবং দিবাতে পিশাচনৃত্য সন্দর্শন, এই সমস্ত শীত্র মৃত্যুর 
সূচক হইয়া থাকে । ২৩-২৬1 এই সমস্ত চিহ্ছের মধ্যে যদি একটা চিহৃও লক্ষিত 
হয়, তাহ! হইলে মাসমধ্যেই মৃত্যু নিশ্চয় হইবে। যেব্যক্তি অঙ্গুলির দ্বারা ক্ণ 
রুদ্ধ করিয়। কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিতে না পাঁয় এবং স্থল হইয়াও হঠ1ৎ 
কৃশ, এবং কৃশ হইয়াও হঠাৎ শ্থুল হয়, সে এক মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে নিপতিত 
হয়। ২৭-২৮। যেব্যক্তি স্বপ্নে পিশাচ, অস্ুর, কাক, ভূত, প্রেত, কুকুর, গৃষ, 
শৃগাল, খর, শুকর, রাসত, উদর, বানর, শ্টেনপক্ষী, অশ্বতর বা বক কর্তৃক পুষ্টে 
আরোপিত করিয়৷ নীত বা ভক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি এক বগুসর পরেই যমলোকে 
গমন করিয়া! থকে । ২৯-৩১। যে ব্যক্তি স্বপ্রে স্বীয় শোণবর্ণ শরীরকে গন্ধ, 
পুষ্প ব! বস্ত্রের দ্বার! ভূষিত দর্শন করে, সে আট মাঁপকালমাত্র জীবিত থাকে। 
যে ব্যক্তি স্বপ্নে ধূলিরাশিতে, বল্মীকরাশিতে কিন্বা যুপদণ্ডে আরোহণ করে, সে 
ছয় মাসের মধ্যেই মৃত হয়। যেব্যক্তি স্বপ্নে মাপনাকে রাসভারূঢ, তৈলাভ্যন্ত, 
মুণ্ডিত বা যমালয়ে নীয়মান দর্শন করে এবং স্বীয় মৃত পুর্ববপুরুষগণকে ও স্বীয় 
মস্তক কিন্ব। তনুতে তৃণ ব1 কাষ্টরাশি দর্শন করে, সে ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুলাত 
করে। ৩২-৩৫। যে ব্যক্তি, সম্মুখে লৌহদগুধর, কুষ্ণবর্ণ, কৃষ্জবসনাবৃত পুরুষ 
দর্শন করে, গে তিন মানের মধ্যেই মৃত হয়। স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ। কুমারী বাছুপাশের 
দ্বার যাহাকে বন্ধন করে, সে এক মাসের মধ্যেই শমনভবন সন্দর্শন করিয়। 
থাকে । ৩৬৬-৩৭। স্বপ্নেতে যে ব্যক্তি বানরে আরূঢ হইয়। পূর্বদিকে গমন করে, 
সে পাঁচ দিনের মধ্যেই যমালয়ে গমন করে। কৃপণ যদি হঠাত বদান্ ( দ্বাতা) 
হয় এবং বদান্য ব্যক্তি যদ্দি হঠা কৃপণ হয় এবং অন্য প্রকারেও যদি স্বভাব হঠাৎ 
বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শীদ্রই মৃত্যু হইয়! থাকে। ৩৮-৩৯। এই সমস্ত 
এবং অন্যান্ত বহুতর কালচিন্ক আছে, সেই সমস্ত পরিজ্ঞাত হুইয়, মানব যোগাভ্যাস 
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"অথব| কাশীকে আশ্রয় করিবে। হে মুনে | গর্ভের অবরোধক কাশীপতি মৃত্যুঞ্জয় 
ব্যতিরিক্ত, কালকে বঞ্চন৷ করিবার অন্য উপায় আমি জানি না। মানব যে পর্য্যস্ত 
বিশ্বেশ্বরের শরণ ন! লয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার জন্য পাপপমুহ ও যমরাজ গঞ্জধন 
করিয়া থাকেন। ৪০-৪২। কাশীক্ষেত্রে বাস, উত্তরবাহিনী গঙ্মার জলপান এবং 
বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গকে স্পর্শ করিয়। জগতে কোন্‌ ব্যক্তি সকলের পুজনীয় ন! হয়? 
যে কাশীতে অন্তিমকালে শিব স্বয়ং জীবগণের কর্ণে মন্ত্রোপদেশ করিয়! থাকেন, 
তথায় কাল, জীবগণের কি করিতে পারে ? ৪৩-৪৪। বাল্য ও কৌমার অবস্থা 
যেমন অল্পদিনেই চলিয়া! যায়, তজ্মপ যৌবন এবং বাদ্ধক্যও অল্লপদিনেই গমন 
করিয়া থাকে । অতএব ষে পর্য্যন্ত জরা আক্রমণ না করে এবং ইন্ড্রিয়গণ বিকলত। 
প্রাপ্ত না হয়, তাহারই মধ্যে পঞ্ডিতব্যক্তি অকিঞ্িত বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়। 
কাঁশীকে আশ্রয় করিবেন । ৪৫-৪৬। হে কলশোস্তব ! অন্যান্য কালচিন্ন পড়িয়। 
থাকুক, জরাই কালের প্রথম চিহ্ন, সেই জরাকেও কেহই ভয় করে না, ইহা 
অতি আশ্চর্যের বিষয়। যে ব্যক্তি জরার দ্বারা পরাভূত হয়, সে ব্যক্তি, তারণ্য- 
হীন ধনশুন্য ব্যক্তির ম্যায় সকলের দ্বারাই পরাভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি 
জরার দ্বারা আক্রান্ত হয়, পুত্রগণ তাহার বাক্য প্রতিপালন করে না, পত্বী তাহার 
প্রেম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে এবং বান্ধবগণ তাহাকে আর গ্রাহা করে না। জরাতুর 
ব্যক্তিকে দর্শন করিয়। প্রণয়িনী কামিনীও পরক্ত্রীর ন্যায় শঙ্কিতা হইয়! পরাত্মুখী 
হইয়া থাকে। ৪৭-৫*। জরার তুল্য ব্যাধি বা দুঃখ আর কিছুই নাই; জর! 
মানবগণকে অপমানিত করে এবং জরাই তাহাদিগকে মৃত্যুগ্রাসে নিপাতিত করিয়! 
থাকে । কাশীবাসে যেমন অল্লকালমধ্যে কালকে জয় করিতে পারা যায়, তপন 
ব। ষোগবলে তাদৃশ অল্পসময়মধ্যে কালকে জয় করিতে পারা যায় ন|। ৫১-৫২। 
বহুতর যন্ত্র, দান, ব্রত ও জপাঁদিজনিত পুণ্যরাশি ব্যতিরেকে কোন্‌ ব্যক্তি কাশী- 
প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়? কাশীপ্রাপ্তিই যোগ, কাশীপ্রাপ্তিই জপ, কাশীপ্রাপ্তিই 
দান এবং কাশীপ্রাপ্তিই শিবৈকত।। বাঁরাণসীকে যদি আশ্রয় করিতে পারে, তাহা 
হইলে তাহার নিকট কলিই বা! কে, কালই ব কে, জরাই ব। কে, দুষ্কৃতই বা কি, 
রৌগই বা কে এবং বিক্মই বা! কাহার ? ( অর্থাৎ কেহই তাহার কিছুই করিতে 
পারে ন| )। ৫৩-৫৫। বাহার! কাশীকে আশ্রয় না করে, কলি তাহাদদিগকেই 
ক্লেশ প্রদান করিয়! থাকে ; কাল তাহাদ্দিগকেই গ্রাস করিয়! থাকে এবং পাপরাশি 
তাহাদিগকেই ক্লেশপ্রদান করিতে সমর্থ হয়। ৫৬। যাহার! কাশীর আশ্রয় গ্রহণ 
এবং বিশ্বেম্বরের অর্চনা করে, জহার! অন্তকালে তারকজ্ঞজান লাভ করিয়! কর্্মপাশ 
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পপ 
হইতে মুক্ত হইয়া! থাকে । ৫৭। কাশীতে নিধন প্রাপ্ত হইয়। যাদৃশ অক্ষয় স্থখ 
লাভ হইয়! থাকে, ধনী মানবগণ কদাপিও তাদৃশ স্বখপ্রান্ত হয় না। ৫৮। কাশীতে 
যে ব্যক্তি যথাবিধি অবস্থিতি করেন, সেই বাক্তি শ্রেষ্ঠ কিন্তু স্ব্গপদে সমাসীন 
ব্যর্তিও শ্রেষ্ঠ নহেন ; কারণ, কাঁশীবাপী ব্যক্তি দুঃখের অবসান লাভ করেন, কিন্তু 
স্বর্গব।সী ব্যক্তিকে স্থখের অবসান লাভ করিতে হইয়া থাকে। ৫৯। ভগবান্‌ 
মহেশ্বরও দিবেদাঁস নৃপতি কর্তৃক প্রতিপালিত। কাশী ব্যতিরেকে, মন্দর পর্বতের 
মনোরম গুহাতে অবস্থান করিয়াঁও শ্লীতি লাভ করিতে পারেন নাই। ৬০। 
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অগস্ত্য কহিলেন, হে স্বন্দ! ভগবান্‌ ত্রিলোচন কি প্রকারে দিবোদাস 
নৃপতিকে কাশী ত্যাগ করাইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা মন্দরপর্ববভ হইতে 
পুনরায় কাশীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহ কীর্তন করুন। ১। 

স্কন্দ কহিলেন, দেবদেব মহেশ্বর ব্রঙ্গার বাক্য প্রতিপালনের জন্য মন্দর- 
পর্বতের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, কাশী পরিত্যাগ করত যথাকালে মন্দরপর্ববতে 
গমন করিলেন এবং তাহার সহিত সমস্ত দেবগণও তথায় উপশ্থিত হইলেন; 
ভগবান্‌ বিষুঃও বৈষ্ণবক্ষেত্রনিচয় পরিত্যাগ করিয়। পৃথিবী হইতে ষে স্থানে দেবদেব 
পার্ববতীপতি বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই মন্দরপর্বতে গমন করিলেন। গণেশও 
গাণপত্য স্থানসমূহ পরিত্যাগ করত তথায় গমন করিলেন এবং আমিও তথায় 
উপস্থিত হইলাম । ২-৫। সুর্য্যও সৌরক্ষেত্রনিচয় পরিত্যাগ করত তথায় গমন 
করিলেন এবং অন্যান্য দেবগণও পৃথিবীতে আপন আপন স্থান ত্যাগ করিয়! 
মন্দর পর্ববতে গমন করিলেন। এইরূপে সমস্ত দেবগণ পৃথিবী হইতে গমন 
করিলে, প্রতাপান্বিত পৃথিবীর অধিপতি দিবোদাস নিদ্বন্থে রাজ্য করিতে লাগি- 
লেন। ৬-৭। মহামতি দিবোদাস বারাণসীকে রাজধানী করিয়া ধন্মানুসারে প্রজা- 
গণকে পালন করত, দিন দিন বন্ধিত হইতে লাগিলেন। দুষ্ট ব্যক্তিগণের হৃদয় 
ও নেত্রে তিনি সূর্য্যের স্তায় প্রতাপ বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং সুহ্বর্দগণের 
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মানসে ও আত্মীয়জনসমুহে তিনি চন্দ্রের হ্যায় সৌম্যরূপে প্রতীয়মান হইতে 
লাগিলেন । ৮-৯। অখণ্ড ইন্দ্রধনুতুল্য কৌদ গুটস্কার করত দেই নৃপতি, রণক্ষেত্র 
পলায়মান শক্রসৈন্যরূপ বলাহকগণ কর্তৃক বারম্থার পরিদৃষ্ট হইতেন। অদগুনীয়- 
ব্যক্তিগণকে সগুকৃত এবং দগুনীয় ব্যক্তিগণকে দণ্ডিত করত, ধর্্মাধন্্মাবিবেচক 
সেই নৃপতি, ধর্ম্মরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। সেই নৃপতি, ধনগ্য়ের 
ম্যায় ববার শক্ররূপ অরণ্যনিচয় দগ্ধ করিয়াছিলেন ; এবং পাশীর ( বরুণের ) 
ন্যায় বিদুরে অবস্থান করিয়াও বৈরিচক্রকে বন্ধন করিয়াছিলেন । ১০-১২। 
রিপুস্বরূপ রাক্ষদগণের বদ্ধক € ছেদক পক্ষান্তরে বৃদ্ধিকারক ) সেই নৃপতি, পুণ্য- 
জনগণের ( ধাশ্মিকগণের পক্ষান্তরে রাক্ষলগণের ) অধীশ্বর হইয়াছিলেন। জগৎ” 
প্রাণনতগ্ুপর সেই নৃপতি, জগত্প্রাণ ( সমীরণ ) সদৃশ ছিলেন। সমস্ত সাধুগণের 
ধনপ্রদাতা সেই নৃপতি, রাজরাজ ( কুবের ) তুল্য ছিলেন এবং রণক্ষেত্র রিপুগণ 
তাহাকে রুদ্রমুত্তি দর্শন করিত। ১৩-১৪। তপন্তাবলে সেই নৃপতি, সমস্ত দেব- 
গণেরই রূপধারণ করিয়াছিলেন; এইজন্য যাবদীয় দেবগণ তাহাকে স্তব ও ভজন 
করিতেন। দেবগণও তাহার মহিম। অবগত হইতেন না; এবং তিনি বন্থুতে 
বন্থগণ হইতেও অধিক ছিলেন। গ্রহগণ অনিষ্ট করিলে তিনি তাহাদের সহিত 
ংগ্রাম করত, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন এবং তিনি অশ্থিনীকুমার হইতেও 
অধিক ক্ষপবান ছিলেন। ১৫-১৬। তিনি মরুদ্গণকে গণন। না করিয়া তৃষিত 
জনসমুহকে গুণের দ্বারা পরিতৃষ্ট করিয়৷ সমস্ত বিদ্্/ধরজনমধ্যে ও সর্বৰ বিষ্ভাধর- 
রূপে বিরাজিত.থাঁকিতেন। তিনি স্বকীয় গীতবিছ্যার দ্বারা গন্ধন্নগণের গর্ব খর্ব 
করিয়াছিলেন। যক্ষ ও রাক্ষদগণ সতত স্বর্গতুল্য তাহার দুর্গ রক্ষা করিত । ১৭- 
১৮। নাগগণ, নাগতুল্য বলবান্‌ সেই নৃপতির কখন কোন অনিষ্ট করিত 
না এবং দনুজগণ সেই মনুজাকার নৃপূতিকে সতত সেবা করিত। গুহাকগণ 
(দেবযোনি বিশেষ ) গুহাচর হইয়া, সতত সেই নৃপতিকে বেষ্টন করিয়। থাকিত 
এবং অস্থরগণ) “আপনার রাজ্যে দেবগণ থাকিতে পারেন ন। সুতরাং আমরা স্বস্ব 
বিভব।নুসারে সতত আপনার সেবা! করিব” বলিয়া তাহাকে শব করিত। ১৯-২০। 
আশুগ (বায়ু) পাবমান পথে (অশ্বগতি শিক্ষাশান্ত্রে বা আকাশ-পথে ) অবস্থিত 
হইয়া, তাহার অশ্বগণকে আশুগামিত্ব শিক্ষা করাইত এবং সেই নৃপতির পর্ববত 
অপেক্ষ। স্ুলদেহ পার্বত্য হস্তিসমুহকে অজজ্্ দানশীল (মদআ্ববি, পক্ষে দাতা, ) 
দর্শন করিয়। অন্যান্য সকলেও দানশীল হইয়াছিল। ২১-২২। সভাস্থলে সেই 
নৃপতির পণ্ডিতগণ এবং রণক্ষেত্রে যোদ্ধগণ কোন ব্যক্তি কতৃকি কদাপিও শান্ত 
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বা শস্ত্রের দ্বারা পরাজিত হয় নাই। সেই নৃপতির রাজ্যস্থ প্রাজা, বিপদান্থিত ও, 
পরকর্তৃক ঘেষ্য রূপে কখন দৃ্ভিগোচর হয় নাই। স্বর্গেও দেবগণের মধ্যে এক 
জন মাত্র কলানিধি আছেন, কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে সমন্তজনই কলার গাধার 
ছিলেন। ২৩-২৫। স্বর্গেহে একজন মাত্র কামদেব আছেন, তিনিও আবার 
অনজ ( অঙ্গ-বর্জিত) কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে সমস্ত অঙ্গ ও উপাজের সহিত 
বুতর কামই বিরাজিত ছিলেন। তীহার রাজ্যে কেহ গোত্রভিও (কুলক্স ) 
আছে বলিয়া! কেহ কখন শ্রবণ করে নাই; কিন্তু স্বর্গবাসীগণের অধীশ্বরও গোঁত্রভি 
বলিয়! কীর্তিত হইয়া! থাকেন। ২৬-২৭। স্বর্গেতেও নিশানাথ পক্ষে পক্ষে ক্ষয় 
প্রাপ্ত হইয়! থাকেন, কিন্তু সেই নৃপতির রাজ্যে কেহ ক্ষয়ী বলিয়৷ শ্রত হয় নাই। 
স্বর্গেতে নব গ্রহ আছেন কিন্তু তাহার রাজ্যে কোন গ্রহই ছিল না। স্বর্লোকে 
একজনই হিরণ্যগর্ভ বিরাজমান থাকেন, কিন্তু তাহার রাজ্যে সমস্ত পুরবাসীর 
তবনই হিরণ্যগর্ভ (স্থবর্ণপুর্ণ ) ছিল। ২৮-৩০। স্বর্লোকে একমাত্র অংশুমান্‌ 
সপ্তশ্ব নামে বিখ্যাত আছেন, কিন্ত্ত তাহার পুর, সদংশুক ও বহবশ্ব বলিয়! বিখ্যাত 
ছিল। স্বর্গভূমি যেমন অপ্নরাসমুহে মণ্ডিত, তন্্রপ সেই নৃপতির পুরীও অপ্পরা- 
গণে শোভিত ছিল। বৈকুণ্টে একমাত্র পল্স/ আছেন কিন্তু তাহ!র রাজ্যে শত 
শত পল্পাকর বিরাজমান ছিল। ৩১-৩২। সেই নৃপতির রাষ্ট্রসমুহ ঈতি ( অনাবৃষ্ত 
প্রভৃতি ) হীন ছিল এবং কোন গ্রমই রাঁজপুরুষ হীন ছিল না। স্বর্গে একমাত্র 
অলকাপতি ধনদ নামে বিখ্যাত আছেন কিন্তু তাহার, রাজ্যে গৃহে গৃহে ধনদগণ 
বিরাজ করিতেন। দ্িবোদাস নৃপতির এইভাবে রাজ্য করিতে করিতে আট 
অযুতবর্ষ একদিনের ন্যায় গত হইল। অনন্তর দেবগণ, ধর্মমার্গামুলারী সেই 
নৃপতির অপকার করিবার অভিলাষে বৃহস্পতির সহিত মন্ত্রণ। করিতে লাগিলেন। 
৩৩-৩৫। হেমুনে! আপনার ন্যায় ধর্মশীল ব্যক্তিগণকেই, দেবগণ নানাবিধ 
বিপদে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। দেখ এই ধরাপতি দিবোদাস বহুতর ছুক্ষর 
যজ্ঞের দ্বার! বজ্জভূক্‌ দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, তথাপি তীহারা ইহার স্বহ্ৃদ 
হইলেন ন|। দেবগণের স্বভাবই এই ষে, তাহারা পরের উৎকর্ষ সম্থ করিতে 
পারেন না; নতুবা বলি, বাঁ এবং দধীচি প্রভৃতি, দেবগণের কি অপরাধ করিয়া- 
ছিলেন ? ৩৬-৩৮। ধন্পেরও পদে পদে বিশ্ব হইয়! থাকে, তথাপি ধার্মিক ব্যক্তিগণ 
নিজ ধন্দ পরিত্যাগ করেন ন1। অধর্মাচারী ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ ধন, ধাম্য ও 
সমৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইয়। থাকে ; কিন্তু সেই অধর্ম্েই অন্তকালে সমূলে বিনষ্ট হইয়া 
অধোগতি লাভ করে । ৩৯-৪০। রিপুঞ্জয় নৃপতি, নিজ পুত্রনিরবরবশেষে প্রজা 
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পালন করিয়াছিলেন, স্থৃতরাং রাজ্যপাঁলনে তিনি স্বল্পমাত্রও অধন্নম করেন নাই 18১। 
দেবগণ, ষাঁড় গুণাবেদি, ত্রিশক্তিমান, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপায়বেত। 
সেই নৃপতির কোনই ছিত্র পাইলেন না। বিপ্রতীকার করিতে সমুগ্ত দেবগণ, 
সেই নৃপতির অপকাঁর করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না। ৪২-৪৩। সেই 
নৃপতির রাজ্যস্থ যাবদীয় পুরুষই একপত্বী-ব্রতশীল 'ও যাবদীয় মহিলাই পতিত্রনা 
ছিলেন। তীহার রাঁজ্যে কোন ব্রাঙ্গণই মুর্খ, কোন ক্ষত্রিয়ই বলহীন ও কোন 
বৈশ্যই অর্থোপার্জনোপাঁয়ে অনভিজ্ঞ ছিল না, এবং শ্ুদ্রগণ অনন্যবৃত্তি হইয়া 
দ্বিজগণের শুশ্রাষায় রত থাঁকিত। তীঠার রাজ্যে ব্রহ্মচারীগণ, অস্থলিত ব্রহ্ষচর্যে 
গুরুকুলের হধীন হইয়া বেদাধ্যয়নে তগ্ুপর থাকিতেন। ৪৪-৪৭। গৃুহস্থগণ, 
আতিথ্যধর্থ্মে গ্রাবণ, ধন্ধ্শান্ত্রে বিচক্ষণ এবং সতত সতুকর্্মানুষ্ঠানতগ্ুপর ছিলেন । 
সেই নৃপতির রাজ্যে তৃতীয়া শ্রমীগণঃ বনবাসবৃন্তিতে কৃতাদর ও গ্রামবার্ত্ীসমূহে 
নিষ্পৃহ হইয়! দতত বেদমার্গে নিরত থাকিতেন এবং যতিগণ, সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ 
পূর্ববক নিষ্পরিগ্রহ হইয়া, বাক্য, মন ও শরীরের দণ্ড বিধান করত নিম্পুহভাবে 
অবস্থান করিতেন । ৪৮-৫০। এবং অন্যান্য অনুলোমজাত ব্যক্তিগণও পরম্পর৷ 
পরিদৃষট আপন আপন কুলমার্গ পরিত্যাগ করিত না। তীহাঁর রাজ্যে কোন 
ব্যক্তিই পুত্রহীন, ধনহীন, অবৃদ্ধসেবী ব| অকালমৃত্যুভোগী ছিল না । ৫১-৫২। 
তাহার রাঁজ্যমধ্যে কেহ চঞ্চলন্স ভাব, বাচাল, বঞ্চক, হিংসক, পাষণ্ড ভণ্ু, র€্ 
বা শৌণ্ডিক ছিল না। রাজ্যমধ্যে সর্বত্রই বেদধ্বনি, পদেপদে শাস্ত্রালাপ, সর্বত্রই 
সদালাপ ও মঙগলগীতি হইত। এবং সতত বীণা, বেণু, সৃদর্গ প্রভৃতি বাছানিচয়ের 
মধুর শব্দ শ্রুতিগোঁচর হইত । যজ্জেতে সোমপান ব্যতিরিক্ত তাহার রাজ্যে 
আর কোন পানগোষ্টী শ্রুতিগোচর হয় নাই। ৫৩-৫৫। এবং তীহার রাজ্যমধ্যে 
পুরোডাশ-ষজ্ঞ ব্যতিরিক্ত আর কোন কালে কেহ মাংস ভোজন করিত না। 
তাহার রাজ্যে কেহ ছুরোদরী, অধমর্ণ বা তক্ষর ছিল না। পিতার পদসেবা) 
দেবপুজা, উপবাস, ব্রত, তীর্থ এই সমস্তই প্রজাগণের কর্তব্য কণ্ম ছিল। 
স্ত্রীগণের স্বামীপদসেব! ও স্বামীর বাক্য প্রতিপালন ভিন্ন অন্য কম্পন ছিল না। 
মানবগণ' স্বীয় অগ্রজের পুজায় সতত ততপর থাকিত। ভূৃত্যগণ, আনন্দিত চিত্তে 
প্রভুর পদবন্দন করিত। হানবর্ণব্যত্তি, কর্তৃক উতৎকৃষ্টবর্ণ ব্যক্তিগণ গুণগোৌরব- 
সহকারে বণিত হইত। সকলেই কাশী ও কাশীস্থ দেবগণের অচ্চন৷ করিত। 
সকলেই ভক্তিসহকারে বিদ্বানগণের সণুকার করিত, এবং বিদ্বান্গণ তপস্বীগণের, 
তপন্বীগণ জিতেক্দ্রিয়গণের, জিতেক্দ্িয়গণ জ্ঞানীগণের, এবং জ্ঞানীগণ শিবভক্তু- 
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গণের পুজা করিতেন। দিবারাত্র ব্রাহ্মণগণের মুধান্মিতে মন্ত্পৃত, মহা, বিধিষুক্ত, 
ও স্ুুসংস্কৃত ঘ্বৃত হবন হইত | ৫৬-৬২। তীহার রাজ্যে অনেকেই বুতর দ্রব্যের 
সহিত বাপী, কূপ, ভড়াগ ও আরাম-নিচয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার রাজ্যন্থ 
সমস্ত জাতিই হ্ৃষ্টপুষ্ট ছিল এবং ব্যাধ ও পশুঘাতক ব্যতিরিক্ত সকলেরই ক্রিয়া 
অনিন্দনীয় ছিল। ৬৩-৩৪। দেবগণ, অনিমিষনেত্রে বুতর অনুসন্ধান করিয়াও 
তাদৃশ গুণশালী ও পবিভ্রকর্্মা সেই নৃপতির কোনও ছিত্রে দর্শন পাইলেন ন|। 
অনন্তর 'দেবগুরু বৃহস্পতি অপকার করিতে সমুণ্সৃক দেবগণকে, সেই ধর্মিষ্ঠ, 
বরিষ্ঠ ও মন্ত্রবিৎ নৃপতির বিষয় ঝলিতে ল।গিলেন। ৬৫-৬৬। 

বৃহস্পতি কহিলেন মন্ত্র, বিগ্রহ, প্রয়াণ অবস্থান, সংশ্রয় এবং ভেদ সেই নৃপতি 
যেমন জানেন, তদ্রপ আর কেহই জানে না। সাম, দান, দণ্ড ও ভেদেদের মধ্যে 
আমি একমাত্র ভেদ ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতেছি ন1; কিন্ত্ব তপোবল সম- 
ম্বিত নেই নৃপতির উপর তাহাও সিদ্ধ হইবে কি ন| বলিতে পারি না। ৬৭ ৬৮। যদিও 
সেই নৃপতি পৃথিবী হইতে সমস্ত দেবগণকে নির্বাসিত করিয়াছেন, তথাপি, তথায় 
দেবগণের পক্ষপাতী অনেকেই এখন ও অবস্থান করিতেছেন। াঁহাঁদিগকে বিনা, 
একনিমিষ মাত্র কালও সেই নৃপতির এবং আমাদেরও ম্থখে অতিবাহিত হয় না, 
তাহার! মকলেই মান্য হইয়। অন্তশ্চর ও বহিশ্চররূপে সর্ববদ। তথায় অবস্থান করিতে- 
ছেন। তাহারা সকলে এস্থ।নে আগমন করিলেই, তোমাদের মনোভিলাষ সিদ্ধ 
হইতে পারে । ৬৯-৭১। দেবগণ, বৃহস্পতির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করত, ইহার 
অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়। বৃহস্পতিকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন ষে, এইরূপই হইবে। 
অনন্তর ইন্দ্রপুরঃশ্থিত অনলকে আহ্বান করত বহমান পূর্ববক মধুরবাক্যে বলিতে 
লাগিলেন যে, হে হব্যবাহন ! আপনার যে মুপ্তি পৃথিবীতে প্রতিঠিত আছে, 
আপনি সত্বর সেই মুর্তিকে সেই নৃপতির রাজ্য হইতে অপস্থত করুন। আপ 
নার সেই মুগ্তি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত হইলে প্রঞ্জাগণের অগ্নি বনষ্ট হইবে) 
তাহ! হইলে তাহারা হব্যকব্যক্রিয়াহীন হইয়! রাজার উপর বিরক্ত হইবে। রাজ্য 
পক্ষে কম্যধেনুন্বরূপ গ্রজাগণ বিরক্ত হইলে বন্কষ্টে অর্জিত রাজশব্দও অপদার্থ 
(ব্যর্থ) হইয়া যাইবে; প্রজাগণের রঞ্জননিবন্ধন পেই নৃপতি রাজা বলিয়৷ যে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, প্রজারঞ্জন বিনষ্ট হইলেই, তাহ! এবং তাহার রাজ্যও 
বিনাশ প্রাপ্ত হইবে । ৭২-৭৭। কারণ প্রজাসমুহ বিরক্ত হইয়া! যদি রাজাকে 
পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই রাজা) কোষ, ছুর্গ ও বলসম্পন্ন হইলেও 
মদীকুলে অবস্থিত বৃক্ষের গ্াঁয় শীপ্রই বিনষ্ট হইয়া ষায়। মহীপতির ত্রিবর্গসাধনের 


৩৪৮ কাশঈখণড। [ বিচত্বারিংশ অধ্যায় 


প্রধান হেতুই প্রজা; সেই প্রজ! ক্ষীণ হইলে, নৃপতির ত্রিবর্গও আপনিই ক্ষয়প্রাপ্ত 
হুইয়! থাকে | ৭৮-৭৯। ত্রিবর্গ ক্ষয় হইলে, ইহলোকে ও পরলোকে ছুর্গতি লাভ 
করিতে হয়। ৮০। অগ্নি, ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। স্থরায় পৃথিবী হইতে 
যোগবলে স্বীয় মুর্তিকে আকর্ষণ করিলেন। অগ্নি, ইন্দ্রের অনুরোধে আহবনীয়, 
গাহৃপত্য দক্ষিণাগ্রিরপ ত্রিবিধ মুর্তির উপসংহার করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন ন|; 
অধিকন্ত্র তিনি স্বীয় দাহিকাশক্তির নহিত জঠরাগিকেও আকর্ষণ করিয়! লইলেন। 
৮১৮২। এইরূপে অগ্নি ন্বর্লোক গমন করিলে, মধ্যাহুকালে দিবোদাস নৃপতি, 
ম্ধ্যাহৃকলীন উপাসন! সাঙ্গ করিয়া, ভোজনালয়ে প্রবেশ করিলেন । তখন পাচক- 
গণ, বারম্বার কাপিতে কাপিতে নৃপতি ক্ষুধার্ত হইলেও তাহাকে নিবেদন করিতে 
লাগিল । ৮৩-৮৪। 

পাঁচকগণ কহিল, হে সৃষ্যযাধিক তেজঃশালিন্‌| হে নৃপতে | হে প্রতাপবিজিতা- 
নল! হে রণপণ্ডিত! যদ্দি আমাদিগকে আপনি অভয় প্রদান করেন) তাহ! হইলে 
এই সময়ে ব্লিবার অবসর ন| হইলেও আমর! করঞ্জোঁড়ে আপনার নিকট কিছু 
নিবেদন করি। (স্কন্দ কহিলেন ) অনস্তর প্রশস্তব্দন নৃপতি ভ্রবিক্ষেপের দ্বারা 
তাহাদিগকে বলিতে. আদেশ করিলে ; তাহার! বিনীতবদনে বলিতে লাগিল যে, 
হে রাজন! আপনার প্রতাপভয়ে ভীত হুইয়! অথবা অন্য কোন গতিকে আপনার 
মহিমান্ভিত্ক অনল পাকশালাদি পরিত্যাগ করিয়। কোথায় গমন করিয়াছেন তাহ 
আমরা জানি না। ৮৫-৮৮। অগ্নি না থাকিলে কি প্রকারে পাক ক্রিয়। নির্বধাহ 
হয়? তথাপি আমর! সূর্য্যতাপে কিছু অন্ন পাক করিয়াছি আপনি অনুমতি 
করিলে তাহাই আনয়ন করি, এবং বোধ করি সে পাঁক অতি উত্তমই হইয়াছে। 
৮৯-৯০। মহাসত্ব ও মহামতি নরপতি পাঁচকগণের এবস্ভূঁত বাক্য শ্রবণ করিয়। 
ভাবিলেন ষে, ইহ! নিশ্চয়ই দেবগণের কাধ্য, অনন্তর তিনি ক্ষণকাল স্থির ভাবে 
চিন্ত। করিয়। তপোবলে দেখিলেন যে, অগ্নি কেবল তাহার পাকশ।ল| ও জঠরগুহ। 
পরিত্যাগ করিয়া যান নাই; তিনি একেবারে পৃথিবী পরিত্যাগ করত স্বর্গধামে 
গমন করিয়াছেন। ভাল! অগ্নি গমন করিলেন, ইহাতে আমাদের আর কি 
হানি? আমি ত আর অগ্নির বলে এই সমস্ত রাজ্য অর্জন করি নাই? ব্রহ্ষাই ইহ 
আমাকে গৌরবের সহিত প্রদান করিয়াছেন বরং বিবেচন! করিয়| দেখিলে, অগ্নির 
গমনে দেবগণেরই হানি হুইয়াছে। নৃপতি যখন এইরূপ চিস্ত/ করিতেছেন, তখন 
স্বীহার পুরদ্ধারে জানপদসমূহের সহিত পুরবাসীগণ আসিয়! উপস্থিত হইল। 
অনন্তর ঘারপাল আগিয়। নৃপতির আজ্ঞ! গ্রহণ করত তাহাদিগকে পুরমধ্যে প্রবেশ 
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৯ 
করাইল। ৯১-৯৬। পুরবাসীগণ রাজার সম্মুখে স্বন্যসামর্থ্যামুরূপ উপহার রক্ষ করত 
তীহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিতে লাগিল। রাজ কাহারও সহিত মধুরবাক্যে 
সম্ভাষণ করিলেন, কাহারও প্রতি সহ্র্যদৃপ্টিক্ষেপ করিলেন, কাহাকেও হস্ত-সঞ্চালন 
দ্বারা সাদার করিলেন। অনন্তর রাজার আদেশে পৌর ও জনপদবামী জনগণ 
বহুমূল্য আসনে উপবেশন করিল । তখন নৃপতি তাহাদের মুখের আকার দর্শনে 
তাহাদের মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন ষে, হে পুরবাপিগণ ! তোঁমর! 
ভীত হইও না । ৯৭-১০০। যদ্দিচ দেবগণ আমার অপকার করিবার জন্য পৃথিবী 
হইতে অনলকে লইয়া গিয়াছেন, তথাপি ইহাঁতেই আমি তীহাদের নিকট পরাভূত 
হইব না। হে পুরবাঁসিগণ ! আমি পূর্বেবই এসম্বন্ধে কিছু করিব, আমার এক্সপ 
অভিলাষ ছিল, তাহা আমি প্রায় উপেক্ষাই করিয়ছিলাম॥ অনেক দিন পরে 
দেবগণ আবার তাহ! স্্রণ করিয়। দ্রিলেন। ১০১-১০২। অনল গমন করিয়াছেন 
ভালই হইয়াছে, বাযুও এস্থান হইতে প্রস্থন করুন, চত্দ্র ও 
সূর্যের সহিত বরুণ ও পৃথিবী হইতে অবিলপ্ধে প্র্থান করুন, 
আমি তপোবলে ইন্দ্র হইয়। জানপঞ্দ সমুহের হর্ষের জন্য শহ্তসমুহ 
উত্পন্ন করিব। আমি তপোযোগবলে আপনাকে বহিরূপে ত্রিধ। বিভক্ত 
করিয়। পাঁক, যজ্ঞ ও দাহক্রিয়। নিষ্পন্ন করিব । ১০৩-১০৫। আমি অন্তর্বহিশ্চর 
বায়ুরূপ ধারণ করিয়! সকলের অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিজ্ঞাত হইবঃ এবং আমিই 
সমস্ত জীবের জীবনরূপিণী জলময়ী মুণ্তি ধারণ করিয়! প্রজাগণের জীবন রঙ্গ 

করিব, এই সমস্ত জড় পদার্থের আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই। ১০৬-১০৭। যখন 

চন্দ্র ঝ| সূত্ধ্য রানুগ্রন্ত হন, তখন তাহাদের বিনা আমর কি জগতে জীবনধারণ করি 
না? ক্ষয়ী এবং কলঙ্কী নিশানাথ জগতে নাই ঝ! থাকিলেন, আমিই চান্দ্রমসী 
আকৃতি ধারণ করিয়। প্রজাগণকে আহলাদিত করিব! আমাদের বংশের মুলতৃত 

তপনদেব আমার মাননীয়, তিনিই কেবল এস্থানে থাকুন এবং মুখে যাতায়াত 

করুন। কারণ তিনিই একমাত্র জগতের আত্মভূত, বিশেষত জামাদের কুলদেবত৷, 

তিনি কাহারও অপকার করিতে জানেন না); ইহাই “তাহার এক মাত্র ত্রত। 

পুরবাসীগণ শ্রুতিপুটের ছারা নরপতির এই সমস্ত বাক্য স্থধারস পান করিয়া 
হুঃখনির্ঘ্মস্ত চিত্ত হইয়া প্রসন্নবদনে নৃপতিকে অভিবাদন করত নিজ নিজ তবনে 
গমন করিল। দিবোদাদ নৃপতিও তপোৰলে সেই সমস্ত মু্ি ধারণ করিয়া! অগ্নি 
প্রভৃতি হইতে অধিক তেজোময় হইয়া দেবগণের হৃদয়ে শল্যস্বরূপ হইয়া উঠিলেন, 

ছায় | ত্রিজগতে তপন্তার অসাধ্য কি আছে ? ১০৮--১১৩। 


৩৫০ কাশীখণ্ড। [ চহুশ্্বারিংশ অধ্যায় 
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ক্কন্দ কহিলেন, মন্দর পর্বতের গুহামধ্যস্থিত অত্যুজ্জ্বল কান্তিময় রত্বরাজির 
অসাধারণ রশ্মিনিকরে সমুদ্ডাসিত, অনন্তস্থরগণনিষেবিত, অতি সমুচ্চ মন্দিরে 
বিরাজমান দেবদেব; অদ্ধচন্দ্রভাসিতভালদশে মহেশ্বর, কাশী বিরহে কোন 
প্রকারেই শাস্তিলাভ করিতে পারিলেন না, কাশীবিয়োগত্বরে তিনি সর্বদা ব্যাকুলিত 
হইতে লাঁগিলেন। ১-২। বিরানলের তীব্র সন্তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের গন্য 
তিনি সর্বদাই শরীরে চন্দনপন্ক লেপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সার্দ্রীকৃত 
আদ্রিচন্দন তাহার শরীর তাপে ধুলির ন্যায় শুষ্ক হইতে লাঁগিল। ৩। বিরহানল- 
শায্তর নিমিত্ত মহেশ্বর অতি শীতল ও কোমল পক্সিনীম্বণালদল নিজ হস্তে ক্কণের 
হ্যায় ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহ্যতে তাহার তাপ শান্ত না হইয়! বরং উত্তরোত্তর বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল; ইহা দেখিয়া খেদপুর্ববক সেই সকল ম্বণালনিবহকে “ইহা ম্বণাল 
নয় কিন্তু সর্প” এই বলিয়া ষে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন তাহাতে বাস্তবিক সেই 
ম্বণালনিচয় সর্পরূপ ধারণ করত অধুন! ও তাহার হস্তে সর্প কক্কণরূপে দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে আহ| ! ঈশ্বরের ইচ্ছার কি প্রভাব! ৪1 দেবগণ ছুগ্ধসমুদ্র মন্থন 
করিয়া, অতি কোমল ও শীতল পুর্ণচন্দ্র উত্তোলন করিয়/ছিলেন; কাশীবিরহ- 
কাতর মহাদেবের সন্তপ্ত ভালদ্েেশ আশ্রয় করিয়া সেই পৃর্ণচন্দ্র কঠোর উত্তাপে 
সঙ্কুচিত শরীর হইয়! এখনও কল।মাত্রেই অবশিষ্ট রহিয়াছে । ৫। কাশীবিরহবিধুর 
মহেশ্বর তাপশান্তির জন্য মন্তকে জটাপমুহরূপ নিকুঞ্জের মধ্যে যে স্তরধুনী ধারণ 
করিয়াছিলেন ; অগ্ভাপিও তাহাকে আশঙ্কাক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। 
৬। সেই ছুরস্ত ও অঠি মহান্‌ বারাণসী বিরহের বশীভূত হইয়৷ মহেশ্বর স্বকীয় 
তাদৃশ বিয়োগ-ব্যথাকে সর্বদাই এব্প প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতেন যে, তাহার সভাগত 
দেবগণ ও তাহার প্রকৃত অবস্থ। অবগত হইতে পারিতেন। ৭। ইহ! বড়ই বিল্ময়- 
জনক যে, ত্রিজগৎ্পতি মহাদেব, কাশী বিয়োগকালে নিজেরই মুর্তি বিশেষ সন্তাপময় 
অগ্নির দ্বারা নিজেই বিশেষরূপ ক্রেশ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। ৮। যে কলানিধির 
কলাদ্ার! মহাদেব নিজ ভালদেশ অলঙ্কৃত করেন? দেই চকন্ট্রই সেই মহাদেবকে 


চতুণ্চত্বারিংশ অধ্যায় ] যোগণী প্রয়াণ। | ৩৫১ 
টিিিটিনিনিনিত১878595/-িিরারি টির টির 
তাপ প্রদান করিতে লাগিল, হায়! আশ্রিতবিধুর এই ব্যবহার কি বিপরীত || ৯1. 
বাহার গলদেশে সর্বদা অবস্থিত গরল অল্লমাত্রও তাপ প্রদানে সমর্থ হয় না সেই 
নীলকণ, কাশী বিরহে শিরঃস্থিত স্থুধাংশুর তুষারময় রশ্মির সম্পর্কে ও অত্যন্ত তাপ 
ভজন| করিতে লাগিলেন; আহা! কাশী বিরহের কি অনির্ব্বচণীয়ত| ! ১০। 
সর্বদা শরীরস্থিত সর্পগণের বিস্তৃত ফণামগ্ডলের বিষময় নিঃশ্বাস সম্পর্কেও ধাহার 
অনুমাত্রও ক্লেশ উৎপন্ন হয় না সেই অনির্্বাচ্যবিভব দেবদেব মহেশ্বর কাশীবিরহ- 
কালে তাপ শান্তির নিমিত্ত হৃদয় নিহিত সার্রীকৃত হরিচন্দনপদ্কমম্পর্কেও সন্তাপ 
অনুভব করিতে লাগিলেন । ১১। সংসারে ত প্রকার ভ্রম আছে; ধাঁহার কৃপা 
কটাক্ষে সেই মকল প্রকার ভ্রম বিলয় প্রাপ্ত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় তৎকালে সেই 
মহাদেবও বিরহ তাঁপ শাস্তির নিমিত্ত পরিধৃতকোমলপুষ্পমালাতে সর্পভ্রম করিতে 
লাগিলেন | ১২। ধাঁহার স্মরণ মাত্রেই জীবগণের ত্রিবিধ তাপ ক্ষয় হয়, সেই 
জগদীশ্বর ও কাশীবিরহে সন্ভগুহৃদয়ে একাকী নির্জন স্থানে বদিয়৷ প্রলাপীর 
ন্যায় অস্ফুট এই সকল বাক্য উচ্চারণ করিতেন যে “হায়! আমার এই গতীর 
সম্তাপ কাশী হইতে মম!গত বায়ু কখন শান্ত করিবে, কারণ ইহ!যে হিমরাশির মধ্যেও 
অবগাহন করিলে শান্ত হইবার নহে। দক্ষালয়ে দাক্ষায়নীর দেহ ত্যাগ নিবন্ধন 
আমার যে তীব্রতাপ উৎপন্ন হইয়াছিল, জীবনের সপ্ত্রীবনৌষধিরূপ! হিমাদ্দ্রি তনয় 
যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে এ তাপ কোন প্রকারেই শান্ত হইত নাঃ 
কিন্তু দাক্ষায়নী শরীর ত্যাগ করিলেও আমার হৃদয় এতাদৃশ ছুঃখিত হয় নাই, যে 
প্রকার অবিমুক্তক্ষেত্র বিরহ জন্য মহাসন্তাপে ইহ! তীব্রতর ব্যথিত হইয়াছে। 
হায়ি! কাশী! আমার এমন দিন কখন উপস্থিত হইবে; যে দিন আমি তোমার 
অজসঙ্গমজনিত স্থখসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়। এই তীব্র সম্তাপে দগ্ধ প্রায় স্বীয় অঙ- 
নিচয়কে শীতল করিতে পারিব? হে জীবগণের নিখিলপাপবিনাশকারিণি! হে 
কাশী! তোমার বিরহজাত অগ্নি, চন্দ্রকল! হইতে উৎপন্ন অস্ত কিরণেও প্রতি 
নিয়ত ঘৃতসম্পর্কে বর্ধমান বহ্ির ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ইহ! বড়ই বিল্রয়- 
জনক! পূর্বে দাক্ষায়নীর বিরহজাত তীব্র সম্ভাপ হিমাদ্রিতনয়ারূপ সম্ীবনৌষধ 
লাভে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই কাশী বিরহ্জাত সম্তাপ সত্বর কাশীদর্শন 
ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই শান্ত হইবার নহে”। ১৩-১৯। 
বিবুধগণসন্সিধানে কোন প্রকারে কাশী বিরহ সন্তাপ গোপন করিয়া, নির্জন 
স্থান আশ্রয় পূর্বক মহেশ্বর মনে মনে যখন এই সকল বিষয়ের আন্দোলন করিতে 
লাগিলেন ঃ সেই সময় এই সকল অন্যের অবিদিত হইলেও নিখিল জনের সাক্ষি- 





৩৫২ কালীখণ্ড। [ চতৃশ্চন্বায়িংশ অধ্যায় 


স্বরূপিণী জগদন্থিকা, মনে মনে অবগত হইলেন ষে, প্রিয়তম নিশ্চয়ই কাহারও 
বিরহে কাতর হইয়াছেন। ২০। দেবদেব, স্বীয় বিরহাবন্থ। এরূপ ভাবে গোপন 
করিয়াছিলেন যে, শরীরাদ্ধরূপিণী দেবী হিমাত্রিতনয়| কোনরূপে বিয়োগ নিবন্ধন 
তাহার আন্তরিক ব্যথা! জানিয়াও এই বিয়োগের প্রকৃত কারণ কি তাহ৷ নিশ্চিতরূপে 
অবগত হইতে পারিলেন না, সেই সময় তিনি একদিন নানা মনোহর বাক্যে তাহার 
পরিতোষ উতুপাদ্দন করিয়া জিজ্ঞাস করিলেন। ২১। 

শ্রীপার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! হে প্রভেো! আপনার অধীন নকল 
পদার্থই বিগ্ভমান রহিয়াছে, আপনার বিভূতি, ব্রহ্মরিদেবগণের এঁশ্বর্ধযদায়িনী, 
সকলপ্রকার বিপদের বিনাশকারিণী ও নিখিলপ্র।ণিনিবহের রক্ষাবিধায়িনী। হে 
প্রতে। | সর্বশক্তিমান হইয়াও আপনি কাহার বিরহে এরূপ কাতর হইয়াছেন ? 
। ২২। হেদেব! আপনি যদি ক্ষণকাল অবলোকন না করেন, তাহ! হইলে 
সমুদয় জগণু অতিশোচনীয় প্রলয় প্রাপ্ত হয়, হে নাথ! সৃষ্টি ও স্থিতিক্ষম ব্র্ষা, 
বিষুঃ প্রভৃতি দেবগণও যদি আপনার সেবকরূপে পরিগণিত ন! হন, তাহ! হইলে 
তাহারাও নিজ নিজ এশ্বর্ধ্য হইতে ক্ষণকালেই বিচ্যুত হইবেন। ২৩। হে ত্রিনয়ন | 
ইন্দু, দ্বিবাকর বা অগ্নি এই তিন পদার্থ হইতেও আপনার পরিতাপের সম্তাবন! 
নাই, কারণ এ তিনটী বস্তু ত্রিনেত্র রূপে সর্বদাই আপনার শরীরে অবস্থান 
করিতেছে । হে প্রভো ! অনন্তজলময়ী গঙ্গা! আপনার জটামধ্যে বিরাজমান! ; 
তথাপি আপনার এ মচিন্তনীয় উৎপাত কোথ। হইতে উপস্থিত হইল ? ২৪। 
হে নীলকণ্ট! যছ্ধপিও আপনার ভুজদেশে সর্ববদ[ই ভুজগনিবহ বর্তমান রহিয়াছে ; 
তথাপিও তাহার! আপনার শরীরে, বিষ সংক্রান্ত করিতে সমর্থ নহে। হে বামে | 
আপনার বামভাগে আমি সর্বদাই মনের সহিত পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিয়াছি। 
অতএব হে দেব! সন্তাপের কোন কারণ ন! থাকিলেও 'আপনি কেন এই প্রকার 
অসম তাপ বহন করিতেছেন; তাহ! কি আমাকে প্রকাশ করিবেন ? ২৫। 

ংসারের মার্দিকারণেরও কারণম্বরূপিণী ভগবতীকর্তৃক এইপ্রকার মঙ্গলময় 
বাক্যসমূহ অভিহিত হইলে পরে ভগবান্‌ মহেশ্বরও এই প্রকারে বলিতে শারন্ত 
করিলেন। ২৬। 

প্ীমহেশ্বর কহিলেন, হে কাশি! অফ্টমুর্তিতে অফ্টবিধ প্রমাণস্বরূপ জগৎ 
কারণ মহাদেবও তোমার বিরহে হৃতমনাঃ হইয়াছেন, এ কথ অন্ত পার্বতীও 
অবগত হইতে পারিয়াছেন, আহা | তোমার ৰিরহের কি মহীয়সী 
উদ্মাদকতা৷ ! ২৭। 
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মন্দরপর্ববতীয় তত্তশুকাননসম্ভূত লতাগণও ধাঁহার বালসখীর ন্যার আচরণ 
করিত, সেই পার্বতী, মহাদেবের বাঁক্যেই তাহার বারাণসী বিয়োগজন্য গভীর 
তাপ অনুভব করিতে পারিয়া, স্বয়ংই কাশীবিষয়ক প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ২৮। 

প্রীপার্ব্ধতী কহিলেন, হে শশিশেখর | যে সময় সমুদ্রনিবহের জলরাশি 
উচ্ছলিত ভাবে আকাশতল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়! অবস্থান করে) সেই সর্ববনংহারী প্রলয়- 
কালেও ষে কাশী মৃণালদচ্োপরিস্থ কুবলয়শে।ভাকে বিড়ম্িত করিয়।, আপনার 
ত্রিশুলাগ্রভাগে বিরাজমান। থাকেন, শামরা সত্বরই সেই অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীতে 
গমন করিতে পারিব। ২৯। হে ধূর্জটে | এই পর্ববতশ্রেষ্ঠ মন্দরের ভূমি অতি 
স্থন্দর হইলেও ইহাতে আমার চিত্ত সে প্রকার ন্বখলাভ করিতে সমর্থ হইতেছে 
না; যে প্রকার পৃথিবীস্থ হইয়াও পৃথিবীমধ্যে অপরিগণিতা সকল পুরীগণের 
শীর্ষস্থানীয়। সেই বারাণসীতে স্থখলাভ করিতে সমর্থ হইত। ৩০। যেখানে কলি- 
কাল হইতে ভয় নাই, যেখানে ম্বৃত্যু হইলে মার সংসারে আমিতে হয় না ও 
যেখানে পাপ হইতেও জীবের কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবন। নাই, হে প্রভো। ! সেই 
সর্ববরমণীয় কাশীপুরী কোন্‌ দিন আমাদের নয়নাঠিথি হইবে ?1৩১। হে প্রভে! 
এই মলয়পর্ববতে শামাদের সম্মুখে প্রতিপদে কি সর্ববসম্দ্ধিময় ভূমি অবস্থিত 
নাই ? কিন্তু হে শিব! শামি মাপনার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে কাশী- 
সদৃশ সর্ববগুণশলিনী কোন পুরীই আমার নয়নগোচর হয় নাই। ৩২। হে 
পুরারে ! হে সংসারভয়হারিন্‌! অনন্তবিস্ময়রসের জন্মভূমির হ্যায় শতসংখ্যক 
পুরী কি ত্রিভুবনে বিদ্যমান নাই ? কিন্তু আপনার পুরী বারাণসীর একাংশের 
সহিত তুলনা করিতে গেলে, তাহার! সকলেই তৃণের ন্যয় হেয় হইয়। যায়। ৩৩। 
কাশীবিরহ্জাত তীব্র জ্বর আমাকে যে প্রকার গীড়। প্রদান করিতেছে); আপনাকে 
কখনই তাদৃশ পীড়িত করিতেছে না, হে প্রিয়! আমার এই তীব্রতাপ শান্তির 
ছুইটামাত্র উপায় দেখিতে পাইতেছি, এক সেই হৃদয়হারিণী বারাণসীপুরী, অথব৷ 
মামার জন্মভূমি সেই হিমালয় । ৩৪। হে প্রভো! সমস্ত সম্ভাপের একমাত্র 
বিনাশকারিণী সর্ববশান্তি প্রদায়িনী কাশীভূমিকে লাভ করিয়া পূর্বেবে আমার জম্ম- 
ভূমিবিরহজাত ভীব্রসন্তাপও শান্ত হইয়াছিল; কিন্তু এখানে কাশী পরিত্যাগ 
করিয়া মামার দুইটা বিরহ যন্ত্রণা এককালেই সমুপস্থিত হইয়াছে। ৩৫। 
এ সংসারে অন্য কুত্রাপিও কোন ব্যক্তি, কোন কালে মুক্তিসম্পদের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু সর্ববন্থখপ্রদায়িনী কাশী, সাক্ষাৎ মুর্তিমতী- 
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মুক্তিলক্মনীরূপে দেদীপ্যমান! রহিয়াছেন। ৩৬। অন্য ষত স্থান আছে; কুত্রাপিও 
ইন্ড্রিয়চাঞ্চল্যবিরহিত ব্রহ্মানমাধানরূপসমাধি প্রসভৃতি, অনন্ত যজ্ঞ অথব৷ ব্রক্ষভন্জানেও 
তাদৃশ হৃখ ও মুক্তিলাভ হয় না) মেপ্রকার কাশীতে কেবল শরীরমাত্র পরিত্য।গে 
অনায়াসে মুক্ডিলাভ করিতে পারা যাঁয়। ৩৭। বারাণসীপুরীতে সম্পদ্বিহীন 
অতি দরিদ্র ব্যক্তিও যে অস্থলভ স্থুখভোগে সমর্থ হয়, স্বর্গে অথবা অতি সুন্দর 
রসাতলে অবস্থিত জীবগণেরও তাদৃশ স্থখের সম্তাবন নাই, ক্ষণভঙ্থুর ছুঃখবহুল 
মর্ত্যভৃূমিতে স্থখবিষয়িনী কথাও হইতে পারে না।৩৮। হে ত্রিশূলিন! 
মোক্ষলক্ষমীকর্তৃক সর্ববদ| নিষেবিত আপনার পবিত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্রের কথ! কোন 
মনুষ্য যদি একবারও স্মরণ করে তাহ। হইলে সে তৎক্ষণাৎ ষড়ঙঈগযোগের কলভোগ 
করিতে বমর্থ হয়। ৩৯। হে শিব! বারাণসীতে প্রবেশপূর্ববক ক্ষণকাল যে জীৰ 
আপনাতে মনঃস্থির করিতে পারে ; তাহার যাদৃশী শরীরবিষয়িণী সিদ্ধি লাভ হইয়। 
থাকে, অন্থাত্র সম্যক্‌ প্রকারে ষড়লযোগের অনুষ্ঠান করিলেও জীবনিবহের তাদৃশী 
শরীরসিদ্ধির সম্তাবন! নাই, ইহা! নিঃসংশয়। ৪০ | কাশীতে বুদ্ধিবৈতববিবর্ভিজিত 
তির্ধ্যক্জন্ম লাভ করাও শ্রেষ্ঠ, কিন্ত বারাণসীদর্শনরূপমহাপুণ্যের অনুষ্ঠানহীন 
অতএব নিন্কল মনুষ্যজন্মও শ্রেষ্ঠ নহে, কাঁরণ এবন্িধ মনুষাজন্ম জলবুদ্ধদের 
হ্যায় ক্ষণিক ও নিতান্ত নিক্ষল। ৪১। সেই নেত্রদ্বয়ই সার্থক ; যাহ! কাশীদর্শনে 
সমর্থ হইয়াছে, সেই শরীরই কৃতার্থ; যাহ। কাশীতে নিবাস করিতে পারিয়াছে, 
যে মন কাশীকে আশ্রয় করিয়াছে ; সেই মনই সার্থক এবং যে মুখ ক।শীর সান্মুখা 
লাভ করিতে পারিয়াছে সেই মুখই সার্থক। ৪২। মণিকর্ণিকাভভূমিকে প্রণাম 
করিবার কালে মনুষ্যের ললাটদেশসংলগ্ন কাশীর সেই পবিত্র রজঃই শ্রেষ্ঠ, কারণ 
এ শশিপ্রভার তুল্য সমুজ্ত্বল রজঃ দেবগণেরও বন্তমাননীয়, পবিত্র রজ ও তমো- 
গুণের বিনাশকারী। ৪৩। যে মণিকর্ণিকায় দেহত্যাগ কালে শ্রবণেক্দ্রিয়, পরম- 
ব্রশ্ম্বরূপ রসায়নের একমাত্র মাধারম্বরূপ হইয়া থাকে, সেই মণিকর্ণিকার সহিত 
দেবলোক; সত্যলোক, বৰ! নাগলোকও সাদৃশ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ৪৪। 
সেই মণিকর্ণিকাস্থপী মহাতেজোরাশির আধারভূতা, কারণ সেইস্থলে গমন 
করিলেই জীবগণের তমোরাশি শ্ত্দুরে পলায়ন করে। অননস্তজন্মের তপহ্যার 
দ্বারা অর্জিত সেই মণিকর্ণিকাকে সূর্যা, অগ্নি ব1 ইন্দুর রশ্মিসমূহও পরাভব করিতে 
সমর্থ হয় না । ৪৫। আমার বোধ হয় ষেন। সেই মণিকর্ণিকাভূমি নির্ববাণপদের 
ভদ্রগীঠ অথবা মোক্ষলক্গমীর অতিমৃদুল শব্য। কিম্বা আনন্দময়কন্দনিবহের জন্ম- 
ভূমি । ৪৬। ঘে মণিকর্ণিকায় দেহপাঁতরূপ পরমমহোগসবের অভিলাধী জীবগণ, 
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উত্স্বলহ্যুতি তত্রস্থিত বালুকারাশির দ্বারা, অতীত মুক্ত জীবগণের সংখ্য। করিয়। 
থাকে, দেই মণিকর্ণিকার শোভ| কি অনির্ববচনীয় ! ৪৭। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে | জননী পীার্ববতী এই প্রকারে বারাণসীপুরীর বর্ণন! 
করিয়!; পুনরায় কাশীপ্রাপ্তির জন্য মহাদেবকে বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৮। 

শ্রীপার্ববতী কহিলেন, হে প্রমথনাথ ! হে সর্বেবেশ ! হে নিত্যন্বাধীনবৃত্তে ! হে 
বরপ্রদ ! হে পরতে! আমি যাহাতে পুনর্তবার আনন্দৰনে যাইতে সমর্থ হই তাহার 
বিধান করুন। ৪৯। স্থধামাধুর্যযতিরহ্কারিণী কাশীস্ততিবিধায়িনী মনোহারিণী এই 
বাণী শ্রবণপুর্ববক মহাদেব, অতি আনন্দে পার্ববত্তীকে প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ৫৪। 

শ্রীমহাদেব কহিলেন, অয়ি প্রিয়তমে গৌরি ! তোমার বাক্যস্থধা পান করিয়। 
আমি অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছি। এই ক্ষণেই আমি কাশীতে যাইবার 
জন্য উদ্ভোগ করিতেছি । ৫১। হে দেবি! আমার মহণ্ড একটী ব্রত আছে যে, 
অন্যব্যক্তি কতৃক উপভুক্ত কোন বস্তই আমি উপভোগ করিব না, ইহা তুমিই 
সম্পূর্ণরূপে অবগত আছ । ৫২। ব্রদ্ষার বরপ্রভাবে দিঝোঁদাস মহীপতি, এক্ষণেও 
ধশ্মের সহিত সেই পুরীকে পালন করিতেছে ; সে ব্যক্তির অধীনে আর আমি 
কাশী বাইতে পারিতেছি না, অতএব এক্ষণে কাশী যাইবার জন্য কোন্‌ উপায় 
অবলম্ঘিত হইতে পারে ? ৫৩। ধর্মিষ্ঠ ও প্রজাপালনতশ্পর সেই রাজ। দিঝো- 
দাসকে কোন্‌ উপায়ে কাশী হইতে বিষুক্ত করা যাইতে পারে ? ৫৪। অধন্মপরায়ণ 
হইলেই কাশীনিবাসে বিস্বলাভ করিতে হয়, কিন্তু ধন্দপরায়ণ হইলে কাহাকেও 
কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় না। এক্ষণে এমত কোন্‌ ব্যক্তিকে 
কাশীতে প্রেরণ করি; যেব্যক্তি দিবোদাসকে ধন্ম হইতে শ্ঘলিত করত কাশী 
হইতে নিক্কাশিত করিতে সমর্থ হইবে ! ৫৫। 

হে প্রিয়তমে | ধর্মমার্গানুসারীগণের বলপুর্ববক বিষ্ব উৎপাদন করিলে 
তহাদিগের কিছুই হয় না; প্রত্যুত বিক্সকর্তীকেই অনিষ্টভাগী হইতে হয়। ৫৬। 
হে প্রিয়ে শিবে! কোন ছিদ্র না পাইলে আমি তাহাকে, কাশী হইতে নিষ্ষাশিত 
করিতে পারিতেছি না, কারণ ধার্মিকশ্রেষ্ঠগণকে আমি সর্বদাই রক্ষ! করিয়া 
থাকি; তাহাদিগকে বিন! দোষে কোন প্রকারেই উৎ্সাদন করিতে পারি না। ৫৭। 
এই সংসারে যে ব্যক্তি সর্ববপ্রকারে স্বকীয় ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ; তাহাকে 
জর! আক্রমণ করিতে পারে না, স্ৃত্যু তাহার বিনাশে অসমর্থ এবং কোন প্রকার 
ব্যাধিও তাহাকে দুঃখ দিতে সমর্থ নহে। ৫৮। 


৩৫৬ কাশীখণ্ড। [ পঞ্চচন্বারিংশ অধ্যায় 





মহাদেব এই সমস্ত ব্যক্ত করিতে করিতে পুরোভাগে মহাকাধ্যের সাধনক্ষম 
অতিপ্রৌঢ় যৌগিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। ৫৯। হে মহামুনে ! অনন্তর দেবী 
গিরিজার সহিত পরামর্শ করিয়া দেবদেব হর, যোগিনীগণকে আহ্বানপুর্বক এই 
প্রকার মাদেশ করিলেন যে, «হে যোগিনীগণ ! তোমরা সত্বর যেখানে রাজা 
দিবোদাস ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতেছে; সেই বারাণপী পুরীতে গমনপুর্ববক 
যে প্রকারে সেই রাজ! দিবোদাস স্বধন্ম-বিচ্যুত হইয়। কাশী হইতে বহিষ্কৃত হইতে 
পারে, সেই উপায় সত্বর অবলম্বন কর, এই কাঁধ্য তোমাদিগের অসাঁধা নহে, 
কারণ তোমর! সকলেই যোগবলে মায়ারূপী। হে ষোগিনীগণ! যেপ্রকারে আমি 
পুনর্ববার বাঁরাণসীপুরীকে নবীনভাবে নিম্্নাণপুর্ববক তাহাতে গমন করিতে পারি, 
তোমরা তাহার বিধান কর”। ৬০-৬৩। 

ভগ্নবান্‌ মহেস্বরের এবন্বিধ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়। তাহ! মস্তকে ধারণপুর্ণবক 
যোগ্রিনীগণ মহাদেবকে প্রণাম করত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ৬৪ । 
সেই যোগিনীগণ এধতি হর্ষসহকাঁরে পরস্পর আলাপ করিতে করিতে নভোমার্গ 
অবলম্বন করত মন হইতে অধিকবেগে বারাণসী অভিমুখে গমন করিতে লাগি- 
লেন। ৬৫। পথে যাইতে যাইতে যোগিনীগণ এই প্রকারে আলাপ করিচে 
লাগিলেন যে, অগ্ভ আমর! কৃতার্থ হইলাগ ; কারণ দ্রেবদেব মহাদেব স্বয়ং অনুগ্রহ 
করিয়া আমাদিগকে আনন্দকাননে প্রেরণ করিয়াছেন। ৬৬। অস্ত আমাদের অতি 
দুর্লভ ছুইটী মহালাভ হইল; একটা মহাদেবের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ, দ্বিতীয়টা 
বারাণসীদর্শন। ৬৭। এই প্রকারে প্রযুদিতহৃদয় ষোগিনীগণ, মন্দরাদ্রিকুপ্ত 
হইতে বহির্গত হইয়! মাকাশমার্গে অতিদ্রততর গতি অবলম্বনপুর্বিক, অচিরাৎ দুর 
হইতে ত্রিনেত্রনগরী বারাণসী দেখিতে পাইলেন। ৬৮। 


পঞ্চচত্বারিৎশ অধ্যায়। 
পীর 
কাশীতে চতুঃষঠি যোগিনীর আগমন । 


স্কন্দ কহিলেন, অনস্তর সেই যোগিনীবৃন্দ দুর হইতে নেত্র প্রসারণ করিয়! 
কাশী সন্দর্শন করত মাপনাদের লেত্রের বিস্তৃুততার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ১। 


পঞ্চগ্বারিংশ অধ্যার ] কাঁশীতে চতুঃষঠি যোগিনীর আগমন । ৩৫৭ 





কাশীস্থ দিব্য-প্র।সাদসমুহের উপর উড্ভীয়মান পতাকানিচয় সন্দর্শনে তাহাদের 
বোধ হইল যেন, উহা দূর হইতে পাস্থগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছে এবং 
প্রাসাদস্থিত রত্বনিচয়ের স্থবিমল জ্যোতিতে স্থনীল গগনতলও নির্্মলরূপ পরিদৃষ্ট 
হইতেছে । ২-৩। অনন্তর যোগিনীগণ মায়ার দ্বারা স্বস্ব দেবমুত্তি তিরোহিত 
করিয়! ধূর্ত বেশ ধারণ করত কাশীতে প্রবেশ করিলেন। কেহ যোগিনীর, কেহ 
তপম্থিনীর, কেহ পৈরিম্ধীর বেশ ধারণ করিলেন এবং কেহ ঝ| মাসোপবাসব্রতিনী 
হইলেন, কেহ মালিনী সাঁজিলেন, কেহ বা নাপিতপত্বীর বেশ ধারণ করিলেন, 
কেহ সুতিকর্ে দক্ষা, কেহ বা ভৈষজ্যনিপুণা, কেহ বা ক্রয়বিক্রয়চতুরা বৈশ্যার 
বেশ ধরিলেন, কেহ ব্যালগ্রাহিনীর বেশ ধরিলেন, কেহ ধাত্রী, কেহ বা দাসী 
হইলেন, কেহ নর্তকীর বেশ ধারণ করিলেন, কেহ গায়িকা হইলেন, কেহব। 
_বেণুবাছ্ে কুশল! সাজিলেন, কেহবা উৎকৃষ্ট বীণা ধারণ করিলেন, কেহ মৃদঙ্গ- 
বাদনভ্। হইলেন, কেহ বশীকরণ কণ্মে পটু সাঞ্জিলেন, কেহ মুক্তামালাগ্রথিক 
হইলেন, কেহ গন্ধাবিভাগবিধিজ্ঞ্তা, কেহ বা কলাবিষ্ভায় দক্ষ] হইলেন, কেহ 
আলাপোল্লাদকুশলা, কেহ বা ভিক্ষুকী সাজিলেন, কেহ রক্জুমার্গে বংশাধিরোহণে 
নিপুণ! সাজিলেন, কেহ ছিন্বস্ত্ধারিণী হইয়। পথিমধ্যে ঝাতুলের ম্যায় ব্যবহার 
করিতে লাগিলেন, কেহ বা অপুত্রগণের পুত্রদা! হইয়। তথায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন, কেহ গণকপত্বীরূপে লোকের হস্ত ও পদের রেখ দেখিয়৷ শুভাশুত 
লক্ষণ বলিতে লাগিলেন, কেহ চিত্রকার্ষ) নিপুণ! সাগিয়। জনগণের মন হরণ করিতে 
লাগিক্সেন, কেহ বশীকরণমন্ত্রজ্ঞ! সাজিয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন, কেহ 
গুটিকািদ্ধিদ! কেহ বা অগ্রনসিদ্ধিৰ| সাঁজিলেন, কেহ ধাতুপরীক্ষায় বিদগ্ধা, কেহ 
বা পাছুক।সিদ্ধিদ! হইলেন? কেহ অগ্নিস্তম্তন, কেহ জলস্তন্তন এবং বাক্যস্তত্তন 
শিক্ষায় নিপুণ! হইলেন) কেহ খেচরীত্ব, কেহ ব! অনৃশ্বত্ব প্রদান কগিতে ল।গিলেন, 
কেহ আকর্ষণ ববিষ্তা কেহ ব| উচ্চাটন বিদ্ভ|! প্রদান কাঁরতে লাগিলেন, কেহঝ 
অ।পনার শরীরলাঝণ্যে যুবাগণের চিত্ববিমোহিনী হইলেন, কেহ চিন্তিসার্থপ্রদা 
কেহ ব! জ্যোতিবশ।স্মে পণ্ডিত সাজিলেন, এইরূপ নানাবিধ বেশ ও ভাষার দ্বার! 
বনুমুর্তি ধারণ করত যোগিন।গণ প্রত্যেক পুরবাসীর গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
এই ভাবে এক বগুসর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও তাহার! দিবোদাস নৃপতির বিশ্ব 
করিবার উপযোগী কোন ছিদ্র পাইলেন না, তখন ব্যর্থমনে।রথ হুইয়। কলে পরামর্শ 
করত মন্দরপর্ববতে গমন ন! করিয়। কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪-১৯। 
সভায় ক্রিয়াদ'ফ বলিয়। সম্মানিত কোন্‌ ব্যক্তিই বা প্রস্ভুর কার্য সম্পাদন ন! 


৬৫৮ কাশীখণ্ড । [ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় 


করিয়! প্রভূসম্নিধানে অক্ষতশরীরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? হে মুনে। 
যোগিনীগণ আর একটা চিন্তা করিয়াছিলেন যে, প্রভু ব্যতিরেকেও আমরা জীবন 
ধারণ করিতে পারিব, কিন্তু কাশী ছাড়িয়া আমাদের জীবন ধারণ কঠিন। ভৃত্য, 
নিজে সাধু হইলে প্রভূ রুষ্ট হইয়! তাহার জীবিকামাত্র উচ্ছেদ করিতে পারেন ; 
কিন্তু কাশী করভ্রষ্ট হইলে পুরুষার্থচতুষ্টয় বিনষ্ট হইয়া যাইবে এই ভাবিয়া, হে 
মুনে ! ষে।গিনীগণ সেই দিন অবধি আজ পর্য্যন্ত কাশী পরিত্যাগ না করত ত্রিভুবন 
সঞ্চারিণী হইয়াঁও কাশীতেই অবস্থান করিতেছেন । ২০-২৩। বে ছুণ্মতি একবার 
কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহ! উপেক্ষ। করে, বাস্তবিকই তাহার ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ উচ্ছেদ হয়। কে।ন্‌ ছুম্মতি মোক্ষনিক্ষেপকলমী শ্রীমতী কাশীকে প্রাপ্ত 
হইয় স্থানান্তরে গমনের অভিলাষ করে ১ ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিমুখ হইলেও 
আমরা কাশী সন্দর্শন করিয়াছি, সেই পুণ্যবলে ঈশ্বর আমাদের প্রতিকূল হইবেন: 
ইহাতেই, হে মুনে! আমর! উভয়েই কৃতকৃত্য হইয়াছি। ২৪-২৬1। কতিপয় 
দিবসের মধ্যেই সর্বজ্ঞ ভগবান্‌ ত্রিলোৌচনও কাশীতে আগমন করিবেন, যে হেতু 
কাশী ব্যতিরেকে অন্স্থানে তাহার শ্রীতি নাই । এই কাশী ভগবান্‌ শস্ত,রই কোন 
অদ্ভুত শক্তিবিশেষ, ইহাকে কেহই দেখিতে পায় না, কেবল মহেশ্বরই ইহার 
পরমন্্খ অনুভব করিতে পারেন। ২৭-২৮। ধযোগিনীগণ মনে মনে এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়া কোন মায়াবিশেষে আবৃত হইয়! শত্তর আনন্দ কাননেই বাঁস করিতে 
লাগিলেন। ২৯। 

ব্যাস কহিলেন, অগন্ত্য মুনি এই সমস্ত শ্রবণ করিয়। পুনরায় ষড়াননকে 
দিড্ঞাসা করিলেন যে, হে প্রভো। ! সেই যোগিনীসমুহের কি নাম, কাশীক্ষেত্রে 
তাহাদের আরাধনায় কি ফল প্রাপ্ত হওয়! যায় এবং কোন্‌ পর্ববদিনে কি প্রকারে 
তাহাদের পুজা কর! উচিত তাহ! বলুন। ৩০-৩১। পার্ববতীনন্দন স্কন্দ অগস্ত্যের 
এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়। বলিলেন বে, হে মুনে ! বলিতেছি ; তুমি অবহিত হইয়া 
আবণ কর। ৩২। 

ক্ষন্দ কহিলেন, হে ঘটোস্ডব | আমি যোগিনীগণের নাম কীর্বন করিতেছি; 
যাহ! শ্রবণে ক্ষণমধ্যে পাপসমুহ বিলীন হইয়। থাকে । ৩৩ । গজাননা, লিংহমুখী, 
গৃাস্তা, কাকতুপ্ডিক।, উষ্রুগ্রীবা, হয়গ্রাবা, বরাহী, শরভাননা, উললুকিকা, শিবা- 
কাবা, ময়ূরী, বিকটাননা, অফ্টবক্রা, কোটরাক্ষী, কুজ, বিকটলোচন1, শুক্ষোদরী, 
লোলজিহবা, শ্বদংগ্রা, বাঁনরাননা, রুক্ষমাক্ষী, কেকরাক্ষী, বৃহত্ত গা, স্থরাপ্রিয়া, 
কপালহস্ত।, রক্তাক্ষী, শুকী, শ্রেনী, কপোতিকা, পাশহন্ক দগুহত্তা) প্রচণ্ড, চ- 
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বিজ; শিশুরী, পাপী, কালী, রুধিরপায়িনী, বসাধরা, গরভভক্ষা, শবহত্া 
অন্ত্রমাঁলিনী, স্ুলকেশী, বৃহতকুক্ষী, সর্পাস্তাঃ প্রেতবাহন।, দ্বন্দশুককরা, ক্রৌকী, স্ব্গ- 
শীর্ষা, বৃষাননা, ব্যাত্তাস্তা, ধূমনিংশ্বাসা, ব্যোমৈকচরণা, উদ্ধ'দৃক্‌, তাপনী, শোষণী 
দৃষ্টি, কোটরী, স্থূল নাসিকা, বিছ্যুৎপ্রভ।ঃ বলা কান্যা, মার্ভজারী, কটপৃতনা, অট্রাট- 
হাস।, কামাক্ষী, মুগাক্ষী, ম্বগলোচনা। এই চতুষষ্টি নাম ষে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্য। 
জপ করে; তাহার ছুষ্টবাধ। শান্তি হয়। ষেব্যক্তি এই সকল নাম পাঠ করে; 
ডাকিনী, শাঁকিনী, কুক্মাণ্ড বা রাক্ষদগণ তাহাকে কোন রূপ পীড়া প্রদান করিতে 
পারে না ৩৪-৪৩। এই সমস্ত নাম, শিশুগণের শান্তিকারক, গর্ভশান্তিকর এবং 
রণে, রাজকুলে ও বিবাদে জয় প্রদান করিয়! থাকে। যে বাক্তি যোগিনীপীঠের 
সেবা করে, সে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করে। যোগিনীপীঠে মন্ত্াম্তর জপ করিলেও 
সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। 8৪ ৪৫1 বলি, পূজা, উপহার, ধূপ ও দীপ 
সমর্পণ করিলে যোগিনীগণ সত্বর প্রসন্ন হইয়। মনোরথ সকল পূর্ণ করিয়! থাকেন। 
শরগুকালে বিধিপুর্বক যোগিনীপীঠে মহাপুজ! করিয়! ঘ্বৃতহোম করিলে মহতী সিদ্ধি 
লাত করিতে পারা যাঁয়। ৪৬-৪৭। আশ্বিন মাসের শুক্র পক্ষের শুভ প্রতিপদ্‌ 
হুইতে আরস্ত করিয়! নবমী পর্যন্ত যোগিনীগণের পুজ। করিলে অভীষ্ট অর্থ লাভ 
হইয়! থাকে । নব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া ষোগিনী গীঠে 
রাত্রি জাগরণ করিলে মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়! থাকে । ৪৮-৪৯। মানব ভক্তি 
সহকারে প্রত্যেক নামের আদিতে প্রণব যুক্ত করিয়া, নামের অস্তে চতুর্থী বিতক্তি 
প্রয়োগ পূর্বক নিশাকালে প্রত্যেক মন্ত্রে সৃন্মমবদরী ফল প্রমাণ দ্বৃত যুক্ত গুগগুলুর 
দ্বারা হোম করিলে মনোতীস্ট লাভ করিয়! থাকে। ৫০-৫১। চৈত্রমাসের কৃ. 
পক্ষের প্রতিপদে পুণ্যকৃণ্ড জনের ক্ষেত্রবিত্ব শান্তির জন্য চতুঃষিযোগিনীর বাত্র! 
কর! উচিত, ষে ব্যক্তি অবজ্তাপুর্ববক বৎসরান্তে এ দিনে চতুঃষষ্তিযোগিনীর যাত্র। না 
করে, যোগিনীগণ সেই কাশীবাসির বিশ্ব সম্পাদন করিয়। থাকেন, যোগিনীগণ 
মণিকর্ণিকাকে সম্মুখে রািয়৷ কাশীতে অবস্থিতি করিতেছেন, তীহাদ্দিগকে নমস্কার 
করিলে মানৰ বিঙ্ের দ্বারা পীড়িত হয় না । ৫২-৫৩। * 
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স্কন্দ কহিলে; হে ঘটোস্তভব! যোগিনীবৃন্দ কাশীতে গমন করিলে দেবদেব 
মহেশ্বর, কাশীর বার্ত। জানিবার ইচ্ছায় পুনরায় তথায় সূর্যকে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ১ ॥ 

দেবদেন কহিলেন, হে সপ্তাশ্ব! তুমি শীত্র শুভ বারাণসীধামে যেখানে ধর্ম 
মুত্তি দিবোদাদ মহীপতি রাজ্য করিতেছেন, তথায় গমন কর। সেই নৃপতির 
অধর্ন্দে যাহাতে সেই ক্ষেত্র উচ্ছিন্ন হইয়। যায়, ত্বরায় তাহ! কর, কিন্তু সেই নৃপতির 
অবমাঁনন। করিও না। ২-৩। কারণ ষে ব্যক্তি ধন্মমার্গনিরত, তাহার যাহা অব- 
মানন। কর। যায় নিশ্চয়ই সে সমস্ত নিজেরই অবমানন। হয় এবং তাহাতে গুরুতর 
পপ হইয়।! থাকে । তোমার বুদ্ধিবলে যদি কোন প্রকারে সেই মহীপতি স্বধর্মমচ্যত 
হন, তাহা হইলে তুমি ছুঃপহ কিরণ জালে সেই নগরীকে উত্তাপিত করিবে । 
৪-৫। কাম, ক্রোধ, লোভ) মোহ, মত্মর ও অহঙ্ক।র ইহাঁদের কাহারও সেই 
নৃপতির উপর প্রপর নাই, স্থৃতরাং স্বয়ং কালও তাহাকে জয় করিতে অসমর্থ । ৬। 
হে রবে! যে পর্য্যন্ত মতি ও মন ধর্মে স্থির থাকে সে পর্য্যস্ত বিপদ্কাল উপস্থিত 
হুইলে ও মানবগণের বিস্ব কোথায় ? হে ব্রপ্ন! এ জগতে তুমি সকলেরই চেষ্তিত 
অবগত আছ) অতএব হে জগচ্চক্ষুঃ! তুমি কার্য্যপিদ্ধির জন্য সত্বর গমন কর। 
৭-৮। (স্কন্দ কহিলেন) সৃূষ্য, দেবদেবের এই লাচ্ঞ! গ্রহণ করিয়া, নভোমার্গ- 
গামিনী নিজের আর একট মুক্তি কল্পন! করিয়। দিবারাত্র ব্যাপিয়। কাশীর অভিমুখে 
গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালীন কাশীসন্দর্শনলালপায় সুধ্যের মন অতিশয় 
ব্যাকুল হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি ম্বয়ং সহত্রপ হইয়াও বনুপদতা লাভ করিতে 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন । ৯-১০। কাশী সন্দর্শনাভিলাষে নিরস্তরগমনশীল দেই 
সূর্ধ্যের “হংল” * এই নামটা সেই সময় সার্থক হইয়ছিল। ১১। অনন্তর অন্ত- 
বহিশ্চর রবি কাশীক্ষেত্রে গমন করিয়া, সেই নৃপতির স্বল্পমাত্রও অধন্ম দেখিতে 


সস উপর সস পপি পট পে এপ রত 


* সর্বদা ধিনি গমন করেন, তাহাকে হংস কহ! যায়; নুরের একটা নাম হংস। 
অনুবাধক। 
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পাইলেন না। তিনি এক বশুসরকাল নান। রূপে কাশীতে বাস করিয়াও কিছুতেই, 
সেই ধার্টিক নৃপতির কোন প্রকার ছিদ্র পাইলেন না। ১২-১৩। কোন দিবস 
ূর্ঘ্য অতিথির বেশ ধারণ করিয়া দুর্লভ পদা্ প্রার্থনার অভিলাষে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেন, কিন্তু গেই নৃপতির রাজ্যে কোণ পদা্ই ছুর্লত দেখিতে পাইতেন না, 
কোন দিন ষাচকের বেশ ধারণ করিতেন কোন দিন নন্তদাত| হইতেন, কখন দীন- 
বেশে, কখন বা গণকবেশে বিচরণ করিতেন, কোন সময়ে লোক মধ্যে বেদবহিভূর্ত 
ক্রিয়৷ প্রতিপাদন করিতেন, কোন সময়ে নাস্তিকের বেশে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্ত্র মাত্র 
প্রতিপন্ন করিতেন, কোন সময়ে জটাধারী হইতেন কখন ব৷ দিগন্বর রূপে বিচরণ 
করিতেন । কোন সময়ে বিষবিষ্ভানিপুণ জাঙ্গলিক সাজিতেন, কখন সমস্ত পাষণু- 
ধর্ণ্মের জ্ঞাত! কখন বা ব্রঙ্গবাদী হইভেন, কোন সময়ে এন্দ্রজালিক সাজিয়া জন- 
নিচয়কে মোহিত করিতেন, কোন সময়ে দৃষ্টান্ত উল্লেখ পৃর্ববক নানাবিধ ব্রতোপদেশ 
ও কথাচ্ছলে পাত ব্রত স্ত্রীগণের চিত্তপাগরকে ক্ষুৰ করিবার চেষ্টা করিতেন, কোন 
সময়ে কাঁপালিক সাজিতেন; কখন ঝ! ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিতেন। কখন ব্রক্ষ- 
জ্ঞানী কখন ধাতুবাদী, কখন রাজপুত্র, কখন বৈশ্ট কখন বা শুদ্র সাজিতেন, কথন গৃহী- 
বেশে, কখন ব্রঙ্গারীবেশে কখন ঝ বনচরবেশে বিচরণ করিতেন, কখন যতি, কখন 
সর্ববিদ্যা নিপুণ এবং কখন ব1 সর্বনজ্ঞ সাঞ্জিয়। জনসমুহকে মোহিত করিতেন। ১৪- 
২২। গ্রহেশ্বর সূর্য্য এই প্রকার নানা রূপে কাশীক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াও কোন 
সময়েই কোন ব্যক্তির কোন রূপ ছিদ্র দেখিতে পাইলেন ন। তখন তিনি চিন্তা- 
শ্বিত হইয়া আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরপ্রেষ্যতাকে ধিক্‌! যাহাতে 
কোন দিনই যশোলাভ হয় না। ২৩--২৪। 

সুর্ধ্য কহিলেন, যদি মামি এক্ষণে মন্দর পর্বতে গমন করি; তাহ! হইলে 
মহেশ্বর সামান্য ভূৃত্যের ম্যায় মামার উপর তশুক্ষণাঁ ক্রুদ্ধ হইবেন, কারণ আমি 
কাশীতে আপিয়! তাহার কার্যের কিছুই করিতে পারিলাম নাঃ তাহার কোপ ও 
স্বীকার করিয়। যদি তথায় গমন করি; তাহা! হইলেও তাহার সম্মুখে মুড় ভূত্যের 
হ্যায় কি. প্রকারেই বা অবস্থান করিব ? | ২৫-২৬। তাহার সেই অপমান ও 
স্বীকার করিয়৷ যদ্দি কোন রূপে তথায় গমন করি; তাহ! হইলে ভগবান্‌ ভ্রিলোচন 
যদি ক্রেধভরে আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তবেত আমাকে তখন বিষপানই 
করিতে হইবে, হুরকোপানলে যদি পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হই; তাহা হইলে স্বয়ং 
বিধাত। ও তখন আমাকে রক্ষা! করিতে পারিবেন না । ২৭-২৮। অতএব আমি 
এই ক্ষেত্র কখনই পরিত্যাগ করিব না, ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক এই বারাণসীতেই 
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আশ্রম নিপ্মীণ করিয়া অবস্থান করি। মহাদেবের নিকট তীহার কার্য্য বুস্তান্ত 
নিবেদন ন! করিয়া এস্থানে অবস্থান করিলে যে পাপ হইবে, কাশা অবশ্যই সে পাপ 
হইতে আমাকে নি্ক্ষিতি দান করিবেন । অন্যান্য গুরু, লঘু যাবদীয় পাঁপই কাশা- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই ক্ষয় হইয়। যায়। আমি কিছুবুদ্ধি পূর্বক এপাপ উপা- 
উিিত করিতেছিনা, মহাদেবই আজ্ঞা করিয়াছেন যে ম্বধন্ম রক্ষা করিবে। এই 
বিনশ্বর দেহেতে যে বাক্তি ধর্ম রক্ষ। করিতে পারেন, তীহার দ্বার! হ্রেশোক্য রক্ষিত 
হয়, কাম ও অর্থের স্রক্ষাবিধানে কি প্রয়োজন ১ যদি কামই রক্ষণীই হইবে, তাহা 
হইলে বন্তৃতর প্রাণীর স্ুখকারী সেই, কাম, কামারিকর্তৃক কেন ক্ষণমধ্যে অনলত! 
প্রাপ্ত হইল ? অর্থও যদি রক্ষণীয় হইত তবে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র কেন বিশ্বামিত্র 
হইতে স্বীয় অর্থ রক্ষা করেন নাই? ২৯-৩৫ | কিন্তু দচীচিপ্রমুখ ত্রা্গণ শ্রেঠঠগণ 
এবং শিবি প্রভৃতি নৃপতিগণ শরীরব্যয় করিয়াও ধর্ম রক্ষা! করিয়াছেন। কাশীর 
সেবাজনিত সেই ধর্মই আমাকে মহেশ্বরের ক্রোধ হইতে রক্ষ। করিবে ইহাতে সংশয় 
নই । ৩৮-৩৭। দুষ্প্রাপ্য কাশীক্ষেত্র লাভ করিয়। কোন্‌ ব্যক্তি তাহ! পবিত্যাগ 
করে? কোন সচেতন ব্যক্তি করস্থরত্ব পরিত্যাগ করিয়। কাচগ্রহণ করিতে 
অভিলাষী হয় ? যেব্াক্তি বারাণসী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনের হাভিলাষ 
করে, সে ব্যক্তি অমুল্য নিধির উপর পদাঘাত করিয়৷ ভিক্ষার দ্বারা অর্থ অভিলাষ 
করিয়া থাকে । ৩৮-৩৯। গ্রতিজম্মেই এ জগতে পুত্র, মিত্র কলত্র, ক্ষেত্র, এবং 
ধন প্রাপ্ত হওয়! যায়, কেবল একমাত্র কাশীই পাওয়। বায় না। যে ব্যক্তি 
ব্রৈলোক্যোদ্বরণক্ষম৷ কাশী লাভ করিতে পারে ; নে ত্রেলোক্যের এশ্বর্ধযরাশির দ্বার! 
ও দুষ্প্রাপ্য মহাস্থখ লাভ করিয়। থকে । ৪০-১১। মহাদেব রুষ্ট হইয়া আমার 
তেজেরই হানি করিবেন কিন্তু মামি ক।শীতে থাকিলে মাত্ুজ্ঞান জনিত বিমল তেজ 
লাভ করিতে পারিব। যে পর্যন্ত কাশী জনিত তেজঃ প্রকাশ না পায়, তাবু 
পর্য্যস্তই খন্যোতসদূৃশ অন্যান্য তেজঃ সমুহ দীপ্ডি পাইয়। থাকে । ৪২-৪৩। কাশীর 
প্রভাবজন্ত ও তমঃসমুহের অপনয়নকারী সূর্য্য এই সমস্ত চিন্ত। করত আপনাকে দ্বাদশ 
রূপে বিভক্ত করিয়া কাশীতেই অবশ্থিতি করিলেন। কাশীপুরেতে লোলার্ক, 
উত্তরার্ক সাহ্থাদিত্য, দ্রুপদা'দত্য, মযুখাদিত্য) খখোল্কাদিত্য, বুদ্ধাদিত্য, কেশবা দিত্য, 
বিমলাদিত্য, গন্ধাদিত্য এবং দ্বাদশাদিত্য এই দ্বাদশআদ্িত্য সর্ববদ1 পাপীগণ হইতে 
ক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়! থাকেন । ৪৪-৪৭। কাশীপন্দর্শনে সূর্ধ্যের মন অতিশয় লোল 
হইয়াছিল এইজন্য কাশীতে সেই সূর্যের লোলার্ক এই নাম হুইয়াছে। দক্ষিণদিকে 
অসিসঙ্গমের নিকট লোলার্ক অবশ্থিত আছেন, তিনি সর্ববদ| কাশীবাসি জনের মঙ্গল 
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করিয়! থাকেন । ৪৮-৪৯ অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে ষষ্টা বা সপ্তমী তিথিতে লোলা- 
কের বার্ষিকী যাত্রা করিলে, মানব পাপ হইতে নিযুক্ত হয়। মানব সন্বৎসরাবধি 
যে সমস্ত পাপ কর্ম করে, ষষ্ঠী যুক্ত রবিবারে লে'লার্কদর্শন করিলে তশুক্ষণাণ্ড সেই 
সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত লাভ করে। মানব অদিসঙ্গমে সান করত তথায় বিধি 
পূর্বক পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃঞ্ণণ হইতে মুক্ত হয়। 
লোলারক সঙ্গমে স্নান, দান, হোম ও দেবতাচ্চন। প্রভৃতি যাহা কিছু সতকম্ম কর! 
বায়; তাহা অনন্ত ফলের নিমিত্ত কাল্লত হইয়।৷ থাকে। ৫০-৫৩। সূর্য্য গ্রহণ 
কাঁণীন লোলার্কে বাহ! কিছু দানাদি ক্রিয়া! কর! যায় তাহাতে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্য গ্রহণ 
কালীন দানাদি অপেক্ষা! দশগুণ অধিক পুণ্যলাভ হইয়! থাকে, মাঘমাসের শুক্ু- 
পক্ষের সপ্তমী তিথিতে গঙ্গ। ও অসির সঙ্গমস্থলে লোলার্কে স্ঈন করিলে মানব 
সগুজম্মকৃত পাপরাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিয়। থাকে । ৫৪-৫৫। যে 
শুচিব্যক্তি প্রতি রবিবারে লোলার্ক সন্দর্শন করে, তাহার ইহলোকে কোন প্রকার 
তুঃখ হয় না। যেবাক্তি প্রতিরপিবারে লোলার্কদর্শন ও তাহার পাদোদক সেব! 
করে; তাহার কখন কোন রূপ দুঃখ, দন্রণ(ম1, (রোগবিশেষ) ও বিচর্চিকা হয় ন! 
। ৫৬-৫৭। যেব্যক্তি বারাণসীতে বাদ কণিয়া ও লোলার্কের সেব৷ ন|। করে? 
সে নিরন্তর ক্ষুধ! ও ব্যাধিসস্তৃত ক্লেশনিচয়ে পীড়িত হইয়া থাকে। লোলার্ক কাশীন্ 
যাবদীয় তীর্থের মস্তক স্বরূপ, মেই লোলার্কের জলের দ্বার! প্লাবিত অন্যান্ত তীর্থ 
নিচয় তাহার অঙ্গ সমুহ স্বরূপ । ৫৮-৫৯। পৃথিবীস্থ অন্যান্য সমুদয় তীর্ঘথই অসিসঙ্গম 
তীর্থের ষোড়শঞ্লার এককলার ও তুল্য নহে। ৬০ সমস্ত ভীর্থে স্সান করিলে 
যে ফল লাভ হয়; গঙ্গ৷ ও অসির সঙ্গম স্থলে স্নান করিলে মানব অবিকল সেই কল 
লাভ করিয়। থাকে। হে মুনে! ইহ! অর্থবাদ ও নহে, স্ততি বাদ ও নহে, ইহ! যথার্থ 
বাক্য, সাধুগণের আদ্বরসহকারে এই বাক্যের উপর শ্রদ্ধা! কর! উচিত । ৬১-৬২। ষে 
স্থানে সাক্ষাত বিশ্বেশ্বর ও স্বর্গতরঙ্গিণী বিমান রহিয়াছেন, সেই স্থানে কেবল 
আত্মাভিমানী তার্কিকগণই এই সমস্ত বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া কল্পন! করিয়! থাকে । 
কুতর্কবলে দর্পিত যে সমস্ত মুঢ়ব্ক্তি কাশীর এই সমস্ত ধাক্যকে অর্থবাদ বলিয়! 
কল্পন করে; তাহার! যুগে যুগে বিষ্টার কীট হইয়। জম্ম গ্রহণ করে। হেমুনে | 
ত্রেলোক্যমগ্ডপ ও অপুর্ব মহিমায় কাশীর তুল্য নহে। ৬৩-৬৫। যাহারা নাস্তিক, 
যাহার! বেদবহিভূতি আচরণ করে, যাহার! কেবল শিশ্সোদরপরায়ণ, এবং যাহার! 
অস্ত্যজাতি, তাহাদের সম্মুখে কাশীর কথ! বর্ণন করিবে না। লোলার্কের কিরণের 
দ্বরা সন্তপ্ত এবং মনিধরাকর্তৃক বিখগ্ডিত মহামলনিচয়, কাশীর দক্ষিণদিকে প্রবেশ 
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করিতে পারে না । ম।নব লোলার্কের মহিম! শ্রবণ করিলে ছুঃখনাগর সংসারের মধ্যে 
কোন প্রকারে ছুঃখ প্রাপ্ত হয় না । ৬৬-৬৮। 


সগুচত্বারিংশ অধ্যায় । 
শার্শা 
উত্তরার্ক বর্ণন | 


স্কন্ন কহিলেন বারাণসীর উত্তরদিকে, অর্কণীমক একটি কুণ্ড বর্তমান আছে 
সেই কুণ্ডে উত্তরার্কনাঁমক সূর্য্য অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ১। সেই উত্তরার্কনামক 
মহাতেজাঃ সূর্য, ছুঃখসমুহকে বিদূরিত করত সাধুগণের আত্যন্তিক তৃপ্তি উত্পাদন 
পূর্বক সর্ববদা কাশীকে রক্ষ/ করিতেছেন । ২। এই সূর্য্যসন্ন্ধে যে অভীত ইতিহাস 
আছে, হে স্থব্রত অগন্ত্য ! তাহ! আমি কীর্তন করিতেছি তুমি অবধান তশুপর হও । 
পূর্ববকালে আত্রেয়বংশজ শুভব্রত নামক কোন ব্রাঙ্ষণ কাশীতে বর্তমান 
ছিলেন, সেই শুভব্রত ধে প্রকার শুভাচারনিরত ছিলেন তীহার অতি- 
মনোহারিণী শুভ ব্রতানান্দী পতীও তদনুরূপ ধরন্রপরায়ণ। ছিলেন। ৩-_-৪। 
শুভব্রতপত্বী পতির শুঙ্ীষা ও করণীয়গৃহকণ্্্ মমুহে সর্বদাই ব্যাপৃত1 থাকিতেন। 
সেই ব্রাঙ্গণীগর্ভে শুভ ব্রতের ওঁরসে, মূলানক্ষত্রের প্রথমপাদে ও কেন্দ্রশ্িতবুহস্পতি- 
মিত কালে এক সর্ববলক্ষণসম্পন্ন। কন্যা জন্মগ্রহণ করিল । সেই কন্যা শুরুপক্ষীয়- 
চন্দ্রমার শ্যায় পিতৃগুহে প্রতিদিন অল্লে অল্পে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৫*৬। কাঁল- 
ক্রমে প্রাপ্তবয়ক্ক! সেই রূপবতী ও জনকজননীর প্রিয়কারিণী কন! গৃহকর্ম্মনিবহে 
সাঁতিশয় নিপুণতা। লাভ করিতে লাগিল। ৭। নেই কন্যা পিতৃমন্দিরে যেমন দ্দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তাহার জনক ও জননী সেইরূপ অতি মহান্‌ চিন্তাসাগরে 
নিমগ্ন হইতে লাগিলেন; তাহার! সর্বদাই ভাবিতেন ষে এই পরমরমণীয়! সুলক্ষণ। 
নামী কন্যাকে আমি কোথায় বিবাহ দিব এবং এই প্রকার দিব্য কন্তার যোগ্য 
পাত্রহই কোথায় পাইতে পারিব। ৮-৯। কুল, বয়ঃক্রম, শীল, বিগত! ও অর্থযুক্ত 
কোন্‌ অনুরূপ বরকে লাভ করিয়। মদীয় কম্থা। -স্থুখভাগিনী হইতে 
পারিবে? ১৪০। 

এই প্রকার চিন্তায় সর্ববদা আগক্জি প্রযুক্ত শুজ্রব্রত, একদিন অতিদারুণন্বরে 
আক্রান্ত হইলেন। জীবগণের চিস্তানামক যেত্বর তাহ! খধধ প্রয়াগে শান্ত ছয় 
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না। সেই কন্যার মুলানামক নক্ষত্রে জন্ম প্রযুক্তদোষ ও এই প্রকার দারুণ চিন্তা-, 
স্বরে সভিভূত হইয়। নেই ব্রাহ্মণ, অর্থ, গুহ ও পরিবার, সকলই পরিত্যাগ পুর্ণ্বক 
পঞ্চত্প্রাপ্ত হইলেন। ১১-১২। শুভ ব্রতের দেহান্ত হইলে পর সেই কন্তার জননীও 
তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ববক স্বীয়পতির অনুগমন করিলেন। ১৩। 

পতিব্রতা স্ত্রীর ইহাই পরমধণ্মন যে, পতি জীবিত হউন ব! স্ৃত হউন, স্ত্রী, কোন 
অবস্থ(তেও তাহা হইতে বিধুক্ত থাকিবে না। অপত্য, পিতাঃ মাতা বা অপর কোন 
বান্ধবই স্ত্রীকে রক্ষা! করিতে পারে না, এক মাত্র পত্চিরণসেবাই পতিব্রতা স্ত্রীকে সকল 
প্রকার আপদ্‌ হইতে রক্ষ। করিয়া থাকে । ১৪-১৫। অনন্তর শুভ ব্রতের সুলক্ষণ। 
ন।ম্ী দেই কন্া, অতি ছুঃখসহকারে ম্বত জনক ও জননীর ওদ্ধণদৈহিক ক্রিয়। সমা- 
পন পূর্বক অতিশোকে কোন প্রকারে দশদিন অতিবাহিত করত অবশেষে আপনাকে 
দ্রিদ্র/ ও অনাথ! বিলোকন করিয়! মহতী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ও ভাবিতে 
লাগিলেন যে, আমি পিত। ও মাতার অভাবে একাকিনী হইয়। এই দুস্তর সংলার- 
সমুদ্রে কি প্রকারে পারল।ভে সমর্থ হইব। কারণ স্ত্রীজম্মগ্রহণে সর্বপ্রকার 
অভিভব লাভ করিতে হয়। আমার জনক বা জননী আমাকে কোনও পাত্রে অর্পণ 
করিয়া! যান নাই, সুতরাং তাহাদিগের অহা হইয়! আমি কি প্রকারে আপনার 
ইচ্ছানুসারে কোন পাত্রকে বরমাল্য অর্পণ করিব ! যদি ব| কাহাকেও বিবাহ করি; 
কিন্তু সেই বিবাহিত ব্যক্তি বদি গুণবান্‌ ব! সগুকুলোব্ডব ন! হয় কিম্বা আমার মনের 
সহিত তাহার হৃদয়ের একতা| ন| হয়, তাহ! হইলে সেই বিবাহিত ব্যক্তিকে লইয়! 
আমি কি করিব? এই প্রকারে সর্ববদ মহাচিন্তানিরতা, সর্ববগুণান্নি তা সেই 
হুলক্ষণা, প্রতিদিন বনুতর যুবজনের দ্বার! প্রার্থিত হইয়। ও নিজ হৃদয়ের মধ্যে 
কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিলেন না । ১৬-_-২১। 

অসময়ে পিতা ও মাতার মৃত্যুদর্শনে শোকাকুল! স্লক্ষণা জনক ও জননীর 
তাদৃশ বাৎসল্য স্মরণপূর্ববক সর্বদাই এইপ্রকারে সংসারের নিন্দাপুরবক আপনাকে 
নিন্দা করিতেন যে, হায় ! ধাহার আমাকে জন্ম প্রান করিলেন, আমাকে 
প্রতিপালন করিলেন, সেই আমার মাননীয় পিতা ও মাতা আমাকে পরত্যাগ 
পূর্বক কোথায় গমন করিলেন, হায়! সংসারে জীবের অনিত্যতায় ধিক্‌ থাকুক্‌। 
আমার সম্মুখে আমার জনক ও জননীর দেহ যে প্রকার অবস্থ! প্রাপ্ত হইয়াছে, 
আমার এই বিনশ্বর দেহ এই ক্ষণেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, অতএব 
আমি এই তুচ্ছ বিষয়তোগ উপেক্ষ। করিয়। এই বিনশ্বর দেহের বিনিময়ে অবিনশ্বর 
ধর্দসম্পঙ্গ অন্ত্বন করিক্ু প্রত্বত্ত হছইব। জিতেত্দ্রিয়া- ও বশীকৃতহৃদয়া! সেই বাল 
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স্থলক্ষণ! এই প্রকার মনে মনে নিশ্চয় করিয়! দৃঢ় ব্রঙ্মচর্যয ধারণপূর্ববক উত্তরার্ক- 
নামক সূর্য্যের নিকট অতি স্থিরমানসে উগ্র তপস্য। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২২-২৫। 
স্থলক্ষণা এইপ্রকার উগ্রতপন্ঠায় প্রবৃত্ত হইলে পর প্রতিদিন এক জ্ষীণকায়! 
ছাগী সেইখানে আগমনপূর্ববক স্থিরতাবে তাহার অগ্রভাগে দাড়াইয়। থাকিত। ২৬। 
সেই ছাগী নিকট হইতে যশুকিঞ্চিতও তৃণপর্ণাদি ভক্ষণ করিয়! সায়ংকালে সেই 
অর্ককুণ্ড হইতে জলপানপূর্ন্থক, পুনরায় নিজ পালকের গৃহে গমন করিত, আবার 
প্রাতঃকালে আসিয়। সেইপ্রকার সুলক্ষণার নিকটে শ্ফিরভাবে প্রায় সমস্তদিন 
অবস্থান করিত। ২৭। এই প্রকার অবস্থায় পাঁচ কিম্বা ছয় বগুসর অতীত হওয়ার 
পর একদিবস মহাদেব, পার্ববহীর সহিত স্বেচ্ছাবিচরণে প্রবৃত্ত হইয়। সেইস্থানে 
উপস্থিত হইলেন। ভগব।ন্‌ মহেশ্বর সেইস্থানে মাগমন করিয়! তপন্যায় কৃশালগী, 
স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলশরী রা, উত্তরার্কের নিকট অতিউগ্রতপস্যানিরত সেই স্থুলক্ষণাকে 
অবলোকন করিলেন । ২৮-২৯। অনন্তর অঠতিকরুণহদয়। দেবী পার্বতী মহাদ্দেবকে 
এই প্রক।র প্রার্থনা করিলেন যে, হে প্রভো ! ঝান্ধবহীন। এই হৃমধ্যম! স্থলক্ষণ!কে 
বরপ্রদানপূর্ববক অনুগৃহীত। করুন। ৩০। অনন্তর পার্ববতীর এবন্িধ বাক্য 
শবণ করিয়! কুপানিখি মহেশ্বর নমাধিনিমীলিতাক্ষী সেই ম্ুলক্ষণাকে বর- 
প্রদানেচ্ছায় কহিলেন যে এহে স্থুব্রতে স্থুলক্ষণে ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি তুমি বর 
গ্রহণ কর, দীর্ঘ তপস্তায় তুমি বড়ই খেদ প্রাপ্ত হইয়ান্ছ,ঃ তোমার কে।ন্‌ পদার্থে 
অভিলাষ আছে” ? ৩১-৩২। শঙ্করের এবম্প্রকার স্থখপীযুষবষিণী ও মহাসন্তাপ- 
হারিণী বাণী শ্রবণ করিয়। স্থলক্ষণ! নেত্র উন্মালন করিলেন। ৩৩। নেত্র উন্মীল- 
নান্তে অগ্রভাগেই প্রত্যক্ষ বরদানোন্মুখ ত্রিলোচনকে ও তাহার বামভাগস্থ দেবা 
পার্ববতীকে অবলোকন করিয়। হ্ুলঞ্ণ! কৃতাঞ্জলিভাবে নমস্কার করিলেন। ৩৪। 
“এক্ষণে কি বর প্রার্থনা! করিব” এই প্রকার চিন্ত! করিতে করিতে স্ুলক্ষণ। পুরো- 
বণ্তিনী সেই বরাকী ছাগীকে বিলোকন করিলেন এবং এই প্রকার চিস্ত করিলেন 
যে, এই সংসারে আত্মপ্রয়োজনপিদ্ধির নিমিত্ত কোন্‌ ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতেছে 
ন। ? কিন্তু যেব্ক্তি পরের উপকারের জন্য জীবন ধারণ করিয়! থাকে, তাহারই 
জীবন সার্থক বলিয়। গণনীয় । এই বরাকী ছাগকন্য। আমার তপস্য।র সাক্ষি্থরূপে 
বহুকাল সেবা করিয়াছে, অতএব আমি ইহার জন্যই জগৎ্পতির নিকট বর প্রার্থন৷ 
করিব । ৩৫-৩৭। এই প্রকার মনে মনে পরামর্শ করিয়। সুলক্ষণা ত্রিলোচনকে 
কহিল যে পহে কৃপানিধে মহাদেব | যদি আপনি আমাকে বর প্রদান করিতে 
অভিলাধী হইয়া থাকেন ; তাহ! হইলে প্রথমে এই অতিহীনা ছ।গশাবীকে অনু- 


সপ্তরচত্বারিংশ অধ্যায় ] উত্তরার্ক বর্ণন। , ৩৬৭ 





গৃহীত করুন। আমার সেবাপরায়ণা এই ছাগহৃত৷ পশুত্বনিবন্ধন স্বয়ং কোনরূপে 
কোন কথা কহিতে জানে না। ৩৮-৩৯। পরোপকারশালিনী নুলক্ষণার বাণী 
শ্রবণ করিয়! প্রণতগণের পীড়াহারী মহেশ্বর; তাহার উপর অতিশয় পরিতুষ্ট 
হইয়। পার্ববতীকে কহিলেন যে, হে দেবি! গিরীন্দ্রজে ! সাধুগণের পরোপকার- 
নিরতা বুদ্ধি এই প্রকার মহত্বযুক্তাই হয়, ইহ! তুমি দর্শন কর। সংসারের মধ্যে 
তাঁহারাই ধন্য এবং তাহারাই সকল ধন্মের আশ্রয়স্বরূপ, যাহার! সর্বদা স্বভাবে 
পরের উপকারের জন্য চেষ্ট। করিয়া খাকে। আর আর সকল বস্ত্র সঞ্চয় করিলে 
কোনটাও চিরকাল অবস্থ'ন করে না; কিন্তু হেপ্রিয়ে! পরোপকাররূপ মহৎ 
পুণ্য স্থচিরকাল বর্তমান থাকে । হে প্প্রিয়ে এই স্থুলক্ষণা সর্ববপ্রকারে ধন্যা এবং 
অনুগ্রহের সুষোগ্য। পাত্রী, হে দেবি! এইক্ষণে সুলক্ষণাকে এবং ছাগীকে কোন্‌ 
বর প্রদান কর! যাইবে তাহ! তুমি বল। ৪৬-৪৪। পার্বতী কহিলেন, হে সকল- 
স্থ্িকর্তীগণেরও কর্তৃভূত ! হে সর্বজ্ঞ ! হে প্রণতভার্তিহারিন্। এই শুভোগ্ভাম- 
পরায়ণ শ্রলক্ষণ। আমার সথীরূপে পরিগণিতা হউক, কর্পুরতিলকা, গন্ধধাঁরা, 
অশোঁকা» বিশোকা, মলয়গন্ধিনী, চন্দননিশ্বীলা, মৃগ্মদোত্তমা, কোকলালাপা, 
মধুর ভাষিণী, গগ্ভপদ্যনিধি, অনুক্তজ্ঞা, দৃগঞ্চলেঙ্গি তজ্ঞা, কৃতমনোরথা, ও গনচিত্ত- 
হর! সখীগণ সর্ববদ! যেমন আমার অভীষ্ট সাধনে আনন্দ প্রদান করে এবং আমি 

তাহাদের যেমন ভালবাসি, এই নুলক্ষণাও তাহাদের ন্যায় আমার গ্ীতির পাত্রী 
হউক। এই স্থুলক্ষণ! আবাল্য ব্রঙ্গচারিণী এইকারণ এই মত্ত্যশরীরেই লক্ষণ 

দিব্যভৃষণ, পিব্যবস্ত্র, দিব্যগন্ধ, দিব্যম।ল্য ও দিব্যভ্ভাঁন ছারা বিভৃষিতা হইয়! সব্বিদা 

আমার নিকটে বন্তমান থাকুক, এবং এই ছাগী কাশীরাজের কন্ারূপে জন্ম গ্রহণ 

করিয়! এই স্থানে নানাবিধ বিষয়তোগপূর্বক যেন অন্তকালে অত্যুন্তম মুক্তি- 

পদবী লাত করিতে সমর্থ। হয়। হে প্রভে! বিশ্বেশ্বর ! এই ছাগী, পৌষমামের 

রবিপারে। শীতজন্য পীড়া! উপেক্ষা! করিয়, সূর্য্যোদয়ের পৃর্ব্বে এই অর্ককুণ্ডে স্নান 

করিয়াছে; এই গুগ্যে ও আপনার বরদানের প্রভাবে, এই ছাগী শুভলোচনা 

রাজপুন্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করুক। হে প্রভে৷! অগ্য হইতে এই অর্ককুণ্ড বর্করী- 

কুণুডনামে সংসারে অভিহিত হউক। এবং এই ছাগীর প্রতিম! অগ্য হইতে সংসারে 
জনগণের পুজনীয়। হউক। হে প্রভে।! পৌষমাসে রবিবারে কাশীফলপ্রার্থী 
ব্যক্তিগণের প্রণতভাবে এই অর্ককুণ্ডে উত্তরার্কদেবের যাত্রা! অবশ্য কর্তব্য । ৪৫-৫৭। 

বিশ্বব্যাপী প্রভূ মহেশ্বর, পার্ববতীর কথানুসারে বরপ্রদান করিয়! অন্যের 
জতর্কিতভাবে নিজ অধিষ্ঠানমন্দিরে পার্ববতীর সহিত প্রবেশ করিলেন। ৫৮। 


৩৬৮ কাশীথণ্ড। [ অষ্টচস্থারিংশ অধ্যায় 


_ 'স্কম্দ কহিলেন, হে ছিজ! হে মহাভাগ! এই হোমার নিকট লৌলার্ক ও 
উত্তরার মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, এক্ষণে সান্ধাদিত্যের ইতিহাস বলতেছি 
শ্রবণ কর। ৫৯1 হে অগস্ত্য। লোলার্ক এবং উত্তরার্কের এই পবিত্র উপাখ্যান 
শ্রবণ করিলে, জনগণ ব্যাধিদ্বারা গীড়িত হয় না৷! এবং দীপিদ্র্যও তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না । ৬০। 


টিক বারে তরনি 


অষ্টচত্বীরিৎশ অধ্যায় । 
৪ 2৫ -৮৮৮৮ 
সা্ধাদিত্য মাহাতআ্্য-কথন । 


স্কন্দ কঠিলেন, হে মৈত্রাবরুণে ! শবণ কর, পুর্বে পৃথিবীর ভারহরণার্থে 
দানবগণবধের নিমিন্ত অগ্নির শ্যায় অতিপ্রতাপশালী স্বয়ং ভগবান্‌ বাসুদেব, যদুকুলে 
দেবকীর গর্ডে বন্থুদেধের গুরসে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ১-২। সুর্যোর 
স্যর অঠিতেজন্বী সেই ভগবান্‌ বাস্থদেবের অশীতিলক্ষসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহাদের ন্যায় স্থশীল বালক ন্বর্গেও ছুর্লভ, হে কুম্তযৌনে ! তাহাদের 
মধ্যে সকলেই অতি মনোহর রূপদম্পন্ন ও অতি বীর্যাবলান্বত ছিলেন এবং 
তাহার। সকলেই শুভলক্ষণদম্পন্ন ও বলুবিধশাস্ত্রতত্বতন্ত ছিলেন । ৩-৪। একদিন 
রক্ষার পুত্র তপোনিধি, বন্কলকৌপীনধারী, কৃষ্ণচণ্মাম্বরণোভী, গৃহীত ্রহ্মাদ গু, 
মুগ্তানির্্িত কটিসুত্রধারা, বক্ষঃম্থলশ্হিত তুলসীমালালঙ্কতশরীর, গে পীচন্দ নচ্চিতদেহ, 
অতিদীর্ঘতপস্যায় কৃশান্গ, মুর্তিমান্‌ অগ্নির ন্যায় জান্বল্যমান, অন্বরবিহারী দেবধি 
নারদ, সেই সকল বাস্থদেবতনয়গণকে বিলোকন করিতে; বিশ্বকণ্মার 
কৌশলময়শিল্পের ফলম্বরূপা স্বর্গপুরীর সৌন্দর্ধ্যহারিণী দ্বারকাপুরীতে আগমন 
করিলেন । ৫-৮। 

সেই দেবর্ধিনারদকে বিলোকন করিয়! যাদবনন্দনগণ, বিনয়াবনতকন্ধরে মস্তকে 
অঞ্জলিবদ্ধ করত অতিবিনীতভাবে নমস্কার করিলেন। ৯.। তাহাদের মধ্যে 
সর্ববাপেক্ষ! শরীরসৌন্দর্ষ্যে অতিগর্ব্বিত সান্ব; নারদের রূপসম্পদূকে উপহাস- 
পূর্বক তাহাকে নমস্কার করিলেন না। ১০। মহামুনি নারদ, সান্বের সেই 
অভিপ্রায় অবগত হুইয়! মৌনভাবে ধীরে ধীরে কৃষ্ণমন্দিরে প্রবেশ করিলেন । ১১। 


অইচত্বারিংশ অধ্যায়] সাশ্বাদিত্য-মাহাত্য-কথন। ৩৬৯ 





নারদ আগমন করিতেছেন দেখিয়া, ভগবান্‌ বাছুদেব অতি আদরের সহিত 
প্রতাদগমনপৃর্্বক তাহাকে মধুপর্ক প্রদানদ্বারা পুজা করত আসনে উপবেশন 
করাইলেন। ১২। অনস্তর নারদ, বাস্থদেবের সহিত নানাবিধ বিচিত্র কথালাপ- 
পূর্বক যখন দেখিলেন যে ভগব!ন্‌ নির্জনস্থিত হইয়াছেন, সেই সময় তীহার কর্ণে 
সান্বের চেষ্টা এইপ্রকাঁর বিজ্ঞাপন করিলেন যে «হে যশোদানন্দবর্ধন | সাম্বের 
এপ্রকার চরিত্রে এবং তাহার রূপসম্পদে স্ত্রীগণের বিলক্ষণ পাতিত্রত্যন্থলনের 
সম্তবনীয় আভাদ পাওয়। যাইতেছে, কিন্তু প্রায় তাহ অপমস্তাব্য বলাই উচিত, 
অথব। এবিষয়ে আঁশ্চধ্যই বা! কি ? কারণ স্ত্রীগণের পক্ষে অসম্তব কি ? মুগ্ধাক্ষীগণ ; 
কুল, শীল, বিচ্য। বা ধন কাহারও অপেক্ষা রাখে না, তাহার। কামবিমোহিত হইয়! 
কেবল রূপমাত্রের অপেক্ষা করিয়! থাকে । ত্রিভূবনস্থিত সকল যুবকগণের মধ্যে 
সান্ব সর্বাপেক্ষ। অধিক রূপবান! স্বভ।বচঞ্চলাক্ষা স্ত্রীগণেরও চিত্তবৃত্তি অতি- 
চঞ্চল । হে প্রভো! আপনি নিশ্চয় ইহ! অবগত নহেন যে, আপনার প্রধান 
আটটা মহিষী ব্যতিরিক্ত আর সকল যাদবকুলনারীগণই এই সাম্বের প্রতি 
কামাসক্ত। ১৩-১৭। স্ত্রীগণের চঞ্চল স্বভাব ও দেবধি নারদের এবনম্থিধ বাক্যে, 
সর্ববজদ্ধ ভগবান্‌ এ বিষয়টা সত্য বলিয়াই মানিয়! লইলেন। $৮। যাবগুকালপর্য্যস্ত 
নিজ্জনস্থানে কোন প্রণয়াকাঙক্ষীর সহিত একত্র অধিবান ন| হয়, তাবশকাল 
পর্য্যস্তই স্ত্রীগণের ধৈর্য্য ও চিত্তের বিবেচনাশক্তি বি্ধমান থাকে । ১৯। ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ, মনে মনে এই প্রকার বিবেচনাপুর্ববক বিবেকরূপ সেতুর দ্বার! ক্রোধরূপ- 
নদীর বেগকে প্রতিরোধ করিয়। নারদকে বিদায় প্রদান করিলেন। ২০। দেবধি 
নারদ গমন করিলে পর ভগবান্‌ বিশেষ আগ্রহসহকারে অনুসন্ধান করিয়াও সাম্বের 
কো।নরূপ দোষ দেখিতে পাইলেন নাঁ। ২১। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর 
দেবধষি নারদ, পুনরায় আগমন করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, ভগবান্‌ 
বাসুদেব লীলাবতী যাদববধূগণের মধ্যে ক্রীড়ায় ব্যাপৃত আছেন, তখন তিনি 
বাহিরে ক্রীড়াতৎ্পর সাম্বকে আহ্বানপূর্ববক, তাহাকে এই কথা বলিলেন যে 
“হে সাম্ব! তুমি এইক্ষণেই একবার কৃষ্ণসমীপে গমন কর। ২২-২৩। সাম্বও 
তগকালে চিন্ত। করিতে লাগিলেন যে, আমি যাই কিনাযাই; কারণ ভ্ত্রীমগ্ডল- 
বেষ্িত নির্জনস্থিত পিতার নিকট যাওয়| কিপ্রকারে হইতে পারে, আবার ব্রহ্মচারী 
দেবধির বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে না যাইব। এই দেবধির সমুদয় অবয়বই 
প্রজ্বলিত অঙ্গারের ম্যায় অতি প্রদীপ্তভাবে লক্ষিত হইতেছে, পুর্বেবে কোন দিন 
এই খধি উপস্থিত হন; মেই সময় সকল যছুকুমারগণ ইহাকে প্রণাম করিয়াছিল, 
৪৭ 
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কিন্তু আমি তাহ! না করাতে একে পুর্ব হইতেই ইহার নিকট অপরাধী আছি, 
এখন যদি এই মহামুনির বাক্য শুনিয়াও আমি পিতৃমন্দিরে না যাই; তাহ! 
হইলেই মামার এই বিশেষরূপ অপরাধদ্বয নিখীক্ষণ করিয়। নিশ্চয়ই আমার প্রতি 
সবিষম অতাঠি*ৎ আচণ্ণ করিব্নে। আমার প্রতি এক্ষণে পিতার সম্তাব্যমান 
কোপও শ্রীধ্য বলিয়াই জানিতে হইবে। কিন্তু এই ব্রাঙ্গণের কোপে পড়িলে 
কোনমতেই আমার উদ্ধারের সন্তাবন। নাই, কারণ শাস্ত্রে এই প্রকার শুন! গিয়। 
থাকে ষে দক্রঙ্গকোপামি-দগ্ধকুলে মার কখনই অস্কুরের সম্ভীবন! থাকে না; কিন্তু 
অপরের কোপরূপ মম্নিতে দগ্ধ হইলে ও দাবাঁনলদগ্ধ বনের ন্যায় তাহাতে পুনর্ববার 
অস্কুরের সম্তাবন। করা যাইতে পারে” । এই প্রকার চিন্ত। করিতে করিতে সাম্ব; 
অবশেষে নিজ পিতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । 

শঙ্কিতচেত| সান্ব, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীমণ্ডলপরিবেষ্টিত ভগবান্‌কে 
প্রণাম করিয়া যেমন নারদাগমনবার্কা বিজ্ঞাপন করিতে যাইবেন; ইতিমধ্যেই 
দেবধিনারদ স্বকীয় কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশে সান্বের পশ্চাতেই সেই বাস্থৃদ্ধেবের মন্দির- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন ! ২৪-৩০। কুষ্ণও দেবধিকে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়! সসন্ত্রমে গীতকৌশেয়বস্ত্র থাস্থানে সন্নিবেশ করিতে করিতে গাত্রোথান করি- 
লেন, এদিকে 'দেবকীসূনু ভগবান্‌ জনার্দনকে তাদৃশ ভাবে উঠিতে দেখিয়া কৃষ্ণপত্বী- 
গণ সকলেই অতি বিলড্জিতভাবে স্বন্ব বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
ভগবান্‌ বাস্থদেব, অতি সমাদরপুর্বিক মহামুণিকে হস্তে ধারণ করত স্বকীয় মহাহ্‌ 
শধ্যায় উপবেশন করাইলেন দেখিয়। সাম্বও অবনতমস্তকে সেই মন্দির হইতে 
নির্গত হইয়া স্বীয় ক্রীড়াস্থানে প্রতিগমন করিলেন। কৃষ্ণচলীলায় দ্রবীভূতাবয়ব। 
সেই সকল কৃষ্ণপত্বীগণের সাশ্বদর্শনে তাদৃশ বিলজ্জিত ভাব ৰিলোকন করিয়।, 
মহামুনি নারদ ভগবানকে কহিলেন যে; হে ভগবন্‌্! আপনি বিলোকন করুন, 
আমি পুর্বে সাম্বসন্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহা সত্য কিনা ? এই দেখুন্‌ ন৷ 
কেন, সান্বের এতাদশ লোকবিমোহন অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়! এই যাদব- 
বধূুগণ দকদ্েই জননীবিরুদ্ধ লভ্ভিহভাৰ অবলম্বন করিয়াছেন। ভগবান কৃষ্ণ, 
দেসধে নারদের এবন্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসাই সাম্বকে আহ্বান করিয়া 
অতিকোপে শাপ প্রদ্দান করিলেন, কিন্তু বাস্তর্বক এবিষয়ে সান্বের কোন অপরাধ 
ছিল না; কারণ ঠিনি ততকালে সেইনকল কৃষ্ণপত্রীগণকে স্বীয়জননী জান্ববতীর 
হ্যায়ই বিলোকন করিয়ছিলেন। ৩১-৩৬। ভগবান্‌ সাম্কে' এই প্রকার শপ 
প্রদান করিলেন যে, রে দা ! তোমার রূপ বিলোকন করিয়! এই সকল স্বীয় 
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জননীগণ যেকারণ ম্মবলিতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই কারণে তোমার অসময়ে 
অ।গমনজঙ্ ভুষ্ষ্্ের ফলে তূমি এইক্ষণেই কুষ্টরোগাক্রান্ত হও। ৩৭। এই 
প্রকার দারুণ শাপবাক্য শ্রবণ করিয়া মহাব্যাধিভয়ে কম্পমানশরীরে পা, স্বীয় 
পাপশান্তির জন্য নানাপ্রকারে ভগবানের স্তুতি করিতে আরম্ত করিলেন। ৩৮। 
কৃষ্ণও নিজপুত্র সান্বকে বাস্তবিক নিরপরাধী জানিয়! তাহার কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তি 
লাভ করিবার জন্য তাহাকে কহিলেন যে, হে বস! তুমি বিশ্েশ্বরপুরী বারাণসীতে 
গমন কর, সেইস্থানে সূর্য্ের বিহিতরূপে উপাসন। করিয়া তুমি শাপ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারিবে, বারাণসী ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই মহাপাপ হইতে মুক্তি লাভ 
করিতে পার। যায় ন৷। যে কাশীতে সাক্ষাৎ বিশ্বেশবর ও সেই স্বর্গঙ্। প্রতিনিয়ত- 
কাল শোভ| পাইতেছেন, সেই বারাণসীতে ; মুনগণও যে সকল পাপের নিক্কৃতির 
উপায় জানেন না, সেই সকল পাপ ও অনায়াসে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কেবল মাত্র 
স্বকৃত পাপ হইতেই যে, বারাণসীতে নিস্তার পাওয়! যায় তাহ! নহে ; সেই কাশীতে 
বিশ্বেশ্বরের জাজ্জ। প্রভাবে জীবগণ, প্রকৃতি-কার্ষ্য পাপরূপ সংসার হইতেও মুক্তি 
লাভ করিতে পারে ও করিতেছে । পুরাকালে ভগবান্‌ পুরারি, পরিত্যক্তদেহ 
জীবগণের বিযুক্তির জন্য কৃপাপরবশ হইয়! সেই অবিমুক্তক্ষেত্র নিম্মাণ করিয়াছেন। 
সেই স্থানে দ্েহত্যাগ করিতে পারিলে জীবের আর সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে 
হয় না। হেসাথ! মহাদেবের নেই আনন্দবনেই তুমি পাঁপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিতে পারিবে, অতএব পত্বর তুমি সেই স্থানে গমন কর; অন্য কুত্রাপি তোমার 
এই পাপ শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই । ৩৯-_-৪৪। 

সর্বব প্রকার শুভাশুত কণ্্ম হইতে বিমুক্তচেষ্ট, কৃত্যকৃত্য নারদ ও কৃষের 
আজ্ঞ! গ্রহণ পূর্ববক অ।কাশমার্গ অবলঞণন করত প্রস্থান করিদেন। 8৫। অনন্তর 
সাম্বও বারাণসীতে আগমন করিয়া একটা কুণ্ড নিশ্মীণ পূর্বক ভগবান্‌ সুধ্যের 
আরাধনা করত সম্পূর্ণরূপে নিজ শাঁপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিশেন। ৪৬। সেই 
দিন হইতে সাধকর্তৃক আরাধিত, বারাঁণসীস্থ সাধাদিত্য নামক সুর্ধ্যবিগ্রহ, সমস্ত 
ভক্তগণকে বাধাবিপান্তরহিত সর্ণব প্রকার সম্পদ্‌ প্রদ।ন কারয়৷ মাদিতেছেন। ৪৭। 
পবিবারে অরুণোদয়কালে সাধকুণ্ডে স্মানান্তে তক্তিভাবে সাধাদিত্যের পুজ। করিলে 
মনুষ্য কখনও ব্যাধিদ্বার অভিভূত হয় না। ৪৮। সাখাদিত্যের সেব| করিলে নারী 
কখনও বৈধব্য প্রাপ্ত হয় না। এবং ইহার উপাসনার প্রভাবে বন্ধ্যা স্ত্রীও বিশুদ্ধ 
ও রূপগুণদমন্থিত পুত্র লভ করিতে পাঁরে। ৪৯। হে্বিজ | মাঘমাসে রবিবারে 
শুনপক্ষের সপ্তমী তিথিতে একটা শুভকর রবিপর্বৰ (সূর্ধ্যএহণ ) তুল্য মহাপর্র্বদিন 
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শানে সমাখ্যাত হইয়াছে । সেই পর্ববদিবসে অরুণোদয়কালে সান্বকুণ্ডে মান করত 
সাধাদিত্যের পুজ। করিলে অতি উত্কট মহারোগ হইতে বিষুক্তি লাভ করিতে পার! 
যায় ও তাহাতে বিপুল ধর্ধমসম্পদ্‌ও লাভ করা যায় । ৫০-৫১। কুরুক্ষেত্রে সুধ্য- 
গ্রহণসময়ে পুণ্যজলাশয়ে স্মরন করিলে যে পুণ্য অর্জিত হয়, মাঘমানে সপ্তমী তিথিতে 
কাশীক্ষেত্রে সাঘকুণ্ডে স্লান করিলেও তাদৃশ পুণ্য অর্জিত হয়। ৫২। মাঘমাসের 
রবিবারে সেই সাধ্কুণ্ডের বাৎসরিক যাত্রা! হইয়। থাকে ; সেই যাত্রাদিনে বিধানানু- 
সারে সান্গকুণ্ডে স্নান করিয়া অশোক পুষ্পসমূহের দ্বার! সাণ্বাদিত্যের পুজা 
করিলে মনুষ্য কখনও কোন প্রকার শোকে অভিভূত হয় না এবং তত্ক্ষণেই সঘত- 
সরকৃত পাপ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্তি লীভ করিতে পারে। ৫৩--৫৪। 

বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে মহাত্ব। সাধ, সম্যক্‌ প্রকারে অতি শুভপ্রদ আদিত্য- 
মু্তির উপাদন! করিয়াছিলেন। ৫৫। হে অগস্ত্য ! আমি তোমার নিকট ভবিষ্যৎ 
এই সূর্ধ্যমুত্তির বিষয় কীর্তন করিলাম; সেই মুত্তির উপাসনা, নমক্ষ'র ও আটবার 
প্রদক্ষিণ করিলে, মনুষ্য নিষ্পাপ হইয়৷ সমগ্র কাশীবাসের ফলল!ভ করিতে পারিবে। 
হে মহামতে ! সান্বাদিত্যের মাহাতুযু তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ; এই উপা- 
খ্যানটী শ্রবণ করিলে মনুষ্াকে আর যমলোক দর্শন করিতে হয় না। হে অন! 
এইক্ষণে আমি তোমার নিকট ভ্রৌপদাদিত্যের বিষয় কীত্তন করিব; এই 
ক্রৌপদাদ্দিত্যের সম্যক্প্রকার উপানন! করিলে ভক্তগণ সর্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। ৫৬--৫৮। 
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দ্রৌপদাঁদিত্য ও ময়ুখাদিত্য-বর্ণন | 
সুত কহিলেন, হে মুনে পারাশর্ধ্য | স্কন্দ খন অগন্ত্যকে এই সমস্ত কথ! 
বলিয়াছেন ; তখন ভ্রপদ-নন্দিনী কোথায় ছিলেন ? ১। 
ব্যান কহিলেন, হে সৃত! পুরাণশাস্ত্র ত্রিকালের ঘটনাকেই বর্ণন! করিয়া! 


থাকেন? স্থতরাং এবিষয়ে তোমার সন্দেহ কর! উচিত নহে, কারণ পুরাণশাস্ত্রে 
অগোচর কিছুই নাই । ২। 
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স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! শ্রবণ কর; পুরাকালে জগতের হিতকর দেবদেব 
পঞ্চাননই স্বয়ং পঞ্চরূপে বিভক্ত হইয়! পৃথিবীতে আাবিভূতি হইয়াছিলেন এবং 
জগদ্ধাত্রী উমাঁও পরমাশুন্দরীরূপে ষজ্ঞশীল নৃপতির বহ্কু্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া 
ছিলেন। ৩-৪। পাঁওু নৃপতির পাঁচটা তনয়ই, সাক্ষাৎ রুপ্রের তেজ ধারণ করত 
দুষ্টগণকে সংহার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে পৃথিণীতে শরার পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। ছুরুত্তব্যক্তিগণের শাসনকর্তা ও সব্বত্ত ব্যক্তিগণের স্িতিকারক ভগবান 
নারায়ণও সেই পঞ্চপাগুবের সাহাষ্য করিবার জন্য কৃষ্ণব্ূপে আবিভূত হইয়া- 
ছিলেন । ৫-৬ । প্রতাপান্বিত সেই পাওুতনয়গণ পুথক্পুথকৃরূপে যথাসময়ে 
সম্পদের উদয় ও বিপদের অনুদয় লাভ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে সেই মহা- 
বীরগণ, জ্ঞাতি কর্তৃক প্রতিপাদ্দিত মহতী বিপন্তি প্রাপ্ত হইয়! বনবাসী হইয়াছিলেন; 
সেই সময়ে তাহাদের পত্রী ধর্মচ্ঞ| পাঞ্চালী পতিগণের বিপন্তিতে ব্যথিতা হইয়া 
সূর্যের আরাধন! করিয়াছিলেন ৭-৯। দ্রুপদ্নন্দিনীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া 
সুর্ধ্য তাহাকে দব্বী (হাতা) ও পিধানের সহিত অক্ষয় স্থালিক। প্রদান করিয়া- 
ছিলেন এবং প্রসন্ন হৃদয়ে দেই পবিভ্রচিন্ত। ভ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন যে, «হে 
মহাভাগে ! যে পধ্যন্ত তোমার ভোজন ন| হইবে, তাঁব বন্ধ ব্যক্তি অন্ন্থা হইয়। 
আগমন করিবে, তাহাদের সকলেরই এই স্থাপীসম্তুত অন্নে পরিতৃপ্তি লাভ হইবে। 
ইহ! ইচ্ছাধীন ভোজ্য সামগ্রী প্রদান করিবে কিন্তু তোমার আহারের পর এই 
রসব ভ্রব্যপরিপুর্ণ স্থালী শুন্য হইয়া যাইবে”। হে মুনে! কাশীতে সুর্যের 
নিকট পাগলী এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া, তাহারই নিকট তিনি আরও একটা ৰর 
লাভ করিয়াছিলেন । ১০--১৪। 

সূধ্য কহিয়াছিলেন, বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে তোমার সম্মুখে অবস্থিত আমাকে 
যে ব্যক্তি আরাধন| করিবে, তাহার ক্ষুধজনিত পীড়া বিনষ্ট হইবে। হে পতিব্রতে ! 
ভগব।ন্‌ বিশ্বেশ্বর আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে যে একটা বর প্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহাও তোমাকে বলিতোছ শ্রবণ কর। ১৫-১৬। (বিশ্বেশ্বর কহিয়াছেন ) 
“হে রবে! যে ব্যঞ্জি' প্রথমে তোমার পুজ| করিয়| পরে আমাকে দর্শন করিবে, 
তুমি নিজ করসমুহের ছারা তাহার হুঃখতিমির অপনয়ন করিও” হে ধন্ধ প্রিয়ে ! 
বিশ্বেশ্বরের এই বর লাভ করিয়া, তদবধি আমি কাশীস্থ জন্ত্রগণের পাঁপরাশি নাশ 
করিতেছি। যে সমস্ত মানব, এই স্থানে আমাকে ভজন! করিবে, আমি তাহাদের 
অভিলধিত বিষয় প্রদ্ধান করিব। ১৭-১৯। এবং বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে দণ্ড- 
পাণির নিকটে আমার দমীপে অবস্থিত তোমার এই মুণ্তিকে শ্রদ্ধ! সহকারে যে নর 
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বা নারী পুজা করিবে, তাহাদ্দের কদাপিও প্রিয়জনের বিরহ জনিত র্লেশ উত্পন্ন 
হইবে না এবং হে ধন্মপ্রিয়ে! হে অনধে! কাশীতে তোমাকে দর্শন করিলে কাহারও 
ব্যাধিজনিত, ক্ষুধাজন্য বা তৃষ্ণাসম্তূত ক্লেশ উৎপন্ন হইবে না । ২৯-২২। 

সাধুগণের সর্বব প্রকার অভিলফিত-বিষয়-প্রদানকারী সূর্য্যদেব, পাঞ্চালীকে 
এইরূপ বর প্রদান করিয়া শত্ত,র আরাধনায় শিষুক্ত হন এবং ভ্রৌপদীও যুধিষ্ঠিরের 
নিকট গমন করেন। দ্রৌপদী কর্তৃক আরাধিত আাঁদিত্যদেবের এই উপাখ্যান ষে 
ব্যক্তি ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিবে, তাহার পাপ ক্ষয় হইয়া যাইবে । ২৩--২৪। 

স্কন্দ কহিলেন, হে ঘটোভ্ডভব ! এই আমি সংক্ষেপতঃ দ্রৌপদাদিতোর মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিলাম, এক্ষণে ময়ুখাদ্িত্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। ২৫। পুরাকালে ভগ- 
বান্‌ সহস্ররশ্মি, ত্রিলোকবিখ্যাত পঞ্চনদ-তীর্থে গভস্তীশ্বর নামে এক শিবলিজ ও 
ভক্তগণের মঙ্গলদায়িনী মঙগলাগৌরী নামে ভগবতীর এক প্রতিমা! প্রতিষ্ঠা করত 
স্থদারুণ তপশ্য। করিয়াছিলেন । ২৬-২৮। হেমুনে! দিব্যপরিমাণে লক্ষ বতসর 
ব্যাপিয়া শশিশেখর মহাদেবকে আরাধনা করিতে করিতে স্বভাবতই ত্রিভূবনকে 
তাপিত করিতে সক্ষম তপনদেব, তপস্যাতেজে অধিকতর তেজন্বী হইয়! উঠিলেন। 
তখন ত্রৈলোক্য দহন করিতে সমর্থ সেই কিরণ সমূহে স্বগ ও মর্তের মধ্যভাগ ব্যাপ্ত 
হইয়। পড়িল। দেবগণ, পতঙ্গতেজে পতঙ্গের হ্যায় দগ্ধ হইয়া যাইবার ভয়ে আকাশ- 
মার্গে গমনাগমন পরিত্যাগ করিলেন। কদন্ব পুম্পের যেমন কেবল কলিকাগুলিই 
পরিদৃষ্ট হয় তন্রপ চতুদ্দিকেই কেবল সূর্য্যের কিরণ নিচয়ই পরিদৃষ্ট হইতে 
লাগিল। সেই সময় তেজোরাশি ও তপোরাশি সেই তপন দেবের ভয়ে ত্রিভূবন কম্পিত 
হইতে লাগিল । ২৯-৩৩। সূর্য্যই সমস্ত জগতের আত্ম। বলিয়া বেদে কীর্তিত হইয়! 
থাকেন ; তিনিই যখন আমাদিগকে তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন, তখন এ জগতে 
কে আর আমাদিগকে রক্ষা করিবে? এই সুর্ধ্যই জগচ্চক্ষু এবং এই ভাক্করই 
জগদাত্মা, যে হেতুক প্রতিদিন প্রাতঃকালে ইনিই ম্বৃতপ্রায় জগৎকে প্রবোধিত 
করিয়া থাকেন। ৩৪-৩৫। ইনিই প্রতিদিন উদ্দিত হইয়। স্বকীয় কররাশি প্রসারিত 
করত অন্ধকারকুপে নিপতিত প্রাণিসমূহকে উদ্ধার করিয়। থাকেন। ইনিই উদ্দিত 
হইলে আমর! উদয় লাভ করি এবং ইনিই জস্তমিত হইলে আমরাও অস্তমিত হইয়। 
থাকি, অতএব আমাদের উদয়ের ও অনুদয়ের একমাত্র কারণই রবি” । ৩৬-৩৭। 
লোক সমুহ এইরূপে আক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া, বিশ্বত্রাত1 বিশ্বেশ্বর, সূর্যকে বর 
প্রান করিতে গমন করিলেন। ভগবান্‌ শস্ত$ ময়ুখমালীকে স্থনিশ্চল ও সমাধি- 
বিশ্ৃতাত্ম সন্দর্শন করত তীহার তপস্তায় বিল্মিত হইলেন। অনন্তর প্রণতার্ডিহর 
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শ্রীক্, গ্রসন্নচিত্তে কহিলেন যে হে তেজোঁনিধে সূর্য ! আর তপন্তার প্রয়োজন 
নাই, বর প্রার্থনা কর। সূর্য্য, ইন্ড্রিয়গণের বৃত্তি রোধ করত সমাধিতে নিমগ্ন 
ছিলেন; সুতরাং মহাদেব দুই তিনবার উক্তরূপ বলিলেও সেই বাক্য বধিরের 
হ্যায় তীহার কর্ণে স্থ'ন প্রাপ্ত হইল না। ৩৮-৪১। তখন মগাদেব তাঁহাকে কাষ্ঠ 
স্বরূপ জানিতে পারিয়। কঠোর শুপস্ত!জনিত সন্তা পক্ষে অম্বৃতব্ষী পাণিহলের দ্বার! 
তাহাকে স্পর্শ করিলেন। তখন প্রাতঃকালে সূর্যের কিরণে পল্সিনী যেমন মুকুলিত 
হয়, তদ্রপ মহাদেবের করস্পর্শে বিশ্বলোচন সূর্য্যদেবও নয়ন উন্মীলন করিলেন। 
৪২-৪৩। এবং অনাবৃষ্টি নিবন্ধন বিশুক্ষ তৃণ যেমন মেঘবর্ষণে উল্লসিত হয়, তক্রপ 
মহাদেবের করস্পর্শে তিনিও বিগত তাপ হইয়৷ উল্লাপিত হইলেন। তখন সূর্য, 
সম্মুখে ত্রিলোচনকে অবলোকন করিয়! দণ্ুব প্রণাম করত উহাকে স্তব করিতে 
লাগিলেন। ৪৪-__-৪৫। 

রবি কহিলেন, হে দেবদেব |! হে জগতপতে ! হেবিভো! হেভর্গ! হে 
ভীম | হে ভব! হে চন্দ্রভূষণ ! হে ভূতনাথ! হে ভবভীতিহারক ! হে বাঞ্ছিত- 
প্রদ! হে চন্দ্রচুড়! হে মৃড়! হেধূগ্দ্টে ! হেহর! হে ত্র্যক্ষ! হে দক্ষযতত্ত- 
বিধ্বংমন | হে শান্ত! হে শাশ্বত! হে শিবাপতে |! হে শিব! হে নীললোহিত | 
হে সমীহিতার্থদ ! হে ত্রিলোচন ! হে বিরূপলোচন ! হে ব্যোমকেশ | হে পশু- 
প|শনাশন ! হে বামদেব | হে শিতিকট! হে শৃলভূৎ! হে চন্দ্রশেখর | হে- 
ফণীন্দ্রভূষণ ! হে কামকৃ্ড! হে পশুপতে! হে মহেশ্বর | হে ত্র্য্থক | হে ত্রিপুর- 
সূদন ! হে ঈশ্বর! হে ত্রাণকৃৎ্ড! হেত্রিনয়ন! হে ত্রয়ীময় ! হে কালকুটদলন | 
হে অন্তকান্তক! হে শর্ববরীরহিত ! হে শর্বব! হে সর্বগ! হে স্বর্গমার্গ! হে- 
স্থখদ ! হে অপবর্গদ ! হে অন্ধকান্ুররিপো ! হে কপর্দভূৎ | হে শঙ্কর! হে 
উগ্র | হে গিরিজাপতে ! হে পতে! হেবিশ্বনাথ! হে বিধিবিষুসংস্তত ! হে- 
বেদবেছ্ধ ! হে বিদিতাখিলেনিত! হে বিশ্বরূপ!| হেপর! হে রূপবর্জিত ! 
হে ব্র্ষন্! হেজিল্গরহিত! হে অম্বতপ্রদ! হেবাঞ্ঝনোবিষয়দুর! হেদৃরগ! 
আমি বারবার আপনাকে প্রণাম করিতেছি । সূর্য্যদেব, মহাদ্েবকে প্রদক্ষিণ করত 
এইরূপ স্তব করিয়! হ্ৃষ্টান্তঃকরণে শিববামাদ্ধহ!ব্ণী গৌরীকে স্তব করিতে আরম্ত 
করিলেন । ৪৬-৫৪। 

রবি কহিলেন, হে দেবি! যে প্রণতিপ্রবীণ ব্যক্তি, আপনার. চরণান্মুজরেণুর 
দ্বার৷ শুভ্রীকৃত ভালস্থল বহন করে, চক্রের চারুলেখ৷ জন্মান্তরেও সেই বাক্তির 
ভালদেশ শোভিত করিয়া থাকে । হে ্রীমজলে ! হে সকলমঙ্গলজম্মভূমে | হে 
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সকল কল্মষতৃলবহ্নে! হে সকলদানবদর্পহন্ত্রি! আপনি এই বিশ্বকে রক্ষা করুন। 


হে বিশ্বেশ্বরি ! আপনিই বিশ্বজনের কত্রী ও পালয়িত্রী এবং আপনিই প্রলয়কালে 
তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকেন। আপনার নামকীত্রনরূপ পবিত্র শ্বোতশ্থিনী, 
পাতকরূপ কুলবৃক্ষণিঠয়কে হরণ করিয়া থাকে । ৫৫-৫৭। হে মাতর্ভবানি ! হে 
ভন-উীব্রহুঃখ হারিণি ! জগতে শাঁপনি ছিন্ন আর কেহই শরণ্য নাই। যে সমস্ত 
ব্যক্তির উপর আপনার শুভদৃষ্টি পাত হয়, জগতে তাহারাই ধন্য এবং তীহারাই 
মাননীয় হইয়। থাকেন। প্রণতজনের মোক্ষলম্মনীন্বরূপ| ও কাশীপুরীতে গবস্থিত। 
সহজ গ্রকাশরূপিণী মাপনাকে ধাহাঁর। স্মরণ করেন, বিশুদ্ধমতি ও নির্বাণরক্ষণের 
বিচক্ষণপাত্রভৃত সেই সমস্ত বাক্তিকে স্বয়ং স্মরহর স্মরণ করিয়া থাকেন। ৫৮-৫৯। 
হে মাতঃ! আপনার বিমল চরণযুগল যাহার হৃদয়ে অবস্থান করে, তাহার সমস্ত 
ভূবনই করগত হয়। হে মজ্জলগৌরি !.ষে ব্যক্তি সতত আপনার নাম জপ করে, 
অফ্টবিধ দিদ্ধি তাহার গৃহ পরিত্যাগ করে না। হে, দেবি! আপনিই বেদজননী 
ও প্রণবরূপিণী, আপনিই দ্বিজাতিগণের কামধেনুন্বরূপ। গায়ত্রী, আপনিই 
ব্যাহৃতিত্রয়, আপনিই সকল কর্ম্মসিদ্ধির জন্য দেবগণের তৃপ্তির হেতু স্বাহা; এবং 
আপনিই পিতৃগণের "পরিতৃপ্তজনক স্বধাম্বরূপিণী। আপনি মহাদেবের অঙ্কে 
গৌরীরূপে, বিধাতার ক্রোডে সাবিত্রীরূপে, বিষ্ণুর অক্কে লক্ষমী্ূপে এবং কাশীতে 
মোক্ষলন্মনীরূপে অবস্থান করিতেছেন। হে মাতঃ মজলগৌরি ! আপনিই আমার 
শরণ্য। ৬০-৬২। এই মঙগলাষ্টক নামক মহান্তোত্রের দ্বারা সূর্ধযদেব ম্মরহরের 
শরীরাদ্ধাশোতিণী ভগবতীকে স্তব করিয়।, দেবী এবং দেবকে বারন্বার প্রণাম 
করত তাহাদের সম্মুখে মৌন হইয়। রহিলেন, তখন দেপদেব বলিতে 
লাগিলেন । ৬৩। 

দেবদেব কহিলেন, হে মহাঁমতে সূর্য । উঠ উঠ, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তৃমি 
আমার নেত্রগ হইয়! এই চরাচর পরিদর্শন কর। হে সূর্য্য ! তুমি আমারই মু্তি, 
তুমি সমস্ত তেজোরাশি, সমস্ত কর্ম্মবিৎ, সর্ববচ্ঞ এবং সর্বধত্রগামী হও ; আর 
সমস্ত তক্তজনের সর্বব প্রকার ছুঃখ নিবারণ কর। তুমি আমার চতুঃযগ্রিনাম সংযুক্ত 
যে অফ্টক-স্তোত্রের দ্বার স্তৰ করিয়াছ ; নেই স্তুব পাঠ করিলে, মানব আমার 
ভক্তি লাভ করিবে এবং মঙ্গলাঙ্টকনামে মঙ্গলাগৌরীর ষেস্তব করিয়াছ, তাহার 
দ্বারা মজলাগৌরার স্তব করিলে মানব মঙ্গল লাভ করিবে। এই চতু:বষ্টিনামাত্মক- 
স্তোত্র ও মঙ্গলাষ্টক-স্তোত্র মতি শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও সর্ববপাতকনাশন। মানব 
দুরদেশে অবস্থিত হইয়াও প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যাতে বিশুদ্ধচিত্তে এই স্তোত্র পাঠ করিলে 
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দুর্লভ কাশীলাভ করিতে পারে। - মনুষ্য, প্রতাহ এই স্তোত্রয় পাঠ করিলে 
তাহার দেনন্দিন পাপ ক্ষয় হইয়| যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং তাহার দেহে 
কদাপিও কোন পাপ অবস্থান করিতে পারে না । ৬৪-৭১। যে ব্যক্তি ব্রিকালীন 
এই শুভ স্তোত্রদ্বয় পাঠ করে, ক্ষণিকসৌভ।গ্যপ্রদ অন্যান্য বনুতর স্তোত্রে তাহার 
কি প্রয়োজন? কাশীতে এই স্তোত্রদ্য় নৈঃশ্রেয়সী লক্ষী প্রদান করিয়া থাকে ; 
অতএব মোক্ষাভিল।ষা ব্যক্তিগণ, অন্যান্য স্তোব্রনিচয় পরিত্যাগ পুর্ববক সর্ববপ্রকার 
প্রত্ব সহকারে এই স্তোত্রদ্বয় পাঠ করিবেন। এই সমস্ত চরাচরই আমাদের 
ছুইজনের প্রপঞ্চ ; স্থৃতরাং উভয়ের এই স্তোত্রদ্বয় পাঠ করিলে মানব নিশ্প্রপঞ্চ 
হইতে পারে। এই স্তব পাঠ করিলে মানব, পুত্রপৌত্রবতী মহতী সম্বদ্ধি লাভ 
করত অন্তে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে । হে গ্রহরাজ ! আরও একটী কথ! শ্রবণ 
কর। তোমার দ্বার৷ প্রতিষ্ঠিত এই গতস্তীশ্বর নামক লিজের পূজা করিলে সর্বব- 
প্রকার সিদ্ধি লাভ হইবে। চাম্পেয়াম্ুজকান্তি গভন্তিমালার দ্বারা তুমি তক্তি- 
সহকারে আমার এই লিঙ্গ পুজ। করিয়াছ, এইজন্য এই লিঙ্গ “গতস্তীশ্বর” ন।মে 
বিখ্যাত হইবে। মানব, পঞ্চনদ-ভীর্থে স্নান করিয়া গভস্তীশ্বরের পুজা! করিলে, 
তাহার সমস্ত পাঁপ বিধৃত হইয়! যায় এবং সে পুনরায় জননীজঠরে প্রবেশ করে 
না। এবং নারী ঝ নর, চেত্রমাসের শুক্লাভৃতীয়াতে উপব।স করত বস্ত্র, আভরণ 
প্রভৃতি বনৃতর উপচার সমুহের ত্বারা এই মন্লাগৌরার পুজা! করিয়া নিশীথে 
নৃনাগীশাদি করত জাগরণ করিযা, প্রাশুঃকাসে আচ্ছাদনাদির দ্বাব! দ্বাদশটা কুমারী 
পুজা করিয়া, তাহাদিগকে পরমান্াদি ভোজন করাইয়া দক্ষিণ! প্রদান করত গণ্যান্য 
ব্যক্তিগণকেও দক্ষিণ! প্রদান করিয়া “জাত বেদস” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক 
তিলমিশ্রিত ঘ্বৃতের দ্বারা অস্টোত্তর-শত আহুতি প্রদান করিয়া, সংসাপী ব্রাহ্মণকে 
একটী গেমিথুন দক্ষিণ! দান করত শ্রদ্ধাসহকারে দ্বিজদম্পতীকে ভূষণসমুহের 
দ্বারা অলঙ্কত করিয়!, “মঙ্গলা ও ঈশ্বর শ্রীত হউন” এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক 
পরমান্নাদি ভোজন করাইয়! পরদিন প্রাতঃঠক।লে পারণ করে, সে কদাপি ছূর্ভাগ্য 
ব| দারিদ্র্য লাভ করে না। ৭২-৮৬। এবং কখনও তাহার সম্তানোচ্ছেদ বা 
ভোগোচ্ছেদ হয় না। ভ্ত্রী, বৈধবাভাগিনী হয় ন৷। ও পুরুষ, স্ত্রীবিয়োগভাগী হয় 
ন1; পাপসমুহ বিলীন হইয়। যায় এবং পুণ্যরাশি লাভ হইয়া থাকে । এই মঙ্গলা- 
ব্রত করিলে বন্ধ্যাও প্রসুতা হয় এবং এই ব্রত করিলে কখন কুরূপ হইতে হয় না। 
কুমারী, এই ব্রত করিলে রূপ ও গুণবান্‌ পতি লাভ করে; কুমারও এই ব্রত 
করিলে উৎকৃষ্ট স্ত্রী লাভ করিয়া থাকে । জগতে অনেক ব্রত আছে; যাহাদের 
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অনুষ্ঠানে বহুতর অর্থ ও কামনা লাভ হইয়! থাকে, কিন্তু সে সমস্ত ব্রত কখনই 
মঙ্গলা-ব্রতের তুল্য নহে। কাশীবাসী ব্যক্তিগণ, সমস্ত বিস্বশান্তির জঙ্য চেত্রমাসের 
শুরু তৃতীয়াতে ইহ্থার বাধিকী যাত্রা! করিবে। হে ছ্ামণে ! আরও একটী কথ। 
তোমাকে বলিতেছি। তপস্যাঁকালীন তোঁমার মযুখনিচয়ই আকাশমার্গে পরিদৃষ্ট 
হইয়াছে, তোমার শরীর পরিদৃষ্ট হয় নাই; এইজন্য তোমার নাম “ময়ুখাদিত্য” 
হইল। তোমাকে অচ্চনা করিলে মানবগণের কোন ব্যাধি হইবে না এবং 
রবিবারে তোমাকে দর্শন করিলে কখন দারিপ্র্য হইবে না। মহাদেব, মযুখা্দিত্যকে 
এইরূপ বন্ুতর বর প্রদান করিয়। সেই স্থানেই মন্তহিত হইলেন এবং সূর্য্যও 
তথায় অবস্থান করিলেন। দ্রৌপদাদিত্যের উপাখ্যানের সহিত ময়ুখাদিত্যের এই 
পবিত্র আখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব কখন নিরয়গামী হয় না । ৮৭-৯৬। 
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স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোস্তব ! বারাণসীতে অন্যান্য যে সকল সর্ববপাপ- 
বিনাশন আদিত্যগণ বিদ্কমান আছেন, আমি অতিশয় শ্ীতিসহকারে তাহাদের 
বিষয় কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ১। ত্রিলোচনস্থানের উত্তরভাগে 
খখোল্ক নামে যে ভগবান আদিত্য বিরাজমান আছেন; তাহার উপাসন! করিলে 
সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। এইম্থানে ভগবান্‌ আদিত্যের “খখোক্ক” এই নাম 
কেন হইল তাহা কীর্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও । পুরাকালে দক্ষ- 
প্রজাপতির কদ্র ও বিনতানামে কন্যাদ্বয় মরীচিতনয় কশ্মুপের পত্বী হন । হে মুনে! 
এক দ্বিবস তাহারা ক্রীড়। করিতে করিতে পরস্পর এইরূপ কথোপকথন আরস্ত 
করিলেন । ২-৪। 

ক্র কহিলেন, হে বিনতে! আঁকাশমগ্ুলে তোমার গতি অপ্রতিহত। 
আমি তোমাকে এ নভোমার্গবিচরণকারীগণেরই সম্ভবতঃ জ্ঞেয় একটা বিষয় 
জিজ্ঞাস! করি, তুমি ষদি সেই বিষয়টা অবগত থাক তাহা হইলে আমার নিকট 
কীর্তন কর। এই যে সবিতার রথে উচ্চৈঃশ্রবানামে অশ্ব আছে বলিয়! গুন! যায় 
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পররাররররররররারাররারারারারাররররাররররাররারাররারাররররররারররারারাররারযাররররররোরররারররারররারররাররাররররারারররররারররররারররারাররনারাার রাহ 
হে শুভে! তুমি কি বলিতে পাঁর তাহার বর্ণ শ্বাম অথব| ধবল ? ৫-৬। হে 


বিনতে ! কোন পণবন্ধ পূর্বক তুমি এই সূর্ধ্যাশ্থের ধাবল্য ব! কৃষ্ণত্ববিষয়ে একটা 
নিশ্চিতপক্ষ অবলম্বন কর, আমিও সেই পণবন্ধে তাহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন 
করি; কারণ এইরূপ কোন প্রকার ক্রীড়। না করিলে আর দিনও অতিবাহিত 
হয় না । হে কল্যাণি! তোমার যে প্রকার অভিরুচি তদমুস।রেই পণবন্ধ কর 
এই প্রকার ক্রীড়। ব্যতিরেকে কাল অতিক্রম কর! বড়ই দুঃসাধ্য | ৭। 

বিনত। কহিলেন, হে ভগিনি ! এ বিষয়ে আর পণ করিবার প্রয়োজন কি? 
অমি বিনাপণেই বলিতে স্বীকৃত মাছি। এই বিষয়ে আমার পরাজয় হইলেই ঝা 
তোমার কি গ্রীতিলাভ হইবে অথব। আমার জয়লাভ হইলেই বা আমার কি অধিক 
কি স্থখলাভ হইবে 1 এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়! স্লেহাভিলাষী ব্যক্তিগণের 
মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার পণ কর! উচিত নহে; কারণ এই প্রকার পণানন্তর 
একের বিজয় হইলে অন্যের নিশ্চয়ই ক্রোধ উৎপন্ন হইবে ।৮-৯। কনর কহিলেন, 
হে ভগিনি বিন্তে ! ইহা সামান্য ক্রীঢ়ামাত্র, ইহাতে কোন প্রকার ক্রোধের 
কারণ বিদ্যমান নাই; ইহা ক্রীড়া-বাবহরগাত্র যে, ক্রীড়। করিতে হইলে কোন 
প্রকার পণের উল্লেখ কর! কর্তব্য। ১০। বিনতা কহিলেন, হে ভগিনি ! 
তোমার যাহাতে অভিরুচি হয়, সেই প্রকারই পণবন্ধ কর। বিনতার এবন্বিধ 
বাক্য শ্রবণ করিয়। কুটিলমানন| ক্র বলিলেন, এইস্থলে এই প্রকার পণবন্ধ করা 
গেল যে, যে এই ক্রীড়াতে পরাজয় প্রাপ্ত হইবে, সে পরাজয়কারিণীর দাপী হইয়া 
অবস্থান করিবে। এই পণে আমাদের সহঢারিণী এই সখীগণ সাক্ষীরূপে পরি- 
গণিত হইল । ১১-১২। সর্পিণী কন্রে ও পক্ষিণী বিনতা, এই প্রকার পণে বদ্ধ 
হইলে পর কদ্রে কহিলেন, আমি বলিতেছি যে সূর্য্যাশ্ব কর্ববর বর্ণ; বিনত৷ 
কহিলেন, আমি বলিতেছি উচ্চৈঃশ্রব! শেতবর্ণ। এই প্রকার বলিয়। পরম্পর 
ইহার মধ্যে কাহার কথা সত্য ইহার পরীক্ষার্থ কোন নিদ্দিষ্ট সময়ে কোন সমুচ্চ 
স্থানে গমন করত “ইহ উভয়কেই বিলোকন করিতে হইবে” এই প্রকার নিশ্চয় 
করিয়। তাহা'র। উভয়ে স্বন্দ ভবনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিনত1 ন্বভবনে প্রস্থান 
করিলে পর কন্রু নিজ লন্তান সর্পগণকে মাহ্বান করিয়। এই প্রকার আদেশ করি- 
লেন যে, হে পুত্রগণ ! তোমর। আমার বচনামুস।রে হৃরাস্্রগণ কর্তৃক মখ্যমান ও 
মন্দর পর্ববতক্ষুব্ধ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উত্থিত সুষ্ধযাশ্ব উচ্চৈঃশ্রব। অশ্বের নিকট গমন 
কর। দেখ ইহা নিশ্চয়ই আছে যে, কাধ্যমাত্রেই উপাদান কারণের গুণপ্রাপ্ত 
হয়) সুতরাং শুভ্রবর্ণ ক্ষীরসমুদ্রগগাত উচ্ৈঃশ্রব নিশ্চয়ই শুভ্রবর্ণ। .হে পুজগণ! 


৩৮ কাশীখণ্ড। [ পঞ্চাপত্রম অধ্যায় 





তোমর! তথায় গমনপুর্ববক দেই শ্বেতবর্ণ অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া ফেল। তাহার 
পুচ্ছদেশে অবস্থান করত, তোমরা তাহার কৃষ্ণবর্ণ কুগুলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হও। 
এই প্রকার তোমাদের বিষফুণ্কার দ্বার! সেই অশ্বের গাত্রে বত রোম আছে, তাহা 
সকলই কৃষ্চবণ করিয়। দাও । ১৩-১৮। আত কুৎসিতাকার কন্র-সন্তানগণ, 
জননীর এতাদূশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই জননীকে আমন্ত্রণ পুর্ববক বলিতে 
আরস্ত করিল। ১৯। নাগগণ কহিল, হে জননি! আমর! সকলেই ক্রীড়ানিরত 
ছিলাম, পরে আপনার আহবানে “কোন প্রকার উত্তম খাছ জননী আমাদিগকে 
দিবার জন্য ডাকিতেছেন” এই ভাবিয়া আপনার নিকট ক্রীড়। পরিত্যাগ করত 
উপস্থিত হইয়াছি। ২০। পরম মিষ্টান্ন পাইবার কথ৷ দূরে থাক্‌, আপনি বিষ 
হইতেওঅধিক কটুবাক্য বলিলেন; কারণ ইহা মন্ত্র বা ওষধে উপশমিত হয় 
না। ২১। হেজনা্ন! আমর। যাহ। কখন ভাবি নাই বা ভাবিবও না; তাহাই 
াপনার বাকাপ্রসাদে আমাদের হইতে চণিল ; অতএব হে মাতঃ ! আপনি কোন 
প্রকার খাছদ্রব্য দিতে পারেন ত আমর! গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনার 
এবংবিধ আদেশ আমরা প্রতিপালন করিতে পরাজ্মুখ। সেই ক্র.রমতি সর্পগণ, 
এই প্রকার জননীর আদেশ প্রত্যাখ্যান করিল। ২২। 

ক্ষন্দ কহিলেন; হে অগন্ত্য ! গন্যান্য যাহারাও এই প্রকার কুটিলমতি, পর- 
রন্ধ প্রবেশী। ক্রুরহৃদয় ও কর্ণরহিত হয়? তাহারাও এবম্প্রকার জনক বা জননীর 
আভ্। উল্লঙ্বন করিয়া, তাহাদিগকে লজ্জা প্রদান করিয়া থাকে | ২৩। যে সকল 
ছুরহঙ্ক(রীগণ, জনক বা জননীর বাক্য প্রতিপালন না! করে, তাহার! অতি অশুভ 
লাভ করিয়৷ অল্প কালের মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া! থাকে। ২৪। স্বকীয় বাক্যের 
উলঙ্বনকারী স্থতরাং অঠিশয় অপরাধী নাগগণকে, সেই সময় অতিক্রুদ্ধ! ক্রু 
এই খাপ প্রদান করিলেন যে, “অরে ! মামার বাক্য উল্লঙ্বন পাপে তোর! 
গরুড়ের তক্ষ্য হইবি ও সপিণীগণ জাতমাত্র স্বীয় সম্ততিবর্গকে ভক্ষণ করিবে”। 
২৫-২৬। জননীর এব্প্রকার শাপানলে ভীত হইয়! প্রায় সকল সর্প ই পাতালে 
প্রস্থান করিল এবং কোন কোন দুই এক জন সর্প, জননী-শাপ হইতে জীবন রক্ষ। 
করিবার আশায় তীয় বাক্য প্রতিপালনার্থ প্রবৃত্ত হইল। ২৭। তখন সেই সকল 
অবশিষ্ট মহাবুদ্ধি সর্পগণ, আকাশমার্গে, উচ্চৈঃশ্রবার পক্ষ আশ্রয় গ্রহণপুর্ববক 
স্বকীয় ফুতকার বিনিঃস্থত তীব্র বিষন্্াল! দ্বার সেই মশ্বের অন কর্ববূর বর্ণ করিয়! 
ফেলিল। মাতার বাক্য প্রতিপালনজন্য ধর্মের প্রভাবে দেই সকল সর্পগণ সূর্যের 
প্রথর কিরণেও দগ্ধ হইল ন|। ২৮-২৯। 
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তদনন্তর কক্রু, বিনতার পৃষ্ঠদেশে সারোহণ পুর্র্বক গগণমার্গ অলঙ্ক.ত করত, 
অত্যুচ্চে আরোহণ করিয়া অনন্তরশ্মিময় দিনকরমগ্ডল অবলোকন করিতে প্রবৃশ্ত 
হইলেন । ৩০। এই প্রকার উদ্ধে গমন করিতে করিতে সূর্ধ্যের প্রখর কিরণজালে 
তাপিতহৃদয়া! কন্র বিনতাকে কহিলেন যে, হে বিনতে ! তুমি নিরপেক্ষ ভাবে 
এখান হইতে গমন কর; কারণ তপনের তাপকারী কিরণনিবহে আমার দেহ 
অতিশয় তাপিত হইতেছে, এ প্রকারে অপেক্ষিত গতিতে আমার উপরে যাওয়। 
বড়ই ক্লেশকর হইতেছে, অথচ তুমি সাপেক্ষভাবে উদ্ধ'মুখে উপরে উঠিতেছঃ হে 
বিনতে! তুমি স্বভাবে পতঙ্গী আর এই সহক্সরশ্মিও ম্বভাবত পতঙ্গ, শ্রতরাং 
তোমার উদ্ধ'গমনে তাঁপজন্য কোন প্রকার বাধার সম্তাবন! নাই। এই সূর্য্য 
আঁকাশরূপ সরোবরে হংসম্বরূপ, আর তুমিও হংসগামিনী; কাধেকাধেই চণ্ু- 
রশ্মির প্রতাপাগ্নি তোমাকে পীড়িত করিতেছে না। কন্রুর এবম্বিধ বাক্যে প্রতি- 
নিবৃত্ত ন৷ হইয়া, বিনতা যখন অ!রও উদ্ধে উঠিতে লাগিলেন, তখন ব্যাকুলমতি 
কন্রে পুনর্ববাঁর কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, হে ভগিনি ! আমাকে রক্ষা কর; 
রক্ষ/! কর, চল আমরা আকাশমার্গ ছাড়িয়। নীচে অবতরণ করি। হে বিনতে! 
আমি তোমার নিকট এত বিনয় করিতেছি তখপি তুমি আমাকে কেন রক্ষা 
করিতেছ না। আমি তোমার দাঁপী হইয়। তোমার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ ও তোমার 
পার্দোদক পান করিয়। যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিব। এই প্রকার গদ্ৃগদভাষিণী 
কন্তু, “হে সখি | আমার উপর শিশ্চয় উক্ধ। পতিত হইতেছে” এই প্রকার বলিতে 
গিয়া, ভয়ে জাড্য প্রযুক্ত “খখোক্ক পড়িতেছে,” এই প্রকার বলিয়। ফেলিলেন 
এবং ততুক্ষণাৎ্ বিনতার পক্ষপুটের উপরে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্ত্ান্তচিত্ত। 
কন্রু, সেই সময় খখোল্ক এই কথাটা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, বলিয়। আদিত্যের 
“খখোন্ক৮ এই নাম প্রদান করিয়! বিনতা। তাহাকে বনু স্তুতি করিলেন। অনন্তর 
বিনতার স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়! দিবাকর কিয়কাঁলের জন্য স্বীয় উষ্ণ কিরণের সক্কোচ 
করিয়। গমন করিতে আরম্ত করিলে পর, বিনতা ও কনর সুর্যের রথে বন্ধ সেই 
অশ্বশ্রেষ্ঠের বর্ণ বিচিত্র কৃষ্ণাভাযুক্ত ইহ! বিলোকন করিতে পাইলেন । ৩১-৪০। 
দুর হইতেই সূর্ধ্যাশ্ব অবলোকন করিতে পাইয়া, সত্যবাদিনী তুবনমান্তা। বিনতা 
তাপোপহতনেত্র কক্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কদ্রো! হে ভদ্র! এ 
পণে তোমারই জয় হইয়াছে, কারণ এই উচৈঃশ্রবানামক অশ্ব, শশান্ক-কিরণের 
যায় ধবল বর্ণ হইয়াও অস্ত আমার অদৃষ্ট গুণে কৃষ্ণবর্ণের ম্যায় লক্ষিত হইতেছে। 
ছে ভগিনি উরগি। সর্ববথ! ভাগ্যই বলবৎ, দেখ কি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জয়- 
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পরাজয় সম্বন্ধে কাপ ক্রুর ব্যক্তি জয় লাভ করে এবং অক্রুরও পরাজিত হইয়! 
থাকে। বিনয়ের আধাররূপিণী বিনতা। কক্রকে এই প্রকার বলিয়া আকাশ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করত নিজ আবাস লাভ পুর্ববক যথারীতিতে কক্রর দাপীত্থ স্বীকার করি- 
লেন। ৪১-৪৪। এই প্রকার দাসীভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহনের পর কোন এক 
দিবস অস্রপুর্ণলোচনা মলিনাকান্তি দীন! ও দীর্ঘ নিশ্বাসবতী বিনতা স্বীয় তনয় 
গরুড় কর্তৃক দৃষ্ট হইলেন। ৪৫1 গরুড় কহিলেন, হে মাতঃ! প্রতিদিনই প্রাতঃ- 
কালে আপনি কোথায় গমন করিয়। থাকেন এবং কোথায়ই বা সমস্ত দিন অতি- 
বাহিত করত সায়ংকালে প্রত্যাবর্তন করেন), এবং আমিবার কালে কান্তি, কেন এত 
মলিন হয় এবং আপনার হৃদয়ই বা কেন এরূপ দীনভ।বাপন্ন থাকে । আপনি 
ক্লীৰবতনয়! অথবা পতিবিমানিতা নারীর ন্যায় সর্বদাই এরূপ দীর্ঘ নিশ্বাপই কেন 
পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? হে জননি! আপনি কেন এ প্রকার দুঃখ ভোগ 
করিতেছেন ? তাহা সত্বর প্রকাশ করুন । কালের ভয় প্রদানকারী আমার ন্তায় 
সম্তান জীবিত থাকিতে আপনার অশ্রঃবর্ধণের কাঁরণ কি? হে মাতঃ! স্ুচরিত্রা 
নারীগণ কখনই দীর্ঘ অমঙ্গল ভোগ করেন না। সেই সকল পুত্রগণকে ধিক্‌ 
থাকুক; যাহার! জীবিত থাকিতে তাহাদের জননী দুঃখ বহন করিয়া থাকেন। সেই 
জননীর বন্ধা। হওয়াই ভাল; পুত্রের! যাহার নিজ মনোরথ সফল করিতে পারে 
না। ৪৬-৫০ । 

মাতৃতক্তিসমন্থিত পুত্র গরুড়ের এবন্থিধ তেজঃসমদ্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়। 
বিনত। কহিলেন, হে বালক গরুড় ! আমি ক্রুরহৃদয়। কক্রর দাসী হইয়! কাঁলফ।পন 
করিতেছি, প্রতিদিন কক্র ও তাহার পুব্রগণকে আমি নিজ পৃষ্ঠে বহন করিয়৷ থাকি। 
৫১-৫২। প্রতিদিনই তাহার পুত্রগণও তাহাকে পৃষ্ঠে ধারণপূর্ববক আমি কখন মন্দর 
পর্বতে, কখনও বা মলয় পর্বতে) কখনও ব| সমুদ্র মকলের অন্তরীপনিবহে বিচরণ 
করিয়া খাকি। মনেই সকল স্থুুশ্মদ্দ কক্রসন্তানগণ আমাকে যেখানে যেখানে 
যাইতে আঙ্ঞ| প্রদান করে, আমিও দীনহৃদয়ে কাতরভাবে সেই সেই স্থানে তাহা- 
দিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়! লইয়া যাই । ৫৩-৫৪। গরুড় কহিলেন, হে অনঘে | 
মাতঃ ! আপনি কশ্বপের পত্বীও দক্ষ প্রজাপতির তনয়া, তথাপি আপনার এ প্রকার 
দাসীস্ব করিতে হয় কেন? গরুড়ের এবম্িধ বাক্য শ্রবণে বিনতা, সুর্ধযাশ্বর্শন 
হইতে নিজের পণানুযায়ি এবধিধ দাঁসীস্ব হওয়। বিবরণ সম্যক প্রকারে তাহার 
নিকট ব্যক্ত করিলে পর গরুড় তাহাকে কহিলেন যে, হে মাতঃ! আপনি সন্থর 
সেই স্থানে গমন করিয়! সেই সকল ছুর্ববৃন্ত কক্রুপুত্রগণকে এই বাক্য জিজ্ঞান! 
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করিয়! আন্মন ষে, এ জগতে যে পদার্থ তোমাদের অত্যন্ত ভুর্লভ ও যাহাতে তোমা- 


দের অতিশয় রুচি হয়, তাহা তোমর! প্রার্থনা কর। আমার দাসীত্বের বিনিময়ে 
আমি তোমাদের তাহ! প্রদান করিব, ইহাতে তোমর। অমর দাসীত্ব মোচন করিবে 
কিনা? ৫৫-৫৮। গরুড়ের এবন্বিধ বাক্য শ্রবণে বিনত। ততক্ষণা্ড ক্র ও তাহার 
সন্তানগণের নিকট গমন করিয়া এই সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে পর, সর্পগণ 
একত্র পরামর্শ করিয়া হৃস্ট মানসে তাহাকে কহিল যে, যদি তোমার মাতৃ-দাস্য 
হইতে বিমুক্ত হইবার অভিলাষ হইয়। থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে নর্গের সুধা 
আনিয়া দেও, তাহ। হইলে আমর! তোমার দাঁসীত্ব বিমোচন করিয়। দিব। অন্যথ| 
যেরূপ ভাবে আছ তাহাই থাক । ৫৯-৬০ । বিনতা তাহাদিগের বাক্যেই সম্মতি 
জ্ঞাপনান্তে ক্রকে জিজ্জাস! করিয়। নিজ আাবাসে প্রত্যাগমন পূর্বক সংহক্টমানস 
স্বীয় তনয় গরুড়কে সকল কথ! বিজ্ঞাপন করিলেন । ৬১। জননীর ব্যক্য শ্রবণান্তে 
নাগান্তক গরুড়, চিন্তাব্যাকুল। স্বীয় জননীকে কহিলেন যে, মাতঃ | আমি সুধা 
আনয়ন করিয়াছি বলিয়াই আপনি অবগত হউন; আপনি আম!কে আহার্ষ্য প্রদান 
করুন, আমি এখনই অমৃত লইয়া আদিতেছি। ৬২। গরুড়ের এই বাক্য শ্রবণ 
পূর্ববক রোমাঞ্চিতশরীর! বিনতা কহিলেন, হে স্থপর্ণ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি 
সমুদ্রতীরে গমন কর, সেই স্থানে মৎশ্যঘাতী বনু নিযাদগণ বর্তমান রহিয়াছে ; সেই 
সকল দুর্ববুভ্তগণকে তুমি ভক্ষণ কর। যে সকল দূর্ববৃস্তগণ পরকীয় প্রাণ হনন 
করিয়! নিজ প্রাণ পোষণ করে, তাহার্দিগকে পর্ব প্রকারে শাসন করা কর্তব্য; 
কারণ তাহাদের শাসনে পরম মঙ্গল লাভ করিতে পার! যায় । ৬৩-৬৫। হে স্তপর্ণ ! 
যাহার! বনু জীবের হিংসা! করে, তাহ!দিগকে বিনাশ করিলে স্বর্গ লাভ হয়; কারণ 
অনন্ত হিংসাকারীর বিনাশে অনন্ত জীব, মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিক্রম পাইয়া থাকে । 
৬৬1 হে পুত্র! সেই সকল নিষাদগণের মধ্যে যদি কোন ব্রাহ্মণ থাকেন, তাহ 
হইলে তীহাঁকে সর্ববতোভাবে রক্ষ। করিবে ; যেন তাহাকে ভক্ষণ করিও 
না। ৬৭। 

গরুড় কহিলেন, হে মাতঃ! নিষাদদগণের মধ্যে বদি কোন ব্রাহ্ধণ বাস 
করেন, তাহা হইলে তীহাকে তক্ষণ কর! হইবে ন| আপনি ইহ বলিলেন বটে। 
কিন্ত হে জননি! আমি কি প্রকারে নিষাদগণমধ্যবর্তী ব্রাহ্ষণকে জানিতে 
পারিব। ৬৮ । 

বিনতা কহিলেন, হে পুত্রক ! যাহার গলদেশে য্তরসূত্র, ষাঁছার উত্তরীয়-বন্ত্র 
স্ুনিদ্মীল, যিনি অর্ববদাই ধৌত অধোবস্্র ধারণ করেন, ষাহার ললাটদেশ তিলক 
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লাঞ্ছিত, যিনি হস্তদ্বয়ে কুশ ধারণ করেন, ধাহার নীবী ( কটিসূত্র ) কুশময়ী ও 
মন্তকে গ্রন্থিবদ্ধশিখা, তাকেই তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়! জানিও । যে ব্যক্তি খক্‌, 
ঘজুঃ অথবা| সামবেদের একটা খচ1 উচ্চারণ করেন এবং ধিনি কেবল গায় ত্রী- 
মাত্র মন্ত্রে উপাসনা করেন; অন্য কিছুই জানেন না, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া 
জানিও। ৬৯--৭১। 

গরুড় কহিলেন, হে জননি ! যে ব্রাঙ্গণ সর্ববদ। পাপাঁচার নিরত নিষাদগণের 
মধ্যে বাস করেন, তাহার ত এই সকল ব্রাক্ষণত্বজ্ঞাপক একটাও চিহ্ক থাকিবার 
সম্ভাবনা নাই, অতএব হে মাত! ব্রাঙ্গণত্ত্্জাপক এমত একটা লক্ষণান্তর নির্দেশ 
করুন; যাহা তাদৃশ ব্রাঙ্গণেও সম্ভবপর হয়। আমি দেই লক্ষণ দেখিয়া! ব্রাহ্মণ 
কণটগত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব । ৭২-৭৩। গরুড়ের এব- 
প্রকার বাক্য শ্রবণে বিনত কহিলেন. হে পুত্রক ! যেব্যক্তি তোমার কণ্ঠগত 
হইয়া প্রজ্বলিত খদ্দিরাঙ্জারের হ্যায় তদীয় ক দাহ করিবেন, হে বস! তাহাকে 
ব্রাহ্মণ জানিয়৷ স্থদুরে পরিত্যাগ করিবে। ব্রাঙ্গণ জাত্যাচার বিরহিত হইলেও 
তাহাকে বিনাশ কর উচিত নহে; কারণ ব্রাঙ্গণজাতিমাত্রকেও হিংসা কারলে 
হিংসাকারীর দেশ, বংশ, সম্পৎ ও শরীর কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৭৪-৭৫। 

শ্রীমান্‌ গরুড়, জননীর এবম্িধ বাঁক্য শ্রবণ করিয়! তাহার পাদদয়ে প্রণাম 
পুর্্বক তাহার নিকট হইতে আশীর্বাদ গ্রহণ করত আকাশ-পথ অবলম্বনে দ্রুতত- 
গতিতে প্রস্থান করিলেন। ৭৬। কিয়গুক।লের মধ্যে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় দূর হইতেই 
সেই সকল মত্স্তাজীবী শিষাদগণকে বিলোকন পুর্ববক, পক্ষদ্ধয় কম্পিত করত 
তছুথাপিত রজোরাশির দ্বারা গগণমণ্ডল ও ধরণী সমাচ্ছাদ্িত এবং ণ্জ্বিমণগ্ডল 
অন্ধকার করিয়া সমুদ্রতীরে উপবেশন করিলেন। গরুড় উপবেশনান্তে স্বীয় মহা- 
কন্দরসন্নিভ বদন ব্যাদান করিলেন। ৭৭-৭৮। তাহার তাদৃশ পক্ষোথাপিত ধুলি- 
রাশি ছার! দি্সমগুল সমাচ্ছন্ন ও প্রচণ্ড বাত্যাবিক্ষোভিত হইয়াছে বিলোকন 
করিয়। নিষাদগণ ব্যাকুলহৃদয়ে ইতস্ততঃ প্রস্থথন করিতে লাগিল। তখন সেই সকল 
নিষাদবর্গ তীহার কখদেশকেই স্থবিস্তৃত পলায়ন-বর্ ভাবিয়৷ তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিতে আরস্ত করিলে পর, আহাদের মধ্যে নিবাসকারী কোন আচারবিহীন ব্রাহ্ষণ 
তাহার কণ্টে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশ কালে গরুড়ের ক বহিস্পর্শ জন্য 
দাহ সদৃশ দাহ্ব্যথাসস্কুল হইল। অনন্তর গরুড় পূর্বব প্রবিষ্ট নিষাদগণকে স্বকীয় 
উদ্র-গহবরে স্থান প্রদান পৃর্ববক সংস্পর্শ মাত্রেই ক্টদাহকারী সেই ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ 
বলিয়! অবগত হইলেন এবং তগুক্ষণেই মাতৃবাক্য প্মরণ করিয়! সম্তয়ে তাহাকে 
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উদগীরণ করিয়। ফেলিলেন। ৭৯-৮১। অনন্তর সেই উদগীর্ণ মনুষ্যকে বিলোকন 
করিয়া পক্ষিশ্রেন্ঠ গরুড় কহিলেন, যে মদীয়কণদাহকৃত ! তুমি কোন্‌ জাতিতে 
পরিচিত, ইহ। সত্য করিয়! বল। সেই সময় গরুড় কর্তৃক পুষ্ট হইয়৷ ব্রাহ্মণ তাহার 
নিকটে কহিলেন যে আমি ব্রাঙ্গণ, নিজ জাতিমাত্রকেই উপজীবিকান্বরূপ করিয়। 
আমি নিষাদনিবহের মধ্যে বাস করিতেছি । ৮২-৮৩। তনস্তর পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়, 
সেই ব্রাহ্ধণকে দূরে নিক্ষেপ করত, সেই সকল মৎস্যজীবিগণকে ভক্ষণ করিয়। 
গ্রলয়কালীন ভীবণ বায়ুর ম্যায় তীব্রবেগে নভোমার্গ বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। 
৮৪। তৎগ্কালে স্বকীয় তেজোরাশির দ্বারা দিত্বমগুল।চ্ছাদনকারী; অতিতীন্ষ 
তেজঃশালী, দাবানল প্রদ্ীপ্ত স্থৃবিশাল পর্বতের ন্যায় আকৃতিধারী ও স্বর্গাভিমুখে 
ধাবমান সেই গরুড়কে বিলোকন করিয়। দ্েবগণ অতিশয় ভীত হইলেন । ৮৫। 
সেই সময় সকল দেবগণই নিজ নিজ বল ও অস্ত্র সভ্জিত করত, বিচিত্র বিচিত্র বন্ধ 
ধারণ পূর্ববক স্ব স্ব বাহনে ত্বরিতগতিতে আরোহণ করিয়! যুদ্ধের নিমিত্ত সজ্জিত 
হইলেন এবং সেই অচিস্ত্য৪রিত্র বিশালকায় পক্ষিশ্রে্ঠ গরুড়কে স্বর্গের অভিমুখে 
অত্যন্ত বেগে ধাবিত হইতে দেখিয়া, সকলেই মনে মনে এই প্রকার তর্ক করিতে 
লাগিলেন যে, এই বক্রগতি প্রদীপ্তপদার্থ কখনই সুধ্য, নগ্মি,অথবা বিদ্যুত হইতে 
পারে না অথচ ইহ! সবেগে এদিকে জাগমন করিতেছে, ইহা কি ? দৈত!গণ্ররে ত 
ঈদৃশ গ্রভ! সম্ভপর নহে; ইহা! দীনবগণেরও মাকৃতি হইতে পারে না। এ কোন্‌ 
ব্যক্তি, আমাদের হৃংকম্পপ্রর্দ ভীতি উত্পাদন করিতেছে । ৮৬-৮৮। 

দেবগণ যখন এই প্রকার বিতর্ক করিতেছেন, সেই সময় পক্ষিরাজ মহাবল গরুড়, 
একবার স্বকীয় পক্ষদ্বয় কম্পিত করিলেন। সেই পক্ষ কম্পন-সঞ্রাত বায়ুবেগে 
সশস্ত্র সবাহন দেবগণ বিতাড়িত হইয়! বাঠাহত তৃণ-পত্রাদির ন্যায় কোন্‌ দিকে 
বিলীন হইয়া গেলেন তাহার কোন সন্ধান রহিল না। ৮৯-৯০। অনন্তর 
দেবগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিলে পর গরুড়, অন্বেষণ পূর্ণবক যেখানে অন্ত আছে 
তথায় গমন পুর্ববক দেখিলেন যে, অস্ত রক্ষীগণ নানাবিধ অস্ত্র-শত্ত্রে ভূষিত 
রহিয়াছে। সেই সময় তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া" দেখিলেন, অমৃত-ভাগ্ডের 
উপরিভাগে একটী কর্তরীষন্ত্র বিদ্ভমান রহিয়ছে। ৯১-৯২। গরুড় দেখিলেন সেই 
চক্র, মনঃ ও পবনের তুল্য বেগে ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহাতে ষদ্দি একটী মশক 
মাত্রও পতিত হয় তাহা হইলে, সেও তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হুইয়। ষায়। অনন্তর 
পশ্গীন্দ্র গরুড়ঃ সেই চক্রের সমীপে উপবেশন পুর্ববক মনে মনে বিচার করিতে 
লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিব। এই চক্রকে তম্পর্শ 
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করাই অশক্য ব্যাপার, কারণ বাঁত্যাও ইহার নিকটে যাইতে অসমর্থ; হায়! কোন 
উপায়ই ত দেখিতেছি না, অহে!! আমার সকল উদ্যমই ব্যর্থ হইল। এই স্থলে 
বলের দ্বার কোন ফলের সম্তাবন! নাই ব কোন প্রকার পৌরুষও কাধ্যকারা 
হইবে ন। অহো! দেবগণের অম্বতরগ্ষণে কি মহান প্রযত্ব। যদি আমার 
দেবদেব শঙ্করে নিশ্চল ও অনন্যপর ভক্তি থাকে, তৰে সেই কৃপাসাগর মহেশ্বর 
আমাকে মহাবুদ্ধি দ্বারা যুক্ত করিবেনই। যদি স্বামী শঙ্কর হইতেও আমার মাতৃ- 
চরণে অধিক ভক্তি থাকে, তাহ! হইলে তাহার প্রনাদে আমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই অম্বত- 
হরণে সক্ষম! হইবে, তাঁহার সন্দেহ নাই। সেই বিশ্বগত ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর ইহ! 
নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আমার এই উদ্যম কখনই স্থার্থসম্পাদনের জন্যা নহে। 
আমি কেবল জননীর দাঁসীত্ব মোন করিতে অম্বতের জন্য এই প্রধত্ব করিতেছি। 
জরাতুর ব অন্য ভীষণব্যাধিসঞ্কুল পিতা, মাতাঃ অতি শিশু সম্ভতি ও সাধবী স্ত্রীর 
প্রতিপালনের জন্য কোন প্রকার অনদুপায় অবলম্বন করিলেও পুরুষ দৌষভাগী 
হয় না। ৯৩-১০০। এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে সেই মহাতআআার একটা উপায় 
উদ্ভাবিত হইল। তিনি ন্সীয় শরীরকে পরমাণু হইতেও সুক্ষম করিলেন। তখন 
পরমাণুর সহত্স ভাগের তুল্য সেই অভ্ভুতরূপ পরিগ্রহ করিয়া, স্বদেহের লঘুতা প্রযুক্ত 
সেই কর্তরী-যন্ত্রের নিন্ে প্রবেশ করত ভীত হইয়। বক্রভাবে স্বীয় দেহ রক্ষা! পূর্বক 
সত্র মূল উত্পাঁটন করত অমৃত গ্রহণ করিয়। আঁকাশমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। 
তখন “অমৃত হরণ করিয়া লইয়া গেল” এই বলিয়৷ দেবগণ চীত্কা'র করিতে করিতে 
বৈকুগ্ঠনাথের নিকট গমন করত তাহাকে বলিলেন যে_-*হে চক্তিন! আমাদিগকে 
পরাজিত করিয়া আমাদের জীবনম্বরূপ অম্বৃত হরণ করিয়! লইয়া যাইতেছে” 
হরি, দ্বেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। তাহাদিগকে অভয় প্রদান পূর্বক ত্বরাস্থিত 
হইয়! গরুড়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গ্রমন করিলেন। পুরাকালে শুভ্ত ও দেবীর 
যুদ্ধের ন্যায় চতুঃফণিদপ্ড ব্যাপিয়! গরুড়ের সহিত তাহার ভীষণ যুদ্ধ হইলে, দেই 
যুদ্ধে গরুড়ের বলই ধিক প্রকাশ পাইল। তখন ভগবান্‌ বিষুঃ, গরুড়ের প্রতি 
প্রসন্ন হইয়া তাহাকে কহিলেন যে, হে খগেশ্বর! হে ক্িতদেববৃন্দ ! তোমার 
কুশল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। বিষুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড় হাস্ত 
করত বিশ্বরূপ জনার্দনকে বলিলেন যে, আমিই আপনার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, 
আপনিই আমার নিকট ছুইটা বর প্রার্থন| করুন। ১০১-১০৯। তখন বিষু, সহর্ষে 
গরুড়কে কহিলেন যে, হে মহোদার ! আমি প্রার্থনা করিতেছি আমাকে দুইটা বর 
প্রদ্ধান কর। বিষ্ণুর এই কথা গুনিয়। পক্ষিরাজ কহিলেন যে, বিলম্বে প্রয়োজন 
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নাই; আপনার প্রীর্থনীয় বরদ্বয় কি তাহা বলুন, আমি তাহা প্রদান করিতেছি। 
কারণ অলব্ধ পদার্থের লাভ এবং দ্যুতাদিতে বিজয় লাভ হইলে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 
কোন ন! কোন সৎপাঁত্রে লাভ ব! জয় প্রদান করিয়া! থাকেন। ১১০- ১১২। 

শ্রীবিষুর কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র! তুমি অতিশয় বলশালী, তুমি আমার বাহন 
হও ; ইহাই আমার প্রথম বর। হে কাশ্বপ! আমার দ্বিতীয় বর কি তাহা শ্রবণ 
কর। সর্পগণকে তুমি শম্ৃত দেখাইয়! মাত্র নিজ জননীর দাসীত্ব মোচন কর, কিন্ত 
তাহারা যাহাতে অস্ত পান করিতে না পায়, সত্বর তাহার বিধান কর এবং অস্ত 
দেবগণকে প্রদান কর; ইহাই আগার দ্বিতীয় বর। বিষ্ণুর এতাদৃশ প্রার্থনায় 
সম্মতি প্রদান করিয়! পক্ষিরাজ স্বর্গ হইতে নির্গত হইলেন । ১৯৩-_-১১৫। অনন্তর 
গরুড় ক্ষণমধ্যে নাগগণের সম্মুখে অম্বৃতভা গু রক্ষ। করিয়! মাতার দাসীত্ব মোচন 
করিলেন। অনন্তর সর্পগণ যখন অমৃত পান করিতে উতন্ক হইল, তখন মহামতি 
গরুড় তাহাদিগকে কহিলেন যে, হে নাগগণ! আপনাদের পবিত্র হইয়া! এই স্তুধ! 
পাঁন করা উচিত; নতুবা স্নানাদিবজ্জিত অশুচি ব্যক্তি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে, 
দেবগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত এই স্ধ| অদৃশ্ট হইরা যাইবে। অশুচি ব্যক্তি কর্তৃক 
সামান্য ভক্ষ্য দ্রব্যও স্পৃষ্ট হইলে, দেবগণ সেই ভোজ্য দ্রব্যের রস হরণ করিয়! 
লন; তাহাতে সেই দ্রব্য নীরস হইয়! থাকে । এই কথ! বলিয়া গরুড় সর্পগণের 
আদেশ ক্রমে কুশ।সনে অমৃতভাগ্ড রক্ষ। করিয়া স্বীয় জননীর সহিত তথ| হইতে 
প্রস্থান করিলেন। এদিকে সর্পগণ স্নান করিতে গমন করিল ইত্যবসরে ভগবান্‌ 
বিষুঃ, সেই অম্বত হরণ করিয়। দেবগণকে প্রদান করিলেন। সর্পগণ স্নান করিয়। 
আসিয়া অম্ৃতপাত্র দেখিতে না পাইয়! “হায়, আমর! প্রতারিত হইলাম, অস্বত লইয়| 
গিয়াছে৮ এই বলিয়া আক্ষেপ কারতে লাগিল । ১১৬-১২২। এবং স্ধাষ্পর্শা- 
ভিলাষে দর্ভসমুহ লেহন করিতে লাগিল; তাহাতে তাহাদের অস্থত পাওয়। দুরে 
খাকুক্‌, কেবল সকলের গ্িহব। দ্বিখণ্ড হইয়! গেল । ১২৩। যাহারা অন্যায় প্রাপ্ত 
পদার্থ ভোগ করিতে ইচ্ছ! করে, তাহাদের তাহা পরিপাক হয় না অথব! তাহারা 
তাহা ভোগই করিতে পায় না, দেখ, গরুড় ন্যায়মার্গে অবস্থান করত অতি ছুর্লভ স্বধা 
লাভ করিলেন, কিন্তু সর্পগণ অন্যায়পুর্ববক তাহা! প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ জন্য তাহারা 
দেখিবা মাত্র উহা ক্ষণমধ্যেই অদৃশ্খ হইয়! গেল। ১২৪--১২৫। 

বিনতা দাসীত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়। গরুড়কে কহিলেন যে, হে পুত্র! দাসীবৃত্তি 
অবলম্বন নিবন্ধন আমার যে পাঁতক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পাপ শাস্তির জন্য আমি 
কাশীতে গমন করিব। পুনর্জন্মবিনাশিনী কাশী যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে অবস্থিত না 
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হন, সেই পর্যন্তই পাপ সমূহ জস্তিত হইয়! থাকে । যে কাশীতে বিশ্বেশ্বরের অনু- 
গ্রহবলে গর্ভবাস পর্য্যস্তও বিলীন হইয়। থাকে, সেই কাশীকে স্মরণ করিবামাত্র 
পাপ বিনষ্ট হয়; ইহাতে আর বিচিত্রত। কি! কারণ তথায় চন্দ্রচুড় বিশ্বেশ্বরঃ 
তারকমন্ত্রবলে অনায়াসেই জীবগণকে হুস্তর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়! 
থাকেন। বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহবলে ধাঁহাদের নিখিল কম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়। যায়, 
তাহারা ব্যতীত অন্য কাহারও কাশীর প্রতি ভক্তি উৎপন্ন হয় নাঁ। ১২৬-১৩০। 
বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে সমস্ত কণ্্মবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। ধীহাদের মনোবৃত্তি 
কাশীর প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাহারাই যথার্থ মনুষ্যপদবাচ্য ; অপরাপর সকলে 
মনুষ্যরূপী পশুবিশেষ। ধাঁহার! বারাণনীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারাই কালকে 
জয় করিয়াছেন তীহাদ্দেরই পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহারাই আর কখন 
জননীর গর্ভে অবস্থান করেন না। ১৩১-১৩২ । কল্যাণের ভাজন ও দেবগণেরও 
দুর্লত মনুষ্যজন্ম, কাশীদর্শন ব্যতিরেকে ব্যর্থ অতিবাহিত কর! উচিত নহে। পরমা- 
নন্দপ্রদ অবিমুক্তক্ষেত্র দর্শন করিতে পারিলে, কাল বা কলির ভয় কোথায় এবং 
অনেকবিধ কর্দ্বের কলভোগই বা কোথায় ? যাহারা গর্ভবাসুনিবারিণী বরণ! ও 
অসির সেবা না করে,' তাহারাই বারম্বার গর্ভে বান করিয়া থাকে। ১৩৩-১৩৫ 

বিনতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়! গরুড় তাহাকে প্রণাম করত কহিলেন যে, আমিও 
মহাদেব কর্তৃক অর্চিত কাশীপুরী দর্শন করিতে যাইব। অনন্তর পক্ষীন্দ্র মাতৃ-আ্ঃ৷ 
প্রাপ্ত হইয়৷ মাতার সহিত ক্ষণমধ্যে মোক্ষনিক্ষেপভূমি বারাণনীতে গমন করিলেন। 
১৩৬-১৩৭। এবং তথায় পক্ষীন্দ্, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিয়। এবং বিনতা খখোক্ষ 
নামে আদিত্য-যুত্তি স্থাপিত করিয়। কঠোর তপস্য! করিতে লাগিলেন । কাশীক্ষেত্রে 
শঙ্কর ও ভাস্কর উভয়েই তাহাদের তপস্থায় সন্তুষ্ট হুইয়াছিলেন। গরুড় কর্তৃক 
গ্রতিঠিত শিবলিঙ্গ হইতে ভগবান্‌ উমাপতি আবিভূতি হইয়া» গরুড়কে বহুতর 
দুর্লভ বর প্রদান করিয়াছিলেন। ( মহাদেব কহিয়াছিলেন ) হে খশেন্দ্র! তুমি 
আমার অতিশয় ভক্ত এজন্য তুমি জ্ঞান লাভ করিবে। দেবগণও যাহ! জানিতে 
পারেন না, তুমি অনায়াসেই আমার সেই রহমত অবগত হইবে। তোমার দ্বার 
প্রতিঠিত এই গরুচড়েশ্বর নামক শিবলিজকে দর্শন, স্পর্শন ও পূজ। করিলে মানবগণ 
পরম জ্ঞান লাভ করিবে। হে পক্ষীন্দ্র/; সম্প্রতি আর একটী তোমার হিতকর 
বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই আমিই সেই বিষুঃ, তাহাতে এবং আমাতে 
তোমার যেন কোনরূপ ভেদৃষ্টি না হয়। হে পক্ষীন্দ্র! ইহাতে তুমি দৈত্যেন্র- 
বলহারী সেই বিষুর বাহন হইয়া সকলের পুজনীয় হইবে। তগবান্‌ শস্ক, স্বীয় 
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িরীরিউিটি রিট 2288888955055488 58টি তি 
ভক্ত গরুড়কে এইরূপ বর প্রদান করিয়! সেই লিঙ্গমধ্যেই অন্তহিত হইলেন এবং 
গরুড়ও বিষুণর নিকট গমন করিলেন ও তাহার বাহন হইয়া জগতে পুজনীয় 
হইলেন । ১৩৮--১৪৬। 

এদিকে কাশীবাসী জনসমুহের অনেকবিধ পাপক্ষয়কাঁরী মহাদেবেরই মুর্ত্যস্তর 
খখোন্ধ নামক আদিত্য বিনতাকে কঠে।র তপস্ত! করিতে দেখিয়।, তাহাকে শিবচ্ান- 
সমন্বিত ও পাপহারী বর প্রদান করিয়া «“বিনতাদিত্য” নামে বিখ্যাত হইলেন। 
এইরূপে খখোক্কা্দিত্য কাশীবাসীর বিস্বরাঁশি হরণ করিতে লাগিলেন। তাহাকে 
দর্শন করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়! যায়। কাশীতে পৈশঙ্গিলতার্থে 
(পিলি-পিলাতীর্ধে ) খখোল্ষ।দিত্য দর্শন করিলে মানব অভিলধিত বিষয় লাভ করে 
এবং ক্ষণমধ্যে রোগ হইতে নির্ম ক্ত হইয়। থাকে । ১৪৭--১৫১। 


একপঞ্চাশতভ্তম অধ্যায়। 


্প্প বত ী 


অরুণাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য, কেশবাঁদিত্য, বিমলাদিত্য, 
গঙ্গাদিত্য এবং যমাদিত্য-বর্ণন | 


অগস্ত্য কহিলেন, হে পার্ববতীহদয়ানন্দ ! হে সর্ববজ্ঞাজভব ! হে প্রভে। | 
আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি তাহার উত্তর প্রদান 
করুন। ১। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, কশ্যপপত্থী এবং গরুড়ের জননী সেই পাধবী 
বিনত।, কি নিবন্ধন দাসীত্ব লাভ করিয়াছিলেন ? ২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মহামতে ! সেই তপস্থিনী বিনতা, ষে জন্য দাসীত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন; তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর। পুরাকালে মহধি কশ্ঠযপের ওরসে 
কত্র, শত পুত্র প্রদব করিয়াছিলেন এবং বিনতাও উললুক, অরুণ ও গরুড় এই 
তিনটা তনয় প্রসব করিয়াছিলেন। ৩-৪। হে মুনে! বিনতার লেই তিনটা 
তনয়ের মধ্যে কৌশিক ( উলুক ) পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন রাজ্য প্রাপ্ত 
হইলেও তাহার কোন গুণ নাই বলিয়া, সকলে মিলিয়! তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া- 
ছিল এবং *এ ব্যক্তি ব্রুরাক্ষ, দিবান্ধ এবং বক্রনখ ; এই জন্য সর্ববদ| সকলের অতি- 
শয় উদ্বেগজনক৮। এইরূপে পক্ষিগণ তাহার নিন্দা করত অভাপিও অন্য কাহাকে 
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ও রাজাপদে অভিষিক্ত ন। করিয়া, স্বেচ্ছাধান বিচরণ করিতেছে । ৫-৭। তগ্কালে 
কৌশিকের এতাদৃশ অবস্থ। দর্শন করিয়া বিনতা, পুত্রদর্শনলালসায় মধ্যম অণ্ুটা 
ভঙ্গ করিলেন। সহত্্ বসর পূর্ণ হইলে যাহ! প্রস্ফুটিত হইত) বিনত| ওৎস্থক্য- 
নিবন্ধন অষ্টশত বতুসরেই সেই অণু হ্গিদীর্ণ করিলেন। তখন অগুস্থ শিশুর উরুর 
উপরিভাগস্থ সমস্ত অঙ্গমাত্র নিষ্পন্ন হইয়াছিল । ৮-১০। অণু বিদীর্ণ হইবামাত্র 
অর্ধনিষ্পন্নদেহ সেই শিশু তাহা হইতে নির্গত হইয়াই, ক্রোধে মুখ শ্রী অরুণিত 
করিয়। মাতাকে শাপ প্রদান করিল যে, ণ্হে জননি! আপনি সপত্বীতনয়গণকে 
তাহাদের মাতার ক্রোড়ে স্বচ্চন্দে ক্রীড়া করিতে দেখিয়', ঈর্ধাবশতঃ এই অণ্ড দ্বিখণ্ড 
করিয়াছেন, তাহাতেই আমার দেহের অবয়ব সমুহ পুষ্ট হইতে পারিল না; এই 
জন্য হে বিহজমে ! আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, আপনি সেই সপত্বী 
পুত্রগণের দামী হইয়া থাকিবেন”। ১৯-১৩। বিনত! পুত্রের এই শাপ-বাক্য শ্রবণে 
ভয়ে কম্পিতা হইয়! কহিলেন যে; «হে বস অনুরে! ! কিনে তোমার জননীর 
শীপ বিমোচন হইবে; তাহা বল। ১৪। 

অনুক্ কহিলেন, হে মাতঃ! আমাকে যেমন অপুষ্টাবস্থায় অণ্ড হইতে বাহির 
করিয়াছেন, তক্রপ অপুর্ণাবস্থায় এই তৃতীয় অণ্ড বিদীর্ণ করিবেন না; তাহা 
হইলে ইহাতে ষে সন্তান হইবে, সেই আপনার দাপীত্ব মোচন করিবে । এই বলিয়! 
অক্ুূণ আকাশমার্গে উত্পতিত হইয়া, ষে স্থানে বিশ্বেশ্বর পঙ্গুজনকেও শুভগতি 
প্রদান করিয়৷ থাকেন; সেই আনন্দকাননে গমন করিলেন । ১৫-১৬। হে মুনে ! 
এই তোমাকে বিনতার দাসীত্বের কারণ বলিলাম; এক্ষণে প্রসঙ্গাধীন অরুণ।দিত্যের 
উপাখ্যান ঝলিতেছি শ্রবণ কর। উরুহীন বলিয়া তাহার নাম “অনুর” এবং ক্রোধে 
মুখস্রী অরুণবর্ণ হইয়াছিল বলিয়। তাহার নাম “অরুণ” হইয়াছিল, সেই বিনতানন্দন 
বারণসীতে তপস্তা করিয়া সুর্যের আরাধন। করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যও তাহারই 
নামে ( অরুণাদিত্য নামে) বিখ্যাত হইয়াছিলেন ও তাহাকে বর প্রদান 
করিয়াছিলেন। ১৭-_-১৯ ॥ 

সূর্য্য কহিয়াছিলেন, হে বিনতানন্দন অনূরো ! জগতের হিতের জন্য অন্ধকার- 
রাশি বিধ্বংস করত তুমি আমার রথে অবস্থান কর। আর বারাপসীতে বিশ্বেশ্বরের 
উত্তরদিকে তোমার দ্বার প্রতিষ্ঠিত এই মুগ্তির যাহারা আরাধনা করিবে; তাহাদের 
ভয় কোথায়? এই শ্থানে অরুণ।দিত্যনামে অবস্থিত আমাকে যে সমস্ত মানব 
অর্চনা করিবে, তাহাদের কোনরূপ দুঃখ, দারিদ্র্য বা পাপ থাকিবে না এবং তাহার| 
কোন ব্যাধি বা উপসর্গের ছবার৷ অভিভূত হইবে নাঁ। অরুণাদিত্যের সেবা করিলে 
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কেহই শোকাগ্রির দ্বার| দগ্ধ হইবে ন1। ২০-২৩। সূর্য্য এই সমস্ত বলিয়৷ জরুণকে 
স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া লইলেন। সেই অবধি আজ পর্যন্তও প্রাতঃকালে 
সূর্যের রথে অরুণ সমুদ্দিত হইয়! থাকেন। যেবাক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
উত্থিত হইয়! সুর্যোর সহিত অরুণকে নমস্কার করে, তাহার দ্বঃখভয় কোথায় ? যে 
ব্যক্তি অরুণাদিত্যের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, কোন কালেই তাহার কোনরূপ ছুষ্কত 
সঞ্চিত হইবে না। ২৪-_-২৬। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে | এক্ষণে আমি বুদ্ধাদিত্যের মাহ।জ্্য কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ কর ; যাহা শ্রবণকালেই মানব দুক্ধৃত হইতে মুক্তি লাভ করিয়। থকে । 
পূর্ববকালে এই বারাণসীক্ষেত্রে বৃদ্ধহারীত নামে এক মহাতপন্থী, তপস্যা সিদ্ধির 
জন্য বিশালাক্ষীদেবীর দক্ষিণদিকে সূর্য্যের শুভদ ও শুভলক্ষণ মস্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়া, 
দৃঢ়তর ভক্তিনহকারে সূর্য্যের আরাধন৷ করিয়াছিলেন। ২৭-২৯। তাহার তপন্ঠায় 
সন্তুষ্ট হইয় সূর্য্য তাহাকে বর প্রদান করিতে আপিয়া বলিলেন ষে, *হে তপশ্থিন্‌ ! 
বিলম্বে প্রয়োজন নাই, তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি বর দান করিতেছি”। অনন্তর 
সেই তপন্দী কহিলেন যে, হে ভগবন্‌! আপনি যদি আমার প্রতি প্রপন্ন হইয়া 
থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি পুনরায় যুব হই। 
আমি বৃদ্ধ, আমার তপস্যা করিবার সামর্থ্য নাই, পুনরায় তারুণ্য লাভ করিয়া 
কঠোর তপস্যা করিব। কারণ তপম্তাই পরমধশ্ম। তপস্যাই পরমধন, তপস্য।ই 
পরমকাম এবং তপস্যাই পরমমুক্তি । তপস্য। ব্যতিরেকে কিছুতেই এশ্বধ্যসম্পদ্‌ 
লাভ হয় না। ঞ্রুবপ্রভৃতি তপোবলেই মহণ্ুপদ লাভ করিয়াছেন, অতএব 
আপনা'র বরে আমি যৌবন লাভ করিয়া ইহলোক ও পরলোকের হিতকর তপস্যা 
অনুষ্ঠান করিব। ৩০-৩৫। যাহ! প্রাণিগণকে সকলের বিরক্তির পাত্র করিয়৷ 
থাকে, সেই জরাকে ধিকৃ। ইন্ড্রিয়নিচয় জরা ক্রাস্ত হইলে নিজ পত্বীও অধীনত। 
স্বীকার করে না। মৃত্যু হওয়াও ভাল, কিন্তু অতিশয় ছুঃখপ্রদ জর] হওয়া উচিত 
নহে ; কারণ স্বত্যুজনিত ছুঃখ লল্লক্ষণই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু জরান্য ভুঃখ 
প্রতিক্ষণই ভোগ করিতে হইয়৷ থাকে। জিতেন্দ্িয় মানবগণ দীর্ঘকাল তপস্য। 
করিবার জন্য দীর্ঘ আয়ুঃ, দান করিবার জন্য ধন, পুত্রের জন্য, কলত্র এবং মুক্তির 
জন্য সদ্ধদদ্ধি প্রার্থন৷ করিয়! থাকেন। €৬-৩৮। বৃদ্ধের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়! ভগবান্‌ সূর্য্য, তৎক্ষণাৎ তাহার বার্ধক্য অপনয়ন পূর্ববক তীহাকে সুন্দর 
যৌবন প্রদান করিলেন। এইরূপে সেই বৃদ্ধহারীত বাঁরাণনীক্ষেত্রে স্ুর্যোর বর- 
প্রভাবে যৌবন লাভ করিয়া, কঠোর তপস্য। করিয়াছিলেন । ৩৯৪০ বৃদ্ধ 


৩৯২ কাঁশীখণ্ড । [ একপঞ্চাশনম অধ্যায় 


চিটিরনিটিনিরিরিরিররিরার রর টেনিস টির রিনি নি ভিত 
তপস্থী হারীত কর্তৃক আরাধিত হইয়! সূর্ধযদেব তাহার বার্ধক্য হরণ করিয়াছিলেন, 
এই জন্য সূর্য্যের নাম “বুদ্ধাদিত্য'” হইয়াছে । ৪১। হে ঘটোন্ডব! বারাণসীতে 
অনেক ব্যক্তি, জরা, দুর্গতি ও রোগহারী বৃদ্ধাদিত্যের আরাধন। করিয়া সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন। রবিবারে বারাণসীতে বুদ্ধাদিত্যকে নমস্কার করিলে মানব অভীফট- 
সিদ্ধিলভ করিয়। থাকে এবং কদাপি তাহার দুর্গতি হয় না । ৪২-৪৩। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! অতঃপর কেশবাদিত্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর এবং 
কেশবকে প্রাপ্ত হইয়| সূর্য্য যেরূপে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ; তাহাও 
শ্রবণ কর। কোন সময়ে সূর্য্য আকাশমার্গে সঞ্চরণ করিতে করিতে দেখিতে 
পাইলেন যে, ভগবান্‌ আদিকেশব তক্তিভাবে মহাদেবের লিঙ্গ পুঁজ! করিতেছেন । 
৪৪-৪৫। তখন সুর্ধ্যদেব কৌতৃহলবশতঃ আকাশমার্গ হইতে অবতরণ করত 
আশ্চর্যযন্বিত হইয়, নিঃশব্ধ ও নিশ্চলভাবে হরির সম্মুখে কিছু জিজ্ঞাস। করিবার 
অবসর প্রতীক্গ/ করিয়! রহিলেন। অনন্তর ষখন দেখিলেন যে, হরি পুজ। 
সাঙ্গ করিয়াছেন, তখন কৃতাঞ্রলি হইয়! তাহাকে প্রণ।ম করিলেন। তখন ভগবান্‌ 
হরি, বহুমান পুরঃসর সূর্ধ্যকে স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া নিজের নিকটে উপবেশন 
করাইলেন। ৪৬-৪৮। সূর্য্য উপবিষ্ট হইয়৷ অবসর 'দেখিয়! হরির অনুজঞ্ঞা লাভ 
করত, তীহাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন । ৪৯। 

রবি কহিলেন, হে বিশ্বস্তর! হে জগৎ্পতে ! আপনিই সমস্ত জগতের 
অস্তরাত্া, আপনা হইতেই এই সমস্ত আবিভূত হইতেছে এবং আপনাতেই বিলয় 
প্রাপ্ত হইতেছে । হে জগনিধে! আপনিই এই সমস্ত জগতের একমাত্র পালক, 
স্থতরাং আপনিই জগৎপুজা, আপনার আবার পুজনীয় কে আছেন ? এই আশ্চর্য্য 
বিষয় দেখিয়া আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। হে নাথ! আপনি 

ংসারের তাঁপহারী হইয়াও এ কি পুজা করিতেছেন ? ৫০-৫২। ভগবান্‌ হৃধীকেশ; 

সহশ্রাংশুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হস্তসঙ্কেতের দ্বার! তাহাকে উচ্চস্বরে এতাদৃশ 
বাক্য ব্যবহার করিতে নিষেধ করত বলিতে লাগিলেন । ৫৩। 

শবিষুণ কহিলেন; যিনি নীলক এবং উমাপতি, সর্বপ্রকার কারণের কারণ- 
ভূত সেই দেবদেব মহাদেবই এস্থানে একমাত্র পুজনীয়। যে মুঢ়ব্যক্তি এইস্থানে 
ত্রিলোচন ব্যতিরিত্ত অন্য দেবের পুজা করে, সে ব্যক্তি লোচনশালী হইলেও 
তাহাকে লোচনবর্জিত বলিয়। জান! উচিত। একমাত্র স্বৃত্যুঞ্জয়ই পুজনীয় ; 
তিনিই জীবগণের জন্ম, স্বৃত্যু ও জর! হরণ করিয়! থাকেন। ম্ৃতাঞ্জয়ের আরাধন। 
করিয়াই শ্বেতকেতু মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন । 4৪-৫৬। কালেরও কালম্বরূপ, 


একপঞ্চাশতম অধ্যায়] অরুণাঁদিত্য, বৃদ্ধান্ত্য প্রভৃতি বর্ণন। ৩৯৩ 





মহাঁকাঁলকে আরাধন! করিয়াই ভূঙগী কালকে জয় করিয়াভিলেন। ম্বৃতাও শিলাদ- 
তনয়কে মৃহযঞধের ভক্ত বলিয়া পরিতাগ ক্নিয়ািলেন। যিনি অপগীশাক্রমে 
একটীঘাত্র বাণ নিক্ষেপ করিয়া! ত্রিপুরাহৃবকে পরাজত ক্রিয়া ছলেন।; সঙ 
ভূতনাথের অর্চনা করিলে জগতে কোন্‌ ব্যক্তি পুজ্যহম বণিয়া পরিগণিত না 
হন ? ৫৭-৫৮। ত্রিভুবনবিজয়ী ও সমস্তের কারণ ত্রিনয়নের আরাধনাই পরম 
পুরুযার্থপ্রাপ্তির সাধন। হেসূর্যা! সমস্তের সারভূত ম্মরহরকে কে ন! আরাধন! 
করিয়! থাকে ? ধাঁহার মক্ষিপন্মন সঙ্কুচিত হইলে সমস্ত জগৎ সঙ্কুচিত হয় এবং 
ষাহার অক্ষিপক্ষন বিকন্বর হইলে সমস্ত জগ বিকসিত হয়; সেই ভগবান্‌ উমাপতি 
কাহার ন| পুজ্নীয় ? মহাদেবের লিঙ্গ পুজা! করিয়! মানব অবিলম্বে পুরুষার্থ 
চতুষ্টয়কে লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৫৯-৬১। এইস্বানে 
শিবলিঙ্গ পুজ। করিয়া শতজন্মাজ্ভ্িত পাপপুঞ্জ হইতে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ কর! 
যায়। এইস্থানে শিবলিজ পুজ! করিলে, পুর, কলতর, ক্ষেত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্ধয ৭ 
কোন ফল প্রাপ্ত না হওয়া যায়? হে সহত্ররশ্মে! আমি একমাত্র শিবলিঙ্গ 
পুজা করিয়াই ত্রিভুনের এশরর্্যসম্পন্তি লাভ করিয়াছি; ইহ! তোমাকে বারবার 
সত্য বলিতেছি। ৬২-৬৪। মহাদেখেব লিঙ্গপুজ্জাই পরমযফোগ, পরমতপদ্যা এবং 
পরমভন্তান। যে সমস্ত বাক্তি এইস্থানে একবারও মহাদেবের লিঙ্গ পু! করিয়াছে, 
হঃখভাজন সংসারে তাহাদের আর ছুঃখভয় কোথায় 1 ৬৫*৬৬। হে দিবাকব ! 
যাহার! সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শিবলিঙ্গের শরণাগত হয, পাপসমুহ তাহ।দিগকে 
আর পীড়। প্রদান করিতে পারে না। হে ভাস্কর! মহেশ্বর যাহাদিগের সংসার- 
বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছ| করেন, তাহাদেরই শিবলিজ পুজায় মতি হইয়া থাকে। 
৬৭-৬৮। শিবলিঙ্গের আরাধন। ভিন্ন ত্রিভুবনে অপর কোন পুণ্য নাই । শিবলিলের 
সানজল মস্তকে ধারণ করিলে, সমস্ত তীর্থে অভিষেক করা হয়। অতএব হে 
অর্ক! তুমিও পরমতেজোময় সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্য মহেশ্বরের লিজ পুজ। 
কর। ৬৯-৭০ | সূর্ধা, বিষুণর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্ফটিকময় শিবলিজ 
গ্রতিষ্ঠা করত তদবধি আজ পর্য্যন্ত সেই লিগের পুর্জা করিয়! থাকেন। সেই 
সময়ে সূর্য, আদিকেশবকে গুরু করিয়া, স্গ্যাপিও তাহার উত্তরদিকে অসস্থান 
করিতেছেন। ৭১-৭২। এই শিমিত্ত তক্তগণের অন্্ানাপহারী সেই সূর্ধা কাশীতে 
“কেশবাদিত্য নামে বিখাত হইয়াছেন। তিনি ভক্তজনকর্তক আরাধিত হইয়া, 
তাহাদের মনোভিল[ষত ফল প্রদান করিয়। থাকেন। ৭৩। বারাণসীতে কেশবা- 
দিভ্যের আরাধন! করিয়া মানব উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া! থাকে ;. যেজ্ঞানে 
€৬ 
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সে নির্ববাণপদভাগী হয়। কাশীতে পাদোদক-তীর্থে স্থান প্রভৃতি সমস্ত উদকক্রিয়। 
করিয়! কেশবাদিত্যকে দর্শন করিলে জন্মাবধি সঞ্চিত পাঁপসমূহ হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ হইয়। থাকে । ৭৪-৭৫। হে আগন্ত্য! রবিবারে রথসপ্তমী ( অচলাসশ্তমী) 
হইলে, এদ্দিনে উষাকালে মৌন হইয়৷ আদিকেশবের নিকট পাদোদক-তীর্থে স্নান 
করিয়া কেশবাদিত্য পুজ। করিলে ততক্ষণ সপ্তজম্মর্জিত পাঁপ হইতে মুক্ত হওয়া 
যায়। ৭৬-৭৭। «সপ্ত জন্মে জন্মাবধি আমি যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, মাকরী সপ্তমী 
আমার সেই সমস্ত পাপ, রোগ এবং শোক অপনয়ন করুন। এই জন্মে যেপাপ 
করিয়াছি, জন্মান্তরে যে সমস্ত পাপ করিয়াছি, মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা ষে 
পাপ করিয়াছি এবং জ্ঞাত ব মঙ্ভাত ষেসমস্ত পাপ আমার আছে, হে সপ্ত- 
সপ্তিকে মাকরিসপ্তমী স্াননিবন্ধন আমার এই সপ্তব্যাধিযুক্ত সপ্তবিধ পাপ অপনয়ন 
করুন”। এই তিনটা মন্ত্র প1ঠপুর্ববক মানব পাদোদক-তীর্থে সান করিয়। কেশবঝা- 
দিত্যকে দর্শন করিলে তঙক্ষণাগ্ড নিষ্পাপ হইয়! থাকে । ৭৮-৮১। মানব শ্রদ্ধা- 
সহকারে কেশবাদিত্যের মাহাত্সা শ্রবণ করিলে কখন পাপের দ্বার লিপ্ত হয় ন 
এবং শিবভক্তি লাভ করিয়া থাকে । ৮২। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! অতঃপর বারাণসীতে হরিকেশবনে অবস্থিত 
বিমলাদ্িত্যের উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শরণ কর। পুরাকালে পর্ববতপ্রদেশে বিমল- 
নামে একজন ক্ষত্রিয় বাস করিতেন । তিণি সৎপথাবলম্বী হইলেও পুর্ববজন্মা ভিত 
কণ্মফলে কুষ্ঠরো গ্রস্ত হইয়া, দার।। গৃহ, বন্ধু প্রভৃতি পরিত্যাগ করত বারাণসীতে 
গমনপূর্ববক সূর্যের আরাধন। করিয়াছিলেন । ৮৩-৮৫। তিনি নিয়ত, করবীর, 
জপা, বন্ধুক, কিংশুক, রক্তোত্পল, অশোক প্রভৃতি শুভ পুম্পনিচয়, পাটল। এবং 
চম্পকক পুম্পের বিচিত্র মাল্যনমুহ, কুমকুম, অগুরু ও কপূর মিশ্রিত রক্তচন্দন, 
বাহাদের গন্ধে আকাশতল ব্যাপ্ত হইয়াছিল; এতাদৃশ দেববিমোহন ধৃপনিচয়, 
কর্পূরদীপ, বিবিধ নৈবেছ্য, ঘ্ৃত, পায়স, বিধি-শনুলারে অর্ধ্যদান ও সূর্য্ের স্তোত্র 
পাঠ প্রসৃতির দ্বারায় সুর্য্যের জারাধনা করিতেন। তাহার এতাদৃশ আরাধনায় 
সন্ত হইয়া সূর্য্য তাহাকে বরপ্রদান করিতে আসিলেন এবং কহিলেন যে, হে 
অমলচেষ্টিত বিমল! তুমি কি বর প্রার্থনা] কর) তাহা বল এবং তোমার এই 
কুষ্ঠরোগ অপগত হউক ; তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। সুধ্যের এই বাক্য শ্রাবণ 
করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত-দেহ বিমল ভূমিতে দণ্ডবগড প্রণত হইয়!, ধারে ধারে 
সুর্ধ্যকে বলিতে লাগি'লন যে, হে জগচচক্ষুঃ | হে অমেয়াত্মন্! হে মহাধ্বান্ত- 
বিধূনন | বদি মাপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে বর প্রদান করিতে 


একপধধাশত্ম অধ্যায়] অরুণাদিত্য, বৃদ্ধাদিত্য প্রভৃতি বর্ণন। ৩৯৫ 





ইচছ| করিয়। থাকেন; তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, যাহারা আপনার 
ভক্ত, তাহাদের কুলে যেন কুষ্ঠ বা শন্য কোন রোগ না হয় এবং আপনার ভক্তগণ 
যেন দরিদ্র কিম্বা সম্তাপযুক্ত না হয়। ৮৬-৯৪। 

সূর্য্য কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি যাহ! প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। 
আমি তোমাকে আরও একটী বরপ্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। হে মহামতে ! 
তুমি কাশীক্ষেত্রে এই যে মুর্তির পুজা করিয়াছ, আমি কোন কালেই এই মুর্তির 
সানিধ্য পরিত্যাগ করিব না এবং এই মুণ্তি তোগারই নামে জগতে “বিমল! দিত” 
নামে বিখ্যাত হইবে এবং সর্ববদ! ভক্তগণের অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া, তাহাদের 
সর্বপ্রকার ব্যাধিবিনাশিনী ও সর্ধিবিধ পাপক্ষয়কারিণী হইবে। ৯৫-৯৭। সৃর্ধ্য 
এইরূপ বর প্রদান করিয়া, সেই মুর্তিমধ্যেই অন্তহিত হইলেন এবং বিমলও নিপল" 
দেহ হইয়৷ স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। এইরূপে বারাণশীতে শুভপ্রদ্দ বিমলার্দিত্য 
আবিভূত হইয়াছিলেন। বিমলা(দিত্যের দর্শনমাত্রেই কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া যায় । 
যে ব্যক্তি এই বিমলাদিত্যের উপাখ্যান শ্রবণ করে, সে নিস্পাপ হইয়া বিশুদ্ধিতা 
লাভ করে এবং তাহার মনোমলসমুহ বিদুরিত হয়। ৯৮-১০০। 

স্কন্দ কহিলেন, সেই কাশীক্ষেত্রে গঙ্াদিত্যনামে আরও একটা আদিত্য-মুর্তি 
বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণভাগে অবস্থিত আছেন ; তাহাকে দর্শন করিবামাত্র মানৰ 
শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । গন্সাদেবী যখন ভগীরথকে অগ্রে করিয়া আগমম 
করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গাকে স্তব করিবার জন্য সূর্য্য সেইস্থানে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন এবং অগ্ভাপও তিনি গঙ্গাভঞ্গণের বরপ্রদাতা হইয়া, গঙ্গাকে 
সম্মুখে করিয়া দিধানিশি সেই স্থানে থাকিয়৷ গঙ্গার স্তব করিতেছেন। বারাণসীতে 
গঙগাদিত্যের আরাধনা করিলে মানব কখন ছুর্গতি বা রোগ ভোগ করে 
ন|। ১০১-১০৪। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ! যাহ! শ্রবণ করিলে কখন যমলোক দর্শন করিতে 
হয় নাঃ যমাদিত্যের সেই উতপত্তি-বিবরণ শ্রবণ কর। হেমুনে! যমেশ্বরের 
পশ্চিম এবং বীরেশ্বরের পুর্বিদিকে অবস্থিত যমাদিত্যকে দর্শন করিলে মানৰ কখন 
যমলোক দর্শন করে না। ১০৫-১০৬। চতুর্দশীযুক্ত মঙগলবারে যমতীর্থে স্নান 
করিয়! বমেশ্বরকে দর্শন করিলে, মানব সন্বরই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া 
থাকে । ১০৭। পুরাকালে ধশ্মরাজ যম, যম-তীর্থে স্নান করিয়! বুতর তপস্ত 
করত ভক্তগণের সিদ্ধিপ্রদ “যমেশ্বর” নামে শিবলিঙ্গ এবং যমাদ্দিত্য নীমে আদিত্য- 
মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । হে কুস্তজ | যম কর্তৃক স্থাপিত হওয়ার .জন্ত সেই 
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আন্দিতা “ষম।দিতা” নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি ভক্তগণের ষম-যন্ত্রণ। হরণ 
করিয়। থাকেন। যম-তীর্ঘে কান করিয়া, যমকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যমেশ্বর ও যমাদিত্য 
দর্শন করিলে, যমলে!ক দর্শন করিতে হয় না । ১০৮-১১০। ভরণীনক্ষত্র ও 
চতুর্দশীযুক্ত মজলবালরে যমতীর্থে তর্পণ ও পিগুদান করিলে পিতৃগণের নিকট 
অনৃণী হওয়া যায়। মঙ্গলবার ভরণীনক্ষত্রযুক্ত চতুর্দশী যোগ হইলে নরকস্থ 
পিভৃগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়। থাকেন যে, “কাশীতে আমাদের কুলোশুপন্ন কোন 
মহামতি কি ষম-ভীর্থে সন করিয়া, আমাদের উদ্ধাবের জন্য তিলের ত্বার৷ তর্পণ 
করিবে ? এই যোগকালীন কাশীক্ষেত্রে ষম-তীর্থে যদি আমর! শ্রাদ্ধভাগী হই, 
তবে গয়াগণন এবং ভরি দক্ষিণ শ্রাদ্ধেই ঝা প্রয়োজন কি” ? ১১১-১১৪। ষম- 
তীর্থে শ্রাদ্ধ করিয়া মেশ্বরকে দর্শন এবং ষমাদিত্যকে নমস্কার করিলে, পিতৃগণের 
খণ হইতে মুক্ত হওয়া বায় । ১১৫। 

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য ! এই তোগাঁকে পাপনাশন দ্বাদশ আদিত্যের 
বিবরণ কীর্তন করিপাম; এই সমস্ত শ্রবণ করিলে মানব কখন নিরয়গামী হয় 
না। হেমুনে! কাশীক্ষেত্রে সুর্যযদেবের ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিষিত গুহাকার্ক 
প্রভৃতি আরও অনেক মাদিত্য আছেন। ১১৬-১১৭। দ্বাদশ।দিত্যসুচক এই 
অধ্য।য়নিচয় শ্রবণ করিলে বা অন্যকে শ্রবণ করাইলে মানৰ কখন ছুর্গতি গ্রস্ত 
হয় না। ১১৮। 


দ্বিপর্কাশত্তম অধ্যায় । 
স্পর্শ 
দশাশ্বমেধ-বর্ণন | 


স্কন্দ কহিলেন; হে মুনে | সুর্ধ্যদেব ত্রিলৌকমোহিনী কাশীতে গমন করিলে 
পরে, মন্দর পর্ববতস্থিত ভগবান মহের্বর পুনরাফ্ চিস্ত। করিতে লাগিলেন যে, 
যোগিনীগণও অস্ভাপি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। সূর্যকে পাঠাইলাম, তিনিও আজ 
পর্যন্ত প্রত্যাগমন করিলেন না) শাশ্চর্ষযোর বিষয় যে, আমার পক্ষেও কাশীতে 
গমন দুর্ঘট হইয়। উঠিয়াছে। কাশী, আমার চিত্তকেও চঞ্চল করিয়াছে অগ্ঠান্ত 
দেবগণের .চিত্ত তাহার জন্য চঞ্চল হইবে, ইহ! আর ঘিচিত্র কি? ১-৩। আমি 
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নিন িডিি টির রিনি টিকিটে 
ত্রিভূবনবিজয়ী কন্দর্পকে নেত্রাগ্সির ঘর দগ্ধ করিয়াছি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! 
কাশীবাসনা আমাকেও নিরন্তর তাপিত করিতেছে । কাশীর সংবাদ জানিবার জন্য 
কাহাকেই বা এস্থান হইতে পপ্ররণ করি; চতুরাননের শ্যায় আর কেই বা কাশীর 
তত্ব জানিতে নিপুণ হইবে ? ৪-৫। মহাদেব এই চিন্তা করিয়া, ব্রহ্গাকে আহবান 
করত বনুমান পুরঃসর তাহাকে নিজ সমীপে উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন 
যে, “হে কমলসম্ভব ! বহুদিন হইতে যোগিনীগণকে এবং তণপরে ভাক্করকেও 
প্রেরণ করিয়।ছি) [কন্তু আজ পর্যন্তও তাহার কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন 
না; অথচ হে লোকেশ | চঞ্চলনয়ন! নারী যেমন প্রাকৃত-জনের চিত্তকে উত্কন্ঠিত 
করিয়। থাকে, তদ্রপ সেই কাশীও আমার চিন্তকে ব্য/কুলিত করিতেছে । ৬-৮। 
স্বল্প ও অশ্বচ্ছ জলশালী ক্ষুদ্র সরোবরে নক্র যেমন গ্রীতি লাভ করে নাঃ তজ্জপ 
স্থন্দর কন্দরশালী মন্দর পর্ববতেও আমার চিন্ত প্রসন্ন হইতেছে না। কাশীবিরহ- 
জনিত সন্তাপ আমাকে যেরূপ ব্যথ! প্রদান করিতেছে; পুর্বে হলাহল ভক্ষণ 
করিয়াও আমি তাদৃশ সন্তাপ উপভোগ করি নাই। মহে!! শীতরশ্মি চস্দ্রমা 
আমার মস্তকে অবস্থিত হইয়াও স্বীয় সুধাময় কিরণ বর্ষণের দ্বার। আমার কাশী" 
বিরহজনিত সন্ভতাপকে শীতল করিতে পারেন নাই । ৯-১১। , হে বিধে ! হে নাধ্্য- 
ধুধ্য | হে মহামতে | তুমি সত্বর এস্থান হইতে কাশীতে গমন কর এবং আমার 
হিতের জন্য যত্ব কর। ১২। হে ব্রদ্ষন্! তুমি আমার কাশীত্যাগের হেতু অবগত 
আছ। মুঢ় ব্যক্তিও কাশী পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ! করে না। যাহার! কাশীর 
মহিমা অবগত আছে, তাহাদের ত কথাই নাই। হে ব্রঙ্গন্! আমি নিজ মায়াবলে 
আজই কাশীতে কেন গমন করি না কিন্তু স্বধন্মস্থ দিবোদাসকে আমি উল্লঙ্ঘন 
করিতে পারিতেছি ন1। ১৩-১৪। হেবিধে! যখন সমস্ত কার্যেরই তুমি বিধান 
কর্ত। তখন “এই এই প্রকার করিতে হইবে” ইহ! তোমাকে বল! নিরর৫থকমাত্র। 
তুমি নির্ব্বিত্ষে গমন কর, তোমার কাশীষাব্র! শুভ ফল প্রসব করুক” । মহাদেবের 
এই আজ্ঞ| মস্তকে ধারণ করিয়া, ব্রহ্ম। আনন্দে বারাণপীতে গমন করিলেন। ১৫- 
১৬। ব্রক্গ! সত্বর বারাণপীতে উপস্থিত হইয়া, আপনাকে কৃতকৃত্য ঝেধ করিলেন 
এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, আঞ্জ কাশীতে আপিয়। আঁমার হংসযানের ফল লাভ 
হইল) কারণ কাশী আসিতে পদে পদে বিস্ব উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৭-১৮। 
'দৃশি'” ধাত্র্থ, আমার নেত্র প্রাপ্ত হুইয়। অগ্য সার্থকতা লাভ করিল, যে হেতুক 
স্বয়ং স্থুরতরঙ্গিণী স্বীয় পবিত্র সলিলের দ্বার নিরন্তর ধাঁহাকে সেচন করিয়া 
থাকেন এবং বথায় বৃক্ষরাশি হইতে জীবগণ পর্য্যস্ত লকলেই আনন্দময় সেই 
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আনন্দবাটিকা, স্পষ্টই আমার দৃষ্টিপথের পথিক হইতেছে । ১৯-২৪। অন্য স্থানে 
সঞ্জাত ফলনিচয়ও কাশীতে প্রবেশমাত্রেই আনন্দময় হইয়। থাকে । কাশী সর্বদাই 
আনন্দভূমি এবং কাশীতে মহেশ্বর সর্বদাই আনন্দ প্রদান করিয়! থাকেন) এই 
নিবন্ধনই কাশীতে জীবগণ আনন্দরূপ হইয়া থাকে । যে চরণ বিশ্বনাথের নগরীতে 
বিচরণ করে ; কৃতি ব্যক্তির সেই চরণই জগতে বিচরণ করিতে জানে। যেকর্ণ 
একবারও কাশীর নাম শ্রবণ করিয়াছে, শ্রুতিমান্‌ ব্যক্তির সেই বহুশ্রুত কর্ণই 
এ জগতে শ্রবণ করিতে জানে । যে মন সমস্ত প্রমাণভূমি কাশীর চিন্ত| করে ; 
এ জগতে মনম্ষিগণের সেই মনই মমস্ত মনন করিয়। থাকে । ধূর্জটার এই 
পরমধাম, যে বুদ্ধির বিষয় হইয়াছে ; বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির সেই বুদ্ধিই এ জগতে সমস্ত 
ব্ষয় নিশ্চয় করিয়া থাকে । ২১-২৫। বায়ুক্তক আনীত হইয়া» কাশীক্ষেত্রে 
নিপতিত তৃণ এবং ধান্যও ভাল, কিন্ত্বী কাশীদর্শনহীন মানবগণও কিছুই নহে। 
আমার পরার্ধদ্বয় পরিমিত আয়ু আজ সফলতা লাভ করিল; যে আমর সত্ব৷ ন্বিন্ধন 
আজ আমি দুষ্প্রাপ্য কাশীপুরী প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৬২৭1 অহে!! আমার কি 
ধর্্মসম্পত্তি! হো! আমার কি ভাগাগৌরব ঃ যাহার বলে আজ আমি স্থচির 
চিন্তিত কাশীকে দর্শন কৃরিলাম। আজ আমার তপোবুক্ষ, শিব্ভক্তি-বারি সিক্ত 
হইয়া, বৃহত্তর মনোরথ ফল প্রসব করিল। আমি অনেক প্রকার স্ৃগ্ি করিয়াছি, 
কিন্তু এই কাশীর সৃষ্টি অন্যবিধ, ইহ! স্বয়ং মহাদেব নিন্মীণ করিয়াছেন। ২৮ ৩০। 
ব্রহ্মা, বারাণসীপুরীদর্শনে এইরূপ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, বৃদ্ধ ব্র।ক্ষণের বেশে দিবোদাস 
নৃপতির নিকট গমন করিলেন এবং জলার্্র অক্ষতযুক্ত হস্তে রাজাকে আশীর্বাদ 
করিলেন। অনন্তর দিবোদাস, ব্রক্ষাকে প্রণাম করিয়! আসন প্রদ।ন করিলে, 
তিনি তছুপরি উপবেশন করিলেন । ৩১-৩২। এইরূপে দ্িবোদান নৃপতি কর্তৃক 
অভ্যুত্থান ও আসনাদির দ্বারা সম্মানিত ও জিত্ভাসিত হইয়া, ব্রাহ্মণবেশধারী ব্রন্ধা, 
স্বীয় আগমনের কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৩৩। 
্রাঙ্ষণ কহিলেন, হে ভূপাল ! আমি বহুকাল অবধি তোমার এই রাজ্যে বাস 
করিতেছি । তুমি আমাকে জান না কিন্তু হে শক্রবিজয়িন! আমি তোমাকে সবি- 
শেষ অবগত আছি। আমি অসংখ্য ভূপালগণকে দর্শন করিয়াছি ; ষাহার! বহুতর 
ংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়াছেন, বহুতর দৃক্ষিণ। সহকারে নানাবিধ যজ্জের অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন। যাহার! জিতেক্ট্িয়। বিজিতষড় বর্গ, স্থুশীল, সন্ত্রশালী, বিগ্ভাপারদর্শী, 
রাজনীতিবিচক্ষণ, দয়া-দাক্ষিণ্যনিপুণ, সত্যশব্রতপরায়ণ, ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, 
গা্তীষ্য িতসাগর, জিতক্রোধবেগ, শুর, নৌম্য ও সৌন্দধ্যের আকর। হে 
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রাজর্ষে! এবনম্িধ গুণশালী ও যশোধন নৃপতিগণমধ্যে ছুই তিন ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত 
তোমার ন্যায় সদৃগুণখালী নৃপতি আমার দৃষিগোঠর হয় নাই । ৩৪-৩৯। হে 
নৃপতে ! তুমি যেমন প্রজ| সমুহকে নিজ কুটুন্বৰপে জ্ঞান করিয়া থাক, ব্রান্ষণ- 
গণকে দেবত| বলিয়া সম্মান কর এবং তুমি যেমন মহাতপঃসহ।য়; তজ্প অন্য 
কোন নৃপতিই নহেন। তুমি ধন্য, মান্য এবং সদ্গুণ সমুহের দ্বারা সাধুগণের 
পুজনীয়, হে দিবোদাস ! দেবগণও তোমার ভয়ে বিমার্গগামী হন না। ৪০-৪১। 
হে নৃপ! আমর! স্পৃহাহীন ব্রাঙ্ষণ, তোমাকে স্তব করায় আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই; কিন্তু তোমার গুণ সমুহ আমাদিগকে স্বতঃই স্তব করাইতেছে। যাহা 
হউক্‌ এই সমস্ত প্রসঙ্গ এখন থাকুক, সম্প্রতি আমি যে জন্য আগমন করিয়াছি) 
তাহারই প্রস্তাব করিতেছি। হে রাজন! আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, 
তাহাতে তোমার সাহাধ্য প্রার্থনা করি। ৪২-৪৩। হে রাজন! এই পৃথিবী তোমার 
স্থিতিতেই রাজন্বতী হইয়াছে এবং সর্বব প্রকার সমৃদ্ধিতে পুর্ণ রহিয়াছে । হে 
মহারাজ! আমিও তোমার রাজ্যে ম্যায়সাহায্যে মহাধন অর্জন করত বিলক্ষণ 
স্বখে কালাতিপাত করিতেছি। ৪৪। হেনৃপ! তোমার এই রাজধানী বারাণসী, 
এই কর্ম্মভূমির মধ্যে সকল পুরী হইতে শ্রেষ্ট । হে মহারাজ | কারণ তোমার 
এই রাজধানীতে যে কোন কর্ম করা ষায়, প্রলয়কালেও তজ্জন্য অদৃষ্টের ক্ষয় হয় 
ন1। 8৫। স্তুনীতিম্বরূপ সন্মার্গগামী জনগণ এই কাশীতে হ্যায় দ্বারা উপাজ্জিত 
স্বীয় ধন সতপাত্রে পরিত্যাগ করিবে, কারণ এই প্রকার ন| করিলে অন্তে কখনও 
শুভ ফল পাইবার সম্ভ।বন1 নাই। ৪৬। হে ভূপতে ! ত্বদীয় রাজধানী এই কাশী- 
পুরীর প্রকৃষ্টরূপ মাহাত্ম্য সর্ববজ্ঞান প্রদাতা মহেশ্বর ব্যতীত অন্য কেহই অবগত 
নহেন। ৪৭1 হে মহারাজ! আমি বিবেচনা করিতেছি এসংসারে তুমিই যথার্থ 
ধন্যতর, কারণ তুমি নিজ পুর্ববজন্মঃ্জিত অনন্ত স্ুকৃতের প্রভাবে ইহজন্মে বিশ্বনাথের 
দ্বিতীয় মুর্তির ন্যায় এই কাশীনগরীকে প্রতিপালন করিতেছ। ৪৮। এই কাশী 
ত্রিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং ইহা বেদত্রয়ের সারম্বরূপে গণনীয়া। হে রাজন্‌। 
মহধিগণ ইহাও নিশ্চয় করিয়াছেন যে, এই কাশী ত্রিবর্গ হইইতেও উতকৃষ্ট-মোক্ষরূপ 
সারপদার্থদায়িনী হ্বতরাঁং সংসারে ইহার ন্যায় আর কোন স্থানই নাই। ৪৯। হে 
রাজন্। বিশ্বেশ্বরের নিতান্ত অনুগ্রহেই তুমি এই কাশীপুরীকে প্রতিপালন করি- 
তেছ, কারণ এই কাশীতে একজন ব্যক্তিকেও প্রতিপালন করিতে পারিলে ব্রিলোক 
রঙ্গ! করার ফল লাভ করিতে পারা যায়। ৫০। হে অন্ঘ! আমি তোমাকে 
অন্য একটী হিতকর বাক্য বলিতেছি, ষদি তোমার ইহ! রুচিকর হুয় তবে তাহার 
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সেবা করিলে যে শ্ুখ লাভ হইয়। থাঁকে, পতালোকে বা বিষুলোকেও গে স্থখ 
কোথায় 1 হেমুনে! ব্রঙ্গাঃ বারাণপীর এই সমস্ত গুণরাশির বিষয় বিবেচন! 
করিয়া, মন্দর পর্ববতে প্রতিগমন করিলেন না। ৮০*-১২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণনন্দন ! কাশীক্ষেত্রস্থ সর্ব্বতীর্ঘশিরোমণিভূত 
দশাশ্বমেধের মাহাতুযু তোমাকে বলিতেছি। ৮৩ । তীর্ঘশ্রেষ্ঠ দশাশ্বমেধে স্নান, 
দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, দেবপৃজা, সন্ধ্যোপাসন!) তর্পণ এবং শ্রাদ্ধ প্রসৃতি যে 
সমস্ত সশুকণ্ম কর! যায়, তৎদমুৰাঁয়ই অক্ষয় ফল প্রদান করিয়া থাকে । ৮৪-৮৫। 
দশাশ্বমেধে সান করত দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে, মানব সমস্ত পাতক হইতে 
মুক্ত হইয়৷ থাকে। জ্যৈষ্ঠগাসের শুর্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে দশাশ্বমেধে স্নান 
করিলে আজম্মকৃত পাপ হইতে শিন্কৃতি লাভ কর! যায় । ৮৬-৮৭। জ্যেষ্ঠমানের 
শুক্লাদ্বিতীয়াতে রুদ্রসরোবরে সন করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মদ্ধয়-কৃতপাপ বিনষ্ট হইয়। 
থাকে। এইরূপ এঁ পক্ষের দশমী তিথি পর্যন্ত যেব্যক্তি বথাক্রমে তথায় সরান 
করে, সে তিথিসংখ্য।পরিমিত জন্মগঞ্চিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাত করিয়। খাকে, 
৮৮-৮৯। দশজনম্মাজ্জিত পাপসংহারিণী দশহর! তিথিতে যে ব্যক্তি দশাশ্বমেধ-তীর্থে 
স্নান করে, তাহাকে যম-যস্ত্রণ| ভোগ করিতে হয় না। দশহর!| তিথিতে দশাশ্বমেধে- 
শ্বরকে দর্শন করিলে, দশজন্মাজ্দিত পাপ হইচে বিমুক্তি লাভ করা যায়, ইহাচে 
কোন সন্দেহ নাই। ৯০-৯১। যেব্যক্তি দশহর! দিনে, দশাশ্বমেধে সান করিয়। 
ভক্তিপূর্ববক দশাশ্বমেধেশ্থরের পুজা করে, তাহাকে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় 
ন1। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষ ব্যাপিয়! ষে ব্যক্তি প্রতিদিন রুদ্রদরোবরের বার্ষিক যাত্র। 
করে, সে কখন বিদ্বের দ্বার অভিভূত হয় না। ৯২-৯৩। দশটা অশ্বমেধ-যভে্র 
অন্তে অবভূথ ম্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, দশহরা তিথিতে দশাশ্বমেধে মান 
করিলে নিশ্চয়ই সেই ফল প্রাপ্তি হইয়। থাকে । গঙ্গার পশ্চিগতটে অবস্থিত দশ- 
হরেশ্বরকে নমস্কার করিলে মানব কখন দুর্দণা গ্রস্ত হয় না। ৯৪-৯৫। কাশীতে যে 
স্থানকে অন্তগূ্হের দক্ষিণদ্বার কহ যায়, সেই স্থানে অবস্থিত ব্রহ্ষেশ্বরকে দর্শন 
করিলে, ব্রহ্ধলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৯৬। এইরূপে মহাবুদ্ধি ব্র্জা, বিশ্রেশ্বরের 
আগমন পধ্যস্ত কাশীতে ব্রাহ্ষণবেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিবোদ।স 
নৃপতিও, কৃতষভ্ ও বৃদ্ধব্রাপ্ষণ-বেশধারী ব্রদ্ষার জন্য একটা ব্রহ্মশালা নির্মাণ 
করাইয়া! দিলেন। ব্ররঙ্গ। সেই স্থানে বেদধবনিতে গগণতল নিনার্দিত করত অবস্থান 
করিতে লাগিলেন । ৯৭-৯৯। হে ছ্বিজ! তোমার নিকট আমি এই মহাপাপ 
বিনাশন দশাশ্বমেধ-তীর্ঘের মহত্তর মহিম। কীর্তন করিলাম। মানব শ্রদ্ধ! সহকারে 
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এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে বঝ শ্রবণ করাইলে ব্রঙ্গলোকে গমন করিয়৷ 
থাকে । ১০---১১। 


ক কাত পরা, কি টক বির জোর ৯ 


ব্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । 
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বারাণনী-বর্ণন ও কাশীতে গণ প্রেরণ । 


অগস্ত্য কহিলেন, হে ব্রহ্মবিস্তম ! আপনি ব্রহ্মার এই ষে উপাখ্যান কহিলেন; 
ইহা অতি অপূর্ব । ব্রহ্মা! কাশীতে অবস্থান করিলে, পরে মহাদেব পুনরায় কি 
করিয়াছিলেন, তাহা বলুন । ১। 

ছন্দে কহিলেন, হে মহ।ভাগ অগস্থ্য ! বণ কর; ব্রহ্ধ। কাশীতে অবস্থিতি 
করিলে, পরে মহাদেব তিশয় টদ্বিগ্নচিন্তে চিন্ত! করিতে লাগিলেন যে, সেই কাঁশী- 
পুরী যেমন সাধারণের চিত্তকে বশীভূত করিতে সমর্থা, তাদৃশ অন্য কোন স্থান 
প্রায়শঃ আমার নেত্রগোচর হয় নাই। €য ব্যক্তি ৬থায় গমন করে, মেই সেই- 
শ্থানে অবস্থিত হইয়া যায়। যোগিনীগণ কাশীতে গমন করিয়। আর আমার সহিত 
মিলিত হইলেন ন1। সহতআ্করও, কাশীতে গমন করিয়া অকিঞ্চিকরত। লাভ 
করিলেন। বিধি বিধানদক্ষ হহয়াও আমার কাধ্যবিধানক্ষম হইলেন না। মহেশ্বর 
এইরূপ চিন্তা করিয়া, গণদমুহকে কাশীতে প্রেরণ করিবার জন্য আহ্বান করত 
কহিলেন ষে, “তোমর! শীত্তর বারাণসা পুগ্াতে গমন কর। তথায় যাইয়া ষোগিনীগণ 
কি করিতেছেন, সূর্ধ্য কি করিতেছেন এবং বিধিই বা কি করিতেছেন; তাহা 
অবগত হও*। ২-৭। মহেশ্বর এইরূপ আদেশ করিয়া, নামোচ্চারণ করত গণ- 
সমুহকে প্রেরণ করিতে লাগিপেন। (মহাদেব কহিলেন) হে শঙ্কুকণ ! হে মহাকাল ! 
হে ঘণ্টাকর্ণ| হে মহোদর! হে সোম | হে নন্দিন! হে নন্দিষেণ! হেকাল! হে 
পিজল ! হে কুকুট! হে কুণ্চোদর! হে মধুরাক্ষ! হেবাণ] হেগোকর্প! হে 
তারক ! হে তিলপর্ণ! হেস্কুলকণ | হেদৃমি5গু | হে প্রভাময়! হেস্থুকেশ! 
হে বিন্দতে | হে ছাখ! হে কপন্দিন! হে পিঙ্গণাক্ষ ! হে বীরভদ্র! হে কিরাত ! 
হে চতুম্ম, | হে শিকুস্ত ! হে পঞ্চাক্ষ | ০২ ভারভৃত| হেত্র্যক্ষ! ছে ক্ষেণক | 
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হে লাঙগলিন্‌! হে বিরাধ! হেস্তমুখ! হে আধাঢ! স্বন্দ ও হেরম্ব যেমন আমার 
সন্তান, তোমরাও আমার তন্প। আমার নিকট যেমন নৈগমেয়। শাখ ও বিশাখ 
এবং শন্দী ও ভূজী, তোমরাও সকল তক্রপই । তোমরা সকলে বিদ্যমান থাকিতেও 
আমি কাশীর, দিবোদাস নৃপতির, যোগিনীগণের, সুর্য্যের বা বিধির কোন সংবাদই 
জানিতে পারিতেছি না, অতএব তোমাদ্দের মধ্যে কালেরও ভীতি প্রদ্দ শঙ্কুকর্ণ ও 
মহাকাল এই দুই জন বারাণপীর সংবাদ জানিবার জন্য গমন কর এবং সত্বর তথ! 
হইন্ডে প্রত্যাগমন করিও | ৮-১৫। মহেশ্বরের এই আজ্ঞ! স্বীকার করিয়া, শঙ্কুকণ 
ও মহাকাল বারাণসীতে গমন করিলেন এবং এই জগতে বিচক্ষণ ব্যক্তিও যেমন 
এক্দ্জালিক মায়! দর্শনে ক্ষণমধ্যে মোহিত হন, তন্জরপ তাহারাও কাশীদর্শন করিয়া 
মহাদেবের বাক্য বিস্মৃত হইয়া ক্ষণমধ্যে মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং “অহে।! 
মোঁহের কি মাহাত্সা ! অহো ! ভাগ্যের কি বিপর্/য় ! যাহাতে নির্বাণরাশি কাশীকে 
গ্রাপ্ত হইয়াও অন্্তানী বাক্তিগণ অন্যত্র গমন করিয়। থাকে। মহাশীর্বাদ-ভূমি 
কাশীকে লাভ করিয়! যাহারা তাহ! পরিত্যাগ করে, মুক্তি তাহাদের করতলগত 
হইয়াও জষ্ট হইয়। যায়। যে স্থানে উষ্ণ জলের দ্বারা স্ান ও সমস্ত অবভৃথ-স্্ান 
হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়। পরিগণিত হইয়া থাকে, কে সেই কাশীকে পরিত্যাগ করে £ 
যে স্থানে শিবলিঙ্গের মস্তকে একটা পুস্পদানে দশটা স্থবর্ণ-পুষ্পদানের পুণ্য হইয়। 
থাকে, কে সেই কাশীকে পরিত্যাগ করে € যে স্থানে শিবলিজের সম্মুখ একবার 
মাত্র দণ্ডব প্রণাম করিলে তাহার নিকট এন্দ্-পদ তুচ্ছ বলিয়! প্রতীত হয়, সেই 
কাশীকে কে পরিত্যাগ কগিয়। থাকে ? ১৬-২২। যেস্থানে একটিমাত্র ব্রাঙ্গণকে 
ইচ্ছাধীন ভোজন করাইলে, বাঁজপেয়-ষজ্ঞ হইতেও ধিক পুণ্য লাভ হয়, মেই 
কাশীকে কে পরিত্যাগ করিয়। থাকে ? যে স্থানে বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণকে একটা 
মাত্র গো-দান করিলে অযুত গো-দানের পুণ্য লাভ হয়, কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেই 
কাশীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ? যে স্থানে একটী মাত্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিলে 
অধিল ব্রঙ্গাণু প্রতিষ্ঠা কর! হয়, সেই কাশীকে কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ?৮। 
২৩-২৫। মনে এইরূপ 'নিশ্চয় করিয়। ছুই জনে ছুইটা পুণ্যদ্দ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়। তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, অগ্াপিও তাহার! কাশী পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। শঙ্কুকণ্ণ নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *শঙ্কুকর্ণ” নামক লিঙ্কে দর্শন 
করিলে আর কখনই মাতৃগর্ভে এবেশ করিতে হয় না। বিশ্বেশ্বরের নৈখ তার্দকে 
অবস্থিত শঙ্কুকর্ণেশ্বরকে দর্শন করিলে মানবকে আর এই ঘোর সংসার-সাগরে প্রবেশ 
করিতে. হয়. না । ২৬-২৮। এবং যে ব্যক্তি মহাকাল নামক গণকর্তৃক প্রতিতিত 


ভ্রিপঞাশততম অধ্যায়] বাঁরাণস বর্ণন ও কাঁশীতে গণ প্রেরণ। ৪০৫ 





“মহাকালেশ্বর” নামক শিবলিনের পৃজা, প্রণতি ও স্ততি করে, তাহার লার 
কালভয় কোথায় ১২৯। 

স্কন্দন কহিলেন, শঙ্কুকর্ণ ও মহাকালের কাশী হইতে প্রত্যাবর্তনের বছুতর 
বিলঙ্গ হইলে, সর্ববজ্ঞনাথ মহেশ্বর তাহাদের অবস্থ! জানিতে পারিয়৷ অপর দুইজন 
গণকে কাশীতে প্রেরণ করিবার জন্য কহিলেন ষে, *হে মহামতে ঘণ্টাকর্ণ এবং 
মহোদর ! তোমরা! এ দিকে আইস এবং কাশীর বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সত্বর তথ।য় 
গমন কর”। ৩০-৩১। হে অগন্ত্য! মহেশ্বরের এই আদেশে সেই গণদ্বয়ও 
কাশীতে যাইয়া, সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অগ্ভাপি তাহার! 
কাশী ভাগ করিয়। কোন স্থানে গমন করেন নাই। ঘণ্টাকর্ণ নামক গণশ্রেষ্ঠ 
তথায় বিধিপুর্ববক প্ঘণ্টা কর্ণেশ্বর” নামে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও গেই লিঙ্গকে 
স্নান করাইবার জন্য একটা কুগ্ু নির্্মণ করত লিঙ্গের ধ্য/ননিরত হইয়া, কাশীতেই 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৩২-৩৪। মহোঁদর নাক গণও তাহার পুর্ববদিকে 
«মহোদরেশ্বর৮ নামে শিবপিঙগ প্রতিষ্ঠা করত শিবধ্যানপরায়ণ হইয়। অগ্াপি সেই 
স্ঠানেই অবস্থান করিতেছেন। হে কুম্তজ! বারাণসীতে মহোদরেশ্বরকে দর্শন 
করিলে আর কোনকালে জননীর উদরগুহায় প্রবেশ করিতে হয় না। ৩৫-৩৬। 
ঘণ্টাকর্ণ-হুদে ম্লান ও বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব যে স্থানেই ম্বৃত হউক না 
কেন, তাহার কাশীমৃত্যুর ফল লাভ হইয়া থাকে। ঘণ্টাকর্ণ-তীর্থে বিধিপূর্ববক 
শ্রাদ্ধ করিলে ছুর্গতিগ্রস্ত পুর্বপুরুষগণকেও উদ্ধার করিতে পারা বায়। ৩৭-৩৮। 
অন্ভাপিও যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে নিমগ্ন হইয়া, ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইতে পারে, সে 
বিশ্বেশ্থরের মহাপুজার ঘণ্টার্বনি শ্রবণ করিয়! থাকে । পিতৃগণ বলিয়! থাকেন 
যে, “আমাদের বংশে কি এমত কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবে, যে ঘণ্টা কর্ণ- 
হুদের বিমল জলে আমাদের তিলোদক প্রদান করিবে” । হে ঘটোস্ভব! হার 
ঘণ্টাকর্ণ-তীর্ঘে পিতৃগণকে তর্পিত করিয়াছেন, তীহাদের বংশোৎপন্ন বহুতর 
মুনিগণ কাশীতে ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদে উদদকক্রিয়া করিয়! পরম সিদ্ধিলাভ করিয়া" 
ছেন। ৩৯-৪১। | 

স্কন্দ কহিলেন, ঘণ্টাকর্ণ এবং মহোদর নামক গণদ্বয় কাশীতে গমন করিয়া 
আর প্রত্যাগত হুইল না দেখিয়া, স্মরহর অতিশয় বিল্মিত হইয়।, বারম্বার মস্তক 
আন্দোলন করত পুনঃ পুনঃ অল্প হাস্ত পুর্ববক মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, 
হেকাশি| তুমি মহামোহনবিগ্ভা ইহা! আমি জানি। ৪২-৪৩। পুরাবিদ্‌গণ 
তোমাকে মহামোহহারিপী বলিয়া প্রশংস! করিয়। থাকেন, কিন্তু তুমি যে মহাযোহুন- 
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ভূমি ইহা তাহার। জানেন না। আমি যাহাকে প্রেরণ করিব, হে কাশি! তুমি 
মোহনৌষধিরূপে তাহাকেই মোহিত করিবে, ইহা অমি সম্যক্রূপে অবগত 
আছি; তথাপি আমার যাবদায় পরিজন আছে, আমি তাহাদের সকলকেই প্রেরণ 
করিব। এ জগতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বীয় সাধ্যায়ত্ত কন্মে কখন উদ্ভমহীন হন 
ন।। বিচক্ষণ ব্যক্তির কোন কাধ্যেই উদ্ভমহীন হওয়া উচিত নহে; বিধাতা 
প্রতিকূল থাকিলেও সতত উদ্যম নিবন্ধন হনুকুল হইয়! থাকেন। গমনে কৃতোগ্াম 
চন্দ্র এবং সূষ্ন্য, রাহু কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াও গগনাঙগনে অগ্ভাপি স্ব স্ব গতি পরিত্যাগ 
করেন না। ৪৪-৪৮। বিধাতা, প্রতিকূলত। নিবন্ধন একদিকে বারখার কার্ষ্যের 
ব্যাঘাত করিয়া থাকেন, কিন্তু অতিশয় উদ্যমে তিনিই আবার অনুকূল হইয়! 
কার্ধ্যসিদ্ধি করিয়! থাকেন। ৪৯। দৈব, পুর্ববসঞ্চিত কর্ষ্মতিন্ন আর কিছুই নহে 
সেই দৈবকে নিরাকরণ করিবার জন্য বুদ্ধিগান্‌ ব্যক্তির স্বয়ং ষত্ব করা উচিত। 
পাত্রনিহিত ভোজ্য কখন দৈববলে স্বয়ং মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয় না; হস্ত ও মুখের 
উদ্ভমাধীনই তাহ। জঠরে প্রবেশ করিয়। থাকে । ৫০-৫১। “উদ্ভম, দৈবকেও জয় 
করেখ। মহেশ্বর, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়।, সোমনন্দী, নন্দিষেণ, কাল, পিল ৪ 
কুক্ধুট নামক আরও পাঁচজন মহাঁবেগশালী গণকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন। 
কাশীতে মৃত জীবগণ যেমন সংগারে প্রত্যাবৃত্ত হয় না, তদ্রপ সেই পাঁচজন গণও 
অগ্ঠ।পি ক।শী হইতে প্রত্যাবুন্ত হন নাই। তাহার! মহাদেবের সন্ভোষের কামনায় 
নিজ নিজ নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিয়া, বিশ্ব-নিশ্মীণ-ভূমি কাশীতেই অবস্থান 
করিতেছেন । ৫২-৫৪। মানব ভক্তিসহকারে আনন্দবনে সোমনন্দীশ্বরকে দর্শন 
করিলে সোমলোকে পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকে । তাহারই উত্তরভাগে 
শবস্থিত নন্দিষেণেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব আনন্দসেন। প্রাপ্ত হইয়া, ক্ণকাল- 
মধ্যে মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে । ৫৫-৫৬। গঙ্জার পশ্চিমোত্তর-ভাগে অবস্থিত 
'কালেশ্বর” নামক মহালিঙ্গকে প্রণাম করিলে কখনও কালপাশে বদ্ধ হইতে 
হয় না। কালেশ্বরের কিঞ্চিত উত্তরে অবস্থিত পিঙ্গলেশ্বরের পৃজ| করিলে 
পিজলেশ্বরের হ্বরূপ জ্হান হয় ; তাহাতে সাধক তম্ময়ত! লাভ করিয়া থাকে । ৫৭- 
৫৮। যাহার! কুঞ্ধুটাগডকৃতি কুক্ুটেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্‌ হয়, তাহাদিগকে আর 
গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না । ৫৯। 

স্কন্ন কহিলেন, হেমুনে! সোমনন্দী প্রভৃতি পাঁচটা গণই আনন্দকানন 
প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থিত হইলে মহেশ্বর বলিতে লাগিলেন যে, ““সম্যক্প্রকারে 
বিবেচন! করিয়া, দেখা যাইতেছে যে, এইরূপে আমারই কাধ্য সিদ্ধি হইতেছে, 
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এই উদ্দেশে আগার পরিজন সমুহ যাইয়া কাশীতে অবস্থান করুক । ৬৭-৬১। মায় 
ও বীর্য্যপ্রধান প্রমথগণ, বারাণদীতে প্রবিষ$ হইলে আমারই তথায় প্রবেশ কর! 
হইল, ইহাতে সন্দেহ নাই। যেষেআমার মাতীয় মাছে, আমি ক্রমে ক্রমে 
তাহাদের সকলকেই তথায় প্রেরণ করিব; সকলে তথায় গমন করিলে পরে 
আমিও যাইব” | ৬২-৬৩। দেবদেব মহেশ্বর, এইরূপ নিশ্চয় করিয়। কুণ্ডোদর, 
ময়ূর, বাণ এবং গোকর্ণনামে আরও চারিটা গণকে তথায় প্রেরণ করিলেন। 
তাহার মায়াবল মাশ্রয় করিয়।, যথাকালে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করত বুতর 
উপায়ের দ্বার! নরপতি দ্িবোদাসের জান্তি উত্পাদনের চেষ্টা করিলেন। অবশেষে 
দ্বিথ। তদ্বিষয়ে অসমর্থ হইয়|, কাশীতেই অবস্থান করিহে লাগিলেন এবং “সহজ 
অপরাধ সন্তবেও কোন্‌ কর্ম করিলে ভগবান্‌ মহেশ্বর পরিতুষ্ট হন” ইহা! চিন্ত। 
করিয়া শিবলিল্গেরই মারাধন। করিতে লাগিলেন । ৬৪-৬৭। এবং ভাবিলেন যে, 
এই কাশীক্ষেত্রে বিধিপূর্রবক একমাত্র শিবলিগগের আরাধনা করিলে, ভগবান্‌ 
ত্রিনয়ন শত অপরাধ মার্জন! করিয়া মুক্তি প্রদ্ধান করিয়! থাকেন। একবারমাত্র 
বিধিপুর্ববক শিবলিঙ্গের পৃঞ্জা করিলে মহেশ্বর যেমন পরিতুষ্ট হন, বন্তুতর যক্গ, 
দাঁন, তপস্যা! ও ব্রতের ছার! তাহাকে তাঁদৃশ পরিতুন্ট “করিতে পার! যায় ন1। 
যিনি লিঙ্গা্চনের বিধিলমুহ অবগত আছেন এবং সর্বদা লিঙ্গাঙ্চনে রত থাকেন, 
সেই মানব দ্বিনয়ন হইলেও তাহাকে সাক্ষাৎ ত্রিনয়ন বলিয়। জান! উচিত । ১৮- 
৭০। মাঁনবগণ একবারমাত্র শিবলিঙ্গ পুজা করিয়। যে ফল লাভ করেঃ শত শত 
গো-দান ব| স্থবর্ণনানেও সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ৭১। মনুষ্যগণ, 
প্রশ্গাহ শিবলিঞ্গ পুজা করিয়া যে ফল লাভ করিয়৷ থাকে, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ্- 
সমুংহর দ্বারায়ও সে ফল লাভ হয় না। যেব্যক্তি বিধিপূর্ববক শিবলিঙ্গের স্নান 
করাইয়া, তিনবার সেই জল পান করে, শীত্ই তাহার ত্রিবিধ পাপ বিনষ্ট হইয়। 
যায়। ৭২-৭৩। লিঙগন্মপন জলের দ্বার যে ব্যক্তি স্বীয় মন্তকে অভিষেক করে; 
সেই পাপহীন ব্যক্তির গজাস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে । সমচ্চিত শিবলিঙ্গ 
দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি একবরও তাহাকে প্রণাম করে, সেব্যক্তি এ জগতে 
পুনর।য় দেহ ধারণ করিবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৭৪-৭৫। 
যে ব্যক্তি, ভক্তিসহকারে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠঠ করে, সে সপ্তজম্মকৃত পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করত বিশুদ্ধ হইয়| স্বর্গভাগী হইয়। থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
গরণমমুহ, মনে মনে এই সমস্ত বিচার করিয়া, মহাদেবের কোপশান্তির জন্য স্বম্ব 
নামে মহাপাতকবিনাশন পিজসমুহ প্রতিষ্ঠঠ করিলেন। ৭৬-৭৭। ,লোলার্কের 
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সন্নিকটে “কুণ্োদরেশ্বর”' নামক শিবলিলকে দর্শন করিলে মানৰ সমস্ত পাতক 
হইতে নির্মক্ত হইয়া! শিবলোকে গমন করিয়। থাকে। কুণ্ডোদরেশ্বর লিঙ্গের 
পশ্চিমে অপি-সন্নিকটে অবস্থিত ময়ুরেশ্বরের পুজ। করিলে পুনরায় গর্ভে প্রবেশ 
করিতে হয় না। ৭৮-৭৯। মযুরেশ্বরের পশ্চিমিকে “বাণেশ্বর” নামক মহণ্লিক 
প্রতিষ্ঠিত আছেন; তীহাকে দর্শন করিবামীত্র সমস্ত পাঁতক হইতে মুক্ত হওয়! 
বায়। অন্তগ্হের পশ্চিমদ্বারে অবস্থিত “গোৌকর্ণেশ্বর” নামক মহালিঙ্গের পুজা 
করিলে, কাশীতে কোন প্রস্কার বিশ্বের দ্বার অভিভূত হইতে হয় না। ৮৯-৮১। 
এবং ষে ব্যক্তি গোকর্ণেশ্বরের ভক্ত, যে কোন স্থানে তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইলে ; 
তগুক।লে তাহার জ্ঞানজংশ হয় না। ৮২। 

স্বন্দ কহিলেন, এই চারিটা গণেরও প্রন্যাগমন বিলম্ব দেখিয়। গণেশ্বর 
ত্রিলোচন সেই কাশীরই মহত্তর মহিম| বর্ণন করিতে লাঁগিলেন। ৮৩ ॥ (মহেশ্বর 
কহিলেন) যাহার প্রভাবে এই অখিল বিশ্ব ভ্রমণ করিতেছে, বিশ্বৈকমোহিনী কাশী 
নিশ্চয়ই মুর্তিমতী সেই বৈষ্ণবী মায়।। সকলেই সহে।দর, দারা, অপত্য, ক্ষেত্র, 
গৃহ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া, নিধন পর্য্যন্ত অঙ্গীকার করত কাশীর উপাসনা করিয়। 
থাকে । ৮৪-৮৫ | ধে কাশীতে মৃত্যু হইতে স্বল্লমাত্রও ভয় নাই; গণদমুহ তথায় 
অবস্থিত হইয়া, কেন আমাকে তয় করিবে? যথায় মরণই মঙ্গল, বিভূতিই 
অন্গভূষণ এবং কৌগীনই বন; সেই কাশীর মহিত কাহার তুলন|। হইতে 
পারে? যথায় নির্ববাণরমণী, মৃহ্যুশষ্যাশায়ী দরিদ্র, ধণী, ব্রাক্ষণ বা চণ্ডালকেও 
সমভ।বে বরণ করিয়। থাকে ন। ৮৬-৮৮।  ইন্দ্রার্দি দেবগণও, ষে কাশীহে মৃত, 
সুতরাং নির্ববাণপদভাগী জীবগণের, কোটি অংশের একাংশেরও তুল্য নহেন। 
যে কাশীতে ত্যক্তদেহ জীবকে ব্রন্গা-বিষুঃ প্রভৃতি দেবগণ, মস্তকবন্ধাগ্ুলি 
হইয়া অতি যত্ব সহকারে প্রণাম করিয়। থাকেন। ৮৯-৯০। যে কাশীতে 
জীব, শব হইয়াও শুচিত। লাভ করিয়া থাকে এবং এইজন্যই মামি স্বয়ং 
সেই শবের কর্ণমম্পর্শ করিয়! থাকি। যে পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি দুই তিনবার “কাশী 
কাশী” এই বাক্য উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত পবিভ্র-পদার্থ হইতেও আঁধক 
পবিত্র হইয়া থাকে । ৯১-৯২ | যে ব্যক্তি হৃদয়ে কাশীকে ধ্যান করে 
এবং যে ব্যক্তি কাশীর সেবা করে, মেই সেই ব্যক্তি কর্তকই আমি 
সর্বদা ধ্যাত এবং সেবিত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি অনন্থচিত্তে কাশীর 
সেঝ করে, আমি যত্ব সহকারে সর্বদ তাহাকে হদয়ে ধারণ করিয়! 
থাকি | ৯৩-৯৪। যে ব্যক্তি স্বয়ং কাশীব।স করিতে অশক্ত হইয়া, অর্থের সাহাধ্য 
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করত অন্য এক ব্যক্তিকেও কাশীতে বাস করায়, সে বাক্তিও নিশ্চয়ই কাশীবাসের 
ফল লাভ করিয়া থাকে । ষে সমস্ত ধীরগণ মৃড্যকাল পর্য্যন্ত দৃঢ়তর বিশ্বাস সহকারে 
কাশীতে বাস করিয়া থাকেন, তাহারাই জীবন্মুক্ত এবং তীাহারাঁই বন্দনীয় ও 
পৃজনীয় । ৯৫-৯৬। মহেশ্বর এইবূপে বারাণসীর গুণসমূহ কীর্তন করিয়া অন্যান্য 
কতকগুলি গণকে আহবান করত প্রীতি সহকারে তাহাদিগকে কাশীতে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন । ৯৭। ( মহাদেব কহিলেন ) হে অতিন্বচ্ছমানস তারক ! তুমি এদিকে 
আইন এবং ষথায় ধর্মুর্ত্ি দিবোদাস রাজা করিতেছেন, সেই শ্রেষ্ঠ পুরীতে গমন 
কর। ৯৮। হে তিলপর্ণ! হে স্ুলকর্ণ! হে দৃমিচগু | হে প্রভাময় ! হে সুকেশ। 
হে বিন্দতে ! হেছাগ! হে কপার্দন্‌! হে পিঙ্গলাক্ষ ! হে বীরভত্র ! হে কিরাত | 
হে চতুম্মখ। হে নিকুত্ত! হে পর্চাক্ষ | হে তারভূঁত | হেত্র্যক্ষ! হে ক্ষেমক! 
হে লাঙ্গলিন্! হেবিরাধ! হে ন্থমুখ! এবং হে আষাঢ়! তোমর! সকলে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ভাবে কাশীতে গমন কর। (স্কন্দ কহিলেন) মহেশ্বরের আজ্ঞাক্রমে মহা- 
ভাগ স্বামিভক্ত দৃঢ় ব্রত ও কার্য্যকুশল এই সমস্ত গণ কাশীক্ষেত্রে গমন পূর্ববক 
বন্ুতর মায়! বিস্তর করত বনুরূপ ধারণ করিয়া, অনিমিষনয়নে দিবোদাস নৃপতির 
ছিত্রান্বেষণ করত অবস্থ।ন করিতে লাগিলেন । ৯৯-১০২। নম্র কোন প্রকারেই 
সেই নৃপতির কোনরূপ ছিদ্র না পাইয়া স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা মলিন হইল দেখিয়া, “আঃ! 
ইহ কি হইল” এই কথা বলিয়া আপনাদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন । ১০৩। 
গণসমুহ কহিতে লাগিলেন, আমর! এই স্থানে আসিয়। এক ব্যক্তিকেও বশীভূত 
করিতে পারিলাম না, অতএব প্রভূ-্তুক বারম্বার সম্মানিত আমাদিগকে ধিকৃ। 
ভগবান্‌ ব্রিলোচন, বহুতর সম্মান, বহুতর দানও অত্যন্ত সৌহার্দের দ্বারা আমাদিগের 
প্রতি বহুতর কৃপ। প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অবশেষে আমর! তাহার কার্য্য- 
বঞ্চক হইলাম ; অতএব আমাদিগকে ধিক! ১০৪-১০৫। হায়! প্রভুর কার্ধ্যে 
অনবধান বশতঃ অতঃপর আমাদিগকে নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকারময় লোকে বাপ 
করিতে হইবে । যাহার! প্রভুর কার্যা সম্পাদন না করিয়।, অক্ষতেন্দ্রিয়বৃত্তি থাকিয়। 
জীবন ধারণ করে, তাহাদের পদে পদে ছুর্গতি লাভ হইয়া থাকে । ১০৬-১০৭। ষে 
সমস্ত ভৃত্য, প্রভুর নিকট ৰ্হুতর সম্মানন। লাভ করিয়। তাহার কাধ্যে অ?হেলা করে, 
তাহাদের মনোরথ সমুহ নিক্ষল হইয়া থাকে। যাহার! প্রভুর কার্য নিষ্পন্ন না 
করিয়া নির্লজ্জ হইয়। প্রভুর সম্মুখে মুখ প্রদর্শন করায়, এই পৃথিবী তাহাদের দ্বারাই 
ভারবন্ঠী হইয়া থাকেন। যাহার! স্বমিকা্য অবহেশ| করে, তাহাদের দ্বারা পৃথি- 
বীর যত ভার হয়; পর্ববত, সমুদ্র ও বৃহৎ বৃহত বৃক্ষের দ্বারা পৃথিবীর তাদৃশ ভার 
৫ 
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হয় না। ১০৮-১১০। অহে।! আমর! অনিন্দিত পৌরাণিকী-গাঁথ। শ্রবণ করিয়াছি, 
সেই জন্যই আমর! স্কিরচিত্তে এই বারাণসীতেই অবশ্থিতি করিব। শুনিয়াছি যে, 
যাহাদের কোনরূপ পুণ্য সঞ্চয় নাই, যাহাদের ধন ও আয়ুঃ ক্ষীণ হইয়াছে ও যাহার! 
সমস্ত উপায়বিহীন, বাঁরাণসীপুরীই তাহাব্ের একমাত্র গঠি | ১১১-১১২। যাহারা 
পাপভ্ভারে খিন্ন হুইয়! সর্ববদ! অনুতাপ করিয়া থাকে, উদ্দতগতি সেই সমস্য ব্যক্তির 
বারাণসীপুরীই একমাত্র গতি। যাহার! স্ব।মিদ্রুহ, যাহার! কৃতত্ব যাহার! বিশ্বাসঘাতক ; 
বারাণসীপুরী ব্যতিরেকে তাহাদের আর অন্য কোন গতি নাই। প্রমথগণ এইরূপ 
পৌরাণিক গাথার উপর নির্ভর করিয়া! দিঝেদাঁস নৃপতি কর্তৃক অবিজ্ঞাতন্বরূপ 
থাকিয়! কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । ১১৩-১১৫। সেই নৃপতি দ্িবো- 
দাস, বুদ্ধিমান্‌ হইয়াও মহাদেবের মহিমাবলে বিবিধাকারে বারণসীতে অবস্থিত 
দেবগণকে জানিতে পারিলেন না, ইহাতে বিচিত্রত! কিছুই নাই; কারণ যখন 
চিত্রগুপ্তও বারাণসীশ্িত জীবগণকে জানিতে পারেন নাঃ তখন অন্যান্। মর্ত্যবাসীর 
তাহাদিগকে জানিবার সম্ভাবন| কোথায় ? ধন্মরাজও, অবচ্ছিন্ন-গ্রভাব অপরিচ্ছিন্ন- 
তেজ ও কৃতলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ জীবগণের অন্য প্রাপ্ত হন না। ১১৬-১১৮। হে মহামুনে 
ঘটোস্ভব! এইরূপে সেই গ্রমথগণ কাশীতেই অবস্থান করত শিবলিঙ্গের আরাধন। 
করিতে লাগিলেন এবং অগ্ঠাপিও সেই স্থখ প্রদা কাশীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন 
নাই। হেমুনে! তারক নামক গণশ্রেষ্ঠ, মানবগণের জ্ঞানপ্রদ *“তারকেশ্বর” 
নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া! অগ্ভাপি তাহারই পুজায় নিরত আছেন। ১১৯- 
১২০। যে সমস্ত মানব তারকেশ্বরের ভক্ত হয়, তাহারা অনায়াসেই তারকজ্ঞান 
লাভ করিয়া থাকে । তিলপর্ণ নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তিলপ্রমাণ “তিলপণেশ্বর” 
নামক মহালিজ দর্শন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হওয়! যায়। ১২১-১২২। মানব 
“স্কুলকর্ণেশ্বর” নামক শিবলিজের পুজ। করিলে কখন ছুর্গতিগ্রস্ত হয় না এবং 
উৎকৃষ্ট পুণ্য লাভ করিয়! থাকে । স্ুলকর্ণেশ্বরের পশ্চিমে প্রভাময় *্দৃমিচণ্ডেশ্বর” 
নামক শিবলিঙ্গের আরাধন! করিলে কখন পাপের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় ন। 
১২৩-১২৪। “প্রভা ময়েশ্বর” নামক শিবলিজ দর্শন করিয়া শম্াস্থানে মৃত হইলেও 
জীব, প্রভাময় যানে আরোহণ করত শিবলোকে গমন করিয়! থাকে। হরিকেশ- 
বনে *ন্থুকেশেশ্বর” নামক শিবলিঙ্গে র পুঞ্জা করিলে, মানব মাঁর পুনঃ পুনঃ ষাঁটকৌশিক- 
দেহ ধারণ করে না । ১২৫-১২৬। ভীমচণ্তীর নিকটে «বিন্দতীশ্বর” নামক শিব- 
পুর্জা করিলে, মানব প্রচণ্ড পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, শাশ্খত মোক্ষ লাভ 
করিয়া থাকে । পিত্রীশ্বর নামক শিবলিঙ্গের সন্নিকটে “ছাগেশ্বর” নামক 
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মহালিঙগকে দর্শন করিয়। কেহই আর পশুর ন্থায় প্রাকৃত পাপে লিগ 
হয় না। ১২৭--১২৮॥ 





চভুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। 
সপ চুঁ ৮ 


পিশাচমোচন মাহাত্ম্য-কীর্ভন । 


ক্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তযোনে ! আমি অতঃপর কপদ্দীশ নামক শিবলিজের 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, তুমি অবধানপর হও। ১। পুরাকালে মহাদেবের অত্যন্ত 
প্রিয় অনুচর কপদ্দশ নামক গণশ্রেষ্ঠ, পিত্রীশ নামক শিবলিঙ্গের উত্তরভাগে একটা 
লিঙ্গ স্থাপন করিয়া, বিমলোদক নামক একটা কুণ্ড খনন করেন; সেই কুগ্ডের 
জলম্পর্শমাত্রেই মানব বিমল চিক লাভ করিয়! থাকে । হে কলশসম্তব! এই 
সম্বন্ধে ত্রেতাযুগের এক পবিত্র ও শ্রবণকালে পাঁপবিনাশক্ষম এক ইতিহাস আছে, 
আমি তাহ! কীর্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২--৪। 

পূর্ব্বে পাশুপতশ্রেষ্ঠ ঝাল্মীকি নামক এক মুনি, কপদ্দীশ নামক লিজের অর্চন! 
করত ম্তৃহুশ্চর তপস্তার আাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন। হেমন্তকাল অগ্রহায়ণ মাসে, 
একদিন সেই মুন মধ্য।হৃক।লে সেই মহাতীর্থ বিমলোদক-কুণ্ডে স্নান করত, কপ- 
দ্দীশ লিলের দাক্ষণভাগে মাধ্যাহিক-ক্রিয়া সমাপনান্তে পদতল হইতে মস্তক পর্য্যস্ত 
ভম্মের দ্বার সমস্ত শরীর লিগু করিয়া, মস্তকে উত্তমরূপে পাংশুন্তাস পূর্বক 
মধ্যা্লকালীন সন্ধ্যাস্মরণানন্তর পঞ্চাক্ষর-মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনন্য-পর-চিস্তে 
মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৫৮। অনন্তর মনোনুরূপ জপান্তে বামাবর্ধে 
গেই মহেশ্বরলিঙকে শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে প্রদক্ষিণ করত; “হুড়ুং হুড়ং হুড়,ং” 
এই প্রকার সপ্রসব শব্জত্রয় উচ্চারণ করিয়া, ষড়জ প্রভৃতি স্বরভেদ-সমস্থিত ভগ- 
ব্দ্‌গুণ গান পূর্বক বিপুল আনন্দে হস্ততালের সহিত নৃত্য ও চারণগণের নিয়মানু- 
সারে বিচিত্র মণগ্ডলাকার নৃত্যবিশেষ প্রভৃতির দ্বারা সেই লিঙ্গের অর্চনাস্তে 
সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি, ক্ষণকাল সেই সরোবর-তীরে উপবেশন করিলেন । ৯-১১। 
ক্ষণকাল সেই স্থানে উপবেশন করার পরই তিনি স্বীয় সম্মুখভাগে এক বিকটদর্শন 
রাক্ষসু্তি দেখিতে পাইলেন। সেই রাক্ষসের কপোঁলঘয় শুষ্ক শখের ন্যায় কঠোর 
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দর্শন এবং নেত্রদ্বয় পিঙগলবর্ণ ও গাঢ়নিমগ্ন ; তাহার কেশাগ্র ক্ুক্ষ ও বিদীর্ণপ্রায় 
এবং কায়! অতীব লম্বমান। সেই ভয়ঙ্করাকৃতি রাক্ষসের স্্াণদ্বয় অতি বিস্তৃত ও 
ওষ্ঠদ্বয় তি শুক্ক এবং তাহার শরীর সর্পবস্থলের উন্নত ও অনন্ত মাংসপিণ্ডের দ্বারা 
ব্যাপ্ত। তাহার তি বিশাল মস্তকে কেশনিচয় সরলভাবে উদ্ধগামী ; তাহার 
কর্ণ্বয় অতি বিস্তৃত ও শ্মশ্রঃনিকর গাঢ় পিঙ্গলাভা প্রযুক্ত অতিশয় ভয়দায়ক। সেই 
নরান্তক মুর্তির অতিবিলম্থিনী জিহব। লক্‌ লক্‌ করিতেছিল ও কৃকাটিক! অতি বিকৃত 
ছিল। তাহার অস্থি জক্র সংমহান অতিস্থূল ও স্কন্ধছধয় অতি দীর্ঘ এবং দৃশ্যতর 
বড়ই ভয়জনক। তাহার বাহুমুলদ্বয় ঘোর গভীর, ভূজঘ্য় হস্বাকার, হস্তাঙ্তুলি সকল 
অতি বিরলাকৃতি ও নখাবলি অতি নিন্ন ও গভীর। সেই রাক্ষসের ক্রোড় শুষ্ক 
পাংশুল ও উন্নন্ধ এবং তদীয় উদরত্বক্‌ পৃষ্টের সহিত সংলগ্ন ভাবে অবস্থিত । তীয় 
নিতম্বদ্বয় প্রলম্বমমান ও উরুদ্ধয় অতি দীর্ঘ মাংসরহিত এবং জানুদ্ধয়ের অস্থি ও পঞ্জর 
বিষম স্ুল। তাহার শরীর, অস্থিচম্্ম(বশেষ ও শিরাঞজাল ছার আবৃত এবং জঙ্ঘাছয় 
অতি দীর্ঘ ও স্থূল গুল্ফাস্থি প্রযুক্ত অতি ভাষণাকার। দীর্ঘবন্র কৃশাঙ্গুলি অতি 
বিস্তৃতপাদ তদীয় শরীর, দীর্ঘ ও লম্বমান শিরাসমু্ের অবস্থানে বড়ই ভীমদর্শন। 
১২-২০। সর্ববপ্রাণিভাতিদায়ক মুগ্তিমান্‌ ভয়ানকরসের ন্যায় দাবানল দগ্ধ-দ্রুমনদৃশ 
ক্ষুধাকাতর অতিলোমশ ভীষণাকার চঞ্চলনেত্র হৃতকম্পকারী সেই বিকট রাক্ষসকে 
বিলোৌকন করিয়া, অতিদীনানন বৃদ্ধ তাপন বাল্মীকি; বিহিতধৈর্ধ্য সহক।রে তাহাকে 
জিজ্ঞাদ7া] করিলেন যে, অহে! তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ ? 
তোমার এবস্প্রকার অবস্থাই ব কেন হইয়াছে ১ হে রাক্ষস | আমি অনুগ্রং 
বুদ্ধিতেই তোমাকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞানা করিতেছি, তুমি নির্ভয়ে এই সকল 
কথার উত্তর প্রদান কর। আমাদিগের ন্যায় জিতেন্দ্িয় তাপদগণের তোমার 
ম্যায় নিকৃষ্ট বাক্তি হইতে ঈষও ভয়ের সন্তাবন| নাই, ইহা নিশ্চয় 
জানিও। কারণ আমরা শিব-নামসহকআ্স পাঠ করিয়। থাকি এবং সেই 
শিবনাম-সহআ পাঠের ফলে আমাদিগ্ের শরীর নর্ববদা তাদুশ জনের অভেম্ 
বর্ম দারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে । ২১-২৪। কৃপালু তাপদ বাল্মীকির এবন্ডিধ বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, সেই রাক্ষন কৃতাঞ্জলি ভাঁবে গীতি পূর্ববক তাহাকে এই প্রকার 
প্রত্যুত্তর প্রদান করিল যে, হে ভগবন্‌ তাপসোত্তম ! আপনার বন্ধপি বাস্তবিক 
আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে, তাহ! হইলে আমি আপনার নিকট নিজ বৃত্তান্ত কীর্তন 
করিতেছি, আপনি কিয়ৎকাঁল ধৈর্য্যসহকারে তাহা শ্রবণ" করুন । ২৫-২৬। হে 
তাপস | গ্লোদাবরীতটে প্রতিষ্টান নামক এক জনপদ বিগ্বমান আছে । আমি পূর্বব- 
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জন্মে সেই দেশে বাস করিতাম এবং তীর্থে প্রতিগ্রহ করিতে আম।র সবিশেষ 
আসক্তি ছিল। সেই তীর্থে প্রতিগ্রহরূপ পাপকন্মের ফলে আমি এতাদৃশ গতি 
লাঁভ করিয়াছি । এই অবস্থাতে জল ও বুক্ষবিবর্জিজিত ভয়ানক মরুস্থলে বাস করিয়া 
আমাকে অনেক কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে । দেই সময় আমি সর্বদাই 
ক্ষুধা, তৃষ!, শীত ও গ্রীক্মকে যে কি ক্লেশে সহা করিয়াছি তাহা বর্ণনার অতীত। 
সেই অনাবৃত ভূভাগে প্রবল বায়ুপ্রণোদিত বর্ষাকালীন মহাঁমেঘ, যখন অবিরতধারে 
বারিবর্ণ করিত; সেই সময় আমকে অনাবৃত মস্তকে অনাচ্ছাদ্িত শরীরে সেই 
দুরন্ত বৃষুত্যৎপাত নিরালম্বনভাবে সহা করিতে হইয়াছে। যাহার! পর্ববদিনে কিছু 
দান করে না ও তীর্থে প্রতিগ্রহ করে, তাহার! সকলেই মহাছুঃখদায়িনী এই পিশাচ- 
যোনি গ্রহণ করিয়া স্বীয় কম্মোচিত ফলভোগ করিয়। থাকে । ২৭-৩১। সেই 
মরুভূমিতে এই প্রকারে বহুকাল অতিবাহিত হইলে পর এক দিবস দেখিলাম, এক 
জন ব্রাহ্মণতনয় সেইখানে উপস্থিত হইয়াছে । সেই ব্রাঙ্ণতনয়, সূর্য্যোদয়-কাল 
লাভ করিয়া ও সন্ধ্যা-বন্দন। করিত না এবং মুত্র ও পুরীষত্যাগান্তে শৌচ ব| আচমন 
করিত ন। ৩২-৩৩। যুক্তকচ্ছ, শৌচরহিত এবং সন্ধ্য।কর্ম্মবি বজ্জিত সেই ব্রাঙ্মণ- 
তনয়কে বিলোকন করিয়া, আমি ভোগ-বাসনায় তাহার শরীরে প্রবেশ করিলাম । 
হে তাপস! আমার মন্দভাগ্য প্রযুক্ত সেই ব্রাঙ্গণ কোন বণিকের সহিত অর্থ- 
লোভে এই বারাণসী পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে । এইক্গণে সে বারাণসীর অন্তঃ- 
পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে । হে মুনিম! সে, যে সময়ে অন্তঃপুরীতে 
প্রবেশ করিল, শামাকে সেইক্ষণেই তাঁহার শরীরের যাবদীয় পাপের সহিত 
এই বাহিরে অবস্থান করিতে হইতেছে । হে তপোনিধে ! মাদৃশ পিশাঁচযোনি- 
গণের ও সকল প্রকার পাতকগণের, মহাদেবের মাজ্কা প্রভাবে বারানসীপুরীর 
মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমত| নাই । ৩৪-৩৭। আজ পর্য্যন্ত তাহার সেই পাপগণ 
তাহার বহিটিরগগমের আশ! প্রযুক্ত এই বারাণসীর প্রীস্ত-সীমতেই অবস্থান 
করিতেছে। প্রমথগণের ভয়ে ইহাদের বারাণসীতে প্রবেশ করিবার সাহস হইতেছে 
না। “অগ্ভ, কল্য না পরশ্ব সেই ব্রক্ষণ, নিশ্চয় বারাণসী হইতে নির্গত হুইবে” 
এই আশায় আমরা সকলে অ।জ পর্য্যন্ত এই মআশাপাশ নিয়ন্ত্রিতাবস্থায় শবস্থান 
করিতেছি । হে তপোধন! অগ্ভও নে নির্গত হইতেছে না, আমান্দের আশাও অদ্যা- 
বধি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে না। এই প্রকার আশ।বদ্ধ হইয়। আমর! নিরা- 
ধারভাবে বর্তমান আ্ পর্য্যন্ত রহিয়াছি। হে তপন্ষিন্! কিন্তু অদ্য এক বিচিত্র ব্যাপার 
উপস্থিত হুইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। কারণ এই ব্যাপারটাকে ভাবি 
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কল্যাণের একমাত্র কারণ বলিয়। আমর বোধ হইতেছে । আমি প্রতিদিনই ক্ষুধায় 
কাতর হইয়', আহারলাভের প্রত্যাশায় এখান হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত গমন করিয়। 
থ।কি ; কিন্তু কোথায় কিছুই খাছাদ্রব্য লাভ করিতে পারি না। সকল দেশে 
প্রতি কাননেই ফলশালী বৃক্ষনিকর বিষ্ধমান আছে। প্রতি ভূমিতে পদে পদে 
সচ্ছ জলপরিপুর্ণ জলাশয় সমুহও বর্তমান আছে এবং সকল প্র।ণিগণের স্থলভ নান! 
প্রকার ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য এই স্থানের মধ্যে পর্য্যাপ্তভাবে পাওয়! যায় বটে ঃ কিন্তু 
আমাদের এমতই ছুরদৃষ্ত ষে, এই সকল দ্রব্যনিচয় আমাদের নয়নগোচর হইবা- 
মাত্রই অতিদুরে সরিয়া বায়। হেমুনে! অস্ত দৈববলে আমি একজন কার্পটিককে 
দেখিতে পাইয়া, ক্ষুধায় পরিপীড়িত হইয়। তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাঁম। “বল- 
পূর্বক ইহাকে ধরিয়া ভক্ষণ করিব” এই ভাবিয়া, ত্বর1 সহকারে আমি যেমন 
তাহাকে ধরিতে যাইব, অমনি তাহার মুখপদ্ম হইতে সকল প্রকার বিদ্বহারিণী শিব- 
মামময়ী বাণী নির্গত হইল । ৩৮-৪৭। সেই শিবন।ম স্মরণের প্রসাদে আমার পাপ 
মন্দীভূত হইল, তখন অনায়াসেই এই বারাণসীপুরীর মধ্ো প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হইলম। অনন্তর সেই কাপটিকের সহিত আমি এই অন্তগৃহের সীমায় উপস্থিত 
হইয়াছি। এক্ষণে সেই কার্পটিক অন্তঃপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, আমি এই 
স্থানে অবস্থান করিতেছি । 8৮৫০ | হে মুনে! আপনাকে বিলোকন করিয়! 
আমি নিজ আত্মাকে বড়ই গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছি। হে কৃপালে।! আপনি 
আমাকে এই স্থদারুণ পিশাচযো নি হইতে রক্ষা! করুন। ৫১। 

এবম্প্রকার প্রেতবাক্য শ্রবণ করিয়। পরম কৃপাবান্‌ তপৌধন বাল্মীকি মনে 
মনে এই প্রকার চিন্ত। করিতে লাগিলেন যে, “হায়! স্বার্থান্ধ উদ্ভমকারী মনুষ্য- 
গণকে ধিক্‌ থাকুক। পশু, পক্ষী ও ম্বগাদিগণও আপন আপন উদর ভরণ করিয়! 
থাকে। এজগতে যেব্যক্তি পরের জন্য উদ্ভম করিয়। থাকে সেই ধন্য, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। ৫২-৫৩। আমার শরণাপন্ন পাপাতুর এই পিশাচকে আমি অ্থ 
নিজ অর্জিত তপস্যার বলে প্রেতযোনি হইতে মুক্তি প্রদান করিব ইহাতে কোন 
সংশয় নাই” । ৫৪। এই" প্রকার বিবেচন! করিয়! সাধুশ্রেষ্ঠ সেই বাল্মীকি 
পিশাচকে কহিলেন, অরে পিশাচ ! তুমি স্বীয় পাঁপক্ষয়ের জন্য এই বিমলোদক- 
তীর্ধে স্নান কর! ' হে পিশাচ! এই তীর্থের প্রভাবে মহাদেব কপদ্দীশ, ক্ষণ- 
কালের মধ্যে তোম!র পাপ সকলকে বিনষ্ট করিবেন । ৫৫-৫৬। মুণির এবিধ 
বাক্য শ্রবণ করিয়! সেই.(পিশ।চ, প্রীতাত্ম। হইয়! প্রদন্নচিত্ত সেই মুনিকে প্রণাম- 
পুর্ববক কৃতাঞ্জলিপুটে কচ্িল ফে, হে সন্তম! এই জলাশয়ে পান্বীয় "গ্রহণ করিবার 
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সামর্থটও আমার নাই, স্নান করাত স্থদুরপরাহত; কারণ জলদেবতাগণ এই 
জলাশয়কে মাদৃশ ছুষ্টযোনি হইতে রক্ষা করিতেছেন | হে মুনে ! ইহার জল পাঁন 
করাত দুরের কথা, ইহার জলস্পর্শ করি এ সামর্থ্যও আমার নাই। প্রেতের 
এবম্িধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মুনি অন্তঃকরণে বড়ই শ্রীতি লাভ করিলেন। 
৫৭ ৫৯। অনম্তর জগতুদ্ধারণক্ষম মুনি, সেই পিশচকে কহিলেন যে, অরে 
পিশাচ! তুমি এই বিভূতি গ্রহণ কর এবং ইহা নিজ ললাটে ধারণ কর। 
হে প্রেত! এই পিভৃতির মাহাজ্যে, কুত্রাপি কোন ব্যক্তি, কোন মহাপাতকীরও 
কোনপ্রকার বিস্ব করিতে সমর্থ হয় না। বিভৃতি দ্বার ধবলীকুত ভাণন্থল বিলোকন 
করলে ঘমকিস্করগণ পাশুপতাস্ত্রের ভয়ে পাপীর নিকট হইতেও স্ুদুরে পলায়ন 
করিয়া থাকে । পথিক্গণ পথগধ্যবস্তী অশ্থিধ্বজের দ্বার! শঙ্কিত সলাশয়কে বিলোকন 
করিরা, দহ্যভয়ে যেমন দূর হইতেই তাহাকে পরিভ্যাগ করেঃ সেই জীবগণের 
ললাট বিভূঠির দ্বার! চিহ্নিত দেখিলে ষমকিস্করগণও দূর হইতে তাহাকে পরিত্যাগ 
করে। শিবমন্ত্রের দ্বার! পবিত্রিত বিভূতির গন্ধ পর্য্যন্ত আস্বাণ করিলে, আত্রাণ- 
কারী মনুজশ্রেষ্টের নিকট, হিংস্র জন্ত্ুগণ উপস্থিত হইতে পাঁরে না। শিবমন্ত্- 
পবিত্রিত ভম্ম, ষে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ললাট, বক্ষঃস্থল ও বাছুমুলে ধারণ করে, 
হিংআঅ জন্ত্রগণও তাহাকে হিংস! করিতে সমর্থ হয় ন|। ৬০-৬৫। এই ভম্ম, 
ধারণকারী জীবকে মর্ববপ্রকার প্রাণি হইতে সর্ববদ রক্ষা করিয়া থাকে ও এম্বধ্য 
প্রদান করিয়া থাকে বলিয়া, ইহাকে “বিভূতি” বল] ষায়। ৬৬। ইহ! ধারণ- 
কারীকে উদ্ভাদিত করে ও তাহার শত্রকে তিরস্কার করিয়া থাকে বলিয়, ইহার 
নাম “ভন্ম” কা যায়। পাংস্থ (পাপ) ক্ষয় করে বলিয়া, ইহাকে “পাংস্থ” 
কহ! যাঁয়। পাপ সকল ক্ষারিত করে বলিয়া, ইহাকে “ক্ষার” বল! যায়। পণ্ডিতগণ 
ইহার নামসকলের এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিয়। থাকেন। ৬৭। এই বলিয়া সেই 
মুনি, ভস্মাধার হুইতে বিভূতি গ্রহণ করত তাহা প্রেত-করে সমর্পণ করিলেন, 
পিশাচও তাহা লইয়া অতি আদরের সহিত নিজ ললাটে ধারণ করিল । ৬৮। 
অনন্তর জলদেবতাঁগণ, সেই বিভূতিধারী পিশাচকে জলাবগাহনে প্রবৃত্ত হইতে 
দেখিয়া, বারণ করিলেন না । ৬৯। দেই জলাশয়ে সান ও তদীয় জলপান করিয়! 
পিশাচ যেমন সেই জলাশয় হইতে নির্গত হইবে, সেই সময়ই তাহার পিশাচ-যোনি 
মুক্ত হইল ও সে দিব্-দেহ লাত করিল। ৭০। তদনন্তর দিব্য মাল্য, অন্বর ও 
গন্ধাদি ধারণ করত দিব্যবিমানে আরোহণ পূর্ববক স্বর্গীয় পথে গমন করিতে করিতে 
দিব্যমুত্তিধর সেই পিশাচ, সেই তপন্বীকে প্রণাম করিয়া অতি উন্নতম্বরে এই 
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কথ বপিতে লাগিল যে, £্হে অনধ!| হে ভগবন্! আপনি সেই কদর্য্য-যানি 
হইতে আমাকে বিমুক্ত করিলেন, এই দেখুন আপনার অনুগ্রহফলে এই তীর্থবারি- 
স্পর্শে আমি এই দিব্যদেহ ধারণ করিতে পারিয়াছি। অগ্য হইতে এই তীর্থের 
“পিশাচমোচন” নাম হইল । হেমুনে! ইহাতে আানমাত্রেই আমার ন্যায় সকল 
পিশাচই পিশাচত্ব হইতে বিমুক্তি লাভ করিবে। এই পিশাঁচমোচন-তীর্ধে যে 
সকল মানবগণ, স্নান, সন্ধা। ও তর্পণ পূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশে পিগু প্রদান 
করিবে, দৈবাৎ যদি তাহার পিতৃগণের মধ্যে কেহ পিশাচ-যোনিতে অবস্থান করে, 
তাহা হইলে সে ব্যক্তিও অনায়াসে স্বীয় পিশাচত্ব পরিত্য।গান্তে পরমগতি লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে। হে তপো।নিধে! অগ্ঠ শুক্ল। চতুর্দশী ; অগ্রহায়ণ মাসের 
শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে এই তীর্থে স্বানাদি করিলে, আমার ন্যায় অন্যান্য ব্যক্তিরও 
পিশাচত্ব খণ্ডিত হইবে । এই দিনে পিশ।চমোচন-তীর্থে যাহার! সাংবগুসরিক 
যাত্রা করিবে, তাহারা সকলেই তীর্থ-প্রতি গ্রহজন্ত পাঁপ হইতে সর্ববথ| বিমুক্তি লাভ 
করিবে। পিশাচমোচন-তীর্থে স্নানান্তে “কপন্দীশ) নামক শিবলিলের অর্চনা 
করিয়! কিছু অন্নাদি দান করিলে মানবের অন্য কোন স্থানেই ভয় লান্ত করিতে 
হয় না। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে কপদ্দীশ্বরের নিকট এই তীর্থ 
ব্রন করিয়া, পরে যদি মানবের কোন জঘন্য স্থানেও মৃত্যু হয়, তথাপিও তাহার 
কখন পিশাচ-যে।নি লাভ হইবার সম্ভাবন। নাই। ৭১-৮০। এই সকল কথা 
বলিয়া সেই মহাভাগ দিব্যপুরুষ, বারম্বার সেই তপোধনকে নমস্কার করিতে 
করিতে দিব্যপথের পথিক হইল । তপোধন বাল্মীকিও সেই মহাশ্চর্য্য বিলোকনাস্তে 
অতীব শ্রদ্ধাসহকারে পূর্ব্বের স্ায় কপন্দীশলিঙ্গের অর্চন! করিতে লাগিলেন এবং 
স্বীয় আয়ুক্ধাল পুণ হইলে পর কপদ্দীশ মহাদেবের প্রসাদ্দে পরম নির্ববাঁণ-পদ্ববী 
লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ৮১-৮২। হে মহামুনে! সেইদিন হইতেই এই 
সর্ববপাপবিনাশকর তীর্থ জগতে “পিশাচমোচন” এই পরম খ্যাতি লাভ 
করিয়াছে। এই পিশাচমোচন-তীর্ঘে কোন শিবভক্ত যোগীকে ভোজন করাইলে, 
সম্যক্‌ প্রকারে কোটিসংখ্যক তাদৃশ যোগীকে ভোজন করাইবার ফল লাভ কর! 
যায়। ৮৩-৮৪। যে ব্যক্তি প্রত্বচিত্তে এই পরম পবিত্র অধ্যায়টী শ্রবণ করিবে, 
সে কখনই কোন প্রকার ভূত, প্রেহ ব৷ পিশাচাদি কর্তৃক অভিভূত হুইবে ন!। ৮৫। 
বালগ্রহাদি কর্তক অভিভূত বালকদিগের দুরন্ত ব্যাধি-প্রশমনকারী এই পবিত্র 
পিশাচমোচন উপাখ্যানটা, বাঁলকদিগের হিতের ইচ্ছায় প্রযত্বের সহিত পাঠ কর! 
কর্তব্য। ৮৬। হে কলশোদ্ভব!| দেশান্তরে ঘাত্র। করিবার পূর্বে মানব, যদি 
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িিিকাটোরিডিরি উনি 82858487522 বিলে নিলি 
এই পবিত্র উপাখ্যানটা শ্রবণ করিয়া স্বীয় গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা হইলে 
বিদেশে কোনপ্রকার চৌর, ব্যাত্ব ঝ পিশাচ।দি হিংস্র জীব, তাহাকে কোন প্রকার 
ক্লেশ দিতে সমর্থ হয় না। ৮৭। 
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স্বন্দ কহিলেন, হে কুস্তযোনে ! অন্যান্য যে সমস্ত গণ সেই কাশীক্ষেত্রে 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, তীহাদ্দিগের বিষয়ও বলিতেছি; শ্রবণ কর। 
কপদ্দীশ্বরের উত্তরদিকে পিঙ্গল নামক গণ, “পিজলে শ্বর” নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন; ঘেই লিঙ্গকে দর্শন করিবামাত্র পাঁপসমুহ ক্ষয় হইয়া যায়। 
বীরভদ্রেশ্বর নামক গণ, “বীরভদ্রেশ্বব” নামে শিবলিঙ্গ * প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
তিনি অগ্ভাপিও মহাপ্রীতি সহকারে নিশ্চলভাবে সেই লিঙ্গের আরাধন। করিয়। 
থাকেন; সেই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই বীরসিদ্ধি হইয়! থাকে । ১-৪। অবিমুক্তেশ্বরের 
পশ্চা্ভাগে অবস্থিত বীরভদ্রেশ্বরের পুজ। করিলে মানৰ কদাপিও রণে পরাজিত 
হয় না। হে যুনে ! বীরভদ্র, স্বয়ং বীরমুদ্তি ধারণ করিয়৷ অবিমুক্তক্ষেত্রনিবানী 
জীবগণের বিদ্বনিচয় সংহার করিয়া থাকেন। ৫-৬। বীরভদ্রপত্বী ভদ্ত্রকালী- 
দেবীর সহিত যে ব্যক্তি বীরভদ্রেশ্বরের পুজ! করে, সে কাশীবাসের সম্পূর্ণ ফল 
লাভ করিয়। থাকে । কেদরেশ্বরের দক্ষিণদিকে কিরাত নামক গণকর্তুক প্রতিঠিত 
“কিরাতেশ্বর” নামে শিবলিঙ্গ আছেন; তিনি ভক্তগণকে অভয় প্রদান করিয়া 
থাকেন। ৭-৮। চতুন্সুখ নামক গণ, বৃদ্ধকালেশ্বরের শিকট “চতুম্মুখেশ্বর** নামে 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিয়া, অগ্াপিও নিশ্চলভাবে তীহার আরাধনায় নিযুক্ত 
রহিয়াছেন। সেই চতুন্মুখেশ্বরের ভক্তগণ স্বর্গে সর্বববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া, 
স্থরনিচয় কর্তৃক চতুরাননের ন্যায় পৃজিত হইয়! থাকেন। ৯-১০। কুবেরেশ্বরের 
নিকটে নিকুস্ত নামক গণকর্তৃক প্রতিষিত নিকুস্তেশ্বরকে দর্শন করিয়া গ্রামাস্তরে 
গমন করিলে, তথায় কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং অস্তে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। 
১১। বিশ্বনাথের দক্ষিণভাগে “পধ্থাক্ষেশ"* নামক মহালিঙ্গের পুজা! করিলে, 
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ম(নব জাতিম্্র হইয়া থাকে । ভারভূত নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও অন্তগুহের 
উত্তরদ্বারে অবশ্থিত “ভারভূতেশ্বর” নামক শিবলিজের পুজ। করিলে, শিবপুরে 
বাদ করা ষায়। ১২-১৩। কাশীক্ষেত্রে যাহার ভারভৃতেশ্বরকে দর্শন ন! করে, 
তাহার! ফলহান বৃক্ষসমূহের ন্যায় কেবল পৃথিবীর ভারমাত্র। ১৪। হেকুস্তজ! 
ত্রিলোচনেশ্বরের পুরোভাগে ত্রাক্ষনামক গণ, “ত্র।ক্ষেশ্বর” ন।মে শিবলিজ প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া, অগ্ভাপি তাহার পূজা করিতেছেন। ১৫। সেই শিবলিন্নের ভক্তগণ, 
দেহাবসানে ত্রিনয়ন হইয়। থাকে) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্ষেমক নামক 
গণাধিপ, কাশীতে স্বয়ং যুণ্তিধর হইয়া অগ্ভাপি নিশ্চলভাবে সর্বধগত বিশ্বনাথের 
চিন্তায় নিমগ্র আছেন । ১৬-১৭। বারাণসীতে যে ব্যক্তি “ক্ষেমক” নামক 
গণশ্রেন্টের পু করে, তাহার বিদ্ব সমুহ বিলীন হইয়া যায় এবং পরে পদে মঙ্গল 
হইয়া থাকে । ১৮। কোন ব্যক্তি দেশাস্তরে গমন করিলে তাহার মাগমন 
কামনায়, ক্ষেমক নামক গণের পুজা করা উচিত; তাহাতে সে ব্যক্তি সত্বর 
কুশলের সহিত প্রত্যাবৃন্ত হইয়। থাকে । লাঁঙলী নামক গণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্বেশ্বরের উত্তরভাগে লাঙ্গলীশ্বরকে দর্শন করিলে মানৰ কখন রোগ ভোগ করে 
না এবং একবারমাত্র' লাঙ্গলীশ্বরের পুজ। করিলে, পাঁচটা লাঙ্গল দানের অবিকল 
সর্ববসম্পশ্কর ফল লাভ হইয়। থাকে । ১৯-২১। বিরাধ নামক গণকর্তৃক প্রতি- 
চিত বিরাধেশ্বরের আরাধনা করিলে সর্দ্বাপরাধযুক্ত ব্যক্তিও কোনস্থানে অপরাধী 
হয় না। কাশীবািগণ কতৃকি দিন দিন যে অপরাধ কৃত হয়, বিরাধেশ্বরের পুজ। 
করিলে সেই অপরাধ বিনষ্ট হইয়! থাকে । ২২-২৩। দণ্ুপাঁণির নৈখ তদিকে 
বিরোধেশ্বরকে যত্ব সহকারে প্রণতি করিলে, মানব সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ 
করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২৪। স্থমুখ নামক গণকতৃ্ক প্রতিঠিত “মুমুখেশ্বর” 
নামক মহালিঙ্গকে দর্শন করিলে, মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়! থাকে। 
পিলিপিল! তীর্থে সান করিয়া স্মুখেশ্বরকে দর্শন করিলে, ধণ্মরাজকে সতত স্থমুখ 
ভিন্ন কখন ছুম্মুখ দর্শন করিতে হয় না। মানব, তক্তিদহকারে আষাটী পুণিমাতে 
আষাটী নামক গণকত্তৃকি  প্রতিষিত “আধাটীশ্বর” নামক শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে 
সর্বব প্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাঁভ করিয়া থাকে । ২৫-২৭। আধাট়ী পুণিমাতে 
ভারভূতেশ্বরের উত্তরদিকে অবস্থিত আধাট়ীশ্বরকে দর্শন করিলে, কোনরূপ পাপের 
দ্বার পরিতপ্ত হইতে হয় না এবং আধাট মাসের শুক্লাচতুর্দিশী অথবা পুর্নিম। 
তিথিতে আধযাট়ীম্বরের সান্ঘৎসরিক যাত্রা করিলে, মানব নিষ্পাপ হইয়া 
থাকে । ২৮-২৯। 


পর্চপর্াশতম অধ্যায়] কাঁশী-বর্ণন ও গণেশ প্রেষণ। ৪১৯ 





ক্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এই গণ সমুহও বারাণনীতে গমন করিয়া, বিশ্বেশ্বরের 
পরিভূষ্টির জন্য স্ব স্ব নামে শিবপ্রতিষ্টা করত তথায় অবস্থিত হইলে, বিশ্বনাথ 
কাশীর সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া, পুনরায় চিন্ত। করিতে লাগিলেন 
যে--“কোন্‌ হিতৈষী ব্যক্তিকেই ঝ| প্রেরণ করিয়া! আমি সখী হইব ? যোগিনী- 
গণঃ সৃর্ধ্য, ব্রঙ্ম! এবং শঙ্কুকর্ণ প্রভৃতি গণনিচয় বারাণসী .হইতে সিদ্ধুগামিনী নদীর 
স্তায় আর প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না । ৩০-৩২ | যাহার! কাশীতে প্রবিষ্ট হয়) তাহারা 
নিশ্চয়ই আমার উদরে প্রবেশ কারয়। থাকে, এই জন্যই প্রদীণ্ড অনল হইতে ঘ্বুত 
যেমন পুনরায় বহিনির্গত হয় না, তঙ্জপ তাহারাও আর কাশী হইতে বিনির্গত 
হয় না। ৩৩। শিবালল-পুজ(নিরত যে সমস্ত? মহাত্মাগণ কাশীতে বাস করিয়া 
থ।কেন, তাহারা আমার জঙ্গম (গতিশীল ) লিজ; তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
কাশীতে স্থাবর ও জঙ্গমরূপ যাহ কিছু চেতন ও অচেতন আছে, মে সমস্তই 
আমার লিঙ্গ ; দুর্ববদ্ধি ব্যক্তিগণই তাহাদের প্রতি দ্রোহ প্রকাশ করিয়া থাকে । 
৩৪-৩৫ | ফাহাদের মুখে সর্বদা “বারাণসী” এই চারিটী অক্ষর উচ্চারিত হইয়৷ 
থাকে এবং ফাহাদের কর্ণে সত বিশ্বেশ্বরসম্থন্ধিনী কথ! প্রবেশ করিয়া! থাকে, সেই 
সমস্ত মহাত্মা ই কাশীর শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ; আমার স্থায় তাহাদিগেরও পুজ। কর! উচিত। 
৩৬। ধাঁহাদের মুখ হইতে “বারাণসী”১ “কাশী”, পরুদ্রাবাস”' এই সমস্ত শব্দ 
স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, তাহাদের উপর ষমের আধিপত্য থাকে না। যাহার আনন্দ- 
কাননে থাকিয়া মনে মনে অন্য কোন নিরানন্দ স্থানে গমনের অভিলাষ করে, 
তাহার কাশীতে থাকিয়াও নিরানন্দ ভোগ করে। হৃতুয আজ বা বন্ুকাল পরে 
হইবে, সন্দেহ নাই অতএব যাহার! কলি এবং কালকে ভয় করে, তাহার্দের কখন 
কাশী পরিত্যাগ কর উচিত নহে। ৩৭-৩৯। অবশ্যন্তাবী ভাবনিচয় পদে পদেই 
উপস্থিত হইয়! থাকে ; তথাপি লোকে কোন্‌ বুদ্ধিতে লক্ষমীর আবাসভূমি কাশী 
পরিত্যাগ করিয়। থাকে ? ৪০। কাশীতে থাকিয়া যদি পদেপদে বহুতর বিপত্তি 
সহ করিতে হয়, তাহাও সহন কর! উচিত; কিন্তু অন্যত্র নিক্ষণ্টক রাজ্য পাইলেও 
কাশী পরিত্যাগ করিয়! তথায় যাইবার অভিলাষও কর উচিত নহে। জগতে 
এঁশর্ষযভোগজনিত স্থখ জতি লল্পক্ষণের জন্যই প্রাপ্ত হওয়! যায়; কাশীতে ইহকাল 
ও পরকালে নিরন্তর স্থখ ভোগ হইয়! থাকে। স্বয়ং বিশ্বনাথ আমি, মুক্তি- 
দায়িনী কাশী এবং স্ধাতরঙ্গিণী গঙ্গা, এই তিনজন কিনা প্রদান করিয়! থাকি ? 
। ৪১-৪৩। পঞ্চক্রোশ পরিমিত এই পুরী আমার তনু, ইহা অপরিমিত এশ্বধ্যের 
আধার এবং ভক্তগণের [ির্বাণের কারণ। সতত যাঁতায়।ত করিয়া যাহার! 


৪২০ কাশীখণ্ড । [ পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যাপ 





ংসারভারে নিপীড়িত হইতেছে, নিশ্চয়ই আমার কাশীপুরী সেই সমস্ত জীবগণের 
একমাত্র বিশ্রাম-স্থাঁ9ন ॥ ৪৪-১৫। সংসার-পথগামী জীবগণের পক্ষে আমার এই 
কাশী মনোরথরূপ ফলনিচয়ে পরিপুর্ণ ও কল্পলত৷ সমুহের মগুপস্বরূপ । এই কাশী 
নির্ববাণরাজচক্রবন্তী বিশ্বেশের, শুলোচ্চদণ্ডে নিহিত, সর্বপ্রকার সন্তাগহারী 
বিচিত্র ছত্রস্বরূপ। ৪৬:৪৭। যে সমস্ত পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ নিরন্তর স্থখ প্রাপ্তির 
জন্য অনায়াসে নির্ববাণ-লন্ষমীর কামন। করেন, তাঁহাদের কখনও ক।শী পরিত্যাগ 
করা৷ উচিত নহে। আমার আনন্দবনে ধাঁহারা নিরন্তর বনবাসী হইয়! থাকেন, 
তীহারা সুম্বাহ্ন মোক্ষ-কফল লাভ করিয়। থাকেন। ৪৮ ৪৯। মমতা ও মোহরহিত 
আমাকেও যিনি মোহিত করিতেছেন, বিশ্ববিমোহিনী সেই কাশীকে কে না ম্মরণ 
করিয়া থাকে ? ৫০। ষাঁহার “কাশী” “কাশী” এই মধুর নামও পরম আনন্দ 
প্রদান করিয়া থকে, কোন্‌ পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি সেই কাশীর নামজপন কারিয়। 
থাকেন ? ধাহারা নিরন্তর ক।শীনাম-ন্থধ! পান করিয়। থাকেন, তাহাদের পৃথিবী- 
ময়ই বতুর্নিচয় স্থন্দর ধামস্বরপ হইয়। থাকে । যাহার কাশীনাম জপ করে, 
তাহারাই সর্ববাত্রূপী ও মমতারহিত মামার আত্বীয়স্থানীয় । ৫১-৫৩। বারাণমীর 
এই লমস্ত মহিমা! জানিতে পারিয়াই যোগিনীগণ, সূর্য্য, ব্রহ্ম! ও মামার গণসমুহ 
সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন ; তথা হইতে না আসিবার মার কোন কারণ 
নাই। অন্যথ| সেই যোগিনীগণ, ০নই সূর্য্য, সেই বিধাতা এবং আমারই সেই 
গণসমুহ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন তথায় অবশ্থিতি করিবেন 1 ৫৪-৫৫। 
তাহার! তথায় অছেন ভাঁলই হইয়াছে, করণ তীহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও ত 
রাজ্যমধ্যে কালে ভেদ উৎপন্ন করিতে পাপ্সিবে। এবং আমারই মুস্ত্যন্তর তাহার! 
যখন তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, তখন যাহাতে মামার তথায় গমন হয়, তভ্ভাগ্য 
তাহার! অবশ্থই তত্ব করিবেন। আমার আর জার ষে সমস্ত শ্রেষ্ঠ পরিজন আছেন, 
আমি তীাহার্দিগকেও তথায় প্রেরণ করি, তপরে নিজে গমন করিব । ৫৬-৫৮। 
মহেশ্বর এইরূপ নিশ্চয় করিয়। গণেশকে মাহব।ন করত কহিলেন যে, “হে পুত্র! 
তুমি এস্থান হইতে কাশীতে গমন কর এবং তথায় গণনমুহের সহিত অবস্থান করত 
নিবিবন্সে আমার কার্্যসিদ্ধির জন্য যর কর এবং দিবোদাস নৃপতির বিস্ব আচরণ 
কর”। ৫৯-৬০। মহেশ্বরের এতাদৃশ জাজ্ভ। গ্রহণ করিয়া, স্থিতিজ্ঞ গণাধীশ 
মহাদেবের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্বর কাশীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬১। 


শি 
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স্কন্দ কহিলেন, অনন্ভর মহাদেবের আঙ্ঞ। মস্তকে ধারণ করত, তীহার কাশী- 
গমনের উপায় চিন্ত। করিতে করিতে, গণপতি, মন্দরপর্বত হইতে প্রস্থান 
করিলেন। ১। তিনি ব্রঙ্গণমুত্তি পরিগ্রহ করত, স্ৃন্দর মাজলিক গণকর্তৃক 
স্তুত হইয়া, সত্বরই বারাণসীতে প্রনিষ্ট হইলেন। তিনি বুদ্ধ নক্ষত্রপাঠকের 
(গণকের ) বেশ ধারণ পুর্ণবক প্রতি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করত সকলের ভাগ্য- 
গণন! দ্বারা পৌরজনগণের প্রীতি উত্পাদন করত বারাণসীতে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। ২-৩। গণপতি, রাজিকালে নিজেই পুরবাসী জনগণকে বিচিত্র বিচিত্র 
স্বপ্ন প্রদর্শন করাইয়া, প্রাতঃকালে তাহার গৃহে গমন করত সেই সকল স্ব প্রদর্শিত 
স্বপ্নের বলা৭ল এই প্রকারে কীর্তন করিতেন যে, মহে গৃহস্থগণ ! অগ্য রাত্রিতে 
স্বগ্রাবস্থায় যে সকল বিষয় অবলোকন করিয়াছ, আমি তোমাদের কৌতুকোৎ- 
পন্তির নিমিত্ত তাহাই কীর্তন করিতেছি । কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়! 
তিনি এই প্রকার কহিলেন যে, অহে ! বিগত রাত্রিতে চতুর্থ প্রহরের লময় তুমি 
স্বপ্পে দেখিয়াছ যে, “তুমি এক অতি গভার মহাহুদে প্রায় মগ্ন হইতে হইতে 
কোনপ্রকারে তটে উপস্থিত হুইয়াছ এবং সর্ণবদ1 সেই হদের বারি নিবহের সম্পর্কে 
মতি পিচ্ছিল ও কুত্রাপি পঙ্কময় তট-ভুমিতে অনেকবার তুমি, সেই ন্বপ্প।বস্থায় 
মগ্ন হইয়ছ ও বন্ুরেশে পুনববার কথকিৎ উঠিঠে পারিয়াছ” অহো! তোমার 
এই ছুঃস্বপ্নের পরিণাম বড়ই ভয়প্রদ্দ। ৪-৭। অপর কাহাকেও বা তিনি এইরূপ 
বলিতেন যে, “অহে 1! অস্ত ম্বপ্নযোগে তুমি কাষায়বসনধারী যে মুগ্ডিতমুণ্ড 
পুরুষ বিলোকন করিয়াছ, সেই দর্শনে তোমার বিলক্ষণ বিপৎপাঁতের সম্ভাবন! 
আছে”। ৮। কাহাকেও কহিলেন, «তুমি রাত্রিতে স্বপ্না বস্থায় সৃ্য গ্রহণ দর্শন 
করিয়াছ ও তদনস্তর ইন্দ্রধনুদ্বয় অবলোকন করিয়া” এই কল দর্শন তোমার 
পক্ষে শুভকর নহে।৯। অন্যান্য স্বপ্ন বিলোকনকারী লোকগণকে আহ্বান 
করিয়া, প্রত্যেককে এই প্রকার পৃথক্‌ পৃথকৃভাঁবে বলিতে লাগিলেন যে, “অহ ! 
তুমি স্বপ্রাবস্থায় দেখিয়াছ যেন, পশ্চিমদ্দিকে সূর্য্য উদ্দিত হইয়া, নবীন চন্দ্রমাকে 
বলপূর্ববক আকাশ হইতে তৃতলে পাঁতিত করিয়াছেন” ইহা নিতান্ত রাজ্যের 
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ভীতিসুচক। অপরকে বলিলেন যে, “কল্য রাত্রিতে স্বপ্রকালে তুমি দেখিয়াছ 
যেন, দুইটী কেতু পরস্পর ভীষণ যুদ্ধ করিতেছে” ইহাঁও বড় শুভলক্ষণ নহে : 
ইহ! নিশ্চয় রাষট্রভলের সুচক জানিও, “অহে! ! মহাঁমতে গৃহস্থ ! তুমি রাত্রিতে 
স্বপ্নে দেখিয়াছ যে, তোমার কেশ ও দশন বিশীর্ণ হইয়৷ গিয়াছে ও তোঁম।কে 
কোন ব্যক্তি দক্ষিণদ্িকে বলপুর্ববক আকর্ষণ করিয়! লইয়া যাইতেছে” ইহা তোমার 
পক্ষে বিশেষরূপ হানিজনক, ইহাতে সন্দেহ নাই। “অহে।! তুমি যে রাত্রি- 
শেষে দেখিয়াছ, তোমার কুটুন্বের প্রাসাদের উন্নত ধবজ ভগ্ন হইয়! পড়িয়াছে”” ইহা 
রাজ্যক্ষয়ের চিহ্ুম্বরূপ এবং ইহ। দ্বার বিশেষরূপ উতপাতের সম্ভাবনা আছে। 
হে! তুমি যে রাঁত্রশেষে বিলোকন করিয়াছ যেণ এই নগরী ক্ষীরসমুদ্রের 
লহরীমালায় প্লাবিত হইয়। গিয়াছে” ইহাতে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, 
তিন অথবা চারি পক্ষের মধ্যে এই পুরব।মীগণের অতিশয় বিপশুপাত হইবে। 
“মহো।! তুমি নিশাকালে স্বপ্নীবস্থায় বিলোকন করিয়াছ যেন, একটা লক্গনীর 
হ্যায় সুন্দরী মহিল!) মুক্তকেশ ও বিবসন| হইয়। ভ্রমণ করিতেছে” ইহার ফল বড়ই 
বিষম। “অহে | তুমি দেখিয়াছ যে, দেবালয়ের শৃঙ্মস্থিত কলশ ভূমিতে পতিত 
হইয়াছে” ইহা! কতিপয় দিনের মধেই রাজ্যভঙ্গের সুচনাকারী। “হে মহামতে ! 
তুমি যে স্বপ্রযোগে বিলৌকন করিয়াছ, যেন বানরগণযুক্ত এক রথে আরোহণ 
করিয়া, তুমি দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিতেছ” অহে! ইহার ফল যে বিপৎ হইবে ) 
তাহা হইতে যদি আত্মরক্ষা করিতে চাহ, তবে এই ক্ষণেই এই নগরী পরিত্যাগ 
কর। “অহে।! পুরবাপন্! তুমি রাত্রিতে স্বপ্লাবস্থায় বিলোকন করিয়াছ যে, এই 
নগরী রে।রুভ্ভমান মৃগরুথের দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়াছে” ইহার ফল বড়ই 
বিষম ;$ এক মাসের মধ্যে তোমাদের এই রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। অহো | 
এই যে আতীয়ী ( চিল ), যুক (বক) ও গু প্রস্ভৃতি পক্ষীগণ সর্ববদাই উপরি- 
ভাগে বিচরণ করিতেছে, ইহারা এই পরবাসী লোকসমুহের ভবিষ্যৎ মহাঅমঙ্গলের 
সুচনা করিয়া দিতেছে; ইহা! তোমরা স্থির জানিও। আমি দিব্য-নেত্রে তোমাদের 
এই সকল অশুভ ফল বিলোকন করিতেছি । ১০-১৯। গণপতি, এই প্রকারে 
নানাবিধ স্বপ্ন ও উতপাতসমুহ ইতস্ততঃ পুরবাসিগণের নিকট কীর্তন করত, তাহাদের 
ভয় উত্পাদন করিয়া অনেককেই সেই নগরী হইতে উচ্চাটিত করিলেন। ২০। 
তিনি নগরমধ্যে উপবেশন করিয়! গ্রহগণ-সঞ্চার প্রদর্শন করিতে করিতে, কখনও 
বা কোন কোন লোককে কহিলেন যে, “অহে। ! দেখ তোমার একই রাশিতে 
সুর্য, শুক্র ও মঙ্গল অবস্থান করিতেছে” হহা তোমার পক্ষে শুভজনক 


যটপঞ্চাশতম অধ্যায় ] গণেশ-মায়। কথন। ৪২৩ 





নহে। ২১। কাহাকেও ব| দেখাইতেন যে, «এই দেখ আঁকাঁশে ধূমকেতু সপ্ুধি- 
মণ্ডল ভেদ করিয়! পশ্চিমদ্দিকে প্রস্থান করিয়াছে» ইহ। রাজ্যবিনাশের একটা অন্য 
তম লক্ষণ বলিয়! জানিবে। ২২। কাহাকেও দেখইতেন যে, “অহে | বিলোকন 
কর, বক্রপথস্থিত শনি মন্দগ্রহের সহিত যুক্ত হইয়। অতিচার প্রাপ্ত হইয়াছে” ইহা 
বড়ই অশুভজনক। ২৩। “অহে! কল্য যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে আমার 
হৃদয়, ভাৰি অমঙ্গলাশঙ্কায় এখনও কম্পিত হইতেছে” । ২৪। এই ষে একটা 
উল্কা, নির্ধাতের সহিত উত্তরদিক্‌ হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া বিলীন হইয়াছে ; ইহাতে 
এক বিশিষ্ট উৎপাত হইবার সন্তাবনা। এই মহাবায়ুব বেগে যে, চত্বরস্থিত মহাঁ- 
মুলশালী চৈত্যবৃক্ষ সমুৎ্পাটিত হইয়াছে ; ইহাতে মহোত্পাতের সন্তাবন। । এই 
সুর্য্যেদয়সময়ে প্রত্যহই যে, একটা শুক্ষ বৃক্ষের উপরিভাগে কাক বসিয়া বিসদৃশ 
ভাবে শব্দ করিতেছে, মামার বিবেচনায় ইহা বড়ই অমঙ্গলজনক। এই ষে 
বিপনির মধ্যে অন্বেষণকারীগণের সম্মুখ হইতে ছুইটী অরণ্যচারী মুগ প্রবেশ 
করিয়াছে, ইহাতে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভবনা । এই যে শরগকালেই আম্বৃক্ষে 
মুকুল পরিদৃষ্ট হইয়াছে ; ইহাতে পুরবাঁমীগণের মহাকাল.ভয়ের সম্ভাবন! 
দেখিতেছি। ২৫-_২৯। | 

এই প্রকার ভয় উত্পাদন করত, সেই কপট দ্বিজরূপী গণেশ, অনেক পৌর- 
বাণীগণকে কাশী পরিত্যাগ করাইলেন। ৩০। এই প্রকারে বাহিরে লোকগণের 
হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করিয়া, পরে নিজ মায়াপ্রতাবে নৃপতির অন্তঃপুরমধ্যে 
প্রবেশ পুর্রবক; স্ত্রীগণের দৃষ্টমর্থ সকল ব্যাখ্যান করত তাহাদের হৃদয়ে নিতান্ত 
বিশ্বাম উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ৩১। অন্তঃপুরমধ্যে তিনি কোন স্ত্রীকে 
এইরূপ কহিতেন যে, “অয়ি স্থুলক্ষণে ! তোমার একশত পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে 
বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্ভ অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে, বাহা- 
সেতুর উপর হইতে পতিত হইয়! পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে” । ৩২। কাহাকে দেখিয়। 
কহিতেন যে, “এই কন্যার গর্ভ হইয়াছে, ইহার একটা কন্যা হইবে, এই নারীটা 
পূর্বে দুর্ভাগ! ছিল কিন্তু এক্ষণে স্থুভগ! হইয়াছে” । ৩৩। কখনও ঝ! রাজাস্তঃপুর- 
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! কোন রাজ্ভীকে কহিতেন যে, এই রাজ্জীটা সকল রাজ্জীগণের 
মধ্যে নৃপতির সর্ববাপেক্ষ! প্রিয়তমা ; রাজা, স্বীয় বক্ষঃস্থল হইতে মুক্তামাল! 
উম্মোচন করিয়! ইহাকে প্রদ্দান করিয়াছেন। পাঁচ বাঁ সাত দিন অতীত হইয়াছে, 
রাজ। প্রসন্ন হুইয়। ইহ্থীকে স্ত্রীধনরূপে দুইখানি সম্ৃদ্ধিশালী গ্রাম প্রদান করিতে 
আদেশ করিয়াছেন । ৩৪-"৩৫ | 
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স্থলে প্রত্াত্তর করা কর্তব্য নহে। আপনি ভাল কণ্ম করিয়াছেন, এ প্রকার 
নির্জনে পরামর্শ জিজ্ঞাস! আপনার পক্ষেই শোভা! পায়। আপনি আমকে যে 
বিষয় জিজ্ঞাস! করিলেন, আমি ইহার উত্তর প্রদান করিতেছি; এ বিষেয় আপনি 
কোন প্রকার সংশয় করিবেন না। হে মহারাজ ! আমি আপনার মনোবিরক্তির 
কারণ অবগত আছি ; হে মহাবুদ্ধে রাজন! আমি যথার্থ বাক্য বলিতেছি আপনি 
শ্রবণ করুন। হে দিবোদাস নরপতে ! আপনি বিক্রমী ও শুর, আর সর্ববদ| আপ- 
নার শুভাদৃষ্ট বিভ্ভতমান রহিয়াছে। পুণ্য, যশ ও বুদ্ধি দ্বার সম্পন্ন হইয়! আপনি 
যেমন শোভ! 'পাইতেছেন, আমার বিবেচনায় স্বর্গে ব্রিদশেশ্বর ইন্দ্রও এ প্রকার 
শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন না। আমি বিবেচন! করি যে, আপনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, 
প্রসাদে আপনি স্ুধাকর, তেজোরাশিতে মাপনি স্থ্যা, প্রতাপে আপনি অগ্নি, বলে 
আপনি বায়, আপনি শ্রীসমর্পণে কুবের, শ।সনে আপনি রুদ্র, রণাঙ্গণে আপনি নীতি, 
ছুষ্টগণের শাসনকারী আপনি পাশধারী বরুণ, নিয়মলমুহে আপনি সাক্ষাৎ বম, 
এশ্বর্ষে আপনি মহেন্দ্র, ক্ষমাতে আপনি পৃথিবী, মর্ধ্যাদায় আপনি সমুদ্র, মহত্ব 
আপনি হিমালয়, রাজনীতিতে আপনি ভার্গব ও রাজ্যে আপনি সাক্ষাৎ মন্ুর সদৃশ। 
হে রাজন্! আপনি মেঘের হ্যায় সকলের সন্তাপ হরণ করিয়! থাকেন, গজানামের ন্যায় 
আপনি পবিত্র আপনি সকল জন্তগণকেই কাশীর শ্যায় স্থগতি প্রদান করিতেছেন সংহার- 
কালে আপনি রুদ্রের স্বরূপ, পালনে আপনি সাক্ষাৎ বিষুস্বরূপ; বিধির ম্যায় মাপনি 
লোকের বিধানকর্তাঃ আপনার মুখাম্বুজে সাক্ষাৎ সরস্বতী বাদ করিতেছেন, আপ- 
নার পাণিপল্সে কমল বাস করিতেছেন, আপনার ক্রোধে হলাহল বিষ্ভমান, আপনার 
বাক্যই মম্থত, আপনার ভুজদ্বয়ই অশ্বিনীকুমারদ্বয়। হে ভূপতে ! আপনার আর 
অধিক কি বর্ণন! করিব? আপনি একাকীই সর্ববদেবস্বূপ। আপনার ভবিষ্যগু 
যাহ! শুভ, তাহা আমি দম্পূর্ণরূপেই জ্ঞাত আছি। হে ভূপ!। আজ হইতে আগামী 
অফ্টাদশ দিবসে, উত্তরদেশীয় কোন ব্রাঙ্গণ, আপনার নিকট উপস্থিত হুইয়! উপদেশ 
প্রদান করিবেন। হে রাজন! সেই ব্রাহ্গণ আপনাকে যাহা উপদেশ করিবেন, 
আপনি অবিচারিতভাবে তাহা প্রতিপালন করিবেন ; হে মহামতে ! তাহা হইলে 
আপনার হুদয়স্থিত সকল বিষয় সিদ্ধ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ৬৩-৭৭। 
ববিজশ্রেষ্ঠ, এই প্রকার রাজাকে উপদেশ প্রদান পূর্ববক, রাজাকে জিজ্ঞাপানস্তর 
তীয় অনুজ গ্রহণ করত সন্তষ্টচিত্তে নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন; রাজ। 
দিবোদাসও অতিশয় বিস্ময়াগরে মগ্ন হইলেন। ৭৮। অনস্তর গণেশ আত্মাকে 
কৃতকৃত্যজ্ঞানে সেই কাশীতে নানাপ্রকার মুর্তি ধারণ করত বাস করিতে লাগি- 
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লেন। ৭৯। হে কুস্তযোনে! দিবোদাস নৃপতির রাজ্যেরও প্রাক্কালে যেখানে গণপতির 
নিজ নিকেতন ছিল, এক্ষণে ব্রাঙ্গণরূপী গণপতি, নিজ অবস্থান দ্বারা সেই স্থানই 
শোভিত করিতে লাঁগিলেন। ৮০। 

অনন্তর গণপতির কথানুনারে বিষুঃ, উত্তরদিকৃ হইতে আগমন করিয়! স্বীয় 
আদেশানুসারে দিবোদাস নৃপতিকে কাশী হইতে বহিষ্কৃত করিলে পর, বিশ্বকণ্মা 
আগমন করিয়। সেই কাশীকে নবীন করিয়া নিশ্মীণ করিলেন। অনন্তর দেবদেব 
মহাদেব খন কাশীতে আগমন করেন, সেই সময় তিনি স্বয়ং গণপতিকে স্তুতি 
করিয়াছিলেন । ৮১--৮৩। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন ! ভগবান্‌ দেবদেব, কি কি প্রকার গণপতির 
স্তুতি করিয়াছিলেন এবং গণপতিই বা কিরূপে আপনার বন্ধমুণ্তি প্রকটন করেন ? 
সেই গণনায়ক, কোন্‌ কোন্‌ নাম দ্বার বিখ্যাত হইয়। কাশী পুরীতে অবস্থান 
করিতেছেন; এই সকল বিষয় আপনি সংক্ষেপে আমার নিকট কীর্তন করুন। 
৮৪-৮৫। অগস্ত্যের এবন্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়৷ কাণ্ডতিকেয়, অতি মনোহারিণী ও 
মজলদায়িনী গণপতিবিষয়িনী-কথা, ষথাবৃত্ত কীর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৮৬। 
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স্কন্দ কহিলেন, হে মুনিসত্তম | অনন্তর বিশ্বেশ্বর, বিশ্বেশ্বরী উম! ও আমাকে 
সঙ্গে লইয়া, বাঁরাণসীপুরীতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাহার গমনকালীন নন্দ! 
ও ভূৃজী অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং মহাশাখ, বিশাখ, নৈগমেয়, 
একাদশরুদ্র ও দেবধিগণ ও তাহার অনুগামী হইলেন। ' সনকাদি খধিগণ তাহার 
স্তব করিতে লাগিলেন; সমস্ত আয়তনের অধীশ্বর দিক্পালগণ তাহাকে অভিনিন্দিত 
করিতে লাগিলেন। তীর্থসমূহ মুধ্িম।ন্‌ হুইয়! তাহাকে স্ব স্ব পবিত্র জল প্রদান 
করিল? কিন্নরনিচয় মঙগলময় গীত গান করিতে লাগিল। অগ্লরাগণ নানাপ্রকার 
নৃত্য করত তাহার পৃজ। করিতে লাগিল। আকাশমার্গে অনাহত বাভ্ভনিচয়, চতু- 
দিকে তাহাকে অনুমোদিত করিতে লাগিল। খাধিপণের বেদধ্বনিতে দিয্মখসকল 
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রি িরিররি ররর ডি 
বধিরীকৃত হইয়! উঠিল। চারণসমুহ তাহার স্তব করিতে লাগিল; চতুন্দিকে 
বিমাননিচয় তাহাকে বেষ্িত করিয়! চলিল। স্বর্গবধূগণ, মুষ্িতে লাজ গ্রহণ করত, 
তাহার উপর তাহা বর্ষণ করিতে লাগিলেন; তজ্জনিত আনন্দে মহেশ্বরের শরীর 
কণ্টকিত হইতে লাগিল। বিষ্াঁধরীগণ তাহাকে মাল্যনিচয় প্রদান করিতে লাঁগি- 
লেন। ক্ষ, গুহাক, মিদ্ধ এবং খেচরগণ তাহার যশোগান করিতে লাগিলেন ; 
স্বগ ও পক্ষীগণ পুরোবস্তী হইয়া! কাশী প্রবেশের শুভচিহ্ু জ্ঞাপন করিতে লাগিল। 
প্রহথষ্টবদন কিন্নর ও কিন্নরীগণ তীহা'র গুণ গান করিতে লাগিল ॥ বিষু, মহালক্ষমী, 
ব্রঙ্গা, বিশ্বকণ্মা! ও গণেশ্বর তাহার আগমন মহোগ্ুসব করিতে লাগিলেন এবং নাগ- 
কন্যাগণ তাহার আরতি করিতে লাগিলেন। . মহেশ্বর এই সমস্ত লোক সমভি- 
ব্যাহারে বারাণসীতে প্রবেশ করত দ্েবগণের সমক্ষে বুষেন্দ্র হইতে অবরোহণ 
করিয়া, গণেশকে আালিজন করত বলিতে লাগিলেন ষে, যে বারাণনী আমার দ্বারা 
অতীব দুশ্প্রাপ্য ছিল; আমি যে, সেই শুতা বারাণসীকে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহ 
কেবল এই বালকের প্রসাদমাত্র। ১-১২। তব্রিভুবন মধ্যে যে কার্য পিতারও 
অসাধা, সেই কার্য পুত্র অনায়াসেই সিদ্ধ করিয়া! থাকে ; আমাতেই ইহার দৃষ্টান্ত 
দেখ। যাইতেছে । এই বালক গজানন নিজবুদ্ধিবলে, যাহাতে আমি কাশীতে আগ- 
মন করিতে পারি, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছে । আমিই যথার্থ পুত্রবান। এই 
বালক স্বীয় পুরুধকারবলে অনায়াসেই আমার বহুদিনসঞ্চিত মনোরথ পরিপূর্ণ 
করিয়াছে। ইন্দ্রাদদি দেবগণ কর্তৃক সংস্তত ভগবান্‌ ত্রিপুরারি, এইরূপ বলিয়! 
আনন্দে স্থুম্গষ্ট বাণীর ছার গজাননের স্তব করিতে আরম্ত করিলেন । ১৩--১৭। 
শ্রীকণখ কহিলেন, হে বিদ্বকারিগণের শ্রেষ্ঠ ! হে ভক্তগণের বিশ্বের সংহারক | 
হে বিশ্পরহিত ! হে বিস্ষশমন | হে মহাবিক্ষৈ কবিপ্বকৃ ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে 
সমস্তগণের অধীশ্বর ! তুমিই গণসমুহের অগ্রণী । হে গণ-প্রণতপাদাজ্স। ! হে গণনা- 
তীত সদ্‌গুণ! হে সর্ববগ! হেসর্ববেশ! হে সমস্ত বুদ্ধির একমাত্র নিলয়! 
হে সর্ববমায়া প্রপঞ্চশ্চ ! হে পর্ববকণ্মাগ্র পুজিত ! হে সর্ববমজগল- 
মাজল্য ! হে সর্ববমঙল |! তুমি জয়যুক্ত হও। হে অমঙ্গলোপশমন ! হছে 
মহামঙগলহেতুক ! হে স্ষ্টিকারিগণের বন্দনীয় ! হে স্গ্িকৃতানত! হে সংহতি- 
কৃতস্তুত্য ! হে সতকর্ম্মপিদ্ধিদ ! তুমি জয়যুক্ত হও! হে সিদ্ধবন্দ্যপদাস্তোজ | হে 
পিচ্ধিবিধায়ক | হে সমস্ত সিদ্ধির একমাত্র নিলয়! হে মহানিদ্বিসমৃত্ধির সুচক | 
হে অশেষগ্ডণ ! হে নিম্মাণগুণাহীত! তুমিই গুণাগ্রণী; তুমি জয়যুস্ত হও । 
হে পরিপূর্ণচরিত্র। হে পরমার্থরূপ। হে গুণবজ্জিত | হে বলসমুহের অবীস্বর | 
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হে বলারাতি-বলপ্রদ ! হে বলাকোম্জ্বলদণ্ডাগ্র! হে বাল! হে অবালপরাক্রম ! 
হে অনন্ত মহিগার আধার! হে ধরাধরবিদারণ ! হে দশানএ-প্রোত-দিঙ নাগ | 
হে নাগ বিডৃষণ ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে করুণাময়! হে দিব্যমূর্তে | যাহায়া 
তোমাকে প্রণতি করে, তাহারা সর্বপ্রকার পাপযুক্ত হইলেও মুক্তি লাভ করিয়া! 
থাকে ; এবং ইহলোকে তুমি তাহাদের বিদ্বপমূহ বিনাশ করত, অস্তে তাহাদিগকে 
স্বর্গ ও 'অপবর্গ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাক। হে বিস্বরাজ | ক্ষিতিতলে ক্ষণকালের 
জন্যও তুমি যাহাদের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তাহাদের পাঁপ সমুহ ক্ষয় 
হইয়া যায় এবং কমল, সেই শ্রেষ্ঠ মানবগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া! থাকেন। 
হে প্রণত জনের বিদ্্-বিঘাত-কুশল ! হে দাক্ষায়ণী-হাদয়-পক্কজতিগারেশ্ন | যাহার! 
তোমার স্তব করে, তাহারা এ জগতে প্রতিষ্ঠ। লাভ করে; ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। 
কিন্ত্ত ইহাই মাশ্চর্য্য যে, তাহারাই এই স্থানে গণাধিপতি হইয়া থাকে । ১৮-২৮। 
যাহারা সতত তোমার চরণ-পঙ্কজের ধ্যান করে, তাহার! এ জগতে পুত্র, প্রোত্র, 
ধন, ধান্য ও বুতর সম্পদ ভোগ করিয়৷ থাকে । যাহার! তোমার চরণকমলের 
অনুরাগী; তাহার! বনুভৃত্য পরিবেষ্টিত হইয়া, ভূপালগণভোগ্য বিমলা-কমলাকে 
লাভ করিয়। থাকে । হে পরমকারণ! তুমি কারণ সমুহেরও কারণ, বেদবিদ্‌- 
গণের তুমিই একমাত্র বেগ্ভ; হে মুলবাক্যের অবিষয় ! হে চরাচর-দিবমুর্তে ! 
এ জগতে তুমিই একমাত্র অন্বেষণীয়। ২৯-৩*। হে চরাচর-সূত্রধার! বেদ 
চতুষ্টয় এবং ব্রহ্ধাদি দেবগণও তোমাকে বধার্থরূপে জানিতে পারেন না। 
একমাত্র তুমিই এই নিখিল বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতেছ। হে 
মনোবিষয়! তোমাকে আর কি বলিয়া স্তব করির? তোমার ক্রোধ-দৃষ্টি- 
রূপ বাণ সমুহের ছার! নিহত ত্রিপুর, অন্ধক এবং জলন্ধর প্রভৃতি দৈহ্যগণকে 
নামি বিনাশ করিয়! থাকি, নতুবা কাহার এমত শক্তি আছে যে, সে তোম৷ 
ব্যতিরেকে স্বল্লমাত্রও পিদ্ধিপ্রদ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয় ? ৩১-৩২। “গন্ডি” 
এই ধাতু জগতে অন্বেষণার্থকরূপেই প্রধিত আছে; সমস্ত বিষয়ই তোমার 
অন্থেষিত ( বিদিত ), এইজন্যাই তোমার নাম ঢুণ্টি। হে'ৰিনায়ক | হে ঢুণ্টিরাজ ! 
তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কোন্‌ ব্যক্তি কাশীতে প্রবেশ করিতে পারে? হে 
ঢুণ্টে! কাশীবাসী যেজন প্রথমে তোমার পাদপল্পে প্রণাম করিয়া, তশপরে 
আমাকে প্রণতি করে, আমি অন্তকালে সেই ব্যক্তিরই কর্ণে কিঞ্চিত উপদেশ 
প্রদান করিয়! থাকি; যাহাতে তাহাকে আর পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে 
না হয়। ৩৩-৩৪। €হ ঢুণ্ডে! প্রথমতঃ ধুলিধৃসরিত-পদে সবপ্ত্র মণিকর্ণিকায় সান 
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করত দেব, খধি, মানৰ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া, জ্ঞানোদ-ভীর্থজলে স্নান- 
পূর্বক তক্তিসহকারে স্থগন্ধ মোদক, উতুকৃষ্ট ধূপ, দীপ ও মাল্য এবং স্বগন্ধ 
বহুল অন্ুলেপনের ত্বারা কাশীনগরীর কফলদানদক্ষ তোমাকে প্রীত করিয়া, তদনন্তর 
মামার স্তব করিলে, কোন্‌ ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ না করে ? ৩৫-৩৬। হেঢুণ্ে! 
তশুপরে ক্রমবর্জিজিত হইয়াও কাশীস্থ অন্যান্য তীর্থ সমুহের যাত্র। করিয়া, তোমার 
করুণাকটাক্ষবলে মানব স্বকীয় হিতবিঘাতী উপসর্গ সমূহকে দুরীকৃত করিয়া, এই 
কাশীতে অবিকল ফললাভ করিয়া থাকে । 5৭1 হে ঢূণ্ডিবিনায়ক ! কাশীতে 
যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে তোমাকে প্রণাম করে, তাহার বিদ্বসমূহ বিনষ্ট 
হুইয়৷ যায় এবং সেই ব্যক্তির ইহকালে এ জগতের কোন বস্তু ব! পরকালেও কোন 
পদার্থ দু্প্রাপ্য থাকে ন]। যে ব্যক্তি তোমার নাম জপ করে, অণিম! প্রভৃতি 
অফ্টবিধ নিদ্ধি প্রতিক্ষণ সেই ব্যক্তিকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়। থাকেন এবং সেই 
ব্যক্তি এ জগতে বছুতর দেবভোগ্য পদার্থ ভোগ করিয়া, অন্তিমে মোক্ষলন্মী 
লাভ করিয়! থাকে । ৩৮ ৩৯। হে সর্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রদ ঢূণ্িরাজ | দুরে 
অবন্থিত হইয়াও যে ব্যক্তি নিরম্তর তোমার পাদ্দপীঠের চিন্তা করে) 
সে ব্যক্তিও অবিকল' কাশীবাসের ফল লাত করিয়া থাকে; আমার বাকা 
কখন অন্যথা বাব্যর্থ নহে। হে মহাঁভাগ! এই ক্ষেত্রের বিদ্রনমূহ বিনাশ 
করিবার জন্য তুমি নানারূপে এস্থানে অবস্থান করিতেছ; তাহা আমি জানি। 
হে অনঘ ! যে ষেস্থানে তোমার যে ষে রূপ আছে, আমি তাহ! বলিতেছি, এই 
দেবগণ শ্রবণ করুন । ৪০-৪২। প্রথমতঃ আমার অল্ল দক্ষিণে তুমি চুণ্টিরাজরূপে 
বিরাজমান থাকিয়া! ভক্তগ্রণকে অন্বেষণ করত তাহাদিগকে সমস্ত অভিলধিত পদার্থ 
প্রদান করিতেছ। হে গণেশ! মজলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে যে সমস্ত ব্যক্তিঃ 
স্থগন্ধ মোদকসমুহ এবং বিবিধপ্রকার গন্ধ ও মাল্যার্দির দ্বারা তোমাকে পুজ। করে, 
হে পুত্র! আমি তাহাদিগকেই এই স্থানে আপনার গণ করিয়। থাকি । ৪৩-৪৪। 
হে ছুণ্ডে! প্রত্যেক চতুর্থীতে যে সমস্ত গাঢ়মতি ব্যক্তিগণ তোমাকে পুজ। করেন, 
তীহারাই এজগতে যথার্থ কৃতী এবং হে গজানন ! সেই সমস্ত মহাত্মারাই সমস্ত 
আপনের মস্তকে বামপদের আঘাত করিয়। সম্যকৃপ্রকারে গজাননত্ব লাভ করিয়। 
থাকেন। হে ঢুণ্টে! মাঘ মাসের শুক্ুপক্ষের চতুর্থী তিথিতে নক্তব্রত করিয়। 
যে সমস্ত ব্যক্তি তোমার অর্চনা করে, তীহারা দেবগণেরও পুজনীয় হইয়া 
থাকেন। ৪৫-৪৬। মাঘ মাসের শুর্লাচতুর্থীতে তোমার বাধিকী যাত্রা করিয়া, 
শুক্লুতিলের বারা লাঁড়, প্রস্তুত করত ব্রতশীল ব্যক্তি তাহ! ভোজন করিবে। হে 
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ঢণ্যে! যাহার! কাশীক্ষেত্রে সিদ্ধি অভিণাষ করে, তাহাদের, তোমার প্রাতির 
উদ্দেশে বত্বু সহকারে উক্ত চতুর্থীতে সর্বপ্রকার বিদ্বহারিণী তোম।র বাধিকী যাত্রা! 
অবশ্যু করা উচিত। ৪৭-৪৮। যে ব্যক্তি নানাবিধ নৈবেছ্ভ ও তিলের লাড়,র 
দ্বারা তোমার সেই বাধিকী যাত্র। না করিবে, সে আমার আজ্ঞাক্রমে বহুতর বিদ্ব- 
সন্কুল হইয়। অবশ্য নিধন প্রাপ্ত হইবে । যে মন্ত্রক বাক্তি, সেই চতুর্থীতে তিল 
মিশ্রিত দ্বৃতের দ্বারা হোম করিবেন, তাহার মন্ত্র অনায়াসেই সিদ্ধ হইবে। ৪৯-৫০। 
হেগজানন | তোমার সম্মুখে যে ব্যক্তি, তোমার বৈদিক ঝ| তান্ত্রিক মন্ত্র জপ করিবে, 
হে ঢণ্টে ! সেই মন্ত্র অবশ্যই সাঁধককে বাঞ্ছিত সিদ্ধি প্রদান করিবে । ৫১। 

ঈশ্বর কহিলেন, সন্বদ্ধিশালী যে জন, মত্কৃত এই স্তব পাঠ করিবে, বিভ্বরাশি 
কখনই তাহাকে পীড়| প্রদান করিবে নাঁ। যে ব্যক্তি, ঢুণ্টিরাজগণেশের সন্সিকটে 
ঢুণ্িরাজের এই স্তোত্র পাঠ করিবে, সর্বপ্রকার দিদ্ধি সর্ববদ! তাহার সান্িধ্য- 
ভজন! করিয়া থাকেন। ৫২-৫৩। মানব, নিয়তচিন্তে এই স্তৰ পাঠ করিলে, 
কখন মানগিক পাপের দ্বারাও অভিভূত হয় না। ঢুণ্চিরাজের স্তব পাঠ করিলে 
মানব পুত্র, কলত্র, ক্ষেত্র, স্থন্দর অশ্ব, স্থন্দর গৃহ) ধন ও ধান্য প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে । ৫৪-৫৫। ধাঁহার! মুক্তির অভিল!ষ করেন, তাহাদের সতত যত সহকারে 
সর্ববসম্পতকর নামক মদুক্ত এই স্তোত্র পাঠ করা উচিত। কোন কার্ষো গমন 
করিবার সময় যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, সিদ্ধিনিচয় তাহার অগ্নে মগ্ন 
গমন করিয়। থাকেন । ৮৬-৫৭। এই ক্ষেত্ররক্গার নিমিত্ত ঢুণ্টিরাজ যে যে স্থানে 
অবস্থিতি করিয়াছেন, তাহাও বলিতেছি ; এই দেবগণ শ্রবণ করুন। কাশীতে 
গঙ্গ। ও অসিসঙমের নিকট “অর্কবিনায়ক” আছেন; তাহাকে দর্শন করিলে 
মানবের সর্বপ্রকার তাপ শাস্তি হইয়! যায়। ৫৮-৫৯। কাশীর দক্ষিণশ্ভাগে 
“ছুর্গ” নামে গণেশ মাছেন, তিনি সর্বপ্রকার ছুর্গতি নাশ করিয়! থাকেন ; মানব- 
গণের যত্ব সহকারে তাহার পুজা কর! উচিত। ৬*। ভীমচণ্তীশ্বরের নিকটে 
ক্ষেত্রের নৈধ তদিকে *ভীমচগ্তীবিনায়ক” অবস্থান করিতেছেন; ইন্থীকে দর্শন 
করিলে মহাভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পার! ষায়। ৬১। ক্ষেত্রের পশ্চিম- 
ভাগে “দেহলীবিনায়ক* অবস্থিতি করিতেছেন ; ইনি স্বকীয় ভক্তগণের সর্বপ্রকার 
বি্ব দূর করিয়! থাকেন, ইহ! নিঃসংশম্ন জানিও। ৬২। ক্ষেত্রের বায়ুদিকে 
“উদ্দ গুখ্য* নামক গণপতি বর্তমান আছেন; ইনি ভক্তের অতি ভীষণ বিভ্ব- 
সমুহকে বিনাশ করিয়। থাকেন । ৬৩। কাশীর উত্তরদিকে সর্বদাই “পাশপাণি” 
নামক গ্রণপতি বিরাজমান আছেন ইনি ভক্তিৎপুর্ণ কাশীনিঝপিগণের অনিষ্টকারী- 
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গণকে সর্বপ্রকারে বিনাশ করিয়! থাকেন । ৬৪। গজ! ও বরণার পবিত্র সঙ্গম- 
স্থলে রম্যাকৃতি ণখর্বববিনায়ক* অবস্থ।ন করিতেছেন ; ইনি ভক্তগণের সর্বপ্রকার 
বিশিষ্টরূপ বিদ্বরাশিকেও দূর করিয়া থাকেন। ৬৫। কাশীর পূর্বভাগে ও বম- 
তীর্থের পশ্চিমাংশে সাধকগণের সত্বর সিদ্ধিপ্রদানকারী পরমসিদ্ধ *সিদ্ধিবিনায়ক* 
বিরাজমান রহিয়াছেন। ৬৬। বাঁরাণসীর বাহাবরণস্থিত এই আটটা বিনায়ক 
অতক্তগণকে কাশী হইতে বিতাড়িত করিয়া থাকেন এবং তক্তগণের সর্বপ্রকার 
সিদ্ধি প্রদান করেন । ৬৭। 

বারাণসীর দ্বিতীয় আবরণে অবস্থিতি করত যে সকল বিনায়কগণ 
ক্ষেত্র-রক্ষা করিতেছেন, আমি এইক্ষণে তাহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি। 
শ্রবণ কর 1৬৮ । 

জাহ্চবীর পশ্চিমকুলে অর্কবিনায়কের উত্তরভাগে ণ্লন্দোদর” নামক গণপতি 
বি্কমান আছেন; ইনি ভক্তগণের বিদ্বকর্দম প্রক্ষালিত করিয়! থাকেন । ৬৯। 
তাহার পশ্চিমদ্িকে এবং ছুর্গবিনায়কের উত্তরাংশে “কুটদন্ত” নামক গণাধিপ, 
অতি উত্কট বিস্সমুহের নিনাশ করত এই পবিজ্র ক্ষেত্র সর্বদ| রক্ষা করিতে- 
ছেন। ৭০। ভীমচণ্ডগণপতির কিঞ্চিৎ ঈশানকোণে ক্ষেত্রের রক্ষাকাহী “শাল- 
কটক্কট” নামক গণপতিকে ভক্তগণ ভক্তির সহিত পুক্কা করিবে। ৭১। দেহলী- 
বিনায়কের পুর্ববদিকে “কুশ্মা গাখ্য” বিনায়ককে মহোৎ্পাত সমুহের বিনাশার্থে 
সর্র্বদ। ভক্তির সহিত পুজা কর! কর্তবা। ৭২। উদ্দপগ্তাখ্য গণপতির আগ্নেয়দিকে 
মহাপ্রসিদ্ধ “মুগুবিনায়ক” অবশ্থান করিতেছেন ; ইহাকে অতি ভক্তির সহিত 
পুজ! কর! উচিত। ৭৩। সেই মুগুবিনায়কের দেহ পাতাল পর্য্যন্ত ব্যাপী; তাহার 
মুগ্ডমাত্তই কাশীতে দেখ! যায়, এইজন্তই কাশীক্ষেত্রে তাহাকে লোকে মুগুবিনায়ক 
বলিয়। থাকে । ৭৪॥ পাশপাণিনামক গণপতির দক্ষিণভাগে «বিকটদ্বিজ” নামক 
গণেশের ভক্তি সহকারে অচ্চন! করিলে মানব গাণপত্য-পদ লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। ৭৫। খর্ববাখ্য বিনায়কের নৈখ তিভাগে পরাক্তপুত্র” নামক বিনায়ক বিরাজ- 
মান আছেন; ইহীর অর্চনা করিলে রাজ্যভ্রষট রাজাও স্বকীয় রাজ্য লাভ করিতে 
সমর্থ হয়। ৭৬। গঙ্গার পশ্চিমতটে রাজপুত্র গণেশের দক্ষিণভাগে “প্রণব” 
নামক গণপতিকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলে মানব স্বর্গ লাভ করিতে পারে। 
৭৭। বারাণসীর দ্বিতীয় আবরণে এই অংটটী বিনায়ক, কাশীবাদিগণের বিশ্- 
রাশিকে অপহত করিয়! থাকেন । ৭৮। 

জবিমুক্তক্ষেত্রের ভূৃতীয় আবরণে ক্ষেতরক্ষাকারী যে পক । গণপতি, সর্ববদ। 
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িডিটিভি টিটি তানিন 6 88/তিনি8828 এরি বডির 
বাস করিতেছেন; আমি এইক্ষণে তীহ|দের নাঁদ কীর্তন করিতেছি, তুগি 
অবধানপর হও । ৭৯। 

উত্তরবাহিনী জহ্ৃ,তনয়ার পবিত্র রমণীয় ভটে লম্বোদর নামক গণেশের উত্তর- 
দিকে “বিক্রতু* নামক গ্ণপতি, সর্বদাই কাশীবাসিগণের সর্বপ্রকার বিদ্ব- 
রাশিকে হরণ কর্তেছেন। ৮০। কুটদণ্ নামক গণপতির উত্তরদিকে “এক- 
দন্তক”* নামক গণপতি, সর্বদাই বিদ্রাশি হইতে আনন্দকানন রক্ষা! করিতে- 
ছেন। ৮১। শা'লকটস্কট বিনায়কের ঈশানভাগে “ভ্রিমুখ” নামক গণপতি বিরাজ- 
মান আছেন; ইহার মুখ, বানর, সিংহ ও হস্তীর ন্যায়। ৮২। কুশ্মাগড নামক 
গণেশের পূর্ববদিগ্ভাগে “পধগন্য৮ নামক গণপতি বিরাজমান আছেন; ইহার 
রথে সিংহ যোজিত আছে ও ইনি সর্ববদা নানাপ্রকার বিস্ম হইতে কাশীপুরীকে 
রক্ষা! করিয়া থকেন। ৮৩। মুগুবিনায়কের অগম্নিদিগভাগে “হেরম্ব৮ নামক 
গণাধিপ বিরাজমান; ইনি জনন|র ম্যায় কাশীবাসিগণের সর্বপ্রকার অভীষ্ট পুরণ 
করিতেছেন। ৮৪। বিকট দন্ত নামক গণাধিপের দক্ষিণদিগ ভাগে সর্ধ্ববিজ্ব- 
বিনাশক “স্বরাজ” নামক গণপতিকে বুদ্ধিমান মনুষ্যের সর্বদাই পুজ1 করা 
উচিত। ৮৫। রাজপুত্র নামক বিনা়কের নৈখখত দিগ.ভাঁগে অবস্থিত “বরদ” 
নামক গণপতি ভক্তি সহকারে অন্চিত হইয়!, ভক্তগণের অভীষ্ট বরপ্রদান করিয়া 
থাকেন। ৮৬। প্রণব বিনায়কের দক্ষিণভাগে “মোদকপ্রিয়” নামক গণপতিকে 
গঙ্গার পশ্চিমতটে পিশঙ্গিল তীর্থে পুজা করিলে অভীষ্ট লাভ করা যায়। ৮৭। 

বারাণসীর চতুর্থ আবরণে ভক্তগণের বিদ্ববিনাশকারী যে আটটা বিনায়ক 
বি্যমান রহিয়াছেন, পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিগণের সর্বদাই তাহাদিগকে দর্শন করা 
উচিত। ৮৮। 

বক্রতুণ্ড নামক গণপতির উত্তরদিকে জহ্তনয়ার পশ্চিমতীরে অবস্থিত 
“অভয়দ” নামক বিনায়ক বিরাজমান রহিয়াছেন; ইনি কাশীবাশীগণের ভয় বিনাশ 
করিয়! থাকেন। ৮৯। একদ্শন নামক বিনায়কের উত্তরদিকে “সিংহ তু” নামক 
গণপতি অবস্থিতি করত বারাণসীব।পসিগণের বিক্ষরূপ মণ্তইস্তীগণকে বিনাশ করিতে- 
ছেন। ৯০। ত্রিতুগুবিনায়কের ঈশানদিগ্ভাগে অবাস্থত পকুণিতাক্ষ* নামক গণপতি 
সর্ববদ! ছুট গণের শিষম দৃষ্টিপাত হইতে পরম পবিত্র মহাশ্মশানকে রক্ষা। করিতে- 
ছেন। ৯১। প্যান বিনায়নের পুর্বদিগভাগে অবস্থিত “ক্ষিপ প্রসাদন” নামক 
গণপতি, সর্বদা পুরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত আছেন; ইহার পুজ1 করিণে ভক্তগশের 
অভিলাষ অচিরেই পূর্ণত। লাভ করিয়। থাকে ।৯২। হেরম্ববিনায়কের বন্কিদিগ ভাগে 

৫৫ 
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ভক্তগণের সাক্ষাৎুচিন্তামণিস্বরূপ *চিন্তামণিবিনায়ক” বিষ্ভমান রহিয়াছেন ; ইনি 
চিন্তামাত্রেই ভক্তগণের অভিলাষ পুরণ করিয়া থাকেন। ৯৩। বিদ্রাজ্জ বিনায়কের 
দক্ষিণ দিগ্ভাগে প্দন্তহস্ত” নামক গণপতি বিষ্ভমান আছেন; ইনি বারাণসীর 
প্রোহকারী মনুষ্যগণের ভাগ্যে অনন্ত বিস্বপহত্্র নির্দেশ করিয়া থাকেন। ৯৪। 
বরদনামক গণেশের নৈথ তদিকে রাক্ষসগণ বেছিত *পিচিগিল” নামক গণাধিপ, 
দিবারাত্রি পুরীকে রক্ষা করিতেছেন। ৯৫।॥ পিলপিলাতীর্ধে মোদ্রকপ্রিয় বিনায়- 
কের দক্ষিণভাগে “উদ্দগুমুণ্ড” নামক গণপতি দৃষ্ট হইয়া, ভক্তগণের কোন্‌ অভি- 
লাষটা পূরণ না করিয়া! থাকেন? ৯৬। 

বারাণপীর পঞ্চম আবরণে যে আটটা বিন।য়ক, সর্বদা সাবধানে কাশীক্ষেত্রের 
রক্ষা! করিতেছেন; এইক্ষণে আমি তাহাদের নাম কীর্তন করিতেছি। ৯৭। ন্বর্গ- 
তরঙ্গিণীর পশ্চিমতীরে অভয়প্রদদ নামক বিনায়কের উন্তরদিকে অবস্থিত “শ্মুলদন্ত” 
নামক গণপতি, ভক্ত মহাত্মাগণের অতি মহতী পিদ্ধি পরম্পর! নির্দেশ করিয়৷ 
থাকেন। ৯৮। সিংহতুণ্ড বিনায়কের উত্তরভাগে অবস্থিত “কলিপ্রিয়” নামক 
গণপতি, কাশীবাঁসিগণের দ্রোহকারীগণকে সর্ববদ! পরস্পর তীব্র কলহে ব্যাপৃত 
করিয়া থাকেন। ৯৯। . কুণিতাক্ষ বিনায়কের ঈশানদিগভাগে “চতুর ন্ত'” নামক 
গণপতি বিরাজমান আছেন; তাহার দর্শন করিলেই মানবগণের বিস্বরাশি নিজেই 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।১০০। দ্বিতুণ্ড নামক গণনায়ক, ইন্দ্রের প্রনাদে অগ্র ও পৃষ্ঠভাগ্ে 
সমানরূপে শ্রীকে ধারণ করিয়। আছেন; তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণ সর্ববতো- 
মুখী গ্রলাত করিয়। থাকে । ১০১। চিন্তামণিবিনায়কের অগ্নিকোণে “জ্যেষ্ঠ” 
নামে গণাধ্যক্ষ অবস্থিত আছেন; আমার পুত্রগণের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ । জ্যেষ্ঠতা 
লাত করিবার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্র চতুর্দশী তিথিতে তাহার পুজা! করা উচিত। 
দস্তহত্তের দক্ষিণদিকে “গজ বনায়ক” অবস্থিত আছেন ; ভক্তিপূর্ববক তাহার পুজ! 
করিলে গজসম্পদ্‌ লাভ হইয়। থাকে । ১০২-১০৪। পিচিগিল নামক গণপতির 
দক্ষিণভাগে কালবিনায়ক অবস্থিত আছেন ; তাহার সেব। করিলে মানবগণের কাল- 
ভয় থাকে ন।। উদ্দগুমুণ্ু' নামক গণপতির দক্ষিণদিকে অবস্থিত নাগেশবিনায়ককে 
দর্শন করিলে, নাগলোক প্রাপ্তি হইয়! থাকে । ১০৫-১০৬। এক্ষণে যষ্ঠাবরণস্হিত 
বিদ্মবিনার়কগণ কথিত হইতেছেন; তাহাদের ল।ম শ্রবপমাত্রেই মাননগণের সিদ্ধিলাত 
হইয়৷ থাকে । পর্ববদিকে “মণিকর্ণ” নামে গণপতি অবস্থান করিতেছেন; তিনি 
বিশ্প সমুহের বিনাশ করিয়। থাকেন। বহ্িকোণে “আশাবিনায়ক” অবস্থিত 
আছেন? তিনি ভক্তগণের আশ পুর্ণ করিয়। থাকেন। দক্ষিণদিকে “হপ্রিগণেশ+? 
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অবস্থিত আছেন ; তিনি স্ষ্টিসংহারের সুচন! করিয়! থাকেন। নৈর্ধ তদিকে “্যক্ষ- 
বিশ্বেশ” নামক বিনায়ক অবস্থান করিতেছেন; তিনি সর্বপ্রকার বিস্ব হরণ করিয়া 
থাকেন। পশ্চিমদিকে “গঞ্জকর্ণ” নামক গণপতি অবস্থান করিতেছেন ; তিনি 
সকলের মঙ্গল করিয়া থাকেন। বাযুকোণে “চিত্রঘণ্ট” নামক গণপতি অবস্থান 
করত এই পুরীকে পালন করিতেছেন। উত্তরদিকে “স্ুলজওঘ' নামক গণপতি 
অবশ্থিত আছেন; তিনি শান্তিশীল মানবগণের পাপ শমন করিয়! থাকেন। ঈশান- 
কোণে “মঙ্গলবিনায়ক" অবস্থান করত আমার পুরী রক্ষা করিতেছেন । ১০৭-১১১ | 
ষম-ভীর্থের উত্তরদিকে ““মিত্রবিণায়ক” অবস্থিত আছেন। সপ্তমাবরণে ষে সমস্ত 
বিনায়ক আছেন, এক্ষণে তাহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি । মোদ প্রভৃতি পাঁচটা 
গণপতি, ষষ্ঠ জ্ঞানবিনাঁয়ক এবং সপ্তম দ্বারবিস্েশ ; ইহার! মহাদ্বারের পুরোভাগে 
বিচরণ করিয়! বেড়াইতেছেন। অষ্টম অবিমুক্তবিনায়ক, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে 
প্রগতচিত্ত ব্যক্তিগণের সর্বপ্রকার ক্লেশকর কণ্মনিচয়কে হরণ করত অবস্থিত 
আছেন। ১১২-১১৪। যেব্যক্তি এই ফট্পঞ্চাশত গণপতির নাম স্মরণ করে, সে 
দুরদেশে অবশ্থিত হইলেও মৃত্যুকালে জ্ঞান লাভ করিয়। থাকে । ১১৫। ষে 
পুণ্যাতা ব্যক্তি ষটুপধ্চাশশু গণপতির নাম কীর্তনের সহিত ঢ.প্ঢিরাজের পবিত্র স্তোত্র 
পাঠ করিবে, তাহার পদে পদে পিদ্ধিলাভ হইবে। যে কোন স্থানে এই গণেশ্বর 
সমূহকে স্মরণ করিলে, উত্কট বিপত সমুদ্র মধ্যে নিপতিত মনুষ্য রক্ষা পাইয়। 
থাকে। ১১৬-১১৭। যে ব্যক্তি এই পবিত্র স্তোত্র ও এই সমস্ত গণপতির নাম 
শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি কোন কালেই বিদ্লের দ্বার! আক্রান্ত হয় ন! এবং সমস্ত পাপ 
হইতে মুক্তি লাভ করে। ব্যবহারদক্ষ দেবদেব মহেশ্বরঃ এই সমস্ত বলিয়। মহা নন্দ- 
চিন্তে ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া, তাহাদিগকে বাঞ্ছিত-অর্থ প্রদান 
পূর্বক সকলেরই যথাযোগ্য সত্ুকার করত বিশ্বকর্্মার ছার! বিনির্ঘিত রাজভবনে 
প্রবেশ করিলেন। ১১৮-১২০। 

স্কন্দ কহিলেন, দেবদ্দেব ভগবান্‌ মহেশ্বর কর্তৃক গণপতি এইরূপে সংস্থুত 
হইয়াছিলেন এবং সেই বিক্বরাজ কাশীতে এই সমস্ত নান! যুন্তি পরিগ্রহ করিয়া 
ছিলেন। হেকুস্তজ!| ঢ.ন্টিরাজের এই সমস্ত নাম জপ করিলে মনুষ্য নিজ 
বাঞ্থিত-বিষয় প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ১২১-১২২। ঢ.ণ্চিরাজ গণপতির আরও অনেক 
মুত্তি.তেদ আছে, সেই সমস্ত মুর্তি তক্তগণ কর্তৃক ভক্তি সহকারে অচ্চিত হইয়! 
থাকে। ভগীরথগণপতি, হরিশ্চন্দ্রবিনায়ক, কপর্দবিনায়ক এবং বিশ্লবিনাঁয়ক 
প্রস্ৃতি বছুতর মুর্তি ভক্তগণ বর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তীহাদিগেরও অর্চনা 
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করিলে মানবগণের সর্বপ্রকার সম্পদ লাভ হইয়| থাকে । মানব ভক্তি সহকারে 
এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, সমস্ত বিভ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বাঞ্িত-পদ লাভ 
করিয়। থাকে । ১২৩-১২৬। 


অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় । 
চিনি পু 
বিষুমাঁয়৷ ও দিবোদাস নৃপতির নির্বাণ প্রাণ্ড কথন। 


অগস্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! যখন অবিমুক্তক্ষেত্রে গণপতি এইপ্রকারে 
বছতর বিলম্ব করিতেছিলেন, তগুকালে দেবদেৰ মহাদেব, মন্দর পর্বতে কি কর্ম্মের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন ১ ১। 

ক্ষন্দ কহিলেন, হে অগন্ত্য ! আমি কাশীসম্বন্ধিনী অতি শুভময়ী কথ৷ কীর্তন 
করিতেছি; এই কথা শ্রবণ করিলে জীবগণ সর্বব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ 
করিতে পারে; তুমি অবহিতচিত্তে ইহা! শ্রবণ কর কর। ২। ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠ বারাণসী 
পুরীতে গণপতির অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, পূর্বে মহেশ্বর, নিকটস্মিত 
ভগবান্‌ বিষুর প্রতি আগ্রহ সহক।রে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত বহুমান পূর্বক তাহাকে 
কাশীযাত্রাসম্বন্ধে অনেক কথ! উপদেশ করিয়া, অবসানে ইহাও কহিলেন যে, “হে 
বিষ্ঞো ! দেখিও, যেমন অন্যান্য ব্যক্তি কাশীতে প্রস্থান করিয়। ষে প্রকার আচরণ 
করিয়াছে, তুমি যেন তাহা করিও ন1”। ৩---৪। 

শ্রীবিষু$ কহিলেন, হে মহেশ্বর ! গ্রাণিগণের কর্তব্য ইহাই যে, তাহার! যেন 
নিজ বুদ্ধির বলাবল বুঝিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়; তৎপরে তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি, সে 
কেবল আপনার কৃপার উপরেই নির্ভর করে। প্রাণিগণের কি মাধ্য যে, তাহার! 
আপনার কৃপা ব্যতিরেকে কোন্‌ কন্মের দিদ্ধি লাভ করিতে পারে? কর্মও 
অচেতন, প্রাণিগণও স্বতন্ত্র নহে; হে প্রভে!।! আপনি সেই কন্মনিবহের সাক্ষী 
এবং প্রাণিগণেরও প্রবর্তক ; কিন্তু হে মহেশ্বর! যাহার! আপনার শ্রচরণের 
একমাত্র ভক্ত, তাহাদের সেই প্রকারই কর্ম্ম-বিষয়িণী বুদ্ধি উতপন্ন হয়; যাহ! 
দেখিয়। আপনি পশ্চাৎ বলিয়! থাকেন যে, এ ব্যক্তি সম্যক অনুষ্ঠানই করিয়!ছে। 
এ জগতে অল্প বা অধিক যাহা কিছু কর্ম আছে, তাহা কেবল হে গিরিশ | আপনার 
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পদানুল্মরণ পূর্ববক অনুষ্ঠিত হইলেই স্সিদ্ধ হইয়! থাকে । হে প্রভো ! যে কার্য 
আপনার পদল্মরণ পূর্বক অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহ! বুদ্ধি পুরর্বক প্রযুক্ত ও ন্দর 
সিদ্ধি লাভ করিলেও সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে 
ভগবন্‌! আপনার প্রেরণাতেই আমি অগ্ এই কার্যে উদ্ভত হইতেছি । আপনার 
চরণের প্রতি আমাদের একান্ত ভক্তির প্রসাদেই বা সিদ্ধিলাভ করিবে) ইহাই 
আমাদের শ্থিরবিশ্বাস। হে শিব! নিজের বুদ্ধিবল ও পৌরুষের দ্বার! ষে কার্য 
নিতান্ত অসাধা, আপনার পদস্মরণ পূর্বক সেই কাধ্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, 
তাহ! সম্যক্‌ প্রকার সিদ্ধ হইয়| থাকে। হেবিভেো | হেভব! যাহার আপনাকে 
প্রদক্ষিণ করিয়। কার্ধ্যার্থ গমন করিয়া! থকে, তাহাদের কার্ধ্য সকল সিদ্ধিযুক্ত হুইয়। 
আপনার ভয়েতেই তাহাদের সম্মুখে আপিয়! থাকে । হে মহাদেব আপনার এ 
কার্য্যটী পিদ্ধই হইয়াছে জাঁনিবেন ; কিন্তু এক্ষণে কাশীপ্রবেশের নিমিন্ত একটা 
শুভ সময় চিন্তনীয়। অথব! অবিমুক্তক্ষেত্র প্রাপ্তির জন্য শুভাশুভ, চিন্ত। করায় 
কি আবশ্যক ? যখনই কাশীতে উপস্থিত হওয়া যায়, সেই সময়ই অতি 
শুভ । ৫_-১৪। 

এই প্রকার কীর্তন করিয়। লক্ষ্মীর সহিত বিধুঃ, মহাদেরকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
ও প্রদক্ষিণপুর্ববক মন্দরপর্ববত হইত্ডে, বারাণসীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ১৫। 
তদনন্তর বিষুঃ, বারাণসীপুরীকে দুর হইতেই বিলোৌকন করিয়া, স্বকীয় “পুগুরীক- 
নেত্র” এই নামের সার্থকত। সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন। ১৬। তৎপরে 
তিনি কাশীর উত্তরভাগে পরমপবিত্র গঙ্গা! ও বরণার সঙ্গমস্থলে, স্চ্ছমানসে 
হস্ত-পাদ প্রক্ষালন করিয়। মবস্ত্রে নান করিলেন। যে দিন প্রথমেই কাশী আপিয়৷ 
ভগবান্‌ বিষু এইস্থানে পাদদ্বয় ক্ষালিত করেন, সেইদিন হইতে এই সঙ্গম-তীর্থের 
«“পাদোদক” নাম বিখ্যাত হইয়াছে । ১৭-১৮। যে জনগণ এই পাদ্দোদক-তীর্থে 
সান করিবে, তাহ।দের সপ্তজম্মার্জিত পাপ সেইক্ষণেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে। সেই 
পাদদোদক-ভীর্ঘে মনুষা, তিলোদক প্রদান পুর্ববক শ্রাদ্ধ করিলে, নিজ বংশীয় 
একবিংশতি পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। যেব্যক্তি এই পাদোদক- 
ীর্থে সান বা ইহার জলপান কিন্ব। ইহার জলঘ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিবে £ 
নরক, কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। বিষুতপাদোদক-ভীর্থের জল 
একবারমাত্র পান করিলে, প্রাণিগণ আর কখনও জন্মান্তর পরিগ্রহ পূর্বক জননীর 
স্তন্ত পান করে না। সচক্র শালগ্রামশিলাকে স্নান করাইয়া, সেই জলের সহিত 
এই বিষুঃ-পাদোদকের জল পান করিলে; মনুষ্য নির্ববাণপদ্ববী লাভ করিতে সমথ 
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হয়। যে ব্যক্তি বিষুঃ-পাদোনক-তীর্থের জল পান করিয়াছে, বন্ুকালের পুরাতন 
অনল্ল ফলপ্রদ হ্বধাতেই বা তাহার কি প্রয়োজন? কাশীতে বিষু-পাদ্োদক- 
তীর্ঘের জল যে ব্যক্তির জঠরে প্রবেশ ন। করে, জলবুদ্ব দসম্মিভ সেই ব্যক্তির 
জীবন বিফল । ১৯-২৬। 

লঙ্গমীদদেবী ও গরুড়ের সহিত ভগবান্‌ গরুড়ধবজ, সেই তীথে নিত্যক্রিয়াদি 
সমাপন করত নিজের সেই সর্বব্যাপিনী মুর্তি সংহার করত, এক প্রস্তরময় সর্বব- 
সিদ্ধি প্রদা মুগ্তি নির্মাণ করিয়া, সর্ববপ্রথমেই নিজে তাহাকে পুজা! করিলেন । ২৭- 
২৮। সেই পরমেশ্বর-সন্বন্ধিনী শিলাময়ী আদিকেশবনান্দী শ্রীমুর্তির উপাসনা 
করিলে মানবগণ, বৈকুন্টকেও নিজের গৃহাঙজণের ন্যায় অনায়াসলভ্য জ্ঞান করিয়া 
থাকে । ২৯। কাশীর সীমাপ্রদেশে শ্বেতদীপ নামক যে স্থান আছে, আদিকেশব- 
মুর্তির সেবকগণ সেই শ্বেতদ্বীপে বান করিয়া, বাস্তব শ্বেতদ্বীপবাসের স্থুখভোগ 
করিতে সমর্থ হয়।৩০। সেই আদিকেশবের সম্মুখে ক্ষীরাকধি নামক অপর 
একটা তীর্থ বিদ্যমান মাছে; সেই তীর্থে যেব্যক্তি উদকক্রিয়া সম্পাদন করে, 
সে ক্ষীরান্ধিতটে বাস করিতে সমর্থ হয়। ৩১। সেই স্থানে মনুষ্য, শ্রাদ্ধ করিয়া 
শান্টোক্ত ভূষণসমুহে সমলঙ্কৃত পয়ন্থিনা গাভী প্রদান করিলে, নিজ পিতৃগণকে 
্গীরান্ধির তটে বাস করাইতে সমর্থ হয়। ৩২। যে পবিভ্রাতা। মনুষ্য, সেই 
ক্গীরান্ষি-তীর্থে ভক্তি সহকারে একটামাত্র ধেনু প্রদান করিতে পারে, তাহ।র 
ংশোড্ডভব একশত এক সংখ্যক পূর্ববপুরুষগণ, পায়স-কর্দমময় ক্ষীরোদসমুদ্রের 
তীরে বাঁস করিতে সমর্থ হয়। ৩৩। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধ! সহকারে সেই তার্থে বুতর 
দক্ষিণার সহিত অনেক পয়ন্সিনা ধেনু দ্বান কগিতে সমর্থ হয়, তাহার পিতৃপুরুষগণ, 
প্রত্যেকেই অনন্ত স্থখময় শব্য।দি ভোগ্য দ্রব্যের সহিত অনন্তকাল ক্ষীরোদসমুদ্র- 
তটে বাস করিতে পারে। ৩৪। 

ক্ষারোদের দক্ষিণভাগে শঙ্খ-তীর্থনামে এক অত্যুত্তম তীর্থ আছে; তাহাতে 
স্নানান্তে পিতৃগণের তর্পণ করিলে মনুষ্য বিষুঃলোকেও সশ্মানভাগী হইয়। থাকে। 
৩৫। তাহার দক্ষিণদিকে পিতৃগণের অতিহুর্লভ চক্রুতীর্থ বর্ধমান রহিয়াছে ; 
সেইখাঁনে শ্রান্ধ-বিধান করিলে, মনুজ, পিতৃখণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ৩৬। 
তাহারই নিকটে সকল প্রকার ব্যাধিবিনাশকারী গদাতীর্৫থ বিদ্যমান রহিয়াছে ; 
সেই ভীর্থে ন্লানাদি করিলে পিতৃগগকে উদ্ধার করিতে পারা ষায় ও পাপনিবহ 
হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ৩৭। তাহারই অগ্রভাগে 
পল্পুতীর্ঘ; সেইখানে যে নরশ্রেকন্ঠ স্নান করিয়! পিতৃগণের তর্পণ করে, সে ব্যক্তি 
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কখনও দরিদ্র হয় ন|। ৩৮। সেই স্থানেই ত্রিভূবনবিশ্রুত মহা'লন্মমী-তীর্থ 
বি্কমান আছে। সেই তীর্থে ত্রেলোক্যের হর্ষদীয়িনা মহালন্সনী সাক্ষাৎ বণুমান! 
আছেন; সেই মহালক্মী-তার্থে স্রানান্তে নিহিত রত্ু-কাঞ্চনাদি ও পটবস্তর 
সকল ব্রাক্ষণগণকে প্রদান করিলে মনুষ্য কখনও লক্ষ্মী কর্তৃক বিষুক্ত হয় 
ন|। ৩৯-৪০। 

মহালক্সমী-তীর্থে পূর্বোক্ত প্রকার দানাদি করিলে পর; মানব যেখানে যে কুলে 
উৎপন্ন হইবে, তথায়ই সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিৰে এবং এই তীর্থের 
গৌরবে তাহার পিতৃপুরুষগণ সববদ! ্রসম্পন্ন হইবেন। ৪১। সেই স্থানে 
মহালল্সমীর একটা ত্রিভূবনবিশ্রচ্ত। মুগ্তি বিস্তমান আছে। সেই মুর্তিকে তক্তির 
সহিত প্রণাম করিলে, মনুষ্য কখনও রোগভোগ করে ন।। ৪২। ভাদ্রমাসের 
কৃষ্ণাটমী তিথিতে রাত্রি জাগরণ করিয়!, সেই মহালন্সমীর পুজা করিতে পারিলে, 
ব্রতানুষ্ঠায়ী মনুষ্য সর্বব প্রকার ব্রতের ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪৩। তাহারই 
নিকটে গরুড়কেশবের সন্নিধানে একটী গরুড়-তীর্ঘথ বর্তমান আছে; সেই তীর্থে 
তক্তি সহকারে স্নান করিলে পর, মনুষ্য আর সংসাররূপ সর্পকে বিলোকন করে 
না! ৪৪। তাহার অগ্রভাগে মহাপাতকন।শন নারদ-তীথ আছে; সেই তীর্থে 
নারদ, ব্রদ্গবিদ্ভোপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৪৫1 পেই নারদ-তীর্থে সম্যক্প্রকার 
বিপি অনুসারে সান করিলে ; মানব, কেশবের নিকট হইতে ব্রহ্মবিষ্। প্রাপ্ত হয় 
বলিয়া, তাহার নিকটস্থিত বিষু৪-বিগ্রহকে নারদকেশব বলা যায়। মনুষ্য তক্তি- 
সহকারে দেব নারদকেশবের অচ্চন! করিলে, আর কখনও তাহাকে জননীর জ্ঠর 
বিলোকন করিতে হয় না । ৪৬-৪৭। তাহার অগ্রভাগে প্রহলাদ-তীর্ঘ; এই তীর্ধে 
প্রন্থাদকেশবের মুর্তি বিরাজমান আছে। এই প্রহলাদ-তীধে স্বানান্তে শ্রান্ধাদি 
করিলে, মনুষ্য বিষুণলোকেও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪৮। প্রহ্লাদ- 
তীর্থের স্গিধানে আম্বরীষ নামক মহাতীর্ঘ বিভ্ভমান আছে; সেই তীর্ধে উদকক্রিয়া 
করিলে, মানব সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে । ৪৯। আদি- 
কেশবের পৃর্বভাগে বর্তমান আদিত্যকেশব, ভক্তিসহক্ষারে পুজনীয়। সেই 
আদিত্যকেশবের দর্শনমাত্রেই মানব, মহাপাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। ৫০। তাহার পার্থেই দত্তাত্রেয়েশ্বর-তীর্ঘ; সেই তীর্ঘের উপরেই আদি- 
গদাধরমুর্তি। দত্তাত্রেয়েশ্বর-তীর্ঘে পিতৃগণের তর্পণ করিলে, মানৰ জ্ঞানযোগ 
লাভ করিতে পারে। ৫১। ভূগুকেশবের পুর্ববভাগে ভার্গৰ নামক পরমতীর্ঘ; 
সেই ভার্গব-তীর্থে সান করিলে, মানব ভার্গবের ন্যায় স্থবুদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম 
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হয়। ৫২। সেই স্থানেই বামনকেশবের পূর্ববভাগে বামন-তীর্থ বিষ্কমান রহিয়াছে; 
সেই বামনকেশবকে পুজা করিলে, মনুষ্য বামনদেবের নিকটে ৰাস করিতে সমর্থ 
হয়। ৫৩। নরনারায়ণমুর্তির পুরোভাগে নরনারায়ণ নামক তীর্থ বি্বামান আছে; 
সেই তীর্থে সান করিলে, মনুষ্য সাক্ষাত নারায়ণস্বর্ূপ হয়। ৫8। তাহার 
পুবাতাগে পাপনাশন যজ্ঞ বারাহ নামক তীর্থ; সেই তীর্ঘে মজ্জন করিলে রাক্ষসুয়- 
যজ্জের ফল লাত হয়।৫৫। সেই স্থানে বিদারনারসিংহ নামক নির্মল তীর্থ 
আছে; তাহাতে স্নান করিলে শহজন্মার্জিত পাপ বিদীর্ণ হইয়। যাঁয়। গোগী- 
গোবিন্দের সম্মুখে গোপীগোবিন্দ নামক তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করত বিষুওর 
পৃজ| করিলে বিষু্র প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। ৫৬-৫৭। গোগীগোবিন্দের দক্ষিণ- 
ভাগে লক্ষমীনৃসিংহ নামক তীর্থ মাছে; তাহাতে স্নান করিলে কখনও লক্ষমীহীন 
হইতে হয় না। লক্মনীনৃপিংহ-তীর্থের সম্মুখে শেষমাধবের সন্নিকটে শেষতীর্থ 
বিগ্কমান আছে; তাহার জলে পিতৃগণের তর্পণ করিলে তাহাদের তৃপ্তির সীমা 
থাকে না । ৫৮-৫৯। শেষতীর্থের দক্ষিণভাগে সুনির্মল শহ্খমাধব-তীর্থ আছে; 
পাপাতু। ব্যক্তিও তাহাতে স্নান করিলে শিন্মল হইয়। থাকে। শখখমাধব-তীর্থের 
সম্মুখে হয়গ্রাৰ নামক-পরম পবিত্র তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করত হয়গ্রীব 
নামক কেশবের পুজ! করিয়৷ তীহার সন্নিকটে পিগু্রদান করিলে, মানব পূর্বব- 
পুরুষগণের সহিত হয়গ্রীবগম্বন্ধি শ্রীলাভ করিয়! মুক্ত হইয়৷ থাকে । ৬০-৬২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোভ্ভব! আমি প্রসঙ্গাধীন এই কয়টামাত্র তীর্থের 
নাম কীর্তন করিলাম; কাশীতে একতিলমাত্র ভূমিতেও বহুতর তীর্থ অবস্থিত 
আছে। আমি ষে সমস্ত তীর্থ কীর্তন করিলাম, তাহাদের নামম।ত্র শ্রবণ করিলেও 
মানব নিষ্পাপ হইয়া থাকে । এক্ষণে শঙখ্খচক্রগদাধর বৈকু্টনাথ কাশীতে যাহা 
করিয়াছিলেন, সেই প্রকৃত বিষয় তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬৩-৬৫। 
অনন্তর ভগবান্‌ কেশব, সেই কৈশবীমুর্তিমধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া, মহেশ্বরের কাধে 
কৃতসম্থলপ হইয়। অংশাংশে তথ! হইতে নির্গত হইলেন । ৬৬। 

অগন্ত্য কহিলেন, হৈ ষড়ানন! ভগবান্‌ চক্রপাণি কি নিবন্ধন অংশাংশে 
নির্গত হইলেন এবং ঝারাণসীপুরী প্রাপ্ত হইয়া তিনি কোথায়ই ব| গমন 
করিলেন ? ৬৭। 

দ্বন্দ কহিলেন, হে মুনে! বিষুঃ সমস্তাংশে কেন তথ। হইতে নির্গত হইলেন 
না, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রাপ্ত ব্যক্তি, পুণ্যরাশিবলে বারাণসী- 
পুরী প্রা হইয়া, মহালাভ হইলেও কদাপি তাহ! পরিত্যাগ করিবেন না। এইজন্য 
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ভগবান্‌ মুরারি কাশীতে স্বীয় প্রতিকৃতি প্রচিষ্ঠ। করিয়া, স্বল্পংশে তথ! হইচে নিত 
হইলেন । ৬৮-৭০ | 

কাশীর কিধিঃ উত্তরভাগে গমন করিয়। দেবনারায়ণ, নিজের অবস্থিতির 
নিমিত্ত ধন্মক্ষেত্র নামক একটি সুন্দর স্থান নির্মাণ করিলেন। ৭১। অনন্তর 
ভগবান্‌ শ্রীপতি, ত্রেলোক্যমোহন অতিস্থন্দর সৌগত--( বৌদ্ধ) রূপ ধারণ 
করিলেন। ৭২। লঙ্ষষীদেবীও সেই সময়ে পরম মনোহর পরিব্রাজিকারূপ ধারণ 
করিলেন; ততুকালে মহালন্মীর সেই রূপ বিলোকন করিয়! সমস্ত লোকই 
সবিল্ময়ে চিত্রার্পিত পুঝুলিকার সাদৃশ্য বহন করিয়াছিল। ৭৩। বিশ্বের জননী 
জগগ্রক্ষাকারিণী হস্তাঞ বিশ্যাস্তপুস্তক1 লক্গমীদ্দেবীর পশ্চাতে গরুড়, শিষ্যের রূপ 
ধারণ করিয়া, লোকবিমোহন মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ পূর্বক গমন করিতে লাগি" 
লেন। ৭৪। গরুড়, নিজহস্তেও একখানি পুস্তক ধারণ করত সর্ববপদার্থেই 
অত্্যুত্কট বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া বাহাকারে গুরুসেবাপর অত্যন্ভুত মহাপ্রাজ্ঞের 
লক্ষণ সকল প্রকাশ করিতে করিতে তাহাদের অন্ুগমন করিতে লাগিলেন । ৭৫। 
এবং গমন করিতে করিতে তিনি, ধশ্ম ও অর্থশান্ত্ে কুশল, জ্ঞান. বিজ্ঞ।নশালী, 
শোভন স্বরেও সুস্পষ্ট অক্ষর সকল উচ্চারণ করত ধীরভাবে ব্যাখ্যাকারী, স্তস্তন, 
উচ্চাটন, মারণঃ মাকর্ষণ। বশীকরণ প্রভৃতি কম্পন নিবহের জ্ঞাতা, ব্যাখ্যাসময়ে 
অতিমনোহর স্বরোচ্চারণে পশুপক্ষীগণেরও গাত্র রোমাঞ্চকারী, গীতপবনি শ্রবণে 
আকৃষ্ট হৃদয় মৃগযুখ কর্তৃক উপাশ্যম্্ম, মহামোদভরাক্রান্ত প্বনেরও চাঁঞ্চল্যহারী, 
পুষ্পবর্ষণচ্ছলে বৃক্ষগণ কর্তৃকও পুজ্যমান, পুণ্যকীর্তি নামধারী স্বীয় আচাধ্যবেশধারী 
ভগবান্‌ জনার্দনকে প্রসন্নচিত্তে সংসাঁরমে।চক মহানুষায়ী বৌদ্ধধর্মের পরম রহস্য 
সকলের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । 

গরুড়ের তাশুকালিক ধন্মবিষয়ক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, সেই পুণ্যকীর্তিনামক 
বৌদ্ধ পরিব্রা্জক-রূপধারী ভগবান্‌ বিনয়কীর্তি নামক বিনয়ন্ভুষণ সেই শিষাকে 
সম্মোধন করিয়া স্বীয় ধণ্ম ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৭৬-৮১। পুণ্যকীর্তি 
কহিলেন, হে বিনয়কীর্তে মহামতে | তুমি সনাতন ধরশ্মবিষয়ক ষে সকল প্রশ্ন 
করিলে, আমি অশেষ প্রকারে সেই সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, তুঁগি 
শ্রবণ কর।৮২। এই সংসার অনাদি, ইহার কর্ত। কেহই নাই এই সংসার 
আপনিই প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত হয় এবং আপনিই বিলীন হয়। ৮৩। ব্রঙ্গাদি স্তশ্ব 
পর্যন্ত যত শরীরপর্য্যবসায়ি জগৎ বন্তমান আছে; এক অদ্বিতীয় অ'ত্াই সে 
সকলের ঈশ্বর) ইহা হইতে অন্ত কোন স্বতন্ত্র অ্ষ্টার অস্তিত্ব নাই।,৮৪। যে 

৫৬ 
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প্রকারে আমাদের পুণ্যকীত্তি প্রভৃতি নাম তোমার জ্ঞ।ত আছে; সেই বিশিষ্ট 
দেহীগণের ও ব্রহ্মা, বিষুঃ, রুদ্র প্রভৃতি এক একটী নাম বিশেষ মাত্র, বাস্তবিক 
ইস্থারা কেহই আমাদের হইতে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর নহে । ৮৫। আমাদের 
এই দেহ ঘেমন কালবশে বিলীন হইয়া যাইবে, সেই ত্রল্মািদেবগণ হইতে 
মশক পর্য্যন্ত সকল প্রাণিগণেরই দেহ স্ব স্ব নির্দিষ্ট কাঁলামুদারে বিলয় প্রাপ্ত 
হইবে, ইহাতে, কোন সন্দেহ নাই জানিবে। ৮৬। বিচার পুর্ববক দেখিলে এই 
জীবগণের দেহে পরস্পর কোন প্রকার ন্যুনাধিক্য নাই, কারণ সকল শরীরেই 
আহার, নিদ্র। ও ভয় সমভ।বেহ বিদ্যমান রহিয়াছে । ৮৭1 সকল দেহাই স্বনুবূপ 
পরিমিত আহার প্রাপ্ত হইয়। সমানভাবে তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে দেহ- 
ভেদে কিছুমাত্রও ইতর বিশেষ থাকে না। ৮৮। মতিশয় তৃষ্ণার সময় স্ৃন্দর 
পানীয় প্রাপ্ত হইয়া, আমর! যে প্রকার তৃষ্ণাক্ষয় জন্তা আণন্দ লাভ করি, সেইরূপ 
সকল জীবই তৃষ্ণার সময় জল পাইলে সমান স্থখই অনুভব করিয়৷ থাকে; 
তাহাদের স্থখ হইতে আমাদের সখ অণুমাত্র পার্থক্য বহন করে না। 
৮৯। ব্ুপলাবণ্যবতী অনন্ত নারী সংসারে বিষ্কমান থাকিলেও স্থরত সময়ে পুরুষের 
একই নার উপযোগিনী হইয়! থাকে । ৯০। জগতে অনন্তকোটা আরোহণে(প- 
যোগী সুন্দর অশ্ব বিদ্যমান থাকিলেও আরোহণসময়ে পুরুষের একটা মাত্র অশ্বই 
প্রয়োজনসাধক হয়; সেইরূপ এই জগতে আত্মার বহুতর আশ্রয়যোগ্য ভূতাদি 
বন্তমান থাকিলে, যে সময় যাদৃশ দেহ তাহার অবচ্ছেদক হয়, তদ্দেহানুরূপ 
বিষয়ের ভোগই সেই আত্মার প্রিয় হইয়া থাকে । ৯১। নিদ্রকালে পর্যযঙ্কশায়ীর 
যে পরিমাণে স্থুখভোগ হইয়! থাকে, সেই সময়ে ভূমিশায়ী জীবেরও ততপরিমাণেই 
স্বখ প্রাপ্তি হয়। ৯২। আমাদের যেমন মরণ ভয় হয়ঃ সেই প্রকার ব্রহ্ম হইতে 
কীট পর্য্যন্ত কল দেহধারীরই মৃত্যু হইতে ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে? ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। ৯৩। এই প্রকারে সদ,দ্বিনিষ্পম বিচারে ইহাই স্থির হইতেছে যে, 
সকল প্রকার প্রাণীই নমান, স্থৃতরাং এক্ষণে ইহ! বুঝিয়। এই প্রকারই করা উচিত, 
যাহাতে কোন প্রকার প্রাণীর হিংস। না হয়। ৯৪। জীবগণের প্রতি দয়৷ হইতে 
অধিক কোন ধশ্মই এই জগতীতলে বিষ্যম'ন নাই ; এই কারণে মনুষ্যগণের 
সর্নবদ| সর্নব প্রকার প্রাণীর প্রতি দয়া কর। উচিত। ৯৫। একটা জীবকে রক্ষা 
করিলে ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ এটা প্রাণীকে 
বিনষ্ট করিলে সংসার-পিনাশের পাহঞ্ভাগা হইতে শয়) এই সকল কারণে 
বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্য, জীবগণকে রক্ষা করিবে, কিন্তু কখনও বিনষ্ট করিবে না। ৯৬। 
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পুর্ববতন পণ্ডিতগণ কহিয়! গিয়াছেন যে *অহিংসাই পরমধর্ম্ম” এই কারণে যে 
পুরুষগণ নরক হইতে ভীত, তাহারা কখনও প্রাণিহিংস| করিবেন না । ৯৭। 
সচরাচর ত্রেলোক্যে হিংসাসদৃশ গুরুতর পাপ বিদ্যমান নাই। হিংসাকারী ভীষণ 
নরকে গমন করে; অহিংসক ব্যক্তি শ্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৮। ধর্মশাগ্রে 
নানাবিধ দান কীর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই অতি তুচ্ছ ফলবিশিষ্ট দাননিবহে 
কি প্রয়েজন ৭ কারণ সেই সকল দানের মধ্যে এমত কেহই নাই ; যাহা অভয়- 
দানের সদৃশ অক্ষয় ফল প্রদানে সমর্থ হয়। ৯৯। পরমধিগণ এই সংসারে নানাবিধ 
বিচার করিয়! স্থির করিয়াছেন যে, ইহলোকে ও পরলোকে স্থখের একমাত্র কারণ 
চারি প্রকার দানই হইতে পারে, সেই চারিপ্রকার দানের নাম করিতেছি, শ্রবণ 
কর। ভীত ব্যক্তিকে অভয় দান; পীড়িত প্রাণীগণকে ওঁধধ দান, বিদ্াখিগণকে 
বিষ্াদান ও ক্ষুধাতুর জীবকে অন্নদান। ১৬০-১০১। মণি মন্ত্র ও ওধধের প্রভাব 
অচিন্তনীয়, এই কারণে নান! প্রকার প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য এই লকল বিষয় শিক্ষা 
কর! উচিত; এই সকল উপায়ের দ্বারা বন্ধু অর্থ উপাজ্ভ্থন করিয়া, কর্ম্েন্তিয়, 
জ্ঞানেন্দ্রিয়। মনঃ ও বুদ্ধির নিরন্তর পৃজ| করিবে ? নিরর্থক ইন্দ্রাদিদেবের উপাসনায় 
কি প্রয়োজন ? ১০২-১০৩। বৌদ্ধশাস্সে পঞ্চ কণ্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ জঙ্তানেক্দ্রিয়, মনঃ 
ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ প্রকার আয়তন কীপ্ডিত হইয়া থাকে । ১০৪। এই স্থলেই 
জীবগণের স্বর্গ ও নরকের ভোগ হইয় থাকে ; স্থখ স্বর্গ এবং ছুঃখই নরক। ১০৫। 
স্বখভোগ করিতে করিতে দেহবিসঙ্জনের নামই পরমমোক্ষ ; ইহা ভিন্ন অন্য কোন 
প্রকার মোক্ষ আমর! ব্বীকার করি না। ১০৬। বাসনার সহিত পঞ্চবিধ ক্লেশের 
সমুচ্ছেদ হইলে পর, প্রকাশমান বিজ্ঞানের নামই যথার্থ মোক্ষ; তত্বজ্ঞানীগণ, 
এই প্রকার নিশ্চয় করিয়! থাকেন। ১০৭। পমস্ত ভূতগণকে হিংসা করিবে নাঃ 
বেদবাদ্িগণ এই প্রামাণিক শ্রুতিই কীত্তন করিয়া থাকেন। হিংসার প্রবর্তিক! 
কোন শ্রতিই প্রামাণিকী নহে। “অগ্নিষোমীয় পশু হত্যা করিবে” ইত্যাদি যে 
সমস্ত শ্রতি আছে, তাহ! কেবল অসাধু ব্যক্তিগণের ভ্রান্তি উত্পাদনের জন্যা। 
বিজ্ঞাত] ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেম না; যেহেতুক তাহাতে 
পশুহিংম। বিহিত হইয়াছে । ১০৮-১০৯। বৃক্ষচ্ছেদ এবং পশুহিংসা করত 
রুধিরময় কর্দম করিয়া এবং অনলে স্বৃত ও তিল দগ্ধ করিয়া লোকে ত্বর্গের 
অভিলাষ করে, ইহা অতি আশ্চধ্যের বিষয় | পুণ্যকীর্তি, এই প্রকারে ধর্মতন্ 
কীত্বন করিতেছেন, পরম্পরায় ইহ! শ্রবণ করিয়! পুরবাসীগণ তাহার নিকট 
আগমন করিতে লাগিল এবং দমস্ত বিদ্ভায় নিপুণ সেই বিজ্ঞানকৌমুদী কর্তৃক 
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িরিিরি ডিনার রেট রড নিউীরিনি রিনি লিক 
আকর্ষণীবিষ্ভাবলে সমাকৃষ্ট হইয়া পুরস্্ীগণও তথায় আগমন করিতে লাগিল। 
তখন বিজ্্তানকৌমুদী তাহাদের সম্মুখে ছুষটার্থপ্রতায়কর ও দেহসৌণ্যলাধন বৌদ্দধর্্ম 
সমূহ কীর্তন করিতে লাগিলেন । ১১০-১১৩। বিওজানকৌমুদী কহিলেন, *শ্রঃতি 
বলিয়া থাকেন যে, আনন্দই তরঙ্গের রূপ” ইহ যথার্থই স্বীকার কর! উচিত; 
লোকে নিরর্থক নানাহ্ব কল্লন| করিয়৷ থাকে । যে প্যস্ত এই শরীর স্বচ্ছ থাকে, 
যে পর্যান্ত ইন্দ্রিয় সমূহ বিকল ন1 হয় এবং যে পর্য্যন্ত জরা দুরে অবস্থান করে, 
সে পর্যন্ত কেবল স্থখেরই চেষ্টা! কর! উচিত। বৃদ্ধাবস্থায় শরীর অন্রস্থ ও ইন্দ্রিয়- 
নিচয় বিকল হইলে আর ম্থখের সম্তাবনা কোথায়? এইজন্য জর! আক্রমণের 
পূর্বে, সথখাভিলাষী ব্যক্তিগণের শরার পর্যন্তও অথিগণকে প্রদান কর! উচিত। 
১১৪-১১৬। যে ব্যক্তির ছারা যাচকগণের মনোবৃত্তি পরিতৃপ্ত না হয়, সেই 
ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করিয়! পৃথিবীকে ভারগ্রস্ত করিয়। থাকে; নতুবা সমুদ্র, পর্বত 
ও বৃক্ষা্দির দ্বারা পৃথিবী ভারবতী হন না। এই দেহ স্বল্প দিনেই বিনষ্ট হইয়। 
যাইবে, এবং সঞ্চিত অর্থও ক্ষয় হইয়। যাইবে, এই সমস্ত বিবেচনা করত বিষ্্তাতা 
পুরুষ কেবল দেহের স্থখ-সাধন করিবেন। ১১৭-১১৮। অন্তিমে এই দেহ, কুকুর, 
কাক এবং কুমিগণের .ভোজ্য হইবে বা ভস্মে পরিণত হইবে, ইহাই বেদেতে 
কীর্তত হইতেছে এবং ইহাই যথার্থ। লোকে নিরর্থক জাতিভেদ কল্লন। করিয়। 
থাকে ; সকলেই যখন মনুষ্য, তখন ইহাদের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি অধম এবং কোন্‌ 
ব্যক্তিই বা! উত্তম? ১১৯-১২০। বুদ্ধপুরুষগণ এই প্রকার বলিয়। গিয়াছেন যে, 
এই সৃষ্টি ব্রহ্ম! হইতে প্রাছুভূতি হইয়াছে ; সেই ব্রহ্মার দক্ষ ও মরীচি নামক ছুই 
পুত্র হয়, তম্মধো মরীচিপুত্র কাশ্যপ, স্থুলোচন!। প্রভৃতি ভ্রয়োদশটা দক্ষকন্ঠাকে 
ধণ্মমার্গে বিবাহ করিয়াছিলেন । এক্ষণে বিবেচন! করিয়! দেখ, পূর্বেব নিজ 
সপিণ্ের কন্া। বিবাহ করিতে কোন বাধ! ছিল না, কিন্তু এইক্ষণে মনুষ্যগণের 
বুদ্ধি ও পরাক্রম কি অল্প! কারণ তাহার! কতিপয় প্রব্থকের কথায় প্রতারিত 
হইয় কেবল ভ্রমে বিঢার করিয়! থাকে, “অমুক কন্যু/কে বিবাহ কর! উচিত, 
অমুক কন্যার সহিত বিবাহ*উচিত নহে” । বৃদ্ধ পুরুষগণ কল্পন! করিয়াছেন যে, 
এই চাতুর্ববণ্য যথাক্রমে ব্রঙ্ষার মুখ, বাহ, উক্ক ও পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
কিন্ত বাস্তবিক ইহা! কি প্রকারে সম্তাবিত হইতে পারে? কারণ, এক ব্যক্তির 
একই শরীর হইতে যদ্দি সকলেই উৎপন্ন হুইল, তবে তাহাদিগের মধ্যে কেন 
পরস্পর. জাঠিভেদ হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই নিশ্চয় 
হইবে যে, এই বর্ণাবগবিবেক কখনই যুক্তিযুক্ত নহে ; সুতরাং সকল মনুষযকেই 
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তুল্যজ্তান করিবে, কোন ব্ক্তিহেই ইতর বিশেষ জ্ঞান করিবে ন1। ১২১-১২৬। 
বিজ্ানকৌমুদীর এবন্িধ বাণী শ্রবণ করিয়! .পুরাজনাগণ পতিশুশ্রাধপবিষয়িণী 
উত্তম! মতি পরিত্যাগ করিল। এদিকে পুরুষগণও সেই ভিক্ষুকের সম্প্রদায় হইতে, 
নান! প্রকার আকর্ষণী, বশীকরণী প্রভৃতি বি্ভাশিক্ষা করত অনেক পৌরক্ত্রীতে 
আসক্ত হইয়। তাহাদিগের সতীত্ব ও নিঙ্গের ধম লোপ করিতে লাগিল। ১২৭- 
১২৮। এইরূপ তাহার উপদেশে, অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ ও কুমারগণ সকলেই 
ধন্মবিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ১২৯। সেই পারিব্রাজিকারূপধারিণী 
লন্ষমী, বন্ধ স্্রীগণেরও বন্ধ্যত্ব হরণ করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপায় 
নিবহের দ্বার৷ অসৌভাগ্যবতী স্ত্রীনিবহেরও সৌভাগ্য প্রদান করিতে আরম্ত করি- 
লেন। কাহাকেও তিনি নয়নের দিব্য অগ্রন, কাহাকেও বা ওষধ প্রদান করিয়া 
পুরবাসিগণের বিপদ দুর করিতে লাগিলেন। ১৩০-১৩১। বিশ্ঞ্তানকৌমুদী, 
বশীকরণ মন্ত্রের দ্বারা অনেক পৌরবধূগণকে শিষ্য করিলেন এবং সেই সকল শিষ্য 
পৌরবধূগণ, কেহ মন্ত্র জপ করিতে লাগিল, কেহ ব৷ নানাবিধ যন্ত্র লিখিতে 
প্রবৃত্ত হইল। ১৩২। কেহবঝা কুণ্ুস্থিত অগ্নিতে নানাবিধ দ্রবোর দ্বার হবন 
করিতে লাগিল। এই প্রকার যখন সকল পুরবাদিগণ নিজ ধর্ম হইতে পরাস্মুখ 
হইতে লাগিল, সেই কালে অধন্ম মতিশয় উল্লাস প্রাপ্ত হইল। ১৩৩। এইরূপে 
বারাণসীতে অধশ্ম প্রবেশ করিলে পর, মন্ূজগণের অণিমাদি সিদ্ধি ও নান।প্রকার 
কৃষি সকল নিক্ষল হইতে লাগিল। এবং ক্রমে ক্রমে সেই রাজ। দিবোদাসেরও 
সামর্থ্য লুপ্ত হইতে লাগিল । ১৩৪। এদিকে ঢ.ণ্ডিরাজ-গণেশ দুরে অবস্থিত 
হইয়াই রাজ! রিপুণ্রয় দিবোদাদের চিত্তকে রাজ্যব্যাপার হইতে বিরত্ত করিয়া 
দিলেন। রাজ! দিবোদানও গণকরূপধারী গণপতির কথানুসারে অফ্টাদশ দিনাবধি 
গণনা করিত; এই প্রকার চিন্ত। করিতে লাগিলেন বে, “হায় । অফ্টাদশ দিন 
উপশ্ফিত হইলে, কোন্‌ সময় আমার শুতাঘৃষ্টের প্রভাবে, সেই ব্রাঙ্মণ উপস্থিত 
হইবেন ও আমাকে উপদেশ দান করিবেন 1 ১৩৫-১৩৬। এই প্রকার চিন্তাকুল 
অবস্থায় অফ্টাদশ দিন উপস্থিত হুইলে, সূর্য্যদেব যখন মধ্যগগনগত হইয়া প্রথর 
করজালে সংসার তাঁপিত করিতে লাগিলেন, সেই সময় একজন ব্রাক্ষণশ্রেষ্ঠ, 
রাজ! দিবোদাসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ১৩৭।॥ সেই পুণ্যকীর্তিরূপধারী 
জনারদদনই পূর্বেক্ত ত্রাশণরূপ ধারণ করিয়। ধর্মক্ষেত্র হইতে সেই স্থানে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ১৩৮। সেই ত্রাঞ্ধণের দুই পার্খে দুই তিন জন পবিভ্রব্ক্তি, 
*্জয় জীব* এই সকল আঁশীর্নবাদ-বাক্য উচ্চারণ করিতেছিলঃ এবং তার দেহ 
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পাবকের ন্যায় দীপ্ডিমান ছিল। ১৩৯। দূর হইতে সেই সমাগত বিপ্রকে 
বিলোকন করিয়া উত্কতিতচিত্তে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, 
*্নিশ্চয়ই. এই জন "আমার উপদেষ্ট। সেই ব্রাহ্মণ হইবেন” । ১৪০। অনন্তর 
রাজা দিবোদাস, প্রত্যভিগমন পুর্ণবক পুনঃ পুনঃ তীহাকে প্রণাম করত; 
স্বস্তিবাচন দ্বারা অন্তঃপুরে লইঘা! গেলেন। ১৪১। তণুপরে বিগত শ্রম, 
বস্থচিত্ত, প্রোল্লাসিবদনারবিন্দ, সেই দ্বিজশ্রেকে মধুপর্কবিধান দ্বারা পুজা 
করত নানাবিধ হ্ৃরস খাছা দ্রব্য সমর্পণ পূর্বক, অতিথিক্রয়া সমাপন করিয়! 
রাজ। দিবোদাস, তদীয় চিত্তের সুস্থতা পরিজ্ঞানানস্তর জিজভ্বাসা করিতে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। ১৪২-১৪৩। 

রাজ! কহিলেন, হে বিপ্রশ্রেন্ঠ | আমি রাজ্যভার বহন করিয়। এইক্ষণে বড়ই 
খেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই রাজ্যবিষয়ক খেদ বাস্তবিক আমার বিষম বিরক্তির কারণ 
হইয়! উঠিয়াছে। আমি কি করিব, কোথায় যাইৰ এবং কি প্রকারেই নির্ববৃতি 
লাভ করিব? হেদ্বিজ! এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আমার দুইপক্ষ অতি- 
বাহিত হইয় গিয়াছে । হে ছ্বিজোন্ুম | বিপক্ষরহিত, অসীম স্খসমৃদ্ধিসম্পন্ন 
বিরূপাক্ষের এশ্বর্ষ্যের তুল্য রাজ্য আমি বিলক্ষণরূপে ভোগ করিয়াছি। আমি 
নিজের সামর্থ্যেই পর্জন্য, অগ্নি ও বায়ুব সমতা! লাভ করিয়াছি এবং নিজ ওরস- 
পুত্রের গ্থায় প্রজাগণকে সমকৃরূপে গ্রতিপালন করিয়াছি; প্রতিদিনই অনন্ত 
্রাক্মণগণকে আমি বিশেষরূপে তৃপ্ত করিয়াছি; কিন্তু হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমি একটা 
মাত্র অপরাধ এই করিয়াছি যে, নিজবলদর্পে সকল দেবগণকে তৃণের স্থায় জঙ্ঞান 
করিয়। আমিতেছি ; কিন্তু আমি আপনার নিকট প্রতিক! করিয়া বলিতেছি যে, 
ইহ! কেবল প্রজার জন্যই আমি করিয়াছি অল্পমাত্রও নি্স্বার্থে লিপ্ত হইয়া আমার 
দ্বারা এ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। এইক্ষণে আমার অতি শুভাদৃষ্ট প্রযুক্ত আপনি 
এখানে উপস্থিত হইয়াছেন অতএব আপনাকে আমি গুরুত্বে বরণ করিলাম, আপনি 
আমার সহায় থাকিলে আমি যগ হইতে ও শঙ্ক। পরিহার পৃর্ধিক অনন্ত কাল পর্য্যন্ত 
এইরূপে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হইব। আমার রাজ্যে কোথায়ও অকাল মৃত্যু 
নাই এবং কুত্রাপিও জরা, ব্যাধি বা দারিদ্র্য হইতেও কোন প্রকার ভয় নাই। 
আমার রাজ্যশাননক।লে কোন ব্যক্তিই ধন্মপথ হইতে ম্মলিত হয় নাই এবং আমার 
রাজ্য দকল জনই ধণ্মোদয় লাভ করত অনন্ত স্বখভোগ করিতেছে । আমার 
প্রজাগণ সকলেই সদ্বিগ্ভাব্যদনী ও সন্মার্গগতি চতুর। অথবা হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। 
কল্লান্ত পর্য্যন্ত আম্বুঃ থাকিলেই বা ফি এমন ধিক ফগ লদ্ধ হইবে 1 আমার নিকট 
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এই সকল ভোগ্য বন্ত নিচয়ের ভোগ, চর্ব্বিত চর্বণের হ্যায় (প্রকাশ পাইতেছে ; 
ছে দ্বিজপুজব! এই পিষ্টপেণ তুল্য বহুদিনভূক্ত রাজ্যে আমার কি ফল 
আমাকে আপনি এমত উপদেশ প্রদান করুন ; যাহার প্রভাবে আমার আর ষেন 
গর্ভবাপ-যন্ত্রণ। ভোগ করিতে নাহয়। অথব! আমি যখন আপনাকে লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি তখন এই বিষয় চিন্ত। করিতেছি কেন? আপনি অগ্ভ আমাকে 
যাহাই বলিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি। আপনার দর্শনমাত্রেই অন্য জন- 
গণেরও সকল মনোরথ সফল হইয়া থাকে এবং আম।রও এক প্রকার সফল, প্রায়ই 
হইয়াছে। আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে, জগতে এমত কোন্‌ ব্যক্তি উৎপন্ন 
হইয়াছেন, যিনি দেবতার সহিত বিরোধ করিয়া প্রণষ্ট না হইয়াছেন 1 দেব- 
বিরোধী ত্রিপুর নামক অন্নরগণ, ধণ্মের সহিত প্রজাপাঁলন করিত এবং শিবভক্তি 
পরায়ণও ছিল, তাহাদের শিজধরন্ম্ে প্রবৃত্তি এবং সামর্থযও বিশেষরূপ হিল; কিন্তু 
আশ্চধ্যের বিষয় দেববিবোধের অশুভকারিতাঁয় দেবদেব মহাদেব, পৃথিবীকে রথ, 
হিমাচলকে ধনু, বেদ্চতুষ্টয়কে অশ্ব, বাস্থকিকে মৌব্বাঁ, বিরিঞ্চিকে সারথি, শিষুকে 
বাণ, চন্দ্র ও সূর্যকে রথচক্র, প্রণবকে এপরতোদ, তারা ও গ্রহগণকে রথকীল, 
স্থমেরুকে ধবজদ্ু, কল্লপতরুকে পতাকা, নাগগণকে যোত্র, ছন্দ ও বেদাজগণকে 
রথচক্র-রক্ষক, কালামি রুদ্র্যাখাকে ভল্ল ও বায়ুকে পুথন্বরূপ করিয়। একটী মাত্র 
বাণের দ্বার অব্লীলাক্রমে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন । দেববিরোধী 
বলি যজ্জ্কারীগণের শ্রেষ্ঠ হইলেও তগবান্‌ নারায়ণ, কপট বামনমুত্তি পরিগ্রহ 
করিয়া তাহাকে ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণচ্ছলে পাহালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রবল 
পরাক্রমশালী বৃত্রাস্থরও ইন্দ্রকর্তৃক হত হন। দেবগণ নিজের কার্ধ্য সাধনার্থে এবং 
পুর্বিকালে কুশরূপ অস্ত্রের বর! বিজিত যুদ্ধকারী হরির সহিত তাহার বৈরস্মরণ 
পৃর্বক প্রতিশোধ বাসনায় দধাচি নামক ব্রাক্ষণশ্রেষ্ঠকে বিনাশ করেন; পুরাকালে 
হরি মহাদ্েবতক্ত বাণাস্থরের সহত্রবাহু যুদ্ধে চ্ছেদ্ন করেন; কিন্তু বাস্তবিক সাধু- 
শীল বাণাস্্ররের দেবদ্ধেষ ভিন্ন আর কোন অপরাধই ছিল না। এই সকল কারণে 
কোন প্রাণীরই দেবগণের সহিত বিরোধ কর! উচি ত'নহে, ইহাতে কদাচিৎ ও 
মঙ্গলের সন্তাবন| নাই । কিন্ত্বী আপনি ইহা জানিবেন, আমি কখন অসম্মার্গ মব- 
লম্বন করি নাই 7) এই কারণে আমি দেনগণ হইতে ঈষন্মাত্রও ভীতির সম্তবন৷ 
রাখি নাঁ। সামান্য প্র।ণীবর্গই বনুবিধ যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রাদি-দেবসারপ্য লাভ 
কবিয়াছে মাত্র, আমার ইন্দ্রা্দি দেবগণ হইতে অধিক যঙ্ঞ্ত করায় তদপেক্ষা বনুতর 
সামর্থ্য বিভ্তমান আাছে। অথবা আমার দেবগণ হইতে আধিক্যই হউক ঝ| ন্যুনগাই 
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হউক, এই সকল বিচারে আমার এইক্ষণ কোন ফল নাই; আমি আপনার দর্শ- 
নেই পরমন্তখদায়িনী ইন্দ্রিয়গণের উপরতি প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব হে প্রভো | 
এক্ষণে আপনি আগাঁকে সেই কর্ন্মনির্মলযোগ্য উপদেশ প্রদান করুন; যাহার 
প্রদাদে আমি পরম স্থখ লাভ করিতে সমর্থ হইব । ১৪৪--১৭০। 
স্কন্দ কহিলেন, গণেশের আবেশ প্রভাবে রাজার মুখ হই?ত নির্গত এই সকল 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রাঙ্ষণবেশধাপী নারায়ণ উত্তর করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন | ১৭১। 
শ্রীবিষুর কহিলেন, হে নৃপচূড়ামণে ! হে অনঘ! হে রাজন্‌ দিবোদাস। 
তোমাকে আমি অনন্ত সাধুবাদ প্রনান করিতেছি, কারণ আমি যাহা উপদেশ করিতে 
প্রবৃত্ত হুইয়াছি, তুমি তাহা পুর্ব হইতেই নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছ। পূর্ব 
হইতেই তুমি নির্ববতি লাভ করিয়া, এক্ষণে কেবল আগার সম্মান বৃদ্ধির জন্যই 
আমার নিকট উপদেশ গ্রঠণ করিতে প্ররুস্ত হইয়াছ। হে মহারাজ ! স্ৃতপন্তা- 
রূপ স্বচ্ছ ঝরি নিবহের দ্বার তোমার ইন্দ্রিয়পঙ্ক পূর্বব হইতেই প্রক্ষালিত হইয়াছে । 
হে ভূপতে ! তুমি যাহা বলিয়াছ তাঠা সকলই যথার্থ, কারণ হে মহামতে | আমি 
স্বয়ং তোমার শক্তি ও বিরক্তি উভয়ই অবগত আছি। হেরাজন্! তোমার 
ন্যায় অন্য কোন রাঞ্জাই পৃথিবীতে প্রাছ্ুভূতি হইবেন ন|। রাজ্য কি প্রকারে 
ভোগ করিতে হয় ইহা একমাত্র তুমিই অবগত আছ। হে রাজন্! এইক্ষণে 
তোমার যে মোক্ষে মতি হইয়াছে ইহ বড়ই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে । দেেবগণের সহিত 
বিরোধ করিয়। তুমি তাহাদের কোন প্রকার অপকার কর নাই? হে নৃপ! 
তোমার রাজ্যে কিঞ্চিম্মাত্রও অধন্ম প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। তুমি ণ্জি 
প্রজাগণকে সর্বদা ধশ্মপথে প্রবর্তিত করিয়াছ, হে স্বধন্মরজ্ত! সেই প্রবৃত্তিতে 
প্রজাগণ যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাতে সমস্ত দেবগণই তৃপ্তি লাত 
করিয়াছেন। কিন্ত হেনৃপ! তুমি যেবিশ্বনাথকে কাশী হইতে দূর করিয়াছ; 
ইহাই তোমার একটা দোষ আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। হে রাজশ্রেম্ঠ | 
এই 'অপরাধটীকে আমি অতি মহান্‌ বলিয়াই জানিতেছি; এইক্ষণে এই অপরাধ 
নিবন্ধন মহাপাপের শান্তির জন্য আমি তোমাকে একটা মহত্তর উপায় নির্দেশ 
করিয়া দিতেছি। দ্রেশীর শরীরে যতসংখ্যক রোম বিষ্কগান আছে, তাবগুদংখ্যক 
অপরাধও একটামাঞ্র শিবলিগ প্র তষ্ঠায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই বারাণসীপুরাতে 
ভক্তি সহকারে যে ব্যক্তি একটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়। থাকে, সেই ব্যক্ত আত্মার 
সহিত জগণ্ড প্রতিষ্ঠার ফল লাভ কর্রতে সমর্থ হয়। কদাচিৎ রত্বাকরস্থিত রত্ব- 
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নিবহেরও গণনা মন্তাবিত হইতে পারে, কিন্তু কাশীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার পুণ্য- 
রাশিকে কখনও গণিয়। শেষ করা যায় না। এই কারণে তুমি সর্বপ্রকার প্রযত্ণের 
নহিত একটী শিবলিজ প্রতিষ্ঠা কর; সেই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কলে তোমার কৃতকৃত্যত। 
লাভ হইবে । এই কথা বলিয়! ব্রা্গণ, ক্ষণকাল নিশ্চলমানসে ধ্যান করত, হস্তের 
দ্বার রাজ! দিবোদাদকে স্পর্শপুর্নবক পুনর্ববার বলিতে প্রবৃন্ত হইলেন। 
১৭২--১৮৪। 

শ্রীবিষুঃ কহিলেন, হে প্রীজ্্তপন্তম ভূমিপতে ! আমি জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা আর 
একটা বিষয় অবলোকন করিয়া! তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি অবহিত- 
চিন্তে শ্রবণ কর।-১৮৫। হে রাজন্‌! তুমি ধন্য, তুমি কৃত-কৃত্য এবং তুমি মহাত্মা- 
গণেরও মাননীয় হইলে; এজগতে প্রাতঃকালে তোমার নাম কীর্তন করিলে জীব- 
গণ শুভফল লা করিতে সক্ষম হইবে। হে দিবোদাপ! তোমার আসক্তি- 
প্রযুক্ত আমরাও অদ্য ধন্যতর হইলাম । জগতে তাহারাই ধন্াতম; যাহার। সর্বদা 
তোমার নাম কীর্তন করিবে। 

বিপ্ররূপধারী নারায়ণ, মুকমুহঃ মস্তকান্দোৌলনপূর্বক মন্দমন্দ হাস্য করিতে 
করিতে রোমাঞ্চিত-শরীরে আনন্দ-নির্ভয়মানসে এই সকল বাক্যই প্ুনঃপুনঃ উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন যে, অহো! রাজ! দিবোদাসের কি ভাগ্যোদয়, ইহার অন্তঃ- 
করণের কি প্রশংসনীয় নিশ্মলতা, কারণ নিখিল সংসারের একমাত্র ধ্যেয় সেই 
ভগবন্‌ বিশ্বেশ্বর, সর্বদাই ইহাকে ধ্যান করিতেছেন। অহো! ইহার উত্তরক।লীন 
ফল কি বিম্ময়জনক ! যেহেতু আমরা ঘে বিষয় হইতে অতিদুরে বিদ্যমান আছি, 
সেই সকল উপ্সিত বিষয়, ইহার অতিশয় আয়গু রহিয়াছে। এই প্রকার আলো- 
চনার পর রাজার বনুবিধ গুণকীর্তণান্তে সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, সমাধিতে ষে সকল বিষয় 
বিলোকন করিয়াছিলেন, তাহ! প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬-১৯১। 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজন! ত্বদীয় মনোরথরূপ মহাবৃক্ষটী অগ্ভ সফল হুইল, 
দেখ এই শরীরেই তুমি পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে রাজন! ভগবান্‌ 
বিশ্বেশ্বর যেমত সর্ববদা তোমাকে চিন্ত! করিয়! থাকেন, ততপাদধ্যান-নিরত মাদৃশ 
ব্রাহ্মণগণকেও তিনি সে প্রকারে স্মরণ করেন না। হে নৃপতে! অগ্ঠ হইতে 
সগুম দিবসে, কৃতলিঙ্গ পতিষ্ঠ তোমাকে লইয়! যাইবার জন্য এক দিব্য শাস্তব বিমান 
উপস্থিত হইবে। হেরাজন |! কোন্‌ মহাপুণোর ফলে তোমার এ প্রকার ফল- 
লা হইল, ইহা তুমিই জান। কিন্তু আমরা বিবেচনা করিতেছি যে, একমাত্র 
কাশীবাসের ফদেই তোমার এই প্রশস্ত ফল লাভ হইহতেছে। এই. বারাণপীতে 
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অবাস্থত একটী মাত্র জনকেও যে ব্যক্তি প্রতিপালন করে, সেই ব্যক্তিও 
জন্মান্তরে এই প্রকার গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৯২-১৯৬। এই প্রকার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান্‌ রাজধি দিবোদাস, শ্রীতি সহকারে দেই সশিষ্য 
ব্রাঙ্গণকে ষথাভিলধিত বস্ত্র প্রদান করিলেন। তশুপরে প্রসন্নচিত্ত সেই বিপ্র- 
শ্রেষ্ঠকে মুহুমুহঃ প্রণাম পূর্ববক রাঁজ৷ দিবোদাস, হষটান্তঃকরণে বলিতে লাগলেন 
যে, হে তগবন্! আপনি আমাকে রক্ষ। করিলেন। ১৯৭-১৯৮। পরিপূর্ণমনোরথ 
প্রহষ্টচেত। ব্রাহ্মণও রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়! স্বীয় অভীষ্টতম দেশে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। ১৯৯। মায় দ্বিজবেশধারী হরি, রাঁজপুরী হইতে নির্গত হুইয়া চারি- 
দিকেই গরম রমণীয় বারাণলীপুরীর অনির্ববচনীয়ত। বিলোকন করিতে করিতে এই 
প্রকার ভাবিতে লাগিলেন যে, “আমিও এই ক্ষেত্রে এক পরম পবিত্র স্থানে অব- 
স্থান করিয়া, নিজ ভক্তগণকে বিশ্বেশবর-কৃপায় পরম পবিত্রধামে লইয়া যাইব” এই 
প্রকার চিন্ত| করিয়! ভগব!ন্‌ হরি, নিকটে পাঞ্চনদ হদ বিলোকন করত সেই তীর্থে 
বিধিন্নান পূর্বক তাহার তীরেই সত্বর ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় 
অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং রাজা দিবোদাসের বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য গরুড়কে 
মহাদেবের নিকট প্রেরণ'করিলেন। ২০০-২০৩। রাজেন্দ্র দিবোদাসও দ্বিঞ্জবরের 
বহুতর প্রশংসা করত, আমাতাগণবেষ্ঠিত মণগ্ডলেশ্বর সমুহ, কোধ, অশ্ব ও হস্তী 
প্রভৃতি অধাক্ষনিচয়) সর্ববজ্যেষ্ঠ পুত্র সমরপ্য়ের সহিত পঞ্চশত পুত্র, পুরোহিত, 
প্রতিহারী, ঝত্বিকসমুহ, গণকক্রাহ্ধণগণ, সামস্তনিচয়, রাজপুত্রগণ, পাচকগণ, 
চিক্ৎসক্সমুহ, নানাবিধ কার্ষ্যের জন্য সমাগত বৈদেশিকগণ, স্ত্রীগণের সহিত স্বীয় 
মহিষী, বৃদ্ধ গোপালগণ এবং বালকগণ ও বিশিষ্ট প্রজাসমুহকে আহ্বান 
করিয়! আনন্দিত-চিত্তে করজোড়ে সেই ব্রাঙ্গণের কথানুসারে আর সপ্তদিন মাত্র 
স্বীয় জীবন মাছে, ইহা ব্যক্ত করিলেন । প্রকৃতিবর্গ নৃপতির এই বাক্য শুনিয়া 
অতিশয় মাশ্চর্ধ্যান্বিত হইল এবং তাহাদের বদন বিষণ্ন হইয়া গেল, ইত্যবসরে 
মহাবুদ্ধি নৃপতি দিবোদাস রাজকুমার সমরঞ্জয়কে রাঁজভবনে লইয়া! গিয়া, তাহার 
সহিত পরামর্শ করত সপরিঞ্জনে কাশী হইতে পুর্ববদিকে গোমতীতীরে গমন করিলেন 
এবং তথায় সমরঞ্জয়কে রাজ্যে অঠিষিক্ত করিয়া, পুর ও জনপদনিবাসী ব্যক্তি- 
গণকে প্রসন্ন করত পুণ্যদেহে পুনরায় কাশীতে গমন করিলেন। ২০৪-২১। 
সেই মেধাবী নৃপতি রিপুঞ্জয়, কাশীতে গাগমন করিয়। গঙ্গার পশ্চিমতটে প্রাসাদ 
নিন্ঘাণ করাইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রগণকে মধিত করিয়া যাবদীয় অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন) সেই সমুদ্ধয় অর্থের দ্বারা একটা শিবালয় প্রস্তুত করাইলেন। 








অ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ] বিষুণমাঁয়।। ৪৫১ 





ভূপালের বাবদীয় সম্পত্তি সেইন্থলে বিনিযোজিত হইয়াছিল বলিয়া, সেই শুভ 
স্থান “ভূপাল শ্রী” নামে তাহার পর হইতে বিখ্যাত হইয়াছে । রিপুঞ্য় নৃপতি, 
তথায় *দিবোদাসের” নামে শিবপিঙ্গ গ্রতিষ্ঠ। করিয়। আপনাকে কৃত-কৃতা বোধ 
করিলেন । ২১১-২১৪। 

অনন্তর একদিবস নৃপতি, বিধিপূর্ব্বক সেই লিঙ্গের পৃজ। করত নমস্কার করিয়া 
তৃষ্টিপ্রদ দেবের স্তব পাঠ সমাপন করিয়াছেন; এমত সময়ে গগনাঙ্গণ হইতে 
একখানি দিব্য বান বেগে তথায় আপিয়! উপস্থিত হইল। সেই বান, শুল ও 
খটপাণি পার্ষদ সমুহে পরিপুর্ণ। ২১৫-২১৬। সেই সমস্ত শিব-পার্ধদের ললাটন্হ 
নেত্রসমুহ হইতে আদিত্য ও অনল অপেক্ষ। অধিক তেজঃ বিনির্গত হইতেছে। 
স্তাহাদের মস্তকে জটাভার, বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিশালী তাহাদের অঙ্গনিচয়ের 
প্রভায় গগন-প্রাঙ্গণ দীপ্তিমান্‌ হইয়াছে । বিস্ভূতি ও সর্পফণাস্থিঠ রত্ুনিচয়ের 
জে]োতিতে তাহাদের শরীর জ্ঞোতিশ্ময় হইয়াছে । সতত প্রকাশভয়ে ভীত 
তমোরাশি, তাহাদের গ্রাবানিচয়কে মাশ্রয় করিয়াছে € অর্থাত তাহাদের কণটদেশ 
নীলবর্ণ)। শত শত রুদ্র-কন্তাগণ সেই যানের চতুদ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া! চামর- 
ব্জন করিতেছে। অনন্তর পারিষদগণ, হৃষ্টচিত্তে দব্য-মাল্য-গন্ধ-ছুকূল ও 
দিব্য অলঙ্কার বার নৃপতিকে ভূষিত করিলেন; তখন সেই নৃপতির তালদেশ 
তৃতীয় লোৌচনের দ্বারা বিভৃষিত হইল, ক্টদেশে নীলিম। প্রকাশিত হইল, সমস্ত 
শরীর স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র আভা বিস্তার করিতে লাগিল, মস্তকে জটাভার লম্বিত 
হইল, ভুজচতুষ্টয় শরীরের শোভা সম্বদ্ধন করিল এবং তাহাতে সর্প সমুহ 
অলঙ্কারের স্থান অধিকার করিল, এবং ললাটে অর্ধচন্দ্র সমুদিত হইয়া, সেই 
নৃপঠিকে অপূর্ব শোভায় বিভূবিত করিল। শিব-পারিষদগণ, তাহাকে সেই 
যানে আরে!হণ করাইয়! ব্বর্গ প্রদেশে লইয়! গেলেন। ২১৭-২২২। তরদ্দবধি সেই 
তীর্থ “ভূপালশ্রা” নামে বিখ্যাত হইয়াছে । দেই তীর্ধে শ্রাদ্ধানি ক্রিয়া, বথাশস্তি 
দান, ভক্তি সহকারে দিবোদাসেশ্বরের দর্শন ও তীহার পূজা এবং সেই নৃপতির 
আখ্যায়িক শ্রবণ করিলে, মানব আর জননীগর্ভে প্রবেশ করে না । ১২৩-১২৪। 
দিবোদাস নৃপতির এই পবিত্র আখ্যান পাঠ করিলে ঝ৷ অন্যের দ্বার পাঠ করাইলেও 
মানব পাপ হইতে মুক্তি লাত করিয়! থাকে । যেব্যক্তি দিবোদাস-নৃপতির এই 
শুভ আখ্যান শ্রবণ করিয়া সমরমধ্যে প্রবেশ করেঃ তাহার কখন শত্রু হইতে 
কোনরূপ ভীতি উৎপন্ন হয় না! দিবোদাস নৃপতির এই পবিত্র কথা, মহান্‌ 
উত্পাত সমুহকে নিবারণ করিয়া থাকে; এই জন্থা সর্বপ্রকার, বিশ্ব সমুছের 
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উপশান্তির নিমিত্ত যতুসহকারে ইহ পাঠ কর! উচিত। যেস্থানে দিবোদাস 
নৃপতির পবিত্র ও সর্ববপাঁপবিনাশিনী কথার প্রপঙ্গ হয়, তথায় অনাবুগ্তি কিন্বা 
অকালমৃত্যজন্য কোন ভয় উপস্থিত হয় ন7া। এই আখ্যান পাঠ করিলে বিষুর 
সায় শিবভত্তগণেরও মনোরখনিচয় পরিপূর্ণ হইয়। থাকে । ২২৫-২২৯। 


একোনষফ্টিতম অধ্যায়। 
পঞ্চনদোৎপত্তি কথন । 


অগন্ত্য কহিলেন, হে সর্ববজ্ঞ হৃদয়ানন্দ ! হে গোরীচুম্ছিতমুদ্ধজ ! হে তারকা- 
স্তক ! হে বড়বক্ত, | হে সর্ববজ্ঞাননিধে ! আপনি ত্রাগকর্তা। আপনিই লোক- 
সমুহের হিতকারী। আপনিই সর্বব প্রকার কন্দর্পকে জয় করত কুমার” নামের 
সার্থকত৷ করিয়া জগতে মহত্ব বিস্তার করিয়াছেন; অতএব হে মহাত্মন্‌! সর্ববভভ্ঞ- 
তনয় ! আপনাকে নমস্কার । ১-২। কামের অধীন হইয়। মহাদেবকে অর্নারীশখ্বর 
মুদ্তি পরিগ্রহ করিতে দ্েখিয়!, যিনি কুমার হুইয়াও কন্দর্পকে পরাজিত করিয়াছেন, 
সেই আপনাকে নমক্ষার। হেক্কন্দ! আপনি বলিলেন যে, তগবান্‌ বিষুঃ 
মায়'বলে ব্রাঙ্গণমুর্তি ধারণ করিয়া কাশীতে অতি পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্ধে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন; তূর্লোক, ভুবর্লোক ও ন্বর্লোকের মধ্যে কাশীই পরম পবিত্র তীর্থ, 
সেই কাশীতেও ভগবান্‌ বিষুর, পঞ্চনদকে পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া! জানিয়াছিলেন। 
হে ষম্মুখ ! সেই পঞ্চনদ-তীর্থ কোথা হইতে সম্ভৃত হইয়াছিল ? কি নিবন্ধনই বা 
তাহা সমস্ত তীর্থ হইতে পরম পবিন? এবং সমস্ত জগতের অন্তরাত্মা, সমস্ত 
জগতের কর্তা, পাতা ও হর্তা, নীরূপ অথচ রূপবান, অব্যক্ত অথচ পূর্ণব্যক্ত, 
নিরাকার অথচ সাকার, প্রপঞ্চরহিত অথচ প্রপঞ্স্বরূপ, অজম্ম। থচ অনেক 
জন্মশালী, নাঁমরহিত অথচ স্ফটনামধারী, নিরালম্ব অথচ নিখিল পদার্থের আলম্বন, 
নিগুণগ অথচ গুণাশ্রয়, ইন্দ্রিঃশূন্য অথচ ইন্দ্রিয়েশ্বর, পাদহীন অথচ সর্ববত্রগ, 
সেই ভগ্রবান্‌ সর্বব্যাপী জনার্দন, স্বকীয় রূপের উপসংহার করত, সর্ববাত্মভাবে 
দেই পঞ্চনদ নামক তীর্থে অবস্থান করিতেছেন 1 হে ষড়ানন ! আপনি মহাদেবের 
মুখ হইতে এ বিষয়ে যাহ! শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট যখাবথরূপে 
কীর্তন করুন ।' ৩-১২। 
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স্কম্দ কহিলেন, হে অগন্ত্য ! ভগবান্‌ মহেশ্বরকে নমস্কার পুবিক সর্ববপাপ- 
বিনাশিনী ও সর্ব প্রকার মজলদায়িনী পঞ্চনদ-তীর্থবিষয়িণী কথ! হোমার নিকট 
কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিত-চিন্তে শ্রনণ কর। ষে প্রকারে এই পঞ্চন্দ- 
তীর্থ কাশীতে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে ও ইহার নাম গ্রহণ করিলে পাপ সকলই 
বা কেন বিদৃরিত হয়, তাহাই এই কথাতে বর্ণিত হইতেছে । তীর্থরাজ প্রয়াগ, 
সাক্ষাৎ এই পরম পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে স্বয়ং অবস্থান করিয়। থাকেন; জগতে 
যত তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহারা সকলেই ভীর্থরাজ প্রয়াগের বলেই নিজজ- 
তেজোদ্বার! অবগাহনাদিকারী জীবগণের পাপসমুহ বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; 
কারণ সকল তীর্থগণই প্রতিবুসর মাঘমাসে মকরস্থ রবিতে, তীর্থরাজ প্রয়।গে 
আগমন পূর্ববক নিজ নিজ বর্ষপঞ্চিত মালিন্য পরিহার করত বিশুদ্বস্ব প্রাপ্ত হয়; 
তীর্থরাজ প্রয়াগও সেই তীর্থগণ-পরিত্যক্ত মলসমুহকে পঞ্চনদ-তীর্ঘের বলেই হরণ 
করিতে “সমর্থ হয়। তীর্থশ্রে্ট প্রয়াগ, একবর্ষ ব্যাপিয়া জীবগণ-প্রক্ষিপ্ত 
যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়া থাকে, কার্তিকমাসে পঞ্চনদ-ভীথে একবার মাত্র 
মজ্জন করিয়া সেই সকল পাপ হইতে সে মুক্তিলাভ করিতে পারে । ১২-১৭। 
হে মিত্রাবরূণনন্দন অগস্ত্য | যেরূপে এই পঞ্চনদ-ভীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, 
আমি তাহ! কীর্তন করিতেছি তুমি অবধানপর হও । পূর্ববকালে ভ্ৃুবংশে 
মুর্তিমান দ্বিতীয় বেদের ন্যায় নর্ববজ্ঞানের মাধার, বেদশিরা নামক একজন মহাত্ব। 
ব্রাহ্মণ প্রাছুভৃত হন। সেই বেদশির৷ নামক মহধি, স্বায় উগ্র তপম্যাকালেই 
কোন একদিন বূপলাবণ্যবতী শুচিনানী মপ্সরশ্রেষ্ঠাকে দেখিতে পাইলেন, সেই 
পরমরূপবতী শুচিকে বিলোকন করিয়াই মুনির হৃদয় 9ঞ%ল হইল; এবং অতর্কিত, 
ভাবে তাহার রেতঃ ম্মলিত হইল । খষ বেদশিরার এবন্িধ ভাব বিলোকন করত 
শাপভায়ে অতি কম্পিতাঙ্গী শুচি, দুর হইঠেই নমস্কার পূর্বক তাহাকে কহিল যে, 
হে মহোগ্রতপোনিধে ! এস্থানে আমি স্বল্পমাত্রও অপরাধ করি নাই, তথাপি 
আমার, অজ্ঞাতসারে যদি কোন অপরাধ হইয়। থাকে, আপনি তাহা ক্ষম! করিবেন, 
হে ক্ষমাধার ! তপস্বীগণ সাক্ষাৎ ক্ষমান্বরপ। হে সন্তম ! মুনিগণের মানস; 
পল্পগর্ভ হইতেও স্থকোমল, কিন্তু স্ত্রীগণের হৃদয় স্বভাবতঃই কঠোর হইয় 
থাকে । ১৮-২৪। অপ্সরা শুচির এই প্রকার বিনয়সম্পন্ন বাক্য শ্রবণ পূর্বক 
মুনি বেদশির।, বিবেকরূপ সেতুর দ্বারা ক্রোধনদীর বেগ প্রতিরোধ করত, প্রসঙ্স- 
চিত্তে কহিলেন যে, হে শুচে! তোমার *শুচি” এই নামটা ষখার্থই বটে, এস্থলে 
জমার বা তোমার অল্লমাত্রও দ্ধ বিদ্তমান নাই। হেন্ুন্দরি! স্ত্রী সগিস্বরূপা 
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ও পুরুষ নবনীততুল্য ; এই সকল কথ] মুঢবুদ্ধিগণই বপিয়! থাকে, বাস্তবিক 
বিচার পূর্ববক দেখিলে এই বাক্যের বিষম ব্যতিচার দৃষ্ট হইয়। থাকে । এই দেখ, 
নবনীত অগ্নির সংস্পর্শলাভেই স্েহরূপ ধারণ করিয়। থাকে, কিন্তু পুরুষগণ দূর 
হইতেই স্ত্রীরূপ বিলোকন করিয়াই স্সেহযুক্ত হইয়! থাকে; সেষাহ! হউক, 
হে শুচি-হৃদয়স্থিতে শুচে ! তুমি ভীত হইও না, তুমি অতর্কিত অবস্থাতেই এস্থানে 
আসিয়াছ, আমিও তাদৃশভাবে প্রন্থলিত হইয়াছি। অকামপ্রযুস্ত রেতঃস্যলনে 
তাপসগণের তাদৃশ হানি হয়না; যেমত মোহকারী শক্রবিষয়ক ক্রোধ হইতে 
হানি হয়, অতি ক্রেশের দ্বারা যে তপস্তা অঞ্জন কর! যায়, তাহাও কোপ- 
বেগে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; ইহাতে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন আকাশে মেঘসম্পর্কে সূর্য্য 
ও চন্দ্রের প্রকাশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার। অনর্থকারী কোপ হইতে 
সদর্থসিদ্ধির সম্তাবন] কোথায় ? আর খলজনের বুদ্ধিতে সাধুগণের বৃদ্ধিই কি 
প্রকারে সম্তাবিত হইতে পারে ? ক্রোধ যে সময় হৃদয়কে আক্রমণ করে, সে 
সময় কামের উৎপত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? চন্দ্রমা, রাহুক্র্তক গ্রস্ত 
হইলে কৌমুদীর অস্তিত্ব কি প্রকারে সম্ভবে ? যখন ক্রোধরূপ দাবানল প্রন্থবলিত 
হয়, সেই সময় শান্তি-তরুর স্থিতি কিরূপে সন্ত/বিত হইতে পারে 1 ইহ কি কেহ 
কখনও দেখিতে পারিয়াছে ষে, পিংহের সকাশে করিশাবক স্ুস্থচিত্তে ৰিচরণ 
করিতেছে? এই সকল বিষয় বিবেচনা করত পঞ্চিতগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষের অদ্বিতীয় প্রতিরোধক ক্রোধকে সর্বপ্রকার প্রযত্ের সহিত পরিহার 
করিবেন। এক্ষণে হে কল্যাণি! তোমাকে একটা কথা বলিতেছি তাহাতে 
অবধানপর! হও এবং এই বাক্যের অনুপারে তোমার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
ইহা তুমি নিশ্চয়ই জান যে, আমাদের বীর্য অমোঘ ; এই কারণে আমার আদেশে 
তুমি এই বীর্ধ্য গ্রহণ কর, তোমার দর্শনে প্ঘলিত এই বীর্ধ্য, তোমার জঠরে ধৃত 
হইলে পর ষথাকালে তোমার একটা মহাপবিভ্র! কন্যারত্ব প্রস্থুত৷ হইবে । ২৫-৩৭। 
ঞষির এই প্রকার বাক্য শ্রবণে সেই অপ্সরা! যেন পুনজীবন লাভ করিয়৷ «ইহ! 
জামার প্রতি আপনার মহান্‌ অনুগ্রহ” এই কথ! বলিতে বলিতে প্রসন্নচিন্তে সেই 
মুনির '্মলিত বীর্য জঠরে ধারণ করিল 1 ৩৮ । অনন্তর নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত 
হুইলে সেই দিব্যা্জন! শুচি, অতীব নয়নানন্দদায়িনী বূপসম্পদ্দের নিধিস্বরূপ! 
একটা কন্যারত্বু প্রসব করিল। ৩৯। প্রসবানন্তর দেই কন্ারত্বকে খাধি বেদ- 
শিরার আশ্রমেই রাখিয়া অপ্দরঃশ্রেষ্ঠ। শুচি, নিজ অভিলধিত স্থানে প্রতিগমন 
করিল। 5৪1 


একফোনযষ্টিতম অধ্যায় ] পঞ্চনদোঁৎপন্তি কখন। 8৫৫ 





খধি বেদশিরা, আশ্রমস্থিত হরিণীর স্তন্য দুগ্ধের দ্বারা সেই হরিণীক্ষণ! কন্যাকে 
পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখাক'লে মুনি সেহ কন্তার “ধৃঠপাপা” 
এই সার্থক নামকরণ করিলেন ; বাস্তবিকও দেই কন্যার নাম স্মরণ করিবাধা বরই 
সর্বববিধ পাপ দুরে পলায়ন করে। ৪১-৫২। ক্রমে তিনি সেই সর্ববলক্ষণসম্পন্ন। 
সর্ববাঙ্গ স্থন্দরী কন্যার প্রতি এতই ন্সিগ্ষহৃদয় হইলেন যে, ক্ষণমাত্রও তাহাকে নিজ 
অঙ্কদেশ হইতে অবভারিত করিতেন না। 89। রাত্রিতে বদ্ধমান। চান্দ্রমসী-কলা 
বিলে।কনে ক্ষীরসমুত্র যেরূপ স্ফীত-হৃদয় হয়, মেইরূপ সেই পরম রমণীয় উপচীয়- 
মানালী কন্যারত্বকে বিলোকন করিয়া, সেই মুনির হৃদয় ও অপরিমিত আনন্দে 
স্থিত হইতে লাগিল। 8৪। অনন্তর ধূতপাপা ধখন অফ্টমবর্ষীয়! হইয়াছেন, সেই 
সময় কোন দিন মুনীশ্বর বেদশিরা, “এই কন্যারত্ুটী কোন যোগ্য পাত্রে অর্পণ 
করিব” এই প্রকার চিন্ত! করিতে করিতে অবশেষ ধূতপপাঁকেই জিজ্ঞস। করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৫। 

বেদশিরা কহিলেন, অয়্ি মহাভাগে পুতি ধুতপাপে ! আমি কোন্‌ বরের সহিত 
তোমার বিবাহ দিব ? তুমি নিজেই স্বীয় অভিলধিত বরের নাম কর। ৪৬। অতি 
সেহার্্রহৃদয় জনকের এনন্বিধ বাক্য শ্রবণ করত বিনতবদ্বন! ধূতপাপ! এই প্রকারে 
প্রত্যুত্তর করিতে উদ্ভঠ হইলেন। ৪৭। ধূতপাপা কহিলেন, হে পিতঃ। যদি 
হন্দর বরে আমাকে প্রদান করিতে আপনার বাস্তবিক ইচ্ছা! হইয়া থাকে) তবে 
আমি ধাহার কথা বলিতেছি তাহার সহিতই আমার বিবাহ দিন। ৪৮। হে তাত! 
আমি যে কথা বলিব তাহা! আপনারও বিলক্ষণ রুচিকর হইবে, অতএব আপনি 
অবহিত হৃদয়ে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে পিতঃ! যিনি সকল পদার্থ হইতে 
পবিত্র, সকলে ধীহ।কে নমস্কার করে, সকল লোকেই ধাঁহাকে প্রার্থনা করে, ষাহার 
প্রসাদেই সকলে স্থখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়, কোন কালেই ধাঁহার বিনাশ নাই, 
ধিনি সর্ববদাই বর্তমান আছেন, বর্তমান ও ভবিষ্যতুকালে ষে ব্যক্তি, সকল প্রকার 
বিপদূ হইতে এই ধরিত্রীকে রক্ষ। করিয়া থাকেন, ধাহার কৃপায় সকল প্রকার মনো- 
রথই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়, ষাঁহার সম্সিধানে থাকিলে প্রতিদিনই সৌভাগ্য 
বৃদ্ধি পাইয়! থাকে, নিরম্তর ধাঁহারা সেব! করিলে জীবের আর কোন ভয় থাকে না, 
ষাহার নাঁম গ্রহণমাত্রেই সকল বাধ! দুর হয়, ধাঁহাঁকে অবলম্বন কাঁরয়। চতুর্দশ ভুবন 
অবস্থিতি করিতেছে, এই প্রকারে অনন্ত গুণের একমাত্রই ধিনি আশ্রয়ভূত; সেই 
বরকেই আমি নিজের পতিরূপে প্রাথন৷ করি। আপনি নিজের ও আমার অনুপম 
সুখের জন্য সেই বরের হস্তে আমাকে প্রদান করুন। ৪৯---৫৪। 
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কন্যার এবন্সিধ বাক্য শ্রবণ করিয়! পিত। বেদশিরা, বিপুল আনন্দ লাভ করত 
মনে মনে এই গ্রকাঁর চিন্তা করিতে লাগিলেন ষে, “অহো | আমি ধন্য, আমার 
পুর্বপুরুষগণও ধন্য, কারণ তাহাদের কুলে ধৃতপাপা জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; ইহার 
ধুতপাপ। এই নামটা সার্থক বটে, তাগাতে আমার কোন সন্দেহ নাই; নহিলে 
ইহার এ প্রকার প্রুব মতি হইবে কেন ? কিন্তু এইকণে দেখা উচিত যে, এই সকল 
গুণগণ নিশ্চিত কোন পুরুষ বর্তমান আছেন 3 যিনি বাস্তবিক এই সকল গুণে 
সমলক্ক ত, পুণ্যাতিশয় ব্যতিরেকে তাহাকে লাত করিতে পারে এরূপ সামর্থ কাহার 
আছে ?” এই প্রকারে সগাহিত হৃদয়ে ধান করত মুনশ্রেষ্ঠ বেদশিরা, ভ্ঞানচক্ষে 
কন্তার অভিলধিত বর বিলোকন করিয়া সেই ধন্টা স্ভাষিণী কন্য।কে সন্োধন- 
পুর্ববক এই প্রকার প্রত্যুন্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৫-৫৮। পিতা কহিলেন, 
অয়ি বিচক্ষণে ! তুমি যে সকল গুণ কীর্তন করিলে, এই সকল গুণের আধার বর 
একজন বিদ্ভমান আছেন বটে ইহ! স্থিরনিশ্চয়, কিন্তু সেই স্্ভগাকৃতি বর, মনায়া স* 
লভ্য নহেন; সুতীর্থরূপ কোন বিপণিতে গিয়। স্থতপোরূপ পণ দ্বার সেই বররূপ 
পণ্য প্রবাটীকে ক্রয় করিতে হইবে । ৫৯-৬০। তুমি যাদৃশ বরের প্রার্থনা 
করিতেছ ; অনন্ত অর্থ, উত্তকৃষ্ট কুল, বেদশাস্ত্রধ্যয়ন, এশর্ষয, বল, স্তন্দর শরীর, 
অপ্রতিহত বুদ্ধি ব| অপরিমিত পরা ক্রম দ্বারা তাহাকে লাত করা যায় না, কেবল 
মনঃশুদ্ধি ও মহ! তপস্যাযুক্ত দান, দম ও দয়াুক্ত ইন্ড্রিয়জয়ের দ্বারাই সেই মহা- 
পুরুষকে লাভ করিতে পার! যায়, ইহ! ভিন্ন এ জগতে এমন কোন উপায়ই বর্তমান 
নাই; যাহা দ্বারা তাদৃশ লোকোন্তর পতি লাভ করিতে পারা যায়। ৬১-৬৩। 
এবন্বিধ বাক্য শ্রবণান্তে কন্ত! ধূতপাপা১ পিতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করত [বিহিত 
নিশ্চয় সহকারে তপন্তার নিমিন্ত তদীয় অনুজ্ঞ! যান্। করিলেন ৬৪। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে কুম্তযোনে ! ধূতপাপা, পিতার অনুজ্ঞ। গ্রহণ করত সেই 
পরম পবিত্র অবিমুক্তক্ষেত্রে তপন্দিগণের অতি ছুঃসাধ্য তপস্যা! করিতে আরম্ত 
করিলেন। অহে।! সেই কোমলাঙ্গী বালিকাই ব| কোথায় 1 আর কঠোর-শরীর 
সাধ্য অতি দুশ্চর সেই তপস্তাই ব| কোথায়? হে অগস্ত্য ! সেই বালিকার 
চিত্তের ধৈর্য্য কি অলৌকিক ! তাহা বিবেচন! করিয়া দেখ । ৬৫ ৬৬। যখন প্রবল- 
বেগে বাত্য। বহিত ও তাহার সহিত মুকুমুন্ছঃ বিছ্যুৎ্প্রভা প্রদীপিত অগণিত ধরাধর, 
অবিরত সম্পাতে বারিবর্ষণ করিত, পেই ভয়ঙ্কর সময়ে এক!কিনী সেই বালিকা, 
অনন্যহৃদয়ে সমাধিপর অবস্থায় কত নিশাধাপন করিতেন তাহার ইয়ত্তা! কে 
করিবে ?" অতি ভয়জনক মেঘধবনি শ্রবণে ও দিগন্তব্যাপিনী সৌদা(মিনীর দৃষ্টি 
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প্রতিঘাতী ভীতিকর বিকাশ দর্শনে এবং নিরবচ্ছিম্নধার| বর্ধার ভীম শাঘধাতে, দেই 
বালিকার হৃদয় অপুমাত্রও বিচলিত হইত ন|। অতি অন্ধকার রাত্রিতে মধ্যে 
মধো বিকাশমানা সৌদামিনী, যেন তাহার তপন্তা-স্থ্র্য্য পরীক্ষা! করিবার জন্যই 
গগণমার্গে গতায়াত করিত। প্রচণ্ড নিদাঘকালে অনল সদৃশ সূর্্যাতপের মধ্যবর্তিনী 
ধৃতপাপ! যেন পঞ্চাগ্সির মধ্যে অবস্থান করিয়া! তপস্যা করিতেন ; সেই সময় তীব্র 
ভৃষ্ণ। উপস্থিত হইলে তিনি স্বল্লমাত্রও জল পান করিতেন নাঁ। হেমন্তকালের দীর্ঘ 
রাত্রিসমুহেও তিনি রোমাঞ্চ-কণ্টকিত-কম্পমান শরীরে অবিকম্পিত হৃদয়ে তপস্যায় 
নিরত থাকিতেন। শিশিরসময়ে রাত্রিকালে সরোবর মধ্যে সর্ববাজ নিমগ্র করিয়া 
মুখমাত্র নির্গত করত যে সময় একাগ্রচিত্তে তিনি তপস্তানিরতা থাকিতেন ; 
তগুকালে তাহাকে বিলোকন করিয়া সারসগণ, মনে মনে ভাবিত, এই সরোবর মধ্যে 
এ নূতন পল্সিনী কোথা হইতে আসিল। ষে বসন্তকাল উপাগত হইলে অতি 
ধৈর্য্য শালী ব্যক্তিগণেরও চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে; সেই :উন্মাদকর কালে 
ধৃতপাপার চিত্ত সম্পূর্ণভাবে বিষয় হইতে পরাগ্র,খতা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইল । 
বসম্তকালে একাকিনী তরুণবয়ক্ক! ধূতপাঁপা; তপোবনে অবস্থান সময়েও কোকিল- 
কুলের মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিয়াও স্বকীয় হৃদয়কে চঞ্চল হইতে দিতেন না। 
শরগুকালে তপোনিরত। ধুতপাপা, বিকশিত বন্ধুজীব কুহ্থমনিকরে অধররাগ 
ও কলহংসকুলে নিজ কমনীয় গতি, গচ্ছিত প্রব্স্বরূপে বিন্তান করত 
এক গ্রহ্ৃদয়ে দেই অভীষ্ট পুরুষের ধ্যাননিরত| থাকিতেন। ক্রমে তপস্বিনী 
ধূতপাঁপ। সর্বপ্রকার ভোগসম্পর্ক পরিত্যাগ পৃর্ববক ক্ষুধা, তৃষ্ণা! প্রভৃতির উদ্বোধ 
পরিহার করিবার জন্য সর্পগণের বৃত্তি-€ বায়-আহার ) মাত্র অবলম্বন করিলেন। 
শাণপ্রস্তরে ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষীণ হইলেও মণি যেরূপ পূর্বৰ হইতে অধিক উক্ম্বলত! 
ধারণ করে; সেই তপঃকৃশ তদীয় শরীরও দিন দিন অধিকতর অনির্ববচনীয় 
দিব্যকান্তি পরিপোষণ করিতে লাগিল । ৬৭-৭৮। 

এবম্প্রকার দুশ্চর তপন্তানিরতা বিশুদ্ধহদয়া সেই বালাকে বিলোৌকন করিয়। 
বিধাতা, দয়াদ্রহৃদয়ে নিকটে আগমন করত কহিলেন যে, অয়ি স্থপ্রজ্ছে! আমি 
প্রসন্ন হইয়াছি, তৃমি বর প্রার্থনা কর। ৭৯। প্রসনহৃদয়া ধূতপাঁপা) হংসযানো* 
পরিস্থিত চতুরাননকে বিলোকন করিয়া করদ্বয়ে অগ্তুলি ব্ধ করত এই প্রকারে 
প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮০ । 

ধৃতপাপা কহিলেন, হে বরপ্রদ পিতামহ ! যদি আমাকে অভীষ্ট বর প্রদনার্থ 
আপনার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে আমকে এই বর প্রদান করুন; যাহাতে আমি 

৫৮ 
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যাবদীয় পদার্থ হইতে অধিক পবিত্রতা লাভ করিতে পারি । ৮১। বিধাতা, পবিত্র 
হৃদয়। ধৃতপাপার এবম্বিধ অতি বিশুদ্ধ অভিপ্রায় অবগত হইয়। পরিতুষ্ট হৃদয়ে 
তাহাকে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৮২। বিধাতা কহিলেন, 
অয়ি ধূতপাপে! এ সংসারে যত কিছু পবিত্র বস্তু আছে; আমার বর 
প্রভাবে তুমি সেই সকল বন্ত হইতে সমধিক পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হও । 
৮৩। হে কন্যাকে ! এই সংসারে, স্বর্গে, মর্ত্যে ও অন্তরীক্ষে উত্তরোন্তর পবিত্র 
সার্ধত্রিকোটা তীর্থ বিদ্কমান আছে, সেই সকল তীর্থই তোমার শরীরস্থ প্রত্যেক 
লোমে আমার আহত্ঞায় অন্ত হইতে অবস্থিতি করিবে। অস্ত হইতে তুমি 
ংসারে সকল বস্ত্র হইতে অধিক পাঁবনী বলিয়া বিখ্যাত হইবে । ৮৪-৮৫ 1 এই 
প্রকার বর প্রদানান্তে ব্রঙ্গা অন্তহিত হইলে পর, বিগতকল্মষ! সেই বাল! ধৃতপাপ, 
নিজ পিতার কুটারে প্রতিগমন করিলেন । ৮৬। 

অনন্তর এক দিবস ধুতপাঁপ! স্বীয় পিতার কুটার-প্রাণে ক্রীড়া করিতেছেন 
দেখিয়া, তদীয় তপম্যায় আকৃষ্ট হইয়া ধন্ন তাহাকে বিবাহার্থে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। ধন কহিলেন, অয়ি বিপুলনিতন্বে বিশালাক্ষি! হে কুশোদরি! 
অয়ি শুভাননে ভদ্রে !' আমি তোমার রূপ-সম্পত্তি বিলোকনে হৃতহৃদয় হইয়াছি, 
তুমি আমার বাসন চরিতার্থ কর, অয়ি স্থলোচনে ! তোমার লাভাশায় কাম 
আমাকে অতিশয় পীড়া প্রদান করিতেছে; আমি একমাত্র তোমারই দাস, ইহা 
জানিয়৷ আমার প্রার্থন! পুরণ কর। 

অভ্ঞাতনাম| পরপুরুষ কর্তৃক নির্জনে বারম্থার এইরূপ নির্লজ্জভাবে প্রাথিত 
হইয়। স্থলোচন। ধূতপাঁপ! উত্তর করিলেন যে, অয়ি দুম্নতে! আমি স্বাধীনা নহি, 
আমাকে পাত্রে দান করিতে একমাত্র প্রভূত আমার পিতার আছে, অতএব তুমি 
গিয়। তাহার নিকট প্রার্থন। কর। চিরদিন হইতে ইহ! শুন! যাইতেছে যে, কন্ঠাদান 
করিবার সামর্থ্য একমাত্র পিতারই শাছে। ৮৭-৯০। ধূতপাপার এবন্বিধ বাক্য 
শ্রবণে ধর্ম, বিগতধৈর্ধ্য হইয়াও সেই ধৈর্য্যশালিনী কন্যার নিকট নির্ববন্ধাতিশয় 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অবশ্যস্তাবী গুরুতর অর্থের সামর্যেই ধন্মেরও 
ত্কালে এতাদৃশ মতি হইয়াছিল । ৯১। 

ধম কহিলেন, হে স্থুন্দরি! মামি তোমার পিতার নিকট প্রার্থনা! করিতে 
পারিব না, অয়ি স্থভগে ! গান্ধর্বব-বিবাহ দ্বার! তুমি মদীয় মনোরথ সফল কর; ইহাই 
আমার প্রার্থনা । ৯২। পিতার কন্যাদানজন্য পুণ্যদানে অতিশয় আগ্রহপরা কুমারী 
ধুতপাঁপ। খুনর্ববার ব্রাক্মণরূপী সেই ধন্দমকে কহিলেন যে, অহে জড়মতে | তুমি 
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আমার পিতার নিকট যাইতে হয় যাও,নহিলে আমার নিকট আর এবন্বিধ বাক্য ব্যয় 
কদাচিশ করিও না। ধৃতপাঁপার এই প্রকার নিষেধবাক্য শ্রাবণ করিয়াও কামা- 
তুর ধম্ম অতি নির্ববন্ধ সহকারে পুনর্ববার প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৯৩-৯৪। 
ধণ্মের বারম্থার এই প্রকার অবিনয় বাক্য শ্রবণে নিজ তপোবলের প্রভাবে বালা 
ধতপাপা, তাহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে ₹__-অরে জড়মতে ! তুমি 
নিতাস্তই জড়ম্বভাব, অতএব এই জাড্যদোধপ্রযুক্ত তুমি অন্ভ হইতে জলাধার 
নদরূপে পরিণত হও । ৯৫। এই প্রকার শাপ শ্রবণে ধণ্মও অতি ক্রোধ সহকারে 
ধুতপাপাকে শাপ প্রদান করিলেন যে £_-ময়ি কঠোরহৃদয়ে দুণ্মতে | তুমিও 
অদ্য হইতে শিলারূপে পরিণতা হও । ৯৬। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে ! পরস্পরের এবন্থিধ শাপ-প্রভাবে ধর্ম, সেই অবি- 
মুক্ত মহাক্ষেত্রে “ধশ্ঘননদ” নামে বিখ্যাত নদরূপে পরিণত হইলেন । ৯৭। এদিকে 
্রস্ত। ধুতপাপাঁও পিতার নিকট গমন পূর্বক নিজ শাঁপের বিষয় উল্লেখ করিলে 
পর, খষি বেদশির, ধ্যানযোগে সকল তন্ব অবগত হইয়। কম্য।কে কহিলেন যে, 
অগ়ি পুত্রি! তুমি ভীতা হইও না, আমি তোমার শুভোদয় করিতেছি, কিন্তু 
সেই ধশ্মের শাপও অন্য হইবার নহে। অতএব তুমি অন্য “কোন প্রস্তর ন। হইয়! 
চন্দ্রকা ্ত-শিলারূপে পরিণত হও । চন্দ্র উদ্দিত হইলে তোমার শরীর দ্রবীভূত 
হইয়! জলরূপে পরিণত হইবে, অনন্তর তুমি নদীরূপ ধারণ করিয়! জগতে 
“ধৃতপাপ।” এই নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে । ৯৮-১০০ | অয়ি কম্তকে! তুমি 
যাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছ, তিনি সাক্ষাত ধন্ম, তোমার শাপপ্রভাবে নদরূপে 
পরিণত হইয়াছেন; তথাপি তিনিই তোমার ভর্তা হইবেন, কারণ তুমি যাদৃশ 
গুণসম্পন্ন ভর্তা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাদৃশ নিখিল গুণের একমাত্র আধার তিনি 
ভিন্ন আর কেহই বিদ্কমান নাই। ১০১। পুত্রি! আমার তপোবলে তোমাদিগের 
উভয়েরই প্রাকৃত ও দ্রবময় এই দ্বিবিধ রূপ হইবে । ১০২। এই প্রকারে 
চন্দ্রকান্ত-শিলারূপে পরিণতা কন্যা! ধৃতপাপাকে আশ্বাস প্রদানপুর্ববক, পরম 
বুদ্ধিমান খষি বেদশিরা, তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিলেন। ১০৩। হে মুনে | 
সেই দিন হইতে ধর্ম, কাশীক্ষেত্রে পরম পবিত্র সর্ববপাপহারী ধন্মনদ নামে বিখ্যাত 
হদরূপ ধারণ করত অবশ্থিতি করিতেছেন। এবং খধষিতনয়। ধৃতপাপাও নদীরূপ 
ধারণ পূর্বক নিজতটস্থিত বৃক্ষগণের সদৃশ মানবগণের অশেষবিধ পাপরাশি হরণ 
করিতেছেন । ১০৪-১০৫। সেই ধূতপাপার সহিত মিলিত ধণ্মনদ নামক তীর্থে 
গঙ্গা আসিবার অতি পুর্ববকালে ভগবান আদিত্য, অতি উগ্রতপস্তাচর্ণ করিয়া" 
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ছিলেন। ১০৬। যে সময় সেই পবিত্র তীর্ঘে ভগবান আদিত্যদেব গভস্তীশ্বর 
মহাদেবের নিকট মঙ্গলাগোৌরীর ধ্যানপর হইয়। উগ্র তপস্থ। করিতে প্রবৃত্ত হন; 
সেই নময় সেই ময়ুখাদিত্যের তপঃসঞ্তীত স্ুবিষহখেদ প্রযুক্ত শরীরনির্গত কিরণ- 
রাশি হইতে মহান্‌ স্বেদরাশি প্রাদুভূতি হয়। তদনন্তর সেই কিরণরাশি-প্রাহুভূতি 
ম্বেদনিবহ কিরণানাক্গী এক পরম পবিত্র নদীরূপে প্রবাহিত হইল । ১০৭-১০৯। 
পূর্ববকথিত ধূতপাপা নান্মী নদীর সহিত মিলিত সেই কিরণানান্দী নদীতে ন্নানমাত্রেই 
জীবগণের মহাপাপরূপ নিবিড় মন্ধকাঁরনিকর বিধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ১১০। যাবদীয় 
তীরন্বরূপ| যে ধৃতপাপা সকল প্রকার পাপদুর করিতে সমর্থ, তাহার সহিত 
প্রথমে ধশ্মনদ মিলিত হয়েন; তদনন্তর ধীহার নামমাত ল্মরণেই মহামোহ বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়, সেই কিরণাননী তরঙ্গিণী তথায় মিলিত হয়েন। এইরূপে সেই পরম 
পবিত্র মজলময় ধর্ম্মনদ-হদে সর্ববপাঁপহারিণী মঙ্গলদ্রবন্বরূপা ধৃতপাপ। ও কিরণ! 
আসিয়! মিলিত হইয়াছেন। তশপরে বথাকালে দিলীপপুত্র তগীরথের আনীত 
ভাগীরথী, যমুনা ও সরম্বতী এই নদীত্রয় আসিয়! সশ্মিলিত হইয়াছেন। এই 
পবিত্র ধর্মনৰ নামক হুদে ধৃতপাপা, কিরণা, পুণ্যতোয়! সরম্বতী, গজ! ও যমুন। এই 
পাঁচটা নদী আসিয়। এই প্রকারে মিলিত হইয়াছেন ইহ পুরাণে কীর্তিত হইয়! 
থাকে । ১১১--১১৫। 

এই সকল কারণ প্রযুক্ত এই তীর্থের “পঞ্চনদ” এই নামটা ব্রিভূবনে বিখ্যাত 
হইয়াছে । এই পঞ্চনদ-তীর্ে স্নান করিলে জীবের আর পাঞ্চভৌতিক দেহ গ্রহণ 
করিতে হয় না। মহাপাপবিধ্বংসকারী এই পঞ্চনদীর সঙ্গমে স্লানমাত্রে জীব, 
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপ ভেদ করিয়! সেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষ প্রার্তির যোগ্যতা লাভ করিতে 
পারে। এই কাশীক্ষেত্রে প্রতিপদেই পরম পবিত্র জলাধার সকল বর্তমান আছে 
বটে, কিন্তু তাহার কেহই এই পঞ্চনদদ-তীর্থের কোটিভাগের একভাগ বলিয়াও 
গণ্য হইতে পারে না । প্রয়াগতীর্থে মাঘমাস ব্যাপিয়া নিত্য স্তন করিলে যে 
ফল লাভ হয়, কাশীতে পঞ্চনদ-তীর্ঘে একবার মাত্র সন করিলে মনুষ্য সেই কল 
লাভ করিতে সমর্থ হয়, ঈহাতে কোন সংশয় নাই। পঞ্চনদ-তীর্থে স্নানানম্তর 
পিতৃতর্পণ করত তগবান্‌ বিন্দুমাধবকে দর্শন করিতে পারিলে মনুষ্য আর কখনও 
গর্ভবাস-যন্ত্রণ ভোগ করে না। ১১৬-১২০। পবিত্র পঞ্চনদ-ভীর্ঘে তর্পণকালে 
পিভৃগণের উদ্দেশে যে কয়টী তিল প্রদান কর! যায়, প্রদাতার পিতৃলোক, তাবৎ 
বর্ষ ব্যাঁপিয়। নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই পবিত্র মঙগলময় পঞ্চনদ- 
তীর্থে শ্রদ্ধ। সহকারে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রান্ধকর্তার পিতৃ-পিতামহগণ নানাযে।নিগত 
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হইলেও অবিলম্বেই মুক্িলাভ করিতে সমর্থ হন। যমলোকে গ্রতিদিবস 
শ্রান্ধদেবের সম্গিধানে পিতৃগণ, কাশীস্থ পঞ্চনদ-তীর্থের উদ্দেশে এই গাথাটা গান 
করিয়। থাকেন যে £--*আমাদের বংশে এমত সন্তান কবে জন্মগ্রহণ করিবে ) 
যে ব্যক্তি পঞ্চনদ্র-তীর্ঘের মহিমা অবগত হইয়! শ্রাদ্ধবিধানানুসারে আমাদের শ্রাদ্ধ 
করিবে, হায়! সেই শ্রাদ্ধের অখগুনীয় প্রভাবে কোন্‌ দিব আমর! মোক্ষ লাভ 
করিতে সমর্থ হইব” । ১২১-১২৫। দেই পঞ্চনদ-তীর্থে যতকিঞিত ধন প্রদানে যে 
পুণ্য অর্জিত হয়, কল্লান্তেও তাহার ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই । একবর্যকাল প্রতিদিন 
পঞ্চনদ-তীর্ঘে মান করিয়া যথাবিধানে মঙ্গলাগৌরীর অর্চনা করিলে বন্ধ্যান্ত্রীও 
পুত্ললাভ করিতে পারে। বিশুদ্ধ বগ্রদ্ধার পরিশে।ধিত পাঞ্চনদ সলিল দ্বারা 
স্বীয় ইত্টদেবতাঁকে শান করাইলে ভক্ত মানব, মহাফল লাত করিতে সমর্থ হয়। 
অফ্টোত্তর শতসংখ্যক কলসপুর্ণ পর্চস্তরাশির ফলের সহিত একবিন্দু পাঞ্চনদ 
সলিলের ফলের তুলনা করিলে, পাঞ্চনদ-বিন্দুপ্রদ ফলই আধিক্য লাভ করিয়া! 
থাকে। পঞ্চগব্য-পনে যাদৃশী শুদ্ধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, শ্রদ্ধানহকারে একবিন্দু 
পঞ্চনদ-তীর্থের সলিল পান করিলে সেই শুদ্ধি লন্ধ হইয়া থাকে। রাজসুয় ও 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথ স্নানে যে ফল হয়, পঞ্চনদ-তীর্থের জলে স্নান করিলে 
তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ করিতে পাঁরা যায়। রাজসুয় ও অশ্বমেধ-বজঃ, 
স্ব্গমাত্রেরই সাধন হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রাঙ্গমুহূর্ত্বয়কাল ব্যাপিয়া পঞ্চনদ-তীর্থে 
মজ্জন করিলে মনুষ্য মোক্ষ পর্যন্ত লাভ করিতে সক্ষম হয়। ১২৬-১৩২। মহাত্স।গণ 
পঞ্চন্দ-তীর্থের সলিল দ্বার। অভিষিক্ত হইয়৷ যে পরিমাণে আনন্দ লাভ করিয়! 
থাকেন, বর্গ-সাআ্াজ্যের অভিষেকেও তীহাদ্দের তাবু পরিমাণে আনন্দ বোধ 
হয় না। ১৩৩। অন্যত্র বান করিয়া দাসপ্রায় ভূপতি কোটার উপর অগ্রতিহত 
প্রভৃতা অপেক্ষা! বারাণসীতে পঞ্চনদন্ায়ী মনুষ্যগণের দাসত্ব স্বীকারও সঙ্জনগণের 
ইষ্ট । ১৩৪। হে অগন্ত্য ! ইহা নিশ্চয় জানিও, কার্তিকমসে যে ব্যক্তি পাপহারি 
পঞ্চনদ-তীর্ধে নান করে নাই, নেই হতভাগ্য অন্ভাপি গর্ভে বান করিতেছে ও 
তবিষ্যৎকাঁলেও তাহার গর্ভবাস-যন্ত্রণ৷ হইতে নিষ্কৃতি' নাই । ১৩৫) সত্যযুগে 
ধশ্মনদ-তীর্ঘ, ভ্রেতাযুগে ধুতপাপক-তীর্ঘ, দ্বাপরে বিন্দুতীর্ঘ ও কলিতে পঞ্চনদ নামে 
এই তীর্থ বিখ্যাত হইয়াছে । সত্যকালে শতবর্ষ তপন্য। করিলে যে ফল লাভ 
করিতে পার! বায়, কার্তিক মাসে পঞ্চনদ-তীর্ঘে একবারমাত্র আ্ান করিলে সেই 
ফলভাগী হইতে পার! যায়। অস্ত্র যাবজ্দীবন ইঞ্টীপুত্ত প্রস্তুতি ধর্মদ-কণ্্ম করিলে 
যে কফললাভ করা ঘায়, কার্তিক মাসে একবার ধশ্মনদে সান করিলে মনুষা সেই 
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ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৩৬-১৩৮। জগতে ধৃতপাপ-তীর্ঘের সমান অগ্য 
কোন তীর্থ বি্ভমান নাই, কারণ এই তীর্থে একবারমাত্র স্নান করিতে পারিলে 
তিন জন্মের অর্জিত পাপ হইতে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারা ষায়। বিন্দ্র- 
তীর্ধে একরত্তিক1 পরিমাণ কাধ্ন প্রদান করিলে মনুষ্য কখনও দারিদ্র্য ভোগ 
করে ন| এবং কোন কালেও স্বর্ণ বিবর্জিত হয় না। ১৩৯ ১৪০। এই বিন্দু- 
ীর্থে গো, ভূমি, তিল, স্বর্ণ, অশ্ব, বস্ত্র, অন্ন, মাল৷ ও বিভূষণ প্রভৃতি যাহ! কিছু 
প্রদান কর! যায় তাহার ফল অক্ষয় হইয়। থাকে । ১৪১। এই পরম পবিত্র 
ধন্মননদ-তীর্থে প্রদীপ্ত অগ্নিতে যথাবিধানে একটা মাত্র আহুতি প্রদানে শ্রদ্ধাবান্‌ 
মনুষ্য কোটী হোমের ফল লাভ করিঠে সমর্থ হয়। ১৪২। ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষের মঙ্গলময় আবাসভৃত পঞ্চনদর-তীর্থের, অনন্ত মহিম। কোন ব্যক্তিই বর্ণন 
করিতে সমর্থ হয়েন না। ১৪৩। এই পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থের ইতিহাস ভক্তি- 
সহকারে শ্রবণ করিলে বা শ্রবণ করাইলে মনুষ্য সর্বপ্রকার পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করত অন্তে বৈকুষধামে সম্মান লাত করিতে সক্ষম হইয়৷ 


খকে। ১৪৪। 
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টি 
বিন্দুমাধব-প্রাঁহুর্ভাব কথন। 


স্বন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরূণ-নন্দন ! এই পঞ্চনদের উৎপত্তি বিবরণ কথিত 
হইল, এক্ষণে মাধবের আবির্ভাব বৃন্তান্ত কীর্তন করিতেছি ; শ্রদ্ধাসহকারে মাধবের 
এই উতপত্তি-বিৰরণ শ্রবণ করিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ক্ষণমধ্যে পাপসমুহ হইতে 
মুক্তি লাভ করে, আর কদাপিও শ্রীহীন হয় না এবং সতত ধশ্মযুক্ত হইয়! 
থাকে। ১-২। গরুড়বাহন ভগবান্‌ উপেন্দ্র মন্দরপর্ববত হইতে চন্দ্রশেখরের 
আজ্ঞ! গ্রহণ করিয়! ক্ষণমধ্যে বারাণসী পুরীতে আগমন করত স্বীয় মায়াবলে 
দিবোদাস নৃপতিকে কাশী হইতে দূর করিয়া, পাদোদক-ভীর্থে কেশবঙ্গরূপে 
অবস্থান পূর্বক উত্তমরূপে কাশীর অনুপম মহিম! বিচার করত পঞ্চনদ-তীর্থ দর্শন 
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শ্করিয়! পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ৩-৫। অনন্তর পুণুরীকাক্ষ ভগবান্‌ মাধব, 
প্রসন্নচিন্তে বলিতে লাগিলেন যে, «বৈকু্টের গুণনিচয় অগণনীয় হইলেও আদি 
তাহ! গণন। করিয়াছি; কাশীহে এই পঞ্চনদ-তীর্থে যে সমস্ত গুণ বিরাজমান 
রহিয়াছে, ক্ষীরসমুদ্রে সেই সমস্ত নির্মল গুণ কোথায় ? কাশীতে পাঁপনাশন এই 
পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে যাদৃশ গুণগরিমা পর্যবেক্ষণ করিতেছি, শ্বেতদ্বীপেও তাদৃশ 
গুণগরিমার সামগ্রী কোথায়? এই পঞ্চনদ-তীর্থের জলম্পর্শে আমার যাদৃশ 
হর্ষ উৎপন্ন হইতেছে, কৌমুদীর স্পর্শও আমার তাদৃশ সুখকর হয় না। ৬-৯। 
এই পঞ্চনদ-তীর্ঘম্পর্শে আমার যাদৃশ স্থখোদয় হইতেছে, ক্ষীরান্দিতনয়। লক্ষ্মী 
আামার অঙম্পৃষ্ট। হইয়াও আম।কে তাদৃশ স্থখ প্রদান করিতে পারেন ন৮। 
লক্মমীপতি ভগবান্‌ বিষু এইরূপে পঞ্চনদ-তীর্থের মহিম| খ্যাপন করত কানীর 
বিবরণ জানাইবার জন্য গরুড়কে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করিয়া, দিবোদাস 
নৃপতির গুণরাশি ও পঞ্চনদ-তীর্ঘের মহিমা বণন করিতে করিতে প্রপন্নচিত্তে 
স্খাসনে সমুপবিষ্ট হইয়। তপঃ পরায়ণ ক্ষীণশরীর একজন তপোধনকে দেখিতে 
পাইলেন। ১০-১৩। সেই খধি, পুগুরীকাক্ষ ভগবান্‌ অচ্যুতের নিকট আগমন 
করত দেখিলেন যে, ভগবান. বনমালায় বিভৃষিত হইয়।* কমলাঁসনে বিরাজমান 
রহিয়াছেন। তাহার হস্ত চতুষ্টয়ে, শঙ্খ, চক্র, গদ1 এবং পল্প শোভা পাইতেছে, 
কৌস্তুভ মণির প্রভায় তাহার বক্ষঃস্থল উদ্ভাসিত রহিয়াছে, নীলপল্পের ন্যায় 
তাহার অঙ্গের প্রভা, পীতবর্ণ কৌশেয়-বস্ত্র পরিধানে অপুর্ববভাব ধারণ করিয়াছে, 
তাহাতে তাহার আকৃতি অতি স্সিগ্ধ মধুরভাব ধারণ করিয়াছে, নাভিহ্রদে পল্প 
বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার ওষ্ঠযুগ, স্থন্দর পাটল পুস্পের শোভ! বিস্তার 
করিতেছে, তাহার দশননিচয় দাঁড়িম-বীজ তুল্য এবং কিরীটস্থ রত্বনিচয়ের প্রভায় 
গগনমার্গ দীপ্তিমান, হইয়াছে । তখন অগ্রিখিন্দু নামক সেই খষি, নহর্ষে ক্ষিতিতে 
মস্তক রাখিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র যাহার পদবন্দনা৷ করেন, সনকাদি খধষিগণ নিরন্তর 
যাহার স্তব করিয়া থাকেন, নারদ প্রভৃতি দেবষিগণ সতত ধাঁহার মহিমা গান 
করেন, প্রহলাদ প্রভৃতি ভক্তগণের পবিত্র ভক্তিতে যাঁহীর হৃদয় পরম আনন্দিত, 
যিনি শাঙ্গ ধনুঃ ধারণ করিয়৷ দানবনিচয়কে দণ্ডিত করিয়াছেন, ধিনি মধুকৈটভের 
হস্ত। ও কংসের বিনাশকারক, উপনিষ্‌ সমুহে পরিগীত ষে কৈবল্য পরক্রহ্মকে 
বেদনিচয়ও জানিতে অসমর্থ এবং ত্রঙ্গাদি দেবগণও ধাঁহাকে নয়নগোচর করিতে 
পরেন না, ভক্তগণের তক্তিনিবন্ধন পুরুষমুত্ডিতে পরিণত অচ্যুতরূপী সেই পরম- 
্রহ্মাকে প্রণাম পূর্বক মস্তকবদ্ধাঞ্লি হইয়!, পরম ভতক্তিসহকারে সার্কগেয়াদি 
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খষিগণ কর্তৃক নিষেবিত সেই পঞ্চন্দ-তীর্ঘ সমীপে শিলাতলে সমাসীন বলি-বিধবংসী 
সেই অচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন। ১৪-২৪। 

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে পুণগুরীকাক্ষ | বাহা ও আত্যন্তরিক শোৌচ প্রদানকারী 
আপনাকে নমস্কার, আপনি সহস্রশীর্ষ। পুরুষ, আপনি সহশ্রলোচন ও সহঅপাদ, 
আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ২৫-২৬। হে জিষ্ণা দিস্বরবন্দিত | হে 
বি | সর্বপ্রকার ঘন্ৰ বিনিবারক ত্বদীয় পাদপক্পে আসক্ত হৃদয় বাচস্পতির 
বাক্যনিচয়ও ধীহাকে স্তব করিতে জানে না, এ জগতে কোন জন সেই আপনার 
স্তব করিতে সমর্থ হয়? তথাপি আমি ষে আপনার স্তব করিতেছি, ইহার প্রতি 
বলবতী ভক্তিরই কারণত|। যে ভগবান্‌ ব্রহ্ষমা্দি দেবগণেরও অগোচর, বাঁক্যাতীত 
সেই ঈশ্বর কিরূপে আমার স্তবের বিষয় হইবেন ? বাক্য ধাহাকে বোধ করায় নাঃ 
মন ধাহাকে মনন করিতে অসমর্থ, বাক্যও মনের মতীত, সেই ভগবানকে স্তব 
করিতে কে সমর্থ হয়? যড়ঙপদ-ক্রমসহিত-বেদনিচয় ধাহার নিঃশ্বাস প্রসৃত, কোন 
ব্যক্তি সেই দেবের মহান্‌ মহিম! অবগত হইতে পারে ? ২৭-৩০। সনকাদি খাষিগণ 
মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিচয় সংষত করত হৃদাকাশে চিন্তা করিয়াও ধাঁহাকে ষথার্থরূপে 
জানিতে পারেন না, আবাল-ত্রঙ্গচারি নারদ প্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠগণ নিরম্তর চরিত্র 
গান করিয়াও ষাহাকে সম্যক অবগত হইতে পারেন না, হে চরাচর ! হে চরাচর- 
ভিন্ন! সেই সুন্মরূপ, সুন্মন। অব্যয়, এক, আছ, ব্রঙ্গাদ্ি দেবগণের অগোচর, 
তজেয়, অনন্তশক্তি, নিত্য, নিরাময়, অমুর্ত এবং অমিন্ত্যমুত্তি আপনাকে কে 
জানিতে পারে ? ৩১-৩৩। হে মুরারে! আপনার এক একটা নাম পাপি- 
গণের জম্মার্জিত-পাপনিচয়কে হরণ করে এবং তাহাদিগকে মহাষজ্জঞের মহাপদাট্য 
ফল প্রদান করিয়া থাকে। মুকুন্দ, মধুসূদন, মাধব, নারায়ণ, নরকার্ণবতারণ, 
দামোদর, মধুহা, চতুভূর্জ বিশ্বস্তর, বিরজঃ এবং জনার্দন প্রভৃতি আপনার নাম 
যাহারা জপ করে, তাহাদের ইহঙ্জগতে পুনরায় জন্ম ও কৃতাস্ত ভীতি কোথায় ? 
হে ত্রিবিক্রম | মেধমালার ন্যায় রুচির বর্ণ ও পঙ্কজলোচন আপনাকে যাহার! 
হৃদয়ে চিন্ত। করে, হে সৌদামিনী-বিলনিতাংশুকবীতমূর্ে | তাহারাও আপনার 
অচিন্ত্যরূপ-কান্তিকে স্পর্শ করিয়া থকে । ৩৪-৩৬। হে শ্রীবতুদলাঞ্চন | হে হরে! 
হে অচ্যুত ! হে কৈটভারে! হে গোবিন্দ! হে গরুড়রথ! হে কেশব! হে 
চক্রপাগে | হে লন্সনীপতে | হে দনুজসুদন ! হে শাঙ্পাণে! আপনার ভক্ত- 
জনের কুত্রাপিও ভয় উপস্থিত হয় না। হে তগবন্! যাহার সৌরভে মৃগমদের 
দিব্যগ্ন্ধ বিদুরিত হয়, সেই তুলসী-প্রসূন নিচয়ের দ্বারা যাহার! আপনার পুজ| করে, 
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স্বর্গে সমস্ত দেবগণ মন্দার-মালাসমুহের দ্বার অতি বিমলস্বভাব সেই সমস্ত বাক্তিকে 
অর্চনা করিয়া থাকেন। ৩৭-৩৮। হে অজনেত্র! যাহাদের মুখে আপনার 
কামপ্রদ নাম, ষাহাদের কর্ণযুগলে আপনার মধুরাক্ষর কথা এবং যাহাদের চিত্ত- 
ভিত্তিচে আপনার রূপ বিরাজমান থাকে, হে নীরূপ! সেই সমস্ত পবিত্র ব্যক্তির 
পক্ষে ব্রহ্ধপদও দুষ্প্রাপ্য নহে। হে শেষশায়িন্! হে শ্রীপতে ! এ জগতে 
যাহারা সতত আপনাকে ভজন করে, হে ব্বর্গাপবর্গ-স্থখসন্ততিদানদক্ষ | স্বর্গে 
পিতৃপতি, ইন্দ্র এবং কুবের প্রভৃতি দেবগণ সর্বদাই সেই সমস্ত ব্যক্তির পুজা 
করিয়া থাকেন। হে পঙ্কজপাণে! যে সমস্তব্যক্তি সতত আপনার স্তব করে, 
স্বর্গে সিদ্ধ, অপ্নর1 ও অমরগণ, সতত সেই সমস্ত ব্যক্তির স্ত্তি করিয়া! থাকেন। 
হে অখিলসিদ্ধিদ ! হে কমলায়তাক্ষ | আপনি ব্যতিরেকে আর কে রমণীয় নির্ববাণ- 
সম্পদ্‌ প্রদান করিয়া থাকে ? ৩৯-৪১। হে লীলাবিগ্রধারিন্‌! হে ব্রহ্গার্চিত 
পাঁদপদ্মস! আপনিই সময়ে এই সমস্ত বিশ্বের স্থজন, পালন ও সংহার করিতেছেন, 
হে পরম! আপনিই বিশ্ব, আপনিই বিশ্বপতি এবং আপনিই বিশ্বের বীজ, অতএব 
আমি সতত আপনাকে প্রণাম করি। হে দনুজেন্দ্-রিপো ! আপনিই স্তবকর্তী, 
আপনিই স্তুত্য, আপনিই সমস্ত, যেহেতু আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই, হে 
বিষে! আপন ভিন্ন আমি কিছুই জানি না, হে ভবারে ! আপনি সতত আমার 
ংসারজনিত তৃষ্ অপনয়ন করুন। ৪২-৪৩। (স্কন্দ কহিলেন) মহাতপ! 
অগ্নিবিন্দু এইরূপে হৃষীকেশের স্তব করিয়। মৌনাবলম্বন করিলেন, তখন বরপ্রদ 
বিষু বরপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৪ । 
শ্রীবিষুঃ কহিলেন, হে তপোনিধে মহা প্রাজ্ঞ অগ্নিবিন্দো ! আমি গ্রীত হইয়াছি ; 
তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই । ৪৫। 
অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে বেকুষ্টেশ! হে জগত্পতে ! হে কমলাকান্ত ! 
আপনি যদ্দি প্রনন্ন হইয়! থকেন, তাহ! হইলে আমি যাহা প্রার্থনা করি, তাহা 
আমাকে প্রদান করুন। ৪৬। (স্কন্দ কহিলেন) অগ্নিবিন্ু এই কথা বলিলে 
তগবান্‌ বিষুও জ্র-ভঙ্গীর দ্বার! তাহাকে তাহার প্রার্থনীয় বর প্রার্থন। করিতে অনুমতি 
করিলেন। তখন সেই তাপস প্রণাম করিয়া হষ্টান্তঃকরণে কেশবের নিকট 
প্রাথন। করিলেন, “হে ভগবন্! আপনি সর্বব্যাপী হইলেও সমস্ত জীবগণের 
বিশেষতঃ মোক্ষাভিলাধী ব্যক্তিগণের হিতের জন্য এই পঞ্চনদ-তীর্থে অবস্থান করুন, 
এবং আপনার পদ্দকমলে আমার অচল! ভক্তি প্রদদান করুন। লম্মীপতি কোনরূপ 
বিচার না করিয়! আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি তাহার নিকট অন্য কোন 
৫৯ 
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বর প্রার্থন! করি না৮। লক্ষমীপতি মধুসুদন, অগ্নিবিন্ুর এই বরপ্রার্থনা শ্রবণ 
করত, প্রসন্ন হইয়া পরোপকারের জন্য «তাহাই হউক ইহা বলিয়! পুনরায় বলিতে 
ল/গিলেন। ৪৭--৫০। 

শ্রীবিষ্তণ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগম্নিবিন্দো! যাহাদের কাশীতে তক্তি 
আছে, সেই সমস্ত বাক্তিকে মুক্তিমার্গ উপদেশ করত আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে 
অবস্থান করিব। হেমুনে! আমি আরও প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আরও বর 
প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করতেছি ; হে অগ্নিবিন্দো | তুমি আমার অতিশয় 
ভক্ত, সর্ববদা আমাতে তোমার দৃঢ় ভক্তি থাকুক। হে তপোনিধে ! পূর্ব হইতেই 
আমার এ স্থানে থাকিবার বাসন! ছিল, তাহার উপর আবার তুমি প্রার্থনা করিতেছ, 
অতএব আমি নিশ্চয়ই সর্বদা এই স্থানে অবশ্থিতি করিব। ৫১-৫২। জড়বুদ্ধি 
ব্যক্তিও কাশীলাভে যদি ভঙ্কানবান হইতে পারে তাহা হইলে সে কি তাহ! 
পরিত্যাগ করে? মুল্য মাণিক ত্যাগ করিয়। কোন্‌ ব্যক্তি কাচের অভিলাষ 
করিয়। থাকে ? এই স্থানে স্বল্লমাত্র শ্রমে কেণদল শরীরমাত্র ব্যয় করিয়! যাদৃশ 
মুক্তিলাভ কর! যায়, তাদৃশ মুক্তি আর কোথায় পাওয়া যায়? প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ, 
এই স্থানে জরাজীর্ণ পার্থিব-দেহ বিনিময় করিয়া ষড়িধ বিকাররহিত টকবল্য কি 
গ্রহণ করিবেন ন। ? কাশীতে শরীরমাত্র ত্যাগ করিলেই যেমন মোক্ষ লাভ হয়, 
অন্যত্র বুতর তপন্যা, দান বা বুদক্ষিণ-যজ্ঞের দ্বারাও তাহ। লাভ কর! যায় না। 
সমাধিতে সংযত-চিত্ত যোগিগণও এক জন্মে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন 
না, কিন্তু কাশীতে দেহপাত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। 
কাশীতে দেহপাতই মহাদান ; ইহাই মহাতপঃ এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ ব্রত। ৫৪-৫৯। 
যে ব্যক্তি কাশীকে প্রাপ্ত হইয়া! তাহা ত্যাগ না করেন; এ জগতে তিনিই বিন্‌, 
তিনিই জিতেব্দ্রিয় তিনিই পুণ্যবান এবং তিনিই ধন্য । হে মুনে! এই কাশীষে 
পর্যান্ত থাকিবেন, আমিও তদবধি এই স্থানে অবস্থান করিব; মহাদেবের ত্রিশুলো- 
পরি অবস্থিত! এই কাশীর প্রলয়কালেও বিনাশ নাই । ৬০-৬১। (ক্কন্দ কহিলেন) 
মহামুনি অগ্নিবিন্দুঃ বিষুর এই সমস্ত বাণী শ্রবণ করিয়। আনন্দে পুলকিত হইয়! 
বলিলেন, আমি অন্য বর প্রার্থন। করিতেছি, হে রমাপতে ! এই পঞ্চনদ তীর্থে 
আপনি আমার নামে অবশ্থিত হইয়| সর্ববদ1 ভক্ত বা অভক্ত জনগণকে মুক্তি উপদেশ 
করুন। আর যাহারা এই পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়। দেশান্তরে যাইয়াঁও মৃত 
হইবে, আপনার তাহাদ্িগকেও মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। এবং যে সমস্ত 
মানব পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান করিয়া, আপনার অচ্চন! করিবে, আপনাতে অচল! এবং 
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অন্যেতে চঞ্চলারূপিণী হইলেও লক্মমী যেন, সেই সমস্ত মানবকে কখন পরিত্যাগ 
ন| করেন। ৬২--৬৫। 

শ্রীবিঞুঃ কহিলেন, হে মুনে! অগ্নিবিন্দো ! তুমি যাহ। প্রার্থনা করিলে তাহাই 
হইবে; তোমার নামের অর্ধাংশ সংযুক্ত করিয়া, আমার ভ্রৈলোক্যবি শ্রচত «বিন্দু 
মাধব” এই নাম কাশীতে বিখ্যাত হইবে । এই পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে যে সমস্ত 
পুণ্যশীল মানবগণ আমার পৃজা1 করিবে, তাহাদের সংসার-ভীতি কোথায় ? এই 
পঞ্চনদ-তার্থে যাহারা আমাকে হৃদয়ে চিন্ত। করিবে, বস্থ ও নির্ববণরূপিণী লক্গনী 
সতত তাহাদের পার্খে অবস্থান করিবেন । ৬৬-৬৯। যাহার! পঞ্চনদ-তীর্থে আগমন 
করিয়। ধনের দ্বার! ব্রাক্মণগণকে পরিতৃপ্ত না করে॥ শীত্রই বিপছ্ধমান সেই সমস্ত 
মানবগণের ধনরাশি ক্রন্দন করিয়া! থাকে । এই জগতে তাহার! ধন্য এবং তাহারাই 
কৃতকৃত্য ; যাহারা আমার এই স্থানে আগমন করিয়! আমার উদ্দেশে ধনরাশি 
অর্পণ করিয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ অগ্নিবিন্দে! ! সর্ব প্রকার পাঁতক বিনাশন এই 
তীর্থ তোমার নামে “বিন্দুতীর্থ” বলিয়। বিখ্যাত হইবে । ৭০-৭। যেব্যক্তি 
্রহ্ষচধ্যব্রহপরায়ণ হইয়! কাণ্তিক মাসে সূর্যোদয়ের প্রাকালে এই বিন্দুতীর্থে স্নান 
করিবে, তাহার জার যমজনিত ভীতি কোথায়? মানব মোহপ্রযুক্ত সহস্র প্রকার 
পাঁপ করিয়াও কার্তিক মাণে বদি এই ধণ্মনদে সান করে) তাহা হইলে ক্ষণকাল 
মধ্যে নিষ্পাপ হইয়া থাকে | ৭৩-৭৪। যদবধি এই দেহ সুস্থ থাকে এবং ইন্দ্রিয়: 
সমুহ বিকল ন! হয়, তাবু ব্রতসমুহের অনুষ্ঠান কর! উচিত, কারণ ব্রতের অনু- 
ষ্টানই দেহের ফল। এই অপবিত্র দেহ একভক্ত ব্রহ, নক্ত ব্রত, অযাচিত ব্রত 
এবং উপবাসের দ্বারা বিশুদ্ধ করা উচিত। ৭৫-৭৬। ব্রতধারণ করিলে অপবিত্র 
দেহ পবিত্রত| লাভ করে, এই জন্য প্রযত্বনহকারে কৃচ্ছ,চান্দ্রয়ণ প্রভৃতি ব্রগ. 
সমুহের অনুষ্ঠান করা উচিত। ব্রতাচরণে দেহশুদ্ধি হইলে, সেই দেহে ধর 
নিশ্চলভাবে অস্থিতি করিয়! থাকেন, এবং যেখানে ধণ্ম, সেইখানেই অর্থ, কাম 
ও নির্বাণ অবস্থান করেন। অতএব চতুর্ববর্গ ফলাভিলাধী মানবগণের সতত 
ধর্মসান্নিধ্কারক ব্রতসমুহের অনুষ্ঠান করা উচিহ।"৭৭-৭৯ | ষদিচি মানব 
সর্বদা ব্রতানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তাহ! হইলেও তাহার্দের যতু সহকারে 
চাতুর্্াস্ত-ব্রত করা উচিত। চাতুন্মাস্ত-ব্রতশীল ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিবে 
ও ব্রহ্মাচ্ধ্য অবলম্মন করিবে, কিছুমাত্র আহার করিবে ন। অব এক তক্তাদি 
নিয়ম গ্রহণ করিবে, প্রত্যহ স্বীয় শক্তি অনুমারে দান করিবে, পুরাণশাক্তর শ্রবণ 
ও তদনুকুলে আচরণ করিবে, অখণ্ড দীপ এধান ও অতাঞ্ট দেবভার পু'জ! করিবে, 
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ধর্্মবৃদ্ধির জন্য বুতর অস্কুর ও বীজযুক্ত প্রদেশে গমনাগমন যত্তৃপূর্বক পরিত্যাগ 
করিবে। ৮০:৮৩। চাতুন্মাস্য-ব্রতশীল ব্যক্তি কখন সম্ভাধণের অযোগ্য ব্যক্তি- 
গণের সহিত সম্ভাষণ করিবে না। সর্বদা মৌন অবলম্বন করিয়। থাকিবে, অথবা 
সত্য বাক্যমাত্র ব্যবহার করিবে । সর্ববদা পবিত্র থাকিবে, অব্রতী ব্যক্তিকে স্পর্শ 
করিবে না এসং শিম্পাব, ( ধান্যবিশেষ ) মসূর ও কোদ্রব ( রাজশিম্বী ) পরিবজ্ভন 
করিবে। প্রত্যহ যত্বু সহকারে দন্ত, কেশ ও বস্ত্রর্দি শোধন করিবে । ব্রভশীল 
ব্যক্তি কখনও হৃদয়ে কেনরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিবে না। দ্বাদশমাস ব্রতশীল 
ব্যক্তির যে ফল লাভ হয়, চাতুম্মাস্ত-ব্রতধারী ব্যক্তিগণেরও অবিকল সেই ফল 
লাভ হুইয়! থাকে । ৮৪-৮৭। চাঁরিমাসও যাহার ব্রতানুষ্ঠানের সামর্থ নাই, 
সে ব্যক্তি কেবল কার্তিক মাসে ব্রত অবলম্বন করিবে, তাহাতেই তাহার সম্বত্সর" 
ব্রতের ফল লাভ হইবে। যে সমস্ত মুট ব্যক্তির, কার্তিক মাপ বিনা-ব্রতে অতি 
বাহিত হয়, শুকরম্বরূপ সেই সমস্ত পাপিগণের পুণ্যের লেশমাত্রও নাই। পুণ্যবান্‌ 
নর কার্তিক মাসে স্বীয় সামর্থযানুসারে কৃচ্ছ, অতিকৃচ্ছ, ঝ| প্রাজাপত্য-ব্রত অবলম্বন 
করিবে। ৮৮-৯০। কিম্বা একাম্তর-ব্রত, ত্রিরাত্র-ক্রত, পঞ্চরাত্র-ব্রত, সপ্তরাত্র- 
ব্রত, পক্ষ-ব্রত ব মাসোপোষণ-ব্রত অবলম্বন করিবে ১ ব্রতশীল ব্যক্তি যেন 
বিন! ব্রতে কার্তিক মান অতিবাহিত ন। করে। কার্তিক মাসে ব্রতী ব্যক্তি শাক, 
পয়ঃ, ফল বা যবানন আহার করিবে। ব্রতশীল ব্যক্তি কার্তিক মাসে নিত্য ও 
নৈমিত্তিক সন করিবে এবং মহাব্রতের ফলকামনায় ব্রঞ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। 
৯১-৯৪। যে ব্যক্তি ব্রহ্ষমচর্ধ্য অবলম্বন করিয়। বিশুদ্ধ-চিন্তে কার্তিক মাস অতি- 
বাহিত করে, তাহার সম্বতসর-ব্রঙ্গচর্য্যের কল লাভ হইয়া থাকে । যেব্যক্তি শাক 
ব৷ পয়ঃ আহার করিয়। কার্তিক মান অতিবাহিত করে, তাহার অখণ্ড শরগুকাল 
ব্যাপিয়। তদাহারের ফল লাভ হইয়া থাকে । কার্ত্ঁক মাসে পত্রে ভোজন করিবে, 
যত্তু পূর্বক কাংস্যপাত্র বর্জন করিবে । যে ব্রতশীল ব্যক্তি কাংস্যপাত্রে ভোজন 
করে, তাহার ব্রতের ফল লাভ হয় না। কাংস্যের নিয়মে দ্বৃতপুর্ণ কাংস্যপাত্র 
দান করিবে। কার্তিক মাসে মধু সেবন করিবে না, তাহ! দেবন করিলে অতি 
হীনগতি লাভ হয়; কার্তিকে মধুত্যাগ করিয়। স্বৃত ও শর্করাযুক্ত পায়স 
প্রদান করিবে। কার্তিক মাসে তৈলমর্দন ও তৈলাহার পরিত্যাগ করিবে । ৯৫- 
১০৪। হে অনধ।! কার্তিক মাসে তৈল মর্দন করিয়া সন করিলে নারকী হইতে 
হয়। কান্তিকে তৈল ত্যাগ করিয়! কাঞ্চনের সহিত দ্রোপপরিমিত তিল দান 
করিধে। কার্তিক মাসে মণ্ডস্য ভোজন করিলে তৈমী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে 
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হয় এবং মাংস ভোজন করিলে পুয় ও শোণিতে কৃমি হুইয়া থাকিতে হয়। যে 
সমন্ত নৃপতিগণ নিয়ত মাংদ আহার করিয়৷ থাকেন; তাহারাও কার্তিক মাসে 
তাহ! পরিত্যাগ করিবেন। কার্তিক মাসে মৎস্য ও মাংস ত্যাগ করিয়। ব্রত 
অবলম্বন করিলে, মণ্স্য-মাংস-ভক্ষণ-জনিত-পাঁপ বিদুরিত হইয়। থাকে । কার্তিকে 
মত্স্য মাংসের নিয়ম করিয়! মাষকলাই ও স্বর্ণের সহিত দশটা কুত্সাগড দন 
করিবে। ১০১-১০৪। যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে মৌন হইয়! ভোজন করে, 
সে অমৃত ভোজন করিয়া থাকে ; কার্তিকে মৌনব্রতী ব্যক্তি স্বর্ণ ও তিলের 
সহিত সুন্দর ঘণ্ট! প্রদান করিবে। ষে ব্যক্তি কার্তিক মাসে লবণ পরিত্যাগ 
করিবে) তাহার সমস্ত রম পরিত্যাগের ফল লাভ হইবে; উক্ত ব্রত করিয়! 
ত্রাঙ্মণকে গে! প্রদান করিবে। ব্রতী ব্যক্তি কার্তিকে ভূমিশষ্য। নিয়ম করিলে 
তাহাকে আর ভূমিস্পর্শ করিতে হয় না; উক্ত ব্রত কয়া উত্কৃষ্ট শধ্যার নহি 
পর্যযক্ক দান করিবে। ষেব্যক্তি কার্তিক মাসে অখণ্ড ঘ্বৃতের প্রদীপ প্রদান করে, 
সে ব্যন্তি মোহান্ধকারে নিপতিত হইয়াও ছুগতিগ্রস্ত হয় ন। ১০৫-১০৮। 
কার্তিক মাঁসে যে ব্যক্তি রজনীতে দীপকৌমুদী করে; সে ব্যক্তি কখন তামিত্র ও 
অন্ধতামিশ্র নামক নরক দর্শন করে ন|। কার্তিক মাসে দীপ প্রদান করিলে 
পাপান্ধকার হইতে নিম্মুক্ত হইয়!, ক্রোধান্ধকারিত মুখ, ভাক্করতনয় যমকে দর্শন 
করতে হয় না। ষেব্যক্তি আমার সম্মুখে উজ্জ্বলবর্তিক প্রদীপ প্রদান করে, 
সে চরাচর ত্রিভুবন উদ্ভোতময় দর্শন করিয়া থাকে । ১০৯-১১১। কার্তিক মাসে 
ষে ব্যক্তি পঞ্চাম্তপুর্ণ কলশের ঘর! আমায় ন্নান করায়, সেই পুণ্যবান্‌ ক্ষীরপমুদ্র- 
তটে এককল্প পরিমিত কাল বাস করে। কার্তিক মাসে প্রতি রজনীতে আমার 
সম্মুখে ভক্তিপূর্ববক প্রদীপের জ্যোতন্া বিস্তার করিলে, জঠরান্ধকারে প্রবেশ 
করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্তিক মাসে আমার সম্মুখে দ্বতের প্রদীপ প্রস্বালিত 
করে, মহামৃত্যুভয় সমুপশ্থিত হইলেও তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হয় না। ১১২-১১৪। 
কার্তিক মাসে যাহার! বিন্দুতীর্থে ম্লান করিয়! ভক্তি সহকারে আমার যাত্র! করে, 
মুক্তি তাহাদের দূরে অবস্থান করেন না। হে দামোদর | হে দনুজেন্রনিসুদন | 
কার্তিক মাসে ব্রত অবলম্বন কগিয়া, আমি বিধিপুর্বিক স্নান করত আপনাকে 
অর্থ প্রধান করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন। হে কৃষ্জ! কার্তিক মাসে পাপ 
শোষণ নৈমিত্তিক স্নানে আমার প্রদত্ত অর্ধয আপনি রাধিকার সহিত গ্রহণ করুন।” 
এই মন্ত্র্বয় পাঠ করিয়! যেব্যক্তি শখখপাত্রে স্বর্ণ, রতু, পুষ্প ও জল ঘটিত 
অর্থয আমাকে প্রদান করে; সুন্দর পর্ববদিনে শোভনপাত্রে স্বল্প করিয়া স্বর্ণপৃপ 
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পৃথিবী দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহার সেই পুণ্য লাভ হইয়া! থাকে। ১১৫ 
১১৯। আমার উত্থানৈকাঁদশীতে বিন্দুতীর্থে স্নান করিয়! রাত্রিকালে জাগরণ 
করত, সম্মুখে বন্ুতর দীপ প্রজ্ালিত করিয়া! শক্তি অনুলারে আমাকে অলঙ্কারে 
ভূষিত করত, পুর্ণিমা-তিথি পর্ধ্যস্ত নৃত্যগীত প্রস্তুতি উত্সব ও পুরাণশাস্ত্র শ্রবণার্দির 
বার! মহামহোত্সব করিলে, এবং তাহ।তে আমার প্রীতির উদ্দেশে বহুতর অন্ন 
প্রদান করিলে, মানব মহাপাতকযুক্ত হইলেও তাহ।কে আর প্রমপ্ধার উদরে 
প্রবেশ করিতে হয় ন। ১২০-১২২। যেব্যক্তি বিন্দুচীর্থে স্নান করিয়! বিন্দু- 
মাধব নামে আমাকে অর্ন। করে, সে নির্ববণ লাভ করিয়া! থাকে । হে মুনে! 
সত্যযুগে আমি আদিমাধৰ নামে পুজনীয়, ত্রেতায় আমি অনন্তমাধব নামে পরি- 
ঝুাত হইয়া, সাধকগণের সর্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকি; দ্বাপরষুগে 
আমি শ্রীমাধব নামে আরাধিত হইয়া, ভক্তের পরমার্থসার্থ চরিতার্থ করিয়া থাকি, 
এবং কলিতে এই স্থানে আমি বিন্দুমাধব নামে পু্জিত হইয়া, ভক্তের কলিজনিত 
মল অপনয়ন করি । কলিকালে কল্মসম্পন্ন মানবগণ মামারই মায়াতে বিমোহিত, 
স্বতরাং ভেদবুদ্ধিপরায়ণ হইয়া আমাকে জানিতে পারে না। যাহারা আমার 
প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইয়! মহেশ্বরের প্রতি ছ্েষ প্রকাশ করে, তাহারা আমারই 
বিদ্বেষী; সেই সমস্ত পাপিগণ পিশাচ-পদ লাভ করিয়৷ থাকে । এবং তাহার! 
পিশাচ-যোৌনি লাভ করিয়াও কালভৈরবের শাসনে ত্রিশ হাজার বগুসর দুঃখ- 
সাগরে বাস করিয়া, পরিণামে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে মোক্ষ লাভ করিয়। থাকে। 
১২৩-১২৯। অতএব পরমাত্মম্বরূপ বিশ্বনাথে দ্বেষবুদ্ধি কর| উচিত নহে; বিশ্ব- 
মাথে যাহাদের দ্বেষবুদ্ধি আছে, তাহাদের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে সমস্ত 
ধম মানবগণ মনে মনেও মহেশ্বরের দ্বেষ করে, তাহারা অন্য স্থানে মৃত হইয়। 
অন্ধতমিত্র নামক নরকে বাদ করিয়। থকে । ১৩০-১৩১। যাহার! শিবনিন্দা- 
পরায়ণ, আর যাহার! পাশুপতনিন্দক, তাহারাই আমার বিদ্বেষ্টা; তাহাদের 
নরকে বাস করিতে হয়। যাহার! বিশ্বেশ্বরের নিন্দক, তাহারা যথাক্রমে অস্টা- 
বিংশতিকোটি নরকে এক এক কল্প বাদ করিয়া থাকে । ১৩২-১৩৩। হে যুনে! 
বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াই আমি এই স্থানে মুক্তিপ্রদানে সমর্থ হইয়াছি, 
অতএব যাহারা আমার ভক্ত হইবে, তাহাদের নিরস্তর বিশেষ ভক্তিসহকারে 
বিশ্বেশ্বরের সেবা! করা উচিত। হে মুনে! এই বারাণসীকে পাশুপত-ভূমি বলিয়া 
জানিবে, এইজন্যই এইস্ানে মোক্ষার্থী জীবগণের পশুপতি-সেবা করা উচিত। 
১৩৪-১৩৫ |. কার্তিক মাসে স্বয়ং মহেম্বর ও দেবত! সকল আত্মীয়বর্গের সহিত 
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এই পঞ্চনদ-তীর্ঘে মান করিয়। থাকেন। সমস্ত বেদ ও যঙ্ঞনিচয়ের সহিত বর্ষা, 
্রহ্মাণী প্রভৃতি মাতৃগণ এবং নদী সমুহের সহিত সপ্তসমুদ্ধ, কার্তিক মাসে এই 
ধূতপাপ-তীর্থে স্নান করিস! থাকেন। ত্রিভুৰন মধ্যে যাৰদীয় সচেতন দেহধারা 
আছে, তাহার! সকলেই কার্তিক মাসে এই ধূশ্পাপ-তীথে সান করিতে আগমন 
করিয়া থাকে | ১৩৬-১৩৮। যাহার! কার্তিক মাসে পঞ্,*দ তীর্থে স্নান না করে, 
তাহাদের জম্ম কেবল জলবুদ্ধদের ন্যায় বৃথা । হে মহামুনে আগ্রবিন্দো | এই 
আনন্দকানন অতি পবিত্র স্থান, আর এই পঞ্চনদ-তীর্থ ততোধিক পবিত্র এবং 
আমার সন্নিধি তাহা হইতেও পবিত্র জানিবে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! ইহার ছারাই 
তুমি সর্ববতীথশ্রে্ঠ পঞ্চনদের মাহমা অবগত হও; যাহ! শ্রবণ করিয়! সমস্ত 
পাঁতক হইতে মুক্ত হইয়া পরম বিজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। (স্কম্দ কহিলেন) 
সেই মহামুনি অগ্নিবিন্দু, বিষুঃর মুখনির্গত এই সমস্ত বাক্য শ্রাবণ করিয়|, বিল্দু- 
মাধবকে পুনরায় প্রণাম করিয়া জিডভ্কান। করিলেন । ১৩৯-১৪৩। 

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে ভগবন্‌ বিন্দুমাধব |! হে জনাদ্দিন! কাশীতে 
আপনার কত প্রকার মুর্তি আছে এবং ভবিষ্যতেই ৰা আর কত মুগ্তি হইবে? 
ভভ্ত'গণ যাহা পুজা করিয়া কৃতকৃত্য হইবে, তাহা! আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা 
করিতেছি, হে অচ্যুত ! তাহা আমাকে বলুন । ১৪৪-_-১৪৫। 
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অগন্ত্য কহিলেন; হে ষড়ানন ! পাপনাশন বিন্দুমার্ধবের উপাখ্যান ও পঞ্চনদের 
মাহাত্মাও শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অগ্নিবিন্ু, দৈত্যনিসুদন মাধবকে যাহা জিজ্ঞাস! 
করিলেন? ভগবান্‌ মধুরিপু, তাহার কি উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা আমাঁকে 
বলুন। ১--২। 

স্বন্দ কহিলেন, হে মহর্ষে অগস্ত্য ! মাধব, অগ্নিবিন্দু মুনিকে যাহ! বলিয়া- 
ছিলেন, আমি সেই কথা বলিতেছি, তৃমি শ্রবণ কর। ৩। 
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বিন্দুমাধব কহিলেন, হে মহাপ্রাঙ্ঞ অগ্নিবিন্দো ! প্রথমতঃ আমি পাদোদক- 
তীর্ঘথে মাঁদকেশবরূপে অবস্থান করত ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করিতেছি; 
অমৃতক্ষেত্র অবিমুক্তধামে আদিকেশবরূপী মামাকে যাহারা অর্চন। করে, তাহার! 
সমস্ত দুঃখবিরহিত হইয়। নিশ্চয়ই অন্তে মোক্ষ লাভ করিয়া! থাকে । ৪-৫। আদি- 
কেশব, সঙ্গমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করত, সর্বদা সাধকগণের ভোগ ও 
মোক্ষ প্রদানে নিরত আছেন? তীহার প্রতিষ্ঠিত সেই শিবলিজদর্শন করিলে 
মানবগণের পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । পাদোদক-ভীর্ের দক্ষিণদিকে শ্বেতদীপ 
নামক মহাতীর্ঘ বিরাজমান রহিয়াছে ; তথায় আমি জ্ঞানকেশব নামে অবস্থিত হইয়। 
মানবগণকে জ্ঞন প্রদান করিয়। থাকি | ৬-৭। জ্ঞানকেশবের সন্নিধানে শ্বেপ্বীপ 
নামক তীর্থে স্ঈন করত জ্ঞানকেশবের পুজ। করিলে মনুষ্য কখন জ্জঞানভ্রষ্ট হয় না। 
তাক্ষর্ণ-তীর্ঘে আমি তাক্ষ্টকেশব নামে অবস্থিত আছি; তথায় যে সমস্ত মানবশ্রেষ্ঠ 
ভক্তসহকারে আমার পৃজা করে, তাহার! গরুড়ের ন্যায় সতত আমার প্রিয় হইয়! 
থাকে । সেই স্থানেই নারদতীর্থে আমি নারদকেশব নামে অবস্থিতি করিতেছি, 
যাহারা নারদতীর্থে স্নান করিয়া তথায় আমার পুজ1 করে, আমি তাহাদিগকে ব্রঙ্গ- 
বি্ভা উপদেশ করিয়। থাকি। ৮-১০। সেই স্থানেই প্রহ্মাদ-তীর্থে আমি প্রহ্াদ- 
কেশব নামে অবস্থিত আছি; ভক্তগণ, মহাভক্তি-সম্বদ্ধির জন্য তথায় আমার 
অচ্চনা করিবে । সেই স্থানেই অন্বরীষ-তীর্থে আমি আদিত্যকেশব নামে অবস্থান 
করত ক্ষণমধ্যে ভক্তগণের পাতকনিচয় ধ্বংস করিয়। থাকি । ১১-১২। দত্তাত্রেয়ে- 
শ্বর নামক মহাদেবের দক্ষিণে আমি গদাধর নামে অবস্থান করতঃ ভক্তগণের 
ংসার-মল হরণ করিয়| থাকি । সেই স্থানেই ভার্গব-তীর্থে আমি ভূগুকেশব নামে 
অবস্থিতি করিয়া কাশীবাসী মানবগণের মনোরথনিচয় পুর্ণ করিয়। থাকি। ১৩-১৪। 
মনোভিলধিতগ্রদ ও শুভ বামন নামক মহাতীর্ঘে বামনকেশব ন।গে অবস্থান করি- 
তেছি, শুভাভিলাষী ব্যক্তিগণ তথায় আমার পুজা! করিবে। নরনারায়ণ-তীর্ঘে 
আমি নরনারায়ণ রূপে বিরাজিত আছি, যে সমস্ত ভক্তগণ তথায় আমার পৃজ। 
করে, তাহার! নর নারায়ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয় থাকে । যজ্ভবরাহ নামক তীর্থে 
আমি যল্ঞ্তবরাহ নামে অবস্থিত আছি) যাহার! সমস্ত যজ্ডের ফল কামনা করে, 
তাহার! তথায় আমার পুজ। করিবে । ১৫-১৭। বিদারনরদিংহ নামক তীর্থে আমি 
বিদারনরনিংহ নামে অবস্থান করত কাশীর বিদ্ব বিদারণ করিয়। থাকি; তীর্থের 
উপদ্রব নিবারণের জন্ মানবগণ তথায় আমার পুজ। করিবে । গোপীগোবিন্দ- 
তীথে আমি গোপীগোবিন্দ নামে অবস্থিত আছি, তথায় ভক্তিসহকারে আমার পৃজা 
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করিলে মনুষাকে আর আমার মায়ায় মুগ্ধ হইতে হয় ন|। হেমুনে! লঙ্গনী- 
নৃাসংহ নামক পবিত্র-তীর্ঘে আমি লক্গনীনৃসিংহ নামে অবাস্থত থাকিয়া সতত ভক্ত- 
গণকে মোক্ষ-লম্গ্মী প্রদান করিয়া থাকি । পাপহারী শেষতীর্থে আমি শেষমাধব 
নামে অবস্থান করত ভক্তগণের অশেষ প্রকার বিশেষ অভিলাষ নিচয় পূর্ণ করিয়া 
থাকি। ১৮-২১। ষে ব্যক্তি শখমাধব-তীর্থে সান করিয়। শব্ঘমাধব নামে অবস্থিত 
আমাকে শখ্োদকের দ্বার! স্নান করায়ঃ সে শঙ্খনিধির পতিত্ব লাভ করিয়! থাকে । 
হয়গ্রাব নামক মহাতীর্থে হয়গ্রাবকেশব নামে অনস্থিত, আমাকে প্রণাম করিলে 
নিশ্চয়ই বিষ্ণুর সেই পরম-পদ প্রাপ্ত হওয় যায়। ২২-২৩। বৃদ্ধকালেশ্বর মহা- 
দেবের পশ্চিমে আমি ভীম্বকেশব নামে অবস্থিত আছি, তথায় ভক্তি সহকারে 
আমার সেব! করিলে আমি ভক্তগণের ভীষণ উপসর্গ সমূহ হরণ করিয়। থাকি। 
লোলার্কের উত্তরভাগে আমি নির্ববাণকেশব নামে অবস্থিত হইয়া, ভক্তগণের 
নির্ববাণ সূচন। করত তাহাদের চিত্তের লোলতা অপনয়ন করিয়৷ থাকি । ২৪-২৫। 
কাশীক্ষেত্রে পুজনীয় ত্রিপুরাস্থন্দরী দেবীর দক্ষিণদিকে ব্রিভূবনকেশব নামে বিখ্যাত 
আমাকে যেব্যক্তি মঙ্চনা করেঃ সে পুনরায় গর্ডে প্রবেশ করে না। জ্ঞানবাপীর 
পুরোভাঁগে আমি জ্ঞানমাঁধব নাঁমে অবস্থান করিতেছি, ভক্তি সহক1রে তথায় আমার 
পূজ1 করিলে নিত্যজ্ান প্রাপ্ত হওয়। যায় । ২৬-২৭। বিশালাক্ষী দেদীর সম্গিকটে 
আমি শ্বেতমাধব নামে অবশ্থিত আছি, তথায় যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত আমার পুজা 
করে, তাহাকে আমি শ্বেতদ্বীপেশ্বররূপে পরিণত করিয়া খাকি । ২৮। প্রয়াগ- 
তীর্থে বিধিপুর্ণবক স্নান করিয়া ষে ব্যক্তি, দশাশ্বমেধের উত্তরদিকে প্রয়াগমাধব 
নামে অবস্থিত আমাকে দর্শন করে, সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মাঘ মাসে 
প্রয়াগ-তীর্ঘে গমন করিলে মানবগণের যে ফল লাভ হয়, এই কাশীক্ষেত্রে আমার 
সম্মুখস্থিত প্রয়াগ-তীর্থে স্নান করিলে তাহাদের, তাহার দশগুণ ফল লাভ হইয়। 
থাকে । গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে ন্নানকারী জনের যে পুণা লাভ হয়, কাশীতে 
আমার সন্নিধিস্থ প্রয়াগ-তীর্থে স্নান করিলে দশগুণে সেই পুণ্য লাভ হইয়। থাকে। 
২৯-৩১। কুরুক্ষেত্রে সূর্যাগ্রহণকালীন বনহুতর দান-গ্রদান কর্তার যে ফল হয়, 
কাশীতে এই স্থানে তাহার দশগুণ ফল লাভ করা ষায়। যেস্ছানে গজ উত্তর- 
বাহিনী এবং যমুন। পুর্বববাহিনী, সেই সঙ্গমস্থান প্রাপ্ত হইয়। মানব ব্রহ্মহত্য। হইতে 
মুক্ত হইয়! থাকে । ৩২-৬৩। যে বাক্তি মহাফল কামনা! করে, সে কাশীতে প্রয়াগ- 
তীর্থে কেশ মুগ্ুডন ও ভক্তি সহকারে পিগুদান এবং বহুতর দান করিবে; প্রজা- 
পতিক্ষেত্রে যে সমস্ত গুণ আছে, মহাক্ষেত্র অবিমুক্তধ।মে সেই সমস্ত গুণ অগথ্য- 
৬০ 
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রূপে বিরাজমান রহিয়াছে। প্রয়াগ-তীর্থে তক্জগণের কামপ্রদ প্রয়াগেশ্বর নামক 
মহালিঙ্গ বিরাজমান আছেন; তাহার সান্লিধ্যনিবন্ধন সেই তীর্থও কামপ্রদ বলিয়। 
কীর্তিত হইয়! থাকে । ৩৪-৩৬। কাশীতে মাধ মাসে সুধ্য মকররাশিস্থ হইলে ষে 
সমস্ত ব্যক্তি অরুণোদয়কালে প্রয়াগ-ভীর্থে স্নান না করে, তাহাদের মুক্তির সম্তাবন! 
কোথায়? মাঘ মাঁসে সংযত হইয়া যাহার! কাশীস্থ প্রয়াগ-ভীর্থে সান করে, 
নিশ্চয়ই তাহাদের দশটা অশ্বমেধ-যজ্ভরজনিত ফল লাত হইয়! থাকে । যাহার! মাঘ 
মাসে প্রয়াগ-ভীর্থে স্নান করিয়! প্রত্যহ ভক্তিপুর্নক প্রয়াগমাধব ও কামপ্রদ 
প্রয়াগেশ্বর মহািন্গের পূজা করে, তাহারা এই জগতে ধন-ধান্য-স্থতাদিসম্পন্ন 
হুইয়। মনোরম বিষয় সমুহ ভোগে পরম আনন্দ লাভ করত অস্তে মোক্ষ লাভ 
করিয়া! থাকে । ৩৭-৪০। পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উদ্র এবং অধঃপ্রদেশে 
যাবদীয় তীর্থ আছেন, তাহার! সকলেই মাধ মাসে প্রয়াগ-তীর্থে আগমন করিয়। 
থাকেন। হেমুনে! কিন্তু কাশীস্থ তার্থনিচয় কোন স্থানে গমন করেন না; যদিও 
যান, তাহ! হইলেও তন্দগডেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকেন। কার্তিক মাসে অনুত্তম 
ীর্থত্রয় প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমার সন্নিকটে মহাপাপপ্রশমন ও মহাশ্রেয়ো- 
বিধায়ী এই পঞ্চনদ-তীর্থে আগমন করিয়! থাকেন। সমস্ত তীর্ঘই স্নান করিবার 
জন্য প্রত্যহ মধ্যাহৃকালে মুক্তি প্রদা মণিকণিকাঁতে গমন করিয়া থাকেন । ৪১-৪৫। 
হে যুনে ! তীর্ঘ্রয়ের শ্রেষ্ঠত। ও কালবিশেষে তাহাদের প্রাধান্তরূপ কাশীর এই পরম 
রহস্য তোমাকে বলিলাম, আরও একটী গোপনীয় বিষয় বলিতেছি ; ষে সে স্থানে 
তাহ! বল। উচিত নহে, বিশেষতঃ অভক্তজনের নিকট তাহা সতত গোপন রাখিবে 
কিন্তু ভক্তজনের নিকট তাহ! গোপন করিবে না । ৪৬-৪৭। কাশীতে সমস্ত তীর্থ- 
গণই স্বন্ম তেজে আপন আপন প্রাধান্য রক্ষ! করিয়! মহাপাতক নিচয় ধ্বংস 
করিয়া থাকেন; তথাপি বারাণসীর পরম রহস্য এই ষে, এক মণিকর্ণিকাই সর্ববা- 
পেক্ষা শ্রেঠ। একমাত্র মণিকর্ণিকার বলেই তীর্থ নিচয় পাপনাশ করিবার জন্য 
গর্জন করিয়! থাকেন। কাশীস্থ তীর্থ নিচয় পাপিগণের বনুতর মহাপাতক ধ্বংস 
করিয়! প্রায়শ্চিত্ত করিবার অভিলাষে পর্বৰ বা অপর্ববদিনে ও মধ্যাহ্লকালে মণিকর্ণি- 
কায় গমন করেন এবং তাহার! প্রত্যহ নিয়ম সহকরে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়। 
নিশ্মলত। লাভ করিয়। থাকেন । ৪৮-৫২। ভগবান বিশ্রেশ্বরও প্রতিদিন মধ্যাহ- 
কালে উমার সহিত মণিকণিকায় স্নান করিয়। থাকেন। হেমুনে! আমিও প্রত্যহ 
মধ্যাহৃকালে বৈকুণ্ট হইতে আগমন করিয়। লম্মমীর সহিত পরম আনন্দে মণিকর্ণি- 
কায সান করিয়। থাকি। আমি যে, একবার মাত্র আমার নামগ্রহণকারীর পাপ 
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নিচয় হরণ করত *হরি” এই নাম সার্থক করিতেছি, তাহা কেবল মণিকর্ণিকারই 
বলে। সত্যলোক হইতেও প্রতিদিন হংসবাহন পিতামহ মাধ্যাহ্িক-বিধির অন্ু- 
ঠানের জন্য মণিকর্ণিকাঁয় আগমন করিয়া থাকেন। ৫৩-৫৬। স্বর্গ হইতেও ইন্দ্রাদি 
লোকপাঁলগণ এবং মরীচি প্রভৃতি মহধিগণ মধ্যাহুকালান ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য 
মণিকর্ণিকায় আগমন করিয়া খাকেন। নাগলোক হইতেও শেষ ও বান্ুকি প্রভৃতি 
নাগনিচয় মধ্যাহ্নকালে স্নান করিবার জন্য মণ্ণিকর্িকায় আগমন করেন । ৫৭-৫৮। 
অধিক কি বলিব! সমস্ত চরাচরমধ্যে যাঁবদীয় চেতন সন্ব আছে, তৎসমুদয়ই 
মধ্যাহ্নকাঁলে মণিকণিকার বিমল গলে সম্মান করিয়। থাকে । হে ব্প্র! যাহ৷ 
অস্প্রদার্দিরও অসঙ্খোয় ; মণিকর্ণিকার সেই মহৎ গুণরাশি কে বর্থন করিতে পারে ? 
সেই সমস্ত তপোধনই অরণ্যে বনিয়। যথার্থ তপঃ সঞ্চয় করিয়া থাকেন; যাহারা 
পরিনামে মুক্তিধাম মণিকর্ণিক1। লাভ করেন, সেই সমস্ত মহাত্াগণই যথার্থ বুবিধ 
দান করিয়াছেন ; যাহার! অন্ভিমকালে এই মণিকণিক। লাভ, করেন। নিশ্চয়ই 
সেই সমস্ত ব্যক্তি বথাবিধি ব্রতসমূহের উদ্যাপন করিয়াছেন ; যাহার! অন্তিমকালে 
মণিকর্ণিকার এই পবিত্র ভূমিকে নিজের কোমল শধ্যারূপে পরিণত করিয়! 
থাকেন। ৫৯-৬৩। সেই সমস্ত ব্যক্তিই এ জগতে ধন্য এবং সেই সমস্ত ব্যক্তিই 
যথার্থ ষজ্জসমুহে দীক্ষিত; যাহার! পুণার্জিত লক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া অন্তিমে মণি- 
কর্ণিকা সন্দর্শন করেন এবং সেই সমস্ত মনুষাই ইফ্টাপুর্ত প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মা 
নুষ্ঠান করিয়াছে 7 যাহার| বৃদ্ধ বয়সে মণিকর্ণিক লাভ করে। ৬৪-৬৫। প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তি মণিকর্ণিকায় সতত যত্বের সহিত রত্ব, দুকৃল, কাঞ্চন, গজ এবং অশ্ব দান 
করিবে। হে মুনে! মণিকর্ণিকায় মানব স্বল্পমাত্রও পুণ্যা।জ্জিভ দ্রব্য দান করিলে, 
তাহ! অক্ষয় হইয়। থাকে । মণিকর্ণিকায় ষে ব্যক্তি একবারও বথোক্তরূপ প্রাণা- 
মাম করে, তাহার উত্কৃষ্ট ষড়ঙ্গযোগের ফল লাভ হয় এবং যেব্যক্তি তথায় এক- 
বারও গ।য়ত্রী জপ করে, তাহার অযুত গায়ত্রী জপের ফল লাভ হইয়৷ থাকে । ৬৬- 
৬৯। মণিকর্ণিকাঁয় বপিয়! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যদি একেবারও আনুতি প্রদান করে, 
তাহা হইলে সে ব্যক্তি অবিকল যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের ফললাভ করিয়। থাকে। 
(ক্কন্দ কহিলেন ) মহা তপ! অগ্নিবিন্দু, বিষুর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ কিয়! সাঁতি- 
শূয় ভক্তি সহকারে পুনরায় মাধবকে প্রণাম করত জিত্ভাস! করিলেন । ৭০-৭১। 

অগ্নিবিন্দু কহিলেন, হে বিষ! | এই মণিকর্ণিকার পরিমাণ কতদুর, আপনি 
তাহা বলুন। আপনার অপেক্ষ। তত্ববেত1! আর কেহই নাই। ৭২। 

শ্নবিষু কছিলেন, গঙ্গাকেশব, হরিশ্চন্দ্র-ম গুপ, গঙ্গার মধ্যস্থল এবং স্ব্গন্বারের, 
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মধাস্থিত স্থান মণিকর্ণিকা ; ইহা! তোমাকে মণিকর্ণিকার স্থূল পরিমাণ বলিল।ম। 
এক্ষণে সুক্ষম পরিমাণ বলিতেছি। হরিশ্চন্দ্র-তীর্থের অগ্রে হরিশ্চন্দ্র বিনায়ক 
আছেন, আর সেই স্থলেই মণিকর্ণিহদের উত্তরে সীমাবিনায়ক আছেন) মানব ভক্তি 
সহকারে মোদক ও নান! প্রকার উপচারের দ্বারা সেই সীমা বিনায়কের পুজা 
করিলে মণিকর্ণিক! লাভ করিতে পারে। হরিশ্চন্দ্র-মহাতীর্ঘে পিতৃগণের তর্পণ 
করিলে তাহার! শত বগুনর পরিতৃপ্ত থাকেন এবং বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। 
মানব, শ্রদ্ধা সহকারে হরিশ্ন্দ্র-মহাতীর্থে স্নান করিয়। হরিশ্চন্দ্রেশ্বরকে 
প্রণতি করিলে কখন সত্য হইতে বিযুক্ত হয় না। তঙুপরে পর্ববতেশ্বরের 
সন্নিকটে পর্নবততীর্থ আছেন, তিনি মহাঁপাতকনাশন এবং মহামেরুর অধিষ্ঠান- 
ভূমি। সেই তীর্থে স্নান করিয়া পর্ববতেশ্বরের পুজ। করত শক্তি অনুসারে কিঞ্চিৎ 
দান করিলে মানব মেরুশিখরে বাঁস করিয়া, দিব্য ভোগ নিচয় উপভোগ করিয়। 
থাকে । পর্ববতেশ্বরের দক্ষিণ দিকে কম্বলাশ্বতর নামে তীর্থ আছেন, সেই তীর্থের 
পশ্চিমাংশে কম্বলাশ্বতরেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছেন, যে ব্যক্তি সেই তীর্ধে সরান 
করিয়া সেই পবিত্র লিঙ্গের পুজা করে, যে কেহ তাহার বংশে জন্ম গ্রহণ করিবে) 
তাহার! গীতজ্ঞ এবং শ্ীমান হইবে। সেই স্থলে নংসারনিব।রিণী চক্রপুক্ষরিণী 
আছেন, তথায় সান করিলে মানব মার গহন সংসার-চক্রে প্রবেশ করে না। 
চক্রপুক্ষরিণীতীর্থ আমারই শ্রেষ্ঠ আবাস ভূমি । ৭৩-৮৩। পরার্ধ-সংখ্যা-পরিমিত 
বশুসর আমি সেই তীর্থে উৎ্কট তপ্ত! করিয়াছিলাম এবং তথায় পরাত্ম। বিশ্বেশ্বর 
আমাঁকে দর্শন দিয়াছিলেন। সেই স্থানেই আমি অবিনাশি ও মহস্তর এশবর্্য লাভ 
করিয়াছি এবং সেই চক্রপুক্ষরিণী মণিকর্ণিক! বলিয়। বিখ্যাত! হইয়াছে। সেই স্থলে 
মণিকর্ণিক। দ্রবর্ূপ পরিত্যাগ করিয়! ললনারূপে আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া- 
ছিলেন। ৮৪-৮৬। ভক্তগ্রণের শুভপ্রদ মণিকর্ণিকার সেই রূপ আমি বর্ণনা 
করিতেছি ; ছয় মান কাল ত্রিসন্ধ্য! ব্যাপিয়। যাহ। ধ্যান করিলে মানষ মণিকণ্ি- 
কাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারে । সেই ললন! প্চতুভু জ1”, তিনি বিশালনেত্রাঃ 
এবং তাহার ভালদেশে তৃতীয় বিলে।চন স্ফুরিত হইতেছে, তিনি সর্ববদ। করপুট সন্গন্ধ 
করিয়। পশ্চিমাভিমুখী হইয়৷ আছেন, দক্ষিণ করে ইন্দীবর-মাল্য ধারণ করিয়াছেন, 
এক হস্তে বর প্রদান করিতেছেন, এবং বাম হস্তে পবিত্র মাতুলুদগ ফল শোভা পাই- 
তেছে; তিনি সতত দ্বাদরশবাষিকী এবং কুমারীরূপিণী । ৮৭-৯০। শুদ্ধন্ষটিকের 
হ্যায় তাহার দেহ-কাস্তি) তাহার কেশসমুহ স্িগ্ধ ও সুনীল বর্ণ, তাহার ওষ্ঠাধরের 
নিকটউ'প্রাবাল "ও মাণিকে;র রমণীয়ত!1ও পরাজিত হয় তীছ।র মস্তকে আবন্ধ কেশ. 


একবষ্টিতম অধ্যায়] বিন্দুমাঁধবাঁবি9ভাব। ৪৭৭ 


কলাপমধ্যে প্রস্ফ,টিত কেতকী-পুষ্প শোত। পাইতেছে, তাঁহ।র সমস্ত অঙ্গে মুক্তার 
আভরণ, তিনি শুভ্রবর্ণ বসন পরিধান করিয়া আছেন এবং উপ্ুকৃষ্ট সৌন্দর্য্য ময়ী 
পক্কজ-মাল! তাহার হৃদয়ে লম্বিত রহিয়।ছে |” মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ এইরূপে নিরন্তর 
নির্ববাণ-লন্নীর নিলয় শ্রীমতি মণিকর্ণিকাকে ধ্যান করিবে । ভক্তগণের পক্ষে কল্প- 
বৃক্ষতুল্য মণিকর্ণিকার মন্ত্র ও বলিতেছি ; যাহ! জপ করিলে মানবগণের অফ্টবিধ 
পিদ্ধিলাভ হইয়! থাকে | ৯১-৯৪। প্রথমতঃ প্রণব, তত্পরে যথাক্রমে সরন্দতী- 
বীজ, ভূবনেশ্বরী বীজ, লঙ্গমী বীজ, এবং কাম বীজ উচ্চারণ করিবে, তাহাতে “মণি* 
কর্ণিকায়ৈ নমঃ” ইহ] এবং অন্তে প্রণব যেগ করিবে । স্থরন্ত্রমের তুল্য সমস্ত স্থখ- 
সম্ভতিগ্রদ এই মন্ত্র জপ করিলে সাত্বিক ব্যক্তিগণ পরম পদ লাভ করিয়। থাকেন। 
৯৫-৯৬। মণিকর্ণিকার দ্বিতীয় মন্ত্র এই-_-প্রথমত প্রণব উচ্চারণ করিয়1, মং মণি- 
কর্ণিকাঁকে নমঃ, ইহার অন্তেও প্রণব উচ্চারণ করিবে । যে সমস্ত পুরুষ মুক্তির 
অভিলাষ করেন, তাহার! “অনিশ” এই মন্ত্র জপ করিবেন । এবং পবিত্র হইয়। 
শ্রন্ধ।সহক(রে শর্করা ও মধুর সহিত স্বৃতাপ্ল,ত পল্পনি5য়ের দ্বার। জপ সংখ্যার দশাংশ 
হে।ম করিবেন । ৯৭-৯৯। তিনলক্ষ বার এই মন্ত্র জপ করিয়। মানব যদি দেশা- 
স্তরেও মৃত হয়, তাহ! হইলেও এই মন্ত্রের প্রভাববলে সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয। 
থাকে। যত্তের সহিত পূর্বেবাক্ত ধ্যানের জনুরূপ মণিকর্ণিকার নবরত্ব সমন্থিত 
স্ববর্ণের প্রাতিম! প্রস্তুত করাইয়। পূজা করিবে । ১০০-১০১। মোক্ষাভিলাধী 
ব্যক্তিগণ এইরূপ প্রতিম! নিশ্াণ করাইয়! গৃহে রাখিয়া, তাহা প্রত্যহ পুক্ত। করিবে, 
অথবা যতবপহকারে প্রতিমা পূজ| করিয়া মণিকর্ণিকায় নিক্ষেপ করিবে । সংসার- 
ভীরু ব্যক্তি কাশী হইতে স্থানান্তরে স্থিত হইলেও এই উৎকৃষ্ট উপাঁয়ের অনুষ্ঠান 
করিবে । ১০২-১০৩। মানব মণিকর্ণিকায় সন করিয়া মণিকর্ণিকেশ্বরকে দর্শন 
করিলে, তাহাকে আর জননীর জঠরে বাস করিতে হয় না। অন্তগৃহের পূর্ববদ্ধারে, 
পুর্ব্বে আমিই মণিকর্ণিকেশ্বর শিবলিজ প্রতিষ্ট। করিয়াছি, মোক্ষাতিলাধী ব্যক্তি. 
সেই স্থানে তাহার অঙ্চন| করিবে। ১০৪-১০৫। মণিকর্ণিকার পশ্চিমে পাশুপত- 
তীর্থ আছেন, তথায় উদক-ক্রিয়া করত মানব পশুপতীশ্বরকে দর্শন করিবে! সেই 
স্থানে ভগবান্‌ পিনাকী আমার ও ব্রঙ্গ। গ্রভৃতি দেবগণেরও মায়াপাশ (বিমোচন 
পাশুপত-ষেগ উপদেশ করিয়াছিলেন। অগ্ভাপিও জীবগণের পাঁশমোচনের জন্য 
ভগববান্‌ পশুপতি স্বয়ং লিঙগরূপ ধারণ করত তথায় বিরাজমান রহিয়াছেন। ১০৬- 
১৩৮। চৈত্র মাসের শুরু পক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মানব বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রত 
সহকারে তথায় যাঁত্র। করিবে এবং রাত্রিতে জাগরণ করিবে, সেই দিন উপধাস 
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করিয়৷ পশুপতাশ্বরের পুজা! করত পরদিন অমাবহ্ায় পারণ কারলে মানব আর 
পশুপাশে আবদ্ধ হয় না। ১০৯-১১০। পাঁশুপত-তীর্থের পর রুদ্ত্রাবাস-তীর্ঘ মানব 
তথায় সান করিয়! রুদ্রাবাসেশ্বর মহাদেবের পুজ! করিবে। মণিকর্ণিকেশ্বরের 
দক্ষিণদিকে অবস্থিত রুদ্রাবাসেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে মানব রুদ্রাবাসে বাদ 
করে, তাহার সন্দেহ নাই। ১১১-১১২। কুদ্রাবান-তীর্থের দক্ষিণে বিশ্বতীর্থ আছেন, 
তথায় যাবদীয় তীর্থ নিচয় অধিষ্ঠিত আছেন, তথায় স্নান করিয়৷ মানব, ভক্তি পুর্ববক 
বিশ্বনাথকে দর্শন করিবে, তত্পরে ভক্তিসহকারে বিশ্বাগৌরীর পুজ! করিবে, তাহাতে 
সে ব্যক্তি বিশ্বময় হইয়! বিশ্বের পৃজনীয় হইবে। এ তীর্থের পর মুক্তি তীথ আছেন, 
তথায় স্নান করিয়। মোক্ষেম্বর মহাদেবের পুজ। করিলে মানব নিঃসংশয় মোক্ষ লাত 
করিয়! থাকে । ১১৩-১১৫ | অবিমুক্তেশ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত মোক্ষেশ্বরকে 
দর্শন করিলে মনুষ্যকে আর সংসারে গতায়াত করিতে হয় ন|। মুক্তিতীর্থের 
অল্পদুরেই অবিমুক্তেশ্বর-ভীথ, তথায় সান করিয়া অবিমুক্তেশ্বর মহাদেবের অর্চন। 
করিলে মানব সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ১১৬-১১৭। সেই 
তীর্থের পরেই তারক তীর্থ, যে স্থানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর ম্বত ব্যক্তির কর্ণে অস্তস্বরূপ 
তারকক্রন্ধ উপদেশ করিয়! খাকেন। সেই তীর্থে সান করিয়! তারকেশ্বর মহা- 
দ্বেবকেদর্শন করিলে মানব নিজে সংনার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়। স্বায় পিতৃগণকেও 
তারণ করিয়া থাকে । তাঁরকণতীর্থের নিকটেই ক্বন্দতীর্থ আছেন; তথায় সান 
করিয়। মানব ষড়ীননকে দর্শন করিলে, তাহাকে আর ষাট কৌশিক-শরীর পরিগ্রহ 
করিতে হয় নাঁ। ১১৮-১২০ ! তারকেশ্বরের পূর্বদিকে অবস্থিত ষড়াননকে দর্শন 
করিলে, মানব কৌমার-শরীর পরিগ্রহ পুর্ববক ষড়ানন-লোকে বাদ করিয়। থাঁকে। 
তৎপরে পবিত্র ঢুণ্চিতীর্থ তথায় স্নান করিয়! টণ্টিরাজ-গণেশের স্তুতি করিলে, মানব 
বিস্বরাশির দ্বারা অভিভূত হয় ন|। ঢুণ্টিভীর্থের দক্ষিণে অনুপম ভবানী তী 

[বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় স্নান করিয়া ভবাঁনীকে পৃজ। করত বস্ত্র রত, তৃষণ, 
নানা প্রকার নৈবেস্ত, পুষ্প, ধূপ ও প্রদীপ নিচয়ের দ্বার! ভবানী ও মহেশ্বরের পৃজ! 
করিবে, কাশীতে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপহকাঁরে ভবানী ও শঙ্করের পুজা করে, তাহার 
দ্বার সচরাচর ব্রিভূবন পুজিত হইয়া থাকে । ১২১-১২৫। চৈত্র মানের শুরু 
পক্ষের অষ্টমী তিথিতে স্থুধীব্যন্তি ভবানীর মহাঁধাত্র/ করিবেন এবং একশত 
আটবার দেবীকে প্রদক্ষিণ করিবেন, তাহার পর্ব্ধত, সমুদ্র, আশ্রম 'ও কাননের 
সহিত সপ্ডদ্বীপা বন্থৃমতী প্রদক্ষিণ কর! হইবে। মানবগণ তৃপ্তি সহকারে প্রত্যহ 
তথায় আটার প্রদক্ষিণ করিবে এবং যত্ব সহকারে সতত ভবানী ও শঙ্করকে 


একবষ্টিতম অধ্যায় ] বিন্দুমাধবাবি9্ভাঁব | ৪৭৯) 


প্রণীম করিবে । ১২৬-১২৮। ভবানী সতত ভক্তগণের কামনা পুর্ণ করেন এবং 
কাশীতে বাস করিতে দেন, এই জন্য কাশীবানীগণ সতত তাহার পুক্তা করিবেন। 
ভবানী সতত কাশীবাসি জনগণের মঙ্গল বিধান করিয়। থাকেন, এই জন্য কাশীবাদি 
ব্যক্তিগণ সর্ববদা তীহার সেবা করিবেন। মোক্ষাভিলাষী ভিক্ষুক সতত ভিক্ষা 
করিবেন, যে হেতুক ভবগেহিনী ভবানী স্বয়ং হিক্ষ। প্রদান করিয়। থাকেন। 
১২৯--১৩১। এই কাশীতে বিশ্বেশ্বর স্বয়ং গৃহস্থ, তাহার বামাদ্ধভাগিনী ভবানী 
কাশীবাসিজননিচয়কে মোক্ষ ভিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। কাশীবাঁসি- 
জনগণের যাহ! কিছু দুষ্প্রাপ্য থাকে, ভবানী তাহাদের দ্বারা পুজিত। হইয়! সেই 
পদার্থ তাহাদের সুলভ করিয়া দেন। ১৩২-১৩৩। চৈত্র মাসের মহাষীমীতে 
মানব ব্রতী থাকিয়। রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং প্রাতঃকালে ভবানীর পুজ। 
করিবে, তাহাতে সে ব্যক্তি বাঞ্জিত ফল প্রাপ্ত হইবে। শুক্রেশ্বরের পশ্চিমদিকে 
অবস্থিত! ভবানীকে যে ব্যক্তি দর্শন করে, তাহার মনোরথসমূহ সিদ্ধ হইয়া থাকে, 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্বদা কাশীতে বাস ও উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে স্নান 
করিবে এবং সতত ভবানী ও শঙ্করের সেব! করিবে, তাহাতে ভোগ ও মোক্ষ 
উভয়ই লাভ হইবে। ১৩৪-১৩৬। কাশীবাসী ব্যক্তিগণ স্থবখলাভের জন্য গমন, 
অবস্থান, জাগরণ ও শয়ন প্রভৃতি সমস্ত সময়েই বক্ষ্যমাণ এই মন্ত্র জপ করিবেন। 
*হে মাতর্ভবানি! আমি যেন আপনার চরণ-রজঃ হই, হে মাতর্ভবানি ! আমি 
ষেন আপনার সেবকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হই, হে মাতর্ভবানি! আমি যেন এ সংসারে 
পুনরায় উৎপন্ন না হই এবং নিয়ত আপনার সেবায় নিরত থাকি”। ১৭-১৩৮। 
তবানী-ভীর্থের সন্নিকটেই ঈশান-তীর্থ আছেন, যে ব্যক্তি তথায় স্বান করিয়! 
ঈশানেশ্বরের পুজ! করে, তাহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সেই স্থানেই 
সতত মানবগণের জ্ঞান প্রদ জ্ঞানতীর্থ বিরাজমান আছেন; সেই তীর্থে নান করিয়! 
জ্ঞানবাপী-সমীপস্থ জ্ঞানেশ্বর মহাদেবের যাহার! পুজা করে, স্ৃত্যুকালেও তাহাদের 
জকানজংশ হয় না । ১৩৯-১৪১। সেই স্থানেই পরম সমৃদ্ধি-প্রকাশক শৈলাদ্দি- 
তীর্থ আছেন, তথায় শ্রাদ্ধাদি ও শক্তি অনুসারে দান করিয়া, জনবাপীর উত্তরে 
অবস্থিত শৈলাদীশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে, মানব মহেশ্বরের অন্ুচর হইয়া 
থাকে, তাহার কোন সন্দেহ নাই । ১৪২-১৪৩। নন্দি-তার্থের দক্ষিণেই বিষু-তীর্থ, 
ইহ! আমার পরম স্থান; মানব তথায় পিগু প্রদান করিলে পিতৃগণের নিকট 
অনৃণী হইয়! থাকে । যেব্যক্তি বিঞু-তীর্থে স্নান করিয়! বিশ্বেশ্বরের, দক্ষিণপার্খে 
অবস্থিত আমাকে দর্শন করে, মে বিষুলোকে গমন করিয়। থাকে । ১৪৪-১৪৫। 
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ঘে বাক্তি শয়ন এবং উশ্বান-একাদশীতে উপবাস করিয়া আমার মুর্তির সন্নিধানে 
থাকিয়! রাত্রিজাগরণ করত পরদিন প্রাতঃকালে ভক্তির সহিত আমার পুজা পূর্বক 
দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া গো, স্বর্ণ ও ভূমি প্রদান করে, তাহাকে আর 
এ জগতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিত্শাঠ্যরহিত হইয়! বিষু-তীর্থে যে 
বুদ্ধিমান্‌ নর ব্রতোদ্যাপন করেন, তিনিই আমার শাঙ্জায় সম্পূর্ণ ব্রতফল প্রাপ্ত 
হইয়। থাকেন। ১৪৬-১৪৮। আমারই তীর্থের উত্তরদিকে শুভ পৈতা মহ-তীর্থ 
বিরাজ করিতেছেন, তথায় শ্রাদ্ধবিধি অনুসারে পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়!, ব্রন্গ- 
নালের উপরে অবস্থিত পিতামহেশ্বর মহাদেবের তক্তিনহকারে পৃজ। করিলে; 
মানব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়! থাকে । ১৪৯-১৫০। ব্রঙ্গ-ভীর্থের সনিধানে যাহ 
কিছু শুভ বা অশুভ কর্ম কর! যায়, তাহ! অক্ষয় হইয়া! থাকে, এই জন্য সেই 
স্থানে কেবল শুভকণ্ঘ্ই করা উচিত। হেমুনিসত্তম! এই স্থানে স্বল্লমাত্রও 
শুভ বা অশুভকর্ম্ করিলে গ্রলয়কালেও তাহার বিনষ্ট হয় না । ১৫১-১৫২। এই 
স্থান পৃথিবীর নাভিভূত বলিয়। এই তীর্থকে নাভি-তীর্ঘ বলা যায়; এই স্থান কেবল 
পৃথিবীর কেন, ব্রহ্মা গু-গোলকেরও ইহা নাভিস্থানীয়। ইহাঁকেই মাণিকণিকেয়ী 
নাভি কহ। যায়; সমস্ত ব্রন্মাণ্ডুগোলক ইহাতে উদ্দিত ও লীন হইয়া থাকে । ১৫৩- 
১৫৪। ব্রদ্ধনাল-তীর্থ অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়! ত্রিভুবনে বিখ্যাত, সেই তীর্থপঙ্গমে 
স্নান করিলে মানব কোটিজম্মার্জজিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে । 
ব্রঙ্গনালে যাহাদের অস্থিমাত্রও নিপতিত হয়, তাহার! কখনই ব্রহ্মা গুমগুপমধ্যে 
আর প্রবেশ করে না। ১৫৫-১৫৬। ব্রহ্ধনালের দক্ষিণে ভগীরথ-তীর্থ, মানব 
তথায় স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যা হইতে সম্যক্‌ প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া! থাকে। 
স্বর্গদ্বারের সন্নিকটে ভগীরথীশ্বর মহাদেব দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যার পুরশ্চরণ 
হইয়! থাকে । যাহার পুর্ববপুরুষগণ অশুভ গতি লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি যত্বৃ- 
পূর্বক ভগীরথ-তীর্থে দেই পিতৃগণকে তর্পিত করিবে। তথায় বিধিপুর্ববক 
শ্রাদ্ধ করিয়! ব্রাহ্ষণগণকে ভোজন করাইলে, পিতৃগণ ব্রঙ্মলোকে গমন করিয়। 
থাকেন। ১৫৭-১৬০। ' ভগীরথ-তীর্থের দক্ষিণভাগে খুরকর্তরি নামক তীর্থ 
আছেন) গোলোক হইতে গো-সমূহ তথায় আগমন করিয়া খুরের দ্বারা সেই ভূমি 
খনন করিয়াছিলেন, এই জন্য এ তীর্থের «খুরকর্তরি” এই নাম হইয়াছে, সেই 
তীর্থে স্নান করত পিতৃগণের পিগু প্রদান ও তর্পণ করিয়। খুরকর্তরীশ্বর মহাদেব 
দর্শন করিলে মানব গে-লোকে গমন করিয়া থাকে । আর সেই মহেশ্বরের পুজা 
করিলে কখন গেধন হইতে বিচ্যুত হয় না। ১৬১-১৬৩। খুরকর্তরি-তীর্থের 
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দক্ষিণে মার্কগু-তীর্থ; পাঁপহারি সেই শ্রেষ্ঠ তীর্ঘে শ্রাদ্ধাদি করিয়। মার্কগেয়েশ্বর 
মহাদেবকে দর্শন . করিলে মানব দীর্ঘায়ুঃ, ব্রহ্মতেজোবৃদ্ধি এবং বিমল কীর্তি 
লাভ করিয়া! থাকে। তৎপর বসিষ্ঠতীর্থ, মহাপাতকনাশন সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে 
পিতৃগণকে তর্পিত করত বসিষ্ঠেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলে মানব ব্রিজন্মার্জিত 
পাপ হইতে মুক্ত হয় এবং ব্রঙ্গতেজঃসমন্থিত হইয়! বসিষ্ঠলোকে বাস করিয়া 
থাকে । ১৬৪-১৬৭। সেই স্থানে স্ত্রীগণের নৌভাগ্যবর্ধন অক্ুদ্ধতী-তীর্থ আছে, 
পতিব্রতা নারীগণ অবশ্থা সেই তীর্থে সান করিবেন; সেই তীর্থে স্থান করিলে, 
অরুহ্ধনীর মহিমাবলে স্ত্রীগণের ব্যভিচারজনিত দোষ ক্ষণমধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়। 
থাকে। মার্কগেয়েশ্বরের পূর্বদিকে অবস্থিত বসিষ্টেশ্বরের পূজা করিলে মানব 
নিষ্পাপী ও মহাপুণ্যশীল হইয়! থাকে । ১৬৮-১৭০। সেই স্থলে বসিষ্ঠ ও অরুন্ধ- 
তীর মুর্তি পুজা! করিলে স্ত্রীলোক কখন বৈধব্য ভোগ করে না এবং পুরুষ কখন 
সত্রীবিয়োগভাগী হয় ন1। ১৭১। বসিষ্ঠ-হীর্থের দক্ষিণদিকে নর্্মনদা-তীর্ আছেন, 
সেই উৎকৃষ্ট তীর্থে মানব শ্রাদ্ধাদি করিয়া নম্ম্মদেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করত 
মহাদান প্রদান করিলে কখন লক্ষবীহীন হয় না । তৎগ্পরে ত্রিসন্ধ্যে্খবর মহাদেবের 
পুর্ববভাগে তিসন্ধা নামক তীর্থ; মানব সেই তীর্থে বিধিপূর্ববক স্বান করত সন্ধ্যা 
করিলে, সন্ধ্যাকাল।তিপাতজনিত পাপে অভিভূত হয় না। ব্রান্মণ, শ্রদ্ধানহকারে 
ত্রিকালীন তথায় সন্ধ্যা করিয়! ত্রিসন্ধ্যেশখ্বর মহেশ্বরকে দর্শন করিলে বেদত্রয়- 
পাঠজন্যা ফল লাভ করিয়া থাকে । ১৭২-১৭৫। তগুপরে ফোগিনী-তীথ। মানব 
তথায় স্নান করিয়া যোগিনী-দর্শন করিলে যোগপিদ্ধি' লাভ' করে। সেই স্থানে 
মহাপাপনাশন অগন্ত্য-তীর্থ আছেন? যত্বপূর্বক সেই তীথে স্নান করিয়! 
অগস্ত্যেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করত অগস্ত্য-কুণ্ডে পিতৃগণকে তর্পিত করিয়া অগস্ত্যের 
সহিত লোপামুদ্রাকে প্রণতি করিলে, মানব সর্ববপাপবিনিম্মুক্ত এবং সর্বক্লেশ- 
বিবর্জিত হইয়া! পুর্ববপুরুষগণের সহিত শিবলোকে গমন করিয়। থাকে। ১৭৬-১৭৯। 
অগস্ত্য-তীর্থের দক্ষিণে অতিপাবন ও সর্বপাতকনাশন গঙ্গাকেশৰ নামক তীর্থ 
আছে, হে মুনে! তথায় সেই তীর্থের নামেই মামার *এক মুর্তি আছে; মনুষ্য 
শ্রদ্ধ! সহকারে সেই মূর্তির পুজ। করিলে, আমার লোকে বাঁস করিয়! থাকে। ১৮- 
১৮১। সেই তীথে” ষথাশক্তি দান করিয়। পিতৃগণের পিগু-প্রদান করিলে, 
পিতৃগণের শতবৎুসরব্যাপিনী তৃপ্ডি হয়। মণিকর্ণিকার এই মহুুপরিমাণ কীর্তন 
করিলাম । সর্বববিস্ববিনাশন সীমাবিনায়কের দক্ষিণ এবং বৈরোচনেশ্বরের পৃর্ব- 
দিকে আমি বৈকুণটমাদব নামে অবস্থিত আছি, তথায় মানব তক্তিসহকারে আমার 
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পুজা করিলে বৈকুণে পুজার ফল-লাভ করিয়া থাকে । হেমুনে! বীরেশ্বরের 
পশ্চিমদিকে আমি বীরমাঁধব নামে অবস্থিত আছি, মানব ব্রতী হইয়া তথায় আমার 
পুজ! করিলে যমযাতনা ভোগ করে না। ১৮২-১৮৫। কালভৈরবের নিকটে 
আমি কালমাধব নামে ক্মবস্থিত আছি, তথায় যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকাঁরে আমার 
পূজা করে, কলি ও কাল তাহার কিছুই করিতে পারে না। অগ্রহায়ণ মাসের 
শুক্লেকাদশী তিথিতে, মানব উপবাস করত তথায় রাত্রিঙ্জগাগরণ করিলে কখনও 
যমকে সন্দর্শন করে না! । ১৮৬-১৮৭। পুলস্ত্যেশ্বর মহাদেবের দক্ষিণে আমি 
নির্বাণ-নরসিংহ নামে অবস্থিত আছি, ভক্তজন সেই মুর্তিকে প্রণাম করিলেও 
নির্ববাণ লাভ করিয়! থাকে । ১৮৮। হে মুনে! ওক্কারেশ্বর মহাদেবের পূর্ববাংশে 
আমি মহাবলনৃসিংহনামে অবস্থিত আছি, যে ব্যক্তি তথায় আমার পুজ! করে, সে 
কখন মহাপরাক্রমশালী ষমদুতগণকে সন্দর্শন করে না। চগুভৈরৰ মহাদেবের 
পুর্ববভাগে আমি প্রচণ্ডনরসিংহ নামে অবস্থিত আছি, মানব মহাপাপ করিয়াও 
তথায় আমার পূজ। করিলে নিষ্পাপ হইয়া থাকে । ১৮৯-১৯০। দেহলী.বিনায়কের 
পূর্বদিকে মামি গিরিনৃসিংহ নামে শবস্থিত থাকিয়া ভক্তগণের পাঁপ বিনাশ করিয়া 
থাকি। পিতামহেশ্বর মহেশ্বরের পশ্চান্ডাগে আমি মহাভয়হর-নরপিংহনামে 
অবস্থিত আছি, হে মহামুনে ! তথায় থাকিয়। আমি ভক্তগণের ভয় হরণ করিয়! 
থাকি। কলশেশ্বর মহাদেবের পশ্চিমে আমি অত্যুগ্র-নরসিংহ নামে অবস্থিত 
আছি, তথায় মানব শ্রদ্ধাপূর্ববক আনার পুজা করিলে আমি তাহার অতি উত্কট 
পাপরাশিও ধ্বংদ করিয়া থাকি । ১৯১-১৯৩। জ্বালামুখীর সন্নিকটে আমি 
জ্বালামালী-নৃপিংহ নামে অবস্থান করিতেছি, তথায় মানব আনার পুজা করিলে, 
আমি তাহার পাপরূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করিয়। থাকি । যে কঙ্ক'লভৈরব অবস্থিত 
থাকিয়! দক্ষতা সহকারে কাশী রক্ষা করিতেছেন, তথায় আমি কোলাহল-নৃসিংহ 
নামে অবস্থান করিতেছি ; আমার নাম উচ্চারণমাত্রেই পাপনিচয় কোলাহল করে 
বলিয়!, তথায় আমার “কোলাহল-নৃসিংহ” এই নাম হইয়াছে; মানব ভক্তি- 
সহকারে তথায় আমার পৃজ1 করিলে কখন উপসর্গের দ্বার! বিদ্রুত হয় না। ১৯৪- 
১৯৬। নীলকণ্েশ্বর মহাদেবের পশ্চাতে সামি বিটক্ক-নরমিংহ নামে অবস্থিত 
আছি, মানব শ্রদ্ধাসহকারে তথায় আমার পুজ। করিলে নির্ভয্নতা লাভ করিয়! 
থাকে। অনন্তেশ্বর মহাদেবের নিকট আমি অনস্তবামন নামে অবস্থিত আছি ; 
তথায় যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে আমার পূজ। করে, তাহার পাতকরাশি অনস্ত 
হুইলেও আমি তাহ! হরণ করিয়া! থাকি। ভক্তগণের দধিভক্তপ্রদ হইয়। আমি 
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দধিমাঁধব নামে অবস্থিত আছি, আমার সেই নাম স্মরণ করিলেও মানব কখন 
দরিদ্র হয় না। ব্রিলোচনের উত্তরে আমি ক্রিবিক্রম নামে অবন্থিত আছি; মানব 
ভক্তি সহকারে আমার পুজা করিলে আমি তাহাকে ধন-প্রদান ও তাহার পাপ 
হরণ করিয়! থাকি। ১৯৭-২০০। বলিভদ্রেশ্বর মহাদেবের পূর্বদিকে আমি 
বলিবামন নামে অবস্থিত আছি; সেই স্থানে বলি আমাকে পুজ1 করিয়াছিল; 
ভক্তগণ তথায় আমার পুজা! করিলে, আমি তাহাদ্দের বলবদ্ধন করিয়৷ থাকি। আমি 
তাঅন্বীপ হইতে কাণীতে আগমন করিয়। ভবতীর্থের দক্ষিণে তাম্রবরাহ নামে 
অবস্থিতি করত ভক্তগণের বাঞ্চিত অর্থ প্রদান করিতেছি। হে মুনে! প্রয়াগেশ্বর 
মহাদেবের সন্নিকটে আমি ধরণিবরাহ নামে অবস্থান করিতেছি; মানব তথায় বরাহ- 
তীর্থে স্নান করিয়া বরাহরূপী আম।কে দর্শন করত বহুভাবে আমার পূজা করিলে আর 
যোনিসঙ্কটে প্রবেশ করে ন। এবং স্বল্পমাত্রও অন্ন দান করিলে ধরাদানের ফল লাভ 
করিয়! থাকে | ২০১-২০৪। মানব মহাকলুষপাগরে নিপতিত হইয়াও আঁমার 
তক্তিরূপ উড়,প প্রাপ্ত হইয়! প্রলয়কালেও নিমগ্র হয়ন। আমি বরাহেশ্বর 
মহাদেবের নিকটে কোকাবরাহ নামে অবস্থান করিতেছি ; মানব তথায় আমার 
পুজ। করিলে বাঞ্থিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২০৫-২০৬। আমার পঞ্চশত 
নারায়ণমূর্তি, একশত জলশবরীমুর্তি, ত্রিংশ কমঠমুর্তি, বিংশতি মতস্তমুর্তি, 
অফ্টোত্তরশত গোপালমুর্তি, সহত্্ প্রকার বুদ্ধমূর্তি, ত্রিংশৎ পরশুরামমুর্তি এবং 
একোত্তর শত রামমুর্তি বিরাজমান আছে, আর মুক্তিমগুপমধ্যে আমি বিষুরূপে 
অবস্থান করিতেছি, হে মুনে ! বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়। স্বয়ং তথায় আমাকে স্থাপিত 
করিয়াছেন। ২০৭-২০৯। আর আমার ছয়নিযুত গণ, নারায়ণরূপে চক্র ও গদা 
ধারণ করিয়! চতুদ্দিকে এই ক্ষেত্র ক্ষ! করিতেছে । ( ক্কন্দ কহিলেন ) অগ্নিবিন্দু 
এই সমস্ত শ্রবণ করত আনন্দে পুলকিত হইয়া পুনরায় বিষুঃকে বলিলেন যে, 
“হে প্রভো৷ ! আপনার ভক্তগণের হিতের জন্য এবং আমার সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য 
আপনার মুর্তি কত প্রকার এবং কিরূপেই বা সেই সমস্ত মুর্তি পরিজ্ঞাত 
হইতে পারা যায়, তাহা বলুন।” তপোনিধি অগ্নিবিন্ুর এই বাক্য শ্রৰণ 
করিয়। -ভগবান্‌ বিষু» যথাক্রমে স্বীয় কেশবার্দি মুর্তিভেদ কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। ২১০-২১৪। - 
শ্রীবিঞুণ কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ অগ্নিবিন্দে। ! আমি তোমাকে বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। সৃষ্রিক্রমে, মান্ত দক্ষিণ হস্ত হইতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পল্মবিভূষিত 
যে মুর্তি, তাহা! আমার কৈশবীমুর্তি বলিয়! জানিবে; সেই মুর্তি মনুষ্যকর্তৃক 
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পুজিতা হুইয়! চিন্তিত অর্থ প্রদান করিয়া থাকে । যে মুর্তিতে আহ দক্ষিণ হস্ত 
হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, পল্প, গদা এবং চক্র বিরাজিত আছে, তাহ! আমার মধুসুদন- 
মুর্তি; সেই মুর্তির পুজ। করিলে মানবের শক্রনিচয় নষ্ট হইয়! থাকে | ২১৫-২১৭। 
ষে মুর্তিতে আন্ত দক্ষিণ হস্ত হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, পঞ্প, চক্র এবং গদ! শোভিত 
হয়, তাহ! আমার সক্র্ষণমুত্তি; সেই মুর্তির পুজ| করিলে মনুষ্যকে আর কখন 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । যেমুত্তিতে আগ দক্ষিণ হস্ত হইতে যথাক্রমে শঙ্খ, 
গদা, চক্র ও পল্প বিরাজিত আছে, তাহ। আমার দামোদরমুত্তি; সেই মু্তি পুজিত 
হইয়া, ভক্তজনকে বহুতর বিত্ত, পুত্র, গোঁধন ও ধান্য প্রদান করিয়া থাকে । শঙ্খ, 
চক্র, পল্স এবং গদাবিভূষিত ষে মুর্তি, তাহ! আমার বামনমুত্তি; সেই মুর্তি গৃহে 
রক্ষিত হইলেও মনুষ্য লম্্মীবান্‌ হইয়া! থাকে । ২১৮-২২০। পাঞ্চজন্য-শঙ্খ, গদ, 
পল্প ও বিচিত্রমুন্তি স্ুদর্শন-চক্রহবশোভিত ষে যু্তি, তাহা! আমার প্রদ্যমুপ্তি ; 
মানব সেই মুণ্তির পূজা! করিলে বহুতর ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্ৃ্িঞ্রমে উর্দ 
বামকর হইতে শঙ্খাি ভূষাভেদে বিধুঃ প্রভৃতি ছয়টা মুক্তি আছে; ধাহার্দের নাম 
স্মরণমাত্রেই পাপরাশি বিলীন হইয়া বায়। শঙ্খ, চক্র, গদা! ও পল্মভূষিত মুক্তি 
বিষুঃমু্তি; মানবগণ লম্গমীলাভের জন্টা সেই মুগ্তির পুজা করিবে। শঙ্খ, পক্স, 
গদা ও চত্রযুক্ত যে মুক্তি তাহ! আমার মাধবমুণ্তি ; মানব সেই মুণ্তির পূজা করিলে 
পরম সমৃদ্ধি লাভ করিয়। থাকে । ২২১-২২৩। শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাবিভূষিত যে 
মুন্তি তাহ! আমার অনিরুদ্ধ মুক্তি; মাঁনবগণ সিদ্ধিলাভের জন্য আমার সেই মুস্তির 
পুজা করিবে। শঙ্খ, গদা, চক্র ও পল্পবিশিষ্ট যে মুস্তি তাহা! আমার পুরুযোত্বম- 
মুর্তি। শব্ঘ, চক্র, পল্প ও গদাবিভূষিত যে মুক্তি তাহা আমার অধোক্ষজ 
মু্ডি; এই মুর্তিতে পুজিত হইয়! আমি ভক্তের ভবভয় হরণ করিয়া থাকি। 
শঙ্খ, গদা) পদ্ম ও চক্রভূষিত যে মুর্তি তাহা আমার জনার্দনমূর্তি । ২২৪-২২৫। 
অধে। বামকর হইতে শঙ্খাদি ধারণ ক্রমে আমার গোবিন্দ প্রভৃতি ছয়টা মুর্তি 
আছে; তন্মধ্যে গোবিন্দ, হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদ! ও পল্স ধারণ করিয়। 
আছেন। ত্তরিবিক্রমমুর্তি, শঙ্খ, পদ্দা, গদা ও চক্র ধারণ করিয়া! আছেন; যাহার! 
এরশ্্য্য অভিলাষ করে, তাহার! আমার দেই মৃত্তির পুজ। করিবে। শ্রীধরমুণ্ি 
যথাক্রমে শঙ্খ, পল্স, চক্র এবং গদা-ধারণ করিয়া! আছেন। হ্ৃবীকেশমু্তির হস্তে 
শঙ্খ, গদা; চক্র এবং পল্প বিরাজিত আছে। নৃসিংহমুত্তির হস্তে শঙ্খ, চক্র; পল্প 
এবং গদা! আছে। অচুযুতমুর্তির হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, গদা। পল্প ও চক্র বিরাজ 
করিতেছে ।' দক্ষিণাধঃকর হইতে যথাক্রমে শব্খদিভেদে আমার বাসুদেব প্রস্ভৃতি 
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ছয়টী মুর্তি আছে । ২২৬-২২৯। ঝান্ুদেবমূর্তিতে আমি শঙ্খ, চক্র, গদা এবং 
পল্প ধারণ করিয়া আছি। নারায়ণমুঙ্িকে মানবগণ সতত শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও 
চক্রধারীরূপে ধ্যান করিবে । হে মুনে! পল্পনাতকে শঙ্খ, পল, চক্র ও গদাধারী 
বলিয়। জানিবে। উপেন্দ্রকে সতত শঙ্খ, গদা, চক্র এবং পল্পধারী বলিয়। জানিবে। 
হরিমুণ্ির হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম এবং গদ| শোভ! পাইয়। থাকে ; মানবগণ 
সেই মু্তির পুজা করিলে তাহাদের পাপ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণমুস্তির হস্তে যথাক্রমে 
শঙ্খ, গদ1, পদ্ম এবং চক্র বিরাজিত আছে। হে মহামুনে! আমার নিজ মুষ্তির 
এই সমস্ত ভেদ কীর্তন করিলাম, যাহ! জানিলে মানব নিশ্চয়ই ভক্তি ও মুক্তি 
লাভ করিয়! থাকে । ২৩০-২৩৩। (স্কন্দ কহিলেন ) ভগবান্‌ গোবিন্দ অগ্নিবিন্ু 
মুনিকে এই সমস্ত বলিতেছেন ইত্যবসরে যিনি পক্ষবিক্ষেপের দ্বারা বিপক্ষপক্ষকে 
বিক্ষিপ্ত করেন, সেই পক্ষীন্দ্র গরুড় তথ।য় আসিয়া উপশ্থিত হইলেন এবং 
ভগবান্‌কে প্রণতি করিয়৷ উল্লাম সহকারে মহেশ্বরের সত্বর আগমনবার্ত। কহিলেন। 
হৃষীকেশ এই বার্তা শ্রবণ করিয়।, উল্লাসে “মহেশ্বর কোথায় 1” এই কথা উচ্চারণ 
করিলেন, তখন গন্ুড় উত্তর করিলেন । ২৩৪-_-২৩৫। 

গরুড় কহিলেন, «এই মহাবুষভকেতন আগমন করিতেছেন, দর্শন করুন; 
ধাহার ধ্বজস্থ রত্বনিচয়ের কিরণে এই গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।” ( ক্কন্দ 
কহিলেন ) অন্তর পুগুরীকলোচন বিষু, ভগবান্‌ ত্রিলোচনের লোকনিচয়ের 
লোচনস্থষ্টিকে সফল করিতে সক্ষম বুষভধ্বজ রথ দেখিতে পাইলেন ; কোটিমার্তগ 
কিরণের ন্যায় দ্যুতিশালী সেই বুষতধ্বজের হ্যুতিতে দিগানন সমূহ প্রস্যোতিত 
হইয়াছে, চতুর্দিকে বিমানিগণের বিমাননিচয়ে বেষ্টিত হইয়া! সেই বুষভধ্বজ-রথ 
গগনাজন ব্যাপ্ত করিয়ছে ; রথস্থ মহাবাগ্ধ নিচয়ের নিনাদ-নিবহে কন্দরসমূহ 
প্রতিধবনিত হইতেছে । বিদ্যাধরীগণ কর্তৃক পরিক্ষিপ্ত পুস্পাঞ্জলিরাশিতে সুগন্ধি 
বৃধতধ্বজ-রথের স্থুসৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্খচক্র- 
গদাধর মুক্তিপ্রদ বিষুঃ দুর হইতে প্রাণতি করত আনন্দে পুলকিত হইয়া, অভ্যুত্থান 
করিবার ইচ্ছ। করিলেন এবং অগ্নিবিন্দুকে কহিলেন £দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তুমি 
এই স্থদর্শন-চক্র স্পর্শ কর” অগ্নিবিন্দু ইহা শুনিয়! ম্থদর্শন-স্পর্শ করিবাসাত্র 
হরির পরম অনুগ্রহে স্তুদর্শনত্ব লাভ করিলেন (শোভন ভগ্কান লাভ করি 
লেন )। ২৩৬--২৪২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কলসজ ! অনন্তর সেই মুনি, বিন্দুমাঁধবের সেবা-নিবন্ধন 
প্যোতির্্ময় রূপ-ধারণ করিয়। জ্যোতির আকর কৌস্তত-শোভিত বপুতে বিলীন 
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হইলেন। হে কলসোদ্ডব ! বিন্দুমাধবের চরণ-কমলে যাহাদের মানস ভ্রমর-বৃত্তি- 
পরিগ্রহ করে, তাহার! অগ্নিবিন্দুর সমানরূপতা৷ লাভ করিয়া থাকে ।২৪৩-২৪৪। কাশীতে 
সতত বাস করিবে, সতত বিন্দুমীধবকে দর্শন করিবে এবং এই উপাখ্যান শ্রবণ করিবে, 
তাঁহ! হইলে নিশ্চয়ই জগতের গতিকে জয় করিতে পারিবে । পঞ্চনদের উৎপত্তি 
অতি পবিত্র, বিন্দুমাধবের কথাও অতি পবিত্র, এই সমস্ত এবং পুণ্য-বারাণসীতে 
বাস, পুণ্যশীল ব্যক্তিগণেরই সম্ভাবিত হইয়া থকে । ১৪৫-২৪৬। বিন্দুমাধবের 
সম্মুখে যে ব্যক্তি অগ্নিবিন্লুকৃত স্তোত্র পাঠ করিবে, সে পর্ববপ্রকাঁর এই্বর্্য ভোগ 
করিয়া, অন্তে মোক্ষলক্ষীর অধিপতি হইবে। শ্র।দ্ধসময়ে যখন ব্রাঙ্ষণগণ ভোজন 
করিবেন, তখন তীহাদের পরম তৃপ্তির জন্য এই উতুকৃষ্ট উপাখ্যান পাঠ করিবে। 
পবিত্র পঞ্চনদ-তীর্থে পর্ববদ্িনে বিশেষ যত্ব-সহকারে এই উপাখ্যান পাঠ করা 
উচিত, তাহাতে পুণ্যলক্ষমী বৃদ্ধি হইয়! থাকে । ২৪৭-২৪৯। যত্ব-সহকারে বিন্দ্র- 
মাধবের উৎপত্তি-বিবরণ পাঠ করিবে এবং ভক্তি ও মুক্তিলাঁভের জন্য পরম 
ভক্তি সহকারে ইহ! শ্রবণ করিবে । হরিবাসরে রাত্রিজাগরণ করিয়া এই পবিত্র 
উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, মানব বৈকুণ্টে বসতিলাভ করিতে পারে । ২৫০-২৫১। 


দ্বিষফিতম অধ্যায় । 
টিসি রি 
মন্দরপর্বত হুইতে বিশ্বেশ্বরের কাশীতে আগমন ও 
বৃষভধবজ মাহাত্ম্য কখন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে ক্ষন্দ! আপনি ষে বিন্দুমাধবাখ্যান কীর্তন করিলেন, তাহ! 
অতীব আশ্চর্যজনক ; আপনার মুখোচ্চারিত কথ শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্তি লাভ 
করিতে পারিতেছি না, যতই শুনিতেছি উত্তরোত্তর শ্রবণেচ্ছ! ততই বৃদ্ধিলাভ করি- 
তেছি। এক্ষণে আপনার নিকট আমি ভগবান মহেশ্বরের কাশীসমাগমসন্ন্ধিনী কথ। 
শ্ুবণ করিতে অভিলাধষী হুইয়াছি; হে ষড়ানন! মহেশ্বর গরুড়ের নিকট দিবোদামের 
তাশুকালিক ব্যবহার ও বিষুমায়াপ্রপঞ্চ শ্রবণ করত গরুড়ধবজকে কি কহিলেন ? 
মন্দরপর্ববত হইতে মহাদেবের সহিত কাহারাই ব| কাশীভে আগমন করেন ? 


দ্বিষ্টিতম অধ্যায়] মন্দরপর্ববত হইতে বিশ্বেশ্বরের কাশীতে আগমন । ৪৮৭ 





লঙ্জ্বাব্যাকুলনেত্র প্রজাপতি, কি প্রকারেই বা প্রথমে মহেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন ? ভগবান মহেশ্বরই বা! ব্রহ্মাকে ততকালে কি কহিলেন ? মহাদেবের 
সাক্ষাতে ভগবান্‌ আদিত্য, কি প্রকার বাক্যে নিজদোষের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন 
যোগিনীগণই বা কি কহিলেন এবং লজ্জিত গণসমুহই বা! কি বলিলেন ? হে 
কার্তিকেয় ! এই কল বিষয় আমার নিকট কীর্তন করুন। ১--৫। 

কলসসম্ভব খষি অগস্ত্যের এই প্রকার প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়।, পরমেশ্বরতনয় 
ভগবান্‌ ষড়ানন, ভন্তিভরে প্রণতসিদ্ধিদ মহ(দেব ও ভবানীকে নমস্কার করত 
প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬। 

কার্তিকেয় কহিলেন, হে মুনে! আমি দর্বিপাতকনাশিনী নিখিলবিদ্ববিধবংসিনী 
ও সর্ববমঙলদায়িনী কথা কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিন্তে শ্রবণ কর। ৭। 
অনন্তর অস্থররিপু ভগবান্‌ নারায়ণ, মহাদেবের আঘমনবৃত্তাম্ত অবগত হইয়া, পক্ষি- 
শ্রেষ্ট এবং মহেশ্বরের আগমনবার্কাহারী গরুড়কে আনন্দ-সহকারে বিহিত পারি- 
তোধিক প্রদান করিলেন। ৮। এবং ব্রঙ্গীকে অগ্রগামী করিয়। বারাণসীর সীমা- 
পর্যন্ত ভগবান্‌ মহেশ্বরের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ততপরে যোগিনীগণ কর্তৃক অনু- 
গম্যমান ভগবান্‌ বিষ, সূর্য্য, গণসমূহ ও গণপতির সহিত মিলিত হইয়া কিয়কাল 
তথায় গ্রতীক্ষান্তরই দূর হইতেই দেবদেব-বুষধ্বজকে বিলোকন করত সত্বর নিজ- 
বাহন গরুড় হইতে অবতরণ পুর্ববক প্রণাম করিলেন। ৯-১১। বুদ্ধ পিতামহও 
স্বীয় ক্বন্ধদেশ অতিশয় বিনত করিয়া, প্রণাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়। 
স্বয়ং মহাদেবই ন্্রতাবে অতিবিনয় সহকারে তাহাকে নিবারণ করিলেন। ১২। 
অনন্তর ভগনান্‌ ব্রহ্ম। পাণিদ্বয় উত্তোলন ছার! স্বস্তিবাচন পুর্ববক জলাত্র অক্ষত- 
নিবহ প্রদর্শন করত রুদ্রসুক্জের দ্বর। অভিমন্ত্রণ কগিলেন। ১৩। গণপতি সত্বর 
বিনতভাবে মহেশ্বরের পাদছয়ে মস্তক বিলুষ্ঠিত করিতে লাগিলেন, তখন দেবদেৰ 
মহেশ্বরও হর্ঝ-সহকারে তাহাকে উত্তোলন-পুর্ববক তদীয় মস্তকাপ্রাণগ করিলেন। 
এবং আলিঙন-পূর্ববক নিজ আসনেই উপবেশন করাইলেন। তদনস্তর নন্দি প্রস্ভৃতি 
ভক্তিভরে মহাঁদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন । ১৪-১৫। তদন্তর যোগিনীগণও 
প্রণামপুর্ণবক অতিবিশুদ্ধম্বরে মজলগান করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্‌ দিনকরও 
তাহাকে বিশিষ্ট-ভক্তি সহকারে নমস্কার করিলেন। ১৬। অনস্তর ভগবান্‌ শশাঙ্ক- 
শেখর, বহুমানপুরঃসর গরুডধ্বজকে নিজ পিংহাসনের নিকটেই বামন্তাগে উপ- 
বেশন করাইলেন। ১৭। তগুপর নিজের দক্ষিণভাগে আসন প্রদান পুর্ববক, ব্রহ্মাকে 
উপবেশন করাইয়! ভগবানু মহেশ্বর, গ্রীতিললিত দৃ্টিপাতদ্বারা প্রণত . গণসমুহের 
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প্রীতি উৎপাদন করত শিরশ্চালন দ্বারা, নিকটস্থিত যোগিনীগণকে বিশিষ্টরূপে 
সম্মানিত করিলেন এবং করচালন দ্বার “উপবেশন কর” এই আজ্ঞ। প্রদান করত 
সূর্ধ্যদেবকে বিশেষ সন্তষ্ট করিলেন। ১৮-১৯। তদনন্তর ভগবান্‌ ব্রহ্মা, করছ্য়ে 
অঞ্ীলি-ব্ধ করত অতি বিনীতভাবে প্রসন্নবদ্দন মহেশ্বরকে সন্থোধন পূর্বক 
বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ২০। 

বর্ষ] কহিলেন, হে ভগবন্‌ দ্েবদেবেশ গিরিজাপতে ! আমি বারা- 
পসীতে আগমনপুর্ববক পুনর্ববার যে আপনার নিকট গমন করি নাই, 
আমার এই গুরু অপরাধটা আপনি ক্ষমা করুন। ২১। হে চন্দ্রবিভূষণ! 
কোন্‌ স্থবিরব্যক্তি, কোন কার্যে সামর্থযবান্‌ হইয়াও প্রসঙ্গক্রমে কাশীতে উপস্থিত 
হইয়। পুনর্ববার তাহ! পরিত্যাগ করিয়া াইতে পারে ? ২২। ।আরও আমি স্বরূপতঃ 
ব্রঙ্গণত্থ প্রযুক্ত অপকার করিতেই সমর্থ নহি; অথব! অপকার করিতে সমর্থ হইফ্ুলই 
ব৷ কোন্‌ ব্যক্তিই সহস! সেই মহাপুণ্যশীল রাজার অপকার করিতে পারে ? ২৩। 
যগ্ভপি সকল কার্ষ্েই আমার প্রভূত। আছে কিন্তু আমি তথাপি এই প্রকারই আজ 
করিয়! থাকি যে, ধন্মশীল ব্যক্তির প্রতি কাহারও বিন! দোষে কোন প্রকার অপকার 
প্রয়োগ কর! উচিত 'নহে। ২৪। জগতে এমন কোন্‌ ব্যক্তিই বা আছেন যে, 
তাদৃশ পুণ্যকর্ম্মে অনলস কাশীপালক দ্িবোদাসের উপর অল্পমাত্রও বিরুদ্ববুদ্ধি 
করিতে পারেন। ২৫। অভি বিশুদ্ধজ্ঞানাম্পদ আ্ীকঞ, ব্রহ্মার এবম্বিধ বাক্য 
শ্রবণ পুর্ববক, হে ব্রহ্মন্! ণআমি সকলই অবগত আছি” এই বলিয়া হাগিতে 
হাসিতে তদীয় বাক্যের প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ২৬। 

মহেশ্বর কহিলেন, হে ব্রহ্মন! প্রথম হইতেই তুমি নির্দোষ আছ, তাহার উপর 
আবার এই কাশীক্ষেত্রে দশগি অশ্বমেধ করিয়াছ, হে প্রজাপতে |! ইহার উপরও 
আবার তুমি এক পরম-ৰিহিত আচরণ করিয়াছ ; কারণ তুমি আমার লিজ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। অতএৰ ভাবিয়! দেখ, এই সকল বিহিত কম্পন করিয়াও তোম।র 
হৃদয়ে কেন এত নিজ অপরাধ-সম্তাবনা হইতেছে ; ইহ। কি অপ্রকৃত ? যে ব্যক্তি, 
যে কোন স্থানেও আমার 'একটা লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করে, সে সকল প্রকার অপরাধের 
আধার হইলে সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ হয়, সহ অপরাধ থাকিলেও ষে ব্যক্তি 
ব্রাহ্মণকে অপরাধী বলিয়। জ্ঞান করে, কতিপয় দিনের মধ্যেই তাহার এশরর্ষায বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। ২৭-৩০। মহাদেব এই প্রকার হদয়হারী প্রত্যুত্তর করিলেন দেখিয়া, 
যোগিনীগণের প্রধান প্রমথগণ চারিদিকে পরস্পর, পরস্পরের আনন বিলোকন 
পূর্ববক হৃদয়ে অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করিলেন। ৩১। অনন্তর চরাচরবিজ্ঞাতা 
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সূর্ধ্যদেবও সমুচিত অবসর বিলোকন করত, প্রসন্নবদন পার্ববতীপতিকে বিজ্ঞাপন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৩২। 

সূর্যাদেব কহিলেন, হে প্রভে! ! আমি মন্দরপর্ববত হইতে আগমন করত, 
যথাশক্তি নানাবিধ ছল্লবেশ-ধারণ করিয়াও সেই স্বধর্ম্নরক্ষক দিবোদাস নৃপতির 
রাজ্যচ্যুতিজনক কোন কার্য্ই করিতে সক্ষম হই নাই; অনন্তর আপনার এখানে 
আগএন নিশ্চয়ই হইবে ইহ! বিবেচন| করত তদবধি এই কাশীতেই অবস্থান করি- 
তেছি; হে প্রভো! আপনার শুভাগমন প্রতীক্ষা করত নানাবিধ মুর্ভিতে নিজ 
আতা বিভক্ত করিয়।, আপনার আরাধনাতেই দিনযাপন করিতেছি । হে মহেশ্বর ! 
আপনার প্রতি ভক্তিরূপ বারিদ্বার সিক্ত ও ভবদীয় ধ্যানপুষ্পিত মদীয় এই মনো- 
রথ-পাদপ, অস্ভ ভবদীয় চরণদর্শনে সফলতা! লাভ করিল ॥ ৩৩-৩৬। ভাম্করের 
এই প্রকার সবিনয় বাক্য শ্রবণান্তে রবিলোচন ভগবান্‌ চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন 
যে, “হে দিবাকর! তোম!রও কোন অপরাধ নাই) তুমি যে দিবোদা নৃপতির 
স্থরপ্রবেশরহিত এই রাজ্যে অবস্থিতি করিতে পারিয়াছ;) ইহাতেই আমার কার্ধ্য 
তোমাকর্তৃক লুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহ! অবগত হও৮। ৩৭-৩৮। এই 
প্রকারে সৃর্ধযদেবকে মাশ্বস্ত করিয়! কৃপানিধি দেবদেব, ব্রীড়ীবন্তক্কন্ধ স্বীয়গণনিক- 
রকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, লজ্জ্বাতিশয়বিনতক্কন্ধা যোগিনীগণকে কৃপাদৃষ্টিপাত 
বার বিহিতরূপে সান্ত্বনা! প্রদান করিলেন । ৩৯-৪০ | 

অনন্তর ভগবান্‌ ত্রিলোচন, হরির প্রতি স্বীয় নেত্রত্রিতয় ব্যাপারিত করিলেন, 
তখন মহামনা হরিও সর্বজ্ঞ মহেশ্বরের সম্মুখে নিঞ্জের কোন অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন না। ৪১। গরুড়ের নিকটে পুর্বেবই গণপতি ও হরির কার্য্যকুশলতা 
অবগত হুইয়া, মহাদেব তাহাদের উপর মনে অতিশয় প্রপন্ন ছিলেন, এক্ষণে তিনি 
বাক্যের দ্বার আর তাহাদিগকে কোন বিষয় অবগত করাইলেন না। ৪২। এই 
সময়ে গোলোকধাম হইতে সুনন্দা, স্রমনা, সশীলা, নুরতি ও কপিলানামে মহা- 
পাপধ্বংসিনী পঞ্চধেনু তথায় উপস্থিত হইলেন। মহেশ্বরের বাশসল্যময় দ্ুৃষ্টিপাতে 
এ সকল স্বর্গীয় ধেনুর উধঃ হইতে অবিরতধারে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল ॥ ৪৩- 
8৪। অনম্ভর তাহাদিগের পয়োধর হইতে এরূপ তীব্রভাবে সন্ভতধারে ছৃগ্ধ ক্ষরিত 
হইতে ল।গিল ষে, তাাতে ক্ষণকালমধো একটি ম্বৃহত হুদ উৎপন্ন হইল। ৪৫। 
শিবপার্ধদগণ দেখিতে লাগিলেন যে, নেই হুদ এত বিস্তৃতি লাভ কারল যে, শ্রাহা 
দ্বিতীয় দুগ্ধপমুদ্বব প্রতীয়মান হম্তে লাগিল। অনন্তর তাহাতে দেবেশ্বর 
মহাদেবের আধষ্ঠান প্রযুক্ত একটা পরম পবিত্র তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইল । 

৬ 
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অনন্তর মহেশ্বর সেই হদ্ের “কাপিল-তীর্থগ এই আখ্য। প্রদান করিলে পর, তাহার 
আঁজ্ঞায় সকল দেবগণ নেই কাপিলতীর্থে স্বন করিলেন। ৪৬-৪৭। অনস্তর সেই 
তীর্থমধ্য হইতে দিব্যপিতামহগণ প্রাদুভূতি হইলেন, তখন দেবগণ তীহাদ্দিগকে 
দেখিয়। অতিশয় হর্ষ সহকারে তর্পণ করিতে লাগিলেন। 8৮। অনস্তর অগ্রিদ্বাত্ত, 
আজ্যপ, বর্থিষদ ও সোমপা্দি পিতৃগণ অতিশয় তৃপ্তি-ল।ভ করিয়। মহাদেবকে 
বিজ্ঞাপন করিলেন যে, হে দেবদেব! জগৎপতে ! হে তক্তগণের অভয়প্রদ ! 
এই তীর্থে আপনার সন্নিধানে আমর! মক্ষয় তৃপ্তি-লাভ করিয়াছি, অতএব হে 
শস্তে। ! আপনি প্রসন্ন-হৃদয়ে আমাদিগকে বর প্রদান করুন। 

দিব্যপিতৃগণের এই বাক্য শ্রবণপূর্বক সকল দেবগণের সমক্ষে ভগঝান্‌ 
বৃষভ'ধ্বজ, সকল পিতৃগপের পরম তৃপ্তিকর এইবাক্য বলিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ৪৯--৫২। 

শ্রীদেবদেব কহিলেন, হে মহাঁবাহে! বিঞে ! হে পিতামহ! শ্রবণ কর, 
কপিলার দুগ্ধপূর্ণ এই কাপিল-তীর্থে শ্রদ্ধাপূর্ববক শ্রান্ধবিধি অনুনারে বাহার! পিু- 
প্রদান করিবে, মদাঁজ্ঞায় তাহাদের পিতৃপুরুষগণ পরম তৃপ্ডিলাভ করিতে 
পারিবেন। আমি পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকর আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, 
অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। অমাবস্াযুক্ত সোমবাসরে এই কাপিল-তীর্থে শ্রাদ্ধ 
করিলে তাহার ফল অক্ষয় হয়। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমুদ্রের জলও ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই কাপিল-তীর্ঘে অমাবশ্ামিশিত সোমবারে কৃতশ্রাঙ্ধের ফল 
কোন কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। যদি অমানন্যাযুক্ত সোমবারে এই কাপিল- 
তীর্ধে শ্রাদ্ধ করিতে পার! যায়, তাহা হইলে গয়। ব। পুক্ষরে শ্রাদ্ধ করিবার আর কি 
প্রয়োজন আছে? হে গদাধর!| হে পিতামহ! তোমাদের যেখানে সাক্ষাৎ 
অবস্থিতি ও আমি যেখানে স্বমু্রিতে বির।জমান, তথায় ফন্তুনদীর যে আবির্ভাব 
হইবে ইহাতে আর সংশয় কি আছে? ন্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও ভূমিতে চতুর্দিকে যত 
তীর্ধ বর্তমান আছে, তাহার সকলেই অমাবস্যাযুক্ত পোমবারে এই কাপিল-তীর্থে 
অধিষ্টিত হইবে। কুরুক্ষেত্রে, নৈমিষারণ্যে ও গলাসাগরসঙ্গমে সূর্যযগ্রহণকালে 
শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল হয়, এই কাপিল-তীর্ধে শ্রাদ্ধ করিলে সেই ফল লাভ করিতে 
পারা যায়। হে দিব্যপিতামহগণ ! এই তীর্ধের যে সকল নাম, আমি তাহ! কীর্তন 
করিতেছি ; এই সকল নামোচ্চারণে তোমর1 অতিশয় তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে । 
এই পুষ্ষরিণীর প্রথম নাম মধুত্রবা, দ্বিতায় কৃতাকৃঠ্যা, তৃতীয় ক্গীরনীরধি, চতুর্থ 
বৃষভধবজ-তার্থ, পঞ্চম পৈতানহ-তীর্ঘ, ষ্ঠ গদাধর-তীর্থ, সপ্তম পিতৃ-তীর্থ, মম 
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কাপিলধারা, নবম হাধাখনি, দশম শিবগয়া। হে পিতামহগণ | শ্রাদ্ধ বা তর্রণাদদি 
না করিয়! এই দশটা নামমাপ্রের উচ্চারণ করিলেই তোমাদের মহাতৃপ্তি লাভ 
হইবে। অমাবস্যা! তিথিতে এই তীর্থে যাহার! পিতৃ-তৃপ্তিকামী হইয়া, শ্রাদ্ধানন্তর 
ব্রাহ্মণভোজন করাইবে, তাহাদের কৃতশ্রাদ্ধ অনন্ত ফল-প্রদান করিবে । এই 
ভীর্ঘে পিতৃশ্রান্ধে যাহার! শুভময়ী কপিল!-গাভী প্রদান করিবে, তাহাদের পিতৃগণ 
সেই দানের প্রভাবে অনন্তদিবগ ক্ষীরসমুদ্রের তটে বাস করিতে সমর্থ হইবে। 
এই কাপিল তীর্থে যাহার! বৃষোশুসর্গ করিবে, নিশ্চয় জানিবে তাহারা নিজ পিতৃ- 
পুরুষগণকে অশ্থমেধীয় ঘ্বতের দ্বার! তর্পিত করিতে সমর্থ হইবে। হে পিতামহগণ | 
অমাবস্থাযুক্ত সোমবারে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে গয়াশ্রাদ্ধ হইতে অষ্টগুণ অধিক 
ফল লাভ হইয়। থাকে । যাহাদের গর্ভেই মৃত্যু হইয়াছে বা যাহারা দন্ত-নির্গত 
হইবার পূর্বেই স্বৃত হইয়াছে, এই কাপিল-তীর্থে শ্রান্ধে তাহাদের নিশ্চয়ই পরম 
তৃপ্ডিলাভ হুইবে। উপনয়ন ব৷ বিবাহের পূর্বে যাহার! ম্বৃত হইয়াছে, তাহাদের 
উদ্দেশে এইম্থানে পিগুপ্রদান হইলে, তাহার অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ 
হয়। যাহারা মগ্নিদাহে ম্বৃত বা যাহাদের শবের অগ্রিক্রিয়। হয় নাই, সেই সকল 
প্রেতগণও এই তীর্থে পিগুলাভ করত পরম তৃপ্ডতিলাভ করে। যাহাদের ওদ্ধ- 
দৈহিক ক্রিয়া হয় নাই ঝা যাহার! ষোড়শশ্রান্ধবিবর্জত, এই তীর্ঘে শ্রাদ্ধ করিলে 
তাহারাও অক্ষয় তৃপ্তিলাত করিয়! থাকে । যাহার! অপুত্রক অবস্থায় স্বৃত ব! 
যাহাদ্দিগের উদকদ।নের পাত্র কেহই নাই, এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহারা অক্ষয় 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। চোর, বিদ্যুৎ ব৷ জলাদিতে যাহাদিগের অপধাত 
মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদেরও এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পরম তৃপ্তিলাভ হয়। যে 
সকল পাপাচ(রিগণের আত্মঘাত মৃত্যু হইয়াছে, তাহার] কাপিল-তীর্ধের শ্রান্ধে 
তৃপ্ডিলাভ করিতে সমর্থ হয়। পিতৃগোত্রে বা মাতৃগোত্রে অজ্ঞতনাম যত পুরুষ 
মৃত হইয়। থাকে, ক!পিলধারা-শ্রান্ধের দ্বারা তাহার।৷ সকলেই অক্ষয়! তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের মধ্যে মৃত যে কোন ব্যক্তির 
নামগ্রহণ পুর্ববক এইস্থানে পিগুপ্রদান করিলে, সে নক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিতে 
পারে। যাহার! তি্যগৃযোনণি লভ করিয়! মৃত হইয়াছে ব! ষাহার।৷ পিশাচত্ব লাভ 
করিয়াছে, এই ভীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার! পরম গতিলাভ করিতে সক্ষম হয়। 
এই মনুষ্যলোকে যে সকল পিতৃগণ মর্ত্যযেনি পরিগ্রহ পূর্বক স্বীয় কর্মের 
অবশ্বস্তাৰি হুঃখফলভোগ করিতেছে, তাহারাও কাপিলধার-তীর্ঘে শ্রাদ্ধের ফলে 
দিব্যজল্ম লাত করিতে সমর্থহয়। যে লকল পিতৃগণ স্বীয় পুণ্যফলে , দেবলোঁকে 
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বাস করিতেছে, তাহারাও এই শ্রান্ধের ফলে অবিলন্বেই ব্রন্ধলোক প্রাপ্ত হইবে। 
এই তীর্থ সত্যযুগে ক্ষীরময়, ত্রেহাতে মধুময়) দ্বাপরে ত্বতগয় ও কলিতে জলময় 
হইবে; যগ্যপিও এই তীর্ঘ বারাণসীর সীমার বহির্গত, তথাপি আমার সন্নিধি- 
প্রযুক্ত ইহা! বারাঁণসী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়! গণনীয় হইবে । ৫৩-৮৪। 

হে পিতামহগণ ! কাশীস্ফিত ব্যক্তিগণ যে কারণে এই স্থানেই প্রথমে আমার 
ধবজ বিলোকন করিয়াছে, এইজন্য আমি এই স্থানে বুষভধবজরূপে অবস্থ।ন 
করিব। ৮৫। হে পিতামহগণ! তোমাদিগের তুষ্টির জন্য মামি এই স্থানে 
পিতামহ, গদাধর, সূর্য্য ও স্বীয় পার্ষদগণের সহিত সর্বদা অবস্থান করিৰ। ৮৬। 

মহাদেব ষে কালে পিতৃগণকে এই প্রকার বরপ্রদ্দান করিতেছেন, সেই সময় 
নন্দিকেশ্বর, নিকটে আগমনপূর্ববক প্রণাম করিয়। বিজ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ৮৭। নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে প্রভে ! আপনার বিজয়োদয় হউক, 
অফ্টসিংহ ও অস্ট বৃষতযুক্ত পরম রমণীয় দেই রথ সঙ্জিত হইয়াছে ; হে প্রভো! 
যে রথে অস্টহস্তী ও অধ্ট-অশ্ব বিরাজগান, যাহার অশ্বপ্রেরণীরজ্জুবূপে মনঃ 
ব্যবস্থিত আছে, গল! ও যমুন! যাহার দণগুদ্বয়রূপে বিরাজম।না, যাহার প্রতিচক্রের 
অধিষ্ঠাব্রীদেবত| পবন, যাহার সায়ং ও প্রাতশ্ময়-চক্র, পবিত্র ছোর্মগুলই যাহার 
ছত্র) যাহার কীল সকল তারাবলীময়, আহেয়গণ যাহার উপনায়ক, শ্রুতিই যাহার 
মার্গৰর্শিনী, ন্মৃতিই যাহার গুপ্ডি, (বরূথ) যে যানের মুখ সাক্ষাড দক্ষিণ!» যজ- 
নিকর যাহার অভিরক্ষক, প্রণব যাহার আমন, গায়ত্রী যাহার পাদপীঠ, সাঙ্গ- 
ব্যাহ্ৃতিগণ যাহার সোপানাধলি, সৃষ্য ও চন্দ্র সতত যাহার ছ্বাররক্ষা করিতেছেন, 
অগ্নিই যাহার মকরাকার তুণ্ু, যাহার বরথতৃমি কৌমুদীময়ী, মহামের যাহর 
ধবজদণ্ড, সুর্য্যের প্রত! ঘাহার পতাকা স্বয়ং বাগ্দেবতা যাহাতে লোলচামর 
ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; সেই মহারথ আপনার বিজয়যাত্রার অপেক্ষ। 
করিতেছে । 

স্কন্দ কহিলেন, নন্দিকেশ্বর এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে পর, দেবদেৰ 
পিনাকপাণি, বিষ্ণুর হস্তধারণ পূর্বক উত্থান করিলেন; তগুকালে অষ্ট দেব- 
মাতৃগণ তাহার মঙ্ল-আরতি করিতে লাগিলেন। ৮৮-৯৬। তাহার উত্থানকালে 
চারণগণের মঙ্গলময় গীতধ্বনির সহিত তাভ্যমান দেববাগ্ভ-নিবছের ধীর-গম্ভীরধ্বনি 
আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যদেশ পরিপুরিত করিল। ৯৭। সেই দিজ্মাগুলব্যাপক 
সমুচ্চ দেববাছ্যধ্বনিতেই আহত হইয়া ত্রিলোকবাসি-নিখিলব্যক্তিগণ চারিদিক্‌ 
হইতে কাশী অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল । ৯৮। সেই সঙগয়ে ত্রয়ন্ত্রিংশৎকোটা 
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দেবত!, বিংশতিসহত্রকোটী গণ, নবকোটা চামুণ্ডা, এককোটা ভৈরবী, মদীয় 
অনুচর অস্টকোটা ষড়ানন মহাঝল শিখিবাহন কুমার নিবহু, দীগু-পরশুপাণি 
বিন্পবিনাশকারী ও গজানন, সগ্ডকোটী সংখ্যক পিচিগ্ডল নামক মহাবেগশালী 
গণনিবহ; যড়শীতিসহত্র ব্রহ্মবাদি মুনিসমূহ ও তাবতসংখ্যক গৃহমেধি-খধিগণ, 
পাতাল হলবাসী তিনকোটী নাগ, শান্ত শিবভক্ত দানব ও দৈত্য প্রত্যেকে ভুইকোটা, 
অস্ট অধযুত গন্ধর্বব, যক্ষ ও রাক্ষন অফ্টকোটী, ছুইলক্ষ দশসহত্র বিষ্ভাধরনিকর, 
যন্তিসহত্র দিব্য-অপ্দরোগণ, অস্টলক্ষ গো-মাতৃগণ) ছয়অযুত গরুড়বংশীয় পক্ষিগণ, 
নানারত্ু-নিবহের সহিত সপগুসাগর, তিপ্লান্সহক্র নদীগণ, অফ্টসহত্র পর্বত, 
তিনশত বনস্পতি এবং অষ্ট দিকৃহস্তী অতি হর্ষ সহকারে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
৯৯-১০৭। এই সকল লোক-নিবহে পরিবেষ্তিত শ্রীকগ, অতি হৃষ্টচিত্তে প্রাগুক্ত 
রথে আরোহণ করত অতি রমণীয় কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন ; প্রবেশকালে 
তগবান্‌ ত্রিপুরারি, পার্ববতীর সহিত অতি সম্তুষ্টহৃদয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ পুর্ববক 
সেই ত্রিলোকরমণীয় অদ্বিতীয় পুরীকে বিলোকন করিতে লাগিলেন । ১০৮-১০৯। 

স্কন্দ কহিলেন, কোটা জন্মে পাপবিনাশক্ষম এই পবিত্র ইতিহাসটা পাঠ 
করিলে ব| করাইলে মনুষ্য শিবপাযুজ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়। ১১০। বিশেষতঃ 
শ্রাদ্ধকালে এই পবিত্র আখ্যানটা পাঠ করিলে সেই শ্রাদ্ধে পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্ডতি- 
লাভ করিতে পারেন। ১১১। অপুত্র ব্যক্তি ষদি ভক্তি-সহকারে একবর্ষকাল 
ব্যাপিয়। নিত্য এই বুষভধ্বজমাহাতআ্যটী পাঠ করে, তাহ! হইলে অচিরেই সে 
পুত্রলাভ করিতে পারে । ১১২। বিশ্বেম্বরের কাশীপ্রবেশবিষয়িণী যে কথা আমি 
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, ইহ! হইতে লোক সকল যে পরমানন্দ লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ১১৩। এই পবিত্র আখ্যানটা 
পাঠ করিয় যে ব্যক্তি নূতন গুহে প্রবেশ করিবে, সে সকলপ্রকার সৌভাগাভাগী 
হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১১৪। এই উত্তম আখ্যানটা ত্রিলোক- 
বাসীরই আনন্দজনক, কারণ ইহা শ্রবণ করিবামাত্রই বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন হয়েন। ১১৫ 
এই আখ্যানটীতে মহাদেবের ছুর্লত কাশীলাভ বর্ণিত হইয়াছে, এই কারণে হুর্লভ- 
পদার্থলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের সর্ববদাই ইহাকে পাঠ করা উচিত। ১১৬। 
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-ল- 
জৈগীষব্য-সংবাঁদ ও জ্যেষ্ঠেশাখ্যান কথন । 


অগন্ত্য কহিলেন, হে তারকরিপে। ! বনুমনোরথলব্ধ-নয়নানন্দদায়িনী কাশী- 
পুরীকে বিলৌকন করিয়া পরে ভগবান্‌ মহেশ্বর কি করিলেন তাহ! এইক্ষণে আপনি 
কীর্তন করুন। ১। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে লোপামুদ্রপতে কুস্তযোনে ! ভগব।ন্‌ চন্দ্রচুড় কাশী- 
বিলোকন পূর্বক কি করিলেন, সেই সকল বিষয় আমি তোমার নিকট কীর্তন 
করিতেছি। ২। 

অনন্তর ভক্তবঙ্ুসল সর্ব্বজঞ্ প্রভু মহেশ্বর, বারাণনীহে প্রবেশপুর্ণবক প্রথমেই 
গুহামধ্যন্থিত জৈগীষব্য নামক খধিকে বিলোকন করিলেন। ৩। বুষভবাহন 
মছেশ্বর ভগবতী গিরিজার সহিত ষে দিন কাশী ছাড়িয়! মন্দর-পর্র্বতে গমন করেন 
সেই দিন হইতে মহাকৃতী জৈগীষব্য এই মহানিয়ম গ্রহণ করেন যে--দযে দিন 
আমি আবার ভগবান্‌ মহেশ্বরের পাদ্পক্স বিলোকন করিব, সেই দিনই আমি 
জলকণ। পান করিব, ইহার পুর্বেব আমি সকল দিনই উপবাস করিয়। থাঁকিব।” 
কোন অনির্ববচনীয় কারণে অথব| মহেশ্বরের অনুগ্রহে যোগী জৈগীষব্য পানাহার 
ত্যাগ করিয়াও সেই গুহামধ্যে তাদৃশ জীবদবস্থায় স্থিতি করিতেন। জৈগীষব্যের 
এই সকল ব্যাপার মহেশ্বর প্রমথনাথই জানিতেন, আর কোন ব্যক্তিই ইহ! অনগত 
ছিল না, এই কারণে বিশ্বেশ্বর সর্বব প্রথমেই তাহার নিকটে গমন করিলেন। 
জ্যৈষ্ঠমান সোমবাসর শুব্র1-চতুর্দশীতিথিযুক্ত অনুরাধ।নক্ষত্রে মহাদেব, জৈগীষব্যের 
গুহায় প্রবেশ করেন, এই কারণে সেই পর্তবদিনে সকল মনুষ্যেরই সেইম্থানে 
যাত্র! কর! উচিত। সেই দিবস হইতে কাশীর মধ্যে সেই পুণ্যস্থানটী সকল স্থান 
হইতে *জ্যেষ্ঠ* বলিয়। কীত্তিত হইয় থাকে; সেই স্থানে তশকালে জ্যোণ্তেশ্বর 
নামক লিঙ্গ আপনি প্রান্ভূতি হইলেন। ৪-১০ । সেই জ্যোষ্টেশ্বর-লিজের দর্শন- 
মাত্রে মনুষ্যগণের শতজন্মার্জজিত পাপ, সুধ্যোদয়ে অন্ধকাররাশির শ্যায় বিনাশপ্রাপ্ত 
হয়। ১১। মনুষা জ্যেক্তবাপীতে স্নান করিয়া পিতৃগণের ত্পণাস্তে জ্যেন্টেশ্বর- 
লিঙ্গের দর্শন করিলে পুনরায় আর মাতৃগর্ডে প্রবেশ করে না। ১২। সেই 
জ্োভেক্বরের দমীপে সর্ববসিদ্ধিপ্রদায়িনী জ্যেক্টাশৌরী স্বয়ং প্রাদুভূতি। হয়েন। ১৩। 
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জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে জ্যেষ্ঠাগৌরীর সমীপে মহোত্নব করিবে ও সর্বব- 
সম্পত-সিদ্ধির জন্য রাত্রিতে জাগরণ করিবে । ১৪। অতিশয় ছূর্ভাগ্যবতী স্ত্রী, 
যদি জ্যেষ্টবাপীভে স্নান করিব! ভক্তিভরে জ্যেষ্ঠাগৌরীকে প্রণাম করে, তাহা 
হইলে দত্বরই সৌভাগ্য-ল।ভ করিতে পারে। ১৫। সেই স্থানে মহাদেবঃ সর্বব- 
প্রথমেই কিয়শুকাল নিবাস করিয়াছিলেন বলিয়া, সেই দিন হইতে তথায় নিবাসেশ- 
নামে এক পরমপবিত্র লিঙ্গ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। নিবাসেশ্বর লিঙ্গের 
অনুকম্পায় ভক্তের গৃহে নিত্য প্রতিপদেই সর্ববসম্পৎ্ড বিরাজমান থাকে । ১৬-১৭। 
জ্যেষ্টেশ্বরের সমীপে মধু ও ঘ্বৃতাদির ঘার! যখ।বিধানে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রান্ধকর্তার 
পিতৃলোক পরম তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ১৮। কাশীতে জ্যেষ্ঠ-তীর্থে 
মনুষ্য, স্বকীয় সামথ্যমনুসারে দান করিয়া আস্তে উৎকৃষ্ট স্বর্গাদিভোগপুর্বব ক 
পরমনির্ববাণ-পদ্ববী লাভ কর্তে সমর্থ হয়। ১৯। মঙজলেপ্স, ব্যক্তিগণের কাশীতে 
লববব প্রথমে জোষ্ঠেশ্বরের পুজ। করিতে হয়, তশুপরে জ্যেষ্টাগৌরীর অর্চন| কর! 
কর্তব্য । ২০। 

অনন্তর নন্দিকে আহবানপুর্নবক ভগবান্‌ কৃপানিধি বিশবেশবর, সকল দেবগণের 
সমক্ষে এই প্রকার বলিতে প্রবৃন্ত হইলেন। ২১। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে নন্দিকেশ ! এই পরম রমণীয় গুহার মধ্যে তুমি প্রবেশ 
কর, ইহার অভ্যন্তরে আমার পরভক্ত জৈগীষব্-তপোধন বাস করিতেছেন। ২২। 
আমি যেদিন পরম রমণীয় মন্দর-পর্ববতে প্রস্থান করি, সেইদ্দিন হইতেই মুনি 
জৈগীষব্য, পানাহার পরিত্যাগকরত মহানিয়ম প্রতিপালন করিতেছেন। ইহীর 
ত্বক, অস্থি ও স্ীয়ুলকল শুক্ষ হইয়াছে । আমার দর্শনার্থে দৃঢ় ব্রতপরায়ণ দেই 
মন্ডক্ত জৈগীষবাকে তুমি এই স্থ'নে লইয়া! আইস । ২৩-২৪। এই অস্ৃতময় লীলা- 
কমলটা গ্রহণ করত ইহার দ্বার তুম জৈগীষব্যের গাত্রসকল স্পর্শ কর। ২৬। 

ত্দনস্তর মহাদেব-প্রদত্ত সেই লীল।কমল গ্রহণপুর্ববক নন্দিকেশ্বর দেবদেবকে 
প্রণাম করিয়া, সেই গুহামণ্যে প্রবেশ করিলেন। ২৬। তগুপরে নন্দী, ধারণা- 
দৃ়মানস তপোবহ্িপরিশুক্ষ-শরীর জৈগীষবাকে বিলোকন করত সেই লীলাকমল 
বার! তদীয় অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। ২৭। গ্রীত্বান্তে বৃষ্টির জল পাইলে কোটরস্থিত 
ভেক যেমন উল্লাসিত হয়, তন্রপ সেই লীলাকমলস্পর্শমাত্রেই যোগী জৈগীষব্য, 
অনির্ববচনীয় উল্লাপ প্রাপ্ত হইলেন। ২৮। অনন্তর নন্দী সতবর সেই মুনিশ্রে্ঠকে 
আনয়ন করিয়া, দেবদেব মহেশ্বরের পাদপল্প সংস্পর্শপুর্ক প্রণাম করিলেন। ২৯। 
অনন্তর গিরিজালিঙিতবামাদ্ধ ভগবান্‌ শশিশেখরকে সম্মুখে বিলোকন করিয়৷ খধি 
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জৈগীষব্য অতি সম্ত্রমসহকারে প্রণাম করিলেন। ৩০। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ জৈগীষব্য 
দগুবদৃতাবে ভূমিতে শরীর বিলুন্িত করিয়া প্রণামকরত পরম ভক্তি-সহকারে 
বক্ষ্যমাণ প্রকারে স্তন করিতে আরস্ত করিলেন। ৩১। 

জৈগীষব্য কহিলেন, শান্ত শুভ।ত্ব। সর্ববজ্ধ শিবকে নমস্কার করি, জগদানন্দ স্ষন্দ 
ও পরমানন্দহেতুভূত মহেশ্বরকে নমস্কার করি ।৩২। হে প্রভো ! রূপহীন অথচ 
সরূপ ও নানারূপধর আপনাকে নমস্কার, হে বিধি-বিষুস্তত ! হে বিরূপাক্ষ ! 
হে বিধে! আপনাকে নমস্ক।র; হে স্থাবর-জঙগমরূপিন্! আপনাকে নমস্কার হে 
সর্ববাত্মন্‌ ! হে পরমাত্মন! আপনাকে নগস্কার, হে ত্রেশোক্যকমনীয় ! হে কামাজ- 
দাহকারিন্! হে শেষবিশেষ ! হে শেষবলয়ধ।রিন! আপনাকে নমস্কার | ৩৩-৩৫। 
হে গ্রীক! হে বিষকগ | হে নারায়ণার্চি তপাদপল্প ! হে অপ্রতিহতশক্তে ! 
আপনাকে নমস্কার। হে শক্ত্যর্ধশরীর! হেবিদেহ! হে স্ুদেহিন! আপনাকে 
প্রণাম করিবামাত্রেই দ্েহিগণের আর দেহযন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না, অতএব 
হে বিচিত্রমহিমন্‌ ! আপনাকে নমস্কার । হে কাল! হে মহাকাল ! হে কাঁলকুট- 
বিষতক্ষক | হে সর্পভূষণভূষিত ! হে সর্পধজ্জ্বোপবীতধারিন্! হে খণ্ডপরশে! 
হে খণ্ডেন্দুধারিন্‌ | হে খণ্ডিতাশেষদুঃখ ! হে খড়গখেউটকধারিন্‌! হে শীববাণগীত | 
হে নাথ! হে গঙ্গাকল্োশমালিন! হে গৌরীণ! হে গিরীণ! হে 
গিরিশ] হে গুহাশায়িন! হে চন্দ্রাদ্ধভৃষাধারিন! হে চন্দ্রসূর্ধযাগ্লিনেত্র ! হে 
স্ববনমন ! হে দিগন্বর! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার । ৩৬-৪১। 
হে জগদীশ | হে জীর্ণ! হে জরাজন্মহর! হে জীব! হে পাপহারিন্‌! 
আপনাকে নমস্কার। ৪২। হে ডমরুপাণে! হে ধনুর্ধারিন! হে ত্রিনেত্র ! 
হে জগন্নেত্র! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার। হে ত্রিশুলব্য গ্রহস্ত ! 
হে গঙ্গাধর! হে ত্রিলোকাধিনাথ! হে ত্রিবেদপঠিত! হে ত্রয়ীময়! 
হে তুষ্ট! হে ভক্ততুষ্টিপ্রদ! হে দীক্ষিত; হে দেবদেব! আপনাকে 
অসংখ্য প্রণিপাত করি ৪৩-৪৫। হে অশেষপাপবিদ্রাবিন। হে দীর্ঘদর্শিন্‌! 
হেদুূর! হেছুল্লভ! হে দোষদলনকারিন্‌! হে চন্দ্রকলাধারিন্‌! হে দোষাগম- 
পরিহারিন্‌ ! হে ধূঙ্্টে | হে ধৃস্তরকুহ্বমপ্রিয়! আপনাকে নমস্কার। ৪৬-৪৭। 
হেধীর! হেধন্ম।! হেধন্মপাল! হে নীলগ্রীব! হে নীললোহিত ! আপনাকে 
নমস্কীর। ৪৮। হে ন্নামশ্মরণকারিগণের সর্বৈশ্বর্বাসম্পাদক 1! হে প্রমথনাথ | 
হে পিনাকপাণে ! আপনাকে নমস্কার। ৪৯। হে পশুপাশমোক্ষকারিন | হে 
পশুপতে । হে নামোচ্চারণকারিগণের পাপহারিন্। আপনাকে নমস্কার । ৫৪। 
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হে পরাৎ্পর! হে পার! হে পরাপরপার ! হে অপারচরিত্র ! হে স্থপবিত্রকীর্তন ! 
আপনাকে নমক্কার। ৫১। হেবামদেব! হে বামাদ্ধধারিন্! হে বৃষগামিন ! হে 
ভর্গ! হে ভীম! হে ভীঠিহর! আপনকে নমস্কার। ৫২। হে ভব! হে 
ভবনাশ! হে ভূতপতে ! হে মহাদেব ! হে মহঃপতে ! আপনাকে নমস্কার । ৫৩। 
হে মুড়ানীপতে ! হে মৃত্যুপ্টয়াপতে ! হে যজ্ভারে ! হে যক্ষরাজপতে ! আপনাকে 
নম্কার। ৫৪। হেযাধজক! হেযগ্! হে যজ্ঞফলদাঘ়িন্! হেরুদ্র! হে 
রুদ্রপতে ! হে কদ্রদ্র! হেরম! আপনাকে নমস্কার ।৫৫। হে শুলিন্! হে 
শাশ্বতেশ! হে শ্মশানাবনিচারিন! হে শিবাপ্রিয়! হে পর্ব! হে সর্ববজ্ঞ। 
আপনাকে নমস্কার । ৫৬। হে হর! হেক্গান্তিরপ | হে ক্ষেত্রজ্ঞ! হে ক্ষমাকর! 
হে ক্ষেম! হে ক্ষিতিহারিন। হে ক্ষীরগৌর । আপনাকে নমস্কার । ৫৭। হে অন্ধক- 
রিপো! হে আগ্ন্তরহিত!। হে ইড়াধার! হে ঈশ! হে উপেক্দ্রেন্দস্তত! 
আপনাকে নমস্কার । ৫৮। হে উমাকান্ত! হে উগ্র! হে উর্ধরেতঃ! হে একরূপ! 
হে এক! হে মহদৈশ্বর্যযরূপিন্‌ | আপনাকে নমস্কার। ৫৯। হে অনস্তকারিন্‌! 
হে অম্বিকাপতে | অপনাকে নমস্কার। হে প্রভো ! আপনি প্রণৰ ও বষট্কার, 
হে জগদীশ! আপনি ভূঃ, ভূবঃ ও স্বংস্বরূপ । হে উমাপতে ! এ সংপারে দৃশ্যা- 
দৃশ্য যাহা ক্ছু আছে, আপনিই সেই সকলের স্বরূপ! হে প্রভে।! আপনার 
স্তুতির উপযোগী জ্ঞান আমার নাই। হে সব্বস্বরূপ! আপনিই আপনার স্তৃতি 
করিতে পারেন । ৬০-৩১। হে মহেশ্বর! আপনি বাচ্য, বাচক ও বাক্যন্বরূপ, 
আমি আপনা হইতে ভিন্ন কোন পদকে সত্য বলিয়৷ জানি না, ও কাহারও স্ম্বাতি 
করি না। হে দেব! আপনার চরণে কোটা কোটাবার নমস্কার। ৬২। হে প্রভে! 
হে গৌরাশ। আমি আপনা হইতে ভিন্ন কাহাঁকেও নমস্কার করি না। হে শিব! 
আমি অন্য কাহার নাম পর্যন্তও গ্রহণ করি না, আমি অন্যের নাম গ্রহণে 
মুক, অন্যের কথা শ্রবণে বধির, অন্যের অনুগমনে পঙ্গু ও অন্যের দর্শনে অন্ধ হইয়। 
থাকি; হে ভবানীশ। আপনিই অদ্বিতীয় সশুপদার্থ ও অদ্বিতীয় সংসার-ত্রষ্টা । 
৬৩-৬৪। হে প্রভেো! আপনিই জগশুপাত! ও জগত্প্রলকারী। যাহার। শর্ট, 
পাত ও বিনাশকর্তার ভেদ কল্পন! করে, তাহার মুর্খ ; অতএব হে মহেশ্বর ! 
আমি বারম্বার এই সংপার-সাগরে মগ্র হইয়াছি ও এখনও ঘোর নিমগ্ন আছি, 
আপনি আমাকে উদ্ধার ককন। (স্কন্দ কহিলেন) মহামুনি জৈগীষব্য এই- 
প্রকারে মহেশ্বরের স্তুতি করিয়। তাহার সম্মুখে তুষ্ান্তাৰ অবলম্বনকরত বৃক্ষের ন্যায় 
নিশ্চলভাবে অবাস্থত রহিলেন। 
৬৩ 
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ভগবান্‌ চন্দ্রশেখর, জৈগীষব্য মুনির এবন্থিধ স্তুতি শ্রবগপুর্্বক প্রসন্নহাদয়ে 
সাহা(ক বললেন যে, হে মুনে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি ভূমি বরপ্রার্থনা কর। 
৬৫-৬৭। গৈগীষব্য কহিলেন, হে দুরপ্ প্রদ ! হে দেংবশ! হে ভগবন্‌ ভবানী- 
পত্তে! আপনি যদি আমার প্রত প্রসন্ন হইয়। থাকেন, তমে আমাকে বর প্রদান 
করুন, “যেন আমি কদাপিও আপনার চরণান্ুঙ্গ হইতে দুবস্থিত না হই; হে নাথ! 
আর একটী বর আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অশিচারিতভাবে তাহা প্রদান 
করুন, হে ভগন্ন। ইহাই আমার দ্বিতীয় বর যে, “শামি যে শিবদিজ্টা প্রশিষ্ঠ 
করিয়াছি, আপনি সর্নদাই ইহাতে অধিষ্ঠান করিবেন । ৬৮-৬৯। ঈশ্বর কহিলেন, 
হে মহাঁভাগ ৈগীষব্য! তুমি স্বীয় অভীপ্সিত যে বর প্রার্থনা করিলে, তাহা 
সম্যক্প্রকারে সফল হইল, আমি তোমাকে অন্য বর প্রদান করিতেছি যে, «আমি 
তোমাকে পরম নির্ববাণনাধক যোগশাস্ত্র প্রদান করিলাম, ইহার প্রসাদে তুমি অন্ত 
হইতে সকল যোগিগণের মধ্যে ষোগাচার্য্য-পদবী লাভ কর। হে তপোধন। তুমি 
আমার অনুকম্পায় নিখিল যোগশান্ত্রের রহশ্যা অবগত হইবে ও তাহার ফলে পরম 
নির্ববাণ-লাভে সমর্থ হইবে । নন্দী, ভৃঙ্গী ও সোমনন্দী যেমন আমার ভক্ত বলিয়! 
পরিচিত, অন্ত হুইত্যে তুমিও সেই প্রকার মন্তুক্ত বলিয়! পরিকীণ্ডিত হইবে। 
তোমার জর ও মরণ হইবেনা। হেতপোধন! এ সংসারে পাপক্ষয়-সাধন ও 
শ্রে়ঃসাধন অনেক ত্রত, অনন্ত নিয়ম, নানা প্রকার তপস্যা ও ব্ত্বিধ দান শাস্ত্রে 
কীত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তুমি যে নিয়মটা প্রতিপালন করিয়াছ, ইহার তুল্য 
উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই । হে ঞ্গীষব্য | আমার বিলোকনান্তে ভক্ষণবূপ যে মহা- 
নিয়ম তুমি করিয়াছ, ইহাই পরম নিয়ম । হে মুনে! আমাকে ন| দেখিয়। ভক্ষণ 
কর। আর পাঁপভক্ষণ কর। এক বলিয়াই জানিবে। পত্র-পুষ্প-ফল ছার আমার 
পুক্জন ন! করিয়া যে ব্যক্তি ভক্ষণ করিবে, সেই মুঢ় একবিংশতি-জম্মপ্্যন্ত রেতঃ 
ভক্ষণ করিবে, ইহ! নিশ্চয় জানিবে। তুমি যে মহান্‌ নিয়মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, 
যত কিছু যম, নিয়ম বর্ধমান আছে শাহ স্বীয় নিয়ানুষ্ঠাটনের ষোঁড়শাশ বলিয়াও 
পরিগণিত হয় না। ৭০-৭৮। হে ্ৈগীষব্য | এই মকল কারণে তুমি সর্ববদাই 
আমার চরণসমীপে বাপ করিবে এনং বাসের ফলে পরম-নি বাণ লক্মমা লাভ করিতে 
পারিবে। ৭৯। কাশীতে এই যে জৈগীধবোশ্বর নামক মদীয় লিঙ্গ, ইহাকে অনেক 
পুণ্যে লাভ করিতে পার! যায়; যেব্যক্তি হিনবর্ষ ব্যাপিয়। প্রতিদিন এই লি্র 
সেব। করিবে, সে যোগপিদ্ি লাভ করিতে সমর্থ হইবে । ৮০ এই জৈগীষব্য- 
গুহাতে ছয়মাসকাল যোগাভ্যাসপরায়ণ হইলে মানব আমার অনুগ্রহে বাঞ্ছিত সিদ্ধি- 
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লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৮১। তোমার প্রতিঠিত এই লিঙ্গটী ভন্তগণের সর্বদাই 
প্রধত্রের সহিত পুর্জ। করা উচিত। তোমার এই গুহা বিলোকন করিয়! পরে এই 
লিঙ্গের দর্শন কর! উচিত ।৮২। এই জেযষ্টেশ্বরক্ষেত্রে বর্তমান এই জৈগীষব্যে- 
শ্বরের দর্শন) স্পর্শন ও পুজা করিলে মানব সর্বব প্রকার পাঁপ হুইতে মুক্তিলাত 
করিতে সক্ষম হয়।৮৩। এই জ্ঞেষ্টেশ্বরক্ষেত্রে যে কয়টা শিনভক্ত যোগীকে 
ছোজন করান বায়, তাহ'দের প্রত্যেক সংখ্য। কোটা সংখ্যায় পরিণত হইয়া, তৎ- 
পরিমিত যো'গগণকে ভোজন করাইবার ফল প্রদান করিয়। থাকে । ৮৪1 এই 
জৈগীষব্যেশ্বর নামক লিঙ্গকে সর্বদাই গোপন করিয়া রাখিবে, বিশেষতঃ কলিকালে 
পাপাতাগণের কাছে কদাচিতও ইহীকে প্রকাশ করা উচিত নহে। ৮৫। হে 
তপোধন জৈগীষব্য ! তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিজে আমি জর্ববদ| সন্নিহিত 
থাকিব এবং ইহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই ভক্ত সাধককে পম্যক্প্রকারে যোগসিদ্ি 
প্রদান করিব। ৮৬। হে মহাভাগ জৈগীষব্য! আমি তোমাকে আরও একটী 
রমণীয় বর প্রদান করিতেছি, শ্রদণ কর। তুমি ইতিপূর্বেব আমার যে স্তোত্রটা পাঠ 
করিয়াছ, ইহা পরম-যে।গসিদ্ধিকর, ইহ! পাঠ করিলে মহাপাপপমুহ নষ্ট হয়, মহা- 
পুণ্যমিকর অন্ভডিত হয়, মহাভাতিনিবহ প্রশমিত হয় এবং শীমর প্রতি ভক্তিবৃদ্ধি 
পাইয়! থাকে । এই স্টোরজপকারী পুকষগণের কোন ক্রিয়াই অসাধ্য থাকে না। 
এই সকল কারণে শিবভক্ত সাধকগণের প্রযত্বসহকারে সর্বদা এই স্তোত্রটী পাঠ 
কর উচিত । ৮৭--৮৯। 

বিকশিতনেত্র স্মরারি ভগবান মহেশ্বর, এই পাকার বর প্রদান করিয়াই 
পুরোভাগে উপগত একত্রীভৃত ক্ষেত্রবাপী ব্রা্ষণগণকে দেখিতে লাগি- 
লেন। ৯৪ | 

ক্ষন্দ কহিলেন, এই অতুলনীয় আব্যনটা প্রযত্বসহকারে শ্রবণ করিলে প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্তিলাত করে ও কখনও কোন একার ব্যাধি হইতে ক্রেশপ্রাপ্ত 
হয় না। ৯১। 
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অগন্ত্য' কহিলেন, হে ষড়ানন | ব্রাক্ষণগণ মহেশ্বরকে দর্শন কণিয়। কি 
বলিলেন তাহা এবং মহাঁপবিত্র ও মহাদেবের অশিপ্রিয় জোষ্ঠস্থানে কোন্‌ কোন্‌ 
শিবলিগ আছেন, আর তথায় কিকি আশ্চর্য্য ঘটন!| হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা 
করুন । ১-২। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! তুমি যাহ! জিড্ভাস। করিতেছ, আমি তাহারই 
উত্তর প্রদান কারতেছি, শ্রবণ কর। যখন দেবদেব মহেশ্বর ব্রঞ্জার অনুরোধে 
কাশীত্যাগকরত মন্দর-পর্ববতে গমন করেন, তখন নিষ্পাপী ব্রাঙ্গণগণ নিরাশ্রয় 
হইয়া ক্ষেত্রসন্ন্যাম অবলম্বনকরত মহাক্ষেত্রে প্রতিগ্রহ হইতে পিরত হইলেন এনং 
দণ্ডের অগ্রভাগ দ্বার সুমি খনন করিয়া যাহা কিছু কন্দ-মূলাদি পাইতেন, তাহার 
দ্বারাই জীবিকানির্ববাহ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তাহারা খনন করিয়। 
দ্বণুখাত নামে একটা রমণীয় পুক্ষরিণী নির্মাণ করিয়! তাহার চতুঃপার্থে বুতর 
শিবলিঙ্গ স্থাপিত করত যত্বসহকারে মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়। কঠোর 
তপ্ত! করিতে লাগিলেন । ৩-৬। হারা সতহ বিভৃতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণপূরবর্ব ক 
মহেশ্বরের পৃজায় নিরত থাকিয়! শতরুত্রী পাঠকরত কাল অতিবাহিত করি- 
তেন। ৭। হেমুনে! তপহ্যায় কূশদেহ সেই ব্রাহ্ষণগণ, দেবদেবের পুনরাগমন- 
বারা শ্রবণ ক্রয় আনন্দে অতিশয় নিদ্ধ হইলেন। অতি তপঃশালী পঞ্চসহল্ 
ব্রান্মণগণ, দণগুখাত-মহাতীর্থ হইতে দেবদেবকে দর্শন করিবার জন্য আগমন 
করিলেন। ৮-৯। মন্দাকি নী-তীর্ঘ হইতে পাশুপতব্রতাবলম্বী শিবমাত্রপরায়ণ 
অযুতসংখ্যক ব্রাক্ষণগণ আগমন করিলেন । হংস-তীর্থ হইতে ত্রিশতাধিক অযুত- 
সংখ্যক, ছুর্ববান1-তীর্থ হইতে দ্বিশতাধিক সহজ, মত্স্োদরী তার্থ হইতে ছয়সহত, 
কপালমোচন-তীর্থ হইতে সপ্তশত, খণমোচন-তীর্ হইতে দ্বিশতাধিক সহত্র, 
বৈতরণী-ভীর্থ হইতে পঞ্চসহত্র, পৃথুরাজ কর্তৃক পরিখনিত পুথুদক-তার্থ হইতে 
ভ্রয়োদশশত, মেনকা-কুণ্ড হইতে দুইশত, উববশী-কুণ্ড হইতে দ্বিশতাধিক সহত্র, 
এরাবত-কুণ্ড হইতে তিনশত, গন্ধরর্-কৃণ হইতে সপ্তশত, অপ্নরংকুণ্ড হইতে 


চতুঃবষ্টিতম অধ্যায় ] বাঁরাণশীক্ষেত্র-রহস্য কখন । ্‌ ৫৯১ 





ছুইশত, বৃষেশ-তীর্ঘ হইতে নবত্যধিকতিনশত, বক্ষিণীকুণ্ড হইতে ব্রিশতাঁধিক সহজ, 
লন্সশী-তীর্ঘ হইতে যোঁড়শাধিকএকশত, পিশাচ-মোচন-তীর্থ হইতে সপগুসহত্র, 
পিতৃকুণ্ড হইতে এক শতেরও কিছু অধিক, ঞ্রুব-তীর্থ হইতে ছয়শত এবং মানস- 
সরোবর হইতে পঞ্চশত, বাস্থকি-হুদ হইতে দশপহত্র এবং জানকী-কুণ্ড হইতে 
অষ্টশত ব্রাঙ্গণগণ আগমনকরত পরমানন্দদায়ী মহেশ্বরর নিকট উপস্থিত 
হইলেন। এবং গৌতম-কুণ্ড হইতে নবাধিক একশত, দুর্গতিসংহরণ-তীর্থ হইতে 
একাদশশত ব্রন্মণগণ দেবদেব উমাপতিকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন । ১০- 
১৯। হে ঘটোন্ব! অসীসজগম হইতে আরম্ত করিয়া সঙ্গমেশ্বর-মহাদেব পর্য্যন্ত 
গঙ্গাতীরবন্তাঁ স্থানে যাবতীয় ব্রাঙ্মণগণ বাস করিতেন, তীহার৷ সকলেই দেবদেবকে 
দেখিতে আদিলেন। গঙ্গাতীরবাপী এই সমস্ত ব্রাঙ্গণগণের সংখা! অফ্টাদশ- 
সহল্ম-পঞ্চশত-পঞ্চপঞ্চাশত। ব্রাঙ্গণগণ সার্দর-দুর্রবাক্ষতহস্তে পুস্পঃ কল, সৃগন্ধ, 
মাল্য প্রভৃতি লইয়া মুখে জয় উচ্চারণকরত মহেশ্বরকে বারম্বার প্রণতি করিয়া 
মঙগগলসৃক্তের দার! স্তব করিতে লাগিংলন। মহেশ্বর, সেই সমস্ত ব্রাহ্গণগণকে 
অভয় প্রদান করিয়। সহর্ষে তাহাদের কুশল জিভন্তান] করিলেন। তখন সেই 
ব্রাঙ্মণগণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন যে, হে নাথ! আপনার ক্ষেত্রে আমরা 
বাস করিতেছি, তাহাতেই সতত আমাদের কুশল; বিশেষতঃ আজ আপনাকে 
সাক্ষাৎ নয়নগোচর করিয়। আমরা আরও কুশললাভ করিয়াছি; শ্রুতিনিচয়ও 
যথার্থরূপে ষাহার তত্ব জানিতে পারেন না, আপনিই তিনি; যাহার আপনার 
ক্ষেত্রপরাত্মুখ, তাহারাই সতত অকুশলে থাকে এবং চতুর্দশ প্রকার লোকও লতত 
তাহাদের প্রতি পরাস্মুখ থাকে । হেনাগভূষণ! যাহাদ্দের হৃদয়ে সর্বদা কাশী 
জাগরুক থাকেন, তাহাদিগকে কখন সংপার-সর্প-বিষে জর্জরিত করিতে পারে 
না। ২০-৩০। বর্ণদয়াত্বক “কাশী” এই মন্ত্র গর্ভরক্ষণ-মণি বলিয়া! বিখ্যাত। 
সতত ইহা যাহার কে অবস্থিত থাকে, তাহার অ।র অমঙ্গল কোথায় ? যে ব্যক্তি 
সতত দকাশী” এই বর্ণদ্বয়াত্মক অস্ত পান করে, সেব্যক্তি ষড়়বিধ বিকারময়ী 
অবস্থ। পরিত্যাগ করিয়া অমর হইয়া থাকে । ফে"ব্যক্তি “কাশী” এই দুইটা 
অমবতময় বর্ণ শ্রবণ করে, সে আর গর্ভজনিত কথা শ্রবণ করে না। ৩১-৩৩। 
কাশীর ধূলি ও বায়ু বিক্ষিপ্ত হইয়! বাহার মস্তকে পতিত হয়; হে চন্দ্রশেখর ! 
সেই ব্যক্তির মন্তকদেশও চন্দ্রকলায় অঙ্কিত হইয়! থাকে। প্রষঙ্গাধীনও যাহার 
নেত্রপথে আনন্দকানন নিপতিত হয়, তাহারাও আর জগতে জন্মগ্রহণ বা! পিতৃ- 
কানন সন্দর্শন করে না। গ্রন্ধন, অবস্থান, স্বপন এবং জাগ্রতসময়েও যে ব্ঃক্তি 
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“কাশী” এই মন্ত্র জপ করে, সে নির্ভয় হইয়। থাকে । ৩২-৩৬। যেবাস্তি “কাশী” 
এই বীক্াক্ষরদ্বয়কে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহার কর্ম্মবীজসমূহ নিব্ধীজ হইয়। 
থাকে । যে ব্যক্তি সতত “কাশী, কাশী, কাশী” এই কথ! উচ্চারণ করে, সে 
অন্যস্থানে অবস্থিত হইলেও মুক্তি তাহার অগ্রে প্রকাশিতা থাকেন। এই কাশী 
ক্ষেমমু্তি, হেভব | আপনিও ক্ষেমমুর্তি এবং ত্রিপথগাও ক্ষেমমুর্তি, এই তিন 
হইতে অঠিরিক্ত কোন ক্ষেমমুর্তি কুত্রাপিও নাঁই৮। ৩৭-৩৯। গিরিজাপতি 
ভগবান্‌ মহেশ্বর, ব্রাহ্মণগণের ক্ষেত্রতক্তি-সণন্থিত এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়। 
অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং প্রপন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন ষে, হে ব্রা্মণ- 
শ্রেষ্ঠগণ! যেহেতু আপনাদের আমার এই পবিত্র ক্ষেত্রে ঈদৃশী ভক্তি দেখি- 
তেছি, অতএব আপনারা ধন্য ! বুঝিলাম, আপনার! এই ক্ষেত্রের সেবা করিয়া 
সব্ধময়ঃ নীরজক্ক, বিগতমোহ ও সংসারপারগামী হইয়াছেন । ৪০-৪২। যাহারা 
বারাণসীর ভক্ত, তাহারাই ষথার্থ আমার ভন্ত, তাগরাই এ জগতে জীব্ম্মুক 
এবং মোক্ষলক্মমী তাহাদেরই উপর কটাক্ষ-নিক্ষেপ করিয়! থাকেন। যাহার! কাশীস্থ 
সামান্য জন্তুর সহিহও বিরোধ করে, তাহার আমার ও সমস্ত জগতের সহিতই 
বিরোধ করিয়া থাকে ।.৪৩-৪৪। ষে ব্যক্তি বারাণণপীর প্রশংসা শ্রবণ করিয। 
তাহা অনুমোদন করে, সে ব্যক্তিকর্তৃক অখিল ব্রহ্মাণ্ই অনুমোদিত হইয়। থাকে । 
যে সমস্ত মানব এই আনন্দকাননে বাস করে, তাহারা কল্মবহীন হইয়। আমর 
অন্তঃকরণে বান করিয়! থাকে । যাহার! এই তীর্ধেবাদ করিয়া আমাতে ভস্তিঃ 
ও আমার চিতু ধারণ করে, আমি তাহার্দিগকেই মোক্ষেপর্দেশ করিয়। থাকি । 
৪৫-৪৭। যাহারা আমার ক্ষেত্রে বান করিয়া আমাতে ভক্তি ও আমার চিহ 
ধারণ না করে, আমি তাহাদিগকে মোক্ষোপদেশ করি না। যাহাদের চিকে 
নির্ধধাণনগরী কাশী প্রকাশ পান, তাহার! নৈঃশ্রেয়সী লক্ষমীতে আবৃত হইয়! আমার 
সম্মুখ প্রকাশ পাইয়! থাকে । যে সমস্ত স্বর্গাভিলাধী ব্যক্তিগণের কাশীতে রুচি 
নাই; তাহারা পতিত; তাহার সন্দেহ নাই। ৪৮-৫০। হে ত্বিজগণ! যাহার! 
কাশীর অভিলাষ করে, আমার অনুগ্রহে ধন্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ, দাসব€ 
তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকে। এই আনন্দ-কাননে আমি প্রদীপ্ত দাবানলরূপে 
অবস্থিত হইয়া জীবগণের কর্্মবীজসমুহকে দগ্ধ করত উহার অস্কুরোৎ্পািকাশক্তি 
বিনষ্ট করিয়! থাকি। প্রবত্বপূর্বক সতত কাশীতে বাদ করিবে, সতত আমার 
অর্চন| করিবে, তাহ!তেই কলি ও কালকে জয়. করিয়! মুক্তি-ললনায় রতি করিতে 
পারিবে । যে ছূরববদ্ধি, কাশীতে জাদিয়াও আমার ' সেব! না করে, কৈবল্য-লক্ষমা 
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তাহার হস্তগত হইয়াও পুনরায় জন্ট হইয়। যান। হে ব্রাঙ্গণগণ! আমার ভক্ত 
ও আমার চিহ্ুধারী কাশীবাদী আপনার! ধন্য! যেহেতু কাশী বা আমি 
আপনাদের চিন্তবৃত্তির দূরে অবস্থিত নহি। ₹১-৫৫। আমি ভাপনাদিগকে বর 
প্রদান করিতেছি, আপনারা যথারুচি বরপ্রার্থণ করুন) যেহেতু ক্ষেত্র- 
সন্যাসকারী আপনারাই আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র। (ক্ষন্দ কহিলেন ) ব্রাষণগণ, 
মহেশ্বরের মুখরূপ ক্ষীর-সমুদ্র হইতে উৎপন্ন এই সমস্ত বাকারূপ ম্রধ! 
পানকরত পরিতৃপ্ত হইয়া! মহেশ্বরের নিকট বর-প্রার্থন। করিতে লাগি- 
লেন। ৫৬-৫৭। 

ব্র।ঙ্গণগণ কহিলেন, হে উন্াপতে ! হে মহেশান ! হে সর্ণবচ্ত! আমর এই 
বর প্রার্থন৷ করিতেছি যে, সংসার-তাপহারী আপনি আর কখন কাশী পরিত্যাগ 
করিবেন ন]। আর এই ব্রা্ষণগণের বাক্যে কাশীতে কখন কাহারও কোন 
প্রক।র মোক্ষপ্রতিবন্ধক শাপ পফল না হউক এবং আপনার চরণকমলযুগলে সতত 
আমাদের অচল! ভক্তি থাকুক এবং দেহপাতপরধ্যস্ত সর্নবদ! আমাদের কাশীবাস 
ছউক। হেঈশ! এই বরই আমাদিগকে প্রদান করুন, ইহা ভিন্ন আমাদের 
“অন্য কোন বর প্রার্থশীয় নহে। হে অন্ধকরধবংসিন! আপনি অবধান করুন, 
আমর] আরও একটা বরধ্রার্থন] করিতেছি £_-আপনার অনুপস্থিতিতে আমর! 
ভক্তিনহকারে আপনার প্রতিনিধিম্বরূপ ষে সমস্ত লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠ করিয়াছি, সেই 
সমস্ত লিঙ্গে মাপনার সানিধ্য হটক। ৫৮-৬২। (স্ন্দ কহিলেন) ত্রাঞ্গণগণের 
এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে গিরিশ বলিলেন যে, আপনার! যাহ। প্রার্থন করিলেন, 
তাহাই হইবে এবং তিনি মারও বলিলেন যে, আপনার! জ্জানবান্‌ হইবেন। অনন্ভর 
মহেশ্বর পুনরায় কহিলেন যে, হে দ্বিজগণ! আম জাপনাদের হিত-উপদেশ 
করিতেছি, আপনারা অবশ্য তদনুরূপ আচরণ করিবেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি- 
গণ সতত উত্তরবাহিনীর সেবা করিবে, প্রত্রসহকারে লিঙ্গপৃজা করিবে এবং 
সতত দম, দান ও দয়াশীল হইবে । ৬৩-৬৫। মহেশ্বর আরও বশিয়াছিলেন যে, 
কাশ্মনাসী ব্যক্তিগণ সতত পরোপকারে মঠি রাখিবে এবং কখন উদ্বেগজনক বাক্য 
ব্যবহার করিবে ন।, বিজিগীষু হইয়। মনের দ্বারাও কখন পাপ করিবে না) কারণ 
এস্থলে শুভ বা অশুভ যাহ1 কিছু কশ্ম করা যায় তাহা অক্ষয় হইয়। থাকে। 
অন্যস্থানে যে পাপ করা যাঁয়, তাহ! বিনষ্ট হইয়! থাকে; বারাণসীতে বে পাপ 
করা যায়, তাহা! অন্তগৃহে বিলয়-প্রাপ্ত হইয়। থাকে; অন্তগ্হে পাপ করিলে 
পিশাচষোনি প্রাপ্ত হইয়। নরকভোগ করিতে হয়, কিন্তু পিশাচনরকপ্রাপক সেই 
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পাপ যদি অন্তগুহের বাহিরে করা যায়, তাহা হইলে তাহ! অন্তগুহে বিনষ্ট হইয়। 
থাকে । কোটিকল্লেও কাশীতে কৃত-পাপ বিলীন হয় না, কিন্তু সেই পাপিগণ 
রুদ্রপশাচ হইয়| ত্রিণসহতআর বগুমর এইস্বানে অবস্থিতি করিয়া থাকে । ৬৬-৭০। 
সে বাক্তি কাশীতে বাস করিয়া সহত পাপকন্মে রত থাকে, সেত্রিশসহত্র বগুপর 
এইস্থানে বাসকরত পিশাচত্ব-ভোগ করিয়। পুনরায় জ্্ঞানলাভ করিয়! থাকে) 
অনন্তর সেই জ্তানবলে উৎকৃষ্ট মোক্ষলাঠ করে। হে দ্বিজ্জশ্রেঠগণ! যাহার! 
এইস্থানে কেবল ছুষ্ষদ্্ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়! মৃত হয়, তাহাদের যে গতি- 
ল(ভ হয় তাহা বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন । ৭১-৭৩। যাঁম নামক আমার 
কতকগুলি গণ আছে, তাহার। অতিশয় কঠোর ও বিকৃতমুপ্তি; যাহার! কাশীতে 
দুক্কুত করে, আমার সেই গণসযুহ প্রথমতঃ তাহাদিগকে মুষাতে (ন্বর্ণ গলাইবার 
পাত্রবিশেষ ) ধমিত করিয়া জল প্রায় ও ছুরানদ প্রাচী দিকে লইয়! গিয়া, বর্ষাকালে 
সেই ছুরাচারগণকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করে; তথায় জলোৌকানি5য়, মশকসমুহ 
ও জলোন্তৰ দন্দশুকনি5য় দেই পাপাত্মাগণকে দিবানিশি দংশন করে। অনন্তর 
হিম হুতে আমার সেই গণলমূহ তাহাদিগকে হিমালয়ে লইয়! যায়, তথায় তাহার! 
ভোজ্য ও বস্ট্রবিহীন হ্গয়া নিরন্তর ক্লেণভোগ করে । ৭৪-৭৭। অনন্তর গ্রীক্ষ- 
কাল সমাগত হইলে আমার গণসমুহ তাহাপিগকে জল ও বৃক্বর্জিত মরুভূমিতে 
লইয়! যায়, তথায় তাহার! তীব্র দিবাকর-তাপে তাঁপত হইয়া পিপাসায় অতি 
কাতর হইয়া থাকে । এইরূপে আমার গণসমুহ সেই পাপিগণকে বহুকাল 
নানাপ্রকার যাঠনায় ক্রি করিয়া অবশেষে কাশীতে আনয়নকরত কাল- 
তৈরবের নিকট সমস্ত ব্ষিয় নিব্দেন করে। কালরাজও তাহাদিগকে দেখিয়। 
তাহাদের দুক্কহসমুহ স্মরণ করাইয়। বিবস্ত্র, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আকুল শুষদেশে 
সেই সমস্ত পাপাত্মমগণকে অন্যান্য রুদ্র-পিশাচগণের সহিত সংযোজিত করেন। 
তখন সেই রুদ্র-পিশাচগণ সতত ভৈরবের অনুচর হইয়! ক্ষুধা ও তৃষ্ণাজনিত বিষম 
ক্লেশভোগ করিয়া থাকে । ৭৮৮২। এইসময়ে তাহারা কখন কখন রুধির- 
মিশ্রিহ আহার প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ত্রিশসহজ্র বসর তাহার! অতি ছুঃখিত- 
ভাবে শ্মশানস্তুস্তের চতুদ্দিকে কণ্টপাশে মানদ্ধ থাকে। পিপাসায় কন শুশ্ক 
হইলেও তাহাধা একবিন্দু জল-স্পর্শ করিতে পায় না। অনন্তর কান্ভৈরবের 
দর্শন নিবন্ধন কালক্রমে তাহার পিস্পাপ হইয়। এই কাশীক্ষেত্রেই দেহপরিগ্রহ 
করিয়। আমার আহ্গ্কায় মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । ৮৩৮৫ | অতএব এই ক্ষেত্রে 
কদ1পিও বাক্য, মন ব ক্রিয়ার দ্বার কোনরূপ পাপাচরণ করিবে না এবং মহালান্ত 
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নি ঠসিিনিডিরিঠিিরিনি১22255578882 রিনি সিটি তত 
কামনায় সতত পবিত্রপথে অবস্থিতি করিবে; অনিমুক্ত-ক্ষেত্রে পাপী ব্যক্তিও মৃত 
হইলে নরকে গমন ন! করিয়। আমার অনুগ্রহবলে শ্রেষ্ঠ গতিলাভ করিয়] 
থাকে । ৮৬:৮৭। এই ক্ষেত্রে আমার তক্তজন ব্রতাবলম্বন পুর্ণবক ষদি অনশন 
করে, তাহা হইলে শতকোটি কল্লেও তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। মানবগণের 
এই পাপবনছল দেহ অনিত্য জানিয়। সতত সংসারভয়মোচক অবিমুক্ত-ক্ষেত্রের 
সেবা কর! উচিত। কলিষুগে সর্বপ্রকার পাপবিনাশিনী বারাণসীপুরী ভিন্ন 
জীবগণের অন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত আমি দেখিতেছি না। ৮৮-৯০ | জন্মান্তর- 
সহম্র যে পাপ অর্জ্জিত হইয়াছে, কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র জীবের সেই 
সমস্ত পাপ-ক্ষয় হইয়! যায়। যোগীব্ক্তি সহম্রজন্ম যোগাভ্যাস করিয়। 
ষে পরম ফল-প্রাপ্ত হয়, এই স্থলে স্বৃত্যু হইলেই জীব সেই পরমফল মোক্ষ 
লাভ করিয়া থাকে । তির্ধ্যগযোনিগত ষে সমস্ত জীব এই কাশীতে অবস্থিতি করে, 
তাহারাও কালক্রমে নিধন প্রাপ্ত হইয়! উত্কুষ্ট গতি লাভ করিয়! থাকে । ৯১-৯৩। 
যে সমস্ত মুঢ় ব্যক্তি অত্ভানাবৃত হইয়৷ অবিমুক্তের সেব! ন৷ করে, তাহার! বারম্বার 
বিষ্টা, মুত্র ও রেতের মধ্যে বাস করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয় 
শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে, শতকোটি কল্পেও তাহার পুনর্জন্ম হয় না। গ্রহ, নক্ষত্র ও 
তার! গ্রভভৃতির ও কালক্রমে নিশ্চয়ই পতন হইয়! থাকে, কিন্তু অবিমুক্ত ক্ষেত্রে 
স্বৃতব্যক্তির আর পতন হয় না। ৯৪-৯৬। যেব্যক্তি ব্রহ্মহত্য। করিয়াও পরে 

ংবতচিত্ত হইয়া! কাশীতে প্রাণত্যাগ করে, সেও মুক্তি লাভ করিয়। থাকে, ইহাতে 
সন্দেহ নাই । যে সমস্ত পতিব্রত৷ ভ্ত্রীগণ আমাতে ভক্তিযুক্ত। হইয়। অবিমুক্তক্ষেত্রে 
সৃত| হন, হে বিপ্রগণ! তাহার।ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়। থাকেন। ৯৭-৯৮। 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই স্থানে প্রাণনির্গম সময়ে আমি স্বয়ং জীবগণকে তাঁরকক্রক্গ 
উপদেশ করিয়া থাকি, তাহাতে তাহার তন্ময়ত| লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি 
আমার ভক্ত হুইয়! আমাতে মন ও সমস্ত ক্রিয়াফল অর্পণ করে, সে ব্যক্তি এস্থানে 
ষাদৃশ মোক্ষ লাভ করে, তাদূশ মোক্ষ আর কুত্রাপি লাভ হয় না। ৯৯-১০০। 
মানব, ম্বতাকে অবশ্থান্তাৰী এবং গতিকে অন্থখরূপিণী ও আগন্তক সমস্ত বিষয়কে 
চঞ্চল জানিয়া কাশীকে আশ্রয় করিবে। যাহার। মন, বাক এবং শরীরের 
দ্বার কাশীকে আশ্রয় করিয়াছে, নির্ববাণলক্ষমী সেই সমস্ত বিশুন্ধমতি জীবগণকে 
আশ্রয় করিয়া থাকেন। ১০১-১০২। যে ব্যক্তি ন্যায়োপার্জিত ধনের দ্বারা 
কাশীশ্থ এক ব্যক্তিকেও পরিতুষ্ট করে, তাহার, আমার সহিত ত্রিভূবন শ্রীত করার 
ফল-লাভ হইয়া থাকে। হে ব্রাহ্ষণগণ ! যে পুণ্যাত্ম। ব্যক্তি, পুরুষা চতুষটয়স্থিতির 
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জন্য নির্ববাণনগরীস্থ মনুষ্যকে শ্রীত করে, আমি সতত তাহাকে প্রীত করিয়৷ থাকি। 
রাজধি দিবোদ।সও ধর্মমত: কাশীপালন করিয়া, যে স্থান হইতে পুনরাগমন করিতে 
হয় না, আমার সেই পদ লাভ সশরীরে করিয়াছে । ১০৩-১০৫। এই স্থানে 
যোগ জ্ঞান ও মুক্তি একজম্মেই লাম করা যায়, এই জন্য এই অবিমুক্তক্ষেত্রে 
আগমন করিয়া আব অন তপোবনে গমন করিলে না। মোক্ষকে অত্যন্থ' দুর্লভ 
এবং সংসারকে অতি ভীষণ জানিয়া প্রস্তরের দ্বার! পাদদ্বয় ভগ্ন করিয়ও এই স্থানে 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিবে। ছু দ্ধি জীব্গণ যখন আবিমুক্তক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া 
গমন করে, তখন ভূতনিচয় পরস্পর করতাড়নপুর্ববক হাস্য করিতে থাকে । ১০৬- 
১০৮। অনুন্তম সিদ্ধিক্ষেত্র বারাণলীকে লাভ করিয়া অন্য স্থথনে যাইতে কোন্‌ 
জীবেরই ব1 মতি হইয়। থাকে ? মানবগণ স্থানাস্তুর মহাদান-প্রদান করিয়! ষে 
ফল লাভ করে, অবিমুক্তক্ষেত্রে বিংশতি বরাটিক! € কড়ি) প্রদান করিলেই সেই 
ফল প্রাপ্ত হওয়। যায় । ১০৯-১১০। একজন শিবলিঙ্গের অচ্চন! করে, আর এক" 
জন তপন্তা করে;*এই উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শিবলিঙ্গ পুজ1 করে, দেই ব্যক্তিই 
শ্রেষ্ঠ । যেব্যক্তি তীন্তরে কোটি সংখ্যক গোদান করে, তদপেক্ষায় ষে ব্যক্তি 
একদিন কাশীতে বাঁস' করে, সেই শ্রেষ্ঠ । ১১১-১১২। অগ্যস্থানে কোটি সংখ্যক 
ব্রা্ষণ ভোজন করাইলে যে ফল হয়, বারাঁণদীতে একটী মাত্র ব্রাক্ষণকে ভোজন 
করাইলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়। কুরুক্ষেত্রে সৃ্য গ্রহণকালীন তুলাপুরুষ 
দীন, কাশীতে একমুষ্টি ভিক্ষাদানের সমান । এই স্থানে আমার পরমজেতি অনন্ত 
লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়! সপ্ুবিধ লোক অতিক্রম করভ পাতাল পর্য্যন্ত অবস্থিত 
আছে। ১১%-১১৫। যে সমস্ত ব্যক্তি পৃথিবীতলে অবস্থিত মামার মবিমুক্ত- 
লিঙ্গকে ম্মরণ করে, তাহারাও মহৎ পাতক হইতে বিমুত্তিঃ লাভ করিয়। থাকে । 
এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন, স্পর্শন এবং পৃজ! করে, সে তারকজ্ঞান লাভ 
করিয়া আর সংসারে আগমন করে না। ষে ব্যক্তি এই স্থানে আমার পুজ। করিয়।; 
যে কোন স্থানে ম্বৃত হয়, সে ব্যক্তি জন্মান্তরেও আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাত 
করিয়। থাকে । ১১৬-১১৮। (ক্ষন্দ কহিলেন ) ভগবান্‌ মহেশ্বর, ব্রাঙ্ষণগণের 
নিকট কাশীর এই সমস্ত মাহাত্ম্য খাপন করিয়! তাহাদের সন্মুখেই সেই স্থানে 
অন্তহিত হইলেন। নেই ব্রাক্মণগণও সাক্ষাত ত্রিনয়নকে প্রত্যক্ষ করিয়! অত্যন্ত 
হৃষটান্তঃকরণে আপন আঁপন আশ্রমে গমন করিলেন। ১১৯-১২০। তীহারা 
আশ্রমে যাইয়! সর্বজ্ঞ ও কৃপানিধি মহেশ্বরের বাক্যার্থ নিশ্চয় করত অন্যান্য কার্ষ্য 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল শিবলিজ পূজ! করিতে লাগিলেন। ১২১। 
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স্বন্দ কহিলেন, মানব শ্রদ্ধাসহকারে এই উৎকৃষ্ট আখ্যানপাঠ করিলে ঝ 
অন্যের দ্বার| পাঠ করাইলে পাপ হইতে নির্্মক্ত হইয়! শিবলোকে গমন করিয়। 
থাকে । ১২২। 


পঞ্চষঞিতম অধ্যায় । 


লতি 
পরাঁশরেশরাদি লিঙ্গ এবং কন্দ্রুকেশ ও ব্যাত্রেশখ্বর লিঙ্গ কথন । 


স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তজ ! জ্যোষ্টেশ্বরের চতুর্দিকে পঞ্চনহত্র শিবলি আছেন, 
তাহার মুনিগণকে বুতর সিদ্ধি-প্রদান করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠেম্বরের উত্তরে পরা 
পরেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে নিখ্মল জ্ঞান লাভ হইয় থাকে । ১-২। 
সেই স্থানেই ঢুমাগুবেশ্বর নামে সিদ্িপ্রদ শিবলিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে 
মানব কখন দুর্ববদ্ধিগ্রস্ত হয় না। সেই ন্থলেই শঙ্করেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন, 
তিনি ভক্তগণের সতত মঙ্গল করিয়৷ থাকেন। তথায়ই ভূগুনারায়ণ আছেন, তিনি 
ভক্তগণকে সিন্ধি প্রদান করিঝ] থাকেন। সেই স্থানেই অতিপিদ্ধিপ্রদ জাবালীশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ আছেন, তীহাকে দর্শন করিলে জীব কখন দুর্গতি-গ্রস্ত হয় না। 
৩-৫। সেই স্থানেই স্থুমস্তমুনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদিত্যমুদ্তি আছেন, তাহাকে দর্শন 
করিবামাত্র কুষ্ঠব্যাধি শ।স্তি হয়। সেই স্থানেই অতি ভীষণরূপিনী ভীষণা নামে 
ভৈরবী আছেন, ভক্তি সহকারে তাহার অচ্চন| করিলে, তিনি ক্ষেত্রভয় নিবারণ 
করিয়। থাকেন । ৬-৭। সেই স্থলেই উপজন্ধনি কর্তৃক প্রতিঠিত শিবলিজ আছেন, 
ভক্তি পূর্ববক তাহার সেবা! করিলে, মানব ছয়মীসেই পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। 
সেই স্থানেই ভারদ্াজেশ্বর ও মান্দরীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এক স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন, 
স্থকৃতী ব্যক্তি সেই উভয় লিঙ্গকে অবশ্থা দর্শন করিবে ।৮-৯। হে কলসোন্ডব ! 
সেই স্থানেই অরণি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবলিজ আছেন, সেই লিল্গের সেব! করিলে, 
সর্বপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। সেই স্থানেই বাজসনেয় নামে অতি মনোহর 
শিবলিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণ বাজপেয়-ষজ্ধের ফল লাভ করিয়া 
থাকে । ১০-১১। সেই স্থানেই শুভ'কণে শ্বর, কাত্যায়নেশ্বর, বামদেবেশ্বর, 
উতথ্যেম্বর, হাঁরীতেশ্বর, গালবেশ্বর, কুথীশ্বর, কৌথুমেশ্বর, অগ্নিবর্ণেশ্বর, নৈগ্রুবশ্বরে 
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বগুসেশ্বর, পর্ণাদেশ্বর, সক্তপ্রস্থেশ্বর, কণাদেশ্বর, মার্কগেয়েশ্বর, বাত্রবেয়েশ্বর, শিল- 
বৃতীশ্বর, চ্যবনেশ্বর, শালস্কায়নকেশ্বর, কলিন্দমেশ্বর, অক্রোধনেশ্বর, কপোতবৃত্তীশ্বর, 
কঙ্ষেশ্বর, কুম্তলেশ্বর, কঠেশ্বর, কহোলেশ্বর, মতঙ্গেশ্বর, মরুতেশ্বর, মাগধেয়েশ্বর, 
জাতুকর্ণেশ্বর, জন্মুকেশ্বর জাতুধীশ্বর, জলেশ্বর, জালোশ্বর এবং জালকেশ্বর প্রভৃতি 
পঞ্চসহত্স শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন । হে কুস্তজ | অতি পবিত্র জ্ো্টস্থানে এই 
সমস্ত শিবলিঙ্গের স্মরণ, দর্শন, স্পর্শন, অর্চনা, প্রণতি ও স্তুতি করিলে মানবের 
কখন পাপোৎ্পত্তি হয় না । ১২--২১। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! একদ| সেই জ্যেষ্টস্থানে এক অপুর্বৰ ঘটন! হইয়া- 
ছিল, আমি তাহ! বর্ন করিতেছি ; সেই পাপ বিনাশন-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। কোন 
সময়ে মহেশ্বর, সেই জ্যোষ্টম্থানে স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতেছিলেন এবং জগম্মাত। 
শিবা, কৌতুকবশতঃ তথায় কন্দুকক্রীড়। করিতেছিলেন। ক্রীড়।কাঁলীন পার্বব তী উদ্ধ 
ও অধোগমনে স্বীয় অঙ্গনিচয়ের বিশেষ লদ্ঘৃত। দর্শন করাইতেছিলেন। তাহার 
নিশ্বাসগন্ধে মাকুল হইয়। ভ্রমরনিচয় তাহার নেত্রের চঠ্ঃপার্থে চঞ্চলতাবে তীহার 
নেত্রকে আকুলিত করিয়াছিল, কেশবন্ধন হইতে স্তুগন্ধি মাল্য পরিজ্রষ হইয়! 
ভূমিতল আচ্ছাদিত করিয়াছিল, ঘর্মযুক্ত কপোলপত্রাণী হইতে অন্যুকণা বিগলিত 
হইয়! তাহাকে অতিশয় উজ্জ্বল করিয়াছিল, চঞ্চল ও অতি সূন্মম কঞ্চক ও পরিধান 
বন্ত্রের অভ্যন্তর দিয়! তাহার দেহপ্রভ। নির্গত হইতেছিল, উদ্ধগামী কন্দুকের 
বারম্বার পতন নিবন্ধন তাহার করপঙ্ধজ রক্তবর্ণ হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টি বারম্থার 
কন্দুকের অনুগমন করিতেছে, তজ্জন্য ভ্র-লত! সতত নৃত্য করিতেছে । ভগবতী 
এই অবস্থায় ক্রীড়। করিতেছেন, এমত সময়ে অন্তরীক্ষচর ছুই জন দন্থ্য, উপস্থিত- 
মৃত্যু কর্তৃক কটাক্ষিত হইয়াই যেন মনোহর মুৰ্তি সেই দেবীকে দেখিতে পাইল । 
সেই দন্থযুদ্ধয়ের মধ্যে একের নাম বিদল ও অপরের নাম উৎপল; তাহ।রা 
উভয়েই বিধাতার বর লাতে দর্পিত এবং নিজ বাহুবলে ত্রিতুবনস্থ পুরুষ নিচয়কে 
তৃণের তুল্য বোধ করে। ২২-২৯ , তাহার। দেবীকে দর্শন করিয়াই কামশরে প্ড়িত 
হইয়। তাহাকে হরণ করিবার অভিলাষে শান্বরী-মায়৷ অবলম্বন করত আকাশমার্গ 
হইতে সত্বর অবতরণ করিল এবং পার্ষদ-মুর্তি পরিগ্রহ করিয়! অতি চঞ্চল-চিত্তে 
দেবীর নিকট আগমন করিতে লাগিল । ৩০-৩১। সর্দবভ্ত মহাদেব, সেই ছূর্ববৃত্ত 
ঘয়ের দুষ্টচেষ্টা পরিজ্ঞাত হইয়া লোচনোদুত চাঞ্চল্যনিরন্ধন ছুর্গারিঘাতিনী ছুর্গার 
প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। তখন সব্বিজ্ঞাদ্ধশরীরিণী ভগবতী, মহেশ্বরের ঈনিত 
জানিতে পারিয়। সেই হস্তশ্হিত কন্দুকের দ্বারাই এককালীন সেই অন্তুরদ্ঘয়কে 


প্ধষ্টিতম অধ্যায়] পরাঁশরেশ্বরাদি কন্দুকেশ ব্যাম্ত্রেশ্বর লিঙ্গ কখন । ৫৯৯ 





আঘ।ত করিলেন। দেত্যত্বয় মহ!বলসম্পন্ন হইয়াও দেবীর সেই কন্দুকঘাতে আহত 
হইয়া, উপর হইতে ঘুরিতে থুরিতে অনিলাহত পরিপরূ তালফল এবং বজ্কাহত 
মহাগিরির শুঙ্গ্রয়ের ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইল । ৩২-৩৫। তখন দেবী কর্তৃক 
নিক্ষিগ্ড মেই কল্দুক, অকার্যযকরপোগ্ভত সেই ছুষ্টদ্বয়কে নিহত করিয়! শিবলিঙ- 
রূপে পরিণত হইল । এবং তদবধি জ্বোষ্টেশ্বরের সন্নিকটে সর্ধবছুষ্টনিবারণ সেই 
শিবলিজ কন্দুকেশ্বর নামে বিখ্যাত হইলেন। যে ব্যক্তি হর্ষসহকাঁরে কন্দুকেশ্বরের 
উতুপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিবে এবং ভক্তি সহকারে তাহার পুজা করিবে, তাহার 
আর হুঃখভয় কোথায় ? ৩৬-৩৮। যে সমস্ত মানব কন্দুকেশ্বরের ভক্ত হয়, 
তাহার! নিস্পাপ হইয়া থাকে এবং ভয়নাশিনী ভবানী সতহ তাহাদের কল্যাণ-বিধান 
করিয়৷ থাকেন। ম্ড়ানী সতত সেই শিবলিজ্ের পৃজ! করিয়া থাকেন এবং 
তথায়ই তিনি সন্নিহিত! থাকিয়। ভক্তগণকে সর্ব প্রকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া 
থাকেন। ৩৯-৪০। কাশীতে যাহার! কন্দুকেশ্বর মহালিজের পুজা! না করে, 
ভবানী ও শঙ্কর কিরূপে তাহাদিগের অভীষ্টপ্রদাতা হইবেন ? মানব যতু- 
সহকারে সর্বব প্রকার উপদ্রবের নিবারক সেই কন্দুকেশ্বরকে দর্শন করিবে । যেমন 
সর্য্যোদয়ে তমোরাশি বিলয়প্রাপ্ত হয়, তক্জপ কন্দুকেশ্বরের নামমাত্র শ্রবণ করিলে 
পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৪১-৪৩। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ | জ্যষ্ঠেশ্বরের সন্নিকটে আরও একটী পরম 
আশ্চর্য্য ঘটন! ঘটিয়াছিল, তাহাও শ্রবণ কর। দেব, খষি ও পিতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ 
দেবখাত-তীর্থে ষে সময়ে ব্রহ্ধমপগণ নিক্কামভাবে পরম তপশ্তায় নিযুক্ত ছিলেন, 
সেই সময়ে প্রহলাদের মাতুল ছুন্দুভি-নিহ্রাদনাম! একজন ছুষ্ট দৈত্য, কি প্রকারে 
দেবগণকে পরাজিত করিতে পার! যায়, তাহার উপায় চিন্ত। করিতেছিল। ৪৪-৪৬। 
“দেবগণের সাম্য কি, তাহার কি আহার করে, এবং তাহাদের আধারই ব 
কি €” বারম্বার এই সমস্ত বিচার করিয়! সেই দৈত্য নিশ্চয় করিল যে, পত্রাহ্ধণ 
গণই সমস্তের কারণ” এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে হনন করিতে উদ্যত 
হইল ও ভাবিল যে, “দেবগণ বজ্ঞভোজী, যভদ্তসমুহ'ও বেদাধীন, সেই বেদও 
ব্রাহ্মণগণেরই অর্ধীন, অতএব ব্রাক্ষণগণই নিশ্চয় দেবতাদের বল। নিশ্চয়ই 
সমস্ত বেদ ব্রাঙ্মপাধার এবং ইন্দ্রাদি দেবগণেরও ব্রাঙ্গণগণই বল, ইহার কোন 
সন্দেহ নাই । ৪৭-৫০। ব্রাঙ্ষণগণ যদি বিনষ্ট হয়, তাহ! হইলে বেদ আপনিই 
নষ্ট হইয়! বাইবে ; বেদ নষ্ট হইলেই ষজ্ঞনিচয় বিলীন হইবে, যজ্ঞনাশ হইলেই 
দেবগণের আহার. হরণ করা হইবে, তখন দেবগণ অনাহারে দুর্বল হইলে 


৫১৩ কাশীখণ্ড । [ পঞ্িতম ধায় 





অনায়াসেই তাহাদিগকে জয় করা ঘাইবে; তখন আমিই ব্রিভুবনের একমাব্র 
অধিপতি হইব এবং ষাবদীয় এশবর্ধয আহরণ করিয়। নিক্ষণ্টক রাজ্যে সুখে বাস 
করিব” । হে মুনে! সেই ছূর্বব,দ্ধি দানব এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আবার ভাবিতে 
লাগিল যে, “কোন্‌ স্থানে ব্রহ্গতেঞ্জঃসম্পন্ন বেদপাঠী ও তপোবলসমস্থিত বনুতর 
ব্রাঙ্মণগণ আছে; বারাণলীতেই ব্ুতর ব্রাহ্মণ আছে দেখিতেছি, অগ্রে তাহ!- 
দিগকেই বিনষ্ট করি, তশপরে তীর্থান্তরে গমন করিব। ৫১-৫৬। ষযেষে তীর্থে 
যে যে আশ্রমে ব্রাহ্মণগণ আছে, আমি সেই সেই তীর্ঘে গমন করিয়া তাহাদিগকে 
ভক্ষণ করিব”। ছুন্দ্ুভিনিহাদ কাশীতে আসিয়াও স্বীয় কুলানুরূপ এই প্রকার 
নিশ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বধ করিতে লাগিল। ব্রাহ্ষণের। যখন সমিতকুশ। 

হরণের জন্য অরণ্যমধ্যে গমন করেন, দেই ছুর্ববৃন্ত সেই স্থানেই তাহাদিগকে 
ভক্ষণ করে এবং কেহ জানিতে না পারে এইজন্য প্রচ্ছন্ন হইয়! থাকে । বনমধ্যে 
বনচরবেশ, জলমধ্যে জলচরবেশ ধারণ করিয়া! অদৃশ্টরূপে দেবগণেরও অগোচর 
হুইয়।, দিবাতে ধ্যাননিষ্ঠ সাজিয়! মুনিগণের মধ্যস্থিত থাকিয়া, পর্ণকুটারের প্রবেশ 
ও নির্গমদ্বার অবগত হইয়া, রাত্রিকালে ব্যাস্রূপে বহুতর ব্রাঙ্গণগণকে তক্ষণ 
করিতে লাগিল । ৫৭-৬২। ছুষ্ট দানব ভোজনকালে অতিশুদ্ধতাবে ত্রাঙ্গণগণের 
অস্থি পর্য্যন্তও ভক্ষণ করিতে লাগিল; এইরূপে সেই দুষ্ট কর্তৃক বহুতর ব্রাক্ষণ 
নিহত হইল। একদ| শিবরাত্রিতে একজন ভক্ত ব্রাক্ষণ নিজ কুটীরে দেবদেবের 
পৃজ! করিয়! ধ্যানে অবস্থিত আছেন; এমত সময়ে বলদর্পিত সেই ছুন্দ্ুভিনিহ্রদ 
ব্যাত্ররূপ ধারণ করিয়! সেই ব্রাঙ্ষণকে ভক্ষণ করিতে আগমন করিল। কিন্তু 
ধ্যনাবস্থিত ও মহেশ্বরসাক্ষাৎকারে দৃঢ়চিত্ত এবং মস্ত্রমন্ত্রে সংরক্ষিত সেই ভক্ত 
ত্রা্ষণকে আক্রমথ করিতে পারিল ন!। ৬৩-৬৬। তখন সর্ববগত মহেশ্বরঃ সেই 
ছুষ্ট দৈত্যের আশয় জানিতে পারিয়া তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছ। করিলেন। 
সেই ব্যাত্ররূগী দৈত্য যেমন ব্রগ্ষণকে গ্রহণ করিতে যাইবে, সেই সময়েই জগতের 
রক্ষামণি ও ভক্ত'রক্ষণে দক্ষবুদ্ধি ভগবান মহেশ্বর নেই স্থানে আবিভূত হইলেন। 
সেই ভক্ত কর্তৃক প্রপুজিত লিজমধ্য হইতে আব রুদ্রকে আগমন করিতে 
দেখিয়া, দৈত্য সেই মুর্তিতেই ভূধর সদৃশ বদ্ধিত হইল। এবং অবভ্ঞ। সহকারে 
যেমন সর্ববজ্তঞের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তত্ক্ষণাৎুই মহেশ্বর তাহাকে ধরিয়। কক্ষা- 
যন্ত্রমধ্যে নিপীড়িত করিলেন এবং তাহার মস্তকে মুষ্িপ্রহার করিলেন; তখন সেই 
বাস্্রূপী দৈত্য কক্ষানিম্পেষণে অতিশয় পীড়িত হইয়! গগনতল ব্যাপ্ত করত 
বিকট শব করিতে লাখিল। লহস! সেই শব্দে বিকম্পিত-চিত্ত হুইয়! তপেোধনগণ 
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সেই রাত্রিতেই শব্দামুসরণ করিয়া! তথায় আগমন করিলেন এবং তথায় মহেশ্বরকে 
দেখিতে পাইলেন ও তীহার কক্ষমধ্যে সিংহকে নিষ্পেষিত দর্শন করিলেন; 
তখন তাহার! প্রণাম করিয়া জয়বাক্যে মহেশ্বরের স্ব করিতে লাগিলেন । 
( তপোধনগণ কহিলেন ) হে জগক্জাতঃ ! আপনিই এই দারুণ বিপদের পরিত্রাণ 
কর্তা, হেঈশ! হে জগদ্গুরো! আপনি অনুগ্রহ করিয়! এই স্থানেই অবস্থান 
ককন্‌্, হে মহাদেব! মাপনি এইরূপেই পঝ্াস্রেশ্বর” এই নামে অবস্থিত হইয়। 
সর্বদা এই জ্যেষ্টস্থানের রক্ষা বিধান করুন। এবং এই তীর্থবাসি আমাদিগকে ও 
অন্যান্য উপদ্রব হইতে বঙ্গগ করুন । ৬৭-৭৬। ভতপোধনগণের এই বাকা শ্রবণ 
করিয়! চন্দ্রবিভূষণ দেবদেব মহাদেব তথাস্ত বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ | যে ব্যক্তি শ্রদ্ধানহকারে এই স্থানে এইরূপে আমাকে দর্শন 
করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহার উপসর্গসমুহকে নিবারণ করিব। ষেমানব এই 
লিঙ্গের পুজ! করিয়৷ স্থানান্তরে গমন করিবে, পথে তাহায় চৌর ও ব্যাত্রার্দিজনিত 
কোন ভয় থাকিবে না । ৭৭-৭৯। মামার এই চরিত্র শ্রবণ করিয়া এবং হৃদয়ে 
এই লিঙ্কে স্মরণ করিয়৷ ষে ব্যক্তি সংগ্রামে প্রবেশ করিবে, সে নিশ্চয়ই 
জয়লাভ করিবে । মহেশ্বর এই কথ! বলিয়। সেই লিঙ্গমধ্যে লীন হইলেন, 
এবং সেই ব্রাঙ্ণগণও বিশ্রিত হইয়! প্রাতঃকাঁলে আপন আপন আশ্রমে গমন 
করিলেন । ৮*-৮১। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তযোনে ! তদবধি জ্োষ্টেশ্বরের উত্তরদিকে ব্যাপ্রেশ্বর 
নামে সেই শিবলিল্স প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে সর্বব- 
প্রকার ভীতি বিনষ্ট হয়। যাহার! ব্যাপ্রেশ্বরের ভক্ত, অতিক্রুর যমকিস্করগণও 
তাহার্দিগকে ভয় করিয়। থাকে এবং বলিয়৷ থাকে ষে, প্হে জীব! তুমি বিজয়ী 
হও৮। এই অধ্যায়ে বণিত পরাশরেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গের উতপত্তি-বিবরণ অবণ 
করিলে মানব মহাপাতকরূপ কর্দমে লিগ হয় না; কন্দুকেস্থরের উৎপত্তি এবং 
ব্যাত্েশ্ববের আবির্ভাব-বৃ্থাম্ত শ্রবণ করিলে মানব কখন বিপদ্গ্রস্ত হয় না। 
ব্যাত্রেশ্বরের পশ্চিমে উটজেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন, তিনি ভক্তগণকে 
রক্ষা! করিবার জন্য আবিভূর্তি হুইয়াছিলেন, তাহার পুজা করিলে নির্ভয় হওয়। 
যায়। ৮২--৮৬। 


৫১২ , কাশীখণ্ড। . [ যট্ধটিতম অধ্যায় 
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সণ সি সপ্স্প্প্পী 


শৈলেশ্বর-লিঙ্গ কখন । 


স্কন্দ কহিলেন, হে বাতাপিভাপন অগস্ত্য ! জ্যোন্তেশ্বরের চারিদিকে অন্য ষে 
সকল লিঙ্গ বর্তমান আছেন, অমি এইক্ষণে তাহাদের বিষয় কীর্তন করিতেছি; তুমি 
অবধানপর হও।১। জ্োষ্টেম্বরের দক্ষিণভাগে অপ্নরাগণের মজলময় লিগ 
বর্তমান আছেন। তীহারই সমীপে একটা অপ্নরাগণের কূপ বিদ্ধমান আছে; 
এ কুপটার নাম সৌভাগ্যোদক। ২। এই কুপের জলে স্বানপুর্রবক অপ্রেশ- 
লিজের দর্শন করিলে পুরুষ ব! নারী কখনও দৌর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। ৩। সেই 
স্থানেই কুক্কুটেশ নামক একটা লিঙ্গ বর্তমান আছেন উহার পূজা করিলে পুরুষগণ 
বু কুটুন্ব-লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৪। জ্োষ্ঠবাপীহটে শুতকর পিতামহেশ-লিঙ্গ 
বর্তমান আছেন, সেই লিঙ্গসমীপে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক পরম তৃপ্তিলাভ করিয়! 
থাকেন। ৫। পিতামহেশ্বরের নৈখখতভাগে বর্তমান গদাধরেশ্বর-লিঙ্গের যত্র- 
সহকারে অর্চন! করিলে পিতৃলোক পরম তৃপ্তিভাজন হন। ৬। হে মুনে! জ্যেষ্টে- 
শ্মরের দক্ষিণদিকে বাস্থৃকীশ্বরকে পরম প্রবত্ব-সহকারে পু! করিতে হয় এবং তত্রস্থ 
বাস্থকি-কুণ্ডে স্ানদানাদি ক্রিয়া করিলে বাস্থকির প্রভাবে মন্ুষ্যগণের সর্পভীতি দুর 
হয়। ৭-৮। নাগপঞ্চমী-তিথিতে বাস্থকি-কুণ্ডে যে ব্যক্তি সান করিয়াছে তাহার 
আর সর্পবিষের ভয় থাকে না। ৯। বর্ষাকালে নাগপঞ্চমী-ভিথিতে সেই বাস্থকি- 
কুণ্ডে যাত্র। করিলে নাগগণ তাহার নিখিলবংশের প্রতি প্রসন্ন হইয়। থাকেন। ১০। 
সেই কুগ্ডের পশ্চিমভাঁগে ভক্তগণের সর্ববসিদ্ধিপ্রদ তক্ষকেশ্বর-লিঙ্গ বর্তমান আছেন, 
সর্বদা ভক্তি ও প্রষত্ব সহকারে তাহার পুজ| কর! উচিত। ১১। হে মুনে! 
তাহারই উত্তরভাগে তক্ষক-কুণ্ড, তাহাতে স্নান করিয়া তর্পণাদি করিলে মনুষ্য 
কখনও সর্পগণ হইতে পরিভব প্রাপ্ত হয় না। ১২। সেই কুণ্ডের উত্তরভ।গে ভক্ত- 
গণের ভয়বিদ্রাবণ ক্ষেত্ররক্ষাকর কপালীনাম্নী ভৈরব বর্তমান আছেন। ১৩। সেই 
কপালীভৈরবের মহাক্ষেত্র সাধকগণের সিদ্ধি প্রদ, সেই স্তানে অবস্থান করত সাধন 
করিলে ছয় মাসেই মহাবিষ্ভ। প্দ্ধি করিতে পার বাঁয়। ১৪। সেইস্থানে ভক্তগণের 
বি্সশাস্তিপ্রদ! মহা মুগ্ডানান্ধী চণ্ডী বিস্তমান আছেন ; স্বকীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জস্থা 
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বলি, হোম প্রভৃতির দ্বার! তাগার পুজ! করা উচিত। ১৫। মহাষ্টমী-তিথিতে যে 
নরশ্রেষ্ঠ, মহামুণ্ডায় যাত্র। করে, সেই ব্যক্তি স্থাভিলাানুরূপ ষশঃ। পুত্র, পৌত্র ও 
সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৬। মহামুগ্ডার পশ্চিমভাগে চতুঃসাগরব।পী, 
তাহাতে স্নান করিলে চতুঃসমুদ্রন্'নের ফল লাভ করিতে পার! যায়। ১৭। সেই 
চতুঃসাগর ন।মে ক্ষেত্র অতিশয় প্রপিদ্ধ; সাগরচতুষ্টয় সেই স্থানে স্ব স্ব নামে 
চাঁরিটী (লঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন । ১৮। বাগীর চারিদিকে বর্তমান সেই চারিটা 
লিঙ্গের পুজ! করিলে প।পরাশি হইতে মুক্তিলাভ কর! যায়; চতুঃসাগরঝাপীর উত্তর 
দিকে মহাঁদেব-বাঁহন বুষ্ভ কর্তৃক তক্তিপহকারে প্রতিষ্ঠিত বুষভেম্বর নামক লিঙ্গ 
বর্তমান আছেন, তাহার দর্শনমাত্রেই পুরুষগণের ছয়মাসেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। 
১৯-২০। বৃষভেশ্বরের উত্তরদিকে গন্ধবেবশ্বর-লিঙ ও গন্ধবর্বকুণ্ড বিদ্কমান আছে, 
সেই গন্ধরর্বকুণ্ডে আন পুর্ববক গন্ধরেরিশ্বরের দর্শনান্তে স্বীয় শক্তি অনুসারে দান- 
করত পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে মানৰ পরকালে গন্ধর্বগণের সহিত মিলিত হইয়া, 
পরম আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হয় । ২১--২২। 

গন্ধর্বেবশ্বরের পূর্বিভাগে কক্কোটকনামক নাগ ও ভাহারই কৃত ককেরটিকবাগী 
ও ককর্ণটকেশ্বর-লিঙ্গ বিমান আছেন। কক্কোটকবাপীতে স্থান করত ককে- 
টকেশ্বর-লিঙ্গের অর্চনান্তে মানন ষদি ভক্তিসহকারে কক্োটকনাগের আরাধনা 
করে, তাহ! হইলে অন্তে সে ব্যক্তি নাগলোকেও পুজাভাজন হয়। ২৩-২৪। 
ককেটক-বাপীতে উদকক্রিয়! করত যাহারা কেট কনাগকে বিলোকন করিয়াছে, 
তাহাদের শরীরে কোন প্রকার বিষও সংক্রামিত হইতে পারে না। ২৫। কক - 
টকেম্বরের পশ্চিমদিকে ধুদ্ধুমারীশ্বর-লিঙ্গ বর্তমান আছেন, সেই লিঙ্গের পৃজ। 
করিলে মানবের আর শত্রজন্য ভয় থাকে না । ২৬। তাহার উত্তরদিকে বর্তমান 
চতুর্ববর্গফলপ্র্দ পুরুরবেশ্বর-লিঙ্গকে প্রযত্বপহকারে বিলোকন করা উচিত। ২৭। 
তাহার পূর্ববভ!গে স্প্রতীকনাম! দিগগজ কর্তৃক অচ্চিত, যশঃ ও বলবদ্ধনকারী 
সৃপ্রতীকেশ্বর নামে লিঙ্গ বর্তমান আছেন। ২৮। তাহারই পুর্ববভাগে স্থপ্রতীক 
নামে মহ সরোবর শোভ। পাইতেছে, সেই সরোবরে "স্নানান্তে সুপ্রতীকেশ্বরের 
দর্শন করিলে মানব দিকৃপতিত্ব লাভ করিতে পারে । ২৯। সেই স্থানে বিজয় 
ভৈরবীনান্বী এক মহাভৈরবী কাশীর উত্তরদ্ধার রক্ষার জন্য অবস্থান করিতেছেন, 
স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত মানবগণ তাহার পুজ| করিবে। ৩০। বরণার তটে বিশ্ব- 
বিনাশকারী হুগুন ও মুগ্ডন নামক গণদ্ধয় অবস্থান করত ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন ; 
ক্ষেত্রে নির্ব্বিক্গে বাস করিবার জদ্ত সেই গণতয়ের দর্শন করা উচিত" এবং সেই 


৬€ 


৫১৪ কাশীখণ্ড । [ হটঘইিতদ অধ্যার 
ররর, ররর 
স্থানে বর্তমান ভূগুনেশ ও মুণ্ডানশ নামক শিবলিঙঘ্বায়র পৃজ। করিলে মানব স্ুখ- 


"৮ কহিলে , ঠে হল্বলাবে মগস্তা | পৃর্বকা,ল বধণাতটে ষে উত্তম বাপার 
হইযাছিল, শামি তদ্বিষয়িণী কথা বলিতেছি, তুমি অনহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৩৩। 
পূর্ননকালে কোন দিন ঠিমালয়-মহিষী পতি ব্রতা মেনা হিমালয়কে অতিশয় প্রফুল্ল- 
হৃ"য় বিলোকন করিয়া, মনে মনে উমাকে স্মণণ পূর্বিক দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করত 
কহিতে লাগিলেন। মেন] কহিলেন? হে আধ্্যপুত্র গিরীশ্বর! উমার বিবাহদিন 
হইতে অস্তাবধি কোন বার্তাও পাওয়া গেল ন1। সেই বৃষভবাহন তল্ম-সর্পভূষণ 
শ্মশানবামী দিগস্্র জামাতা দেব-মহেশ্ববই যে কোথায় আছেন, তাহারও কোন 
সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ত্রাঙ্গী প্রভৃতি যে অফ্টমাতৃগণকে বিলোকন করিয়া- 
ছিলাম, তাহারা পরম-রূপশালিনী ও গুণবতী, আমর বোধ হয় তাহারাই নিজরূপ 
ও গুণে মহাদেবকে মোহিত করত বালিক1 উমার একমাত্র কষ্টের কারণ 
হইয়াছেন; ন্সথবা হে বিভে। ! সেই শুলী জামাতা একাকী অদ্বিতীয় ও সর্ববদ!1 
অনঙ্গ ; তিনিত কাহারও সঙ্জ করেন না, কে তাহার সন্ধান দিতে পারিবে অতএব 
আপনি বিশেষ ষত্বু সহকারে একবার উমার অনুসন্ধ'ন করুন। ৩৪-৩৮। অপত্য- 
বঙসল-হিমালয় প্রিয়তমা মেনকার এবন্বিধ বাক্য শ্রবণে পার্ববতীর স্মরণে শোক- 
ভরে অবসম্নকখ হইয়া সাঁশ্রুনয়নে এব্প্রকারে উত্তর করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ৩৯। 

গিরিরাজ কহিলেন, অয়ি প্রিয়তমে মেনকে ! গৌরী যে দিন আমার ভবন 
হইতে বহির্গতা হইয়াছেন, সেই দিন হইতে কমলাঁও আমার গৃহ নিশ্চয় পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। ৪০1 অয়িপ্রিয়ে মেনকে |! উমার শব্রূপ-মমৃতপানকারি মদীয় 
এই শ্রবণধুগ্ল, উমার গমনদিন হইতেই অন্য বাহা-শব্বগ্রহণ করিতে বিরত 
হইয়াছে। ৪১। মদীয় জীবনের আলম্বনভূতা উমা, যে দিন হইতে আমার নয়ন" 
পথের দুরবর্তিনী হইয়াছেন, সেই দিন হইতে ইন্দু-জ্যোত্সাও আমার শরীরে তাপ 
প্রদান করিতে শাওভ্ত করিয়াছে । ৪২। এই কথ! বলিয়া গিরিরাজ, শুভলগ্র-বল 
বিলোকন পুর্ননক বিবিধ রতুনিবহ ও বিচিত্র প্রকারের নানাবিধ বন্াদি গ্রহণ করত 
গৌরীর সন্ধানার্থে প্রস্থান করিলেন। অগন্তা কহিলেন, হে ষড়ানন ! আমি জিজ্ঞান! 
করিতেছি গিরিরাজ হিমালয়) ষে নকল রত্ু গ্রহণ করিয়! প্রস্থান করিতেছিলেন, সেই 
সকল রত্বের কি কি নাম 1 কত সংখ্যা ঃ মাপনি অনুগ্রহপুর্ধক এই প্রশ্নের উত্তর 
প্রদ্ধান করুন। ৪৩-৪৫। স্কন্দ কহিলেন, গিরিরাজ যে রত্ব যত পরিমাণে গ্রহণ 


যট্বষ্টিতম অধ্যায় ) শৈলেশ্বর-লিঙ্গ কথন । ৫১৫ 








করিয়াছিলেন তাহ! কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর; একশত পল, ছুইকোটি সংখ্যক 
মৌক্তিক, জলজাঁত অতি শুভ্রবর্ণ হীরকও তাবৎ সংখাক। ৪৬। ছয়কোণবিশিষ্ট 
অতিতেজোময় বিমল-রশ্মি, বিদুরমণিগণের পরিমাণ ছুইলক্ষ একশত পল।.8৭। 
পঞ্চকোটিপল শতপরিমিত পল্পরাগ, নবলক্ষ গুণিত পল পরিমিত পুষ্পরাগমণি। 
৪৮। একলক্ষগুণিত শতপলপরিমিত গোমেদরত্ব ; অপ্ধ কোটি গুণিত শতপল 
পরিমিত ইন্দ্রনীলমণি। ৪৯ । নবকোটি গুণিত শতপল পরিমিত বিশুদ্ধ 
বিজ্রুমরত্ব এবং অফ্টাঙ্গাভরণের ও বিচিত্র বিচিত্র-কোমল বস্ত্রসমূহের সংখ্যা 
গণিয়াই শেষ কর! যায় না । ৫০-৫১। বনৃতর চাঁমর, অনেকানেক সদগন্ধ- 
বিশিষ্ট দ্রবা, অনন্ত স্বর্ণ ও অসংখ্য দাস দাসী, আরও এই প্রকারের অনন্ত 
বিলাঁসপ্রব্য গ্রহণ করত ভূধরপতি হিমালয় প্রস্থান করিলেন। অনম্তর যথাসময়ে 
তিনি বরণাতীরে উপস্থিত হইয়া, বারাণসীপুরীকে দেখিতে পাইলেন। ৫২-৫৩। 
হিমালয় দুর হইতে দেখিতে লাগিলেন, সেই কাশীপুরীতে অনেকানেক ভূমি সকল 
লান/বিধ বত্বন্চিয় দ্বার খচিত রহিয়াছে এবং প্রাসাদনিবহন্থিত নানাবিধ মাঁণিক্য- 
নিকরের অপরিীম-জ্যে।তিতে গগণমগুল উদ্দাপিত হইতেছে, তথায় সৌধাগ্রনিহিত 
|ববিধ স্বর্ণকলশের অমল জ্যোতিতে দিজ্পখ সকল আলোকিত হইতেছে। 
প্রাসাদাগ্রলম্বমান বৈজয়ন্তীনিকরে বোধ হইতেছে ঘেন কাশীপুরী ত্রিদ্দিবস্থলীকে 
জয় করিতে উদ্ধত হইতেছেন। সেই বারাণসীকে দেখিয়া হিমালয় বিবেচনা 
করিলেন যে, ইহ! নিশ্চয় অষ্টমহাপিদ্ধির একমাত্র শিলয়। এই কাশী, সর্ববকল- 
শালী উদ্ভাননিকর দ্বার ন্বর্গের নন্দনকাননকে বিজয় করিতেছেন। ৫৪-৫৬। এই 
প্রকার কাশীপুরীর বর্ণনাতীত-সম্ৃদ্ধি অবনোকন করিয়! ভূধরপতি হিমালয় বড়ই 
লড্ভিত হইলেন এবং মনে মনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, হে! ! প্রাসাদ, 
রথ্যা, প্রাকার, গৃহ, গোপুর কপাট ও তটসমুহে পিহিত মণিমাণিকা ও অন্যান্য রত্ব- 
নিবহের উদ্ধপ্রশ্থত রমণীয় রশ্মিসমুহের জ্যোতিনিকরে এই পুরী যেমন শোভা 
পাহতেছেঃসবর্গ ও ভূমগুলের মধ্যে এমন কোথাও নাই। আমি বিবেচনা করি, কুবের- 
পুরীও ঈদৃশ রত্বনিবহের আস্পদ্দ নহে । ৫৭-৬০। আঁমি সম্ভাবনা করি বৈকুণ্টেও 
এই প্রকার সমৃদ্ধি নাই, অন্যত্র থাকিঝার সন্তাবন| কি 1 গিরিরাজ মনে মনে এই 
প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে তীহার নিকটে একজন কার্পটিক (কাধায়বন্ত্র- 
ধারী সংশুদ্রজাতীয় ) উপস্থিত হইল, তখন গিরিরাজ বহুমান পুরঃসর তাহ।কে 
আহ্বান করিয়! জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । ৬১-৬২। গিরিরাঞ্জ কহিলেন, 
অহে কার্পটিকশ্রে্ঠ ! এস এই আসনে উপবেশন কর, অহে পথিক"! তোমাদের 


রি কাশীখণ্ড। [যটধটিতম অধ্যায় 


এই পুরীর বৃত্বান্ত আমার নিকট কীর্তন কর, সম্প্রতি এই পুরীর অধিষ্ঠাত কে? 
এবং তাহার আচার-ব্যবহারই ব1 কি প্রকার ? এ সকল বিষয় বদি তোমার বিদিত 
থাকে, তবে তাহ! আমার নিকট প্রকাশ কর। ৬৩--৬৭। 

হে মুনে! দেই কার্পটিক, গিরিরাঁজের এবন্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া! উত্তর 
প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইল । ৬৫। 

কার্পটিক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ; আপনি যাহ! জিজ্ঞাসা করিলেন আমি যখা- 
সম্তব তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি; সম্প্রতি এই পুরীর পুর্ববনৃপতি দ্রিবোদাস 
স্বর্গে গমন করিয়াছেন; পাঁচ বা ছয়দিন মাত্র অতাত হইয়াছে, হিমালয় হৃত।পতি 
জগনাথমহাদেব সুন্দর মন্দরপর্ববত পরিত্যাগ পুর্বক এই পুরীতে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন। হে মানদ ! ঘিনি জগতের অধিষ্ঠাতা, যাঁহার সর্বত্রই গতি, ধিনি 
সর্ববন্রষ্টা, ধিনি সর্ববদ, সেই সর্ব মহেশ্বর এই বাঁরাণসীপুরীর অধিষ্ঠাতা; আপনি 
যে ইহা জানেন না ইহাত বড়ই বিস্ময়কর । হে রাজন! আমার বিবেচনায় 
আপনি প্রস্তরাত্মা অথব! প্রস্তর হইতেও কঠিন, কারণ কাশীর অধিষ্ঠাতু গিরিজাপঠি 
বিশ্বেখ্বরকে আপনি জানেন না। ম্বভাব-কঠিনাত্ম! হিমালয়পর্বতও আপন! 
হইতে অনেকাংশে কোমল, কারণ তিনি প্রাণাধিকতনয়। পার্ববতীকে প্রদান করিয়। 
মহেশ্বরের শীতি উত্পাদন করিয়াছেন। সহজ কঠিন হইলেও গৌরীগুরু হিমবান্‌ 
উমারূপ-মালা দ্বারা মহাদেবের পু করিয়। সংসারে বিশ্বগুরুরও গুরুত্বরূপ হইয়া- 
ছেন। হে নৃপেন্দ্র ! সেই বেদবেস্ত মহেশ্বরের চেষ্টিত কোন্‌ ব্যক্তির জ্ঞানগোচর 
হইতে পরে ? তবে আমরা ঈষৎ এইমাত্র জানি যে, পরিদৃশ্যমান নিখিল জগৎ 
তাহারই চেগ্টিত। হে রাজেন্দ্র! আমি এই পুরীর অধিষ্ঠাতার নাম কার্ভন 
করিল।ম, এক্ষণে আপনার জিজ্ঞাসানুস।রে সেই অধিষ্ঠাতাঁর অপু্বব চেষ্টিতের বিষয় 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । ৬৬-৭৩। সেই গিরিজাপতি মহেশ্বর এক্ষণে কাশী- 
লাভে পরমানন্দিত-চিন্তে শুভজ্যেষ্ঠেশ্বরী স্থানে অবস্থান করিতেছেন । ৭৪। 

ক্কন্দ কহিলেন; সেই পথিক, যখনই পার্ববতীর কোমল নামরূপ অস্বত-ময় 
অক্ষর উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখনই গিরিরাজ অপার আনন্দ-সমুপ্রে মগ্ন হইতে 
লাগিলেন ।-৭৫। হে কুস্তপন্তব! এই জগতীতলে যে ব্যক্তি উমানামরূপ 
অমৃত পান করিয়াছে, তাহার আর জননীর স্তন্যপান করিতে হয় না। ৭৬। “উমা” 
এই অক্ষররূপ মন্ত্রকে যে ব্যক্তি দিবারাত্র স্মরণ করে, সে ব্যক্তি যদি পাঁপকারীও 
হয় তথাপি চিত্রগুপ্তের স্মুতিপথে সে কখনও উদ্দিত হয় না। ৭৭। হ্র্ষসহকারে 
হিমালয় সেই কার্পটিক-কথিত বাক্যলকল পুনঃগুন$ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। 
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কার্পটিক কহিল, হে রাজন! ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বরের নিমিত্ত বিশ্বকণ্মা যে অপুর্ব 
প্রাসাদ নিশ্মীণ করিতেছেন, নেই প্রকার প্রাসাদের কথাও কখন আমাদের 
কর্ণবিবরে প্রবেশ করে নাই । সেই প্রাসাদ সূর্য্যরশ্মি হইতেও অধিক তেজোময়, 
মণিমাণিক্য-রত্বনিবহের শলাকাসমুহের দ্বারা তাহার প্রাকার সকল নির্শিত 
হইয়াছে, ্ইে প্রানাদে একশত দ্বাদশটী অতি প্রভাময় রত্বাদি নির্দ্িত স্তত্ত 
সকলকে দেখিয়৷ বোধ হয়, যেন চতুর্দশভুবনকে ধারণ করিবার জন্তা বিশ্বকর্ম্ম। 
প্রত্যেকের নিমিত্ত আাট মাটটা করিয়া! তাবগসংখ্যক ত্তস্ত নিশ্দাণ করিয়াছেন। 
চত্ুর্দশভূবনে যতকিছু শোভা আছে, তাহার শতকোটা গুণ হইতেও অধিক শোভা 
এই প্রাসাদে বিশ্বকণ্ম! কর্তৃক পাধিত্ত হইয়াছে । চন্দ্রকান্তমণিনিশ্দিত স্তত্তাধার 
শিলাসমুহের প্রভানিচয়। বিচিত্র রত্বনির্িত স্তম্তনিবহের বিমল জ্যোতিতে আক্রান্ত 
হইয়! তথায় এক অনির্ববচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে । সেই প্রাসাদে 
ইন্দ্রনীল ও পল্সরাগমণিনিঘ্মিত সুশোভিত পুস্তলিকাসমুহ, রত্ুময়প্রদীপের বিমল 
আলোকে চারিদিক উজ্ম্বলিত করিতেছে । সেই প্রাসাদে শোভাময় স্ফটিকমধ্য- 
নিহিত পল্পকার শিলার মধ্যস্থলে অনেক রত্বনিবহের বিচিত্র িশ্যাস, অনির্ববচনীয় 
কান্থি সম্পাদন করিতেছে । সেই সকল নানাবিধ রত্বুচিত্র, নীল, পীত, লোহিত, 
শ্বেত প্রভৃতি বর্ণনিবহে রঞ্রিত চিত্রকর-বিহিত মুস্তির ন্যায় অপরূপ শোভ৷ বিস্তার 
করিতেছে । জলের ন্যায় পিচ্ছিল মাণিক্যনিচয় নির্মিত স্তস্তশ্রেণীকে বিলোকন 
করিয়া, প্রাসাদসঞ্চারী মানবের মনে হয় যেন, এই অবিমুক্তক্ষেত্রে মোক্ষলক্মী 
নিজ করনিকর বিস্তৃত কারয়! রাখিয়াছেন। সেই প্রাসাদে মহাদেবের গণ সকল, 
সপ্তসমুদ্র হইতে বনুতর রত্ব আনয়ন করিয়। পর্ববতশিখরের ম্যায় সজ্জিত করিয়! 
রাখিয়াছে। সেই প্রাসাদের অন্যদিকে গণসমুহ কর্তৃক আনীত নাগলোকের 
কোষগৃহের রত্বমিবহ পর্ববতাকারে শোভা পাইতেছে। সেই প্রাসাদে শিবভক্ত 
রাবণ, জয়ং রাক্ষনগণের দ্বার স্থমেরুশুঙ্গ হইতে অপরিমিত সুবর্ণ আনয়ন করাইয়! 
শিখরাকারে সঙ্জিত করিয়। রাখিয়াছেন। হে নৃপ]! দ্বীপান্তরস্থিত ভক্তগণও 
মহাদেবের প্রাসাদ নিশ্মাণ হইতেছে শুনিয়। স্বীয় সামধ্যানুসারে সেই প্রাসাদে 
রত্ব-মাণিক্যনিকর সংগ্রহ করিয়াছেন। দেই প্রাসাদে স্বয়ং চিস্তামণি, বিশ্ব- 
কণ্মার সাহাযা করিবার জন্য তাহার চিন্তামাত্রেই অগণিত বিচিত্র-মণিনিকর 
প্রদান করিতেছেন। সেই প্রাসাদে ভক্তগণ নর্ববদ। বিচিত্র কল্পক্রমের ন্যায় 
অনন্ত ও বিচিত্র বর্ণের পতাক! সকল প্রদান করিতেছে। তথায় দধি, ক্ষীর, ইচ্ষু, 
 ম্বৃতসমুদ্র প্রতিদিন পধ্চাম্থত কলশনিবহ দ্বারা মহেশ্বরের স্মান-ক্রিয়! সম্পাম 
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করিতেছে । তথায় স্বর্গীয় কামধেনু প্রতিদিনই তক্তিসহকারে স্বয়ং শ্রুত মধুধার! 
দ্বারা লিজরূপী বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইয়। থাকেন। তথায় মলয়াচল স্বয়ং গন্ধার- 
রসের দ্বার মহেশ্বরের অঙ্জলেপ প্রদান করিয়া থাকেন ও কপূররনিবহের দ্বারা 
তাহার সেব। করিতেছেন। এই প্রকার ধাঁহার প্রাসাদে প্রতিদিন এই সকল 
ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে ; হে কঠিনাঁশয়! আপনি সেই উমাকান্তকে জানেন 
না? ইহাতে আমার বড়ই বিস্ময় উৎপন্ন হইতেছে । ৭৮-৯৭। 

(স্কন্দ কহিলেন ) হে কুন্তসম্তব ! অদ্রিরাঁজ বাস্তবিকই স্বীয় জামাতার এই 
প্রকার সাধারণ সম্বদ্ধি বিলোকন করিয়। মনে মনে স্বীয় রত্বনিবহের চিন্তা 
করত অতিশয় লজ্জা! প্রাপ্ত হইলেন। ৯৮। অনন্তর তিনি সেই কার্পটিককে 
যথেষ্ট পারিতোধিক দ্বার! বিদায় করিয়া তাহার প্রস্থানের পর উৎফুল্লনেত্র হইয়৷ 
মনে মনে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন যে, “অহো | ইহ! বড়ই মঙ্গলকর হইল ; 
কার্পটিকের নিকট হইতে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে বাস্তবিক আমি বড়ই সুখী 
হইয়াছি, আমার জামাত! জগণীশ্বর মহাদেবের সম্পত্তির বিষয় যে প্রকার শুন। 
যাইতেছে ও দেখা ষাইতেছে; তাহার কাছে আমার কন্যার জন্য মণ্ডকর্তক শানীত 
এই রত্বনিবহ অতি তুচ্ছ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম 
যে, আমার জামাত। বিবাহকাঁলে যেমন সর্ব কর্ম্মপরাস্মুখ বৃদ্ধ বলদমাত্র সম্বল, 
অভ্ঞাতনাম। ও অভ্ভাতবংশ ছিলেন; লোকে যেমন সেই সময়ে তাহার বাসস্থান 
খু'জিয়! পাইত না, ধাহার স্বভাব ও আচার কাহারও বিদিত ছিল না, নামমাত্রেই 
যাহাকে লোকে ঈশ্বর কহিত; এশ্বর্ধ্য প্রতিপাদক কোন চিহ্নই ধাহার বিস্তমান ছিল 
না, তিনি এখনও সেই প্রকার আছেন কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি আমার বিবেচনার 
সকলি বিপরীত ঘটিতেছে। জামার সেই জামাতা এই স্থানে দরিদ্র ব্যক্তিকেও 
নির্ববাণ-সম্পন্তি প্রদান করিতেছেন, সেই মুমুখ, সকল লোকের কম্পন সকল সফল 
করিতেছেন ? তিনি বেদবেগ্ত, তিনি সর্বজ্ঞ, এই অখিল সংসার তাহার লীলাস্থষ্ট। 
ধাহাকে কেহই জানে না, যিনি বেদবেদ্ধ, অছেো!! সেই মহাপুরুষই আমার 
জামাত; ধাহাকে আমি অনভিঞ্ বলিয়া জানিতাম, তিনিই দেখিতেছি সর্ববজ্ঞ। 
ভাবিয়াছিলাম যাহার নিশ্চিত কোন একটী নাম লোকে জানে না, এখন দেখিতে 
পাই। যতপ্রকার পদার্থ জগতে বর্তমান আছে, সেই সকলের নামই নিশ্চিত তাহার 
নাম; আমার সেই জামাত সকল দেশেই বিষ্মান আছেন, তিনিই সকলের সি দ্ধ- 
প্রদ। আমি স্থুলবুদ্ধিতে পূর্বে তাহাকে বৃত্তিপরাজুখ, দেশরহিত ও আচা«হীন 
বলিয়। জানিয়াছিলাম। শ্রুতি ও স্মৃতি যাহার প্রসার্দে আচার শিক্ষা! পাইয়াছে, 





মটুষঠিভম অধ্যায় ] শৈলেশর-লিঙ্গ কথন । ৫১৪) 





হায়! তাঁহাকেই আমি আচাররহিত বলিয়! বুঝিয়াছিলাম। হায়! আমার সেই 
জামাতা সাক্ষা্ড ঈশ্বর, তিনিই সকল লোকের এশরর্ষাসূচক ! তিনিই অর্নবাচীন, 
পরাচীন ও পরাত্পর! আমি কেবল পর্ববতগণের রাজ, আর আমার উদাপতি 
বিশ্বনাথ । আমার সম্পত্তির পরিমাণ আছে, কিন্ত আমার জামাতার অপ্রমেয় 
সম্পত্তি, আমার আনীত এই সকল ধন অতি তুচ্ছ; স্ৃতরাং এক্ষণে ইহা! লইয়। 
আমার জামাতৃদর্শন উচিত নহে। ৯৯-১১৪। এক্ষণে ইহীর দর্শন ন করিয়! 
পুনরায় কোন দিন আসিয়৷ দর্শন করিব।” এই প্রকার মনে মনে বিচার করিয়। 
গিরীশ্বর, নিজ অনুচর পার্ববতীয়গণকে আহবান করত আদেশ করিলেন যে «হে! 
তোমরা সকলেই অতি বলবান্, তোমর! আমার এই আদেশটা প্রতিপালন কর, 
দেখ সুর্য্যোদয়ের মধ্যে তোমর! সকলে সত্বরভাবে এইখানে একটা শিবালয় নির্মাণ 
কর। তোমাদের কর্তৃক শিবালয় নিপ্মিত হইলে আমি তাহাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। 
করত আত্মাকে কৃতার্থ করিব, তাহাতে ইহকালে ও পরকালে আমার শুভ 
হইবে। এই কাশীতে আগমন করিয়। ষে ব্যক্তি শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়! থাকে, 
সে ত্রৈলোক্যদ(নের ফললাভ করিতে পারে ও বিধিপূর্্বক-কৃত সকল প্রকার 
দানের ফল তাঁহার হইয়! থাকে; কাশীতে শিবালয়প্রতিষ্ঠাকারী মানব, ন্যায়- 
সহকারে উপাঞ্জিত বিভ্ুদানের সম্যক ফললাভ করিতে পারে। 

এই কাশীতে যে ব্যক্তি প্রশস্ত শিব!লয় নিম্াণ করিতে পারে, লক্ষমী তাহাকে 
কখনও পরিত্যাগ করেন না, নেই ব্যক্তি সকল প্রকার তপশ্তার ফললাভ 
করিতে পারে। এই আনন্দকানন কাশীতে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি শিবালয় 
নিশ্মংণ করিতে পারিয়াছে সে নিশ্চয়ই অশেষ প্রকার বিধিসম্পন্ন মহাষজ্ঞের 
ফললাভ করিয়াছে। 

অনুচরবর্গ, গিরিরাজের এবন্িধ আদেশ শ্রবণ করিয়। যামিনী প্রভাত হইবার 
পূর্বেবই এক রমণীয় শিবমন্দির নির্মাণ করিল। গিরিরাজ হিমালয়, সেই মন্দির- 
মধ্যে চন্দ্রকান্তমণিনিশ্মিত একটা শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন; সেই লিঙ্গের বিস্তৃত 
রশ্মিজালে সেই মন্দির ঝলপিত হইতে লাগিল। দেই শিবাঁলয়ে তিনি, সকল 
পর্বত হইতে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক বিচিজাক্ষরশালিনী এক প্রশস্তি পিখাইয়। 
রাখিলেন। ১১৫-১২৫। তদনন্তর অরুণোদয়কালে পঞ্চনদ-হ্রদে সান করিয়। 
কালরাজকে অর্চনা ও নমস্কার করত সেই স্থানেই নিজ রত্্ররাশি পরিত্যাগপুর্ববক 
নিজ পার্ববতীয়গণসমুহের সহিত গিপিরাজ হিমালয়, ত্বরিতগতিতে নিজালয়ে প্রস্থান 
করলেন । ১২৬-১২৭। অনন্তর প্রাতঃকালে হুগুন-মুগ্ডুন নামক গণন্বয় বরণার 


দ্ব্‌ কাশীখণ্ু। [ যটবর্টিতষ অধ্যায় 


তি নর 

রমনী তটে বিচিত্র, পরম স্থন্দর ও অদৃষটপূর্্ব শিবালয় বিলোকন করত বিস্ময় ও 
আনন্দ-সহকারে মহাদেবের নিকট এই বাত্তাী নিবেদন করিতে আগমন করিলেন। 
তগ্পরে তথায় উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, পার্বতী মহাদেবকে প্রাতঃকালীন দর্পণ 
দর্শন করাইতেছেন ; তখন সেই গণদ্ধয় দগ্ডবন্ডাবে নমক্কার করিয়! কৃতাগ্তলিপুটে 
আঁভন্জ। প্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাদেব, জ্-সংজ্ঞা্ধার। বলিবার 
আজ্ঞ। প্রদান করিলে পর সেই গণদ্ধয় কহিতে লাগিলেন যে, “অয়ি প্রভে। 
দেবদেব! আমর! বিশেষ কিছুই অগ্রে জানিতে পারি নাই, কিন্তু অদ্য প্র।তঃকালে 
উঠিয়া দেখিলাম ষে, বরণাতটে কোন ভক্ত একটা সম্ত্বরম্য ভবদীয় মন্দির নির্মাণ 
করিয়ছেন কিন্তু প্রভে। ! সায়ংকালে কল্য আমর! ইহ।র কিছুই দেখি নাই £” 

সর্বববৃত্তান্তের বিজ্ঞাত। হইয়াও মহাদেব, অবিদিতের ন্যায় সেই গণছয়ের 
নিকট হইতে এই আশ্চর্য্য বার্তা শ্রাবণ পুর্ববক ঈষ€ হাশ্য সহকারে পার্ববতীকে 
কহিলেন যে, “অয়়ি গিরিরাঁজকম্তকে ! চল আমরা সেই রমণীয় প্রসাদ বিলোৌকন 
করি” । ১২৮--১৩৩। 

হে মুনে | এই কথ! বলিয়। মহেশ্বর গিরিজার সহিত এক মহাম্থন্দনে আরো- 
হণ পূর্ববক, সেই প্রাসাঁদবিলোকনার্ঘে উ্ক্টিত-হৃদয়ে নিজ আলয় হইতে নির্গত 
হইলেন। ১৩৪। অনন্তর বরণার তটে উপস্থিত হইয়৷ ভগবান্‌ মহেশ্বর, একরাত্রির 
মধ্যে নির্মিত সেই অপূর্ব প্রাসাদ বিলোকন করিলেন। ১৩৫। তশুপরে রথ 
হইতে অবতরণ করত মহেশ্বর মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তোজোনিকরে জান্বল্য 
মান মোক্ষল্মীর অস্কুরম্বরূপ নয়নগ্রীতিজনক ও পুনর্জন্মবিধবংসকারি সেই চন্দ্র- 
কান্ত-শিলাগয় লিঙ্গকে দর্শন করিলেন । ১৩৬-১৩৭। “কোন্‌ ব্যক্তি এই লিঙ্গ 
স্থাপিত করিল ?” এই কথ যেমন জিজ্ঞজাস। করিবেন এই উদ্ভোগ করিতেছেন 
এমন সময় মন্দিরকর্তার নামসন্বলিত সেই প্রশস্তিপত্র দেখিতে পাইলেন। তখন 
ঈষৎ পাঠপুর্ববক, অবশিক্টার্থ অবগত হইয়া কামরিপু মহেশ্বর হাম্য সহকারে 
পার্বতীকে কহিলেন, অয়ি পার্ববতি! তোমার পিতার অলোকসামান্য কৃতি 
বিলোকন কর। ১৩৮-১৩৯। মহেশ্বরকথিত এবম্বিধবাণী শ্রবণ করত ভগবতী 
পার্বতী; সর্ববশরীরে হর্ধভরে কদম্বকুম্থমের ন্যায় রোমাঞ্চাঙ্কুর ধারণ করিয়৷ 
মহাদেবের পাদদ্বয়ে বিশিষ্ট বিনয়সহকারে প্রণামপুর্ববক তাহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন 
যে, হে নাথ! আমার এই মভিলাষটা আপনার পূরণ করিতে হইবে, হে প্রভে| 
এই আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমধ্যে আপনি সর্বদা! অধিষ্ঠান করুন॥ এবং এই 
শৈলেশ্বর"মহেশ্বরের যে সকল ব্যক্তি ভক্ত হইবে, আপনি আমার প্রার্থনায় 


সপ্তয্টিতম অধ্যায় ] রত্বেশ্বর-লিঙ্গ কথন । ৫২১ 
তাঁহাদের যেন বিপুলসম্দ্ধি প্রদান করেন। ১৪০-১৪২1 “তোমার যাহ! বাসন! 
তাহা সফল হউক” এই কথ! পাববতীকে বলিয়া মহেশ্বর আরও বলিতে লাগিলেন 
বে, বরণাতে সান করিয়া বাহার! শৈলেশ্বরের অচ্চনা করিবে এবং বিধিসহকারে 
পিতৃগণের তর্পণ ও শক্তি অনুসারে দানার্দি করিবে, তাহাদের এ সংসারে আর 
ফিরিয়! আসিতে হয় না। হে শুভে | অগ্য হইতে সর্বদাই এই শৈলেশ্বরলিঙ্গে 
আমি অধিষ্ঠান করিন এবং এই লিঙ্গের অচ্চক ব্যক্তিকে আমি পরম-মুক্তি-প্রদান 
করিব। এই বরণার শুভতটে প্রতিষিত শৈলেশ্বর-লিঙগকে বাহার দর্শন করিবে, 
সেই সকল কাশীনিবাসী ব্যক্তিগণ কখনও ছুঃখপ্ন্য অভিভব প্রাপ্ত হইবে 
ন1। ১৪৩--১৪৬। 

হে ঘটোভ্ডব! তশুপরে পার্বতীও প্রসন্নচিত্তে তথায় এই বরপ্রদান করি- 
লেন ষে, “যাহারা এই শৈলেশ্বর-লিলের ভক্ত তাহার! আমার পুত্রস্বরূপ হইবে, 
ইহাতে সন্দেহ নাই” । ১৪৭। স্কন্দ কহিলেন, হে মহামুনে অগন্ত্য ! এই শৈলেশ্বর 
লিঙ্গের ইতিহাদ তোমার নিকট আমি কীর্তন করিলাম, এইক্ষণে রত্বেশ্বর-লিজের 
ইতিবৃত্ত তোমার নিকটে কীর্তন করিতেছি, অবধানপর হও । শ্রদ্ধাসহকাঁরে 
শৈলেম্বর-লিঙ্গের এই আখ্যানটী যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সৈ পাপরূপ করুক 
হইতে মুক্তিলাতকরত অস্তে শিবলেো'ক প্রাপ্ত হইবে। ১৪৮--১৪৯। 


সপ্তষঞফিতম অধ্যায় । 


সস 


রত্বেখবর-লিঙ্গ কথন । 


অগন্ত্য কহিলেন, হে যড়ানন | এক্ষণে রত্েশ্বরের বিষয় আপনি কীর্তন 
করুন। কাশীতে ষে রব্রময়-লিঙ্গ বর্তমান আছেন, সেই লিঙ্গের মহিমাই বাকি? 
এবং কোন্‌ ব্যক্তিই ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ; হে গৌরীহৃদয়নন্দন | আপনি 
বিস্তারিতরূপে এই সকল বিষয় কীর্তন করুন । ১.-২। 
স্কন্দ কহিলেন, যে রত্বেশখবরের নাম শ্রবণ করিলে জন্মত্রয়সঞ্চিত পাপ হইতে 
মুক্তলাভ করিতে পার! যায় সেই রত্বেশ্বর-লিঙ্গের বিষয় আমি বলিতেছি শ্রবণ 
৬৬ 


৫২২ কাশীখণ্ড | [ সধযহিতম অধ্যায় 








কর। এই রত্রেশ্বরের মাহাত্য ও উৎপত্তির বিষয়ও তোমার নিকট বিস্তারিতভাবে 
বর্ণন! করিতেছি । ৩-_-৪। 

হে কলসোদ্ডতব! কাঁলভৈরবের উত্তরভাগে গিরিরাজ হিমালয়, যে সকল 
রত্বরাশি নিক্ষেপ করিয়। গমন করেন, তৎুসমুদয়ই সেই স্থকৃতাত্মা| গিরিরাজ 
হিমালয়ের পুণ্যপ্রভাবে ইন্দ্রধনুর ন্যায় প্রভাশালী এক সর্ববরতুময় লিঙ্গরূপে পরিণত 
হইল । ৫-৬। হেমুনে! সেই লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই মনুষ্য পরম জ্ঞানরত্ব লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। এদিকে শৈলেশ্বর-লিঙ্গ দর্শন করিয়া মহাদেব ও পার্বতী, 
যেখানে সেই রত্ব-লিঙ্সের প্রভাজাঁলে আকাশমগুল প্রদীপিত হইতেছিল, তথায় 
উপস্থিত হইলেন । ৭-৮। অনন্তর সেই স্থানে সর্বরত্ুসমুস্তব দেই লিঙ্গটাকে 
দেখিতে পাইয়। পার্বতী মহেশ্বরকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে, হে সর্ববভক্তাভয়প্রদ | 
দেবদেব | জগগ্ুপতে ! এই সগুপাঁতালপর্যান্তগামী মূলশলি রত্বময়-লিজটী কোথায় 
হইতে প্রীদৃভূতত হইলেন ? হে পরতো! এই লিঙ্গের জ্যোতিশিখানিবহের দ্বার! 
আকাশ ও দিঞ্যগুল ব্যাপিয়। উজ্জ্বলিত করিতেছে, হে ভবান্তক! এই লিঙ্গের 
কি নাম ? এবং ইহার প্রভাবই বাকি? হে মহেশ্বর! ইহার দর্শনমাত্রেই আমার 
হৃদয় পরমানন্দ লাঁত' করিতেছে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক এই সকল বিষয় কীর্তন 
করুন । ৯-_-১২। 

দেবদেব কহিলেন, অয়ি অপর্ণে ! পার্ববতি ! তুমি যাহ! জিজ্ঞাসা করিলে 
আমি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অনথঘে! এই 
লিঙ্গের নাম রত্তববেশবর, ইহ। আমারই স্বরূপ ; হে উমে!। বারাণসীস্থিত রত্তেশ্বরের 
প্রভাব অনন্ত ; হে ভামিনি! তোমার পিতা গিরিরাজ হিমালয়, তোমার জন্য 
যে রত্বসমুহ আনয়ন করেন, সেই সকল পুণ্যোপার্জ্জিত রত্বরাশি এই স্থানে রক্ষ| 
করিয়! নিজগৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। হে অনথঘে | তোমার অথবা আমার জন্য 
শ্রদ্ধা সহকারে যে সকল দ্রব্য কাশীতে মানীত হয়, তাহার পরিণাম এই প্রকারই 
অলৌকিক হইয়! থাকে । এই কাশীক্ষেত্রে যত লিঙ্গ আছেন, সেই সকল লিঙ্গের 
মধ্যে এই লিঙ্গটা রত্ৃভূত এই কারণে ইহার নাম রত্বেশ্বর ; এই রত্বেশ্বরের দেবা 
করিলে লোকে অনায়াসেই নির্ববাণরতু লাভ করিতে সমর্থ হয়। হে পীার্ববতি! 
তোমার পিতৃপরিত্যক্ত এই রাঁশীকৃত স্থ বর্ণের দ্বারা ইহার একটা প্রাসাদ নির্মাণ 
করাইয়া দেহ; শিবলিঙ্গের প্রীসাদ-নিম্্াণ করিলে বা তত্প্রাসাদের জীর্ণ" 
স্কার করিয়। দিলে, মনুষ্য অনায়াসেই শিবলিজ স্থাপনের ফল-লাভ করিতে 
পারে। ১৩--২০। 


সপ্তবষ্টিতম অধ্যায় ] রত্বেশ্বরলিঙ্গ কথন । ৫২৩ 


হে মুনে ! অনন্তর “আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই হৌক” এই কথা বলিয়! 
ভগবতী গিরিবালা, সোমনন্দি প্রভৃতি অসংখ্য গণসমুহকে প্রাসাদ নিম্মাণ করিতে 
আভ্ঞা করিলেন। ২১।ক তশুপরে তাহার। ভগবতীর আজ্ঞাক্রমে যামমাত্র 
কালের মধ্যেই স্থুমেরুশূজের হ্যায় অতি বিচিত্র ও উদ্দ্বল এবং নানা কৌতুককর 
চিত্রবিশিষ্ট এক প্র।সাদ নিশ্্মাণ করিয়। দ্িল। ২২। সেই অল্পকাল মধ্যে নিশ্মিত 
বিচিত্র প্রাসাদ বিলোকন করিয়! হৃষ্টব্দন| দেবী পার্বতী, সেই গণ-সকলকে বন্ধ- 
মানের সহিত যথেষ্ট পারিতোধিক প্রদান করিলেন। ২৩। হে মহামুনে | অনন্তর 
দেবী পার্বতী প্রণিপ।ত পুর্ববক মহাদেবের নিকট সেই রত্বেশ্বর-লিঙ্গের মহিমার 
বিষয় জিজ্ঞাস! করিলেন । ২৪। 
দেবদেব কহিলেন, হে দেবি | শ্রবণ কর, এই রত্তেশ্বর-লিঙ্গ অনাদ্দিসিদ্ধ ও 
পরম শুভপ্রদ; ইনি এক্ষণে তোমার পিত৷ হিমালয়ের সমধিক পুণ্যগৌরবেই 
আবিভূতি হইয়াছেন মাপ্র। এই বারাণশীক্ষেত্রে পরম গুহাতম এই রত্বেশ্বর-লিঙ্গ 
ভক্তগণের অভিলাষ স্মৃতিমাত্রেই প্রদান করিয়। থাকেন। কলিকালে কলুষমতি 
মনুষ্যগণের নিকট এই রত্বেশ্বর-লিঙগের বিষয় প্রযত্ব-সহকারে গোপন করা উচিত। 
গৃহস্থের গৃহমধ্যে সঙ্গোপিত রত্ব ষেমন অপরে জ্ঞাত হয় ন| তদ্রুপ মদীয় বারাণসী- 
ক্ষেত্রে রত্ুভৃত এই লিঙ্গটীর বিষয়ও সাধারণের অজ্ঞাত। যাহারা একবার রত্বে- 
শ্বরের অর্চনা করবে, ব্রঙ্গাগুস্বিত ষাবতীয় শিবপিঙজ্গচ্চনের ফল, তাহার! অনায়া- 
সেই লাভ করিতে পারবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে গৌরি; যাহীর। প্রুসক্সজ- 
চিত্তে রত্বেশ্বর লিঙ্জের অচ্চন। করে, তাহারা নিশ্চয়ই সপ্ডুহীপের অধিপতিস্ব লাভে 
সমর্থ হয়। মানব একবার-*ত্র রত্বেশ্বরের অঙ্চনা করিয়। ভ্রেলোক্যস্থিত যাবতীয় 
রত্বের অধিকারা হইতে পারে। যাহার! নিষ্কামভাবে এই রত্রেশ্বরের পুজ| করিবে, 
তাহার! দেেহান্তে আমার গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া সর্ব] মৎসাক্ষাতকার লাত 
করিতে সমর্থ হইবে । এককোটি রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে যে ফললাভ হর, হে দেবি! 
রত্বেশ্বর-লিঙ্গের অ্চন! করিলে, মানব সেই ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। অনাদ্দি- 
ংসিদ্ধ এই রত্বেশ্বর-লিজ্গের সম্বন্ধে একটা মহাশ্চধ্যকর 'প্রাচীন ও সর্ববপাপহারি 
ইতিহাস আছে, আর্মি তাহ! কীন্তন কাঁরতেছি। ২৫-৩৩। পুরাকালে এই স্থানে 
নাট্যবিষয়ে হুপগ্ডিত। কলাবতী নান্মী এক নর্তকী বাস করিত; কোন সময়ে 
ফান্তন মাসের শিবরাত্রিতে কলাবতী জ!গরণ করিয়। পরম রমণীয় নৃত্য ও গীত করে 
এবং নানাপ্রকার বাভ(নপুণত। প্রযুক্ত স্বয়ংই (বাবধ প্রকারে বাছ্যবাদন করে; এই 
প্রকার সঙ্গীতের দ্বার রত্বেশ্বর-লিঙ্গের গ্রীতি উৎ্পাদনান্তে প্রভাতকালে ' নটা কলা- 
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বতী, নিজ অতীষ্ট-দেশে প্রস্থান করে। অনন্তর বথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া 
সেই নর্তকীশ্রেন্ঠ। কলাবতী পুনরায় গন্ধর্বরাজ বস্থৃভূতির কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ 
করিল। ৩৪-৩৭। শিবরাত্রিতে রত্বেশ্বরের নিকট জাগরণ করিয়! নৃত্যগীত ও 
বাদ্ করিয়! ষে পুণ্য অর্জিত হয়, তাহারই সামর্যে সেই নর্তকী ঈদৃশ সৌভাগ্যময় 
জন্ম-লাভ করিয়। পুনরায় বিবিধ কলা-কুশলত! ও মধুরবাদ্িত এবং অতি রমণীয় 
রূপ-সম্পৎ্ প্রভৃতি লাভ করিয়। রত্বাবলীনামে সেই গন্ধররববলোকে বিখ্যাতা হইল। 
গন্ধব্ববিগ্ভানিপুণ! গুণরূপ রত্বনিবছের আকরম্বরূপ! সেই রত্বাবলীকে দেখিয়। পিত৷ 
বন্থুভূতি অপার আনন্দস।গরে মগ্ন হইতে লাগিলেন। রমণীয় ও চাতৃর্য্যভাজন তাহার 
তিনটা সখী ছিল; তাহাদের নাম শশিলেখা, অনঙ্গলেখা ও চিত্রলেখা। সেই 
নখীত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া রত্বাবলী পরম যত্বহকারে বাশ্দেবীর উপাসনা! করায় 
তিনি প্রসন্না হইয়া তাহার্দের সকলকেই সর্বপ্রকার কলাবিষয়ে স্বয়ং উপদেশ 
প্রদান করেন। হে গৌরি! কলাক্রমে জন্মান্তরীয় সংস্কার-বশতঃ সেই গন্ধর্বৰ 

রাজকন্য। রত্বাবলী, রত্বেশ্বর-লিঙ্গের পরিতোষার্থে পরম পবিত্র নিয়ম ধারণ করিল; 
তাহার এই নিয়ম হইল যে, প্কাশস্থিত রতেশ্বর নিত্য দর্শন করিয়। পরে অন্য 
কাহার সহিত বাক্যালাপ কর! ।” অয়ি পার্ববতি ! গন্ধরববরাজপুত্রী রত্বাবলী এই 
প্রকার নিয়ম-গ্রহণ করিয়! প্রতিদিনই সেই সখীত্রয়ের সহিত আগমন পূর্বক রত্রে- 
শ্বর দর্শন করিয়া বাইত । ৩৮-৪৫। কোন দিন সেই রত্বাবলী মদীয় লিঙ্গ এই 
রত্বেশ্বরকে পরম রমণীয় গীত সমুহের দ্বার! বিশিষ্ট ভক্তি সহকারে সন্ভোষ করিতে 
আরম্ভ করিল ; এদিকে সেই সখীত্রয়ও রত্বেশ্বর-লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করিতে গমন করিল। 
হে উমে! রত্রাবলীর সেই গীতে আমি পরম তুষ্টি-লাভ করিয়াছিলাম, এই কারণে 
সেই অবসরে আমি আবিভূত হইয়া রত্রাবলীকে এই বর-প্রদান করিলাম যে, “অয়ি 
গন্ধর্বব কন্যাকে ! অন্ত রাত্রিকালে তুমি যাহার সহ্তি রতিপরায়ণ হইবে দেই 
ব্যক্তিই তোমার ভর্তা হইবেন) তাহার নাম ও তোমার নামে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য 
বর্তমান থাকিবে ।” লিঙ্গরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ভুত মদীয় ঝাণীম্বরূপ মুধাপান করিয়। 
রত্বাঝলী অতীব লজ্জিত। হইল, অথচ অস্থঃকরণে অপার আনন্দ' লাভ করিল। 
অনন্তর আকাশমা্গ অবলম্বনপুর্ববক নিঞ্জ পিতার গৃহে গমন করিয়। বাল! রত্বাবলী 
আনন্দের সহিত নিজ সখীগণের সমক্ষে মতুপ্রদ্বত্ত বরের বিষয় বর্ণন করিল। তাহার 
সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সখীগণ আনন্দ' সহকারে এই প্রকারে তাহাকে অভিনন্দিত 
করিল যে, “দেখ সখি ! বড়ই আনন্দের বিষয়! ও বড়ই বিল্রয়কর | রক্ষেশ্বরের 
পূজার কনো অস্ভ তোমার নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইবে। দেখ সখি! ধিনি তোমার 
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ভাবীপতি, তিনি যন্তপি অছ্য রাত্রিতে বাস্তবিক আগমন করেন, তাহ! হইলে সেই 
চোরকে অগ্ঘ প্রযত্ব-সহকারে বাহুলতাপাশ দ্বার ভাল করিয়! বন্ধন করিবে, যেন 
তিনি কিছুতেই না পলাইতে পারেন ; এইরূপ করিতে পাঁরিলে রত্রেশ্বরের প্রসাদে 
লব তোমার সেই প্রিয়তম পতিকে প্রাতঃকালে আমর। অনায়াসেই প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিন। দেখ আমর! সকলেই একসঙ্গে হৃষ্টচিত্তে তথায় গমন করিয়- 
ছিলাম, কিন্তু পুণ্যাধিক্ প্রযুক্ত তুমিই রত্বেশ্বর-লিঙগকে সাক্ষাৎ করিতে পারিয়াছ। 
অহ! ! প্রাণিগণের ভাগ্যের কি বৈচিত্র্য | পুণোর কি অপন্ধপ ক্ষমতা! একত্রে 
থাকিলেও পুণ্যবান্‌ জীবই পিদ্ধিল।ভ করিতে পারিয়! থাকে । অহো! দৈবপ্রাধান্ত- 
বাদীগণ বলিয়া থাকেন ষে, “এক দৈবই ফলপ্রদান করে; উদ্ভম বা অন্য কোন- 
প্রকার বল, ফলপ্রদানে সমর্থ নহে” এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে অণুমাত্রও 
মিথ্য/ নাই। তোমার এবং আমাদের উদ্ভোগও একই প্রকার; কিন্তু তোমার 
পুরোগামি দৈব যেমন সফল হইল; মামাদের তাহা হইতেছে না। হে সখি! 
প্রসঙ্গক্রমে লোকব্যবহারমাত্রহই তোমার নিকট কীর্তন করিলাম, কিন্তু তুমি 
নিশ্চয় জানিও তোমার মনোরথসিক্ষিকেই আমরা নিজ মনোরথসিদ্ধি 
বলিয়৷ জানি; তোমার এই প্রকার বরলাভে আমাদের বড়ই তৃপ্তিলাভ 
হইয়াছে । ৪৬-৫৮। 

এই প্রকার বাক্যালাপ করিতে করিতে তাহারা অনায়াসেই বন্ুতর পথ 
অতিক্রম করিয়া নিজ নিজ ভবনে প্রস্থান করিল। ৫৯। অনন্তর প্রাতঃক।লেই 
সেই সখীত্রয় উপস্থিত হইয়। মৌনবতী রত্বাবলীকে দেখিয়। নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব 
করিতে পাঁরিল ষে, রত বলী রাত্রিতে কোন পুরুষকর্তৃক উপভুক্ত! হইয়ছে। ৬০। 
অনন্তর রত্তাবলী তথায় তাহাদিগকে কোন কথা ন বালয়াই সত্বরে তাহাদের মহিত 
বারাণসীতে আগমনপুর্বক রপ্রেশ্বর-লিঙ্দের দর্শনাদিকরত পুর্নবগৃহীত নিয়ম- 
রক্ষানস্তর, সখীগণকর্তৃক পুর্ববরাত্রির বৃত্ান্ত-বর্ণন করিতে নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়! 
তাহাদিগকে কহিতে লাগিল । ৬১--৬২। 

রত্বাবলী কহিল, হে সখীগণ ! ভগবান্‌ রত্বেশ্বরের" অর্চনান্তে তোমরা সেই 
সকল কথ! বলিয়! নিজ নিজ মন্দিরে প্রস্থান করিলে পর, আমি রত্বেশ্বরের সেই 
ৰচনাম্থত স্মরণ করিতে করিতে বিলক্ষণরূপে চন্দন।দি ঘারা অজসংক্ষা রপুর্ববক নিজ 
শয়নমন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অভীগপ্দিত প্রিয়তমের দর্শনলালসায় “নিদ্রা 
যাইব না” এইরূপ শ্বির করত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, কিন্তু অবশ্থস্তাবা 
অর্থের গৌরবপ্রুক্ত ষেন কোন অদৃষ্টের বলেই আমি অনিচ্ছাসত্ডেই স্বপ্নদশার 
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বশগত হইলাম, হে সখীগণ | সেই সময় প্রিয়তমের রমণীয় অঙ্গস্পর্শ এবং 
তন্দ্রা, এই ছুই পদীর্থই আমার চৈতন্য অপহরণ করিল। তাহার পর আমি কে 
বা কোথায়, সেই ব্যক্তিই কে? এই সকল জ্ঞান আমার লুগ্ড লইল। কিন্তু 
যখন বোধ হইল সেই ব্যক্তি গৃহ হইতে নির্গত হইতেছেন, তখন তীহাকে ধরিয়৷ 
রাখিবার জন্য আমি হস্ত-প্রসারণ করিলাম, এমত সময়ে আমার এই করকস্কণই 
বৈরাচরণ করিল; কারণ সেই কম্কণের শর্ষে আমার সেই ্ুখন্বপ্রময়ী নিদ্্র। 
অপগত হইল । হায়! সখীগণ! স্ুখসন্তানরূপ অমৃতময়-হ্ুদে ক্ষণকাল নিমগ্ন 
হইয়াই আমি স্বীয় দুরদৃষ্টের প্রভাবে আমার সেই প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহুবচ্তি- 
স্বালাতে পতিত হইয়। বিষম দুঃখ মনুতব করিতেছি । হে সখীগণ ! তিনি কোন্‌ 
কুলে জাত, কোথায় তাহার বাস বা তীহার নামই ঝাকি? এসকল বিষয় 
আমি কিছুই জানিতে পাঁরি নাই কিন্তু এক্ষণে তাহার বিরহানলে পতিত হুইয়া 
আমি বিশেষ ব্লেশ অনুভব' করিতেছি। তাহার পুনঃসঙ্গমৈর আশায় আমার 
হদ্দয় বড়ই উদিত রহিয়াছে; হে সখীগণ! ইহা নিশ্চয় জানিও তীাহারই 
সঙ্গমাশা, নির্গমেচ্ছু মদীয় প্রথণকে ধারণ করিতে সমর্থ ; অয়ি সখীগণ ! রজনীতে 
পরিভুক্ত সেই হৃদ্রয়চোরের দর্শনলাভ করা এক্ষণে তোমাদের অধীন, এক্ষণে 
যাহাতে আমি পুনরায় তাহাকে দেখিতে পাই, তোমরা তাহার উপায় কর। 
হে আলিগণ ! প্রমুগ্ধ প্নেহময় নিজ সখীজনকে কেই ঝা মিথ্য। বলিয়। থাকে 2 
প্রিয় সধবীগণ ! যদি তাহার দেখ! পাই) তবে এ জীবন দেহে থাকিবে, নহিলে 
আর বন্তক্ষণ তাহার অদর্শন-ছুঃখভোগ করিবার জন্য এ প্রাণ আর এ হতর্দেহে 
অবস্থান করিতেছে না। হে সখগণ! বিরহের দশমী অবস্থ। এইক্ষণে নিজ 
স।মধ্য প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে; তাহার বিয়োগদুঃখ আমি আর কোন- 
প্রকারেই সহা করিতে পারিতেছি ন|। 

নিতান্ত কামশরপীড়িত রত্বাবলীর এই প্রকার বাক্য-শ্রবণে সেই সখীগণের 
হায় অনিষ্টশঙ্কায় কম্পিত হইল ; তখন তাহার! পরস্পর মুখাবলোকনক রত প্রত্যু- 
সুর করিতে প্রবৃত্ত হইল 1 ৬৩-৭৫। সখীগণ কাহল, সখি রত্ব(বলি | ধাহার নাম, 
বাসস্থান ও কুলপধ্্যস্তও আমরা জানিতে পারিলাম ন| তাহাকে কিপ্রকারে পাওয়| 
যাইবে, ইহাতে কি উপায় করিব, আমরা তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতোছ 
না। ৭৬। সখীগণের সংশয়াকুলিত এই প্রকার বাক্য শ্রবণে নিরাশহৃদয়! 
রত্বাবলী, “অয়ি সখীগণ ! আমি তাহাকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারিব, তাহার 
উপায় করিতে তোমরা” ইহ। অদ্ধেক বলিতে ন! বলিতেই মুচ্ছাগত! হইল। ৭৭। 
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“কুন্ঠিতশক্তি হইতেছ* এই কথ বলাই রত্বাবলীর উদ্দেশ্টু ছিল, কিন্তু মুচ্ছণগম- 
প্রযুক্ত অবশিষ্ট বাক্য তাহার যুখ হইতে নির্গত হইতে পারিল না । ৭৮। অনপ্তর 
সখীগণ ত্বরা সহকারে রত্বাবলীর মোহ অপনীত করিবার জন্য নানাগ্রকার 
শীতলোপচারনিবহের দ্বারা তাহার শুশ্রষ। করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সকল 
শীতোপচার দ্বার তাহার মোহ যখন কোনরূপেই অপগত হইল না, তখন কোন 
সখী ত্বরিতভাবে রত্বেশ্বরের পাদোদক আনয়নপূর্ববক তদীয় দেহে সিঞ্চন করিল, 
অনন্তর তাহার মুচ্ছ? বিগত হইল। তৎুপরে রদ্বাবলী স্ুপ্টোথখিতার ন্যায় ঝটিতি 
ভূমি-পরিত্যাগ করিয়! বারশ্বার “শিব-শিব-শিব” এই বাক্য উচ্চারণ করিতে 
ল।গিল | ৭৯৮১। স্বন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য | শ্রদ্ধাবান ভক্তগণের অতি 
মহান্‌ উপসর্গ উপস্থিত হইলেও শিবের চরণোর্দক ব্যতিরেকে অন্য কোন ওধধ 
বিদ্যমান নাই। যে সকল দুঃসাধ্য ব্য।ধি, বাহা ও অন্তঃশরীর ব্যাপিয়। অবস্থান 
করে, শ্রদ্ধাপূর্ববক মহেশ্বরের চরণোদক-পান করিলে তাহার শাস্তভাব ধারণ 
করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি সর্ববদ! মহেশ্বরের পাদোদক পান করিয়া 
থাকে, বাহা ও আন্যন্তরিক শৌচবিশিষ্ট সেই মহাপুরুষ কোনকালে কোনপ্রকর 
দুর্গতি ভোগ করে না; হে কলপোন্তব; এবিষয়ে কোন প্রকারেই অন্যথা 
হয় না। ৮২-৮৪। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক এই ব্রিবিধ তাপই 
ভগবান্‌ মহেশ্বরের চরণোদক পান করিলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হে মুনে! সমুচিত 
জ্জানশালিনী গন্ধবর্বরাঁজতনয়া, মুচ্ছার অপগমে বিশিষ্ট চৈতন্য লাত করিয়া, 
শ্লেহ ও ধের্য্যসহকারে বলিতে আরম্ভ করিল । ৮৫-৮৬। রত্বাবলী কহিল, হে 
শশিলেখে ! অয়ি অনঙ্গলেখে ! অয়ি চিত্রলেখে! আমার অভিলষিত প্র1প্ডিতে 
তোমাদের এ সামর্থা কুষ্তিত হইল কেন? তোমাদের বহুপ্রযত্ে শিক্ষিত সেই 
সকল কল কি এক্ষণে লোপ পাইল? হে সখীগণ! আমার প্রিয়তমপ্রাপ্ডি- 
বিষয়ে রত্বেশ্বরের কৃপায় আমি একটী স্থন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, এক্ষণে 
তোমর! ষতর লহিত তাহার অনুষ্ঠান কর। হে শশিলেখে! তুমি স্বর্গীয় নিখিল 
যুবকৰৃন্দের মুদ্তি চিত্রিত কর, অয়ি অনললেখে |. তুমি পৃথিবীস্থিত সকল 
মনোহরাকতি যুবকগণের প্রতিমূর্তি লিখ, আর হে চিত্রজ্জে চিত্রলেখে ! তুমিও 
পাতালতলবাসী যাবতীয় যুবকগণের প্রতিমুর্তি অঙ্কিত কর। তোমর! এমত সকল 
যুবকগণের চিত্র লিখিও; ধাঁহাদের অচিরোপগত তারুণ্যই শরীরের সর্ববাতরণ- 
শোভা-সম্পাদন করিতেছে । ৮৭-৯০ | রত্বাবলীর এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে সখীগণ 
ভূয়োভুয়ঃ তদীয় চাতুর্যের প্রশংসা! করত যথাক্রমে তদীয় আদেশানুসারে 
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নবযৌবনভূষিত ব্রিলোকনিবানী স্থন্দর যুবকগণের প্রতিমুত্তি অঙ্কিত করিল। 
অনন্তর শুতেক্ষণ। রত্তাবলী স্বর্লোকস্থ যাব যুবকগণের প্রতিমুর্তি অবলোকন 
করিয়! কাহারও উপর নিজ প্রেমপরিচায়ক নয়ন-চাঞ্চল্য পরিহার করিল 
না। অনন্তর মন্ত্যলোকবাণী নিখিল মুনি ও রাঁজগণের নবযৌবনসম্পন্ন 
কুমারগণকেও বিলোকন করিয়। কাহারও প্রি প্রণয়চিহ্র-প্রকটিত করিল 
না। অনন্তর উৎস্থকচিত্তে দীর্ঘ নয়নত্য় আরও প্রসারিত করিয়া রসাতলনিবাসা 
যুবকগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল) কিন্তু নিশ্চিতরূপে কোন নাগধুবার 
প্রতি অনুরাগপরায়ণ! হইতে পারিল ন|। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, 
তাহার যে হৃদয়, স্ধাকার করস্পর্শেও তীব্র তাপ অনুভব করিতেছিল, সেই 
হৃদয় নাগলোকের যুবকগণের চিত্রাবলোকনে যেন কিছু প্রত্যাশ্বাস প্রাপ্ত হইল। 
ইহ! বড়ই বিস্ময়কর হইল যে, ত৭কালে চিব্রগত দেই সকল নাগযুবকগ্নণকে বিলো।- 
কন করিয়াই যেন, সেই কুমারী রতাবলী ঈষৎ ভুক্তভোগার ন্যায় লজ্জানম্রীকৃতবদনা 
হইল। অনন্তর যত্বু-সহকারে সখীগণের সহিত শেষবংশজাত অশেষ যুবকগণকে 
বিলোকন করিয়া রত্াবলী পুর্ণমনোরথ হইল না; তখন ক্রমান্বয়ে তক্ষককুলজাত, 
বাস্থকিগোব্র-সম্তূত, কুলীর, অনস্ত, ককেট ও ভদ্র প্রভৃতি!নাগকুলোৎপন্ন যুবকগণকে 
বিলোকনপুর্ববক শখ্চু়বংশঞ্জাত কোন নাগশ্রেষ্ঠকে বিলোকন করিবামাত্র 
রত্বাবলীর অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সন্ধিস্থলে বিপুল পুলক আবিভূতি হইল ও পরম লজ্জায় 
অবনতভাবৰ ধারণ করিল। মহাচতুরা চিত্রলেখ৷ তদীয় তাদৃশ লঙ্জাতিশয় 
অবলোকন করিয়! ক্ষণকালের মধ্যেই রতাবলীর কৌমার-হর বরকে উত্তমরূপে 
চিনিতে পারিল। অনস্তর পরিহাসরসিক! চিত্রলেখা, স্বীয় পটাঞ্চলনিক্ষেপ দ্বার 
চিত্রপটে যে স্থানে সেই যুবা আলিখিত ছিলেন সেই স্থানটী আৰৃত করিলে 
পর, মৌনাবলম্িনী রতাবলী অধরপল্লবের বিস্ফুরণ-সহকারে কুটিলনেত্র 
প্রীন্তভাগের দ্বারা চিত্রলেখার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। অনন্তর 
শশিলেখার কটাক্ষে বিদিতভাব| অনন্তলেখা, পট-মধ্যে নিক্ষিপ্ত চিত্রলেখার 
বন্তাঞ্চল অপসারিত করিবামাত্র গন্ধরর্বরাঁজতনয়া রত্বাবলী বিক্ষারিত-্নয়নে 
শহচুড়নাগবংশজাত রতুচুড় নামক নাগযুবাকে আগ্রহ-সহকারে বিলোকন 
করিতে লাগিল। সেই রতুঁচুড়ের প্রতিমুর্তি দর্শন-ক্ষণেই রত্বাবলীর দৃষ্টি 
আনন্দা শ্রু-নিবহে পরিপূর্ণ হইল; গণুস্থল মুমু্ছী উপটীয়ম্ঘন স্বেদবিন্দু-নিবছে 
অপরূপ শ্ত্রীধারণ করিল এবং রোমাধ্ণঞ্চিতগাব্রলতিক! বারম্বার কম্পিত হুইতে 
লাগিল। এইরূপ হইবার কিয়ৎকাল পরেই তাহার নয়নঘ্বয় আপন! হইতেই মুকুলিত 
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০০০০০ 
হইল ও চিত্রার্পিতের ন্যায় শরীর-ক্রিয়া রহিত প্রায় হইল। ৯১-১০৮। তৎপরে 
চিত্রলেখ, নিকটে আগমন করিয়। কুস্থমশরপীড়িত| রত্বাবলীকে এই প্রকার আশ্বাস 
প্রদান করিল ষে, অয়ি রত্বাবলি ! তুমি আর উতকন্ঠিত হইও ন! তোমার মনোরথ 
সফলই হইয়াছে, তোমার হদয়েশ্বরের নাম, ধাম ও কুল সকলই আমার বিদিত 
আছে; হে সখি! বিষপ্ন হইও না, রত্বেশ্বরের প্রসাদে তুমি এই প্রকার হদয়- 
রঞ্রনকে লাভ করিতে পারিয়াছ। ১০৯-১১০। আহে! অনুরূপ বরপ্রদানে 
রত্বেশ্বর তোমার প্রতি বড়ই অনুকম্প। প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে গাত্রোথান কর; 
চল গুঁহে যাই, সেই তগবান্‌ রত্বেশ্বরই আমাদের সর্নবাভীষ্ট সাধন করিবেন। ১১১। 
এইরূপ কথোপকথনের পর রত্বীবলী সথীগণের সহিত আকাশমার্গ অবলম্বন পূর্বক 
নিজ ভবনে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল ইত্যবসরে দৈববশে সেই স্থানে আগত 
পাতালবাসী ন্থবান্ছ ন।মক দানব, তাহাদিগকে বিলোকন করিয়৷ বলপুর্ববক ধারণ 
করত বিকট-দশন-সিংহ, হরিণীকে ধারণ করিয়! যেমন নিজ আবাসে লইয়া যায়, 
তন্্রপ তাহাদিগকে নিজবাসস্থানে লইয়। ধাইল। ১১২-১১৩। বিকটবদন লোহিত- 
নয়ন ভীমাকৃতি সেই দানবকে বিলোকন করিয়া গন্ধবববতনয়াগণ অতিশয় কম্পান্থিত- 
শরীরে “হা! মাতঃ! হা পিতঃ ! আমাদিগকে রক্ষ। কর, হা বিধে | আমাদিগকে 
অসহায়! পাইয়! ছুরাত্মা এই দানব যাহ! করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা! তুমি নিবারণ 
কর, হা! দৈব! আমরা বড়ই দুর্ভাগা, হায়! আমরা কি অনুষ্ঠান করিয়াছি যে, 
তাহার ফলে এই ভীষণ অবস্থায় উপনীত হইলাম, হায়! আমর! ত পূর্বে কখনও 
পাপের নাম পর্যন্তও হৃদয়ে স্মরণ করি নাই। আমরা বাল্যক্রীড়া, রত্বেশ্বর-পৃজন 
এৰং পিত। ও মাতার আদেশানুষায়ি-চেষ্টা ব্যতিরেকে অন্য কোন কম্মমই জানি ন|। 
হে প্রভো রত্বেশ্বর ! হে সর্বব্যাপিন! আপনার একমাত্র শরণাগত। দীন ও অনাথ! 
এই বালাপকলকে আপনি ভিন্ন আঁর কে রক্ষা করিবে ? ১১৪-১১৮। 

রত্বাবলী ও তাহার সখীগণ এই প্রকার উচ্চৈঃমস্বরে বিলাপ করিতেছে এমন 
গময় মহামন। রত্ুচুড় নামক নাগরাজ তাহাদের সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। 
নস্তর রত্ুচূড় চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, “এই পাতাললৌকে কর্ম্মবন্ধনভেদকারি 
মদীশ্বর রত্বেখবরের নাম কোন ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে করিতে গ্রহণ করিতেছে”। 
এমন সময়ে আবার তাহাদের মুখোচ্চারিত পেই আর্তরৰ শ্রবণ করিয়া রতেশ্বর সম্ত্রম- 
সহকারে অন্ত্র-গ্রহণপূর্ববক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহ হইতে নির্গমনমাত্রে 
রত্বচুড়, রসাসব-পান ও মহামাংস-ভক্ষণে অতি দুশ্চেউ সেই ছুরম্ত দানবকে 
বিলোকন করত গালি দিতে লাগিলেন যে, “বরে পাপাত্মন্‌ শিষ্টকন্যাঁপহারিন্‌ ! 
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আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্‌ এক্ষণে কোথায় গিয়া আত্মরক্ষা করিবি? আমি 
পীড়িতগণের রক্ষার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার বাণাঘাতে দেহ-পরিত্যাগপূ বর্বক 
যমরাজের গৃহে মতিথ্য-লীভ কর। আঁরতুই কিজানিসনাযে, প্রলয়কালেও 
যাহার! রত্বেশ্বরের নাম গ্রহণ করে, তাহাদের, ছোদের ন্যায় হুরাত্াগণ হইতে কোন 
ভয় থাকে না। আর রত্বেশ্বরের নামগ্রহণ-ছ্বার| যাহার। মহাবিপত্তি হইতে লাত্মাকে 
রক্ষা করিয়াছে, অন্যভয়ের কথ! দুরে থাকুক তাহ।দের কখনও ব্যাধি বা কলিকাল 
জন্য ভয়ের সম্ভবনা থাকে না । ১১৯-১২৬। অনস্থুরের প্রতি এই প্রকার উপালন্ত 
করিয়! রত্রচড় ব্যাত্রভীহ। মৃগীর ন্যায় কম্পিতাঙ্গী সেই গন্দর্বতনয়াগণকে কহিলেন 
যে, অয়ি ললনাঁগণ |! তোমাদের কোন ভয় নাই। ১২৭। এই প্রকারে আশ্বাস 
প্রদান পুর্ববক ভূজগরাজতনয় রত্রচ্ড়, আকর্ণ মৌবর্বা আকর্ষণ করিয়া কোদও 
হইতে নিশিত শর পরিত্যাগ করিলেন। চরণতাঁড়িত ভূজঙের ন্যায় অতি ক্রুদ্ধ 
হইয়া সেই দনুজরাজ, রত্ুচুড়কে লক্ষ্য করত কালদগ্ডের ন্যায় ভীমদর্শন মুষল 
নিক্ষেপ করিল । যাহাদের হৃদয়ে রত্বেশ্বর-লিজ সর্নবদ। প্রকাশ পাইয়। থাকেন, 
তাহাদের নিকট কালদণু তৃণাদিনিপ্মিত দণ্ডের ন্যায় অকিন্িতুকরত প্রাপ্ত হয়। 
তখন মহাত্মা! রতুচুড় পথিমধ্যেই নিজ বাণনিকর দ্বারা সেই মুষল-চ্ছেদ করিলেন, 
অনন্তর ষে বাণ-প্রহারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে ইহার প্রাণ-বিনাশ হইতে পাঁরে, সেই 
প্রকার কাল।নলসদৃশ বাণ তুণীর হইতে নিঙ্কাশিত কর রত্রচড় ভাহার বক্ষঃ্থল 
লক্ষ্যপূর্বিক পরিত্যাগ ক্রিলেন; ততপরে সেই বাণ পাপাতা! দনুজের হৃদয় 
বিদারণ-পূর্ববক পুনর্বব।র স্বয়ংই তৃণমধ্যে প্রত্যাগত হইল। ইহাতে বোধ হইল 
যেন সেই বাণ হ্থবাুদনুজের হৃদয়শ্থিত দৌরাত্মের প্রকৃত তত্ব অবগত হইয়। 
তাহাই দিগজনাগণের নিকট কীর্তন করিবার জন্যই যেন তাহ! ভেদ করিয়া 
পুনঃ প্রত্যাবৃন্ত হইল । ১২৮-১৩৩। যাহার৷ অন্যায়েপাজ্জিত দ্রব্যের দ্বার ম্বখ- 
ভোগ করিতে ইচ্ছ! করে, তাহাদের সেই সকল দ্রব্য প্রাণের সহিত এই প্রকারে 
বিনাশ হইয়া! থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ১৩৪। মহাঁবলী নাগরাঁজ রতুচুড়, 
এইরূপে দানবকে বিনাশ করত দেই কন্যাগণকে জিজ্ভাস। করিলেন যে, তোমর৷ 
কে? তোমাদের পিতারই বাকি নাম ? এই দুরাতা দানব, তোমাদিগকে কোন্‌ 
স্থানে দেখিতে পাইল এবং সেই রত্তশ্বর-লিঙ্গের দর্শনই বা তোমর! কোথায় করিলে? 
যে রত্তেশ্বরের নামোচ্চারণ শাত্রেই তোমাদের পরম বিপত্তি দূর হইয়াছে, 
এই সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়৷ আমার নিকটে প্রকাশ কর। ১৩৫ ১৩৮। রপ্চুড়ের 
একপ্রকার বাক্য-শ্রবণে সেই রত্বাবলী প্রমুখ বালিকাগণ পরস্পর মুখ।বলোকন- 
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পুর্ববক পরস্পরেই মন্দমন্দভাবে বলিতে লাগিল যে *এই যুবাকে বোধ হইতেছে যেন 
আমার! পুর্বেব কোন স্থানে দর্শন করিয়াছি । ইনি কে? অহে! দৈব! কৃপাপুর্ববক 
কোথ হইতে এই সঙ্কট স্থলে আম।দের এই অকারণ-স্হৃঙুকে প্রেরণ করিলে ! 
ইনি নিজ প্রাণ পধ্যস্ত পণ করিয়! ছুরাআ্সা। দানবের হস্ত হইতে আমাদের উদ্ধার-সাধন 
করিয়াছেন, ইহার অবলোকন মাত্রেই আমাদের স্বভাবচঞ্চল ইন্দ্িয়সকল যেন 
হধা-সমুদ্দ্রে মঙ্জন করত নিষ্পন্দভাব ধারণ করিয়াছে । যেমন ইহাকে দেখিয়া 
হইতেছে, অন্য কোন স্থলে অতিরমণীয় বস্তু দর্শন করিয়াও আমাদের নেত্র এই 
প্রকার নিশ্চলভাব ধারণ করে না। অম্থতের ন্যায় মাধুধ্যময় ইহার বাণী-শ্রুবণ 
করিয়া আমাদের শ্রবণেক্দ্রিয় অন্য শব্দ-গ্রহণ করিতে পরাসজ্মুখ হইতেছে এবং 
আমাদিগের হদয়-মণির অপহারী এই পুরুষকে বিলোকন করিয়! অবধি 
আমাদের স্বভাবচঞ্চল চরণ যেন পঙ্গুত্ব লাভ করিয়াছে। ১৩৯-১৪৪। এই যুব! 
কে? ইহ! স্থির করিতে ন! পারিয়৷ তাহার! মনে মনে এই প্রকার চিন্ত। করিতে 
লাগিল। যগ্ভপিও পূর্বে চিত্রপটমধ্ো সেই রতুচুড়কে তাহার! উত্তমরূপে নিরীক্ষণ 
করিয়াছিল, তথাপি সেই অতিভীষণাকার দানব-বিলোকনে সমুগপন্ন ভীতি হইতে 
তাহাদের নেত্র, তগ্কালে অন্ধপ্রায় হওয়াতে তাহারা এইক্ষণে রত্রচুড়কে ভাল 
করিয়। চিনিতে পারিল না । ১৪৫-১৪৬। রত্রাবলীর স্খীগণ, রত্রচুড়কে প্রত্যুস্তর 
প্রদান করিল যে, “হে মহাত্মন ! আপনি স্রেহনির্ভর-হুৃদয়ে আমাদিগকে বাহ! 
জিজ্ঞাস। করিতেছেন তাহ।র সম্যক প্রকার উত্তর প্রদান করিতেছি, আপনি অবধান- 
পর হউন। ইনি গন্ধব্বরাজ বন্থুভৃতির তনয়া, ইহার নাম রত্বীবলী, অনেক 
গুণরত্ব সর্বদা ইহার বাহা ও আন্তর মহনীয়তার পরিচয় দিয় থাকে। আমর! 
ইহার সহচরী, সর্বব| ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়। থাকি । আমর! বাল্যকাল 
হইতেই পিতার আজ্ঞান্ুসারে কাশীশ্িত রত্রেশ্বর-লিঙ্গের অর্চনা করিতে প্রতিদ্দিন 
তথায় গমন করি, অনন্তর যথাকালে ভগবান্‌ রত্বেশ্বর গ্রপনন হইয়া রত্বাবলীকে এই 
বর প্রদ্দান করিলেন যে, হে কুমারিকে | অগ্ভ স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমার 
কৌমার-হরণ করিবেন, তিনিই তোমার স্বামী হইবেন এবং তীহার নামের সহিত 
তোমার নামের বহুলপরিমাণে সাদৃশ্য থাকিবে ।” তৎপরে রাত্রিষোগে স্বপ্রাবস্থায় 
স্বীয় ভাবী পতি যুবাকে দেখিয়া নিদ্রাত্যাগানন্তর সেই প্রিয়তমের বিরহ-বহ্ছিতাপে 
তাপিত| হুইয়|), অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতেছেন দেখিয়া, আমর! নিজ কলা- 
কৌশল দ্বার চিত্রে অঙ্কিত করিয়া! সেই যুবার প্রতিকৃতি এই রত্বাবলীকে 
দেখাইলাম , যাহার নাম, গ্রাম বা কুলের বিষয় পূর্বে কিছুই জান! ছিল না, সেই 
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হৃদয়েশ্বরকে আমাদের চিত্রপটে অস্কিত দেখিয়! রত্বাবলী যেন পুনর্ধবার জীবন 
প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্‌ রত্রেশ্বরকে নমস্কার করিয়! ইহার সহিত আমরা 
গগনমার্গ অবলম্বনপূর্ববক নিজগৃহে গমন করিতেছিলাম, এই সময়ে ছুরাত্ম। এই 
অন্থুর অতকিতভাবে আগমন করত আমাদিগকে লইয়া এইস্বলে মাগমন করে, 
ইহার পরে যাহ! যাহা হয়, আপনি তাহ! সকলই অবগত আছেন। হে সাধো! 
আপনার সমক্ষে আমরা নিজ পরিচয় প্রদান করিলাম, এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ 
করুন। হে মহাত্মন্‌ কৃপানিধে! আপনি কে ? যখন আমর! সেই ছুষ্ট দানবকে 
বিলোকন করিয়াছি; সেই সময় হইতে আমাদের নেত্র যেন বিদ্যুণুসম্পর্কে গতপ্রভ 
হইয়াছে, আমর দ্রিগৃভ্রান্তা হইয়াছি; আমর! কে? কোথায় আছি? আপনি 
কে? কি হইয়াছে ও অতঃপর কি হইবে 1? তাহ! যেন কিছুই নির্ণয় করিতে 
পারিতেছি না। ১৪৭-১৫। পবিত্র-বুদ্ধি ও পুণ্যম্বভাব নাগরাজতনয় রতুচুড়, 
রত্বাবলীর সখীমুখ হইতে এই সকল বৃত্তান্ত-শ্রবণপুর্বক ভয়ত্রস্ত! সেই বালিক!- 
গণকে বিহিতভাবে আশ্বাস প্রদান করিয়৷ বলিতে লাগিলেন যে, «তোমর! আমার 
সঙ্গে আইস, আমি তোমাদের রত্বেশ্বর দেখাইতেছি” এই বলিয়! রতুচুড় তাহাদিগকে 
এই রমণীয় ক্রীড়া-বাঁপীতটে লইয়। গেলেন। সেই ক্রীড়া-বাগীর সোপান সকল 
বিচিত্র মণিনিবহের বার নির্মিত, হংমদ ও চক্রবাকের রমণীয় শব্দে সর্ববদ! তাহ! 
পরিপুরিত, তাহার জল অতি শীতল ও পরম স্থাছু, তত্রন্থ জলচর পক্ষিগণের 
নিনাদ শুনিলে মনে হয় যেন সেই বাপী, তৃষাতুর ব্যক্তিগণের স্বাগত-প্রশ্ন 
করিতেছে । ১৬০-১৬২। অনন্তর রত্বচুড়ের আদেশক্রমে তাহারা সেই বাপীজলে 
সবস্ত্র নিমগ্ন হইল, পুনর্ববার উন্মজ্জন করত তীরে উঠিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে 
তাহাদের অতিশয় বিস্ময় হইল; তাহার! দেখিল যে কাশীতে কালরাজের নিকট 
রত্বেশ্বরে তাহার! উপস্থিত হইয়াছে, অনস্তর তাহার! বিস্য়সহকারে পরস্পর 
বলিতে লাগিল যে, “ইহা! কি আমর! স্বপ্ন দেখিলাম অথব। ইহ! কি বাস্তবিক 
সত্য ? কিম্বা ভগবান্‌ রত্বেশ্বরের ইহ! বিচিত্র লীলা! £ আমরাই কি ভ্রান্তিসাগরে 
পতিত হইলাম ? ইহাই ব| কিসে হইবে, গন্ধব্বজাতির ত ভ্রম হয় না, তবেকি 
আমর! গন্ধবর্বকন্য। নহি। আমরাত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হইতেছে 
ষেন ইহা সকলই কোন এন্দ্রজালিক-মায়া। এই আমাদের সম্মুখে উত্তরবাহিনী 
গঙ্গা, এই শখ্খচুড়বাপী ও ইহার পারে ওই শব্খচুড়ের আলয় দেখ! য।ইতেছে। 
এই বারাণলীস্থ শব্খচুড়েশ্বর মহাদেবের দর্শনে কালসর্পজ ভয় নষ্ট হয়। ধেখানে 
স্নান করিলে মনুষ্যের আর মত্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে হয় ন/, এই সেই 
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মিরর রিনার 55775725857 িরিটিরিটিনির রি রনির ত 
পুগ্যতোয়া মল্দকিনী-বাপী আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে । ১৬৩-১৭০ | ত্রিপুর- 
বিজয়েচ্ছু মহেশ্বর স্বয়ং যাহার স্তুতি করিয়াছিলেন ; মন্দাকিনীর নুন্দরতটে 
এই সেই মাশাপুরী দেবী বর্তমান! রহিয়াছেন। ১৭১। অগ্াাপিও এই আশাপুরী 
দেবীর পুজা করিলে মানবগণের আশা! পুর্ণ হয়। মন্দাকিনীর পশ্চিমদিকে এই 
দিদ্ধয্টকেশ্বর বর্তমান রহিয়াছেন, ইহার সেবা করিলে ভক্তের গৃহ, অস্ট প্রকার 
সিদ্ধিযুক্ত হয়। এই সেই সিদ্ধয্$উকেশের নিকট সিদ্ধষকাখ্য-কুণ্ড বিদ্যমান 
রহিয়াছে এই সিদ্ধ্যষ্টককুণ্ডে স্াানানন্তর শ্রাদ্ধার্দি করিলে মানব পাপ হইতে মুক্ত 
হয় ও স্বর্গে বাইতে সক্ষম হয় এবং কাঁশীতে সর্ববাভীষ্টপুরণকারিণী যে অস্টসিদ্ধি 
বিরাজমান! আছেন) সে সকলও তাহার আয়ত্ত হয়। ধাঁহার চরণে প্রণিপাতকারী 
নরগণের সর্ববগ্রকার বিস্ম বিধ্বস্ত হয়, এই সেই মহারাজ বিনায়কের বিগ্রহ 
আমাদের নেব্রগোচর হইতেছেন। ধাঁহাকে দর্শন করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে 
পার1 যায়, এই সেই ধ্বজপতাকাসমলঙ্কৃত কাঞ্চনরাশিসমুজ্ল সিদ্ধেশ্বরের সমুন্নত 
প্রাসাদ ॥ ধাঁহার বিলোকনমাত্রেই মন্ুয্যের আর মধ্যম ঝ৷ অধোলোকে বাস 
করিতে হয় না, কাশীক্ষেত্রের মধ্যভাগে এই সেই মধ্যমেশ্বর-লিঙগ বিদ্কমান 
আছেন। ১৭২-১৭৭। এই মধ্যমেশ্বর-লিন্গের অর্চনা করিলে মনুজ আসমুস্্ 
ক্ষিতির আধিপত্য-লাঁভ করিয়! পরে মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়। ১৭৮। এই 
সঙ্গমেশ্বরের পূর্বদিকে সেই এরাবতেশ্বর-লিজ বিদ্কমান রহিয়াছেন; ধাহার 
পতাকাতে একটা রমণীয় এরাবত-হস্তী চিত্রিত রহিয়াছে। ১৭৯। এই সেই 
রত্ুনির্িত বৃদ্ধকালেশ্বরের প্র।সাদ বিভ্ভমান ; যে স্থলে প্রতি অমাবস্তা তিথিতেও 
অন্ত নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রম! বিরাজমান থাকেন। ১৮০। এবং ষে প্রাসাদের 
দর্শনমাত্রেই মনুজগণ, কাল, কলি ও কলুষরাশির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিয়। 
থাকে । ১৮১। 

অলৌকিক ব্যাপার বিলোকনে সন্্ান্ত-চিত্ত সেই বালিকাগণ যে দময় পরস্পর 
এই প্রকার কথোপকথন করিতেছিল, ইত্যবসরে নারদ মহর্ষির নিকট “রত্বাবলী ও 
তশুসখীগণের রত্তেশ্বর হইতে আগমন-কালে দানবকর্তুক্‌ অপহরণ, পাতালে গমন, 
তথায় দানবের সহিত রত্বচুড়ের সংগ্র/ম, অনন্তর রত্বচড় জিজ্ঞাসান্তে সকল বৃত্তান্ত 
অবগত হুইয়| তাহাদিগকে যে প্রকারে কাশীতে প্রেরণ করেন, তৎপরে কাশীতে 
আসিয়। রত্বাবলী ও তৎসখীগণ বিস্ময়সহকারে পরস্পর পুর্বেবাক্ত প্রকারে বলাবলি 
করণ” এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হুইয়। গন্ধর্বপতি বন্থভৃতি, অতি ত্বরা- 
সহকারে তথায় জাগমনপুর্ববক নিজ বয়স্তাগণের সহিত বিরাজমান! অন্ান-পক্কগমুখী 
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তনয়৷ রত্রাবলীকে বিলোকন করিয়া আনন্দাতিভরে আলিঙ্গন ও পুনঃ পুনঃ ললাটম্থল 
আশ্বাণ করত নিজ ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া আদর-সহকারে সকল বৃত্তান্ত 
জিজ্ঞাস! করিলেন। ১৮২-১৮৯। অনন্তর রত্বাবলী, রত্রেশ্বর হইতে নিজ বরপ্রাপ্তি 
ও স্বপ্নবৃস্তান্ত পরিত্যাগ করিয়। আর যাহ! যাহ! ঘটিয়াছিল, তৎসমুদ্ধয়ই পিতৃলমক্ষে 
কীর্তন করিল। ১৯০। অনন্তর মুখভঙ্গিতে রত্বাবলীর মনোবৃণ্ডতি অবগত হইয়। 
শশিলেখা স্ুুষ্পষ্টভাবে সকল বৃত্তাস্তই গন্ধবর্বরাজের নিকট কীর্তন করিল । ১৯১। 
অনস্তর কৃতী গন্ধবর্বরাজ বস্থভৃতি, তাহাদের বাক্যে অতিশয় সাস্তেষ 
ল!ভ করিয়। রত্শ্বর-লিঙ্গের প্রভাব তাহাদের নিকট সম্যক্‌ প্রকারে কীর্তন করিতে 
লাগিলেন। ১৯২। 

স্কনদ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ বিন্ধ্যবৃদ্ধিবিরোধিন্‌ অগস্ত্য ! আশ্চর্য্য কথ! শ্রবণ 
কর; সংযমী রতুচুড় প্রতাহই সেই বাপীমার্গ অবলম্বন করত নাগলোক হইতে 
আগমনপূর্বক মন্দাকিনীর জলে সমান করিয়া রত্রপৃরিত অষ্ট অগ্জলির দ্বার। রত্বে- 
শ্বরের পুজা করিতেন। ১৯৩-১৯৪। তৎুপরে স্থবর্ণনির্পমিত আটটা পন্প-প্রদান 
করিয়। নিজ আবাসে প্রতিগমন করিতেন, ইহার পূর্বেধে একদিন লিঙ্গরূপধারী 
রত্তেশ্বর স্বগ্রাবস্থায় দর্শন প্রদান করিয়া, নিজ ভক্ত দৃঢ় ব্রত রত্ুচুড়কে কহেন যে, 
শ্দানবাপহ্ৃত যে কন্যাকে রণে দানব-জয় করিয়! তুমি মোচন করিবে, সেই কন্তাই 
তোমার পত্বী হইবে ।” মহু।দেবের এই প্রকার বর স্মরণপুর্বক মহামন! নাগরাজ 
পুর্বেবাস্ত প্রকারে নিজবীর্ষে; সেই দানবকে হনন করত রত্ু।বলীর উদ্ধার-সাধন করিয়। 
বাপীমার্গের দ্বার! তাহাকে পুনর্বব1র মহীতলে আনয়ন করেন এবং আনয়নান্তে স্বয়ং 
নিত্য নিয়মসাধন পুর্ববক লিঙ্গের অর্চনান্তে প্রদক্ষিণ করিয়া যেমন বহির্গমন করি- 
তেছেন, ততকালে সেই সখীগণ মতি সন্ত্রম-সহকারে তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বার! 
গন্ধবর্বরাজ বন্থভূতিকে দেখাইয়। দিল যে,“এই সেই ধন্য আমাদের উদ্ধারকারী যুঝ/”। 
গন্ধর্ববরাজ সেই নাগর|জপুত্রকে বিলোকন করিয়া আনন্দে বিকশিতনেত্র হইলেন 
ও তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল; অনন্তর তিনি মনে তাহার রূপ, বীধ্য, 
বয়ঃক্রম ও বংশের বিস্তর শংস। করত এই প্রকার বলিতে লাগিলেন যে, *আমই 
ধন্য ; রত্েশ্বর বর-প্রদানে আমাকে নিতান্ত অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমার 
কন্ু। রতাবলীও ধন্যতর, কারণ মে এইরূপ যোগ্য পতি লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে।” মনে মনে এই প্রকার চিন্ত। করত গন্ধর্ববরাজ বস্থভৃতি, সেই স্থন্দর 
যুবা রত্বচ্ড়কে আহব।নপূর্ববক তাহার নাম গোত্র জিভ্াস। করিয়! তীয় বলাবল 
বিবেচনান্তে রৃত্বেশ্বরের সম্মুখেই তাহার করে রত্ববলীকে সমর্পণ করিলেন ; অনস্তর 
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কন্যার সহিত তাহাকে গন্ধন্বলোকে লইয়। গেলেন, তশপরে তথায় বিবিধ কৌতুক 
ও মঙ্গলের সহিত নানাবিধ রত্বাদি প্রত্যর্পণ পূর্বক বৈঝ।হিক-বিধি-দ্বার! যথাবথরূপে 
স্বীয় ভনয়ার পাণি গ্রহণ করাইলেন । ১৯৫--২০৬ ! 

অনন্তর শশিলেখা) অনঙ্গলেখ। ও চিত্রলেখা, নিজ নিজ পিতাকে দর স্ব মনোভাব 
বিজ্ঞাপন-পুর্ববক অনুভ্ঞা! গ্রহণ করিয়া পরম আনন্দে রত্ুচুড়েরগলে বরমাল্য অর্পণ 
করিল। এইরূপে সেই পরম রূপ ও গুণশালিনী চারিটী গন্ধবর্বকন্যাকে বিবাহ 
করিয়! রত্ুচ্ড় তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ পিতৃগুহোদেশে প্রস্থান করিলেন। 
২০৭-২০৮। অনন্তর শ্রুতিচতুষ্টয়ের সহিত প্রণব যেমন শিবকে প্রণাম করিয়। 
থাকেন, তন্মুপ সেই চারি গন্ধর্বকন্থার সহিত রতুচুড় স্বীয় পিতা ও মাতার চরণে 
প্রণামপুর্ববক রত্তেশ্বরের অনুগ্রহের বিষয় নিবেদন করিয়া তাহাদের অভিনন্দন লাতে 
হৃষ্টচিন্তে নবোঁঢ়। বধূগণের সহিত স্থুখে বাস করিতে লাগিলেন। ২০৯-২১০। 
ঈশ্বর কহিলেন, শয়ি প্রিয়তমে গিরিবালে ! মদীয় স্থাবর-মু্তি সর্ববজনের সর্ববাভীষট 
সিদ্ধিপ্রদ এই রতশ্বরের অতুল প্রভাব তোমার নিকট কীত্তিত হইল। এই লিঙ্গে 
সহত্্র সিদ্ধগণ, পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অয়ি স্থমধামে! এতদিন এই লিগ 
গুপ্ত ছিল। আমার সর্বপ্রকার ভক্ত ত্বদীয় পিতা হিমবান্‌ নিজ পুণ্যাজ্জিত অনন্ত 
রত্ুনিবহের দ্বার! ইহাকে প্রকাশ কবিয়াছেন; অয়ি অদ্ররাজতনয়ে ! এই লিঙ্গে 
আমার সার্ববকালিক প্রীতি বিদ্যমান রহিয়।ছে, বারাঁণপীস্থিত এই রত্বেশ্বর-লিঙ্গকে 
ভক্তগণ সর্ববদ| প্রযত্র-সহকারে পুজা করিবে। হে প্রিয়ে উমে! এই রত্বেশ্বরের 
অনুগ্রহে নানাবিধ রতু উত্তম। স্ত্রী, পুত্র, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পার! যায়। 
যে ব্যক্তি, এই রত্রেশ্বরকে নমস্কার করিয়! দেশান্তরেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই 
ব্যক্তি শতকোটি কল্পেও স্বর্গ-চত হয় না। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে উপবান 
করিয়। রত্শ্বরের সন্ধানে রাত্রি-জাগরণ করিলে পর মানব মদীয় পানিধ্য-লাত 
করিতে সমর্থ হয়। হে প্রিয়ে! এই লিঙ্গের পুর্বব্দিকে তুমি জন্মাস্তরে আমার 
প্রতি ভাক্ত. প্রযুক্ত দাক্ষায়ণীশ্বর নামে একটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলে। সেই 
দাক্ষায়ণীশ্বরের সন্দর্শনমাত্রেই মনুষ্য দুর্গতির হস্ত হইত্তে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে; 
সেই তুমি মম্িকাগৌরী ও আমি অস্থিকেশ্বর নামে প্রতিষ্ঠিত আছি এবং হে স্থমধ্যমে 
উমে! তাহারই নিকটে ভোমার পুত্র) মুর্তিমান্‌ ষড়ানন বিদ্ধমান রহিয়াছেন; এই 
ুস্তিত্রয় দর্শন করিলে মানব আর জননীর জঠরে প্রবেশ করে না। আমি তোমার 
নিকট যে রত্বেশ্বরের মাহাত্ম্য-কীর্তন করিলাম, ইহ! কলি-কলুষ-হৃদয় ব্যক্তিগণের 
নিকট যত্পুর্বক গোপন, করিবে। ষেব্যক্তি সর্বদা এই রত্রেশ্বরের মাহাত্ম্য 
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কীর্তন করিবে, সে কদাপি পুত্র, ও পৌত্র ও গবাদি পশু হইতে বিষুক্ত হইবে ন1। 
যেনরোস্তম অবিবাহিতা বস্থায় এই ইতিহাদমের সহিত রত্বেখবরের উৎপত্তি, কথ! ভক্তি- 
সহকারে শ্রবণ করিবে, সে অচিরা€্ নিজ গনোমত সশুকুলোতপন্ন কন্যারত্ব লাভ 
করিতে সমর্থ হইবে। কন্যাও এই ইতিহা।সটা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করিলে স্থন্দর 
ও সুশীল পতি-্লাভ করিবে ও পতিব্রত। হইবে । এই মনোরম ইতিহাসটা শ্রবণ 
করিলে নারী কিন্ব। পুরুষ কদাঁপি ইষ্উজনের বিয়োগরূপ অগ্নির তাপে পরিভাপিত 
হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ২১১--২২৫। 
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কৃত্তিবাস-সমুদ্তব | 

ক্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্রেন্্র! এই স্থানেই মহাপাতকহারি যে একটা মহৎ 
আশ্চর্য্য ঘটন! হইয়াছিল, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। মহেশ্বর ষখন রত্বেশ্বরের 
এইরূপ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন তখন চতুদ্দিক হইতে পরক্ষ! করুন, রক্ষ/ করুন* 
এইরূপ মহান্‌ কোলাহল উপস্থিত হইল; তখন মহিষাস্থরের পুত্র গজান্ুর নিজ 
বীর্ধ্যমদে উদ্ধত হইয়! প্রমধগণকে মথন করত আগমন করিতেছিল। পৃথিবীর যে 
ষে স্থানে চরণ নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই সেই স্থানেই তাহার ভারে পর্বধত-সমুহও 
আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার প্রচণ্ড বেগে শিখরের সহিত তরু-নিচয়ও স্তগ্ন 
হইয়। নিপতিত হইতেছিল। তাঁহার সেই বেগে পর্ববত-সমূহও বিচুণিত হয়, তাহার 
মস্তকসংঘর্ষণে মেঘনিচয় ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারই কেশসম্মর্দনে 
মেঘনিচয় কৃষ্ণবর্ণত। প্রাপ্ত হইয়। অগ্ভ।পি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, ভাহার 
প্রচণ্ড নিঃশ্বাসভরে সমুদ্র-নিচয় উত্তরঙ্গ হইয়া, জলচর সমুহের সহিত অগ্ভাপি 
অমন্দ-কল্লোল করিতেছে । ২-৭। সেই মায়াবীর-্দ্েহ নবসহত্মযোজন উন্নত এবং 
দেহের বিস্তারও ততই, বিদ্যুৎ-সমুহ অগ্ভাপিও তাহারই নেত্রের পিজলিম। ও 
তরলিম। পরিত্যাগ করে নাই। সেই দুঃসহ দানব যে ষে দিকে গমন করিতেছিল, 
সেই সেই দিকই তাহার ভারে সমান হইয়া যাইতেছিল, সে ব্রহ্মার নিকট ণকামের 
বশীভূত কোন স্ত্রী বা কোন পুুক্লুষের হস্তে হত হইবে না” এই বর-লাভ করিয়। 
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ত্রিজগৎকে তৃণের ন্যায় বেধ করিতেছিল। ভগবান মহেশ্বর সেই দৈত্যকে 
আগমন করিতে দেখিয়া! এবং তাহাকে অন্যের অবধ্য জানিতে পারিয়া, শুলের দ্বারা 
তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। ত্রিশুলাগ্রে বিদ্ধ হইয়! সেই দৈশ্য গজান্বর, আপনাকে 
ছত্রীকৃত বিবেচনা! করিয়। মহেশ্বরকে বলিতে লাগিল । ৮-+১৩। 

গজাস্থর কহিল, হে ত্রিশুলপাণে ! হে দেবেশ! আমি জানি যে আপনি 
কন্দপবিজয়ী, হে পুরাস্তক ! আপনার হস্তে আমার মৃত্য শ্রেয়ঃ মাপাঁততঃ আমি 
কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মৃত্যুঞ্জয়! আপনিই বিবেচনা 
করিয়া দেখিবেন যে, আমি সত্য ভিন্ন মিথা। বলিতেছি না। হাঁপনিই একমাত্র 
জগতের বন্দনীয় হইয়া সকলের উপরে মবস্থান করিতেছেন, আমি এক্ষণে আপন।রও 
উপরে ছত্রস্বরূপে অবস্থান করিতেছি, স্থৃতরাং মাপনিও আমার নিকট পরাজিত 
হইলেন। আপনার ত্রিশুলাখ্রে অবস্থিত হইয়া আঁজ আমি ধন্ত ও অনুগৃহীত 
হইলাম, কালক্রমে মকলকেই মরিতে হইবে, শ্রতরাং ঈদৃশ মৃত্যু, আমার 
শ্রেয়স্কর। ১৪-১৭। (স্কন্দ কহিলেন ) হে ঘটোভ্ভব | কৃপানিধি দেবদেব শস্ত, 
গজান্তরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! হস্ত করত বলিতে লাগিলেন । ১৮। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে মহাপৌরুষনিধে গজাস্থর ! হে স্বমতে | আমি তোমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়।ছি, তুমি স্বীয় অনুকুল বর প্রার্থ কর, আমি প্রদান করিতেছি । 
মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! সেই দৈত্যরাজ প্রত্যুত্তর করিল । ১৯। 

গজান্তর কহিল, হে দিগ্বাস! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়।ছেন, তবে অনুগ্রহ 
পুর্ববক রণাঙ্গনে পণপ্বরূপ আমার এই কৃতি ( চণ্ম ) সর্ববদা পরিধান করুন, ইহা! 
আপনার ত্রিশূলাগ্রিতে অতি পবিত্র হইয়।ছে এবং ইহ! াঁপনার অনুরূপ ও অতি 
স্থখম্পর্শ। আর এই কৃত্তি সতত ইঞ্টগন্ধি, অতি কোমল, অতি নিশ্মল ও অতিশয় 
বিভূষণ হউক। হে বিভো! আমার এই চন্দ্র উৎকট তপস্যানলেও দগ্ধ হয়-নাই, 
এই জন্য ইহ! পুণ্যগন্ধের নিধিস্বরূপ, হে দিগম্বর ! ইহা যদি পুণ্যতম ন| হইবে, 
তবে ইহ। রণাঙ্গনে কিরূপে আপনর অঙ্গ সংস্পর্শ লাভ করিল? হে শঙ্কর! যদি 
আপনি প্রসন্নই হইয়াছেন, তবে আমাকে আরও একটা বর প্রদান করুন 
এই যে, আজ হইতে আপনার নাম কৃত্তিবাঁস হউক । ২০-২৫। ( স্কন্দ কহিলেন) 
তগবান্‌ শঙ্কর দৈত্যের এই বাক্য শ্রবণে *তাহাই হইবে” বলিয়া পুনরায় ভক্তি- 
নির্মল-চিত্ত সেই দানবকে বলিতে লাগিলেন ২৬। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে পুণ্যনিধে দৈত্য ! আমি তোমাকে একটী দুর্লভ বর প্রদান 
করিতেছি, তুমি এই মহাক্ষেত্র অবিমুক্তধামে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছ, 

৬৮ 
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অতএব তোমার এই পবিত্র শরীর এই মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রে আমার লিঙ্গরূপে পরিণত 
হুইয়! সকলকে মুক্তি প্রদান করুক, মার মহাপাতকনাঁশন এই লিঙ্গের নাম কৃত্তি- 
বাসেশ্বর হউক এবং এই শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ, সমস্ত শিরঃস্থানীয় হউক। ২৭-২৯। বারা- 
গসীতে যাবতীয় শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ আছে, এই লিঙ্গ মস্তকের ন্যায় মেই সমস্ত লিজ অপেক্ষ। 
উত্তম। মানবগণের হিতের জন্য আমি পার্বতীর সহিত এই লিঙ্গে অবস্থিতি 
করিব। মানব এই লিঙ্গের দর্শন পুজন ও স্ত্বতি করিলে কৃতকৃত্যতা লাভ করিবে 
এবং আর সংসারে প্রবেশ করিবে না । ৩০-৩১ । অবিমুক্তশ্থিত যাবতীয় রুদ্র, 
পাশুপত, সিদ্ধ ও ভক্ইচিন্তক খধিগণ, যাহারা শান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, নিদ্বপ্ৰ, 
নিম্পরিগ্রহ এবং মুমুক্ষু, মন ও অপমানে যাহাদের তুল্যবুদ্ধি এবং যাহার! প্রস্তর ও 
কাঞ্চনকে সমভানে দর্শন করে, তাহাদিগের ঠিতের জন্য আমি এই কৃত্তিবাসেশ্বর- 
লিঙে অবস্থান করিব। দশপহজআ্কো।টি তার্থনিচয়, প্রন্যাহ ত্রিকাল এই কৃল্তিবাসে 
আগমন করিবেন। কলি ও দ্বাপবযুগে উত্পন্ন মানবনিচয় অতিশয় পাপবুদ্ধি, 
সদাচারবিহীন, সত্য ও শৌগে পরাজ্মুখ, মায়া, দন্ত, লোভ, মোহ অহঙ্কারযুক্ত হইবে। 
্রাঙ্গণগণ অতিশয় লোভা হইয়া শু'দ্রর অন্ন সেবন করিবে, তাহাদের মন হইতেও 
সন্ধ্যা, সান, জপ ও যগ্জ প্রভৃতি দুরীকৃত হইবে । সেই সমস্ত মানন কৃত্তিবাসে- 
শ্বরের নিকট আাগমন করিলে নিষ্পাপ হইবে এবং শ্বকৃতি ব্যক্তিগণ যেমন অনায়াসে 
মোক্ষ লাভ করে, 'হাহারাও তন্রপ অনায়াসে মুক্তি-লাভ করিবে । ৩২-৩৮। অতএৰ 
কাশীতে মানবগণ যত্ব-পূর্ববক অবশ্য কৃন্তিবাসেশ্বরের সেবা! করিবে । অন্য স্থানে 
সহত্রজম্মেও মুক্তি দুর্লভ কিন্তু কৃক্তিবাসেশ্বরের নিকট একজন্মেই মুক্তি লাভ কর! 
যায়। তপন্ঠা ও দান প্রভৃতিতে ক্রমে ক্রমে পুর্ববজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়! 
থাকে, কিন্তু কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন করিবা মাত্র সেই সমস্ত পাপ বিন হইয়। 
যায়। যে সমস্ত মানব কৃত্তিবাসেশ্বরের পুজ! করিবে, তাহার। আমার দেহে 
প্রবিষ্ট হইবে, স্থতরাং তাহাদের আর পুনরুৎপন্তি নাই । ৩৯-৪১। এই 
অবিমুক্তক্ষেত্রে বাস করা উচিত এবং শতরুদ্রী পাঠ কর উচিত ও 
বার বার কৃন্তিবাসেশ্বরক্ষে দর্শন কর! উচিত। উত্তমরূপে সপ্তকোটি মহারুত্রী- 
জপ করিলে যে ফল হয়, কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বরের পুজা! করিলে সেই ফল 
লাভ কর! যায়। যে ব্যক্তি মাঘমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া রাত্তি- 
জাগরণ করত কৃত্তিবানেশ্বরের পুজ। করে; সে পরম গতি-লাভ করিয়! থাকে । 
৪২-৪৪। যে ব্যক্তি চৈত্র মাদের পুর্ণিম! তিথিতে কৃত্তিবাসেশ্বরের মহোত্সব 
করিবে, সে আশার গর্ভে প্রবেশ করিবে না। 8৫। (ক্কন্দ কহিলেন) দেবদেৰ 
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মহেশ্বর, ইহা! বলিয়৷ গজান্তরের সেই বিশাল চশ্ধ গ্রহণ করিয়। তাহা পরিধান 
করিলেন। হে কুস্তজ ! যে দিন দেবদেব দিগম্বর কৃত্তি-বাস পরিগ্রহ করিলেন, 
সেই দিন তথায় মহান্‌ উৎসব হইয়াছিল। যে স্থানে শুলে আরোপিত হইয়। সেই 
দৈত্য ছত্রীকৃত হইয়াছিল ; শুল উত্পাটন করিলে তথায় একটা মহৎ কুণ্ড হইয়াছে, 
সেই কুণ্ডে স্সান করত পিতৃগণের তর্পণ করিয়া কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন করিলে মানৰ 
কৃতকৃত্য হয়। ৪৬--৪৯। 

স্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য! সেই কুণ্চে যে ঘটন| হইয়াছিল তাহা শ্রবণ 
কর; সেই তীর্থের প্রভাবে কাকনিচয়ও হংস হইয়াছিল। ৫০ একদ। চৈত্র- 
পূর্ণিমায় সেই কৃত্তিবাসে মহোৎসব হইয়াছিল, সেই সময় তথায় দেব-পুঁজকগণ বহু- 
তর উপহারের সহিত রাশীকৃত অন্ন আহরণ করিয়াছিল । হে বিপ্র! সেই রাশীকৃত 
অন্ন দর্শন করিয়! নানাবিধ পক্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই অন্নের জন্য 
পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধে অতি পুফ্টাঙ্গ ও বণবান্‌ কাঁকসমুহের চঞ্চ এর 
দ্বারা আহত হইয়া ছূর্ববল কাঁক-নিচয় কঠোর শব্দ করিতে করিতে আকাশ-মার্গ 
হইতে সেই কুণ্ডে নিপতিত হইল এবং তাহার! তথায় পতিত হইবামাত্র হংসরূপ 
ধারণ করিল। তাহাদের এতাদৃশ অবস্থা! দর্শন করিয়া, যাত্রায় নমাগত মানব্গণ 
আশ্চর্য্যান্িত হইয়! অঙ্গুলিনির্দেশ করত বলিতে লাগিল যে, “অহে। ! দেখ দেখ; 
আমাদের দেখিতে দেখিতেই যে সমস্ত কাক এই কুণগুমধ্যে নিপতিত হইল, এই 
তীর্থের প্রভাবে তাহার! সকলেই হংসরূপ ধারণ করিল” । ৫১-৫৬। হে মুনে 
কলসোস্তব! তদবধি কৃত্তিবসের সমীপস্থ সেই কুণ্ড হংস-তীর্থ নামে লোকে 
বিখ্যাত হইল। মহামলিন কম্মসমূহে যাহাদের অন্তঃকরণ অতি কলুধিত, তাহারাও 
হংস-তীর্থে স্নান করিলে ক্ণমধ্যে নিশ্লতা লাভ করিয়! থাকে । সতত কাশীতে 
বাস, হংস-তীর্থে মান এবং কৃত্তিবাঁসেশ্বরকে দর্শন করিবে, তাহ! হইলেই পরমপদ 
লাভ করিবে । ৫৭-৫৯। হে মুনে! কাশীতে স্থানে স্থানে বহুতরই শিবলিঙ্গ 
আছেন কিন্তু কৃত্তিবাসেশ্বর লিঙ্গ সমস্ত লিঙ্গেরই শিরঃস্থানীয়। কাশীতে ভক্তিসহকারে 
কৃত্তিবাসেশ্বরের পৃজ। করিলে সমস্ত লিগ-পুজার ফল-লাত হয়। কৃত্তিবাসেম্বর- 
লিঙ্গ-সমীপে জপ, দান, তপঃ, হোম, তর্পণ এবং দেবপৃ্জ প্রভৃতি ষাহা কিছু করা 
যায়, তগুসমুদ্ধযই অনন্ত হইয়| থাকে । ৬০-৬২। হে কলপসস্তব! এই তীর্থ 
অনার্দিসিদ্ধ, মহেম্বরের সানিধ্যে ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
সমস্ত সিদ্ধলিঙগ যুগে যুগে তিরোহিত হয়, পরে শস্ত,র সান্নিধ্যে পুনরায় আবি- 
তি হুইয়। থাকে । ৬৩-৬৪। হে মনে! হংস-ভীথের চতুদ্দিকে মুসিগণ-কর্তৃক 
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প্রতিঠিত দ্বিশতোত্তর অযুত শিবলিঙ্গ আছেন; কাঁত্যায়নেশ্বর হইতে আরন্ত 
করিয়। চ্যবনেশ্বর-পর্ষান্ত প্রত্যেক লিলই কাশীবাসী মানবগণের পিদ্ধি প্রদ। ৬৫-৬৬। 
কৃত্তিবাসেশ্বরের পশ্চিমে লোমশমুনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লোমশেশ্বর নামক মহালিঙ 
আছেন, যে ব্যক্তি তাহাকে দর্শন করে তাহার আর যমভীতি কোথায় ? কৃত্তি- 
বাসেশ্বরের উত্তরে মালতীশ্বর নামক মহালিঙগ আছেন, তাহার পুজ! করিলে রাজ। 
গজপতিত্ব লাভ করিয়! থাকে। কৃত্তিবাসেশ্বরের ঈশানদিকে অন্তকেম্বর নামক শিব- 
লিঙ্গ শাছেন, সেই লিঙ্গকে দর্শন করিলে অতিশয় পাপী জনও নিষ্পাপ হইয়। থাকে। 
৬৭-৬৯। তাহার পার্থেই জনকেশ্বর নামক জ্ঞানপ্রদ মহালিঙগ আছেন; সেই লিঙ্গের 
পুজ। করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর! ঘায়। তাহার উত্তরে মহামুণ্তি অপিতাঙ্গ নামক 
ভৈরব আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণকে যমদর্শন করিতে হয় না। 
৭৩-৭১। কৃত্তিবাসেশ্বরের উত্তরদিকে বিকটলোচন। শুক্ষোদরী নান্নী দেবী আছেন, 
তিনি কাশীর বিদ্-সমুহ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। সেই দেবীর নৈঞ্তদিকে অগ্নি- 
জিহব নামক বেতাল আছেন, মঙ্গলবারে তাহার পৃজ। করিলে, তিনি বাঞ্িত-সিদ্ধি 
প্রদান করিয়! থাকেন। সেই স্থানে সর্বব প্রকার ব্যাধিনাশন বেতাল-কুণ্ড আছে, 
পেই কুণ্ডের জল স্পর্শ করিলে ব্রণ ও বিস্ফোটকম্ব(ল। নিবুন্ত হয়। যে কোন 
ব্যক্তি বেতাল-কুণ্চে স্নান করিয়! বেতালকে প্রণাম করে সে ছুর্ল বাঞ্চিত-সিদ্ধি 
লাভ করিয়া থাকে | ৭২-৭৫। নেই স্থানেই চতুষ্পাদ ও পঞ্চশীর্ষক গণ আছেন, 
সেই গণকে দর্শন করিলেই পাপসমুহ মহত্রধ! বিদীর্ণ হইয়। যায়। হে মুনে! 
তাঁহারই উত্তরে অতি ভয়ঙ্কর রুত্রমুত্তি আছেন, তিনি চতুঃশৃঙ্গ, ত্রিপাদ, দ্বিশীর্ষ এবং 
সগুহস্ত ; হেমুনে ! বৃষাকার সেই রুদ্র তিন স্থানে বদ্ধ হইয়৷ রোদন করিতেছেন। 
যাহার! কাশীতে বিদ্ব করে এবং যাহার! পাপবুদ্ধি, তাহাদিগকে ছেদন করিবার জন্য 
তিনি কুঠার-ধারণ করিয়। আছেন। আর যাহার কাশীবিপ্বহরণ করে এবং 
যাহারা কাশীতে ধর্মবুদ্ধিতে থাকে, তিনি স্ুধাপুর্ণ-ঘটহস্তে তাহাদের বংশ 
পরিষিক্ত করিয়। থাকেন; সেই রুদ্রমুণ্তীকে দর্শন ও ভক্তি সহকারে উত্কৃষ্ট 
উপচার সমুহের দ্বার তাহার পুজ। করিলে কখন বিদস্বের ্ার। আক্রান্ত হইতে হয় 
না। সেহ রুদ্রের উত্তরদিকে মণি-প্রদীপ নামক নাগ আছেন এবং তাহার সম্মুখে 
বিষব্যাধিহর মণিকুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে সান করিয়। সেই নাগকে দর্শন করিলে 
মণিমাণিক্যপুর্ণ, গঞ্জাশ্বরথসঙ্থুল ও স্্রী-পুত্র-রত্তে সমৃদ্ধ রাজ্য-লাভ করা যায়। 
৭৬-৮৩। কাশীতে যাহার! কৃত্তিবাসেশ্বরকে দর্শন করে না, নিংসন্দেহ তাহার! 
কেবল পুিবার ভারের জন্ত মন্তুলোকে জাগমন করে। সে সমস্ত মানব কৃত্তিবাসে 
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শ্বরের উত্পত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিবে, তাহারাও সেই লিঙগদর্শনজনিত শ্রেয়ঃ 
লাভ করিবে । ৮৪--৮৫। 


একোনসপ্ততিতম অধ্যায় । 


০০ 





অইমন্তি আয়তন সমাগম কথন । 


ক্ষন্দ কহিলেন, হে তপোরাশে অগন্ত্য ! কাশীতে যে মমস্ত শিবলিজের 
সেবা করিলে মানবগণ মুক্তিলাভ করে, দেই শিবলিঙজের নাম বলিতেছি। শ্রবণ 
কর। যেস্থ।নে মহেশ্বর স্থেচ্ছায় চণ্ধ-প্রাবরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সর্বব প্রকার 
সিদ্ধিপ্রদ সেই স্থান রুদ্রাবাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে । মহেশ্বত স্বেচ্ছায় উমার 
মহিত তথায় অবস্থান করিলে, নন্দী আসিয়। প্রণতিপূর্ববক তাহাকে নিবেদন 
করিলেন ষে, “হে দেবদেবেশ ! হে বিশ্বেশ! অতি মনোহর ও সর্বনরত্ুময় 
অফ্টোত্তরষষ্টি প্রাসাদনিচয় এই স্থানে ছিল; স্বর্গ, মর্ত্য ও রসাতলে যাবতীয় 
মুক্তিপ্রদ শুভ আয়তন আছে, তহসমুদয়ই আমি এস্বানে আনয়ন করিয়াছি । 
যে স্থান হইতে যাহ। আনিয়া যে স্থানে রাখিয়াছি, হে নাথ ! আমি তাহা বলিতেছি, 
আপনি ক্ষণকাল অবধান করুন । ১-৬। কুরুক্ষেত্র হইতে দেবদেবের স্থাগুনামক 
মহালিঙ্গ এস্থ'নে আবিভূতি হইয়াছেন, তথায় কলামাত্র শেষ আছেন; তীহারই 
সম্মুখে লোলার্কের পশ্চিমভাগে সন্নিহতি নামক মহাপুক্করিণী আছেন, সেই স্থানেই 
কুরুক্ষেত্র-তীর্ঘ। ৭-৮। সেই স্থানে শুভার্থা ব্যক্তিগণ স্নান, হোম, জপ, তপ 
এবং দান প্রভৃতি যাহা কিছু করে, তৎসমুদয়ই কুরুক্ষেত্র অপেক্ষ। কোটিকোটি শুণ 
অধিক ফল প্রদান করিয়। থাকে । হে বিভে।! নৈমিষক্ষেত্র হইতে দেবদেব 
আগমন করিয়া ব্রঙ্াবর্তকৃূপের সহিত কাশীতে আনিভূতি হইয়াছেন এবং তথায় 

ংশমাত্র স্থাপিত করিয়। অ।লিয়।ছেন। ৯১০ | টুণ্টিরাজের উত্তরভাগে সাধক- 
গণের সিদ্ধিপ্রধ সেই দেবদেবাখ্য-লিঙ্গ অবস্থিত আছেন এবং তাহারই মন্মুখে 
মানবগণের পুনরাবৃত্তিহর্তা সেই ব্রহ্ষাবর্ত নামক কূপ রহিয়াছে । সেই কুপঙ্জলে 
স্নান করিয়। দেবদেবের পুর্জ। করিলে নৈমিষারণ্য অপেক্ষ। কোটিকোটিগুণ পুণ্য 
লাভ হইয়া থাকে । গেকর্ণ হইতে মহাব্ল নামক লিঙ্গ এস্থানে .সাম্ধাদিত্যের 


৫৪২ কাশীখণ্ড । [ একোনসপগ্ততিতষ অধ্যায় 


নিকট স্বয়ংই আরবিভূত হইয়!ছেন ; ধাহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে মহাবল পাপও 
বাতাহত তুলারাশির স্যায় দুরে পলায়ন করিয়! থাকে । কপালমোচনের পুরোভ।গে 
মহাবল নামক লিঙ্গ দর্শন করিলে, মানব মহাবল প্রাপ্ত হয় এবং নির্ববাণ-নগরে 
গমন করে। তীশ্রেষ্ঠ প্রভ।স-তীর্থ হইতে শশিভৃষণ নামক লিঙ্গ আাপিয়। এস্থানে 
ঝণমোচন-তীর্থের পূর্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, মানব সেই লিঙ্গের সেব 
করিলে শশিভৃষণত। লাভ করে এবং তথায় প্রভাসযাত্র। অপেক্ষ। কোটিগুণ অধিক 
ফল প্রাপ্ত হয়। ধাঁহার নাম স্মরণ করিলেই কলি ও কাল হইতে কোন ভয় থাকে 
না, উজ্জয়িনী হইতে পাঁপনাশন সেই মহাকাল স্বয়ং" এস্থানে আগমন করিয়।- 
ছেন এবং ওষ্কারেশ্বর-লিঙ্গের পূর্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে দর্শন 
করিলে মুক্তিলাভ হয়। তীথশ্রেষ্ঠ পুক্কর হইতে পুষক্ষরের সহিত অয়োগন্ধেশ্বর- 
লিঙ্গ এস্থানে আবিভূত হইয়া মতহ্যোদরীর উন্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন, 
তথায় তাহাকে দর্শন এবং অয়োগন্ধ-কুণ্ডে সান করিলে পিতৃগণকে সংসার হইতে 
তারণ কর! যায়। অষ্টহাস হইতে মহানাদেশ্বর-লিল এস্থানে আগমন করিয়া 
ক্রিলে।চনের উত্তরদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মুক্তিলাত 
হয়। মরুতকোট হইতে মহোগুকটেশ্বর-লিঙগ আসিয়! এস্থানে কামেশ্বরের উত্তর- 
ভাগে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে বিমল পিদ্ধিলাভ হয় । ১১-২৩। 
বিশ্বস্থান হইতে বিমলেশ্বর-লিঙগ আগমন করিয়! এস্থান স্বলীনের পশ্চিমদিকে 
অবস্থ/ন করিতেছেন, তাহাকেও দর্শন করিলে বিমল সিদ্ধিলাভ হয়। মহেন্দ্র- 
পর্ববত হইতে মহাব্রত নামক' মহালিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়। ক্বন্দেখবরের সমিকটে 
অবস্থান করিতেছেন; তাহাকে দর্শন করিলে মহাব্রতের ফল লাভ হয়। সত্যযুগে 
দেবধিগণের স্তুতিকালীন কঠিন মৃত্তিকা-ভেদ করিয়। যে মহালিঙ্গ উতপক্স হইয়া. 
ছিলেন দ্েবধিগণের মনোরথ-পুরণ-নিবন্ধন দেই লিঙ্কে তাহারা “মহাদেব” 
এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন । যে লিঙ্গ বারাণসীতে মহাদ্দেব নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন এবং যিনি এই কাশীকে মুক্তিক্ষেত্র করিয়াছেন। যে মানব এই 
অবিমুক্তক্ষেত্রে সেই মহাদেবুকে দর্শন করিবে, সে, যে কোন স্থানে ম্বৃত হইলেও 
শস্তুলোকে গমন করিবে ) মুমুক্ষ ব্যক্তিগণ যত্রপুর্ণবক অবিমুক্তক্ষেত্রে সেই লিঙ্গের 
সেঝ| করিবে । ২৪-২৯। যে লিঙ্গম্বরূপ মহাদেব করক্লান্তরেও আনন্দকানন 
পরিত্যাগ করেন না, হিরণ্যগর্ভ-তীর্ঘের পশ্চিমদিকে এ তীহা'র সর্ববরত্বময় অনুপম 
শুত প্রাসাদ পরিদৃষ্ট হইতেছে) এই মহাদেবই ক্ষেব্ররক্ষক এবং সর্বপ্রকার 
অভিলাধপ্রদা বারাণসীর অধিষ্ঠারী দেবত| ও সর্ধলিজন্বরূপী । যাহার! ঝারাণসাঁতে 
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লিঙ্গরূপধারী মহ।দেবকে দর্শন করে, তাহাদের সমস্ত লিলদর্শনের ফল লাভ হয়, 
তাহার সন্দেহ নাই। ৩০-৩৩। মানৰ শীতে একবারমাত্র মহাদেবের পুজা 
করিলে, প্রলয়কাল পর্যাস্ত শিবলোকে বাস করিয়া থাকে । ৩৪1 শ্রাবণ মাসে 
পবিত্র পর্ববদিনে মহাদেব-লিঙ্গের উপরে যজ্ঞেপবীত অর্পণ করিলে আর গর্ভে 
প্রবেশ করিতে হয় না। গয়াতীর্থ হইতে ফন্কু প্রভৃতি সার্ধঅউকোটি পরিমিত 
তীর্থের সহিত পিতামহেশ্বর এস্থনে মাগমন করিয়াছেন। ধর্ম্েখ্বর নামক 
শিবলিঙ্গকে সাক্ষী করিয়! ধণ্ম ষে স্থানে শতমযুতযুগ তপন্তা করিয়াছিলেন, সেই 
স্থানে অবস্থিত পিতামহেশ্বর-লিজকে মানব ভক্তি-সহকারে পুজা! করিলে এক- 
বিংশতি পুরুষের সহিত মোক্ষলাভ করে, তাহার সন্দেহ নাই । ৩৫-৩৫। প্রয়াগ- 
তীর্থ হইতে শুলটস্ক নামক মহেশ্বর তীর্ঘরাজের সহিত এস্থানে আগমন করিয়াছেন, 
নির্ববাণমণ্ডপের দক্ষিণদিকে এ তাহার কাঞ্চনোজ্বল ও অতি নিশ্মল প্রাসাদ, 
মেরুর সহিত স্পর্ধা করিতেছে । হেদেব! আপনি পুন যুগান্তরে বর প্রদান 
করিয়াছেন যে, কাশীতে প্রথমেই কলুষহারী মহেশ্বর পুজিত হইবেন। ষে ব্যক্তি 
এই কাশীতে প্রয়াগ-তার্থে সান করিয়া মহোপচারের দ্বারা মহেশ্বরের পুজ। করিবে 
সে ব্যক্তি প্রয়াগতীর্থে সান ও শুলটক্ক-মহেশ্বরকে দর্শন করিলে ষে ফল লাভ হয়, 
তদপেক্ষ! কোটি গুণ অধিক ফল লাভ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই । ৩৯-৪৩। 
মহাক্ষেত্র শস্কুকর্ণ হইতে মহাতেজোবৃদ্ধিপ্রদদ মহাতেজ নামক লিঙ্গ এস্থানে আবিভূতি 
হইয়াছেন, এ তাহার মাণিক্য-নিন্মিতের ন্যায় মহাতেজোনিপি ও অতীব নির্মল 
প্রাসাদের দীপ্তিনিচয়ে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । ৪৪-৪৫। সেই লিঙ্গের 
দর্শন, স্পর্শন, স্তুতি ও পৃজ| করিলে, ষে স্থানে গমন করিলে কোনরূপ শোক 
থাকে না; সেই স্থান প্রাপ্ত হওয়। যায়। বিনায়কেশ্বরের পূর্বদিকে মহাঠেজের 
পৃজ] করিলে, তেজোময় যানে আরোহণ করিয়া শিবলোকে গমন করা যায়। 
পরম পবিত্র কুদ্রকোটি নামক তীর্থ হইতে স্বয়ং মহাযোগীশ্বর-লিঙ্গ এস্থানে 
আবিভত হইয়াছেন, এবং সর্ববসিদ্ধিকারী সেই লিঙ্গ পার্ববতীশ্বরের সন্নিকটে 
অবস্থান করিতেছেন। মানবগণ সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে কোটিলিল দর্শনের ফল 
প্রাপ্ত হয়। ৪৬-৪৯। তাহার প্রাসাদের চতুর্দিকে রুত্রগণের কোটি সংখ্যক 
রমণীয় প্রাসাদনিচয় বিরাজিত রহিয়াছে, এ সকল প্রাসাদ রুদ্রগণ কর্তৃক নির্মিত 
হইয়াছে । কাশীতে সেই স্থানকে বেদবাদীগণ রুদ্রস্থলী বলিয়া থাকেন; সেই 
রুদ্রস্থলীতে যে সমস্ত কৃমি, কীট ও পতঙ্গ, পশু, পক্ষি, মগ এবং শ্নেচ্ছ বা 
অদীক্ষিত মানব ম্বৃত হয়, তাহার! রুদ্রমুত্তি ধারণ করে এবং সংসারে আর 
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পুনরাগমন করে না। ৫০-৫২। সহত্র জন্মে যেপাপ অর্জ্জিত হয়, রুদ্রস্থলীতে 
প্রবেশ করিবামাত্র সেই সমস্ত পাপক্ষয় হইয়! যায়। নিক্ষাঘ ব| সকাম বৰ 
তির্য্যগ ষোনিগত যে কোন জীব রুত্রস্থলীতে প্রাণত্যাগ করিলেই মুক্তিলাভ করে। 
৫৩-৫৪। ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে স্বয়ং কৃত্তিবাঁস এ স্থানে আগমন করিয়া কৃত্তিবাস- 
লিঙ্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং অন্ব। ও খধিগণের সহিত মিলিত হইয়া, এই 
ক্ষেত্রে স্বীয় ভক্তগণকে স্বয়ং আ্তিতে পরিপঠিত ব্রন্মজ্ঞান উপদেশ করিতেছেন। 
মরুজঙগল হইতে চগ্তীশ্বর আপিয়। এই সিদ্ধিপ্রদ ক্ষেত্র অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাকে দর্শন করিলে জীবের প্রচণ্ড পাপনিচয়ও শতধ৷ খণ্ডিত হইয়া যায়। ৫৫-৫৭। 
ষেব্যক্তি পাঁশপাণি গণপতির সন্নিকটে চন্ডীশ্বর মহালিঙ্গকে দর্শন করে, সে 
উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। ৫৮। কালগ্রর-তীর্থ হইতে স্বয়ং ভগবান্‌ নীলকণ) 
এখানে আগণন করিয়াছেন এবং সেই ভবনাশন মহালিগ্গ দণ্ডকুট নামক গণপতির 
সমীপে অবস্থান করিতেছেন £ কাশীতে যাহার! নীলকণ্টেশ্বরের পুক্গ! করে. তাহারাই 
নীলকণ হয় এবং শশী তাহাদেরই ভূষণ হইয়। থাকেন। ৫৯-৬০। কাশ্মীর হইতে 
বিজয়-নামক লিঙ্গ এস্থানে আগমন করিয়া শালকটক্কটের পূর্বদিকে অবস্থান 
করিতেছেন, মানবগণ' বিজয়েশ্বরের পুজা করিলে, রণে, রাজকুলে, দ্বাতে ও 
বিবাদে সর্বদাই বিজয়ী হইয়া গাকে। ত্রিদণ্াপুরী হইতে স্বয়ং ভগবান্‌ উদ্ধারেত। 
এস্থানে আগমন করিয়া কুম্মাণুক নামক গণপতিকে সম্মুখে রাখিয়। অবস্থান 
করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলে, উদ্ধগতি লাভ হয়, যাহার! উদ্ধীরেতার ভক্ত; 
তাহাদের কখন অধোগতি হয় না । ৬১-৬৭। মগুলেশ্বর নামক ক্ষেত্র হইতে 
শ্লীকণ নামক লিঙ্গ এস্থবানে আগমন করিয়। মণ্ড নামক বিনায়কের উত্তরদিকে 
অবস্থান করিতেছেন; যাহার! ভীক্ের তক্ত, তাহারাই গ্রীক, তাহার সন্দেহ 
নাই এবং তাহার! ইহ ব| পরকালে কখনই শ্রীহীন হয় না। ৬৫-৬৬। ছাগলাণ 
নামক মহাতীর্থ হইতে ভগবান্‌ কপদ্দীশ্বর পিশাচমোচনভীর্থে স্বয়ংই আবির্ভূত 
হইয়াছেন, মানব কপদ্দীশ্বরের পূজা করিলে নরকে গমন করে না এবং এই 
কাশীক্ষেত্রে উত্কট পাপ ফরিলেও পিশাচষোনি প্রাপ্ত হয় না । ৬৭-৬৮। আআ 
তকেশ্বর ক্ষেত্র হইতে সৃক্ষেশ্বর নামক লিঙ্গ স্বয়ং এই শ্রেয়ঃসাধন ক্ষেত্রে আগমন 
করিয়! বিকটদন্ত গণপতির সমীপদেশে অবস্থান করিতেছেন, তীহাঁকে দর্শন করিলে 
সূন্ম্মা গতি-লাভ হয়। মধুকেশ্বর হইতে জয়ন্ত নামক মহালিঙ্গ এস্থানে আগমন 
করিয়া লন্ঘোদদর গণপতির সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, গজাজলে স্বান করিয়। জয়- 
স্তেশ্বরকে দর্শন করিলে, বাঞ্ছিত-পিদ্ধি হয় এবং সর্বত্র বিজয়ী হওয়া যায়। শ্রীণেল 
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হইতে দেবদেব ত্রিপুরাস্তক এস্থানে আগমন করিয়াছেন, ভরশৈলেশ্বর-শিখর দর্শন 
করিলে যে ফল-লাত হয়, ত্রিপুরাস্তককে দর্শন করিলেও অনায়াসে পেই ফল প্রাপ্ত 
হওয়া! ষায়। বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমভাগে অবস্থিত ভগবান্‌ ত্রিপুরাস্তককে দর্শন 
করিলে মানব আর গর্ভে প্রবেশ করে না। সৌম্যস্থান হইতে ভগবান্‌ কু্কুটেশ্বর 
এস্থানে আগমন করিয়৷ বক্রতুণ্ড নামক গণপতির সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাকে দর্শন ও পুজ। করিলে সমস্ত সিদ্ধিই হস্তগত হয়। ৭৩-৭৬। জালেশ্বর 
হইতে ভগবান্‌ ত্রিশুলী এস্থ'নে আগমন করিয়া! কুগুদন্ত নামক গণপতির সম্মুখে 
অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলে সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। রামেশ্বর 
হইতে ভগবান্‌ জটাদেব এস্থ'নে আগমন করিয়! একদস্ত গণপতির উত্তরদিকে 
অবস্থান করিতেছেন, তাহার পুজ। করিলে সমন্ত কামনা! পূর্ণ হয়। ত্রিসন্ধযক্ষেত্র 
হইতে দেবদেব ত্র্যন্বক এস্থানে আগমন করিয়! ত্রিমুখের পুর্ববদিকে অবস্থান করিতে- 
ছেন, তাহাকে পুজ! করিলে ত্র্যম্বকত্ব লাভ হয়। ৭৭-৭৯। হরিশ্চন্দ্রক্ষেত্র হইতে 
ভগবান্‌ হরেশ্বর এস্থ'নে আগমন করিয়া হরিশ্চন্দ্রেশ্বরের পুরোভ।গে অবস্থান করি- 
তেছেল, তাহার পুজা করিলে সর্ব! বিজয়ী হওয়া যায়। মধ্যমেশ্বরস্থান হইতে 
ভগবান্‌ শর এস্থানে অ।গমন করিয়া চতুর্বেবদেশ্বর-লিঙকে সম্মুখে রাখিয়। অবস্থান 
করিতেছেন; কাশীতে পরমসিদ্ধিপ্রদ শর্বেবশ্বরের পুজ| করিলে মানব আর কখন 
জন্মগ্রহণ করে না । ৮০-৮২। স্ছলেশ্বর হইতে যজ্ছেশ্বর-নামক মহা'লিঙগ এ স্থানে 
আসিয়া আবিভভূতি হইয়ীছেন, মানব শদ্ধা-সহকারে সর্ববলিঙ্গ ফলপ্রদ সেই মহা- 
লিঙ্গের পুজ। করিলে ইহ ও পরকালে বিপুল এই্বর্্য-লাভ করিয়! থাকে । ৮৩-৮৪। 
ধাহাকে দর্শন করিলে মানবগণ জ্ঞানচক্ষু লাভ করে, স্থৃবর্ণক্ষেত্র হইতে সেই 
সহআক্ষ-লিঙগ এস্থানে আগমন করিয়াছেন, শৈলেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত 
সেই সহস্্াক্ষেশ্বরকে দর্শন করিলে শতদহত্রজন্ম(জ্জিত পাপ দুরে যাঁয়। হবি তক্ষেত্র 
হইতে তমোহাঁরী হযিত-লিজ এস্থানে আগমন করিয়াছেন, মানবগণ তাহাকে দর্শন 
ব স্পর্শ করিলে হর্ষলাভ করিয়া! থাকে। মন্ত্েশ্বরের সন্নিকটে সেই হষিতেশ্বরের 
প্রাসাদ রহিয়াছে, তাহ! দর্শন করিলে পুরুষগণ হর্ষপঃস্পরায় নিমগ্ন থাকে । ৮৫- 
৮৮। যীহ।কে দর্শন করিলে মানবগণ রুদ্রলোকে গমন করে; কুদ্রমহালয়-ক্ষেত্র 
হইতে সেই ভগবান্‌ রুদ্র এস্থানে আগমন করিয়াছেন। যাহার! কাশীতে রুদ্রেশ্বরের 
পূজা করে, সেই সমস্ত মানব রুদ্ররূপী, তাহার সন্দেহ নাই। ত্রিপুরেশ্বরের সন্নিকটে 
রুদ্রেশ্বরকে দর্শন করিলে জীবিত বা স্বৃত উভয় অবস্থাতেই জীব রুদ্রূপে অবস্থান 
করিয়। থাকে । ৮৮-৯১। বুষভধ্বজ-ক্ষেত্র হইতে ভগবান্‌ বৃষেশ্বর এস্থানে আগমন 
৬৯ 
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করিয়া বাণেখর-লিঙ্গের সমীপে অবস্থান করিতেছেন; তিনি ভক্তগণের বৃষপ্রদ। 
কেদারক্ষেত্র হইতে ঈশানেশ্বর নামক লিঙ্গ' এস্থানে আগমন করিয়! প্রহলাদকেশবের 
পশ্চিমদ্দিকে অবস্থান করিতেছেন ; উত্তরবাহিনীর জলে সান করিয়া ঈশানেশ্বরের 
পুজ। করিলে, ঈশানতুল্য কান্তিশালী হইয়! মানব ঈশান-নগরে বাদ করিয়া! থাকে 
৯২-৯৪। ঈশান-ক্ষেত্র হইতে মনোহর ভৈরবমুণ্তি এস্থানে আগমন করিয়! খর্বব- 
বিনায়কের পূর্বদিকে অবস্থান করিতেছেন, মানবগণ যত্বপুর্বক সেই সংহার- 
তৈরবকে দর্শন করিবে; তাহার পৃঞ্জা করিলে সর্বপ্রকার সিদ্ধি-লাভ হয় এবং 
তিনি ভক্তগণের পাপনিচয়কে হরণ করেন। কনখল-তীর্থ হইতে সিদ্ধিপ্রদ ভগবান্‌ 
উগ্র এ স্থানে আগমন করিয়াছেন, তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণের উগ্রপ।প 
বিনষ্ট হয়। অর্কবিনায়কের পূর্ববদিকে অবস্থিত উগ্র-নামক মহালিঙ্গের সতত 
নেবা করা উচিত, তাহার পুজা! করিলে অতি উগ্র উপনদর্গপমুহও বিনষ্ট হইয়! 
যায়। ৯৫-৯৮। বন্ত্রাপথ নামক মহাক্ষেত্র হইতে ভগবান তব এস্থানে আগমন 
করিয়। ভীমচপ্তীর সন্নিকটে অবস্থান করিতেছেন, তথায় ভবেশ্বরের পৃজ। করিলে 
মানব হার ভবে আবিভূ্তি হয় না এবং দকলের উপর আজ্ঞাকর্তা নৃপতি-সমুহে রও 
প্রভূ হয়। ৯৯-১০০ 1 দেবদারুবন হইতে ভগবান্‌ দণ্তী বারাণপীতে আগমন 
করিয়! পাতক।বলীকে দণ্চিত করত দেহলীবিনায়কের পূর্বদিকে লিঙ্গরূপে অবস্থান 
করিতেছেন, মানবগণ তথায় সেই দণ্ডীশ্বরের পূজ| করিবে। তাহার পুঞ্গা করিলে 
মান্বগণকে আর সংসার-দর্শন করিতে হয় না। ১০১-১০২। ভদ্রকর্ণ-হুদ হইতে 
ভদ্রকর্ণহদের সহিত সাক্ষাত শিব এ স্থানে আগমন করিরা, উদ্দগুগণপতির 
পূর্বদিকে মবস্থন করিতেছেন, এবং সেই স্থনেই সেই শ্রেষ্ঠ-তীর্ঘও আছেন, 
সেই ভদ্রকর্ণ-হ্দে সান করিয়! সেই ভদ্রকর্ণেশ্বরশিবলিঙ্গ দর্শন করিলে জীব 
সর্ববত্র মঙ্গল লাভ করে এবং কর্ণ ও চক্ষুর দ্বার! ভূতগণের মঙ্গল-শ্রবণ ও দর্শন 
করিয়! থাকে । ১০৩-১০৫। হরিশ্চন্দ্র নামফ পুর হইতে ভগবান্‌ শঙ্কর আগমন 
করিয়| আপনার সন্মুখেই অবস্থান করিতেছেন, তাহার পুজা করিলে মানবগণকে 
আ'র জননীজঠরে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যমলিঙ্গ নামক মহাতীর্থ হইতে 
ভগবন্‌ কলশেশ্বর আগমন করিয়। চন্দ্রেখ্বরের পশ্চিমদিকে অবস্থান করিতেছেন। 
অগন্ত্যেশ্বরের দক্ষিণে যমহীর্থে স্নান করিয়! যে ব্যক্তি সেই মহালিঙ্কে দশনন 
করে, তাহার কলি ও কাল হইতে আর ভয় কোথায়? ১০৬-১০৮। চতুদ্দশী- 
যুক্ত মঙ্গলবারে যে বাক্তি তথায় যাত্র। করিবে, সে ব্যক্তি অতি পাপী হইলেও 
তাহাকে ঘমলোকে গমন করিতে হইবেক না। নেপাল হইতে ভগবান্‌ পশুপতি 
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আগমন করিয়া, আপনি যে স্থানে বিমুক্তির জন্য ব্রঙ্মা্দি দেবগণকে পাশুপত-যোগ 
উপদেশ করিয়াছিলেন, তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিবামাত্র 
পশুপাশ হইতে বিমুস্ত হওয়৷ যাঁয়। করবারক-তীর্থ হইতে কপালীশ্বর এ স্থানে 
আগমন করিয়া কপালমোচন-তীর্ঘে অবস্থান করিতেছেন, মানবগ্ণণ যত্ব পূর্বক 
তীহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্গহত্য।জনিত পাপ বিলীন হইয়া যয়। দেবিকাপুরী 
হইতে ভগবান্‌ উমাপতি এস্থানে আগমন করিয়া পশুপতীশ্বরের পুরর্বদিকে 
অবস্থান করিতেছেন) তাহাকে দর্শন করিলে বন্কালাজ্জিত পাপ বিনষ্ট 
হইয়া যায়। মহেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে দীপণ্ডতেশ্বর নামক লিঙ্গ এখানে আগমন 
করিয়! উমাপতির সন্নিকটে অবস্থন করিতেছেন, তীহাকে দর্শন করিলে 
ইহ ও পরকালে দীপ্তি-লাভ হয়, এবং কাশীর মধ্যশ্থিত সেই লিঙ্গ ভক্তগণকে 
ভক্তি ও মুক্তি-প্রদান করিয়! থাকেন। ১০৯-১১৫। কায়ারোহণ-ক্ষেত্র হইতে 
আচার্ধ্য নকুলীশ্বর পাশুপত-ব্রতাবলম্বী স্বীয় শিষ্যগণের সহিত আগমন করিয়! 
মহাঁদেব নামক লিজের দক্ষিণ দিকে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে দর্শন করিলে, 
তিনি তক্তগণের সংসারহেতু অজ্ঞান-নাশ করিয়। তাহাদিগকে জ্ঞান-প্রদান করিয়া 
থাকেন। ১১৬-১১৭। গঙ্গাসাগর হইতে অমরেশ্বর নামক লিঙ্গ এস্থানে আগমন 
করিয়াছেন, তাহাকে দর্শন করিলে দুর্লভ অমরত্ব লাভ করা যায়। সপ্তগোদাবরী- 
তীর্ঘ হইতে ভগবান্‌ ভীমেশ্বর আগমন করিয়। ভক্তগণকে ভোগ ও মোক্ষ প্রদান 
করিবার জন্য এখানে অবস্থান করিতেছেন। নকুলীশ্বরের পুর্বব্দকে সেই ভীমে- 
শ্বরকে দর্শন করিলে মানবগণের অতি ভয়ঙ্কর পাপনিচয়ও ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হয়। 
১১৮-১২০। ভূতেশ্বর-ক্ষেত্র হইতে তগবান্‌ ভম্মগাত্র এখানে আগমন করিয়া 
ভীমেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন, শতবশুসর ব্যাপিয়! সম্যক প্রকারে 
পাশুপত-যোগ অত্যাস করিলে যে ফল-লাভ হয়, মানব বত্রপূর্ববক ভম্মগাত্রের 
পুজা করিলে সেই ফল লাভ করে। নকুলীশ্বর হইতে ভগবান্‌ স্বয়স্ত, আগমন 
করিয়া কাশীতে ন্বয়ংই লিঙ্গরূপে আবিভূঁতি হইয়াছেন, মানব সিদ্ধি-হুদে স্নান করিয়! 
মহালম্সনীশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত সেই স্বয়স্ত, লিঙ্গের পুত! করিলে আর সংসারে 
জন্ম-গ্রহণ করে না। ১২১-১২৪। রত্বকন্দর মন্দরপর্ববত হইতে খধি ও দেবগণের 
সহিত আপনি কাশীতে আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া বিন্ধ্যপর্ববত হইতে ভগবান্‌ 
ধরণিবারাহু এই ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন, প্রয়াগ-তীর্ঘের নিকটে এ তাহার বিদ্রুম- 
প্রভ প্রাসাদ পরিদৃষ্ট হইতেছে। মানবগণ যত্ব-সহকারে ধরণিবারাহকে দর্শন করিবে, 
তিনি বিপদ-সমুজ্রে মগ্ন শরণ[গত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।*১২৫-১২৭। 
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কর্ণিকার-ক্ষেত্র হইতে কর্ণিকারপুষ্পরুচি, উপনর্গসহত্রহারী ও গদাহস্ত শ্রীমান্‌ 
গণপতি এখানে আগমন করিয়া, ধরণিবারাহের পশ্চিমদ্দিকে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহার পুজা করিলে গাণপত্য পদ লাভ হয়। হেমকুট পর্ববত হইতে ভগবান্‌ 
বিরূপাক্ষ এখানে আগমন করিয়। মহেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবস্থান করিতেছেন, 
তীহাকে দর্শন করিলে সংস।র-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়! যাঁয়। ১২৮-১৩০। 
গঙ্গা্থার হইতে হিমসমপ্রন হিমাদ্রীশ্বর নামক লিঙ্গ এখানে আগমন করিয়। ব্রঙ্গা- 
নালের পশ্চিমভাগে অরন্িতি করিতেছেন, তাহাকে দ্রশন করিলে সর্বব প্রকার সিদ্ধি 
লাভ হয়। কৈলাঁস-পর্ববত হইতে গণাধিপ ও সপগ্তুকোটিপরিমিত অন্যান্য মহানল 
গণনিচয় এখানে আগমন করিয়।ছেন, এবং হে প্রভে। ! তাহারা এখানে আপিয়। 
সর্গসমান সাতটা ছুর্গ-নিদ্্নাণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত ছুর্গে, কপটউসমুহে আবদ্ধ 
বহুতর দ্বার ও অগ্রনিক্ষেপের যন্ত্রনিচয়ও নির্মিত হইয়াছে এবং এ সমস্ত সুবর্ণ, 
রৌপ্য, তাত, কাংশ্য, পিত্তল ও সীনকের দ্বারা রচিত হইয়াছে, দুর্গনিচয়ের প্রভ। 
ভায়ন্কাস্তমণির সমান, এবং এ সমস্ত ছুর্গ অতিদৃঢ় ও অতি উচ্চ হইয়াছে, তৎ্পরে 
কাঁশীর চতুন্দিকে তাহার এক শৈল-ছুর্গ নিষ্মাণ করিয়াছেন। এবং একটা গভীর 
পরিখাও নিম্মাণ করিয়া, তাহ! মত্স্তোদরীর জলে পুর্ণ করিয়াছেন। মণস্োদরীও 
বহিঃ অস্তশ্চারত্বরূপে দ্বিধা! বিভক্ত হইয়াছেন। গঙ্গাজলের সহিত মিলিত সেই 
মণস্্োদরী তীর্থ অঠি শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত আছেন। অন্তর্বাহি হইয়া বখন গল্গাজল 
এই তীর্থে আসিয়! মিলিত হয়, তখন এই ম্স্যে।দরী-তীর্থ অতিশয় পুণ্যবলেই লাভ 
করা যায়। সেই সময়ে তথায় শতকোটি সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের সময় উপস্থিত হয়, 
গঙ্গা ও মতম্যোদরীর শ্িতি-নিবন্ধন সমস্ত লিঙ্গ এবং সমস্ত পর্বব ও সমস্ত তীর্থ 
তথায় উপস্থিত থাকেন। ১৩১-১৩৯। ষে কোন সময়ে ষে কোন ব্যক্তিগণ তথায় 
সান করিয়। পিগু প্রদান করে, তাহাদের মার জননী-জঠরে শয়ন করিতে হয় না। 
যখন গঙ্গ।র বারি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়, তখন এই অবিমুক্তক্ষেত্র মত্স্াক!র ধারণ 
করিয়া খাকে । যাহারা মহক্যোদরী-তীর্থে সান করে সেই সমস্ত মানব শ্রেষ্ঠগণ 
বনততর পাপ করিয়াও ঘমণুরী দর্শন করে ন|। বন্ুতীর্ঘে সন বা বতর তপস্যা! 
করিয়। কি হইবে ? যদি মণ্প্ঠে।দরীতে স্নান করে তবে আর যমভীতি কোথায় ? যে 
যে স্থানে মনুষ্য, দেব বা খধি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লিগ আছেন, সেই সেই স্থানে 
মৎহ্যোদরীতে স্নান করিলে মুক্তি-লাভ কর। যায়। স্বর্গ, মর্তত ও রসাতলে বনুতর 
ীর্ঘ আছেন, কিন্তু তৎসমুদ্য়ই মতস্ঠোদরী তীর্ঘের কোটি অংশেরও তুল্য নহে। 
হে বিভে1!* কৈলাসবাসী মেই গণ্পতি এখানে আলিয়া! এই মহ তীর্থ নির্মাণ 
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করিয়াছেন। ১৪০-১৪৬। গন্ধমদন-পর্নবত হইতে তৃভূবিঃসংজ্ঞক লিজ এখানে 
আগমন করিয়া পূর্বেরবাক্ত গণপতির পুর্র্ধদিকে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে দশন 
করিলে পুণ্যবান্‌ মান্বগণ ভূলোক প্রভৃতির উর্ধা লেকে দিব্যভোগভাগী হইয়া 
ব্ুকাল বাস করিয়া থাকে। হে বিনে! ভোগবহীর সহিত ভগবান্‌ হ।টকেশ্বর 
সপ্তপাতালতল ভেদ করিয়া এখানে আঁবিভূ্ত হইয়াছেন এবং শেষ ও বাস্থুকি 
প্রভৃতি নাগগণ মণি, মাণিক্য রত্বনিচয়ের দ্বার যত্বৃপূর্বক তাহার বৃহৎ প্রাসাদ 
নিশ্মীণ করাইয়। দিয়াছেন, সেই লিঙ্গ সুবর্ণময় এবং রত্ুসমুহের দ্বারা অলঙ্কৃত, মানবগণ 
যত্ত-দহকারে ঈশানেশ্বরের পুর্ববর্দিকে মবস্থিত সেই লিঙ্গের পুজা করিবে । ১৪৭- 
১৫১। মানব ভক্তি-সহকারে সেই লিঙ্গের পুজ। করিলে বহুবিধ এশ্ব্ধ্যভাগী হইয়। 
বুতর বিষয় ভোগ করত অন্তকালে নির্বাণ-লাভ করিয়া থাকে । তারালোক হইতে 
জ্যোতিণ্ময়-লিঙগ এখানে জাগমন করিয়। জ্ঞানবাপীর পুরোভাগে তারকেশ্বর নাঁমে 
অবস্থিত আছেন, ত।হার পুজ] করিলে, তারক-ভ্ঞাঁন লাভ হয়। মানব ভঙ্ানবাপীতে 
স্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া পিতৃগণকে তর্পিত করত মৌনব্রতধারী হইয়া যেমন €েেই 
লিঙ্গকে দর্শন করে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হয় এবং অন্তে নিত্য-তারক- 
জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার দ্বারা সে অনায়াসে যুক্তি লাভ করে। ১৫২-১৫৬। 
যে শানে পুর্বেব আপনি কিরাতরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কিরাত-ক্ষেত্র হইতে 
ভগবান্‌ কিরাতেশ্বর এখানে আগমন করিয়া, ভারভূতেশ্বরের পশ্চাদ্দিকে অবস্থান 
করিতেছেন, তাহাকে নমন্ক'র করিলে মানব আর কখনই জননীর জঠরে শয়ন করে 
ন1। ১৫৭-১৫৮। ধাঁহ!র পুজা করিলে মানবগণের রাক্ষদ'হইতে কোনরূপ ভয় থাকে 
না, সেই তগবান্‌ মরুতেশ্বর লঙ্কাপুরী হইতে এখানে আগমন করিয়া নৈখ তদ্দিকে 
পৌলস্ত্য-রাঁঘবের পশ্চাদ্ভ।গে নৈথতেশ্বর নামে অবস্থিতি করিতেছেন, তীহার পুজা 
করিলে সমস্ত দুষ্ট নষ্ট হয়। জললিঙ্গস্থল হইতে পবিত্র জলগ্রিয় লিঙ্গ এখানে 
আগমন করিয়। গল(জলমধ্যে অবস্থান করিতেছেন) গঙ্গার মধ্যে তাহার সর্ববধাতুময় 
ও সর্্বরত্রময় মনোহর গুহ রহিয়াছে । ১৫৯-১৭২। কোন কোন পুণ্যশীল ব্যক্তি 
অগ্ত।পিও তাহার সেই প্রাসাদ দর্শন করিয়! থাকেন।, (কোটাশ্বর-তীর্থ হইতেও 
শ্রেষ্ঠ লি এখানে আগমন করিয়াছেন, জ্যেষ্টেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সর্বব 
সিদ্ধি গুদ সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে কোট(লঙ্গ-দশনের ফল ল।৩ হয়। বিরজ-তীর্থ 
হুইতে দেবদেব ত্রিলেচন এখানে আগমন করিয়। অনাধিসিদ্ধ ত্রিবিষ্পলিঙে 
অবস্থান করিতেছেন। অমরকণ্টক হইতে প্রণবেশ্বর এখানে আগমন করিয়। 
জীবগণের তারক-জ্ঞানপ্রদ এবং পবিত্র পিলিপিলাতীর্থে আবিভূত, হইয়াছেন। 
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যখন গঙ্জাও এখানে আগমন করেন নাই, কেবল ব্রেলোক্য উদ্ধারের জন্য কাশী 
আঁবিভূতত হইয়াছিলেন, তখন অবধি এই লিঙ্গের আবির্ভাব-নিবন্ধন এই ক্ষেত্র 
তারকক্ষেত্র বলিয়! বিখ্যাত হইয়াছে । ১৬৩-১৬৮। সেই পিলিপিলা-তীর্থে প্রণবা- 
কৃতি একটা মহণ্ড লিঙ্গ স্বয়ংই আবিভভূতি হইয়াছেন, হে বিভে। ! আপনি ভিন্ন আর 
কোন ব্যক্তিই সেই লিঙ্গের মহিম। অবগত নহে। হে ঈশ! আমি এই সমস্ত 
আয়তন এখানে আনয়ন করিয়াছি এবং ইহাদিগের নিজ নিজ স্থানে এক এক 
ংশমাত্র রাখিয়! আসিয়াছি। সর্ববদিক হইতে এই সমস্ত পুণ্য আয়তন সর্ববভাবেই 

এখানে আগমন করিয়াছেন এবং অতি রমণীয়, অতিশয় উচ্চ, বনুধাতুময়ঃ বিচিত্র 
ও সর্ববরত্বসমুজ্্বল প্রাপাদ নিচয়ও এখানে আনীত হইয়াছে, যাহাদদের উপরিশ্থিত 
কলশমাত্র দর্শন করিয়! ও মুক্তি লাভ করা যায়। ১৬৯--১৭২। হে স্থরশ্রেষ্ঠ। 
এই লিঙ্গ-সমুহের নাম শ্রবণ করিলেও সহত্রজম্মোখিত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়! 
যায়। হেদেব! এক্ষণে আমার আর কি করিতে হুইবে, তাহা! আজ্ঞ! করুন এবং 
তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই নিশ্চয় কক্ুন”। ১৭৩--১৭৪। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তজ!| দেবদেব মহেশ্বর নন্দীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ 
করিয়া শ্রদ্ধা-পুর্ণবক তাহার সকার করিয়া! ভীহাকে বলিতে লাগিলেন। ১৭৫। 

আদেবদেব কহিলেন, হে সদানন্দবিধায়ক নন্দিন্! তুমি উত্তম কার্ধ্যই 
করিয়াছ; এক্ষণে আমার এই আজ্ঞা পালন কর যে, নবকোটি চামুণ্ডার মধ্যে 
যিনি যেখানে অবস্থান করিতেছেন, তাহাদের সকলকেই স্ব স্ব আয়ুধ, বাহন, দেবত! 
এবং ভূত, বেতাল ও ভৈরবগণের সহিত এখানে আনয়ন করিয়! প্রতিহুর্গের 
চতুর্দিকে অবস্থান করাইয়। এই পুরী রক্ষা করাও । ১৭৬*-১৭৮। 

ক্ষন্দ কহিলেন, ভগবান্‌ মুড় নন্দিকে এইরূপ আদেশ করিয়! মৃড়ানীর সহিত 
মুক্তিবীজপ্ররোহণ ত্রিবিষ্টপ-ক্ষেত্রে গমন করিলেন, নন্দীও মহাদেবের আঙ্ঞ| 
শিরোধারণ করিয়। চতুর্দিক্‌ হইতে দেবীগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া প্রত্যেক 
দুর্গে রাখিতে লাগিলেন। মানব শ্রদ্ধাসহকারে এই পবিত্র অধ্যায় শ্রবণ করিলে, 
যথাক্রমে স্বর্গ ও অপবর্থ লাভ করে; অঞ্টষ্ঠি আয়তনসংশ্রিত এই কথা শ্রবণ 
করিলে মানব আর জননীর জঠরগুহায় প্রবেশ করে না । ১৭৯---১৮২। 
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সপ্তুতিতম অধ্যায়। 


স্টার্ট শি 
বাঁরাণনীতে দেবতাঁগণের অধিষ্ঠান । 


অগন্ত্য কহিলেন, হে কাত্যায়নেয়! মহাদেবের আজ্ছায় বিশ্বনন্দী নন্দী 
দেবীগণকে কাশীতে আনয়ন করিয়। অবিমুক্ত-ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য ফধাহাকে 
ষে স্থানে রক্ষ। করেন, তৎসমুদয় ষর্থাঘখ আমার নিকট বর্ণন করুন। অগন্ত্যের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ববতীনন্দন স্কন্দ, আনন্বনে ষে স্থানে যে দেবী আছেন, 
তাহ! বলিতে লাগিলেন । ১--৩। 

স্কন্দ কহিলেন, বারাণসীতে ক্ষেত্রের পরম ইফ্উদাত্রী বিশালাক্ষী দেবী গঙ্গায় 
বিশাল-তীর্থ নিশ্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন ; সেই বিশাল তার্থে স্নান করিয়! 
বিশালাক্ষীদেবীকে প্রণাম করিলে, জীব ইহ ও পরকালে স্থখপ্রদ বিপুল এশর্য্য- 
ল৷ভ করিয়। থাকে । ভাপ্রমাসের কৃষ্ণ তৃতীয়াতে উপবঝ।স করিয়। মানব, বিশালাক্ষী- 
দেবীর সন্নিকটে রাত্রিজাগরণ করত পরদিন প্রাতঃকালে যত্বু-নহকাঁরে দশটা 
কুমারীকে ভোজন করাইয়! যথাশক্তি তাহাদিগকে মাল্য, বন্ত্র ও ভূষণের ঘর! 
অলক্কৃত করিয়। পশ্চা পারণ করিলে, সম্যক্প্রকার কাশীবাসের ফল লাভ করিয়! 
থাকে । ৪-৮। হে কুস্তজ!| সেই তিথিতে কাশীবাসি-ব্যক্তিগণ বিত্বশাস্তি ও 
নির্ববাণ-লঙ্গমী লাভের জন্য বিশালাক্ষীর যাত্রা! করিবে। কাশীতে যত্ব-সহকারে 
ধূপ, দীপ, স্থন্দর মাল্য, মনোহর উপহার, মণিমুক্রাদির অলঙ্করর, বিচিত্র চন্দ্রাতপ 
ও বিতান; অনুপতুক্ত ও গন্ধবাসিত শুভ দুকুল প্রভৃতির দ্বার যে কোন স্থান- 
নিবাসী মানবগণ মোক্ষ-লক্মমী লাতের জন্য বিশলাঞ্ষীর পূজা করিবে। মানবগণ 
বিশালাঙ্গীকে স্বল্পও যাহা কিছু অর্পণ করে, হে মুনে ! তাহাই ইহ ও পরকালে 
অনন্ত-ফল-প্রদান করিয়। থাকে। বিশালাক্ষী মহাপীঠে যে সমস্ত দান, জপ, হোম 
ও স্তুতি কর! ধায়, তশুসমুদয়ের ফলই মোক্ষরূপে পরিণত হয়, তাহার সন্দেহ 
নাই। বিশালাক্ষীর পুজ| করিলে কুমারীগণ গুণশীলাদিযুক্ত রূপবান্‌ পতি-লাভ 
করে, গর্ভিণী স্ত্রীগণ তাহার পৃজ! করিলে স্থন্দর তনয় লাভ করে, বন্ধ্যা স্ত্রীগণ 
বিশীলাক্ষীর পুজ। করিলে গর্ভবতী হয়; যে সমস্ত স্ত্রী অসৌভাগ্যবতী, তাহারা 
তাহার পৃজা করিলে মহৎ সৌভাগ্য লাভ করে, বিধবাগণ তাহার পুজ। করিলে 
আর কোন জন্মে বিধব| হয় না । ৯-১৬। োক্ষাভিলাধী স্ত্রী ব৷ পুরুষগণ কাশীতে 
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বিশালাক্ষীদেবীকে দর্শন, পৃজন ও তীহাঁর নাম শ্রবণ করিলে অভিলধিত দিদ্ধিলাভ 
করিয়া থাকে । গঙ্গাকেশবের সন্নিকটে ললিতা-তীর্থ এবং তথায় এই ক্ষেত্ররক্ষা- 
কারিণী ললিতানাম্নী দেবী আছেন। ১৭-১৮। সর্বপ্রকার সম্পদূলাভের জন্য 
জীব যত্বপুর্বক তাঁহার পুঁজ! করিবে। যাহারা ললিতাদেবীর সেবক, তাহাদের 
কখন কোন বিদ্প হয় না। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ দ্বিতীয়াতে স্ত্রী অথব। পুরুষ 
ললিত!দেবীর পূজা করিলে বাঞ্ছিত-পদ লাভ করে। ১৯-২০। ললিঙা-তীর্থে 
স্নান, ললিতাদেবীর পৃজ। ও যৎকিঞ্চিৎ স্তুতি করিলে সর্বত্র লালিত্য লাভ হইয়! 
থাকে । হে মুনে! বিশালাক্ষীদেবীর পুরোভাগে বিশ্বভুজা-নীম্বী গৌরী অবস্থান 
করত সতত এই ক্ষেত্রনিবাসী ভক্তগণের মহাবিদ্ব-নিচয় হরণ করিতেছেন। ২১-২২। 
মাঁনবগণ সমস্ত কামনাসিদ্ধির জন্য শারদীয় নব-রাত্রিতে বিশ্বভৃজাদেবীর যাত্রা 
করিবে, যে ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বভুজাদেবীকে প্রণাম না করে, সেই দ্ুরাত্সার আর 
মহোপসর্গ-নিচয় হইতে নিস্তার কোথায় ? ষেসমস্ত ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বভৃজা- 
দেবীর পুজা ও স্তুতি করে, সেই সমস্ত স্থকৃতাত্মব্যক্তিগণ কখন বিল্ললমুহে পীড়িত 
হয় ন1। ২৩-২৫। কাশীতে ক্রত্বারাহের সন্নিকটে বারাহীদেবী আছেন, মানব 
ভক্তি-সহকারে তীহাকে প্রণাম করিলে বিপদ্-সমুদ্রে নিমগ্ন হয় না। সেই স্থানেই 
আপদ্বিনাশিনী শিবদূতী আছেন তিনি উর্ধহত্তে শুল-ধারণ করিয়াও শত্রুগণকে 
তর্জজন করিতেছেন, মানৰ তথায় তাহাকে দর্শন করিবে। ২৬-২৭। ইনুন্দ্রশ্বরের 
দক্ষিণদিকে গজরাজোপরিস্থিতা ও বজ্জহস্তা ইন্দ্রাণী আছেন, তথায় তাহার পুজা 
করিলে সর্বপ্রকার সম্পদ্‌ লা হয়। স্বন্দেশ্বরের সন্নিকটে ময়ুরবাহন! কৌমারী 
আছেন, মহাফল লাভের জন্য মানব যত্বুসহকারে তাহ!কে দর্শন করিবে । মহেশ্বরের 
দক্ষিণদিকে বৃষন্ভবাহিনী মাহেশ্বরী আছেন, তাহাকে তথ|য় পুঞ্জা করিলে মহান্‌ 
ধন্ম্ন-লাভ হয়। ২৮:৩০ । নির্ববাণ-নরপিংহের সন্নিকটে স্ুদর্শন-চক্রহস্ত| ন!রসিংহী 
আছেন, মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ তথায় তাহার পুজ! করিবে। ব্রহ্ষেশ্বরের 
পশ্চিমে হংসবাহন। ব্রঙ্গী আছেন, তিনি হস্তন্থিত কমগুলুর জলের দ্বার! বিপক্ষ- 
নিচয়কে তাড়িত করিয়া থাকেন, যে সমস্ত ব্রাঙ্গণ ও যতিগণ আত্মজ্ঞান অভিলাষ 
করেন, তাহার! ব্রঙ্ষাবিদ্ত!-প্রবোধের জন্য কাশীতে প্রত্যহ সেই ব্রা্ীদেবীর পুজা 
করিবেন । ৩১-৩৩।" কাশীতে যিনি শাঙ্গ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শরমিচয়ের দার! 
বিন্বদমুহকে দুর করিতেছেন, মানব সেই নারায়ণীর শরণ লইবে। কাশীতে 
গোপীগোবিন্দের পশ্চিমদিকে অবস্থিত থাকিয়া ধিনি চক্রজ্রমণ করাঁইয়। উচ্চরবে 
শতক্রগণকে তাড়ন। করিতেছেন, সেই নারায়ণী দেবীকে য়ে ব্যক্তি প্রণাম করে, 
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তাহার মহান্‌ উদয় লাভ হয়। ৩৪-৩৫। দেবযানীর উত্তরদ্দিকে বিরূপাক্ষী-গৌরী 
আছেন, মানব ভক্তি-সহকারে তাহার পুজ! করিলে বাঞ্ছিত-অর্থ লাভ করে। 
শৈলেশ্বরের সন্নিকটে শৈলেশ্বরীদেবী আছেন, তিনি তর্জনী উত্তোলন করত 
উপসর্গ-নিচয়কে তর্জন করিতেছেন, মানব তথায় তাহাকে দর্শন করিবে। 
মানবগণ, বিচিত্রফলপ্রদ চিত্রকুপে স্নান করিয়! চিত্রগুপ্ডেশ্বরকে দর্শন করত 
চিত্রঘণ্টাদেবীর পৃজ! করিলে, বনুপাতকযুক্ত এবং স্বধর্মচ্যুত হইলেও চিত্রগুপ্তের 
লিপির বিষয় হয় না। কাশীতে যে স্ত্রী ঝ! পুরুষ চিত্রঘণ্ট।দেবীর পুজা ন! করে, 
কাশীতে পদে পদে তাহাকে বিক্বরাশি আশ্রয় করিয়! থাকে । ৩৬-৪০। চৈত্রমাসের 
শুর্লা-তৃতীয়! তিথিতে মানব যত্বপূর্ববক চিত্রথণ্টার ধাঁত্রা করিবে এবং তথায় 
রাত্রিতে মহোশুসব ও জাগরণ করিবে এবং নান।-প্রকার উপহারের দ্বারা চিত্র- 
ঘণ্টাদেবীর পুঁজ! করিবে, তাহাতে তাহাকে বসবাহন মহিষের কণ্ন্হিত ঘণ্টার 
ধ্বনি শ্রবণ করিতে হয় না। চিত্রাঙ্গদেশ্বরের পুর্ববদিকে চিত্রগ্রীবাদেবী আছেন, 
মানব তীাহ।কে প্রণাম করিলে কখন বিচিত্র ষম-যাতন! ভোগ করে না। ৪১-৪৩। 
মানব ভদ্রবাপীতে স্নান করিয়! ভদ্রনাগের পুরোভাগে অবস্থিত ভদ্রকালীকে দর্শন 
করিলে কখন অমঙ্গল দর্শন করে না। . সিদ্ধিবিনায়কের প্পর্ববদিকে অবস্থিত 
হরসিদ্ধির যত্রসহকারে পুর্জী করিলে, মানব মহাসিদ্ধি লাভ করে। ৪৪-৪৫ 

বিধীশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত বিধির বন্ছুতর উপহারের দ্বার! পূজা করিলে, মানৰ 
বিবিধ সিদ্ধিলাভ করে। প্ররয়াগ-তীর্থে সান করিয়া! নিগড়ভগ্রনীদেবীর পুজা 
করিলে, মানব কখন নিগড়ের দ্বারা আবদ্ধ হয় নু । বন্দিব্যক্তি মুক্তি-অভিলাষে 
একভুক্ত হইয় ভক্তিসহকারে মঙগলবারে নিগড়ভগ্রনীর পুজ! করিবে; তাহার 
পুজ! করিলে সংসার-বন্ধনও ষখন ছিন্ন হয়, তখন শৃঙ্খলাদ্ির আর গণন। কোথায় ? 
শ্রদ্ধাসহকারে নিগড়ভতঞ্জনীর পুজা করিলে বন্দী-মানবগণের দূরস্থিত বন্ধুজনও 
সত্র আগমন করে তাহার সন্দেহ নাই। ৪৬-৫০। কিঞ্চিত নিয়ম অবলম্বন 
করিয়! বদি কাশীসন্দেহহারিণী সেই নিগড়ভগ্রনীদেবীর পুজ। কর! যাঁয়, তাহ! হইলে 
তিনি সত্বরই ভক্তের সমস্ত কামনা-পুর্ণ করেন। তীর্থরাজের সমীপশ্ফিতা মুদ্গর- 
টগ্কহস্তা ও ভক্তবন্ধনভেদিনী সেই দেবী কোন্‌ কোন্‌ অভিলাষ পুর্ণ না করিয়া 
থাকেন ? পশুপতীশ্বরের পশ্চাদ্‌ভাগে অধ্কতেশ্বরের নিকটে অস্ৃতেশ্বরীদেবী আছেন, 
তথায় অম্থত-কৃপে স্ান করিয়। ভক্তিসহকারে অমৃতেশ্বরীদেবীর পুজ! করিলে, 
মানব অন্বতত্ব লাভ করে। ৫১-৫৪। দক্ষিণহস্তে অমৃত-কমণডলুধারণকর্ত্রী ও 
বামহস্তে মভয়দ।য়িনী সেই দেবীকে ধ্যান করিয়। কেনা অস্বতত্ব লাভ করে? 
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অমৃতেশ্বরের পশ্চিদিকে প্রপিতামহেশ্বরের পুরোভাগে সিদ্ধিলঙ্ষমী আছেন, 
তাঁহার পৃজ। করিলে সিদ্ধিলাভ হয়; সিদ্ধিলক্ষণীর কমলাকৃতি লম্মমীবিলাস-নামক 
প্রাসাদ অবলোকন করিয়া কে না লক্গমীলাভ করে ? প্রপিতামহেশ্বরের পশ্চিমে 
নলকুবর নামক লিঙ্গের পুরোভাগে জগম্মাতা কুজাদেবী আছেন, তাহার পৃ! 
করিলে তিনি সাধকগণের উপসর্গনিচয় হরণ করেন, অতএব গুভার্থ ব্যক্তিগণ 
কাশীতে যত্বপূর্ব্বক কু্জাঁদেবীকে দর্শন করিবে এবং তথায় বরেশ্বর নামক লিঙকেও 
দর্শন করিবে। প্রপিতামহেশ্বরের পশ্চিমভাগেই ত্রিলোকন্ন্দরী গৌরী আছেন, 
তহার পুজ। করিলে সর্বপ্রকার অতীষ্ট পিদ্ধ হয়। ৫৫-৬০। ত্রিলোকন্থন্দরীদেবী 
উত্তম! পিদ্ধি প্রদান করিয়! থাকেন, তাহার পুজা করিলে স্ত্রীগণ কখন বিধবা! হয় 
না। সাম্বাদিত্যের সমীপে দীপ্ত/-নান্গী মহাশক্তি আছেন, তাহার পৃজ! করিলে 
উত্তম.কান্তিলভ হয়। শ্রীকণ্টের সন্নিকটে জগজ্জননী মহালক্গমী আছেন, তথায় 
শ্রীকুণ্ডে স্নান করিয়া পিতৃগণকে তর্পিত করত জগদম্িকাঁর পূজা ও যথাশক্তি 
দাঁন করিলে কখন লক্মমীহীন হইতে হয় না| ৬১-৬৪। পেই লক্ষমী-ক্ষেত্র সাধক- 
গণের সিদ্ধি প্রদ মহা'গীঠ, সাধকব্যক্তি তথায় সন্থর মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে। কাশীতে 
সিদ্ধিপ্রদ্দ অনেক পীঠ' আছেন, কিন্ত্ত মহালন্মনী গীঠের ন্যায় লক্ষমীকর পীঠ আর 
নাই। ৬?-৬৬। মহালন্ষন্যষ্টমীতে যে সমস্ত বাক্তি লক্ষমীকুণ্ডের যাত্র। করিয়া 
বিধিপুর্ববক মহালক্ষমীর পুজ। করে, লক্গনী কখন তাহাঁদিগের গৃহ পরিত্যাগ করেন 
না। মহালক্ষমীর উত্তরদিকে হয়কঠীদেবী আছেন, তিনি কুঠার ধারণ করিয়। সতত 
কাশীর বিদ্বরূপ মহারৃক্ষ-নিচয়কে ছেদন করিতেছেন । ৬৭-৬৮। মহালক্ষমীর 
দক্ষিণভাগে কৌমারী-শক্তি আছেন। তিনি পাশহস্তে সতত এই ক্ষেত্রের বিশ্ব" 
সমূহকে বন্ধন করিতেছেন। মাঁনবগণ তীহার পুজা করিলে, তিনি তাহাদিগকে 
ক্ষেত্রসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন । মহালম্সনীর বাযুকোণে ক্ষেত্ররক্ষাকরী শিখীচণ্তী 
নামী দেবী আছেন, তিনি শিখীর ম্যাপ শব্দ করত সতত বিক্পসমূহকে ভক্ষণ 
করিতেছেন। তাহাকে দর্শন করিলে মানবগণের সর্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয়। 
৬৯-৭১। ভীমেশ্বরের “পুরোভাগে থাকিয়। ভীমচণ্ডীদেবী পাশ ও মুদৃগরহস্তে 
সর্বদা অতন্দিতভাবে উত্তরদ্ার রক্ষ! করিতেছেন; মানব ভীমকুণ্ডে সান করিয়! 
ভীমচণ্তীকে দর্শন করিলে কখন ভীমাকৃতঠি্যমদূতগণকে দর্শন করে ন!। ৭২-৭৩। 
বৃষতধ্বজের দক্ষিণদিকে ছাগবক্তেশ্বরী দেবী আছেন; তিনি অহনিশ এই ক্ষেত্রের 
বিশ্বনিচয়রূপ তরুপল্লবনমূহকে ভক্ষণ করিয়। থাকেন, তাহারই অনুগ্রহে কাশীবাস 
লাভ হয় অতএব মানবগণ মহাফমী-তিথিতে তাহার পূজা করিবে । লঙ্গমেশ্বরের 
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দক্ষিণভাঁগে তালবৃক্ষায়ুধা তালজজ্বেশ্বরীদেবী আছেন; তিনি সতত আনন্দবনমধ্য- 
জ।ত বিদ্বসমুহকে হরণ করেন, মানব তাহাকে প্রণাম করিলে কখন বিস্বের ছারা 
অভিভূত হয় না। ৭৪-৭৭। উদ্দালকেশ্বরের দক্ষিণে উদ্দালক-নামক তীর্থে 
ষমদংগ্রীদেবী আছেন, তিনি বিস্বরাশিকে চর্ববণ করিয়। থাকেন) সেই উদ্দালক- 
তীর্থে সেই দেবীকে যাহার! প্রণাম করে, তাহার এখানে বনুতর পাপ করিয়াও 
যম হইতে কোনরূপ ভয় প্রাপ্ত হয় ন|। ৭৮-৭৯। দাঁরুকেশ্বরের সম্মিকটে 
দারুকেশ্বর-তীর্ধে চম্মমু্। নান্দী দেবী আছেন; পাতালে তাহার তালু ও বদন, 
আকাশে তাহার ওষ্ঠ, পৃথিবীতে তাহার অধর, তাহার একহস্তে কপাল এবং 
অপর হস্তে ছুরিকা, তিনি ব্রহ্মাগুকে কবলিত করিতে ভালবাসেন, তাহার উদ্দর 
শু, তিনি কেবল ন্নায়ুবদ্ধাঃ তাহার অনন্ত বানু এবং তিনি তি্যক্নয়ন। দেই 
দেবী বিস্বসমুহ হইতে এই ক্ষেত্রের পুর্ববদিক রক্ষা কিয়! থাকেন। আর তিনি 
পারাবার-পর্য্যস্ত-বিস্তৃত হস্তনিচয়ের উপরে শক্ররূপ-মোদক ধারণ করিয়। আছেন, 
তাহার পরিধানে হস্তিচম্ধ্, তিনি সতত বিকট অট্ুহাস্ত রুরিঙেছেন, পাপিগণের 
অশ্থিনিচয় মৃণাল-নলের ন্যায় অনায়াসে চর্ববণ করিতেছেন ; এই ক্ষেত্রের যাহারা 
বিদ্রোহী, তিনি তাহাদের দেহ শুলের অগ্রভাগের দ্বারা বিদ্ধ করিতেছেন; কপাল- 
মালাই তাহার আভরণ এবং তাহার রূপ অতি ভয়ঙ্কর। মানব সেই চথ্মমুণড- 
দেবীকে প্রণাম করিলে কখন ক্ষেত্রবিত্বে নিপীড়িত হয় ন|। ৮০-৮৫। ষেমন 
এই চর্মুণ্ডার মুন্তি তত্রপই আরও একটা দেবা কাশীতে আছেন, তাহার নাম 
মহারুণ্। তবে তাহাতে আর ইহাতে প্রভেদ এই যে, তিনি কপালমালাভরণ! 
আর ইনি কবন্ধম।ল| ধরণ করিয়। আছেন। মহ।বলপরাক্রান্ত। এই উভয় দেবীই 
পরস্পর হস্ত প্রসারণপুর্ববক করতালি প্রদান করত হাস্য করিতেছেন এবং এই 
ক্ষেত্র রক্ষ/। করিতেছেন। লোলার্কের উত্তরে হয়গ্রীবেশ্বর-তীর্থে প্রচগ্বদন! 
মহারুগ্াদেবী আছেন) তিনি ভক্তগণের বিষ্ব হরণ কারয়। থাকেন। ৮৬-৮৮। 
চর্মমু্ড! ও মহারুগ! নামী এই ষে ছুইটা দেবীর কথ! বলিলাম, ইহীাদেরই উভয়ের 
মধ্যস্থলে মুণ্ডরূপিণী চামুগ্ডাদেবী আছেন। কাশীক্ষেত্রনিঝাপীগণ বত্ুপূর্ববক এই 
তিন দেবীর পুজা করিবে। মানবগণ শ্রদ্ধাসহুকারে ইহাদের স্মরণ, দশন ও 
পূজ। এবং ইহীদিগকে স্পশ” করিলে ইহার! তাহাদিগকে ধন, ধান্য, পুত্র ও পৌ্র 
প্রদ্দান করেন এবং তাহাদ্দের উপস্গ-নিচয়কে বিনষ্ট করেন ও তাহাদিগকে মোক্ষ- 
লক্মমী প্রদান করিয়া থাকেন। ৮৯-৯১। মহারুগাদেবীর পশ্চিমে স্বপ্রেশ্বরীদেবী 
আছেন, তিনি স্বপ্নে ভক্তজনকে শুভাশুভ বলিয়। দেন) যে কোন তিথিতে 
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অনিসজমে স্নান করিয়। ষে কোন পুরুষ অথবা ন।রী উপবাসী থাকিয়া শ্বপ্সেশ্বরী- 
দেবীর ও স্বপ্রেশ্বরের পৃজ। করিয়া, তথায় ভূতলে শয়ন করিয়! থাকে, সে তথায় 
স্বপ্পে ভাঁবী-পদার্থ দশন করে। অগ্ঠাপি রজনীতে তথায় স্বপ্লেশ্বরীদেবী, ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্তই বলিয়। দিয়! থাকেন, যে ব্যক্তি ইহ! জানে, তাহার 
তথায় গিয়। প্রত্যক্ষ কর! উচিত। কাশীতে জ্ঞানার্থী মানবগণ অষ্টমী, চতুর্দশী 
এবং নবমী তিথিতে দিবসে ব! রজনীতে যত্তবপূর্ববক সেই স্বপ্রেশ্বরীর পৃজ। করিবে। 
স্বপ্রেশ্বরীর বরুণকোণে ছুর্গাদেবী আছেন, তিনি সতত এই ক্ষেত্রের দক্ষিপভাগ রক্ষা 
করিতেছেন। ৯২--৯৭। 
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অগস্ত্য কহিলেন, হে উমান্ৃত! দেবীর *হূর্গা৮ এই নাম কি প্রকারে হইল 
এবং কাশীতে কি প্রকারেই ঝ! তিনি পুনীয়া, তাহা বলুন। ১। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে কলশসস্তব | দেবীর যে প্রকারে “ছুর্গ” এই 
নাম হইয়াছে এবং সাধকগণ যে প্রকারে তাহার সেবা করিবে, তাহা বলিতেছি। 
পুরাকালে রুরু নামক দৈত্যের তনয় হুর্গ নামক এক মহাদৈত্য ছিল। সেব্যক্তিৎ 
তীব্র তপস্য। করিয়। পুরুষমাত্রেরই অজেয় হইয়াছিল; সেই দৈত্য তপঃপ্রভাবে 
পুরুষপাধারণের অবধ্য হইয়! নিজ ভূজবলে ভূর্লোক, ভূবলোক ও স্বর্লোক প্রভৃতি 
জয় করিয়া নিজের অধীন করিয়াছিল । ২-৪। সেই বলবান্‌ দৈত্য এই সমস্ত 
লে।ক জয় করিয়। স্বয়ংই ইন্দ্র, বায়ু, চন্দ্র, ঘম, অগ্নি, বরুণ, কুবের, জীশান, রুদ্র, 
সৃ্য এবং বন্থগণের পদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার ভয়ে তপস্বীগণ তপন্। পরিত্যাগ 
করিয়।ছিলেন, ব্রাঙ্গণগণ তাহ।র ভয়ে ভীত হইয়া আর বেদাধ্যয়ন করিতেন না। 
পেই ছুরাত্মার অনুচরগণ যজ্জশালানিচয় ধ্বংস করিয়। দিয়াছিল। কুপথগামী 
সেই ছুরাত্মাগণ বনুতর সতী স্ত্রী বিধ্বস্ত করিয়াছিল, সেই ছুরাচারগণ বলপুর্বধক 
পরস্ব হরণ করিয়। আত্মসাৎ করিত । ৫-৭। সেই দৈত্যের ভয়ে নদীসমূহ বিমার্গে 
গমন করিতেন; অগ্নি তাদৃশ প্রজ্্বলিত *হুইতেন ন! এবং অস্থান্য জ্যোতিঃসমূহও 
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তাদৃশ প্রদীপ্ত হইত না। তাহার ভয়ে দিগঞ্জনা-নিচয়ের মুখমণ্ডল সর্ববদ! ম্লান 
থকিত। ধর্্ক্রিয়।-সমুহ বিলুণ্ড হইয়া! তখন কেবল পাঁপক্রিয়াই বদ্ধিত হইতে 
লাগিল। সেই ছুরাচাঁরগণই মায়াবলে মেঘ হইয়! বারিবর্ষণ করিত। বীজ রোপিত 
ন| হইলেও বন্ন্ধর৷ সেই দেত্যের ভয়ে শহ্ প্রসব করিতেন এবং ফলহীন বুক্ষ- 
নিচয়ও তাহার ভয়ে সর্ববদ1 ফলশালী থাকিত। ৮-১২। অতিদর্পিত সেই ছুরাত্ম। 
দেবগণ ও খষিগণের পত্বীগণকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল, এবং স্বর্গবাসীদেবগণকে 
সে কাননবাসী করিয়াছিল, দেবগণ মান্বগণের গৃহে আগমন করিলেও মনুষ্যগণ 
সেই দুরাত্সার ভয়ে সম্ভাষণমাত্র করিয়াও সকার করিত না। ১৩--১৪। 

স্কন্দ কহিলেন, কৌলিন্য অথব! সাচার মহন্তের কারণ নহে, একমাত্র পদমধ্যা- 
দই শ্রেষ্ঠ, পদভ্রষ্ট হওয়াই লঘুতার কারণ । দেশ্যদশায় বিপদে পতিত হইয়াও 
ধাহার। ধনগর্বিবিত-চিন্ত ধনিগণের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন না» তাহারাই ধন্য ! লোক- 
মধ্যে লঘুভাবে ন1 থাকিয়। মৃত্যুও ভাল, কিন্তু লঘুতাসমন্থিত অমরত্ব ভাল নহে। 
বিপদ্কালেও যাহাদের চিত্ত-সমুদ্র গান্তীর্য্য পরিত্যাগ করে না, তাহারাই পুণ্যাত! 
এবং তাহারাই যথার্থ জীবন ধারণ করে। কোন সময়ে সম্পদের উদয় হয়, কোন 
সময়ে ব। বিপর্দ আলিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, এ উভয়ই দৈবাধীন, স্থতরাং 
ধীরব্যক্তি এই উভয় অবস্থাতেই ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে না। ১৫-১৯। প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ চন্দ্র, সূর্য্যের উদয়ান্তের ন্যায় আপনার উদয় ও অনুদয় দর্শন করিবে 
এবং সতত একভাবে থাকিয়। স্থখ বা দুঃখ নিবন্ধন হয ও ক্লেশকে নিক্ষল বোধ 
করিবে। যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়! দীনত| অবলম্বন করে, সে সেই দৈগ্ঠ-নিবন্ধন 
আরও অধিক বিপন্ন হয় এবং তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়, অতএব 
দীনত| পরিত্যাগ করিবে। বিপদৃকালেও যাহার! ধীর থাকে, তাহাদের ধৈর্য্য 
লজ্জিত হইয়া বিপদ, ইহকালে বা পরকালে আর তাহাদিগকে স্পর্শ করে 
না । ২০-২২। সেই পরাক্রান্ত দৈত্যকর্তৃক রাজ্যভ্রষট হইয়া দেবগণ মহেশ্বরের শরণ 
লইলেন। মহেশ্বর সেই দুষ্ট অস্থরকে বিনাশ করিবার জন্য দেবীকে প্রেরণ 
করিলেন। তখন ভবানী মহেশ্বরের আজ্ঞা! পাইয়।' সানন্দে দ্েবগণকে অভয় 
প্রদান করিয়া! যুদ্ধের উপক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি ত্রেলোক্যস্থন্দরী 
কালরাজি নানী রুদ্রাণীকে আহ্বান করিয়া, সেই দৈত্যকে ডাকিতে পাঠাইলেন। 
অনন্তর কালরাত্রি সেই ছুষ্ট দৈত্যের নিকট উপশ্থিত হইয়া, তাহাকে বলিলেন যে, 
হে দৈত্যরাজ! তুমি এই ভ্রেলোক্যসম্পদ্‌ পরিত্যাগ কর, ইন্দ্র এই ত্রিভূবনের 
অধিপতি হউন এবং তুমি রসাতলে গমন কর, বেদবাদিগণের বৈদিক-ক্রিয়া সমুহ 
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প্রবস্তিত হউক। অথবা বদি তোমার গর্বব থাকে তবে যুদ্ধের নিমিত্ত আগমন কর, 
আর যদি বাঁচিতে ইচ্ছ! থাকে তবে ইন্দ্রের শরণাগত হও । মহামজলম্বরূপা মহা- 
দেবী এই কথ| বলিবাঁর জন্য তোমার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তুমি এই 
বাক্য উপেক্ষা করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হইবে, অতএব হে মহাস্থুর ! যাহ 
উচিত বিবেচন!| হয়, তাহা! কর। আর যদি হিতবাক্য শ্রবণ কর, তাহ! হইলে 
দেবীর নিকট ষাইয়! জীবন ভিক্ষা কর। কালরাত্রির এই বাক্য শ্রবণ করিয়! সেই 
দৈত্যরাঁজ ক্রোধে প্রন্থলিত হইয়! চীকারস্বরে বলিতে লাগিল যে, ধর, ধর, আমর 
ভাগ্যঝলেই এই ত্রিভুবনমোহিনী আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে, ত্রিভুবন-রাজ্য-নম্প্তি- 
রূপ-বল্লীর ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল, ইহার জন্যই আমি দেব, খষি ও নৃপগণকে বন্দী 
করিয়াছি, আমার সৌভাগ্যবলে আজ অনায়াসে ইহা আমার গুহে আসিয়াছে, অবশ্য ! 
যে পদার্থ যাহার যোগ্য সেই পদার্থ সেই ব্যক্তি অরণ্ো ব৷ গুহে যেখানেই থাকুক, 
তাহার ভাগ্যবলে তথায় উপস্থিত হয়। ২৩৩৪ । অন্তঃপুরচারী ভূত্যগণ ইহাকে 
আমার অন্তঃপুর মধ্যে লইয়। যাঁক্‌, এই সুন্দর অলঙ্কারে আজ আমার রাজ্য 
অলঙ্কত হইল। অহো! আজ আমার রত্বসৌভাগ্য | কেবল আমারই ব! কেন 
আজ সমস্ত দৈত্যকুলেরই সৌভাগ্য বলিতে হইবে, আজ পিতৃগণ নৃত্য করুন এবং 
বান্ধবগণ সৃখে আনন্দ ভোগ করুন এবং মৃত্যু, কাল, অন্তক প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ 
আজ আগার ভয়ে ভীত হউক। দৈত্যরাজ এই সমস্ত কথা বলিতেছে ইতিমধ্যে 
তন্তঃপুরচারী কঞ্চুকিবর্গ কালরাত্রিকে ধরিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল, তখন 
দেবী সেই দৈত্যপুজবকে বলিতে লাগিলেন । ৩৫--৩৮। 

কালরাত্রি কহিলেন, হে মহাপ্রাঙ্ঞ দৈত্যরাজ্‌ | তুমি ভালরূপ নীতি জান, 
তোমার এতাদৃশ কাধ্য উচিত নহে, আমর! দূতী এবং পরবশ, কোন কালেই দূতকে 
সামান্যরূপও ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে, বিশেষতঃ তোমার ম্যায় বলবাঁন্‌ অধিপতি- 
গণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুচিত, হে মহারাজ | সামান্য দুতীর উপর আবার 
অনুরাগ কি? আমি অনায়াসেই তোমার গৃহ হইতে চলিয়া যাইব। হে দৈত্য- 
পতে ] তুমি সমরে আমার স্বামিনীকে জয় করিয়! আমার ন্যায় সহস্র-রমণীকে 
স্বেচ্ছাধীন ভোগ করিও । আমার স্বামিনীকে দর্শন করিলে আজই তোমার 
মহান্খ হইবে এবং তোমার পুর্ববপুরুষগণের সহিত তোমার বন্ধুগণও আজ মুখ 
লাভ করিবে । ৩৯-৪৩। আজ তোমার চিরবাঞ্চিত মনোভিল।যসমুহ সফল হইবে, 
কারণ আমাদের সেই কত্রী নিজে অবল! এবং তীহার রক্ষকও কেহ নাই অথচ 
তিনি সর্থবরূপময়ী, তুমি তাঁহাকে দর্শন করিতে পার, সেই জগত্প্রসবিনী যে স্থানে 
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আছেন আমি তাহ! তোমাকে দেখাইয়। দিব। একমাত্র আমাকে ধরিয়াই | তোমার 
কোন্‌ অভিলাষ পুর্ণ হইবে, আজ হইতে মামি তোমার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিৰ নাঃ 
অতএব এক্ষণে এই যে তোমার অস্তঃপুররক্ষীগণ আমাকে ধরিতে আসিতেছে, তুমি 
ইহ।দিগকে নিবারণ কর। দেবীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণেঃ সেই দৈত্য, কাম ও 
ক্রোধে বিমোহিত হুইয়। এক! সেই দেবীকেই যথেষ্ট বলিয়। ভাবিল এবং আদেশ 
করিল যে, অস্তঃপুররক্ষীগণ সত্বর ইহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাউক। ৪৪-৪৮। 
হেমুনে! সেই দৈত্য কর্তৃক এইরূপ *সমাদিষ্ট হইয়া! বলবান্‌ অন্তঃপুররক্ষীগণ 
সকলে মিলিয়। বলপুর্ববক তীহাকে ধরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সেই দেবী 
ততক্ষণাত্ুই ভ্গ্কার শব্দ-জনিত অনলের দ্বার! সেই রক্ষীগণকে ভস্মীভূত করিলেন। 
দৈত্যপতি সেই দেবী-কর্তৃক রক্ষীগণকে ভন্মসাৎ হইতে দেখিয়। ক্রোধ করত 
কটাক্ষ বিক্ষেপ পুর্ববক দুর্ধীর, দুম্মুথ, খর, সীরপাণি, পাশপণি, হনু, যজ্জারি খড়গ 
লোমা, উগ্রান্ত, দেবকম্পন প্রভৃতি তিন অযুত পরিমিত অস্থরগণকে আদেশ করিল 
যে, তোমরা সত্বর এঁ দুষ্টাকে উম্মুক্ত কবরী ও বিগলিতবসন-ভূষণ! করত পাশের 
বারা আবদ্ধ করিয়! লইয়। আইস। ৪৯-৫৩। দৈতাপতির এই আদেশ পাইয়! অপি, 
পাশ ও মুদখরধারী এবং গিরিতুল্য দেহশালী ছৃদ্ধরপ্রমুখ. দৈত্যগণ শঙ্তরাস্ত্রোন্ভত- 
পাণি হইয়! সেই দেবীকে ধরিবার উদ্ভোগ করিল, দেবী তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিলেন, তাহার নেই নিশ্বাসবাঁযুতে বিক্ষিপ্ত হইয়৷ দৈত্যগণ দিগন্তে 
যাইয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপে অনংখ্য দৈত্যনিচয় দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া 
পড়িলে, দেবী কালরাত্রি নভোমার্গ অবলম্বন করিয়া সে স্থান হইতে নির্গত হইলেন। 
৫৪-৫৬। তাহাকে তথ! হইতে নির্গমন করিতে দেখিয়া! কোটি কোটি মহাপরা- 
ক্রান্ত অন্থরগণ গগণমার্গ ব্যাপিয়। তীহার অন্ুগমন করিতে লাগিল এবং দুর্গ নামক 
সেই মহা দৈত্য, শতকোটি রথ দুইশত অর্ববদ পরিমিত হস্তী, বাযু-সমান বেগবান্‌ 
কোটি অর্বব্দ পরিমিত জস্ব এবং পদাঘাতের দ্বার পর্ববতকে চূর্ণ করিতে সক্ষম 
মহাপরাক্রমী ও ত্রিজগতের ভয়োপাদক অসংখ্য পদাতি-সমুহে বেষ্িত হইয়! 
সেই দেবীর অনুগমন করিল । ৫৭-৬০। কিছুক্ষণে তাহার। বিন্ধাচলে আগমন 
করিয়া। মহাভুজসহত্রাঢ্য।, মহাতেজে।-ভিবৃংহিতা, ঘোর প্রহরণা এবং রণকৌতুক- 
সাদর! মহাদেবীকে দর্শন করিল এবং দেখিল যে কালরাত্রিও তথায় আগমন করিয়া- 
ছেন, এবং দৈত্যের অপরাধের কথ! মহাদেবীকে জানাইয়াছেন । ৬১-৬২। অনন্তর 
সেই ছুর্গান্থুর, উল্লমড চন্দ্রকিরণ-তুল্য শুভানন! লাবগ্য-সমুদ্র হইতে উদগত চন্দ্র- 
মার একমাত্র চক্দ্িকারূপিণী; মহামাণিক্য-নিচয়ের দীপ্ডিতে খচিত-বিগ্রহ! ব্রিভুবনস্থ 
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রম্যনগরীর হ্থন্দর-প্রকাশ প্রদীপ-স্বরূপিণী, মহাদেবের নয়নানলে ভম্মীভৃত 
কন্দর্পের জীবনৌষধিলতারূপিণী এবং পৌন্দধ্যসস্তারে জগতের মোহ-মহৌষধি- 
স্বরূপিণী সেই মহাদেবীকে দর্শন করত কামশরে হৃদয়ে ব্যথিত হইয়! মহান্‌ মহান 
সেনাগণকে আজ্ঞা করিতে লাগিল যে, হে জন্ত! হেমহাজভ্ত! হেকুস্তজ! 
হে বিকটানন! হে লম্বোদর! হে মহাকায়! হে মহাদংগ্র! হে মহাহনে! ! 
হে পিঙ্গলাক্ষ! হে মহিষগ্রীব! হে মহোগ্র;! হে মত্যুগ্র-বিগ্রহ | হে 
ক্রুরাক্ষ! হে ক্রোধন! হে মত্রন্দ! হে সংক্রন্দন! হে মহাভয়! 
জিতান্তক | হে মহাবাহে। ! হে মহাবক্ত, ! হে মহীধর | হেছুন্দুভে! হে ছুন্দু- 
ভিরব ! হে মহাছুন্দুভিনামিক ! হে উগ্রাস্ত | হে দীর্ঘদরশ্শন| হে মেঘকেশ! 
হে বৃকানন! হে সিংহাম্ত ! হে শুকরমুখ ! হে শিবারাব| হে মহোগুকট | 
হে শুকতুগ্ড! হে প্রচণ্তাস্য ! হে ভীক্ষাঞ্ম! হে ক্ষুদ্রমানপ! হে উলুকনেত্র! ৫ে 
কঙ্কান্য! হেকাকতুণ্ড! হে করালবাক্‌! হে দীর্ঘগ্রীব! হে মহাজও্য! হে 
ক্রমেলকশিরোধর | হে রক্তবিন্দে।! হে জপানেত্র ! হে বিছ্যুক্বিহব | হে অগি- 
তাপন ! হেধুআক্ষ! হেধুমনিংশ্বাস! হেচণ্ড! হে চণ্ডাংশুতাপন | আর হে 
মহাভীষণ প্রভৃতি অন্থর, শ্রেষ্ঠগণ! তোমর! সাদরে আমার আজ্ঞ! শ্রবণ কর-. 
*তোমর! এই সমস্ত এবং অন্যান্য অস্থুর গণের মধ্যে যে ব্যক্তি ধৃতি, বুদ্ধিঃ বল 
কিম্বা ছলের দ্বার! বিন্ধ্যবাসিনীকে আনয়ন করিবে, আজ নিশ্চন্ঈই আমি তাহাকে 
ইন্দ্রত্বপদ প্রদান করিব। এই স্থুন্দরীকে দেখিয়। আমার মন অতিশয় ব্যাকুল 
হইতেছে, যে পর্য্যন্ত আমার 'কন্দর্পশরপীড়িত মন ইহার অপ্রাপ্তিতে বিহ্বল হইয়া ন 
পড়ে, ইহারই মধ্যে সত্বর তোমরা গমন কর» । ৬৩-৭৬। দনুজপতি ছুর্গান্থরের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়। সেই দৈত্যগণ বন্ধাঞ্লি হইয়! বলিতে লাগিল যে, হে মহা- 
রাজ! শ্রবণ করুন, অন।থা অবলার উপর এ কার্য্য দুষ্কর নহে, হে গ্রাভে|! 
ইহাকে আনয়ন করিবার জন্য এত যত্ব কেন? প্রলয়কালীন কালাম্রিস্বালাসদৃশ 
আমর! যদ্দি যুদ্ধ করি, তবে আপনার অনুগ্রহে ত্রিভুবন-মধ্যে কোন ব্যক্তিই 
আমাদের তেজঃ সহা করিভে পারে না। যদ্দি আজ আপনার আদেশ পাই, তবে 
আমর! দ্বেবগণ ও অন্তঃপুরচারিণীগণের সহিত ইন্দ্রকে আনিয়া আপনার চরণাগ্রে 
নিক্ষেপ করি। ভূলোক, ভূবর্লোক ও স্বর্গলোক, এ সমস্তই আপনার আজ্ঞ।র 
বশবন্তী এবং মহলেক, জন-লোক) তপোোলোক এবং সত্যলোক, এ সমস্ত ও 
আপনারই অধিকারে রহিয়ছে, হে মহান্থর! আপনার আজ্ঞা পাইলে সে সমস্ত 
লোকেও আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। ৭৭-৮২। স্বয়ং বৈকৃষ্টনাথ সতত আপনার 
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আজ্ঞ! প্রতিপালন করিতেছেন এবং যে সমস্ত রমণীয় রত্ব তাহার নিকট ছিল, তৎ 
সমুদয়ই তিনি সহর্ষে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; আমরাই দয়া করিয়। 
কৈলাসাধিপতিকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহার কারণ তিনি বিষভক্ষণ করেন এবং 
তিনি এমনই দরিদ্র যে, ভল্কর, গজচন্ঘ্ন এবং সর্প ব্যতিরিস্ত তীহার অন্য ভূষণ নাই। 
একটীমাত্র স্ত্রী, তাহাকেও আবার তিনি আমাদের ভয়ে অর্দাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া 
রাখিয়াছেন, তাহার বাহন একটামাত্র বৃষ, সেটাও অন্যের দ্বারা পালিত হওয়। কঠিন, 
তাহার অধিকারে ষে সমস্ত গণ বাম করে, তাহা রাও সকলেই শ্মশানবাসী, সকলেরই 
পরিধানে কৌপীন, সকলেই বিভূতিভূষিত এবং সকলেই জটাধারী! হে বিভো! 
আমরা সেই দরিদ্রগণ-নিচয়ের আর কি করিব? সমুদ্রগণ প্রত্যহই রত্বরাশি 
প্রেরণ করিতেছে, নাগগণও প্রত্যহ সায়ংকালে ফণাস্থিত রত্বু-নিচয়ের প্রদীপ স্বালি- 
তেছে, আপনার অনুগ্রহে কল্পদ্রম এবং কাঁমধেনু ও বহুতর চিন্তামণি-মণিও 
আমাদের গৃহে রহিয়াছে । ৮৩-৯০। বায়ুও প্রযত্বপূর্ববক ব্যজনরূপে আপনার 
সেব! করিতেছে, বরুণও প্রত্যহ নিম্মল জল যোগাইতেছে, অগ্নি বস্ত্র ক্ষালন 
করিতেছে, চন্দ্র স্বয়ং ছত্রধারী হইয়াছেন, সূর্য্য প্রত্যহ ক্রীড়াবাপীতে পল্পনিচয়কে 
বিকশিত করিতেছেন, দেবতা ও মানব ও নাগলোকের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি তাপনার 
প্রসাদ অপেক্ষা না করিতেছে ? সুর, অন্থর ও পক্ষিগণ প্রভৃতি সকলেই মাপনার 
আশ্রয়ে রহিয়াছে । ৯১-৯৩। হে রাজন্‌! অভ আপনি আমাদের পৌরুষ দেখুন, 
আমর এখনই বল. পুর্ববক ইহাকে আনয়ন করিতেছি । এই কথা বলিয়! সেই 
দৈত্যগণ প্রলয়কালীন পয়োধির ন্যায় এই জগতকে প্লাবিত করিবার জন্য চঞ্চল 
হইয়! উঠিল এবং চতুর্দিকে রণভেরীধবনি হইতে লাগিল । ৯৪-৯৫। সেই ভেরী- 
শব্দ শ্রবণ করিয়। সকলের রোমাঞ্চ হইল এবং যাহার! অকাতর ছিল তাহারাও 
কাতর হইতে লাগিল। দেবগণও অতিশয় ভীত হইলেন, বস্ন্ধরা কাপিতে লাগিল 
এবং সেই শব্দে গগণমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তখন ভগবতীদেবী নিজ দেহ 
হইতে শত সহন্স শক্তি উৎপন্ন করিলেন, সেই সমস্ত শক্তিগণ প্রত্যেক 
বলবান্‌ দৈত্যগণের উদ্বেল সৈন্য রোধ করিতে লাগিলেন। দৈত্যগণ যুদ্ধে যে 
সমুদয় অন্তর ও শন নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সেই শক্তিগণ সত্বরই সেই 
অস্ত্রনিচয়কে ভৃপের ন্যায় উড়াইয়া দিতে লাগিলেন । ৯৬-১০০। তখন জন্ত 
প্রভৃতি সেই দৈতাগণ অতিশয় (ক্রাধসহকারে সেই দেনীগণের উপর 
বর্ধাকালীন জলাধারার ম্যায় অসি, চক্র, ভূশুত্ী, গদা, মুদগর, তোমর, 
ভিন্দিপাল, পরিঘ, কুণ্, শল্য, শক্তি, অর্ধচন্দ্র, ক্ষুরপ্র, নারাচ, বাণ) মহাভল্ল, 
৭১ 
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ভিছুর, বৃক্ষ এবং উপল প্রভৃতি মণ্মভেদী অক্ত্রনিচয় বর্ষণ করিতে লাগিল। ১০১" 
১০৩। অনন্তর মহামায়৷ ও মহেশ্বরী শ্রীমতী বিদ্ধ্যবাসিনীদেবী কোদগুগ্রহণ 
করিয়া বায়ব্যাস্স্রের দ্বারা অক্রেশেই সেই অস্ত্রনিচয়কে দূরে নিক্ষেপ করিলেন । 
তখন দৈত্যপতি হূর্গীস্থর সৈম্তগণকে অস্ত্রহীন দেখিয়! জাজ্জ্বল্যমানা শক্তি গ্রহণ 
করত দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবী বিন্ধাবাসিনী মহাবেগবতী সেই 
শক্তিকে আগমন করিতে দেখিয়া, নিজ কাশ্ম,ক-নিন্মুক্ত বাণ-নিচয়ের দ্বার তাহ! 
চূর্ণ করিয়! ফেলিলেন। তখন দুর্গান্থুর স্বীয় শক্তিকে চুর্ণিত হইতে দেখিয়। দৈত্য- 
গণের অতিশয় হর্ষপ্রদ স্বীয় চক্র নিক্ষেপ করিল । দেবী বাঁণবিক্ষেপের দ্বার৷ সেই 
চক্রকেও মধ্যপথেই পরমাণুর ম্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই 
দৈত্য ইন্দ্রধনু তুল্য স্বীয় শাঙধনুঃ গ্রহণ করিয়! দেবীর হৃদয়ে বাঁণবিদ্ধ করিতে 
লাগিল। দেবী ব্তর-বাণ-নিক্ষেপের দ্বার! সেই বাণকে নিবারণ করিতে চেষ্টা 
করিলেন, তথাপি তাহ। নিবারিত না হইয়া তাহারই দিকে মাগমন করিতে লাগিল, 
তখন কোদগুদণ্ডে অন্য এক বাণ যোজন1 করিয়া! কালদণ্ড সদৃশ সেই বাণকে 
নিবারিত করিলেন। ১০৪-১১১। তখন সেই দৈত্যরাজ স্বীয় বাণকে বিমুখ হইতে 
দেখিয়া ব্রেগধপুর্ববক প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় প্রভাশালী এক শুল গ্রহণ করত, 
মহাবেগে দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দৈত্যকে শুল ক্ষেপ করিতে দেখিয৷ 
দেবী ও নিজশুলের দ্বার! মধ্যপথেই দৈত্যগণের জয়াশার সহিত সেই শুল . চ্ছেদন 
করিলেন। সেই মহ্বাশূলকেও দেবীর শূলের দ্বার ছিন্ন হইতে দেখিয়। সেই 
দৈত্যরাজ, গদা গ্রহণ করত সহস! দেবীর প্রতি ধাবিত হইয়| দেবীর ভূজমুলে বল" 
পূর্বক সেই গদার আঘাত করিল। গিরীন্দ্রশিখরাকৃতি সেই গদ! দেবীর হস্তমূলে 
আহত হইয়া সহত্্রধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন দেবী বাঁমপদের ত্বারা সেই 
ছুর্গান্থরকে আঘাত করিলেন, সেই আঘাতে দুর্গাস্থর হৃদয়ে অতিশয় ব্যথ| পাইয়া 
ভূমিতে নিপতিত হইল এবং ততুক্ষণাৎুই পুনরুখিত হইয়া সহসাই বাতাহত দীপের 
যায় অদৃশ্য হইল। তখন দেবীর শরীর-সম্তৃত দেই শক্তিগণ প্রলয়কালীন 
সৃত্যুসেনার ন্যায় দৈত্যসৈম্যণমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন । ১১২--১১৯। 


বিসুতিতম অধ্যার | হূর্গবিজয় কথন। ৫৬৩ 





দ্বিসগুতিতম অধ্যায় । 


ছুর্গবিজয় কথন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে পার্ববতীহৃদয়ানন্দ | সর্ববজ্ধনন্দন ! ক্ষন্দ! সেই নকল 
শক্তি কাহার! এবং তাহাদের নামই বাকি ? তাহ! আমার নিকট কীর্তন করুন। ১। 
স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তসম্তভব | উমার অবয়ব হইতে সমুণ্পন্ন সই নকল পরম- 
শক্তির নাম আমি কীর্তন করিতেছি, তৃমি অবধানপর হও । ২। ব্রেলোক্যবিজয়া, 
তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যন্থন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিজগম্মাতা, ভীম ত্রিপুরভৈরবী, কামাখ্যা, 
কমলাক্ষী, ধৃতি, ত্রিপুরপাবনী, জয়া, জয়ন্তী, বিজয় জলেশী, অপরাজিতা, শঙ্িনী, 
গজবক্ত1, মহিযদ্সী, রণপ্রিয়া, শুভানন!, কোটরাক্ষী, বিছ্যুজ্জিহব!, শিবারবা, 
ত্রিনেত্র ত্রিবন্ত), ত্রিপদা, সর্ববমজলা, হুস্কারহেতি, তালেশী, সর্পান্তা, সর্ববস্ুন্দরী 
সিদ্ধি, বুদ্ধি, স্বধা, স্বাহা, মহানিদ্রা, শরাসনা, পাশপাণি, খরমুখী, বস্তু তারাঃ ষড়ননা, 
মযুরবদনা, কাকী, শুকী, ভাশী, গরুত্মতী, পল্পাব তী, পন্পকে শী, পল্পাশ্য, পল্পবাসিনী, 
অক্ষয় ত্র্যক্ষরা) তন্ত্র, প্রণবেশী, স্বরাত্মিকা, ত্রিবর্গ, বর্গরহিতা, অজপা, জপহারিণী, 
জপদিদ্ধি, তপঃপিদ্ধি, যোগসিদ্ধি, পরাম্ৃতা, মৈত্রীকৃ, মিত্রনেত্র, রক্ষোত্বী, দৈত্য- 
তাপিনী, স্তস্তনী, মোহনী, মায়া, বন্ুমায়া, বলোৎ্কটা॥ উচ্চাটনী মহোক্কান্যা, দনু- 
জেন্দ্ক্ষয়ঙ্ছরী, ক্ষেমস্করী, দিদ্ধিকরী, ছিন্নমস্ত।, শুভামনা শাকম্তরী, মোক্ষলম্মমী, 
ত্রিবর্গফলদায়িনী, বার্তীলী, জন্তলী, ক্রিম্ন।, অশ্বারূঢ়া, সুরেশ্বরী ও জ্বালামুখী প্রভৃতি 
নয়কোটি মহাবলশালিনী সেই সকল মহাশক্তি অবলীলাক্রমে প্রলয়কালীন বহি- 
স্বাল৷ যেমন সংসারকে গ্রাস করে, তন্মপ সেই দানবেন্দ্রসৈম্তাসমুহকে বিনাশ করিতে 
লাগিলেন । ৩--১৪। 

দানব-বল এই প্রকার ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, দৈত্যপতি দুর্গ মেঘ- 
নিবহের মধ্যহইতে বাত্যাৰেগবতী করকাবৃগ্টি করিতে, লাগিল। তখন ভগবতী 
দেবা, শোষণান্ত্র গ্রয়োগ-পূর্ববক, ক্ষণকালের মধ্যেই দেই করকাময়ী বৃষ্টিকে বিনি- 
বারিত করিলেন। হে অগন্ত্য; অভিলাষবতী নারী ক্লীবকে লাভ করিয়! যেমত 
বিফলমনোরথ হয়, তন্ররপ সেই দৈত্যের করকামরী বৃষ্টি ভগবতীকে লাত করিয়! 
নিক্ষলতা প্রাপ্ত হইল। ১৫-১৭। অনন্তর দৈত্যপতি দুর্গ অতিকোপ পুর্ববক 
নিজবাহুসভ্বর্ণ দ্বারা শৈলশিখর উৎপ।টন করিয়। গগণাঙ্গন হইতে, তাহ। দেবীর 


৫৬৪ কাশীখণ্ড। [ বিসগততিতদ অধ্যায় 


উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। অতি বিস্তৃত একটা গিরিশৃঙ্গ গগণ হইতে পতিত 
হইতেছে দেখিয়া, দেবী ভগবতী ব্তাস্ত্র-প্রহার দ্বারা সেই শৈলশিখরকে কোটিখণ্ড 
করিলেন। তদনন্তর সেই মহানুর বিচিত্র কুগুলদ্বয়শোভিত স্বকীয় মস্তক আন্দো- 
লিত করিয়। সমরক্ষেত্রে ভীষণ এক হস্তীর শরীর ধারণ করত দেবীর প্রতি ধাবমান 
হইল। ১৮-২০। শৈলাকৃতি সেই গজজরূপী ছুর্গান্বর আগমন করিতেছে দেখিয়া, 
দেবী ভগবতী অতিবেগে তাহাকে পাশাস্ত্র বার বদ্ধ করত তদীয় শুণড চ্ছেদন করিয়। 
দিলেন। ২১। দেবী এই প্রকার শুগুচ্ছেদ করিলে পর, দেই গজরূপী অন্থুর, 
অকিঞ্তকরতা| প্রযুক্ত অতিশয় তীব্র চীশ্ুকার করত গজরূপ পরিত্যাগ পূর্বক 
মহিষরূপ ধারণ করিল । ২২। অনন্তর মহিষরূপধারী মহাবলবান্‌ সেই দুর্গার, 
খুর।ঘাতে বহুতর পর্ববতশৃজ বিদারণ করিয়! শৃ্গদয় দ্বারা বছৃতর বিশাল শিলাখণ্ড 
দেবীর প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ২৩। তাহার নিঃশ্বাস-বায়ুর প্রচণ্ড আঘাতে 
ভগ্ন হইয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল মহীতলে পতিত হইতে লাগিল এবং সপ্ত 
সমুদ্রও উদ্বেলিত হইতে লাগিল। ২৪। হে মুনে! যুগান্তকালীন বায়ুবেগে 
ব্রলোক্যমগ্প যে প্রকার আন্দোলিত হয়, তক্রপ সেই মহামহিষরূপধারী দুর্গা- 
স্থরের বেগপ্রভাবে ত্রিলোক বারন্বার আন্দোলিত হইতে লাগিল। ২৫। তাহার 
এব্্প্রকার ভীষণ অত্যাচারে নিখিল জগৎ অতিশয় ভীত হইতেছে দেখিয়া, দেবী 
ভগবতী ত্রিশুল দ্বার! তাহাকে আঘাত করিলেন। ২৬। ত্রিশূলের ভীম আঘাতে 
সেই অস্থর, ভূমিতে পতিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই মহিষশরীর পরিত্যাগপূর্ববক 
সহত্রবাহুধারী এক পুরুষের 'আকৃতি ধারণ করিল। ২৭। সেই কালাস্তকোপম 
অতিভীষণাকৃতি ছুর্গান্থর সহত্্বান্তে সহত্স আ়ুধ ধারণ করিয়। অতিবিকট অবস্থায় 
বিচরণ করিতে লাগিল। ২৮। অনন্তর মহাবল দুগর্ণন্থর সত্বর রণপণ্ডিত। সেই 
দেবীকে বলপুর্ববক গ্রহণ করত আকাশে উত্থান করিল; অনন্তর সেই ছূর্গাহর 
অতি উচ্চস্থান হইতে দেবীকে নিক্ষেপ করিয়। শরনিকর দ্বার। তাহাকে আচ্ছাদিত 
করিয়। ফেলিল। তণপরে গগণমধ্যে ছুর্গান্থরের দীপ্যমান অস্ত্রনিবহে বেগ্িত। দেবী 
ভগবতী, মহামেঘপটল-মধ্যে, নিহিত বিছ্যুম্মালার ন্থায় শোত। পাঁইতে লাগিলেন। 
তগুপরে ভগবতী দেবী, নিজ শরনিকর-দ্বারা সেই দৈত্যনিক্ষিপ্ত শরসমুহ বিচ্ছিন্ন 
করিয়া একটী দিব্য মহান্ত্র ঘারা সেই দৈত্যজনেশ্বরকে বিদ্ধ করিলেন। সেই ভীম- 
অন্ত্রাধাতে বিদীর্পহৃদয় দানব বিধূর্ণমান হইয়! অতি বিহ্বলতার সহিত ভূমিপৃষ্ঠে পতিত 
হইল । তশুকালে তাহার ক্ষতস্থান হইতে নিগত শোণিতরাশি, নদীর আকারে বছিতে 
লাগিল। লেই মহাভীমপরাক্রম দুর্গান্থর ভূমিতে পতিত হইলে পর, দিব্য ছুন্তুভি- 
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নিবহ ধ্বনিত হইতে লাগিল ; নিখিল জগ হর্ষল।ভ করিল এবং সূর্ধা, চন্দ্র, ও অগ্নি 
পুনর্ববার স্বকীয় দীপ্তি প্রাপ্ত হইল। তশুপরে মহধিগণের সহিত নিখিল দেবগণ, 
পুষ্পবৃপ্তি করিতে করিতে অতি আদরে মহাস্ততির দ্বার দেবীকে স্ত্বতি 
করিতে লাগিলেন । ২৯-৩৬। দেবগণ কহিলেন, হে দেবি! হে জগদ্ধাত্রি! 
হে জগক্রয়মহারণে | হে মহেশ্বর-মহাশক্তে! হে দৈত্যদ্রম-কুঠারিকে ! হে 
ত্রেলোক্যব্যাপিনি ! হে শিবে ! হে শঙ্খ-চক্র-গদ-ধারিণি | হে ধনুর্ব্য গ্রহস্তাগ্নে | 
হে বিষুস্বরূপিনি ! আপনাকে নমস্কার। ৪৭-৩৮। হে হংসযানে ! হে সর্ববস্থ্ি- 
বিধায়িনি ! হে বেদবাণীর জন্মভূমে ! হে চতুরাননরূপিণি ! আপনাকে নমস্কার ।৩৯। 
হে দেবি! আপনি ইন্দ্রাণী, আপনি কৌবেরী, মাপনি বায়বী, আপনি ফমপত্বী; 
আপনি নৈর্ধতী, আপনি এশী ও আপনি পাবকী অতএব আপনাকে নমস্ার। 
8০। হে মহাদেবি! মাঁপনি শশাঙ্ক-কৌমুদী ও পসৌরী-শক্তি, আপনিই সর্বব- 
দেবময়ী ও পরমেশ্বরী। আপনি গৌরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী ও দরস্বতীম্বরূপা, 
আপনি প্রকৃতি, আপনি বুদ্ধি ও আপনিই মহঙ্কারস্বরূপ।। ৪১-৪২। হে দেবি! 
আপনি চেতঃম্বরূপিণী ও সর্বেবক্দ্রিয়রূপিণী, হে আন্বকে! আপনি পঞ্চতম্ম। ব্রবূপ| 
ও মহা'ভূতম্বরূপ! ; আপনাকে প্রণিপাত করি। আপনি শব্বাদিবিষয়রূপিণী, আপনি 
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী-দেবতাম্বরূপা) আপনিই ব্রদ্ষাকত্রী অথচ আপনিই ব্রদ্ধাু- 
স্বরূপা । ৪৩-৪৪। হে দেবি! আপনি পরা, হে মহাদেবি। আপনি পরাপরা, 
আপনিই পরাপরগণেরও পরম। এবং আপনিই পরমর্থশ্বরূপিণী। হে ঈশানি! 
আপনি সর্ববন্বরূপা, হে সর্বগে ! আপনি রূপরহিতা, হে'মহামায়ে ! আপনি 
চৈতম্যশক্তি, হে অস্বতে ! আপনিই স্বাহ। ও স্বধান্বরূপ]। ৪৫-৪৬। আপনি 
বষট্-বৌধট্‌ ও প্রণবন্বরূপা, আপনি সর্ববমন্ত্রময়ী, হে দেবি! অ্রন্মাদিদেবগণও 
আপন। হইতেই প্রাহুভূতি হইয়াছেন । 8৭। হে চতুর্ববর্গকলদায়নি! আপনি 
চতুর্ববর্গম্বরূপা, হে সর্ববজগনিধে | আপনা হইতে সকল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে 
ও আপনি সকল জগতের স্বরূপ । ৪৮৪ হে মহাদেবি! দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে যত 
কিছু বস্ত স্থুল ও সুন্মমরূপে বর্তমান আছে, আপনি সেই স্নকল পদার্থেই শক্তিরূপে 
বিস্তম।ন| রহিয়াছেন, হে দেবি! এ জগতে আপন হইতে ভিন্ন কোন পদর্থই 
বর্তমান নাই। ৪৯। হে মাতঃ1| অজেয় সৈম্যনিকর দ্বারা ষে ব্যক্তি ভূবনবিখযত- 
বীধ্য দেবগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছিল, সেই অতিভীমগ্রতাব ছুর্গান্থরকে 
বিনা করিয়! প্রবল ভয় হইতে আপনি আমাদিগকে রক্ষ। করিয়াছেন। হে 
শরণাগত-প্রতিপালিকে |! আপন! হইতে ভিন্ন কোন্‌ ব্যক্তিই বা ভয়হরণ করিতে 
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সমর্থ হে দেবি ! আমরা আপনারই শরণাঁগত হইলাম, আমর! অন্য 
কাহাকেও জানি না। ৫০। হেদেবি! হে পরমেশ্বরি! যে সকল ব্যক্তির 
প্রতি আপনার কৃপাকটাক্ষ নিপতিত হইয়াছে, এ জগতে তাহারাই যথার্থ 
ধন্য-ধান্য ও সম্দ্ধি ভাগী হইয়। থাঁকে, তাহারাই যথার্থ পুত্র, পৌত্র, কলত্র 
ও স্ুমিত্র লাভ করিতে পারে এবং তাহার্দেরই প্রশ্যত-চন্দ্রকরের ন্যায় সুবিমল 
যশে।নিবহে এই জগৎ উদ্ভাপিত হইয়া থাকে । ৫১। হে দেবি! যাহার আপনার 
তক্তিযুক্ত, তাহাদের বিপত্তির লেশমাত্রও ভোগ করিতে হয় না। যে সকল 
পুরুষ আপনাকে সর্বব্দ। নমস্ক(র করিয়া! থাকে, তাহাদের কোন কালেও ক্লেশের 
সম্ভাবনা নাই। হে ত্রিপুরারিপত্বি! যাহারা আপনার নাম সর্বদা স্মরণ করিয়া 
থকে, তাহাদের আর পুনর্জন্মের সম্তাবনা! কি? ৫২। হে দেবি! ইহা বড়ই 
আ।স্চর্য্যকর যে, সেই ছুরস্ত ছুর্গান্থর মৃত্যুকালে অস্থৃতের চিরাধারস্বরূপ ভবদীয় 
দৃষ্টিপাতলাঁভ করত দেহ পরিত্যাগে সুন্দর গতি-লাভ করিতে সমর্থ হইল ? হে 
দেবি! ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপনার দৃকৃপথে পতিত হইলে, দুষ্টজীবও 
কুগতি লাভ করে না । ৫৩। হে দেবি! আপনার শন্্রম্পাতসম্তুত অনলে দেহ 
আন্ততি প্রদানপূর্ববক দৈত্যগণও সূর্ষ্যের ম্যায় প্রভাশালি দিব্যদেহ পরিগ্রহ করিয়। 
অনায়াসে স্বর্গে গমন করিতেছে । হেদেৰি! সজ্জনগণ নিতান্ত খল ব্যক্িিগণের 
প্রতিও ছুষ্টভাব ধারণ করেন ন|, বর তাহার! সাধুগণের স্থায় তাহাদের প্রতিও 
প্রণয় প্রকাশ করিয়৷ উত্তমপথের উপদেশ দিয়। থাকেন, এই নিঃসংশয়িত সত্য 
আপনার অলৌকিক ক্রিয়| 'গ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে । ৫৪। হে স্বুড়ানি ! আপনাকে 
যাহার! প্রণাম করে আপনি পূর্বদিকে তাহাদিগকে রক্ষা করুন। হে ভবানি! 
আপনার ভক্তগণকে প্রতিপদেই আপনি দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন। হে ত্রিপুর- 
তাপনপত্বি। হে মহেশি! আপনি উত্তর ও পশ্চিমদিকে অবস্থান করত নিজ- 
ভক্তগণকে সর্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষ। করুন। ৫৫। হে ব্রহ্ধাণি! আপনি 
ভক্তগণের মৌলিদেশ রক্ষা করুন, হে বৈষ্বি! আপনার ভক্তনিবহের তাধে. 
ভাগকে আপনি পরিপালন করুন। আপনি মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়না, ত্রিপুরা ও 
ত্রিশক্তিরূপে রুদ্র, অগ্নি, নৈর্খতি ও বায়ুদিকে অবস্থান-পুর্ববক নিজ ভক্তগণকে 
সর্ববপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষ। করুন। ৫৬। হে অমলে! আপনার হস্তত্রিশূল 
আমাদিগের কেশসমুহকে রক্ষা করুন। শশিকলাধারিণী ভালস্থল ও উম৷ 
আমাদের ভ্রদ্বয়কে রক্ষ/ করুন। ত্রিলোচনবধূ নেত্রদ্য়। গিরিজ! নাসা, 
জয় ওষ্ঠ ও বিজয়। আমাদের অধর-প্রদেশ রক্ষ। করুন। শ্রতিরবা শআব্রতয়, 
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শ্রী দশনাবলি, চণ্ডী কপোলছয়, বাণী রসনা, জয়মজলা চিবুক ও কাত্যায়নী 
আমাদের সমুদয় ব্দনমগ্ডলকে রক্ষা করুন। ৫৭-৫৮। নীলকগী আমাদের 
কণদেশ রক্ষা করুন, ভূদা'রশক্তি ( বাঁরাহী ) সর্ববদ| আমাদের পৃষ্ঠবংশের উপরি- 
ভাগকে রক্ষা! করুন, কৌন, এন্ড্রী যথাক্রমে আমাদের অংশদেশ ও তুজদগুকে 
রক্ষ। করন এবং পল্প। আমাদের করকমলের রক্ষ। বিধান করুন। ৫৯। কমলজ! 
আমাদের হস্তাঞচুলি সকল, বিরজা নখনিবহ্‌) সূর্ধ্যম গুলস্থ| তমোত্বাদেবী কক্ষমধ্যে, 
স্থলচরী বক্ষ-স্থল, ধরিত্রী হৃদয় ও ক্ষণদাচরনাশিনীদেবী কুক্ষিঘয়কে রক্ষ। 
করুন। ৬০। জগদীশ্বরী মামাদের উদরগহবর রক্ষা করুন, নভোগতি ও অজাদেবী 
যথাক্রমে শামাদের নাভি ও পৃষ্ঠটদেশ রক্ষা করুন। বিকট! আমাদের কটিদেশ 
রক্ষা করুন), পরমা আমাদের প্রোথদ্বয়। গুহারণি গুহাদেশ ও অপারহশ্রীদেবী 
আমাদের অপানদেশকে রক্ষা! করুন। ৬১। বিপুল! উরুয়, ললিতা জানুদ্ধয়, 
জয়! জঙবাদ্ধয়, কঠোরতর! গুল্ফদ্বয়, রসাঁতলচর! পাদদ্য়, উগ্র! পাদাঙ্গুলিনিবহ, 
চান্দ্রী পাদনখনিকর ও তলবাসিনী আমাদের পাদ্দতলকে রক্ষ। করুন। ৬২। লক্ষ্মী 
আমাদের গৃহ রক্ষ! করুন, ক্ষেমঙ্করী আমাদের ক্ষেত্র রক্ষা করুন, প্রিয়করা ও 
সনাতনী আমাদের পুত্রগণ ও আয়ুকে রক্ষা করুন। ৬৩। 'মহাদেবী ও ধনুধরী 
আমাদের যশ ও ধর্মকে রক্ষা করুন, কুলদেবী ও সগদগতিপ্রদা আমাদের কুল ও 
সদগতিকে রক্ষ। করুন। ৬৪। রণে, রাজকুলে, দ্যুতে, শত্রসঙ্কটে, গৃহে, বনে ও 
সমুদ্রমধ্যে আমর! ষে স্থানে থাকি সর্ববাণী সর্ববস্থানেই সর্ববদ| আমাদিগকে রক্ষ। 
করুন। ৬৫। 0. 

খষি, গন্ধর্ব ও চারণগণের সহিত ইন্দ্রাদিদেবগণ এই প্রকার স্তুতি করিয়। 
বারম্বার তীহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ৬৬। অনন্তর জগম্মাতা পরিতু্ট। 
হইয়া নেই স্থুরশ্রেষ্ঠগণকে কহিতে লাগিলেন যে, *হে স্থরগণ! তোমরা সকলে 
পূর্বে ম্যায় নিজ নিজ অধিকার অবাধে তোগ কর, তোমাদের এই ষথার্থস্ততিতে 
আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি, হে স্থরোত্তমগণ ! আমি তোমাদিগকে অন্য 
বর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর” | ৬৭-৬৮। ্রদ্র্গা কহিলেন, যে ব্যক্তি 
পবিত্রহৃদয়ে তোমাদের কৃত এই স্তোত্র দ্বার আমাকে পরিতুষ্ট করিবে, আমি 
তাহার প্রতিপদেই বিপত্তি বিনাশ করিব । ৬৯। এই স্তোত্র-কবচকে সর্ববদ। যে 
ব্যক্তি ধারণ করিবে, বজ্রুপঞ্জরাবৃত সেই ব্যক্তির কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা 
নাই। ৭০। অন্ত হইতে জগতে আমার “ছুর্গ” এই নামটা প্রসিদ্ধ হইল, কারণ 
যুদ্ধক্ষেত্রে অগম্য দুর্গাস্থবরকে আমিই দমন করিয়াছি। ৭১। যে সকল ব্যক্তি 
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দর্গারূপা আমার শরণাগত হইবে, তাহাদের কোনকালেও হুর্গতি ভোগ করিতে 
হয় না। এই পবিত্র ছুর্গানস্তরতির নাম বজ্জরপঞ্জর বলিয়| বিখ্যাত হইবে। ৭২। এই 
স্তোত্র ্বার। কবচ নির্্মাণপূর্ণবক ধারণ করিলে, শমন হইতেও ভয় থাকে না এবং 
ভূত, প্রেত, পিশাচ, শাকিনী, ডাকিনী, রাক্ষস, ক্রুর বিষধর সর্প, অগ্নি, দস্থা, 
বেতাল, কঙ্কালগগ্রহ, বালগ্রহ, বাতপিত্তাদিজনিত দোষ ও বিষমন্বর প্রভৃতি ব্যাধি- 
নিকর, এই কবচ শ্রবণমাত্রেই স্দুরে পলায়ন করে, তাহাতে সন্দেহ নাই । ৭৩-৭৫। 
ছুর্গাপ্রশংসাকর এই স্তোত্রগীর নাম ব্জ্পঞ্জর, যাহার! এই স্তোত্রের দ্বারা রক্ষিত- 
শরীর হয়, তাহাদের বরজ্জ হইতেও কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। ৭৬। 
এই স্তোত্রটী সাটবার জপ করত যে ব্যক্তি এই স্তোত্রসংস্কত জল পান করিবে, 
তাহার কখনও উদ্ররের গীড়! হইবে না এই স্তোত্রাভিমন্ত্রণ ছার! বিশুদ্বষ-জল-পান 
করিলে, কোন প্রকার গর্ভ-পীড়াদি হইবে না এবং দেই জল পান করাইলে বালক- 
গণেরও সর্বপ্রকার পীড়। প্রশমিত হইয়। থাকে । ৭৭-৭৮। যে স্থানে সর্ববদ! 
এই স্তোত্রটী পঠিত হইবে, সকল শক্তিগণের সহিত আমি স্বয়ং তথায় আবিভূর্তি 
হইব। ৭৯। এবং সেই সকল শক্তিগণ আমার আজ্ঞায় মন্তক্তগণকে সর্ববদ। 
সর্বপ্রকার বিপত্তি হইতে রক্ষ! করিবেন । 

এই প্রকার বর প্রদান করিয়। দুর্গা,দবী সেই স্থানেই অস্তহিত হইলেন। ৮০। 
অনন্তর সেই সকল দেবগণও হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ নিজ আঁবাসে প্রতিগমন 
করিলেন। স্কন্দ কহিলেন, হে মহামুনে ] এইরূপেই সেই দেবীর *ছুর্গা* এই 
নামটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এক্ষণে কাশীস্থ সেই ছুর্গা্দেবীকে যে বিধানানুসারে 
পুজ! করিতে হয়, তাহ! আমি তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৮১। 
অষ্টমী, চতুর্দশী ও মঙ্গলবারে বিশেষ ব্যাপারে সেই ছুর্গান্তিনাশিনী ছুর্গাদেবীর 
বিধানানুসারে সর্ববকালেই পুজ! করিবে। ৮২। নবরাত্রিতে প্রত্যহ প্রযত্বুপহকারে 
দুর্গাদেবীর পুঁজ| করিলে মনুষ্যের সর্বপ্রকার বিষ্ব দুর হয় ও স্থমতি-লাভ হয়। ৮৩। 
মহাপুজোপহার ও মহাঁবলি নিবেদন দ্বার! পৃজ। করিলে কাশীশ্িত সেই ছুরগাঁদেবী 
ভক্তগণের সর্বপ্রকার অভীষ্ট-পিদ্ধি-প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই । ৮৪। যে সকলবাক্তি নিজ শুভকামন। করে, তাহাদের প্রতি সম্বমরে 
নবরান্রিতে নিজ কুটুন্বগণের সহিত হছ্র্গাদেবীর যাত্রা অধবশ্থা কর্তব্য । ৮৫। যে 
দুর্ব্ব,দ্ধি কাশীতে ছূর্গাদেবীর বাৎসরিক যাত্রায় অনুষ্ঠান না করে, তাহার প্রতি- 
পদ্দেই কাশীতে অনেক বিপত্তি সহিতে হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই । ৮৬। দুগাকুণ্ডে 
স্নান করিয়া ৰিধানান্ুসাঁরে তুগর্প্তিহারিণী হ্গাদেবীর অর্চন| করিলে, মানব 
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টিঠিরািিটিিটিিউিিিটি রি িলগি টি ডিরিলিটও রত সনির টিন ডিভি 
নয় জন্মে অর্জ্জিত সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৮৭। নিজ 
শক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়| সেই দুর্গাদেবী এই কাশীকে সর্ববদ! রক্ষ! করিয়। 
থাকেন, কালরাত্র প্রভৃতি সেই সকল শক্তিগণকে মনুজগণের প্রযত্বসহকারে পু 
কর! উচিত। ৮৮। আরও অতিরিক্ত নয়টী শক্তি, বিক্সসমুহ হইতে এই কাশীপুরীকে 
রক্ষ! করিতেছেন, সেই সকল নব দিগ্দেবতাগণের নাম আমি যথাক্রমে কীর্তন করি 
তেছি শ্রবণ কর ; পশতনেত্রা, সহত্রান্য।, অযুতভূজ।, অশ্বারূঢা, গজান্তা, ত্বরিতা, 
শববাহিনী, বিশ্বা ও সৌভাগ্যগৌরী। এই সকল দিগ্দেবতার যথাক্রমে পূর্ববাদিদিকের 
এই নবশক্তিকে বিশেষ যত্বদহকারে পুজা কর! উচিত। ৮৯-৯১। এবং নির্ববাণ- 
নিকেতন কাশীক্ষেত্র রক্ষার জন্য আটটী দিকে আটজন ভৈরব বিদ্ভমান আছেন ; 
আমি যথাক্রমে তাহাদের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । কুরু; চণ, অসিতাঙগ, 
কপালী, ক্রোধন, উম্মত্তভৈরব, সংহারভৈরৰ ও ভীষণভৈরব। ৯২-৯৩। এইরূপ 
বারাণসীক্ষেত্র রক্ষ/ করিবার নিমিত্ত চতুঃষষ্টিসংখ্যক মহাভীষণমুর্তি বেতালগণ 
বিদ্ধমান আছেন। এই সকল বেতালগণ সর্ববদ! মুগুডমাল! ধারণ করিয়! থাকেন 
এবং ইহাদের হস্তে সর্বদাই কত্রী ও খর্পর বিদ্ধমান রহিয়াছে । কুক্ধুর ইহাদের বাহন, 
ইহার সকণেই রক্তমুখ, ইহীদের মহহী দংগ্রু ও ভূজনিকর মতি বৃহ ইহারা 
উলঙ্গ ও বিমুক্তকেশ এবং রুধিরাসবপানে এই সকল বেতালগণ সর্ববদ! প্রমস্ত 
রহিয়াছেন। ইহাদের নানাপ্রকার বিচিত্র বিচিত্র অন্ত্র-শস্ত্র, রহিয়াছে । এবং 
উক্ত প্রকার আকৃতিধারী কোটা ভূত্যগণে সর্বদা ইহারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। 
৯৪-৯৬। এক্ষণে ইহীদের মধ্যে কতিপয়ের নাম শ্রবণ কর যথা £ __বিছ্যুজি হব, 
ললজিহব, ক্রুরাস্য, ক্রুরলোচন, উগ্র, বিকটদং্রু, বক্রাহ্ত, বক্রনাগিক, জন্তক, 
জ্তণমুখ, স্বালানেত্র, বুকোদর, গর্তভনেত্র, মহানেত্র, তুচ্ছনেত্র, অস্ত্রমগ্ুডল; জ্বল 
কেশ, কন্ধুশিরা, খর্ববগ্রীব, মহাহনু, মহানাসা, লম্বকর্ণ, কর্ণপ্রাবরণ, উন্নস ইত্যাদি 
দুর্ববত্ত জীবগণের রুধিরপানে সমুস্থক মহাভীমদর্শন বেতালগণ, ছুরাচার সকলকে 
ভীত করিয়৷ সর্ববদ! কাশীক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করিতেছেন । ৯৭-১০০। হে মুনে! 
ব্রিলোক্যবিজয়া প্রভৃতি জ্বালামুখীর মধ্যস্িত যে সকল 'মহাশক্তিগণ কাশীক্ষেত্রে 
বর্তমান আছেন, ইন্থাদের বিষয় পূর্বেবই' আমি তোমার নিকট কীর্তন করিয়াছি; 
সেই সকল শক্তিগণ সর্বদাই নিজ নিজ অস্ত্র উদ্যত করিয়! চারিদিকে পরিভ্রমণ 
করত কাশীপুরীকে অশেষ প্রকার বিস্ম হইতে রক্ষা রুরিতেছেন, হে কলসসম্ভব | 
সেই সকল শক্তিগণেরও প্রবত্রসহকারে পুজ! কর! উচিত; কারণ ইহাদের পুজা 
করিলে সর্ববপ্রকার বিশ্ব ধবংস হইয়! থাকে । ১৯১-১০২। রুরু প্রভৃতি ভৈরৰগণ 
পু 
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১১০০০০০ি 
ধহীরা সর্বদা নিবারণ করিয়! কাশীকে রক্ষা করিতেছেন, সর্ববসম্পন্তি সিদ্ধির জন 
প্রযত্ব সহকারে সর্বদা তীহাদিগেরও পুজ! করা উচিত। ১০৩। বিছ্যুজ্জিহব 
প্রভৃতি উগ্ররূপী যে সকল বেতাঁলগণের বিষয় কথিত হইল, তাহাদের পৃ করিলে 
সনুজগণ অত্র বিদ্বনিবহ হইতে অনায়াসেই উদ্ধার পাইতে পারে । ১০৪। এই 
নানাভীবণরূপিণী উদায়ুধধারিণী শতকোটি-সংখ্যক ভূতাঁবলি সর্ব্বদ1 এই পুরীর রক্ষা- 
বিধান করিতেছেন; হে মুনে | বিষয়কে বিষময় গানে যাহার! একান্ত নির্ববাণ 
সম্পৎ লাভ করিতে সমুতস্ক, সেই সকল মহাতআ্াগণ সর্বদা বিশেষ ভক্তি-সহকারে 
এই সকল দেবতাগণকে পূজ! করিবেন। ১০৫--১০৬। 
ছুর্গজয় নামক এই পবিভ্র অধ্যায়টা ভক্তিপুর্ববক শ্রবণ করিলে মানব অনন্ত 
প্রকার সামর্য-লাভকরত অশেষবিধ দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। 
১০৭। এই অধ্যায়ে যে সকল ভৈরৰ ও বেতাঁলগণের বিষয় কীর্তিত হইয়াছে, 
ইহীদের প্রাগুক্ত নামসকল শ্রবণ করিলে পর, :মানৰ কখন বিল্ম হইতে পরিভৰ 
প্রাপ্ত হয় না। ১০৮। যাহার! এই অধ্যায়টা পাঠ করিবে ঝ| শ্রবণ করিবে, প্রাগুক্ত 
ভূতগণ অদৃশ্যভাবে সর্বদা তাহাদের রক্ষাবিধান করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
১০৯। এই জন্য সর্বপ্রকার প্রযত্বের সহিত কাশীতক্ত মন্ুজগণের বিদ্ব- 
নিবারণ এই পবিত্র আখ্যানটা শ্রবণ কর! উচিত। ১১০। এই আখ্যানটী লিখিত 
হইয়। যাহার গৃহে স্থিত ও পুজিত হইবে, দেবতাগণ তাহার সহস্র প্রকার বিপত্তি 
দ্বর করিবেন। ১১১। ষেব্যক্তির কাশীতে শ্রীতি আছে, তিনি সর্ববদ। বিশেষ 
আদরের সহিত বজ্র-পপ্জর-সন্নিত এই পরমপবিত্র ও বিপত্তিবিনাশন আখ্যানটাকে 


শ্রবণ করিবেন। ১১২। 


ভ্রিসগুতিতম অধ্যায়। 
চি 
প্রণবেশ্বর মহিমা-বর্ণন | 


অগত্তা কহিলেন, হে ফড়ানন! জগদম্বিকার সহিত ভগবান দেবদেব, 
ত্রিলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়। কি করিলেন, তাহা শীঘ্র বলুন। ১। 

গ্কন্দ কহিলেন, হে মুনে কলসজ! তুমি যাহা জিজ্ঞান। করিয়াছ তাহ 
বলিতেছি। শ্রবণ কর। সর্বপ্রকার পিদ্ধিপ্রদ বিরজ। নামক যে পীঠস্থান উক্ত 
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হইয়াছে, দেই পীঠকে দর্শন করিবামাত্র মানন বিরজ। (নিষ্পাপ ) হুইয়! থাকে ঃ 
বারাণসীতে যে গীঠস্থানে সেই ত্রিলোচন নামক মহালিঙগ বিরাজিত আছেন, 
তথায় গঙ্জাজলেই পিলিপিল! নামক তীর্থ আছে ; যাহ। কাশীতে সর্ববতীর্থময় বলিয়া 
পরিগীত হুইয়! থাকে | ২-৪। ত্রিভুবন মধ্যে যাব্দীয় দেব, ঝি, মনুষ্য) উরগ, 
সরি, পর্বত ও অরণ্য আছে, তৎ্মমুদ্য়ই এস্থানে আছে বলিয়। এই তীর্থ ও 
এই ত্রিলোচন-লিঙ্গ ত্রিবিষ্টপ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ভগবান পিনাকী 
জগড্জননীর নিকট এই ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের যে মহিম। বর্ণন করিয়াছিলেন, হে মুনে | 
আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি। ( মহেশ্বরের সহিত পার্বতী দেবী তথায় উপস্থিত 
হইয়। ভগবানকে জিজজ্ঞাস। করিলেন )। ৫--৭। 

দেবী কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ | হে শর্বব! হে সর্ববদ! হে 
সর্ববগ ! হে সর্ববদূক্‌ ! হে সর্ববজনক ! আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞামা৷ করিতেছি, 
আপনি তাহার উত্তর প্রদান করুন; কর্মবীজের মহোৌষধস্বরূপ এবং মোক্ষ- 
লঞ্মমীর গৃহন্বরূপ এই ক্ষেত্র আপনার অঠি প্রিয় এবং ইহা! আমারও অতিশয় 
প্রীতিপ্রদ । ৮-৯। ধে ক্ষেত্রের ধুলির নিকটও ত্রিভূবন তৃণতুল্য বোঁধ হয়, সেই 
সমুদয় ক্ষেত্রের অনন্ত মহিমা! কোন্‌ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? এই ক্ষেত্রে 
যে সমুদয় লিগ আছেন, তীহ।র| সকলেই মুক্তির কারণ এবং সকলেই ্বয়স্ত, 
তাহার সংশয় নাই। প্রকৃতপক্ষে যদিচ দমস্তই এবন্ভৃত, তথাপি আপনি বিশেষ- 
রূপে বলুন যে, যথায় আপনি আমার সহিত মতত অবস্থান করিতেছেন সেই 
কাশীক্ষেত্রে কতগুলি অনাদিপিদ্ধ লিঙ্গ আছেন; বাঁহাদের অবস্থাননিবন্ধন এই 
কাশী মুক্তিপুরী বলিয়। বিখ্যাত। হইয়াছেন এবং ধাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেও পাপ- 
ক্ষয় হয়; ধাঁহাদিগকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে স্বর্গ ও অপৰর্গ লাভ হয় এবং 
জীবনের মধ্যে একবারও ধাঁহাদ্দের পুজ| করিলে কাশীতে সমস্ত লিঙ্গেরই পৃজ। 
কর! হইয়! থাকে । হে কারুণ্যাম্থতসাগর |! আমি আপনার চরণে প্রণতি করিতেছি, 
আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়৷ এই বিষয় বর্ণন করুন। (ক্কন্দ কহিলেন) 
ভগবান্‌ মহেশ্বর, দেবীর এই ম্তৃভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ফাহাদের নাম শ্রবণ 
করিয়। পাপরাশি ক্ষয় হইয়! বায় ও পুণ্যরাশি লাভ করা যায় এবং কাশীতে 
ধাহারা নির্ববাণের কারণ, সেই সমস্ত মহালিঙ্গের বিষয় বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন । ১০---১৮। 

দেবদেব কহিলেন, হে দেবি! এই ক্ষেত্রে যাহ! অতি গুহ এবং মুক্তির কারণ 
তাহ! বলিতেছি আবণ কর; ব্রহ্মা! এবং নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণও এ বিষয় জানেন 
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ন|। হে পার্ববতি! আমার এই আনন্দ-কাননে স্ুল ও সুঙ্মমরূপে সংখ্যাতীত 
লিজ বিরাজমান আছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি রত্বময়, কতকগুলি নানাধাতুখয়, 
বুতরই প্রন্তরময় ও অনেকগুলি স্বয়স্ত,; কতকগুলি দেবধিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
এবং বহুতরই সিদ্ধ, চারণ, গন্ধরর্ব, ষক্ষ, রাক্ষম, অহ্থর, উরগ, মানব, দানব, 
অগ্নর1, দিগ গজ, গিরি, তীর্থ, খক্ষ, বানর, কিন্নর ও পক্ষিগণ কর্তৃক স্বীয় স্বীয় 
নামে প্রতিচিত। হে শ্রিয়ে! এই সমস্ত লিজই মুক্তির কারণ, ইহার! দৃশ্য, 
অদৃশ্য, ঢুরবস্থাগত এবং কালক্রমে ভগ্ন হইলেও ইহাদের পুজা করা! উচিত। 
হে সুন্দরি! আমি একদ! গণনা! করিয়াছিলাম, তাহাতে ইহাদের পরাদ্ধীশতসংখ্যা 
গণিত হইয়াছিল। হেঈশে! গঙ্গার জলমধ্যেও ষ্টিকোটি পরিমিত সিদ্ধলিঙ্গ 
বিদ্যমান আছেন, ত্াহার। কলিকালে অদৃশ্য হইয়া থাঁকেন। ১৯-২৬। হে প্রিয়ে! 
আমি যে দিবস এই সমস্ত লিঙ্গ গণনা করিয়াছিলাম, তত্পরে আমার ভক্ত জীবগণ, 
এম্থানে থে সমুদয় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহারও সংখ্য। নাই। হে ন্বন্দরি! 
তথাপি তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে), কোন্‌ কোন্‌ লিঙ্গের অবস্থিতিনিবন্ধন এই 
কাশীক্ষেত্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে ? আমি মুক্তির কারণ দেই সেই লিঙ্গেরই নাম 
কীর্তন করিতেছি। হে গিরীন্দ্রজে! সেই সমস্ত লিঙ্গ কলিক!লে গুপ্ত থাকিবেন, কিন্ত 
তাহাদের প্রভাব তাহ।দের নিজ নিজ স্থান পরিত্যাগ করিবে ন|। ২৭-২৯। হে শুভা- 
ননে! এই সমস্ত লিঙ্গের নাম শ্রবণমাত্রেই পাপসমুহ ক্ষয় হইয়।ষায় এবং পুণ্যরাশি 
বদ্ধিত হইয়! থাকে, এই জন্যই যাহার! কলিকালজনিত-পাপে পরিপূর্ণ, দুষ্ট, নাস্তিক 
এবং শঠ, তাহার! এই সমস্ত সিদ্ধলিঙ্গের নাম পর্য্যস্তও জানিতে পারিবে না। সেই 
সমস্ত সিদ্ধিলিঙ্গের মধ্যে প্রথম প্রণবেশ্বর, দ্বিতীয় ত্রিলোচন, তৃতীয় মহাদেব, চতুর্থ 
কৃত্তিবাস, পঞ্চম রত্বেশ্বর, ষষ্ঠ চক্ত্রেশ্বর, সপ্তম কেদারেশ্বর, অফ্টম, ধর্টেশ্বর, নবম 
বীরেশ্বর, দশম কামেশ্বর, একাদশ বিশ্বকর্মেখবর, ছাদ্ধশ মণিকণিকেশ্বর, ত্রয়োদশ 
অবিমুক্তেশ্বর এবং চতুর্দশ বিশ্বেশ্বর নামক আমার মহালিঙ্গ । ৩০-৩৫। হে পরিয়ে! 
এই চতু্্ঘশটা লিঙ্গই নিঃশ্রেয়সের কারণ, ইহাদের সমবায়কেই মহাক্ষেত্র বল! যায় 
এবং ইহারাই এই ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; ইহীরা মনুষ্যগণ 
কর্তৃক আরাধিত হইয়! তাহাদিগকে মোক্ষদম্পদ্‌ প্রদান করিয়। থাকেন। 
৩৬-৩৭। হে সুন্দরি! আনন্দকাননে এই চতুর্দশটা লিঙ্গই মুক্তি প্রদান 
ফরেন, অতএব মানবগণ এই চতুর্দদশটা লিঙ্গের অবশ্য পূজ| করিবে। প্রত্যেক 
মসেই প্রতিপদ তিথি হইতে আরস্ত করিয়। বত্ব সহকারে এই শ্রেষ্ঠ লিগ সমুহের 
যাত্রা করিবে । ৩৮-৩৯। (ক্কন্দ কহিলেন) হেকুস্তত্জ ! এই সমস্ত লিগে মহা- 
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দেবের আরাধন! না করিয়| কোন ব্যক্তিই কাশীতে মুক্তিলাভ করে না, ইহ! 
নিশ্চয় । অতএব হে মুনে! যাহ।র৷ কাশীবাসের ফল প্রার্থনা করে, তাহার! 
ব্হতর যত্ব সহকারে ভক্তিপূর্বক অবশ্য এই সমস্ত লিঙ্গের পুজ। 
করিবে । ৪০-_-8১। 

অগন্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন ! এই চত্ুর্দশটী লিঙ্গ ব্যতীত কাশীতে মুক্তির 
কারণ আরও বর্দি কোন মহালিঙ্গ থাকেন, তবে তাহ! বলুন। ৪২। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে স্থব্রত ! মহেশ্বর, দেবীকে কহিয়ছিলেন যে, হে সুন্দরি! 
এই সমস্ত লিঙ্গ ব্যতীত কাশীতে আরও অনেক মহালিঙ্গ আছেন, কিন্ত্ত তাহার। 
কলিকালে গুপ্ত থাকিবেন, যে ব্যক্তির সতত ঈশ্বরে ভক্তি আছে এনং যে উত্তম- 
রূপে ফাশীর মহিমা! জানে, সে এই সমস্ত লিঙ্গকে জানিতে পারিবে, তন্ডিম্ম আর 
কেহই ইহীদ্িগকে জানিতে পারে না । ৪৩-৪৪। এই সমস্ত লিঙ্গের নাম গ্রহণ 
করিলেও কলিকালজনিত কল্মষ ক্ষয় হইয়া বায়। অম্বুতেশ্বর, তারকেশ্বর, 
জ্ঞানেশ্বর, করুণেশ্বর, মোক্ষদ্বারেশ্বর, ন্বর্গদ্বারেশ্বর, ব্রন্ষেশখ্বর, লাঙগলেশ্বর, বৃদ্ধ- 
কালেশ্বর, বুষেশ্বর, চণ্তীশ্বর, নন্দিকেশ্বর, মহেশ্বর এবং জ্যোতীরূপেশ্বর, এই 
চতুর্দখটা লিঙ্গও আনন্দকাননে মুক্তি প্রদান করিয়! থাঁকেন। যাহাদের বুদ্ধি 
কলিকালজনিত পাপে মলিন, তাহার্দিগের নিকট কখন ইহাদের নম কীর্তন 
করিবে না। যে ব্যক্তি কাশীতে এই চতুর্দশটা লিঙ্গের পূজ। করে, তাহাকে 
আর সংসার-মার্গে পুনরাগমন করিতে হয় না। এই বিষয়টী কাশীকোশস্বরূপ 
এবং অতুলনীয়, স্থতরাং যে সে স্থানে ইহ! প্রকাশ কর! উচিত নহে। ৪৫-৫০। 
হে বরাননে ! এই ক্ষেত্রের পরমরহহ্য এই যে, এই সমস্ত লিঙ্গের নামও বিপস্তি- 
কালে ছুঃখ হরণ করিয়৷ থাকে। হে গিরীন্্রজে! এই চতুর্দশটী লিঙ্গই 
আমার সামিধাকারক এবং অবিমুক্তক্ষেত্রের হৃদয়ম্বরপ। হেদেবি! এইযে 
সমস্ত মুক্তিপ্রদ লিঙ্গের বিষয় বলিলাম, আমি তক্তগণের উপর কৃপ! করিয়া এক 
একটী ভূবনের সার গ্রহণ করিয়৷ ইহখাদিগকে এ স্থানে রক্ষা! করিয়াছি । ৫১-৫৩। 
হে প্রিয়ে! এই ক্ষেত্রে মুক্তি হয় এইরূপ ষে প্রবাদ আছে, আমার এই 
চতুর্দশটা লিঙ্গই তাহার কারণ। হেকান্তে! যে সমস্ত ভক্তগণ আনন্দকাননে 
এই সমস্ত লিঙের ধ্যান করে, তাহারাই বথার্থ ব্রতশীল ও তপন্বী। কাশীতে দূর 
হইতেও যাহারা এই সমস্ত লিঙ্গকে দর্শন করে, তাহারাই যথার্থ যোগত্যাস 
করিয়াছে এবং তাহারাই যথার্থ দান প্রদান করিয়াছে । ৫৪-৫৬। হে পার্ববতি | 
যে ব্যক্তি কাশীতে আলিয়। একবারও এই সমস্ত লিলের পুঁজ করে, সেই 
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পাপহীন ব্যক্তির মুনিশ্রেঠগণ কর্তৃক বিহিত ইন্টীপূর্ত প্রস্ৃতি ধর্ণ্মকার্য্য- 
নিচয়ের ফল-লাভ হয় এবং সে মোক্ষলাভ করিয়! থাকে, তাহার সন্দেহ 
নাই। ৫০-_৫৮। 

স্কন্দ কহিলেন; হে বিন্ধ্যারে! মহেশ্বর স্বীয় ভক্তগণের হিতের জন্য দেবীর 
নিকট অন্যান্য আরও সে সমস্ত লিঙ্গের কথ| বলিয়াছিলেন, আমি তাহাও তোমাকে 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। শৈলেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, স্বলীনেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, হিরণ্য- 
গর্ভেশ্বর, ঈশানেশ্বর, গোপ্রেক্ষেশ্বর, বৃষভধ্বঙ্গ, তপশান্তশিব, জ্যেষ্টেশ্বর, নিবাসেশ্বর, 
শুক্রেশ্বর, ব্য।স্তরেশখ্বর ও জন্মুকেখর, এই চতুদ্দিশটী লিঙ্গও মহদ্‌ আয়তনম্বরূপ, 
ইহ ।দ্িগের পুজ1 করিয়াও মানব মুক্তিলাত করিয়! থাকে । ৫৯-৬২। সাধুব্যক্তি- 
গণ চেত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়! চতুর্দশী তিথি 
পধ্যস্ত এই চতুর্দশটা লিঙ্গের পুর্জ! করিবে। মুমুক্ষু বাক্তিগণ সর্বপ্রকার সিদ্দি- 
লাভের জন্য মহোণগুসক'সহকারে ইহাদের বাধিকী যাত্র/ করিবে। যতুপূর্ববক এই 
চত্ুর্দশটী লিঙ্কে দর্শন করিলে, জীব আর কখনও ছুঃধবনুল সংসারে জন্মগ্রহণ 
করেনা। হে প্রিয়ে! এই ক্ষেত্রের ইহাই পরম তত্ব এবং সংসাররোগগ্রস্ত 
জীবগণের ইহাই মহৌধধি। ইহাই এই ক্ষেত্রের উপনিষদ্‌ 'ও ইহাই মুক্তির 
পরমবীজ | হে প্রিয়! এই লিঙগসমুহই কম্মরূপ-কাননের পক্ষে দবানল-স্বরূপ। 
ইন্টাদের প্রত্যেকের মহিম। আদি ও অন্তবিরহিত, আমি ভিন্ন আর কেহই ইহাদের 
মহিম। জানিতে পারে না। (স্কন্দ কহিলেন) হে মুনে! এই সমস্ত শ্রবণ 
করিয়। দেবী হর্ষে .পুলকিত হইয়া প্রণতিপূর্ববক সর্বজ্ঞ মহেশ্বরকে বলিতে 
লাগিলেন । ৬৩--৬৯। 

দেবী কহিলেন, হে প্রিয়! কাশীর যে পরম রহদ্য আপনি কীর্তন করিলেন, 
তাহ! শ্রবণ করিয়! আমার মন আরও উৎস্থক হইয়াছে, হে কারণেশ্বর! আপনি 
বলিলেন যে, প্রত্যেক লিঙ্গই মহাসাঁরর্ূপ এবং নির্বৰ(ণের কারণ, অতএৰ এক্ষণে 
আপনি পাপহারী পূর্বেবাক্ত চতুর্দশলিজের প্রত্যেকের মহিমা বর্ন করুন। অতি 
পবিত্র অমরকণ্টক'ক্ষেত্র হইতে প্রণবেশ্বর কেন এস্বানে আগমন করিলেন, ইহীর 
স্বরূপ এবং মহিমাই বাকি প্রকার, কোন্‌ ব্যক্তিই বা পূর্ব্ধে ইহার আরাধন! 
করিয়াছিল এবং ইনি আরাধিত্র হইয়াই ঝ| কিরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন ; 
তাহ! বলুন। 9০-৭৪। (স্কন্দ কহিলেন) দেবদেৰ মহেশ্বর মৃড়ানীর এই 
বাক্য-ন্থুধ! শ্রুতিগোচর করিয়৷ প্রণবেশ্বরের তি অদ্ভুত উপাখ্যান বলিতে 
লাগিলেন। ৭৫। 
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দেবদেব কহিলেন, হে অপর্ণে! যে প্রকারে এই ক্ষেত্রে ওস্কারেশ্বরের 
আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা! বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাদেবি! পুরাকালে 
এই আনন্দবনে বিশ্বজস্ঠ। ব্রহ্ম সমাধিস্থ হইয়! কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ৭৬. 
৭৭। তপস্যায় ব্রহ্মার সহম্রযুগ অতিবাহিত হুইলে পরে, তাহার সম্মুখে দিকৃ- 
সমুহকে বিষ্তোতিত করত সপ্তপাতাল ভেদ করিয়া! এক মহাজ্যোতিঃ সমুদ্ুত 
হইল। সমাধি-অবস্থায় ব্রদ্ধার যে তেজঃ অন্তরে আবিভূ্ত হইয়াছিল, সেই 
তেজই যেন হঠাৎ তাহার বাহিরে প্রকাশ পাইল। মনেই তেজঃ নিগত হইব।র 
সময় ভূমি হইতে ষে চট্চটাশব্দ উত্থিত হইয়।ছিল, সেই শব্দেই জিতেন্দ্িয় ব্রঙ্গা, 
ক্রমশঃ সমাধি-অবস্থ। পরিত্যাগ করিলেন । ৭৮-৮০ | ব্রল্গা সমাধি ত্যাগ করিয়। 
যেমন সম্মুখে দৃষ্টি করিলেন, অমনি সম্মুখে সন্বগুণসম্পন্ন, খক্‌ক্ষেত্র, স্গ্রিপালক, 
সাক্ষা্ড নারায়ণাত্মক এবং তমঃপারে প্রতিষ্ঠিত আদিম অক্ষর অকার, আর তাহারই 
সম্মুখে রজে।রূপ যল্তুঃক্ষেত্র, সাক্ষাৎ বিধাতৃম্বরূপ ও নিঃশব অন্ধতমস-স্দনস্বরূপ 
উকার এবং তদগ্রে তমোরূপ সামক্ষেত্র, লয়হেতু ও রুদ্রর্ূপী মকারকে দর্শন 
করিলেন এবং মকারের সম্মুখে বিশ্বরূপময়াকার, সগ্ুণ এবং নিগুণ, অনাখ্যনাদ- 
সদন, এবং যাহা শব্দব্রঙ্গ বলিয়। কীণ্তিত হইয়া থাকেন, সেই সমস্ত বাজ্ায়ের 
কারণকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তপোবলে সেই নাদের উপর সমস্ত 
কারণের কারণ ও জগদৃযোনি বিষু্রূপ পরাৎ্পরকে প্রত্যক্ষ করিলেন। ৮১ ৮৮। 
ধিনি স্বীয় প্রভাববলে এই সমস্ত জগতকে রক্ষা! করেন বলিয়। প্রণবরূপে নির্দিষ্ট 
হন এবং যিনি স্বীয় ভক্তগণকে উন্নত করেন বলিয়া প্রণব নামে বিখ্যাত হইয়া 
থাকেন, তিনি রূপহীন হইলেও সরূপ হইয়া ত্রহ্মাকে দর্শন দিলেন। যিনি স্বীয় 
জাপকগণকে সংনার-সমুদ্্র হইতে তারণ করেন বলিয়া “গার” এই নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন ; ব্রক্মা তাহাকে দর্শন করিলেন । ৮৯-৯০ | নির্ববাণাভিলাধী ব্যক্তি- 
সমুহ-কর্তৃক সর্ববাপেক্ষ। বিশেষরূপে স্তৃত হুন বলিয়া প্রণব” নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন এবং যিনি স্বীয় সেবককে পরমপন প্রদান করিয়। সেই প্রণব নাম সার্থক 
করিয়। থাকেন, ব্রহ্ম। সেই শান্ত পরাুপরকে প্রত্যক্ষ করিলেন । ৯১-৯২।. ষিনি 
্রয়ীময়, তুরীয়, তুর্য্যাতীত, অখিলাত্মক এবং নাদবিন্দুস্বরূপ; ব্রহ্মা তাহাকেই 
দর্শন করিলেন। ধাঁহা হইতে সজবেদনি5য় প্রবর্তিত হইয়াছে ; ব্রহ্মা সেই বেদানি- 
পুরুষকে সম্মুখে দর্শন করিলেন, যিনি তেজঃম্বরূপে ত্রিধ! আবদ্ধ হইয়৷ বৃষভরূপে 
বারম্থবার রোদন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা সেই পরমাতআ্াকে নয়নগোচর করিলেন। 
ষহার চারিটা শৃলগ, সাতটা হস্ত, দুইটা শীর্ষা এবং তিনটা পদ; ব্রক্ষ! সেই দেবকে 
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সন্দর্শন করিলেন। ৯৩-৯৬ । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্মন সমুদয়ই ধাঁহার অভ্যন্তরে 


লীন রহিয়াছে, ব্রঙ্। তপোবলে বীজরহিত ধেই বীজকে দর্শন করিলেন। আব্রহ্ধ- 
্তশ্ব পর্য্যন্ত এই জগৎ ধাঁহ!তে লীন হইয়া! বারম্বার আবিভূতি হয় বলিয়৷ লোঁকে 
ধাহাকে লিঙ্গ বলিয়! পুজ। করিয়। থাকে, ব্রহ্মা তাহাকে সন্দর্শন করিলেন। ৯৭- 
৯৮1 যে স্থানে পঞ্চবিধ অর্থ ভাষিত হইয়! থাকে, যিনি পঞ্চব্রহ্মময় এবং আদি- 
পর্চস্বরূপ ; ব্রক্ষ। তাহাকেই দেখিতে পাইলেন । তখন ব্রহ্মা সেই জ্যোতির্ময় 
লিঙ্গরূপী শঙ্করকে দর্শন করিয়। তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৯৯--১০৪। 

ত্রক্মা কহিলেন, প্রণবস্বরূপ ও অক্ষরবিগ্রহস্বরূপ আপনাকে নমস্ক'র, হে 
সদ্দাশিব! অকারাদ্ি বর্ণনিচয়ের প্রভবন্বরূপ আপনাকে নমস্কার । হে আকৃতি- 
বর্জিজিত ! আপনিই অকাঁর, আপনিই উকার এবং আপনিই মকার, হে রূপাতীত! 
খক্‌, যু ও সামস্বরূপ আপনাকে নমস্কার । ১০১-১০২। নাদম্বরূপ মাপনাকে 
নমস্কার, বিন্দুকলাস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, হে অলিঙ্গ ! লিঙ্গরূপ ও সর্ববরূপ- 
স্বরূপ আপনাকে নমস্কার । হে নিধনাদিবিবর্জজিত ! তেজোনিধিস্বরূপ আপনাকে 
নমস্কার ; ভব, রুদ্র ও শর্বস্বরূপ আপনাকে নমক্কীর ; উগ্র, ভীম ও পশুপতি- 
স্বরূপ আপনাকে নমস্কার; সম্ভব ও তারম্বরূপ আপনাকে নমস্কার । ১০৩-১০৫ । 
অমায় ও শিবতরস্বরূপ আপনাকে নমস্কার; হে শিতিকখ! কপদীস্বরূপ 
আপনাকে নমস্কার; হে গ্রিরিশ! মীঢ়ষউম ও শিপিবিষস্বূপ আপনাকে 
নমস্কার । অহ্ত্ব, খর্ব, বৃহৎ ও বুদ্ধন্বরপ আপনাকে নমস্কার। কুমারবপু ও 
কুমারগুরুত্বরূপ আপনাকে নমস্কার । শ্বেত, কৃষ্ণ, গীত, অরুণ, ধূত্র, পিঙগ ও 
কিন্্মীরবর্চুস্বরূপ আপনাকে নমস্কার । পাটলবর্ণণ হরিততেজঃ, নানাবর্ণ ও 
বর্ণসমূুহের পতিস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। ন্বরম্বরূপ ও ব্যঞ্জনন্বরূপ আপনাকে 
নমস্কার। ১০৬-১১০। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতস্বরূপ আপনাকে নমক্কার ; 
বিসর্গের সহিত হ্স্ব, দীর্ঘ ও প্লতের পতিম্বরূপ আপনাকে নমস্কার; হে 
সানুনাসিক ! অনুম্বারস্বরূপ আপনাকে নমস্কার। নিরনুনাসিক, দস্ত্য ও তালব্য- 
স্বরূপ আপনাকে নমস্কার । ওষ্ঠ্য, উরস্য ও উত্মবর্ণন্বরূপ আপনাকে নমস্কার। 
হে পিনাৰিন্! অন্ত্যস্থ ও পঞ্চমন্বরূপ আপনাকে নমস্কার। নিষাদ ও নিষাদপতি- 
স্বরূপ আপনাকে নমস্কার । বীণা, বেণু ও স্বদঙ্গ প্রস্ভৃতির বাছন্বরূপ আপনাকে 
নমস্কার । তার, মন্ত্র, ঘোর ও অধোরম্বরূপ আপনাকে নমক্কার। তানস্বরূপ 
ও মুচ্ছনাপতিম্বরূপ আপনাকে নমস্কীর। স্থায়ী ও সঞ্চারীভাবন্বরূপ আপনাকে 
নমস্কার। তালপ্রিয়, তাল ও লাস্য-তাগুবলন্মস্বরূপ আপনাকে নমস্কার । 
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১১১-১১৬। হে তৌর্যযত্রিকপ্রিয়! যাহারা ভক্তি-সহকারে আপনার নিকট 
নৃত্য-গীত করে, আপনি তাহাদিগকে নির্ববাণপ্র। প্রদান করিয়া! থাকেন। 
হে দেব! তৌর্য্যত্রিকম্বরূপ আপনাকে নমস্কার। স্থল, সুক্ষ, দৃশ্য, আদৃশ্যা, 
সর্ববচীন ও পরাচীনস্বরূপ আপনাকে নমস্কার । ১১৭--১১৮। বাক্প্রপঞ্চ- 
স্বরূপ ও বাক্প্রপঞ্চাহীতম্বরপ আপনাকে নমস্কার। এক, অনেক ও 
সদসগ্পতিম্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে শব্জব্রক্ধ ! হে পরব্রহ্ধ! আপনাকে 
নমস্কার ; বেদাস্তবেস্ত ও দেবপতিম্বরূপ আপনাকে নমস্কার বেদস্বরূপ ও বেদ- 
গোচবস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, হে পার্ববতীশ ! আপনাকে নমস্কার। হে দেব- 
দেবেশ! হে দেব-দিব্যপদপ্রদ ! হে মহেশ্বর! শঙ্করম্যবরূপ আপনাকে নমস্কার । 
হে জগদানন্দ! আপনাকে নমস্কার; হে জগদীশ! জাপনাকে নমস্কার। হে 
মৃত্যুঞ্জয়! প্রান্বকস্বরূপ! আপনাকে নমস্কার। পিনাকহস্ত ও ত্রিশৃলীশ্বরূপ ! 
আপনাকে নমস্কার; হে অন্ধকনিসূদন ! ব্রিপুরহস্তাস্বব্ূপ ! আপনাকে নমস্কার। 
১১৯-১২৪। হে কন্দর্পদপ্পদলন ! জলন্বরারিম্বরূপ আপনাকে নমক্কার। কাল, 
কাল-কাল ও কালকুটতক্ষকম্বরূপ আপনাকে নমস্কার। হে অনক্তৈক বিষাদ! 
ভক্ঞগণের বিষাদহস্তান্বরূপ আপনাকে নমস্কার। জ্ঞান, .জ্ঞানরূপ ও সর্ববজত্- 
স্বরপ আপনাকে নমক্কার। হে যোগনন্তম! আপনি যোগিগণের ষোগপিদ্ধি 
প্রানান করিয়া থাকেন। হে তপোধন ! আপনি তপস্থিগণকে তপস্তার ফল প্রদান 
করিয়। থাকেন। ১২৫-১২৭। আপনিই মন্ত্রকপী ও মন্ত্রসমুহের ফলপ্রদ। আপনিই 
মহাদানের ফল এবং আপনিই মহাদানপ্রদ। হে মহাঁধজ্ঞকলপ্রদ! আপনিই 
মহাষজ্ঞ। আপনিই সর্বব, আপনিই সর্ববগ, আপনিই সর্ববদ, আপনি সর্ববদৃক, 
আপনিই সর্ববভূকৃ এবং আপনিই সর্ববকর্তী। হে সর্ববসংহারকারক ! হে যোগিগণের 
হৃদয়াকাশবাদিন! আপনাকে নমস্কার । ১২৮-১৩০। হে সতমুর্তে। আপনিই 
বিষুতরূপে শঙ্খ, চক্র, গদ| ও পল্প ধারণ করিয়। ত্রিভূবনকে ত্রাণ করিতেছেন, হে 
ত্রাতঃ ! আপনাকে নমক্কার। ১৩১। হে বিধানবিত ! হে নীরজস্কপদ প্রদ ! 
আপনিই রজোরূপ আশ্রয় করিয়! এই সমস্ত সি করিতেছেন এবং আপনিই 
মহোগ্র ও সর্পভূষণ মহারুদ্র। হে মহাপিতৃবনেচর ! আপনিই মহাভীম ; হে 
কৃতান্তকৃতান্তক ! আপনি কালাগ্নিরুদ্ররূপে তামসী তনু আশ্রয় করিয়। প্রলয় করিয়া 
থাকেন। হে অজ! আপনিই পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে নিমেষের মধ্যে মহদাদিক্রমে 
এই অখিল জগৎকে পুনরায় আবিষ্কার করেন । ১৩২-১৩৫। আপনার উন্মেষ ও 
নিমেষই স্যরি এবং প্রলয়ের একমাত্র কারণ; আপনি স্বৈরচারী,হইয়াও যে 
৭৩ 


৫৭৮ কাশীখণ্ড । | ব্রিসগ্ততিতম অধ্যায় 





কপালমাল! ধারণ করিয়াছেন, তাহা কেবল আপনার লীলামাত্র। হে ধুঙ্জভ্বটে ! 
আপনার কণ্টে এই যে নরশিরোস্থি শোভা পাইতেছে, উহা প্রলয়কালে দগ্ধ দেহী- 
সমূহের বীজমালা । ১৩৬-১৩৭। হে শম্তে! এই বিশ্ব আপনা হইতেই উৎপক্ন 
হইয়াছে এবং অ।পনাতেই অবস্থিতি করিতেছে, স্তরাং বাক্য ও মনের অগোঁচর 
আপনাকে কে জানিতে পারে ? আপনিই স্তবকর্ত, আপনিই স্ত্বতি এবং আপনিই 
সতত স্তৃত্য, সামি কেবল “নমঃ শিবায়” ইহাই জানি, এতন্তিন্ন আর কিছুই জানি 
না। আপনিই আমার শরণ্য এবং মাপনিই আমার পরমগতি, অতএব হে ঈশ! 
আমি বারম্বার আপনাকে প্রণাম করি। (স্কন্দ কহিলেন) ব্রহ্মা এইরূপ স্তব 
করত ভূমিতে দণ্ডব হইয়। প্রণবেশ্বর মহালিজকে প্রণাম করিলেন। তখন ঈশ্বর 
কহিতে লাগিলেন । ১৩৮--১৪১। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে গিরীন্দ্র-তনয়ে ! ব্রহ্মার এই সমস্ত স্তৃতিবাক্য শ্রবণ করিয়। 
আমি তাহার উপর প্রসন্ন হইলাম এবং আম আমু হইয়াও সেই লিঙ্গমধ্য হইতে 
শঙ্করী মুক্তিতে আবিভূতি হইয়! চতুরাননকে বলিলাম যে, তুমি বর প্রার্থনা কর। 
তখন ব্রহ্মা উত্থানকরত আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শনকরত কৃতাঞ্লি হইয়। জয় জয় শব 
চ্চারণপূর্ববক প্রণাম. করিলেন। ১৪২-১৪৪। এবং আনন্দাশ্র-পরিপুর্ণনেত্রে 
গদৃগদন্রে বলিতে লাগিলেন । ১৪৫। 

্রন্ষ! কহিলেন, হে দেবেশ ! আপনি যদ্দি প্রসন্নই হইয়াছেন ও আমাকে বর 
প্রদান করিতেছেন, তবে হে শঙ্কর! এই লিঙে আপনার সান্নিধ্য হউক, এই বরই 
আমাকে প্রদান করুন, আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না) আর তক্তগণের 
মুক্তিপ্রদ এই লিঙ্গ *প্রণবেশ্বর* নামে বিখ্যাত হউন। ১৪৬--১৪৭। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! মহেশ্বর, ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করত তাহাকে 
কহিলেন যে, তাহাই হউক। অনন্তর মহেশ্বর বিধিকৃত স্তবে অতিশয় পরিতোধ 
লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাহাকে প্রসন্ন হইয়া আরও বর প্রদান করিতে 
লাগিলেন। ১৪৮--১৪৯। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে ন্নরশ্রেষ্ঠ। হে তপঃশ্রেন্ঠ ! তূমি অখিল বেদের আশ্রয় হও, 
আর আমার অনুগ্রহবলে তোমার লোকস্থষ্টি করিবার সামর্থ্য হউক। তুমি সক- 
লেরই পিতামহ এবং সকলেরই মান্য হইবে, তোমার তপশ্যার ফল প্রদান করিবার 
জন্য এই যে শব্ব্রহ্মময় ও প্রণবরূপ লিঙ্গ উদ্খিত হইয়াছেন, ইহার মারাধনায় 
ব্রঙ্গপদ্দ মানবগণেরও দুরে থাকিবে না। ১৫০-১৫২। এই লিঙ্গ অকার, উকার, 
মকার, নাঁদ ও বিন্দুপংজজ্তক এবং পধ্চায়তন; ইনি জীবগণের মুক্তির জন্য এই 
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আনন্দকাননে অবস্থান করিতেছেন । জীব, মতুস্যেদরী-তীথে সরান করিয়া প্রণবে- 
শ্বরকে দর্শন করিলে, আর কখন জননীর জঠরে প্রবেশ করে না । ১৫৩-১৫৫। 
রমণীয় মতস্ঠোদররী-তীরে এই স্থছুর্লভ (লঙ্গকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে, ইনি মুক্তি 
প্রদ।ন করিয়া থাকেন। মতস্বো।দররী যখন গজ। ও কপিলেশ্বরের সন্নিকটবর্তিনী হন, 
তখন মানব তথায় সান করিলে, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। 
গজ! ও বরুণার সহিত খন এই তীর্থ মিলিত হন) তখন ইহাতে ম্লান করিয়। প্রণ- 
বেশ্বরকে দর্শন করিলে, মানব আর কোন কারণে শোক প্রাপ্ত হয় না। অষ্টমী ও 
চতুর্দশী তিথিতে সাঁগরসমুহের সহিত যষিিকোটিসহআ্ তীর্থনিচয় মতন্তোদ্বরীতে 
প্রবেশ করিয়। থাকে । ১৫৬-১৬০। প্রণবেশ্বরের সন্নিকটে যখন গঙ্গা আগমন 
করেন, সেই কাল অতিশয় পুণ্যতম বলিয়! গণিত হয় এবং এ কাল, দেব, খষি ও 
পিতৃগণের অভিপ্রিয় হইয়। থাকে । সেই সময়ে, সান, জপ, দান, হোম এবং 
দেবতার্চন প্রভৃতি ষাহ! কিছু সৎকার্ধ্য তথায় কর! যায়, তাহা অক্ষয় হইয়৷ থাকে। 
প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিলেই অশ্বমেধের ফললাভ হয়, অতএব কাশীতে মানবগণ 
যত্তুপূর্ববক প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিবে । ১৬১-১৬৩। ষে ব্যক্তি প্রণবেশ্বরকে দর্শন 
না করে, তাহার চতুর্নবর্গস।ধনও দুর্লভ এই মানবজন্ম জলবুদ্ধ,দের ন্যায় নষ্ট 
হইয়া ষায়। মানব, ম্স্যোদরী-তীর্ঘে সান করিয়া কপিলেশ্বরকে দর্শন ও তথায় 
পিওু প্রদান কগিলে পিতৃগণের নিকট অনৃণী হইয়া থাকে | ১৬৪-১৬৫। বনুতর 
উত্কট পাপ করিয়!ও যে ব্যক্তি কাশীতে প্রণবেশ্বরকে দর্শন করে, তাহারও যম 
হইত্তে কোন প্রকার ভীতি উৎপন্ন হয় না। পূর্ববপুরুষগণ স্বীয় বংশের কাহাকেও 
প্রণবেশ্বরের যাত্রায় যাইতে দেখিলে, আনন্দে নৃত্য করিয়! থাকেন। ১৬৬-১৬৭। 
মানব, পুর্ববপুরুষগণের মধ্যে যাহার নাম ম্মরণ করিয়া প্রণবেশ্বরকে দর্শন করে, 
তিনি সেই সেই ব্যক্তিকে ব্রহ্মলোকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। নিযুতসংখ্যক রুদ্র- 
মন্ত্র জপ করিলে যে ফললাভ হয়, তক্তিসহকারে প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিলে সেই 
কললাভ হইয়। থাকে । ১৬৮-১৬৯। যে ব্যক্তি আনন্দবনে প্রণবেশ্বরকে দর্শন 
না করে, তাহার জন্ম কেবল পৃথিবীর ভারের জন্য । সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এক- 
মাত্র প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিলেই যাবতীয় লি দর্শন কর! হয়, তাহার সন্দেহ নাই। 
১৭০-১৭১। প্রণবেশ্বরকে দর্শন করিয়। যদি কেহ অন্য স্থানে মৃত হয়, তাহ। হইলে 
সেও ন্বর্গলোকে গমন করত পুনরায় কাশীতে আসিয়। মুক্তিলাত করিয়! থাকে। 
হে ব্রদ্ষন্! আমি সতত এই লিঙ্গে অবস্থান করিব এবং যাহারা ইহার পূজা! 
কিরবে, আমি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিব। মানব, বত্বপূর্বক একবারও 
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প্রণবেশ্বরকে প্রণাম করিলে, আমার পরম অনুগ্রহে কৃতকৃত্য হইয়! থাকে । 
১৭২-১৭৪। প্রণবেশ্বরের পশ্চিমদিকে তারতীর্থ আছেন, মানব তথায় স্মান।দি 
করিলে দ্ুর্গতি হইতে উত্তীণ হইয়। থাকে । যাহার। প্রণবেশ্বরের ভক্ত তাহার! 
মানব নহে) তাহার! মনুষ্যচণ্মারৃত রুদ্রেনিচয় এবং মোক্ষগামী। হে নিধে! এস্থানে 
তোমার পুণ্যবলে আবিভূর্ত এই লিঙ্গের মহিম। কেহই জানিতে পারে না, এই 
লিঙ্গের প্রভাবে তুমি সমস্ত বিষয়ই বথার্থরূপে বিজ্ঞ্ত হইবে, অতএব হে বিধে ! 
তুমি এক্ষণে চরাচর বিশ্ব স্জন করিতে আরম্ভ কর। (ক্কন্দ কহিলেন ) মহেশ্বর, 
ব্রহ্জাকে এই সমস্ত বর প্রদান করিয়া, সেই লিঙ্গ মধ্যেই অন্তহিত 
হইলেন । ১৭৫--১৭৯। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কলশোস্তব! ব্রহ্ম! অস্তাপি স্বরচিত স্তোত্র পাঠপুর্ববক 
সেই লিঙ্গের পুজ! করিয়। থাকেন। ব্র্গকুত স্তব প।ঠ করিলে, মানব সর্বপ্রকার 
পাপ হইতে নির্মম ক্ত হয় এবং মহাপুণ্য ও জ্ঞান লাভ করে। এক বৎসরকাল 
ত্রিসন্ধ্য। ব্রন্মকৃত স্তোত্র পাঠ করিলে, অন্তকালে ভন্তানলাভ কর! যায় ; যেজ্ানের 
দ্বারা জীব অনায়াসেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ১৮০--১৮২ | 


চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় । 
সহি 
প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ-মাহাত্ম্য কথন । 


স্কন্দ কহিলেন; হে বাতীপিসংহারিন্‌ | পাঁতকহারিণী কাশীব্ষয়িণী বাণী শ্রবণ 
কর; পল্সকল্লে দমন নামক ত্রাঙ্গণ সম্বন্ধে যে একটা সুন্দর ও অলৌকিক ইতিহাস 
আছে, এক্ষণে তাহাই আমি কীর্তন করিতেছি । ১। ভরঘ্বাজ নামক খধির দমন 
নামক একটা পুত্র হন, কালক্রমে তিনি উপনয়নান্তে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষাকরত, 
জ্গঞাননেত্রে প্রাণির জীবন অতি চঞ্চল ও সংসার সর্বদা দুঃখসঙ্কুল” ইহ! বিলোকন- 
পূর্বক নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।২-৩। দমন, গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া যদৃচ্ছা- 
ক্রমে নানাদিকে গমন করিতে করিতে, প্রত্যেক গ্রা, প্রত্যেক নগর, প্রতি সমুদ্র- 
তীর, প্রতি কানন, গতি তীর্থ ও প্রতি নদী বিলোকন করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
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ভ্রমণ-কালে যেখানে যত দেবমন্দির আছে, তপোষুত দমন সেই সকল স্থানে 
ইন্দ্রিয় ও মন নিয়তকরত কিয়দ্দিন অবস্থান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই 
তাহার হৃদয়, কোন ম্থনেই স্থিত লাভ করিতে পারিল না । ৪-৬। 
তিনি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে এমন একজন 
মহাত্াকে পাইলেন না; যিনি তদীয় হৃদয়ের আকাঙিক্ষিত নিষয়টা স্পস্ট 
করিয়! বুঝাইয়| দিতে পারেন। এইরূপে বনুকাল মতীত হইল, কদাচিশ একদিবস 
তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে নম্ম্ম্দাতীরে অমরক্কট-তীর্ঘ ও তাহারই সন্নিকটে 
পরম পবিত্র প্রণবেশ্বরের বৃহৎ আয়তন বিলোঁকন করিতে পাইলেন । সেই 
স্থানটা বিলোকন করিবামান্র তিনি অতিশয় সন্তোষ লাঁভ করিলেন এবং তদীয় 
হৃদয়ও আনেকাংশে স্থিরতা লাভ করিল। অনন্তর সেই তীর্থবাসী বিভূতিভূষিত- 
বপুঃ শিবলিজার্চননিরত তপোনশিষ্ঠ আগমশান্ত্র-পর্যা।লোচনায় দিনয।পনকারী শিজ 
নিজ গুরুর পুরোভাগে অচঞ্চলহৃদয়ে অবস্থিত পাশুপত যোগিগণকে বিলোকন 
করিয়া! তপস্বী দমন, প্রণামপূর্থক তীহার্দের মাচার্য্যের সন্নিকটে অতি বিনীতভাবে 
উপবেশন করিলেন। ৭--১১। 

অনম্তর পাশুপতগণের আচাঁধ্য অতিবৃদ্ধ তপঃকৃশ 'মহাদেবারাধনে নিরত 
সর্ববতপোধনশ্রেষ্ঠ গর্গনাম। মহামুনি, দমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “তুমি কে? 
এবং কি কারণেই বা এ স্থানে আগমন করিয়ছ, হে সন্তম! দেখিতেছি, তোমার 
বয়ম অতি অল্প অথচ তোমার চিত্ত বিশেষ বিরক্ত, বস! ইহার কারণ 
কি” । ১২_-১৪। টা 

এই প্রকার মহধি গর্গের প্রণয়পূর্ববক আভাষণ শ্রবণ করিয়া, দমন বলিতে 
লাগিলেন যে, হে সর্ববজ্ঞারাধনপ্রিয় পাশুপতাচাধ্য ! আপনার নিকট আমার 
হৃদয়ের সকল অভিপ্রায় কীর্তন করিতেছি ; আমি ব্রাহ্মণপুত্র, বিহিত শ্রম করিয়। 
বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি । ১৫--১৬। অনন্তর সংসারের অনিত্যতায় বিরস্ত 
হইয়। আমি বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছি; আমার বাসন! এই যে, এই 
শরীরেই আমি মহাসিদ্ধি লাভ করিব। ১৭। আমি অনেক তীর্থে স্নান করিয়া, 
কেটি মন্ত্রের জপ করিয়াছি, অনেক দেবতার পুজ1 করিয়াছি, বুতর হোম 
করিয়াছি, বহুকাল বন্থ গুরুজনের নান! প্রকার সেবা করিয়াছি এবং অনেক 
রাত্রিও মহাশ্মশানে অতিবাহিত করিয়াছি। ১৮--১৯। হে মহাত্মন! আমি 
অনেক গিরীন্দ্-শিখরে বাস করিয়াছি, সহত্রপ্রকার দিব্যৌষধি নিপ্্াণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছি, অনেক প্রকার রসায়ন সেবা করিয়াছি, আমি মহাপাহস অবলম্বন 
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করিয়া কৃতান্ত-বদনের ম্যায় ভীষণাকৃতি সিদ্ধসেবিত বনহুতর গিরিগহবরমুখে প্রবিষ্ট 
হইয়াছি এবং সর্বপ্রকার যম-নিয়ম ধারণপূর্নবক স্থৃভুশ্চর তপশ্যাও করিয়াছি। 
২০-২২। কিন্তু প্রভো ! কোন স্থানে বা কোন কশ্মে আমি নিজ সিদ্ধির অঙ্কুর- 
মাত্রও অবলোকন করি নাই; এক্ষণে এই ভূমণ্ডল পর্যটনে ব্যাপৃত হইয়া 
আপনার দর্শনলাভে নামার হৃদয় স্থিরত। লাভ করিয়াছে; আমার সিদ্ধি অদুর- 
বর্তিনী। হে মহাত্মন! আমি আশ! করিতেছি যে, জামার প্রার্থনায় আপনার 
বদনাস্তোজ হইতে মদীয় হিতকারিণী বাণী অবশ্থাই বিনির্গত হইবে । হে ভগবন্‌! 
আপনার বাক্যেই আমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব, অন্ত কোন উপায়ে আমার 
কিছুই হইবে না, অতএব আপনি অনুগ্রহ পুরঃনর আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। 
হে ভগবন্‌! বলিয়। দেন) কোন্‌ উপায়ে আমি এই শরীরেই দিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিব। 

তপস্থী দমনের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাপাশুপতব্রতধারী স্থিরচেত! 
গর্গস্বীয় শিষ্যগণের সমক্ষে বক্ষ্যমাণ প্রকার অতি আশ্চর্যজনক কথ। বলিতে 
প্রবৃন্ত হইলেন। ২৩--২৭। 

গর্গ কহিলেন, অহে প্রিয়দর্শন ! বাস্তবিক এই দেহেতেই দিদ্ধিলাভ করিতে 
যদি তোমার বাসনা থাকে, তাহ! হইলে আমি যে বিষয়টা বলিতেছি, তাহা 
অবহিতহদয়ে শ্রবণ কর। বগুস! বোধ হয়, তৃমি শুনিয়া থাকিবে ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষস্বরূপ রত্ুচতুষ্টয়ের পরমাকরন্বরূপ সজ্জনগণের সিদ্ধিপ্রদ অবিমুক্ত 
নামক একটা মহাক্ষেত্র বি্কমান আছে। দেই অবিমুক্তক্ষেত্রে নিবাসকারী সকল 
প্রাণীগণেরই সঞ্চিত কন্ম সকল অগ্নিপতিত শলভরাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়। যায়, 
হে বস! সেই অবিমুক্তক্ষেত্রে জীবগণের সর্নব প্রকার মোহ বিনিবৃত্ত হয়। 
বস! অবিষুক্তক্ষেত্র কগ্মবৃক্ষের দাবাগ্রিম্বরূপ, সংসার-সাগরের বাড়বানলম্বরূপ, 
নির্ববাণলন্মমীর ক্ষীরসমুদ্রশ্বরূপ এবং নিত্যন্থখের চিরস্থায়ী নিকেতন, হে দ্বিজসন্তম | 
সেই অবিমুক্তক্ষেত্র মোহরূপ দীর্ঘনিদ্রক্রান্ত জীবগণের পরমবোধ্দায়ী এবং সংসারে 
যাতায়াতে বিশ্রাস্ত জীব-পথিকগণের আশ্রয় মহীরুহম্বরূপ। ২৮-৩২। হে সত্বম | 
সেই বারাণসীক্ষেত্র, অনেকজন্মার্জ্িত পাতকরূপশৈলগণের পঞঙ্গে মহাবজ্রতুল্য ; 
যাহার! সেই ক্ষেত্রের নাঁমোচ্চারণ করে, তাহারাও বিশেষ মঙ্গল লাভ করিতে 
পারে; অবিমুক্তক্ষেত্র বিশ্বেশ্বরের পরমধাম এবং স্বর্গ ও অপবর্গের সীমান্গরূপ। 
হে বস! সেই বারাণনীক্ষেত্রের ভূমিভাগ ন্বর্গঙ্গার লোল-কল্লোলমালায় প্রতিক্ষণ 
ক্ষালিত হইতেছে । ৩৩-৩৪। সর্ববহুঃখবিনাশকাদী এবন্প্রকার গুণসম্পন্ন সেই 
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মহাক্ষেত্র আমি যাহ! স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়।ছি, তাহ! তোমার নিকট কীর্তন 
করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৫। হে মহামতে! যেখানে কালভয় নাই, যেখানে 
পাপের ভয় নাই, সেই কাশীক্ষেত্রের মহিমা! বর্ণন করিতে কোন্‌ ব্যক্তি সমর্থ 
হইবে ?৩৬। এই লোকে প্রাণিগণের পাপহরণকারী যত তীর্থ বর্তমান ভাছে, 
তাহারা সকলেই আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করিতে বারাণদীতে আগমন করিয়। থাকে। 
৩৭। কাশীবাসী ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারহীন সর্ববদ্রব্যবিক্রয়কারী মনুষ্য যে গতি লাভ 
করিতে সমর্থ হয়, মন্যন্থানবাসী মনুজ, বনুবিধ যজ্ঞ ও ন্সনন্ত দানেও তাদৃশী 
উত্তমগতি লাভ করিতে পারে না । ৩৮। রাগরুূপ-বীজ হইতে উৎপন্ন সংস।ররূপ- 
মহাবৃক্ষ কাশীতে মৃত্যুস্বরূপ-কুঠারাধাতে ছিন্ন হইলে আর কদাচি অঙ্কুরিত হইতে 
পরে না । ৩৯। কাঁশীক্ষেত্র সকল জীবগণের পক্ষেই পরম উধরভূমিন্বরূপ, 
কারণ তথায় বপনকারী জীবগণের অদৃষ্ট-বীজ কোন কালেই প্ররোহিত হয় 
না। ৪০। ষে সকল সাধুগণ আগ্রহ-সহকারে কাশীকে স্মরণ করিবেন, তাহারাও 
নিখিল পাঁপ হইতে বিমুক্তি লাভকরত উত্তমগতি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন । ৪১। 
সন্য প্রভৃতি লোকেরও এশ্বধ্য ক্ষয় হইয়। থাকে কিন্তু বারাণসীশ্হিত মানবের 
এন্বধয কোনপালেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, একমাত্র মহেশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে এ 
এশ্বর্য্য লাভ করিতে কেহই সক্ষম হয় না। বারাণসীতে ম্বৃত কৃমি, কীট, পতঙ্গ 
€ভৃতিও যে বিস্তৃঠি লাভ করিতে পারে, ভ্রেলোক্যমণ্ডলে এমন কোন্‌ স্থান আছে, 
যথায় ঠাদৃশ পরমগতি লাভ করিতে পার। যায়। ৪৩। যদি কালবশে মানব 
একবার বারাণদীতে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই উপায় কর উচিত? 
যাহাতে আর কাশী ছাড়িয়। নির্গত হইতে না হয়। 8৪ । পূর্ববদিকে মণিকণিকেশ্বর, 
দক্ষিণে ব্রন্োশ্বর, পশ্চিমে গোকর্ণেশ্বর ও উত্তরে ভারভূতেশ্বর, বারাণসীতে এই 
নিদ্দিষট সীমার মধ্যে ষে স্থান, তাহাই মহাফলদায়ক বলিয়! কীর্তিত। মণিকর্ণিকায় 
স্ানান্তে প্রভু বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া একবার ক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিলে; মানব 
রাজসুয়-যজ্ঞকের ফল-লাঁত করে। এই ক্ষেত্রে শ্রান্ধ করিলে শ্রান্ধকর্তীর পিতৃগণ 
মোক্ষলভ করিতে পারেন। ৪৫-৪৭। ব্রক্ষাগুগোলকমধ্যে বারাণসীর তুল্য 
সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ অন্য কোন স্থানই বর্তমান নাই, ইহ নিশ্চয় জানিবে। ৪৮ 
অতিশদ্ধ কুরবুদ্ধি, পাশ ও অসিধারী মহেশ্বরের উগ্র পারিষদগণ সর্বদা 
তাবিমুক্তক্ষেত্রের রক্ষাবিধান করিতেছেন। ৪৯। অতি ভীষণাকৃতি কোটি- 
কোটিগণপরিরৃত অট্ুহাসনামক শিব-পারিষদগণ, ছুর্ববস্তগণ হইতে পুরীকে 
রক্ষ! করিবার জন্ম সর্ববদাই পূর্ববদ্ধারে বর্তমান রহিয়াছেন। ৫০। এই প্রকার ভূত- 
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ধাত্রীশ ও গোকর্ণ নামক পারিষদদ্ধয় কোটিগণে পরিবৃত হইয়! যথাক্রমে ক্ষেত্রের 
দক্ষিণ ও পশ্চিমদ্বার রক্ষা করিতেছেন। ৫১। ঘণ্টাকর্ণ নামক গণশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রের 
উত্তরদ্ধার রক্ষা! করিংতছেন ; ছাগবক্তু, নামক গণাধিপ এশকোণে, ভীষণ নামে 
পারিষদ বহিচকোণে, শঙ্কুকর্ণ পারিষদ নৈখ কোণে ও চণগুপারিষদ বায়ুকোণে 
অবস্থান করত সর্ববদ| ক্ষেত্র রক্ষ! করিতেছেন। এই সকল অতি দীপ্তিশ।লী মহা- 
গণনিকর সর্দবদ! ক্ষেত্ররক্ষ।-কার্যে ব্যাপৃত আছেন। ৫২-৫৩। কালাক্ষ। রণভ্র, 
কৌলেয় ও কালকম্পন নামক গণচতুষ্টয়, গঙ্গার পুর্ববপারে অবস্থিত হইয়! ক্গেব্র 
রক্ষা করিতেছেন । ৫৪। বীরভদ্্র, নভ. কর্দমালিগ্বিগ্রহ, স্থুলকর্ণ ও মহাঁবাু 
ইইর। অসিপারে অবস্থান করত ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন । ৫৫। বিশালাক্ষ, মহাঁ- 
ভীম, কুণ্ডোদর, নন্দিসেন, এই গণচতুষ্টয় পশ্চিমে দেহলীদেশে অবস্থান করত 
ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। ৫৬। পর্থাল, খরপাদ, করণ্টক, আনন্দ, গোপক ও বভ্রু 
নামক ছয়জন গণশ্রেষ্ঠ বরণার উত্তরতটে অবস্থান করত অবিমুক্ত ক্ষেত্রের রক্ষা- 
বিধান করিতেছেন। ৫৭। 

সেই মহাপবিত্র অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রণবেশ্বর নামক একলিঙ্গ বর্তমান আছেন ; 
তাহার উপাসন1 করিয়! পাধিব-শরীরেই অনেক মহাত্মাগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 
৫৮। কপিল, সাবণি, গ্রীক, পিঙ্গল, অংশুমাঁন্‌ এই সকল মহাপাশুপতগণ সেই 
লিঙ্গের মারাধন। করিয়াই পিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন। ৫৯। কপিল প্রভৃতি 
মহাপাশুপতগণ সেই প্রণবেশ্বরের পুজা ও হুঙ্কারধবণি করত নৃত্য করিতে করিতে 
সেই লিঙমধ্যে বিলীন হইয়! বান। ৬০। অয়ি মহাবুদ্ধে দ্বিজসত্তম দমন! পেই 
স্থানের একটা পূর্ববকালীন অদ্ভুত বৃস্তান্ত তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর । ৬১। 

হে মুনে ! পুরাকালে একটী ভেকী সেই লিঙ্গসমীপে বাদ করিত; সেই তভেকী 
প্রতিদিন সেই পিকে প্রদক্ষিণ করিত এবং তাহারই নিশ্মাল্য ভক্ষণ করিত: ৩২। 
শিব-নিম্মাল্য ভক্ষণ জন্য পাপে সেই ভেকীর কাশীতে মৃত্যু না হইয়! মৃত অন্যত্র 
হইল। ৬৩। বিষভক্ষণ করিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ কিন্ত শিবনিশ্মীল্য ভক্ষণ করা 
কদাপিও কর্তব্য নহে, কারণ বিষ একজনের প্রাণনাশ করে কিন্তু শিব-নির্্মাপ্য 
পুত্র-পৌত্রের সহিত তক্ষণকারীকে বিনাশ করে। ৬৪। যাহারা শিব-নির্্মল্য 
তক্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে, সাধুগণের তাহাদিগকে স্পর্শ কর! উচিত নহে; 
কারণ শিব-নিশ্মীল্য ভক্ষণকারীকে স্পর্শ করিলেও রৌরৰ নামক নরকে যাইতে 
হয়। ৬৫।. 
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প্রণবেশ্বরের চারিদিকে পরিজ্রমণকারিণী সেই ভেকীকে বিলোকন করিয়! 
কোন কাক, চঞ্চুপুটে তাহাকে গ্রহ্ণপূর্ববক কাশী হইতে বহির্গত হইল ও কাশীর 
বহির্দেশে ভেকীকে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর স্বৃত্যুর পরে নিশ্মাল্য 
ভক্ষণ ও প্রদক্ষিণকরণজন্য পাঁপ ও পুণ্যশালিনী সেই ভেকী কাশীতে পুম্পবটু 
নামক এক ব্যক্তির গুহে জন্মগ্রহণ করিল। ৬৬-৬৮। পুষ্পবটুর গৃহে জন্মানম্তর 
তাহার শরীর সকলই শুভলক্ষণযুক্ত হুইল, কিন্তু শিব-নিন্্াল্যভক্ষণ জন্য পাঁপে 
মুখটা গৃণ্রের ম্যায় হইল । ৬৯। সেই কন্যার নাম মাধবী হইল। মাঁধবীর ক-ধবনি 
বড়ই রমণীয়; সে সকল প্রকার গীতের রহন্য গ্রহণে সমর্থা হইল। সপ্তম্বর, 
তিন গ্র'ম, একবিংশতি মুচ্ছনা, একোনপধশশ প্রকার তান, একশত এক প্রকার 
তাল,ছয় রাগ এবং প্রত্যেক রাগের পাঁচটা করিয়া রাগিণী, এই ছত্রিশ প্রকার রাগ- 
রাগিণী, সর্ববরাগিগণের পরম সুখাবহ। যত প্রকার তাল, রাগও তাবশুসংখ্যক ) 
এই সকল গীত-রহস্যঙ্ঞ! শুভ ব্রত! সেই মাধবী রমণীয়যৌবন-লাঁভে ও অচঞ্চল হাদয়ে 
প্রতিদিন সঙ্গীতার্দি দ্বার! বিশেষ ভক্তিসহকারে প্রণবেশ্বরের অর্চনা! করিতে 
লাগিল। ৭০-৭৪। পুর্ববজন্মের সংস্কারবশতই মাধবী প্রণবেশ্বরের বিশেষ প্রকারে 
ভক্তি করিতে লাগিল। হে দ্বিজসন্তম দমন ! বভাব চঞ্চল হইলেও মাধবীর হৃদয় 
সেই লিঙ্গের সেবন- প্রভাবে ক্রমে ক্রমে পরম স্থিরত| লাভ করিল ; দ্িবাঁকালে 
ক্ষুধা ব তৃষ্ণ। তাহাকে পীড়িত করিতে সমর্থ হইত না, রাত্রিকালে নিদ্র/ তাহাকে 
বশীভূত করিতে সক্ষম হইত না। ৭৫-৭৬। এই প্রকারে মাধবীর মন সর্ববপ্রকারে 
মোহসম্পর্ক হইতে ছিন্ন হইতে লাগিল। দিবারাত্রির মধ্যে সেই লিঙ্গ দর্শন করিতে 
করিতে তাহার নেত্রদ্বয়ে ষে কয়টী নিমেষ পতিত হইত, তাবশু নিমেষ কয়টাকে সে 
মহাবিত্বস্বরূপে জ্জান করিত এবং ভাবিত পলিঙ-দর্শনকালের মধ্যে যে কাল, 
নিমেষের দ্বার অন্তরিত হইয়| ব্যর্থ অতিবাহিত হুইল, হায়! কোন্‌ প্রায়শ্চিত্তের 
বার! আমি এ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব”। ৭৭-৭৮। এই প্রকার 
চিন্তাপর হুইয়াও মাধবী কদাপি সেই লিজের সেব৷ হইতে অণুমাত্রও বিরত হইত 
না। যখন তাহার জলপানে অভিলাষ হইত, সে সময় সে সেই প্রণবেশ্বরের নাম- 
রূপ অন্ত পান করিত। ৭৯। সজ্জনগণের হুদয়-গগণভাসী শ্রামান্‌ প্রণবেশ্বরকে 
পরিত্যাগ করিয়া! আকর্ণবিদ্তুত তদীয় নয়নছ্থয় অন্য কোন পদার্থই বিলোকন 
করিতে ব্যাপৃত হইত না। ৮০। তগুকালে তদীয় শ্রবণঘয় অন্য কোন প্রকার শব 
গ্রহণ করিত না, সেই লিঙগা্চনের জন্য মাল নিপ্্াণ করিতে তদীয় করছবয় অতিশয় 
নৈপুণ্যলাভ করিল। ৮১। নির্ববাণ-সম্পন্তির আশ্রয়স্থল সেই লিলের প্রাঙ্গণ 

গা 
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পরিত্যাগ করিয়! তদীয় চরণঘয় স্্বখাশায় অন্যত্র বিচরণ করিত না। ৮২। প্রণব, 
সার, পর, ব্রহ্ম, ব্রহ্মপ্রকাশক; শবব্রন্ষ, ত্রয়ীরূপ, নাদবিম্দুকলালয়, সদক্ষর; 
আদিরূপ, বিশ্বরূপ, পরাবর) বর, বরেণ্য, বরদ) শাশ্বত, শান্ত, ঈশ্বর, সর্ববলোকৈক 
জনক, সর্ববলোকৈকরক্ষক, সর্ববলোকৈকসংহারকারি, সর্বলোকৈকবন্দিত, আহ্ন্ত- 
রহিত, নিত্য, শিব, শঙ্কর, অব্যয়, অদ্বিতীয়) গুণত্রয়াতীত ভক্তহৃদয়বিহারী, নিরু- 
পাধি, নিরাকার, নির্বিকার, নিরগ্রন, নিশ্মল, নিরহঙ্কার, নিষ্প্রপঞ্চ, নিজোদয়, 
স্বাআমীরাম, অনন্ত, সর্ববগ, সর্ববদরশী, সর্ববদ, সর্ববভোক্ত1, সর্ব, পর্ববস্থখাস্পদ, এই 
সকল নামোচ্চারণে সর্বদা ব্যাপৃত তদীয় বাগিন্দ্রিয়, কোন সময়েও অন্য কোন 
ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিত না । এই সকল নমাক্ষররসপাঁনে ব্যাপূত, তদীয় রদন! 
অন্য প্রকার রসের আম্বাদদনে বিরত হইল । ৮৩-৯০। মাধবী প্রতিদিন সেই লিঙ্গের 
প্রাসাদ ও চিত্রপুত্তলিক1 সকলকে বিহিত শ্রদ্ধাসহকারে মার্জন করিত ও অবসর- 
ক্রমে তাহার পুজাপাত্রনিকর ভাল করিয়া প্রক্ষালন করিত। ৯১। সেই লিজের 
অর্চনাকারী ষে সকল পাশুপতশ্রেষ্ঠ বান করিতেন, মাধবী পিতৃবুদ্ধিতে অতি যত্বু- 
সহকারে প্রত্যহ তাহাদের সেবা করিত ।৯২। একদ| বৈশাখ মাসে চতুর্দশী তিথিতে 
দিবাভাগে উপবাস করিয়। মাধবী, গাতঃকালে যাত্রার্থে সমাগত তক্তবুন্দ চলিয়। 
যাইলে পর; রাত্রি-জাগরণ করিয়। মন্দির-পরিক্ষার ও পাত্রাদি মাজ্ভন নমাপন- 
পুর্ববক প্রযত্রদহকারে লিঙ্গের পূজাকরত, মধুরগীত-সহকারে লীলাময় নৃত্য করিতে 
লাগিল ও প্রণবেশ্বর-লিঙ্গের ধান করিতে লাগিল; এইরূপে কিয়গুকাল অতিবাহিত 
হইলে পর, অকস্মাৎ সেই লিজ-মধ্য হইতে গগণব্যাপি এক পরমজ্যোতি আবিভভূতি 
হইল এবং মহামতি বাল] মাধবী, পার্থিব-শরীরেই তাহ।তে লীন হইবামাত্র সেই 
জ্যোতি অস্তহিত হইয়া ষাইল; আমার আচার্য্য শ্রেষ্ঠের সমক্ষেই এই অত্যন্ভুত 
ব্যাপারটা সাধিত হইয়াছিল। ৯৩-৯৭। হে দ্বিজসত্তম দমন! এখন পর্য্যন্তও 
বারাণসীবাসী ভক্তবৃন্দ, বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে মহোৎসব পুরঃসর 
সেই প্রণবেশ্বর-লিঙ্গের যাত্রা করিয়া থাকেন। ৯৮। উক্ত তিথিতে দিবসে উপবাস 
করিয়৷ তথায় রাপ্রি-জাগরণ করিলে, মনুষ্য যে কোন স্থানেও মৃত হুইয়৷ পরমজ্জান- 
লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৯৯। ব্রহ্মা গুগোলক মধ্যে যত তীর্থ বর্তমান আছে, 
তাহার! সকলেই বৈশাখ মাসের চত্রর্দশী তিথিতে প্রণবেশ্বর দর্শন করিতে আগমন 
করিয়া থাকেন। ১০০। সেই লিঙ্গের সম্মুখে শ্রীমুখী নাম্নী একটা পরমোন্তম গুহ! 
বিদ্কমান আছে) সেই গু5 পাহালের দ্বার; তথায় বন্ুতর সিদ্ধজন বাদ করিয়! 
থাকেন। ১*১। সেই গুহামধ্যে যাহারা পঞ্চরাত্র বাস করিয়! থাকে) দেই সকল 
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সুব্রত মহাত্মাগণ, নাগকন্া, দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, নাগকন্যাগণও তাহাদের 
ভবিষ্য শুভাশুভ বলিয়া দেন। ১০২। তথায় গুহার উত্তরদ্িকে রপসোপক নামে 
একটা কৃপ বিদ্যমান আছে, ছয়মাস কাল ব্যাপিয়! তক্তি-দহকারে তাহার জল পান 
করিলে, মানব ক্রহ্মাজ্ঞান লাভ করিতে, সমর্থ হয়। ১০৩। তথায় বর্তমান সর্ববনাদ- 
কারণ নাদেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানব বিশ্ববৃত্তি-সর্ববপ্রকার নাদের মন্দ-গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়। ১০৪। সেই স্থানে বরণারজলপ্লাবিত মণুস্যোদরী নামক ন্বর্ণদী 
বিষ্তমান আছেন, তাহাতে স্ান করিলে কৃতকৃত্য-মানব, কোনিকালে শোকপ্রাপ্ত 
হয় ন]। ১০৫। প্রণবেশ্বরের সেবক অনন্তসিদ্ধগণ, দৃশ্যমান পার্থিবশরীরেই পরম 
দিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১৬। নিখিল ব্রহ্মা ও-মধ্যে অবিমুক্তক্ষেত্রই 
সর্ববশ্রেষ্ঠত্থান, তাহার মধ্যেও প্রণবেশ্বর স্থানই মতিশ্রেষ্ঠ, ইহ। মতুস্যোররীর তটে 
বিদ্ধমান আছে। ১০৭। যাহার! কাশীক্ষেত্রে প্রণবেশ্বরকে নমস্কার করিল ন! বা 
তাহার পূজ| করিল না; জননীর তারুণ্যহারী সেই সকল মনুষ্য কেন এ সংসারে 
জন্মগ্রহণ করিল ? ১০৮। হে সাধুগ্রেষ্ঠ দমন! যে দিন মন্দর-পর্ববত হইতে ভগবান্‌ 
বিশ্বেশ্বর কাশীতে আগমন করিয়াছেন, সেই দিনেই তাহার সহিত নিখিল পুণ্যায়তন, 
সকল পবিত্র পর্বত, সকল নদী, সকল তীর্থ ও সকল পরম পবিত্র দ্বীপ সেই 
আনন্দকাননে প্রবেশ করিয়। বাম করিতেছে । ১০৯--১১০ | 

হে মুনে দমন | এখন মদীয় শুভাদৃষ্টের প্রসার্দে তোমার সঙ্গেই আলাপ 
করিতে করিতে কাশীর বিষয় স্মরণ করিতে পারিয়াছি; আমিও কাশী যাইব, 
চল) আমর! সকলেই একত্রে কাশীর উদ্দেশে যাত্রা! করি। এই সকল মদীয় শিষ্য- 
গণও মকলেই মুমুক্ষু, ইহারাও সকলে বহুদিন হইতে কাশী যাইতে ইচ্ছ| 
করিতেছে । ১১১-১১২। বুদ্ধাবস্থায়ও যাহার! কাশীর সেব ন| করে, তাহাদের 
দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম বুথায় অতিবাহিত হয়, স্থৃতরাং তাহাদের মহাম্খ লাভ হইবার 
সম্ভব কি? ১১৩। যাঁবকাল ইন্দ্রিয় বিকল না হয় ও আয়ুঃ পরিশেধপ্রাণ্ত ন! 
হয়ঃ তাহারই মধ্যে প্রযতু-সহক।রে মহেম্বরের আনন্দ-কাননকে অবলম্বন কর! 
উচিত। ১১৪। আ্নিকেতন শস্ত,র আনন্দ-কাননকে ফ্বহার৷ আশ্রয় করিয়াছে, 
তাহার! মহাসৌখ্যস্বরূপ মহানিধি লাভ করিয়।ছে স্থৃতরাং অনন্তত্রী তাহাদিগকে 
কোনকালেই পরিত্যাগ করেন না। ১১৫। 

পাশুপতোত্তম মহামুনি গর্গ, এই কথা বলিয়া ভরদ্বাজ দমনের সহিত তথা 
হইতে প্রস্থ।নপুর্ববক বথাকালে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। ১৯৬। অনন্তর 
ধণ্মাত্মা দমন, গর্গাচার্যের সহিত মিলিত হইয়া যথাবিধানে শ্রীম।ন্‌ '্রপবেশ্খরের 


৫৮৮ কাশীখগ্। [ পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় 





অর্চন! করিয়! কালক্রমে আবিভূ্ত পরম জ্যোতিতে লীন হইয়। গেলেন। ১১৭। 
স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে ইন্বলারে | অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রণবেশ্বরের আয়তন 
সর্ববাপেক্ষ। উত্ুকৃষ্ট স্থান, এই লিঙ্গের উপাসন!| করিয়া অনেক সাধক অনায়াসে 
পরমসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১১৮। কলিকালে পাপোপহত 
ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ নাস্তিকগণের নিকট এই পরম পবিত্র প্রণবেশ্বরের অদ্ভুত 
মাহাত্ম্য কীর্তন কর! উচিত নহে। ১১৯। যেসকল মুঢবুদ্ধিগণ, মহাদেব ও 
অবিমুক্তক্ষেত্রের নিন্দা করিয়া থাকে এবং ষাহার! পুরাণশান্ত্রের নিন্দ! করে, 
তাহাদের সহিত কখনও আলাপ কর! উচিত নহে ।১২০। এই জগতীতলে 
প্রণবেশ্বরের সদৃশ জ্হানপ্রদ অন্য কোন লিঙ্গ বিদ্তমান নাই। হে অগন্ত্য! 
এই কথা, দেবদেব মহেশ্বর জননী পার্ববতীর নিকট কীর্তন করিয়াছেন । ১২১। 
শিবভক্ত ব্যক্তি এই পবিত্র অধ্যায়টী ভক্তি-সহুকারে শ্রবণ করিলে, সর্বপ্রকার 
পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করে ও দেহাস্তে শিবলোক-প্রাপ্ত হয় 1 ১২২। 





পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় । 


মী 


ভ্রিলোচন-মাহাত্ময কথন । 


অগন্ত্য কহিলেন, হে কান্তিকেয়! ভগবান্‌ প্রণবেশ্বরের এই মহাপাতক- 
নাশিনী কথা শ্রবণ করিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, আমার 
শ্রবণেচ্ছ! ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। আপনি এইক্ষণে ক্রিবিষপ লিঙ্গবিষয়িণী 
পরমাদুত-কথ| কীর্তন করুন। হে যন্যুখ ! দেবদেব মহেশ্বর জননী পার্ববতীর 
সমীপে এই ত্রিবিষউপ-লিল্গের আবির্ভাববিষয়িণী যে কথা কীর্তন করে, হে 
মহাবুদ্ধে কাণ্িকেয় | আঁপনি কৃপাপূর্ববক সেই সকল কথাই আমার নিকট কীর্তন 
করুন। ১-_-২। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! দেবদেব মহেশ্বর, 'জননী গৌরীর নিকটে যাহ 
কহিয়াছেন ও যে কথ শুনিলে জীবের সর্ববশ্রান্তি দুর হয়, সেই ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের 
উৎপত্তিবিষয়িণী কথা আমি কীর্তন করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। ৩। 
ব্রিজ! নার্মক প্রপিত্বপীঠে সেই ত্রিবিষ্টপ নামক লিঙ্গ বর্ধমান আছেন। এই 


পঞ্সপ্ততিতষ অধ্যার়] ত্রিলোচন-মাহাত্য কথন। ৫৮৯ 


বিরজপীঠের দর্শনমাত্রেই মনুষা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । ৪। হে 
ঘটোন্তব ! সরস্বতী, যমুনা ও নর্্মদ। এই তিনটা পাপবিনাশিনী নদা ভ্রিলোচনে র 
দক্ষিণদিকে ত্রিবিষ্টপ লিঙ্কে স্নান করাইবার জন্য ঝ্রোতোমুর্তি ধারণ করিয়। 
তথায় সমবেত হুইয়াছেন। প্রত্যহ প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ুসময়ে এই নদীত্রয় 
প্রত্যেকে এক একটী কলস ধারণপূর্ববক ব্রিবিষ্টপেশ্বর-লিঙকে স্নান করাইয়া 
থাকেন। ৫-৭। ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের সমীপে এই নদীত্রয় নিজ নিজ নামে এক 
একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই লিঙ্গত্রয়ের দর্শনেই মানব, পূর্বেধাক্ত 
নদীত্রয়ে অবগাহনজন্য ফল-লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৮। ত্রিবিষউপের দক্ষিণদিকে 
সরম্বতীশ্বর লিঙ্গ বর্থমান আছেন, ইহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে মানব সর্বপ্রকার 
জড়ত! হইতে মুক্ত হুইয়!, সারম্বত-পদ লাভ করিতে পারে। ৯।॥ ইহার পশ্চিম- 
দিকে বর্তমান যমুনেশ্বরকে ভক্তি-সহকারে অঙ্চন! করিলে অতি পাপাত্মাও কখন 
বমলোক দর্শন করে ন1। ১০। ত্রিলোচনের পুর্ববভাগে বর্তমান স্ুখপ্রদ নর্ম্দে- 
শ্বরকে দর্শন ও পুজ! করিলে মানব আর গর্ভবাস-যন্ত্রণ| ভোগ করে না। ১১। 
ত্রিবিষউপের সমীপে বর্তমান পিলিপিলা-তীর্ঘথে স্নান করিয়! ত্রিলোচনকে দর্শন 
করয়। মানব আর কেন বুথ! শোক করিয়। থাকে ? ১২। সবিশেষ ভক্তি-সহকারে 
একবার ত্তরিবিষ্টপ-লিল্সের ম্মরণ করিলেও মানব ভ্রিলোকের আধিপত্য লাভ 
করিতে সক্ষম হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৩। বাহার! ত্রিবিষ্প-্লিজকে 
দর্শন বা স্পর্শ করিয়াছে, এ জগতে তাহারা কৃতকৃত্য ও মহাধী, ইহাতে আর 
ংশয় কি? ১৪। আনন্দকাননস্থিত এই ত্রিবিষ্টপ নামক 'লিঙগকে ষে দর্শন 
করিয়াছে, যে ব্যক্তি ইহার নামপর্য্স্তও শ্রবণ করে, সেই শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তি সপ্ত- 
জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
পৃথিবীতে যত লিঙ্গ বর্তমান আছেন, তাহাদের সকলকে দর্শন করিলে যে ফল 
হয়, একমাত্র ভ্রিলে।চনকে দর্শন করিলে তাহা হইতে অধিক ফললাভ করা বায়। 
কাশীতে ত্রিবিষউপ-লিঙগ্গের দর্শন করিলে ত্রিলোকদর্শনের ফললাভ হয়। ১৫-১৭। 
ষে ব্যক্তি ত্রিবিষউপ-লিঙগকে দর্শন করে, দে ক্ষণকালমধ্যেই সকল পাপ হইতে 
মুক্ত হয়, আর তাহাদের গর্ভবাস-যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয় না৷ এবং সে, সকল 
ভীর্থে স্নান ও সকল অবভৃত-ম্নানের ফল-লভ করিতে পারে। ১৮। গলার 
সহিত মিলিত হুইয়! সরম্বতী, ষমুন! ও নর্মমদ। বখায় সাক্ষাৎ হাস্য করিতেছেন 
সেই পিলিপিল-তীর্ঘে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে, তাহার আর 
গয়ায় যাইবার প্রয়োঞ্জন কি 1? পিলিপিল।-তার্থে স্নানানন্তর পিগুপ্রদ্থান করিয়া 
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ত্রিবিউপ-লিঙের দর্শন করিলে, মানব কোটিভীর্থ দর্শনের ফল-লাভ করিতে পারে। 
অন্য কোন স্থানে কৃত পাপ কাশ্মদর্শনে বিনষ্ট হয়, কিন্তু কাশীতে যে পাপ কর! 
যায়ঃ তাহার ফলে লোক পিশ।চত্ব লাভ করে। যদ্দি কোন ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ 
মহাদেবের আনন্দকাননে কোন পাপ করে, তাহা হইলে সে, সেই পাপ হইতে 
মুক্তিলাভ করিবার জন্য মহাদেবের দর্শন করিবে। ভূমগ্ডলে যত স্থান আছে, 
সেই সকলের অপেক্ষ। আনন্দকাননই সর্বশ্রেষ্ঠ; সেই কাশীর মধ্যে যত তীর্থ 
আছে তাহ।র! শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যেও প্রণবেশ্বর-ক্ষেত্র প্রধান মোক্ষপথের 
প্রকাশক ; সেই প্রণবেশ্বর-লিঙ্গ হইতেও এই শ্রেয়োরূপ ত্রিলোচন-লিঙ্গ অতি- 
শ্রেষ্ঠততর | ১৯-২৫। তেজস্থিগণের মধ্যে যেমন সূর্য্য, দৃশ্যগণের মধ্যে ষেমন 
চন্দ্র, সেইরূপ সকল লিঙ্গের মধ্যে এই ত্রিলোচন-লিঙ্গই সর্ববপ্রধান ! ২৬। 
মহাসৌখ্যের একমাত্র নিধানম্বরূপ মোক্ষ-লক্ষমীর সেই পরমপদ্দবী, ত্রিলোচন- 
মহেশ্বরের সেবকগণের স্থদুরে বর্তমান নহে। ২৭। একবার ক্রিলোচনের পুজ! 
করিয়া যে ফললাভ করিতে পার! ধায়, একজম্ম ব্যাপিয়। অন্যান্ত সকল লিঙ্গের 
অর্চন। করিলে তাদৃশ ফললাভ হয় না। ২৮। যে সকল মহাত্মাগণ কাশীতে 
ত্রিলোচন-লিজকে অচ্ছন| করে, তাহারা মহাদেব-প্ীতির ফলে ব্রিলোকবাসী 
জীবগণের পুজনীয় হইয়া থাকে । ২৯। বাহার পাশুপত-ত্রত গ্রহণ করিয়াছে 
ও যাহার! সর্ববসন্ন্যা অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা যদি প্রমাদবশতঃ স্বীয় নিয়ম 
প্রতিপালন করিতে ন৷ পারে, তাহ! হইলে কাশীতে তাহাদের ভয়ের কোন কারণ 
মাই; যেহেতু তথায়, 'মহাঁপাপনিবহের ধ্বংসকারী মোক্ষ-সম্পর্দের আধার 
গৃহন্যরূপ ত্রিবিষ্প-লিঙ্গ বর্তমান রহিয়াছেন, তাহার দর্শনে তাহার! অনায়।সেই 
গ্রমাদকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইতে প্রারে। ৩০-৩১।॥ একবারমাত্র ভ্রিলোচন- 
লিঙ্গের অর্চন! করিয়া মানব জন্মান্তরশতের অজ্জিত কলুষরাশি হইতেও মুক্তিলাভ 
করিতে নক্ষম হয় । ৩২। ব্রহ্মঘাতী, স্থরাপায়ী, স্তেয়ী, গুর্বজনাগামীও একবধ- 
কাল ইহাদের সঙ্গকারী, এই পাঁচ প্রকার মহাপাপ প্রকীর্তিত আছে। ৩৩। 
পরদাররত, পরহিংসাপরায়ণ, পরনিন্নারত, বিশ্বাসঘাতক, কৃতত্ব, ভ্বণহত্যাকারী, 
শুদ্রীপতি বিজ, মাতৃত্যাগী, পিতৃত্য।গী, গুরুত্যাগী, পরগুহে অগ্নিপ্রদাতা, বিষ- 
প্রদাতাঃ গোহত্যাকারী, স্ত্রীধাতী, শুব্রহত্যাকারী, কন্যাঁভিগামী, ক্রুর, পিশুন, 
নিজধর্ম্মপরাত্থুখ, নিন্দক, নাস্তিক, কুটসাক্ষ্যদাতা, অতক্ষ্ভক্ষক ও অবিক্রেয়- 
বিক্রয়ী এই সকল পাপী ও পূর্বেরাক্ত পঞ্চমহাপাপী একবারমাত্র ত্রিলোচন-লিজকে 
প্রধাম করিয়! নিজ নিজ পাপ হইতে অনায়।সে নিষ্কৃতিলার্ভ করিতে পারে 
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কিন্তু যে ব্যক্তি শিবনিন্দক, তাহার কোনরূপেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার 
সম্তভাবন| নাই । ০৪-৩৮। যে মুঢ় ব্যক্তি শিবনিন্দ| করে বা শৈব-শাস্ের নিন্দ। 
করে, কোন ব্যক্তিও কোনকালে শান্ত্রেও দেখে নাই যে, সেই পাপাতা কদাপি 
পাঁপ হইতে মুক্ত হইয়াছে । ৩৯। যাহারা শিব-নিন্দা করে বা শিবভক্তগণের 
প্রতি ছেষ-বুদ্ধি করিয়া থাকে, তাহার! যাবশুকাল চন্দ্র-সূর্যয থাকেন; তাবগকাঁল 
পর্য্যন্ত ভীষণ নরক-ভোগ করিয়। থাকে । যে অধমাধম অভাগ্য মনুষ্য শিবনিন্দ। 
করে, তাহাকে আত্মঘাতী ও প্েলোক্যথাতী বলা গিয়৷ থাকে । ৪০-৪১। কাশীতে 
যাহারা মোক্ষ কামন! করে, তাঁহার! সর্ববদ! ঘত্বপূর্ণবক শিবভক্তগণের পৃজ। করিবে, 
কারণ তাহাদের পুজা! করিলে স্বয়ং মহাদেব প্রসন্ন হয়েন। ৪২। এ সংসারে 
ধাহাঁদের কথ লোকে বিশ্বান করে, তাহার! নিঃশক্কচিন্তে সর্বপ্রকার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কামনায় এই বাক্যটী ঘোষণ। করিবেন যে, “সংসারে যদি কাহারও 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাসন! থাকে এবং পাপ হইতে ষদি ভয় থাকে, আর আমাদের 
শান্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ এই বাক্যে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহ। হইলে সেই ব্যক্তি লকল 
পরিত্যাগপুর্ববক, হৃদয় সদৃট় করিয়! যেখানে ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর সাক্ষাৎ বিরাজমান 
রহিয়াছেন, সেই আনন্দকাননে গমন করুন , যে ক্ষেত্রে গমনে নিঃসংশয়ী 
মানবগণ আর পাঁপজন্য বাধা ভোগ “করেন না৷ ও পরমধশ্ম লাভ করিয়। থাকেন 
দেই মহাতীর্থ আনন্দকাননের মধ্যে অতিনিশ্মীল নদীত্রয় সম্মিলিত পরমপবিত্র 
ত্রিলোচনের কটাক্ষ প্রভাবে সকল প্রকার পাঁপহরণকারী পিলিপিল!-তীর্থ অস্ভাপি 
বিচ্ধমান রহিয়াছে; তথায় গৃহ্যোক্ত-বিধানে সরানানস্তর ' তর্পণীয় দেব-পিতৃগণের 
ত্পণপুর্ববক ষথাশক্তি শাঠ্য পরিহারকরত ধনাদি বিতরণ ও ভক্তি-সহকারে দর্শন- 
পৃর্ববক ত্রিলোচন-লিঙ্গের পুজ। করিবে। গন্ধ, মাল্য, পঞ্চাম্থত, ধুপ, দীপ, বস্ত্র, 
নানাভূষণ, পুজোপকরণ-দ্রব্য, ঘণ্টা, দর্পণ, চামর, বিচিত্র ধবজ, পতাকা, নৃত্য-গীত, 
বাছা, জপ, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও শিব-পরিচারকগণের সন্তোষবিধান ছার! ত্রিলোচন- 
লিঙ্গের মহাপুগা সম্পন্নকরত, ব্রাহ্ষণগণকে ভোজন করাইয়া, প্রায়শ্চিত্তার্থা মানব 
আমি নিষ্পাপ হইলাম” এই বলিলে ক্ষণকাল মধ্যে সর্বববিধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারে | ৪৩-৫৩। এইরূপ ভ্রিলোচনের পুজাকরত পঞ্চনদে স্থান করিয়! 
পশ্চাৎ মণিকর্ণিকাঁয় স্নান করিবে, অনন্তর বিশ্বেশ্বরকে পুজ। করিলে মানব বন্তর 
পুণ্য অর্জন করিতে সক্ষম হয়। ৫৪। এই মহাপাপবিনাশকারী প্রায়শ্চিত্ত 
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম; ষে ব্যক্তি কাশী-মাহাজ্ম্যের নিন্দ। করিয়া থাকে 
বা যে নাস্তিক; তাহার সমীপে কদাচ ইহ প্রকাশ করিবে না| ৫৫। ' ধনলোত্ত- 
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উপ রাকাত 
বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নাস্তিককে এই প্রায়শ্চিত্তের কথ প্রকাশ করে, 


তাহ! হইলে প্রকাশকর্ত। নরকে গমন করে, হে ঘটোভ্ডব ! ইহ! সম্পূর্ণ সত্য । ৫৬। 
সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিলে যে ফল-লাভ হয়, কাশীতে সায়ংকালে ত্রিলোচন- 
লিঙ্কে প্রদক্ষিণ করিলে, মানব সেই ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫৭। 
কাশীতে ভূজঙ্গমেখলাশোভিত ব্রিবিষ্টপ-লিঙ্গকে দর্শন করিয়া মানব যদি 
অন্যত্র মৃত হয়, তথাপিও জন্মান্তরে সে মোক্ষপদের অধিকারী হুয়। ৫৮। 
অন্য স্থানে শিবলিঙের দর্শন করিতে হইলে পুণ্যকালের প্রতীক্ষা করিতে 
হয়) কিন্তু কাশীতে ত্রিলোচন-লিঙ্গের দর্শন করিতে হইলে কোন পুণ্যকালের 
প্রতীক্ষ/। করিতে হয় না, যখন ইচ্ছা তখনই তাহাকে দর্শন করিবে । ৫৯। 
প্রণবেশ্বরপ্রমুখ লিশসমুহ যগ্পি সকল পাপ হরণ করিয়া থাকেন বটে, 
তথাপি ভ্রিলোচনের ষে সর্ববাতিভাবিনী শক্তি আছে, তাহা! অন্য কোন শিব 

লিঙ্গেই বর্তমান নাই । ৬০ । হে ঘটোক্তব! ভগবান্‌ মহেশ্বর, জননী পার্ববতীর 
নিকটে এই লিঙ্গের সম্বন্ধে এই কথ! বলিয়াছেন যে, «হে অপর্ণে। এই ত্রিলোচন 
লিঙ্গ যে, দকল লিঙ্গ হইতে উত্কৃষ্ট তাহার কারণ আমি তোমার নিকট বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। পুরাকালে ধখন আমি নিবিড় সমাধিতে মগ্ন ছিলাম, তশুকালে আমার 
সম্মুখে পৃথিবী ভেদ করিয়! পাতাল হইতে এই লিঙ্গ স্বয়ংই প্রাছুভূর্তি হন। পুরা- 
কালে এই লিঙ্গের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবশ্থানকরত আমি তোমাকে নেত্রত্রয় 
প্রদান করি, তাহারই প্রভাবে তোমার এই উত্তম দর্শনশক্তি আবিভূর্তি হয়; হে 
দেবি ! সেই দিন হইতেই ত্রিলোকবাসী সকল জীবই এই লিজকে ত্রিলোচন নামে 
অভিহিত করে, এই ব্রিলোচনের প্রপাদে লোকে জ্ঞানদৃষ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
যাহার। ত্রিলোচনের প্রতি ভক্তিমান, তাহার! সকলেই সাক্ষাৎ ত্রিলোচনন্সরূপ ও 
আমার নিত্যসহচর হয় এবং তাহাদিগকে জীবন্যুক্ত বলিয়। জানিবে। হে 
মহেশানি! এই ভ্রিলোচন লিঙ্গের সম্যক্‌ প্রকারে মাহাত্ম্য কোন ব্যক্তিই জানিতে 
সমর্থ নহে, তাহার কারণ আমি নিজেই তাহ! বিশেষরূপে গোপন করিয়। রাখিষ়াছি। 
বৈশাখ মাসে শুরা তৃতীয়া তিথিতে পিলিপিলা-তীর্থে সানান্তে সমস্ত দিন উপবাস ও 
তদবস্থায় রাত্রিজাগরণ করত ভক্তিসহকারে ভ্রিলোচন-লিঙ্গের পৃজা করিয়া পরদিন 
প্রাতে পুনর্ববার সেই পিলিপিলা-তীর্থে স্মানানস্তর পুনর্ধবার লিঙ্গের অর্চন! করিবে । 
তহ্পরে পিতৃগণের উদ্দেশে ধন্ঘট, বিহিত অন্ন ও দক্ষিণ। প্রদান করিয়। শিবভক্ত 
জনগণের সহিত একত্রে পারণ করিবে, হে দেবি! এই প্রকার ক্রিয়। সম্পন্ন 
করিতে পারিলে মানবগণ স্বীয় অখগুনীয় পুণ্যের প্রভাবে মদীয় গণ হইয়! সর্ববদা 
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আমার অগ্রগামী হইতে সমর্থ হয়, ইহ! নিশ্চয় জানিবে ; হে দেবি ! যাবগুকাল 
পর্য্যন্ত ব্রিলোচন-লিঙ্গ দৃষ্ট না হয়েন, তাঁবুকাল দেব, মনুষ্য ব মহো'রগগণ বারম্থার 
ংসারে অদৃষ্টবশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। পিলিপিলা-তীর্থে স্ানানস্তর একবার 

এই ত্রিলোচন-লিঙ্গের দর্শন করিলে, মানব জার কখন জননীর জঠরে প্রবেশ ব৷ 
তদীয় স্তম্তপান করে না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে ভামিনি! প্রতি মাসের 
অফ্টমী ও চতুর্দশী ভিথিতে ব্রিবিষট প-লিঙগকে দর্শন করিবার জন্য সকল তীথ বারা- 
ণসীতে ত্রিবিষপ ক্ষেত্রে আগমন করিয়! থাকেন। ত্রিবিষ্টপ-লিঙ্গের দক্ষিণদিকে 
বর্তম।ন পিলিপিলা-তীর্থের জলে আন করিয়া সন্ধ্যোপাসন। করিলে, মানব রাজসুয়- 
যজ্ঞের ফললাভ করিতে পারে” । ৬১-৭৪। 

সেই স্থানেই সর্ববপাপ-বিনাশক্ষম পাদোদকনামক কৃপ বিদ্যমান আছে, তক্তি- 
পূর্বক সেই কূপের জল পান করিলে মানব আর জননীর জঠরে প্রবেশ করে না। 
এই ত্রিলোচন-লিজের পার্খশদেশে বহুতর শিবলিঙ্গ বিগ্ধমান আছেন। তাহাদেরও 
দর্শন ব! স্পর্শনে মানব কৈবল্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। এই ত্রিলোচনের নিকটেই 
গঞ্জাতীরে শান্তনব নামে একটা লিঙ্গ প্রতিঠিত আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে 
সংসার-তাপিত মানব, পরম শাস্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। "তাঁহারই দক্ষিণভাগে 
অভীগ্দেশ্বর নামে একটী মহালিঙগ বিদ্ভমান আছেন, হে মুনে ! তাহাকে দর্শন 
করিলে মানব, কলিকাঁল ও কামভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়! থাকে! ৭৫-৭৮। 
তাহার পশ্চিমভাগে প্রোণেশ্বর নামক একটা মহালিঙ্গ বর্তমান আছেন, সেই লিঙ্গের 
পূজ। করিয়! প্রোণ, জ্যোতির়্ন্বরূপ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৭৯। 
দ্রে(ণেশ্বরের সন্মুখেই অশ্বথামেশ্বরনামক লিঙ্গ বিগ্যমান আছেন; এই লিঙ্গটা 
মহাপুণ্যপ্রদ্দ। ইহাকেই পূজা করিয়! অশ্বথামা৷ কাল হইতেও নির্ভয় হইতে 
পারিয়াছেন। ৮*। ড্রোণেশ্বরের বায়ুদিগ ভাগে বালখিলোশ্বর নামক একটা পরম 
উৎকৃষ্ট লিঙ্গ বর্তমান আছেন, শ্রদ্ধাপূর্ববক দেই লিঙ্গের দর্শন করিলে মানব, সর্ব- 
যঙ্ছের ফললাভ করিতে পারে। ৮১। তীাহারই বামদিকে বাল্মীকীশ্বরনামক লিজ 
বর্তমান আছেন, তাহাকে ভক্তিলহকারে দর্শন করিবামাত্র মানৰ শোৌকরহিত 
হইতে পারে। ৮২। 

(ক্ন্দ কহিলেন ) হে ঘটোন্তব |! পুরাকালে ভগবান্‌ মহেশ্বর জননী ভগব্তীর 
নিকট ত্রিলোচন-লিঙ্গের মাহাত্মা-সম্বদ্ধে ষে একটী ইতিহাস কীর্তন করিয়াছিলেন, 
আমি এইঞ্ষণে তাহাই বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রাবণ কর। ৮৩। 
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ত্রিলোচন-প্রাহুর্ভাব কথন । 


স্কন্ন কহিলেন, হে মৈতাবরুণে ! পুরাঁকালে এই বিরজ নামক গীঠে ভগবান্‌ 
ব্রিলোচনের প্রাসাদে ষে এক ঘটন! হইয়াছিল, তাহ! শ্রবণ কর। প্রলয়কাল 
সমুপস্থিত হইলে স্বর্গও যখন নষ্ট হইতে আরন্ধ হইল, সেই সময়ে মণিমাণিক্য- 
নিশ্্িত, নানাভলিতে অবস্থিত বহুতর গবাক্ষযুক্ত, স্থমেরুর ন্যায় উন্নত, ত্রিলোচনের 
সেই প্রাসাদ, বিধাতাকর্তৃক নিশ্মিত স্যগির ধারণ-স্তস্তরূপে শোভ। পাইতেছিল। 
হে মুনে! সেই প্রাসাদের উপরিস্থিত পতাকানিচয়ের অগ্রভাগসমুহ বায়ু-কর্তৃক 
সঞালিত হওয়াতে বোধ হইতেছিল যেন, তাহার! পাপসমুহকে তথায় প্রবেশ 
করিতে নিষেধ করিতেছে, আর সেই প্রাসাদ স্থবর্ণময় কলসে বিভৃষিত থাকা- 
নিবন্ধন বোধ হইতেছিল যেন, পুর্ণিমার চন্দ্র, প্রাসাঁদ-সৌন্দর্যো খিন্ন হইয়! তাহারই 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । সেই প্রানাদে একটী কপোঁত ও একটী কপোতী বাস 
করিত; তাঙ্থারা প্রতিদিন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে স্বেচ্ছাক্রমে উড়িয়া 
বেড়াইত ; সেই সময়ে তাহাদের পক্ষ-বাতের দ্বার! সেই প্রাসাদ-সংশ্রিত ধুলিনিচয় 
দুরে নিক্ষিপ্ত হইয়। পড়িত। ত্রিলোচনের ভক্তগণ সতত প্কত্রিলোচন, ত্রিবিষ্টপ” 
এই নাম উচ্চারণ করিত, সেই কপোতযুগল তাহাই শ্রবণ করিত। ১-৮। শস্ত,র 
শ্রীতিকর চতুর্বিবধ বাগ নিরন্তর তাহাদের কর্ণ-গুহায় প্রতিধবনিত হইত এবং ত্রিসন্ধ্যা 
মঙ্গলারাত্রিকের বিমল জ্যোতিঃ, সেই কপোতযুগলের নেত্রে প্রবিষ্ট হইয়। 
ভক্তগণের চেষ্ট প্রদর্শন করাইত। ম্ফিরচিন্ত সেই কপোতযুগল আহার না! 
পাইলেও কখন কোন বাঞ্চিত বিষয়ের জন্য স্থানান্তরে উড়িয়া যাইত. না । ভক্তগণ 
কর্তৃক সেই প্রাসাদের চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত ত্ুলাদিই তাহার! ভক্ষণ করিত ও 
চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়! বেড়াইত। হে বিপ্র! সেই স্থানেই যে চতুঃ- 
জ্রোতম্থিনী ( গলা, যমুনা, সরম্বতী ও নর্ধ্মদ। ) আছেন, তাহারই জল তাহারা পান 
করিত এবং কখন কখন সেই জলে স্নান করিত। ৯-১৩। এইরূপে সাধুচেষট 
সেই পক্ষিদ্য়ের ত্রিলোচনের প্রাসাদে বন্কাল অতিবাহিত হইয়! গেল। অনন্তর 
একদিন একটী শ্যেনপক্ষী সেই দেবালয়-ক্কন্দে গবাক্ষমধ্যে সুখে অবস্থিত সেই 
কপো তযুগলকে দেখিতে পাইল এবং সেই কপোতযুগলের প্রতি ত্রতরদৃ্টিকরত 
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তাহাদিগকে ধরিবার ইচ্ছায় আকাশমার্গ হইতে মবতীর্ণ হইয়া অন্য একটী দেবালয়ে 
প্রবিষ$ হইল। ১৪-১৫। সেই শ্োনপক্ষী তথায় উপবিষ্ট হইয়া সেই কপোত- 
ন্ঘের প্রবেশ ও নির্গম-পথ লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং *ইহা'র! কোন্‌ পথে এ দুর্গম 
স্থানে প্রবেশ করে, কোন্‌ পথ দিয়াই ব! নির্গত হয়, কোন সময়ে কি ক্রিয়া করে, 
কি প্রকারে এই দুইজনই আমার কবলে পতিত হইবে এবং ইহারা ছুর্গমধ্যে রহিয়াছে 
ৰলিয়াই আমার বশে আসিতেছে না” কিছু ক।ল একদৃষ্টিতে এইরূপ চিন্ত। করিতে 
লাগিল। ১৬-১৯। অহ! এই জন্যই প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ হুর্গবলের প্রশংস৷ 
করিয়৷ থাকেন, যেহেতু ছূর্ববল হুইয়াও দুর্গ আশ্রয় করিলে বলবান্‌ অরিও সহসা 
আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। একমাত্র ছুর্গের দ্বার নৃপতির যে কাধ্য সিদ্ধি হয়, 
সমশ্্র হস্তী বা! লক্ষ বলবন্‌ অশ্বের দ্বারাও পে কার্য সিদ্ধ হয় না। ছুর্গ যদি স্বতন্ত্র 
ও অন্যের অবিভ্ঞাত হয়, তবে সেই ছুর্গে অবস্ব(ন করিলে কখনই কেহ কাহারও 
দ্বারা অভিভূত হয় না । ২০-২২। সেই শ্যেনপক্ষী ক্রোধারুণনয়নে এইরূপে ছুর্গ- 
বলের প্রশংসা! করিয়! সেই কপোতযুগ্ললকে নির্ভয়ে দর্শন করত আকাশমার্গে 
উড়িয়। গেল। তখন সেই কপোতী, সেই মহাবল পক্ষীকে দর্শন করিয়। নিজপতি 
সেই পারাবতকে বলিতে লাগিল । ২৩--২৪। 
কপোতী কহিল, হে প্রিয়! হে প্রাজ্ঞ! হে র্বাকামিখাকর | আমাদের 
প্রবল শক্র এ শ্যেনপক্ষী আপনার সম্মুখে উড়িতেছে। কপোতীর এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! কপোত অবজ্ঞার সহিত পাঁরাবতীকে “হে শ্রিয়ে | তোমার চিন্তা কি” 
ইহা কহিয়। বলিতে লাগিল । ২৫-২৬। 
কপোত কহিল, হে স্থভগে! এ জগতে কত শতই বা পক্ষী না আছে এবং 
তাহার! কত দেবালয়েই বা উপবেশন না করিয়! খাকে, আর আমর! স্থখে এই 
স্থানে বাস করিতেছি ; ইহাই ব| কৃত পক্ষী ন! দেখিতেছে ? হে প্রিয়ে ! তাহাদিগকে 
যদি আমরা ভয় করিতাম, তাহ। হইলে আর এ স্থানে আমাদের সে সখ কোথায় ? 
হে শুভে | তুমি চিন্তা পরিত্যাগ কর এবং আমার সহিত স্থুখে বিহার কর, আমি 
এই ক্ষত্র শ্যেনপক্ষীকে আমার হৃদয়ে গণনাও করি ন|। (ক্কন্দ কহিলেন) 
পারাবতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। পরাবতা পতির পদের প্রতি একা গ্রদৃষ্টিনিক্ষেপ- 
করত মৌন হইয়! রহিল । সতী স্ত্রীর পতির প্রিয়ক।মনায় হিতবাক্য উপদেশ 
করিয়াও তাহার নিকট মৌন হইয় থাকা এবং সতত তাহার বাক্য প্রতিপালন 
করাই উচিত। ২৭-৩১। এই ভাবে সে দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল, পরদিন 
পুনরায় দেই শ্েনপক্ষী তথায় আিয়! ম্বত্যু যেমন গতায়ুং ব্যক্তিকে "দর্শন করে, 
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তন্জরপ একাগ্রদৃষ্টিতে সেই কপোত-দম্পতীকে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে 
পেই শ্যেনপক্ষী প্রাসাদের চতুর্দিকে মগুলগতিতে ভ্রমণ করিয়া, সেই কপোত- 
দম্পততীর গতায়াত লক্ষ্য করত গগনমার্গে উড়িয়। গেল। শ্যেনপক্গী নভোমার্গে 
গমন করিলে পারাবত.পত্বী পারাবতকে কহিল যে, প্হে নাথ! এ দুষ্ট শত্রুকে কি 
আপনি দেখিলেন 1” তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কপোত কহিল যে; হে 
মুগ্ধ! আমরা আকাশে বিহার করিয়। বেড়াই, স্তুতরাং এ ব্যক্তি আমাদের কি 
করিবে? আর আমাদের এই স্বর্গতুল্য হুর্গ রহিয়াছে, ইহার ভিতর শত্রু হইতে 
কোঁন প্রকারই ভয়ের সন্তাবন৷ নাই। আর গগন-মার্গে আমি যত প্রকার গতি 
জানি, এ ব্যক্তি তাহ! জানে না। প্রভীন, উড্ডীন, সংডীন, কাণ্ড, ব্যাড়, কপাটিকা, 

ংসনী ও মগ্ডলবতী এই মাট প্রকার গতি কীর্তিত হইয়া থাকে। হেপ্রিয়ে! 
আমাতে ষেরূপ এই সমস্ত গতির কৌশল আছে, আকাশমার্গে অন্য কোন পক্ষীতেই 
তন্রপ নাই। ৩২-৩৮। হে প্রিয়ে! তুমি স্খে অবস্থান কর, আমি জীবিত 
থাকিতে তোমার চিস্ত! কি? পারাবতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ পারাবতী 
পুর্ববদিবসের ম্যায় মৌন হইয়া রহিল। পরদিন পুনরায় সেই শ্যেনপক্ষী সেই 
মন্দিরে আসিয়। অতি. হৃম্ট ব্যক্তির ম্যায় সেই পারাবতযুগলের কিছু দুরে তার- 
শিলা তলে উপবিষ্ট হইল। ৩৯-৪৯। এবং কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া কপোতযুগলের 
বাসস্থান পরিদর্শন করত তথ হইতে উড়িয়া! গেল), তখন পারাবতী ভীতা হইয়৷ 
পুনরায় পারাবতকে কহিল ষে, হে প্রিয়! এই ছুফেঁর দৃষ্টিতে বিদূধিত এই স্থান 
পরিত্যাগ করা উচিত, এ ক্তুর শ্যেনপক্ষী অতি হৃষ্টের ন্যায় আজ আমাদের 
অতি নিকটে আসিয়াই উপবিষ্ট হইয়াছিল। কপোতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
কপোত পুনরায় অবশ্ঞ্। সহকারে কহিল যে, হে পরিয়ে! এ আমাদের কি করিবে ? 
দেখিতেছি যে, স্ত্রীলোকগণ প্রায় ভীরুম্বভাবই হইয়া থাকে । ৪১-৪৩। পরদিন 
পুনরায় সেই মহাবল শ্টেনপক্ষী তথায় আসিয়া তাহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল 
এবং দুই যামকাল তথায় অবস্থান করত তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়! তথ। হইতে 
প্রস্থান করিল। শ্যেনপঙ্ষী চলিয়! গেলে, পারাবতী পুনরায় পারাবতকে কহিল 
যে, হে নাথ! এস্থানে ষখন আমাদের মৃত্যু নিকটবন্তী দেখিতেছি, তখন চলুন 
আমর! এ স্থান হইতে স্থানাস্তরে গমন করি। এই ছুষ্ট অদৃশ্য হইলে আমরা 
পুনরায় এ স্থানে আপিয় স্থখে অবস্থান করিব। হে প্রিয়! বাহার গতি সর্বত্রই 
অপ্রতিহত, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ হুইয়! কখন কি স্বদেশের অনুরাগে স্বীয় জীবন নষ্ট 
করে? ষেব্যক্তি বিপদৃসন্ধুল স্বীয় দেশ পরিত্যাগ করিয়! স্থানান্তরে গমন না 
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করে, পঙ্গুতুল্য সেই ব্যক্তি নদীতীরস্থ বৃক্ষের ম্যায় অনায়াসেই বিনষ্ট হইয়া 
যায়। ৪৪-৪৮। পারাবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়! পারাবত ভতবিষ্যদ্‌ দশাচিন্তায় 
ব্যাকুল হইয়। অবজ্ঞ-নহকারে তাহাকে কহিল যে, হে প্রিয়ে! তুমি সেই পক্ষীকে 
ভয় করিও না। পরদিন পুনরায় সেই শ্েনপক্ষী প্রাতঃকালেই তথায় আপিয়া 
তাহাদের নীড়ের দ্বারদেশে উপবেশন করিল এবং সায়ংকাল পধ্যন্ত তথায় 
অবস্থান করিল। যখন সূর্য্য অস্তাঁচলে গমন করেন, সেই” সময়ে শ্যেনপক্ষী তথ 
হইতে উড়িয়া গেলে, পারাবতী নীড়ের বাহিরে আসিয়া পতিকে কহিল যে, 
হেনাথ! এই আমাদের পলাইবার সময়, যে পর্য্যস্ত সেই কাল দ্বরে আছে, 
আপনি তাহার মধ্যেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াও এ স্থান হইতে নির্গত হউন। 
৪৯-৫২। হে সন্মতে! আপনি জীবিত থাকিলে, জগতে কোন পদার্থই আপনার 
দুর্লভ হইবে ন7া। আপনি অনায়াসেই পুনরায় স্ত্রী, মিত্র» ধন ও গুহ লাভ করিতে 
পারিবেন। পুরুষ যদি দার! এবং ধনের দ্বারাও আপন|কে রক্ষ। করে, তাহ! হইলে 
সে হরিশ্চন্দ্র নৃপতির ন্যায় পুনরায় সমস্তই লাভ করিতে পারে। এই আত্মাই 
প্রিয় বন্ধু, এই মাত্মাই মহণ্ড ধন এবং এই মাত্মাই ধর্ম, অর্থ, কাস ও সোক্ষের 
একমাত্র উপার্জক । ৫৩-৫৫। যে পথ্যস্ত আত্ম। কুশলে থাকে, সেই পর্য্যস্তই 
ত্রিভুবন কুশলময় বোধ হয়, স্থুমাতব্যক্তিগণ যশের সহিত সেই কুশলেরই কামন! 
করিয়! থাকেন $ যে কুশল যশের সহিত নহে, তাদৃশ কুশল অপেক্ষা অমজলও 
ভাল। পুরুষগণ নীতির অনুয।য়ী পথে পদার্পণ করিলে কুশলের সহিত ফেই 
যশ লাভ করিয়। থাকেন, অতএব হে নাথ! নীতিশাস্ত্রের বাক্যে আপনি এ স্থান 
পরিত্যাগ করিয়। স্থ।নান্তরে গমন করুন, যদি না যান) তাহ। হইলে শ্রীঙঃকালেই 
আ।পনি আমায় স্মরণ করিবেন । ৫৬-৫৮। (ক্কন্দ কহিলেন) বুদ্ধিমতী কপোত- 
পত্বী এইরূপ বলিলেও সেই কপেোত যেন মায়াকর্তৃক নিবারিত হইয়। আপনার 
স্থান হইতে নির্গত হইল ন।। অনন্তর পরদিন উষাকালে সেই বলবান্‌ শ্যেনপক্ষী 
কিছু খাগ্প্রব্য সঙ্গে লইয়া তথাপ্ন আগমনকরত সেই কপোতষুগলের নিগগমপথ 
অবরুদ্ধ করিয়। অবস্থান করিল; এইরূপে কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করিয়। 
বুদ্ধিমান শ্টেনপক্ষী পারাবতকে কহিতে লাগিল যে, “হে পারাবত ! তোমার 
কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, তোমাকে ধিকৃ! হে ছুর্বব,ছ্ধে! হয় আমার সহিত যুদ্ধ 
কর্‌, না হয় আমার কথামত নির্গত হ, নতুব| নিশ্চয়ই অনাহারে নরকে বাইবি। 
দেখ, তোর! দুজন আর আমি এক, জয়-পরাজয়ের ত কিছুই নিশ্চয় নাই, 
অতএব নিজ স্থান রক্ষার জন্য যতদুর পরাক্রম ছুই জনে যুদ্ধ কর, হয় স্বর্গে গমন 
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করিবে, ন! হয় নিজ স্থানে থাকিবে । যাহার! পুকরুষার্থ আশ্রয় করিয়! যত্ব করে, 
তাহার্দেরই বলে প্রেরিত হইয়! বিধাতাই তাহাদের সাহাঁধা করেন” । ৫৭৯-৬৪। 
শ্যেনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে ও পত্বীকর্তৃকও উৎসাহিত হইয়! সেই পারাবত, 
স্বীয় হূর্গ-দ্বারে আগমনকরত শ্যেনপক্ষীর সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই 
পরাবত কয়েকদিন অনাহারে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অতি হূর্ববল হইয়াছিল, কাজেই 
সেই বলবান্‌ শ্যেনপক্ী দ্বারে অ'সিবামাত্র মনেই কপোতকে চরণে এবং সেই 
কপোতীকে চঞ্ুতে ধারণ করিয়া লইয়! অন্য পক্ষীবিবর্জিত একটা ভক্ষণযোগ্য 
স্থান চিন্তাকরত নভোমার্গে উড়িয়। গেল । ৬৫-৬৭। পথে কপোতী, কপোতকে 
কহিতে লাগিল যে, হে নাথ! আমি স্ট্রীলোক ইহ! বিবেচন! করিয়। আপনি 
আমার বাক্য গ্রাহা করেন নাই, সেই জন্যই এই অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, আমি 
অবল! কি করিব 2 হে প্রিয়! এখনও যদি আপনি আমার একটা বাক্য প্রতি- 
পালন করেন, তাহা হইলে আমি হিতবাক্য বলিতেছি, আপনি তাহাতে কোনরূপ 
বিচার ন! করিয়াই তাহ! করুন, আম।র এই ৰাক্য প্রতিপালন করিলে আপনি 
স্্রীর বশীভূত হইয়া যাইবেন না । আমি যে পর্যন্ত ইহার মুখে আছি এবং এও 
যে পর্য্যন্ত কোন স্থানে ষাইয়া সুস্থ না হইতেছে, আপনি ততক্ষণ আপনার বিমুক্তির 
জন্য প্রাণপণে উহার পদে দংশন করুন। পত্বীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
পারাবত সেই শ্টেন-পদে দংশন করিতে আরম্ত করিল। শ্যেনপক্ষী সেই দংশন- 
আলায় অস্থির হইয়! বন্তুতর চীতবকার করিতে আরম্ভ করিল, সেই অবদরে তাহার 
মুখ হইতে সেই কপোতী বিমুক্তিলাভ করিল এবং চীগুকারকালীন সেই শ্বোনের 
পাদাঙ্গুলি শ্লীথ হওয়ায় সেই কপোতও নিম্মে নিগতিত হইল। বিপদ্কালেও 
প্রাজ্ঞ বক্তিগণের উদ্ভম পরিত্যাগ করা উচিত নহে, দেখ ! কোথায় সেই চধুঃপুট, 
কোথায়ই দেই পাদপীড়ন আর কোথায়ই ব৷ অতিমন্ভুতরূপে সেই কগোত-দম্পতীর 
তাদৃশ শন্রুর গ্রাস হইতে বিমুক্তি-লাভ | ! দুর্ববলব্যক্তিও উদ্ভম করিলে ভাগ্য 
তাহাকে ফল প্রদান করে, এই জন্য উদ্যম সতত ভাগ্যানুসারে ফলবান্‌ হইয়া! 
থাকে এবং এই জন্যই" বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিগণ বিপদ্কালেও উদ্ভমেরই প্রশংস! 
করিয়। থাকেন । ৬৮-৭৬। অনন্তর সেই কপোতযুগল শ্ঠেনপক্ষীর গ্রাস হইতে 
পরিত্রাণ পাইয়! কিছুকাল স্থখে অতিবাহিত করিয়া ষে পুরীতে মরিলে পরিণামে 
কাশীপ্রাপ্ডি হয়, সেই মুক্তিপুরী অযোধ্যায় সরযৃতীরে প্রাণ পরিত্যাগ করিল । 
পরে সেই উভয়ের মধ্যে একজন মন্দারদামের তনয় হইয়! বিস্তাধর জন্ম-পরিগ্রহ 
করিল এবং তাঁহার নাম পরিমলালয় হইল। সেই পরিমলালয় জনেক বিদ্ার 
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নিলয় এবং কলা-কৌশলের আধার ছিলেন এবং শৈখবকাল হইতেই শিৰভক্তি- 
পরায়ণ হইয়া মন ও ইন্দড্রিয়নিচয়কে বশীভূতকরত বিশেষ নিয়ম পরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন এবং মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, নতত একপত্বীব্রত আচরণ 
করিবেন । ৭৭-৮০। পরস্ত্রীতে আসক্তি, আয়ুঃ, কীর্তি, বল, সুখ এবং স্বর্গ-গতি 
হরণ করে, স্থৃতরাং বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত হইবেন না। সেই পবিত্র 
বিগ্ভাধর পূর্ববজন্মের অভ্যাস বশত আরও একটা নিয়ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এই 
যে--ষে পর্য্যন্ত শরীর নীরোগ থাকিবে এবং ইন্ক্রিয়গণ বিকল ন| হইবে, সেই 
পধ্যন্ত তিনি কাশীতে সমস্ত পুণ্যনিলয়, সমস্ত অর্থপ্রকাশক, সমস্ত কামজনক এবং 
পরম আঁনন্দের একমাত্র কারণ ভগবান্‌ ত্রিলোচনকে আরাধন! না করিয়! কিছুই 
ভোজন করিবেন ন1]। ৮১-৮৪। এই সমস্ত নিয়ম করিয়া মন্দারদামতনয় 
পরিমল!লয় নামক সেই বিদ্তাধর বহুবিধ যত করিয়| ভ্রিবিষ্প-লিজকে দর্শন 
করিবার জন্ত কাশীতে মাগমন করিলেন এবং সেই কপোতীও পাতালে নাগরাজ 
রত্বদীপের কন্য। হইয়! জন্মগ্রহণ করিল। সেই নাগকন্তা, রূপ, শীল, কল! ও 
বন্ুতর সবৃগুণনিচয়ে অন্যান্য নাগকন্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত। লাভ করিয়াছিলেন 
এবং তাহার নাম রত্বাবলী হইয়াছিল। প্রভাবতী ও কলাবতী নামে রত্বাবলীর 
দুইজন সখী ছিল এবং তাহার! মতত ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগামিনী থাকিত। 
৮৫-৮৮। বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়! রত্বাবলী যৌবনে পদার্পণ করিয়াই নিজ 
পিতাকে শিবভক্ত দর্শন করিয়া, আপনিও নিয়ম অবলম্বন করিলেন এবং পিতার 
নিকট প্রার্থন। করিলেন যে, হে পিতঃ! আমি প্রত্যহ আমার সখীদ্ধয়ের নহিত 
কাশীতে যাইয়া ভগবান্‌ ভ্রিলোচন দর্শন করিয়া! আিয়। বাক্য ব্যবহার করিব, 
নতুব। মৌন হইয়। থাকিব। এই কথায় তাহার পিতা সম্মতি প্রদান করিলে, 
তিনি প্রত্যহ সেই সখীদ্বয়ের সহিত কাশীতে গমন করিয়া ত্রিলোচনের পৃজাকরত 
পুনরায় গুহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। ৮৯-৯২। রত্বাবলী প্রতিদিনই 
স্থগন্ধিকুন্নমের মাল্য রচন। করিয়া, তাহ। ভগবান্‌ ত্রিলোচনকে সমর্পণ করিতেন ; 
মহেশ্বরের মনস্তুষ্টির জন্য সখীর সহিত মিলিত হইয়! গান্ধারর।গে মনোহর গান 
করিতেন, তিনজনেই একত্রে মগ্ডলাকারে নৃত্য করিতেন এবং তিনজনেই আনন্দ- 
সহকারে ঈশ্বরের নিট তাল-লম-সংযোগে বীণা, বেণু ও ম্বঙ্গবাদন করিতেন। 
এইরূপে বিচিত্র মল্য, গন্ধ এবং সম্মার্জন ও বিলেপনার্দির দ্বারা সেই নাগকন্।- 
ত্রয় জ্রিলোচনের আরাধন। করিতেন। একদা! বৈশাখী তৃতীয়াতে তীহারা তিন 
জনেই উপবানকরত ব্রিলোচনের সন্নিকটে নৃত্য, গীত ও কথাপ্রসঙে 'রাব্রিজাগরণ 
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করিলেন এবং প্রা'তঃকালে চতুর্থীতে পবিত্র পিলিপিল!-ীর্থে সান করিয়। 
ব্রিলোচনের পুজাকরত আলম্যবশতঃ সেই রঙ্গমগ্ডপেই নিদ্রিত হুইয়া৷ পড়ি" 
লেন। ৯৬-৯৮। তাহার! তিনজনেই নিদ্রিত হইলে, ভগবান্‌ মহেশ্বর সর্পবেষ্টিত 
সেই ভ্রিলোচন-লিঙ্গ হইতে ত্রিনেত্র, শশিভৃষণ, শুদ্ধকর্গু র-শুভ্রাজ, জটামুকুটমণ্ডিত, 
তমাল-নীলগ্রীব, ফণিভূষিত, বামাদ্ধবিরাজিতশক্তি এবং নাগযজ্ঞোপবীতিরূপে 
আবিভূর্ত হইয়! সেই নাগকন্াত্রয়কে সম্থোধন করিয়া! কহিলেন যে, “তোমর! 
উত্থান কর” । ৯৯-১০১। মহেশ্বরের এই বাক্যে সেই কন্যাত্রয় উত্থান করিয়া 
কর্ণান্তব্যাগুলোচন মার্জন, অজমোটন ও জ্স্তাত্যাগ করিয়। সম্ত্রমাপন্নচিত্তে যেমন 
সম্মুখে দৃষ্টি করিলেন, অমনি অতর্কিতগতি ভগবান্‌ ত্রিলোচনকে দেখিতে পাইলেন । 
১০২-১০৩। তখন তীহারা! আকৃতিতে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়। 
তীহার পদ বন্দনা করত প্রহ্ৃষ্টান্তঃকরণে গদ্গদস্রে তাহার স্তুতি করিতে 
লাগিলেন। ( নাঁগকন্যাগণ কহিলেন ) হে শস্তে। ! হে ঈশান! হে সর্ববগ! হে 
সববিদ ! হে ত্রিপুর-সংহর্তঃ ! হে অন্ধক-নিসূদ্দন | হে জালন্ধর-হর | হে কন্দর্প- 
দর্পহত ! হে ব্রেলোক্য-জনক ! হে ত্রেলোকাবন্ধন ! হে ভ্রলোকানিলয় ! হে 
ব্রেলোক্যবন্দিত ! হে তক্তজনাধীন ! হে প্রমথনায়ক ! হে গঙ্গাজল-প্রক্ষা লিত- 
জটাতট ! হে চন্দ্রকলাজ্যোতি-বিবিগোতিত-জগজয়! হে সর্ববকণারত্ব প্রভা-ভাসি ত- 
বিগ্রহ ! হে অদ্রিরাজতনয়তপঃ-ক্রীতার্ধদেহ ! হে শ্মশাননিলয় ! হে বারাণসীপ্রিয়! 
হে কাশীবাদিজন-নির্ববাণদায়ক | হে বিশ্বপতে ! হে শর্বব ! হে শর্ববরীপরিবঞ্জিত ! 
হে নৃত্যপ্রিয়! হে ঈশ! হে উগ্র! হে গীতবিশারদ | হে প্রণবসছাপ | হে ধাম- 
মহানিধে | হে শুলিন্! হে বিরূপাক্ষ! হে প্রণত-সর্বদ! আপনি পুনঃপুনঃ 
জয়যুক্ত হউন । ১০৪-১১২। বিধাতার সর্বপ্রকার বিধিজ্ঞান থাকিতেও তিনি 
আপনাকে স্তব করিতে জানেন না। হে নাথ! বাচস্পতির বাক্যও আপনার স্তবে 
কুন্তিত হইয়া আছে। হে সব্বিজ্ঞ! বেদনিচয়ও আপনাকে ষথার্থরূপে পরিজ্ঞাঁত নহেন, 
হে নাথ! মনও আন্তন্তবিরহিত আপনাকে মনন করিতে সমর্থ হয় ন। স্তরাং 
হে ত্রিলোচন! আপনাকে আমরা কেবল বারম্বার নমস্কার করি। কন্ঠাগণ এইরূপ 
স্তুতি করিয়া ভূমিতে দণ্ডবশু হইয়! প্রণাম করিলেন। তখন ভগবান্‌ শশিশেখর 
তাহাদিগকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া কহিলেন যে, মন্দ!রদামের পুত্র পরিমলা- 
লয় নামক বিদ্ভাধর তোমাদিগ্ের পতি হইবেন এবং তোমর! বিষ্ভাধরলোকে বনুতর 
বিষয় উপভোগ করিয়! নির্বিবিক্্চিত্তে কাশীতে আগমন করিয়! সিদ্ধিলাভ করিবে। 
তোমরা তিনজন ও নেই যুবা বিদ্বাধর আমারই ভক্ত, অন্তকালে তোমর! চারিজনেই 
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এই কা শীক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিবে । ১১৩-১১৯। জন্মান্তরেও তোমরা তিনজন এবং 
সেই বিদ্ভাধরতনয় আমার বন্ুতর সেব| করিয়াছিলে, তাহার ফলেই তোমাদ্িগের এই 
ভক্তিৎপূর্ণ পবিত্র জন্মলাভ হইয়াছে। তোমার্দিগের রচিত এই স্তোত্র যে ব্যক্তি আমার 
সম্মুখে পাঠ করিবে, তোমাদিগের ন্যায় তাহাকেও আমি কাম প্রদান করিব। মানব 
প্রাতঃকালে পবিত্র হইয়! এই স্তোত্র প'ঠ করিলে নিশাকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি 
লাঁভ করে এবং সায়ংকালেও পাঠ করিলে দিবাকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! 
থকে ।” মহেশ্বর এই কথা বলিলে সেই নাগকন্য্যাগণ হৃষ্টচিত্তে তাহাকে প্রণাম 
করিয়া করদ্বয় সম্পটিত করত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া! বলিতে লাগিলেন। ১২০-১২৩। 
নাগকন্তাগণ কহিলেন, হে নাথ! হে করুণাকর! হে শঙ্কর! আমরা জিজ্ঞাস! 
করিতেছি, আপনি বলুন যে, আমরা চারিজনে জনম্মাস্তরে কি প্রকারে আপনার 
সেব| করিয়াছি। হেভব/ আপনি অনুগ্রহ পুর্ণ্বক সেই স্থকৃতাত্ম-বিদ্ভাধর ও 
আমাদের তিনজনের পুর্ববজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। মহেশ্বর, নাগকন্টাগণের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়। তীহাদিগের এবং সেই বিদ্াধরের পূর্ববজন্মবৃত্তান্ত বলিতে 
লাগিলেন। ১২৪-১২৬। 
ঈশ্বর কহিলেন, হে নাগবালাগণ ! তোমর! তিনজনেই অবহিতচিত্তে শ্রবণ 
কর; আমি তোমাদের তিনগুনের এবং সেই বিস্তাধরের পুর্বব জন্মবৃত্তান্ত 
বলিতেছি। এই রত্বাবলী পূর্ববজম্মে পারাবতী ছিল আর সেই বিদ্ভাধর ইহার পতি 
পারাবত ছিল। ইহারা আমার এই প্রাপাদে বহুকাল সুখে বাস করিয়াছিল, ইহারা 
প্রতিদিন পক্ষানিলের দ্বার আমার এই প্রাপাদস্থ ধুলিনিচয় পরিক্ষার করিত এবং 
ইহার! উপর ও নিন্সে গমনাগমনকালীন বন্বার এই প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়ছে। 
ইহার! পবিত্র চতুনপ-তীর্থে বারম্বার স্নান ও জলপান করিয়াছে এবং আম 
সম্ভতোষকর বহুতর কলরব করিয়াছে। ইহার শ্থিরচিত্তে আনন্দসহকারে 
আমার ভক্তগণের ক্রিয়ানিচয় পরিদর্শন করিত; ইহার! অনেকবার আমার মঙ্গল- 
প্রদীপ দর্শন করিয়াছে এবং শ্রুতি-পুটের ছ্ার। বহুবার আমার নামাম্বত পান 
করিয়াছে । তির্যযগযোনি-প্রভাবেই ইহার! আমার নিকটে ম্বত না হইয়া কাশীপ্রাপ্তি- 
কর অযোধ্যাপুরীতে স্বৃত হইয়াছিল । অযোধ্যায় স্বৃত্যুনিবন্ধন এ রত্বদ্বীপের কম্য! 
হইয়াছে এবং ইনার পতি সেই পারাবত বিষ্ভাধরের তনয় হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
১২৭-১৩৫। আর এই প্রভাবতী ইহ জন্মে ত নাগরাজ পক্সীর কন্যা, ইহার পুর্বব- 
জল্মও বলিতেছি এবং সেই কলা বতীও ইহুজন্মে উরগেন্দ্র ত্রিশিখের কন্ঠা হইয়াছে, 
ইহারও পুর্ববজন্ম-বৃত্তা্ড বলিতেছি। এই জদ্মের তৃতীয় জম্মে ইহারা উভয়েই 
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মহর্ধি চারায়ণের কগ্া ছিল এবং উভয়েই পরস্পর অনুরাঁগিণী ছিল। ১৩৬-১৩৮। 
ইহ!দের উভয়েরই আগ্রহে ইহার্দের পিত৷ মহ্ধি চারা, ইহার্দিগকে আমুষ্যায়ণের 
তনয় নারায়ণ নামক খষিকুমারকে প্রদান করিয়াছিলেন। অপ্রাগুযৌবন সেই খধি- 
কুমার সমিদাহরণ করিবার জন্য কাননে গমন করিয়। সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন, 
তাহাতে ভবানী ও গৌতমী নামী ইহার। উভয় ভগিনীই বৈধব্যলাভ করিয়া অতি 
দুর্দশা গ্রন্ত হয়, এই জদ্তই বিবাহ কর্তা, দেবতা ও নদীর নামে যাহার নাম, তাদৃশ 
কন্যাকে বিবাহ করিবে ন। ১৩৯-১৪২। এক দিন মহষির পরমান্ুত-মা শ্রমে 
ইহদিগকে কেহ প্রদান না করিলেও ইহার। মোহপ্রযুক্ত স্বেচ্ছায় রস্তাফল গ্রহণ 
করিয়াছিল। সেই পাপে ইহার! মাসোপবাসাদি-ব্রত নিচয়ের অনুষ্ঠান করিলেও 
মৃত্যুর পর বানর হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ১৪৩-১৪৪। ইহার ফল চুরির অপরাধে 
বানর হইয়াছিল। কিন্তু শীলরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া কাশীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, 
আর সেই ব্রাক্ষণতনয় নারায়ণও বনুতর পিতৃসেব! করিয়াছিল এই জন্য সর্পকর্তৃক 
দষ্ট হইয়াও কাশীতে পারাবত হইয়! জন্মগ্রহণ করিল। এই প্রকারে সেই বিদ্া- 
ধরই জন্মান্তরে এই দুই জনেরও পতি ছিল এবং এক্ষণে সে ব্যক্তি তোমাদের তিন 
জনেরই ভাবী পতি। এই প্রাসাদের পার্বভাগে একটা বৃহত ন্যাগ্রোধ-বৃক্ষ ছিল, 
ইহারা বানর .হইয়! শাখাযুক্ত সেই বৃক্ষে অবস্থান করিত, ক্রীড়।চ্ছলে চতুঃক্রোত- 
স্বিনী-তীর্থে স্নান ও তৃষাতুর হুইয়া সেই জলপাঁন করিত এবং বানরজাতি- 
স্থলভ চাপল্য নিবন্ধন ক্রীড়৷ করিতে করিতে ব্বার প্রদক্ষিণ সহকারে এই লিঙ্গ 
দর্শন করিত। ১৪৫-১৫০। একদিন ইহার! ইচ্ছাক্রমে সেই ন্থগ্রোধতরু সমীপে 
বিচরণ করিতেছিল, এমত সময়ে যোগিবেশধারী একজন পুরুষ ইহাদিগকে রজ্জুর 
দ্বার আবদ্ধ করিয়৷ লইয়া যায় এবং গৃহে গিয়! ইহাদের ঘর! ভিক্ষা করিবার জন্য 
ইহাদিগকে নৃত্যাি শিক্ষা! করায়। কিছুকাল ইহার! তাহার গুহে থাকিয়া কালগ্রানে 
নিপতিত হয় এবং ইহার! কাঁশীব।সজনিত পুণ্য ও প্রদক্ষিণার্দির দ্বারা ব্রিলোচনের 
সেব| নিবন্ধন উভয়েই নাগকন্য। হইয়৷ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এক্ষণে ইহার! সেই 
বিদ্ভাধর-তনয়কে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়! নানাবিধ স্বর্গীয় বিষয় ভোগ করত কাশীতে 
মুক্তি লাভ করুক। ১৫১-১৫৪। কাশীতে অল্পও যাহ! কিছু সতকণ্্ম কর! যায়, 
আমার অনুগ্রহ বলে নিশ্চয়ই তাহার ফল মোক্ষরূপে পরিণত হুইয়। থাকে । ব্রিভু- 
বনমধ্যে :বারাণসী পুরীই সর্ববপেক্ষ শ্রেষ্ঠ ; সেই বাঁরাণসী হইতেও প্রণবেশ্বরলিঙ্গ এবং 
প্রণবেশ্বর লিল হইতেও এই ব্রিলোচন-লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ । আমি;দ তত এই 'লিঙ্গে অবস্থিত 
থাকিয়! তক্তগণকে মুক্তর জন্য জ্ঞানোপদেশ করিয়! থাকি; অতএব কাশীতে সর্নব- 
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প্রকার যত্বলহকারে ত্রিলোচনের পুজা! কর! উচিত। ১৫৫-১৫৭। (ক্কন্দ কহিলেন) 
দেবদেব মহ্েশ্বর এই সমস্ত কহিয়া ব্রিভূুবন হইতেও শ্ুল অনির্ববচনীয় রূপধারণ- 
করত সেই প্রাসাদ-মধ্যে গ্রবেশ করিলেন এবং সেই নাগ-কন্যাগণও বিশেষরূপে 
আপন আপন বৃত্তান্ত অবগত হইয়। স্ব স্ব ভবনে গমন পূর্বক নিজ নিজ জননীর 
নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ন করিয়! যেন কৃতকৃত্যতা লাভ করিলেন । ১৫৮-১৫৯। 
একদা বৈশাখ মাসে মহাধাত্র। সমুপস্থিত হইলে, সমস্ত বিদ্ভাধর ও নাগগণ মাতীয়- 
বর্গের সহিত ত্রিলোচনের নিকট বিরজঃ ক্ষেত্রে সেই মহাযাত্রায় উপন্থিত হন এবং 
তথায় মহাদেবের বরদানে নাগ ও বিদ্ভাধরগণ পরস্পরের বংশাবলী জিজ্ঞাস। করিয়া, 
নাগগণ সেই ভিনটী কন্যাকেই সেই বি্ভাধরহস্তে সমর্পণ করেন। মন্দারদাম, 
সেই তিনটা কন্যাকে পুত্রবধূরূপে প্রাণ্ড হইয়। বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন এবং 
নাগরাজ রত্বদীপ, পল্মী এবং ত্রিশিখও পরিমলালয়কে জামাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়৷ 
বিশেষ হর্য লাভ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে উভয় পক্ষের আত্মীয়গণ বিশেষ 
আনন্া লাভ করিয়াছিলেন; এইরূপে বিবাহোশুসব সম্পন্ন করিয়! তাহার! ভগবান্‌ 
ত্রিলোচনের মহিম! বর্ণন করিতে করিতে আপন আপন গৃছে প্রতিগমন করিলেন। 
১৬০-১৬৫। অনন্তর সেই বিদ্কাধর সেই নাগকন্যাগণের সহিত বহুকাল বহুবিধ 
বিষয় উপতোগ করিয়া কাশীতে আগমন পূর্বক, সেই নাগকন্যাত্রয়ের সহিত মধুর 
গীতাদ্দির দ্বার ভগবান্‌ ত্রিলোচনের সেবা করিয়। কালক্রমে সেই লিঙ্গমধ্যেই 
লয় প্রাপ্ত হইল। ১৬৬-১৬৭। স্কন্দ কহিলেন, ভগবান্‌ মহেশ্বর, কলিকালে 
ত্রিলোচনের মহিমা গ্রোপন করিয়া রাখিয়াছেন, এই জন্য কলিকালে 
অল্পসত্ব মানবগণ সেই লিঙ্গের উপাসনা করে না। পাপীব্যক্তিও ভ্রিলোচনের 
এই কথ! শ্রবণ করিয়া! নিষ্পাপ হয় এবং উৎকৃষ্ট গতিলাভ করিয়া 
থাকে । ১৬৮-১৬৯। 
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সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় । 
সাাচী- 
কেদারেশবর-মাহাত্্য কথন। 


পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, হে ভক্ত- 
কপালো! আপনি তক্তগণের প্রতি অনুকম্পা পুরঃদর কেদারেশ্বরের মাহাস্ঝ্য 
বর্ণন করুন। ১। হেদেব! কাশীতে সেই লিঙ্গের উপর আপনার অতিশয় গ্রীতি 
আছে এবং তাহার ভক্তগণও সতত মহাবুদ্ধিমান্‌ হইয়। থাকে, অতএৰ অগ্রনেই 
তাহার মহিম! বর্ণন করুন । ২। 

দেবদেব কহিলেন, হে অপর্ণে! আমি কেদারেশ্বরের মহিম| বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ কর; যাহা শ্রবণ করিলে পাপীব্যক্তিও ক্ষণকালমধ্যে নিষ্পাপ হইয়! 
থাকে। যে ব্যক্তি কেদারেশ্বরকে দর্শন করিতে যাইবার জন্য স্থিরচিত্ত হয়, 
তাহার আজনম্মসঞ্চিত-পাপ তশুক্ষণাুই বিলয় হইয়। যায়। “কেদারেশ্বরকে দর্শন 
করিব” এইরূপ নিশ্চয় করিয়। যে ব্যক্তি গুহ হইতে নির্গত হয়, তাহার দেহ হইতে 
জন্মদ্বয়ার্জিত পাপ নির্গত হইয়। ষায়। যেব্যক্তি কেদারেশ্বরকে দর্শন করিবার 
জন্য অদ্ধপথে আসিয়! উপস্থিত হয়, জন্মত্রয়-সঞ্চিত পাপ তাহার দেহ হইতে 
নির্গত হইয়া দীর্বস্থাস পরিত্যা গপুর্ববক নিরাশ হইয়! ফিরিয়! যায়। ৩-৬। মানব, 
সন্ধ্যাকালে গুহে বসিয়াও তিন বার কেদার” এই নাম স্মরণ করিলে কেদারেশ্বরের 
যাত্রার ফললাভ করে। কেদারেশ্বরের প্রাসাদের অগ্রভাগ দর্শন এবং তত্রস্থ 
তীর্থের জলপ।ন করিলে সগুজন্ম!র্জিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। হরপাপ-হুর্দে স্নান করিয়৷ কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলে, 
কোটিজন্মাঞ্ব্িত-পাঁপ হইতে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ কর! যা়। ৭-৯। হরপাপ-হুদে 
নাদি করিয়া হৃদয়-কমলে কেদারেশ্বর-লিজকে স্থাপনকরত একবারও কেদারে- 
শ্বরকে প্রণাম করিলে আন্তমকালে মোক্চলাভ হইয়া থাকে । যেব্যক্তি শ্রদ্ধার 
সহিত হরপাপ-হ্দে শ্রাদ্ধ করিবে, সে ব্যক্তি স্বীয় সপ্তপুরুষকে উদ্ধার করিয়া 
অস্তে আমার লোকে গমন করিবে । ১০-১১। হে অপর্ণে! পুর্ববকালে রথন্তরকল্পে 
এ স্থানে ষে একটা ঘটন! হইয়াছিল, আমি তাহা! তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, 
তুমি অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। উজ্জয়িনী হইতে একটা ব্রাঞ্ষণতনয় পিতাকর্তৃক 
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উপনীত হইয়! ব্রন্মচর্ধ্য অবস্থাতেই এনস্থানে আগমনকরত আমার এই কাশীপুরীকে 
চতুর্দিকে, জটামুকুটভূষিত, কৃতলিঙ্গপুজন, বিভৃতিভূঘিত-দেহ, ভিক্ষান্ন-সম্ভষ্ট ও 
গল্গাম্বত-জলে পরিপুষ্ট, পাশুপত ব্যক্তিনিচয়ে পরিপূর্ণ দর্শন করিয়া অতিশয় 
আনন্দলাভ করিল এবং হিরণ্যগর্ড নামক আচাধ্যের নিকট উপদিষ্ট হইয়া 
পাশুপত-ব্রত গ্রহণ করিল। সেই ব্রাক্ষণ-তনয়ের নাম বশিষ্ঠ ছিল এবং সে 
ব্যক্তি সমস্ত পাশুপত-ব্রতধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। সেই ব্রাক্ষণতনয়, 
প্রত্যহ্ুই প্রাতঃকালে উশ্খিত হুইয়। হরপাপ-্হুদে সান এবং ব্রিসন্ধ্য। কেদারেশ্বরের 
পুজ। ও প্রতিদিনই বিভূতির ছার! স্নান করিত। গুরুদেৰে ও কেদারেশ্বরে কোন 
ভেদ আছে ইহ! সে একক্ষণের জন্যও জানিত ন1। যখন তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ 
বুসর, তখন সে নিজ গুরুর সহিত কেদারেশ্বরের যাত্রার জন্য হিমালয়ে গমন 
করে; বায় গমন করিয়। সংসারিগণ আর কোন কালেই কোনরূপ শোকপ্রাপ্ত 
হয় না! এবং বহুতর পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি যে স্থানের লিজরূপ উদক পান করিয়া 
লিজরূপত| লাভ করিয়াছে। অসিধার নামক পর্বতে উপস্থিত হইয়া বশিষ্ঠের 
গুরু সেই হিরণ্যগর্ভ পঞ্চত্ব লাভ করিলেন; তখন তাপসগণের সাক্ষাতেই আমার 
পারিষদগণ তাহাকে দিব্য বিমানে আরোহণ করাইয়া! কৈলাপে লইয়! গেল। যে 
ব্যক্তি কেদারেশ্বরের উদ্দেশে গুহ হইতে নির্গত হইয়া অন্ধপথে অকাতরভাবে 
প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে চিরকাল কৈলাসে বাস করিয়! থাকে । ১২-২৩। সেই 
আশ্চর্য্য ঘটন| দর্শন করিয়! অপোধন বশিষ্ঠ সমস্ত লিঙ্গের মধ্যেই কেদ|রেশ্বরকে 
শ্রেষ্ঠ বিবেচন। করিল। অনন্তর সে কেদারেশ্বরের ধাত্র! করিয়! কাশীতে প্রত্য।- 
গমন করিল। এবং নিয়ম করিল যে, প্যতকাল বাঁচিব, প্রতি চৈত্রমাসে আমি 
কেদারেশ্বরের যাত্রা করিব” ; সেই স্াঙ্মণ-তনয়, কাশীতে ব্রক্গচর্ধ্যাবস্থাতে থাকিয় 
আনন্দসহকারে একাধিক হষ্তিবার কেদারেশ্বরের যাত্র। করিয়াছিল। বন্কাল 
পরে চৈত্রমাস নিকটবন্তী হইলে সেই ব্রাঙ্গণতনয় পুনরায় পরম_উৎসাহ-সহকারে 
কেছারেশ্বরের মন্াধাত্রায় যাইবার জন্য সম্কল্প করিল। তখন তাহার সঙ্জিকটস্থ 
তপোধনগণ ও তাহার অন্যান্য সহচরগণ তাহাকে বৃদ্ধ দেখিয়! তাহার স্বৃতুযু শঙ্কা- 
করত কারুণ্যপ্রযুক্ত বুতর নিবারণ করিলেন, কিন্তু দৃঢচিত্ত সেই তাপসের 
তাহাতেও কিছুমাত্র উৎসাহ ভঙ্গ হুইল ন৷ বরং ভাবিল যে, পথিমধ্যেই যদি আমার 
মৃত্যু হয়ঃ তবে আমারও গুরুর ন্যায় গতি হইবে । ২৪-৩০। হে চগ্ডিকে! অতি 
পবিত্র, তগস্বী ও অশৃত্রান্স-পরিপুষ্ট সেই বশিষ্ঠের এতাদৃশ দৃঢসঙ্ল্প দর্শনে আমি 
তাহার উপর বিশেষ সন্তষ্ট হইলাম এবং স্বপ্নেও তাহাকে কহিলাম যে, “হে 
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দৃঢ়প্রত ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি আমাকে কেদারেশ্বর বলিয়! 
জান এবং আমার নিকট তোমার অভিলধিত বর প্রীর্থন কর”। আমি এইরূপ 
বলিলেও সেই ব্রাঙ্গণ কহিল ষে, স্বপ্ন মিথ্যাই হইয়া থাকে । তখন আমি তাহাকে 
আবার কহিল।ম যে, যাহারা অশ্ুচি ব্যক্তি, তাহাদেরই স্বপ্ন মিথ্যা হইয়া থাকে, 
কিন্তু তোমার ন্যায় শুচি ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের স্বপ্ন সত্যই হয়, অতএব 
হেদ্বিজ! তুমি স্বপ্ন মিথ্যা এ আশঙ্ক। পরিত্যাগ কর, আমি তোমার উপর প্রসন্ন 
হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আমি 
এই কথ বলিলে সেই ত্রাঙ্ষণ আমার নিকট প্রার্থনা করিল যে, হে দেবেশ! যদি 
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে এই স্থানে আমার যে সমস্ত সহচর 
আছে, গাহার্দের সকলেরই উপর আপনাকে অনুগ্রহ করিতে হইবে, ইহাই আমার 
প্রার্থন। | ৩১.-৩৭। -হে দেবি! পরোপকারশীল সেই ব্রাহ্মণের এই প্রার্থনা 
বাক্য শ্রবণে আমি তাহার প্রতি বিশেষ শ্রীত হইয়া! কহিলাম যে, পতাহাই 
হইবে”। সেব্যক্তি এতাদৃশ পরোপকার করাতে তাহার পুণ্য দ্বিগুণ হইল; 
তখন আমি কহিলাম যে, তোমার এই পুণ্যের বর প্রার্থনা কর। তখন সেই 
মহাতপ! বশিষ্ঠ প্রার্থনা করিলেন ষে, “আপনি হিমশৈল হইতে আগমন করিয়! 
এস্থানে অবস্থান করুন । বশিষ্টের এই বাক্যে আমি হিমশৈলে কলামাত্রে 
অবশ্থিত থাকিয়া সেই দিন অবধি এস্থানে সম্পূর্ণভাবে অবস্থান করিলাম । ৩৮-৪১। 
অনন্তর প্রভাত হইলে আমি সকলের সম্মুখেই স্থুরর্ষিগণকর্তৃক সংস্তত হইয়া 
বশিষ্ঠকে অগ্রে করত তাহার উপর কৃপ। করিয়! হরপাপ-হুদে অবস্থান করিলাঁম। 
আমার অবস্থিতিনিবদ্ধন দেই হরপাপ-হ্রদে বশিষ্ঠের সহচরগণও ম্্ান করিয়! সেই 
দেহেই সিদ্ধিলাভ করিল । ৪২-_৪৪। তর্দবধি আমি এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে সেই 
লিঙ্গে অবস্থান করিতেছি, বিশেষতঃ কলিকালে । হিমালয় পর্ববতে আরোহণ 
করিয়। কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলে যে ফললাভ হয়, কাশীতে কেদারেশ্বরকে 
দর্শন করিলে তাহার সপ্তগুণ অধিক ফললাভ হইয়। থাকে | ৪৫--৪৬। সেই 
হিমালয়ে যেমন গৌরীকুণ্ু, হংসতীর্থ এবং .মধুজ্ব| গঙ্গা আছেন, কাশীতে তৎ- 
সমুদয়ই সেইভাবে আছেন, আর এই হরপাপ-তীর্থ সগুজন্মার্জিজিত পাপ হরণ 
করেন। ইনি আবার_এ স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়৷ ভক্তগণের কোটি- 
জন্মার্জিত পাপ হরণ করিতেছেন। ৪৭--৪৮। পুরাঁকালে এই স্থানে ছুইটা 
কাকোল (ধাড়কাক ) পক্মী পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে আকাশ হইতে এই- 
তীর্থে নিপতিত হইয়া তত্রস্থ যাবতীয় ব্যক্তিগণ্ের সমক্ষেই হংসরূপ ধারণ 


সগসগুতিতম অধ্যায় ] কেদারেশ্বর-মাহাত্্য কথন। ৬০৭ 








করিয়। নির্গত হইয়াছিল। হে গৌরি! পুরাকালে তুমি এই মহাহরদে স্নান 
করিয়াছিলে বলিয়া, ইহ! পরম উৎকৃষ্ট গৌরী-কুণ্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে । এই 
স্বানে অমৃতজ্রব! গঙ্গা; মহামোহান্ধকার হরণ এবং অনেক জনম্মজনিত জড়ত। ধ্বংস 
করিয়। থাকেন। ৪৯--৫১। পুরাকালে মাঁনসসরোবর এই স্থানে ব্তর তপশ্। 
করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহ! মানস-তীর্ঘ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুর্বে ষে কোন 
ব্যক্তি এই স্থানে স্নান করিলেই মুক্তিলাভ করিত, অনন্তর মনুষ্যগণের মুক্তিদর্শন 
অসহা বোধ হওয়ায় দেবগণ আসিয়। আমাকে কহিলেন, “এই কেদারকুণ্ডে স্নান 
করিয়। যদি সমস্ত মানবই মুক্ত হইয়। যায়, তাহ! হইলে সমস্ত বর্ণ» আশ্রম ও 
ধর্ট্মিগণেরই উচ্ছেদ হইয়! যাইবে, অতএব যে ব্যক্তি এস্থানে দেহত্যাগ করিবে, 
আপনি তাহাকেই মুক্তি প্রদান করিবেন।” দেবগণের এই উপরোধে আমি 
তাহাই স্বীকার করিলাম। হে দেবি! তদবধি ভক্তিসহকারে যাহার! কেদার-কুণ্ডে 
স্নান, কেদারেশ্বরের পূজা ও আমার নাম জপ করে, তাহার! অন্য স্থানে তনুত্যাগ 
করিলেও আমি তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়! থাকি। ৫২--৫৭। যেবাক্তি 
কেদার-তীর্থে স্নান করিয়া বীরতাসহক।রে পি প্রদ।ন করিবে, তাহার বংশের 
একোত্তরশতপুরুষ, ভবসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে। মঙ্গলেবারে যদি অমাবস্া 
হয়, তবে এ দিনে যে ব্যক্তি, কেদার-কুণ্ডে পিতৃগণের পিগুপ্রদান করে, তাহার 
আর গয়ায় পিগুদানে প্রয়োজন কি? কেহ হিমালয়ে কেদার দর্শন করিতে 
যাইবার ইচ্ছ! করিলে, মানবগণের তাহাকে এই বুদ্ধি দেওয়া! উচিত যে, “তুমি 
কাশীতে কেদারেশ্বরকে দর্শন করিলেই কৃতকৃত্য হইবে*। ৫৮--৬০। চৈত্র 
মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে উপবাসকরত পরদিন প্রাতঃকালে তিন 
গওুষমাত্র কেদার-তীর্থের জলপান করিলে হৃদয়ে শিবলিশ অবস্থান করিয়! থাকেন। 
হিমাঁলয়ে কেদার-তীর্ঘের জল পাঁন করিলে যে ফললাভ হয়, কাশীতেও স্ত্রী ব৷ 
পুরুষগণ এ তীর্থের জল পান করিলে সেই ফল লাভ করে, তাহার কোন সন্দেহ 
নাই। বস্ত্র, অন্ন ও ধনাদির ঘা'র! যে ব্যক্তি কেদারেশ্বরের ভক্তকে পুজ! করে, 
সে আজনম্মকৃত-পাঁপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়! আমার লোকে গমন করিয়া থাকে। 
৬১--৬৩। ছয়মাসকাল যেব্যক্তি ত্রিসন্ধা। কেদারেশ্বরকে প্রণতি করে, ষম 
প্রভৃতি লোকপালগণ সতত তাহাকে প্রণতি করিয়। থাকেন। কলিকালে ষেসে 
ব্যক্তি কেদারেশ্বরের মাহাআঝ্যু জানিতে পারিবে না কিন্তু যে তাহার মহিম। 
জানিতে পারিবে, সেই পুণ্যাত্মা। নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবে। হে দেবি! 
একবারমাত্র কেদারেশ্বরকে যে দর্শন করিবে, সেই মামার অন্ুচর হইবে, অতএব 
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কাশীতে প্রযত্বপূর্বক কেদারেশ্বরকে দর্শন করিবে। ৬৪--৬৬। কেদারেশ্বরের- 
উত্তরদিকে চিত্রাঙদেশ্বরলিঙ্গ আছেন, মানব তাহার অর্চনায় নিয়ত ন্বর্গভোগ 
উপভোগ করিয়। থাকে। কেনবারেশ্বরের দক্ষিণদিকে অবশ্থিত নীলকণ্টেশ্বরকে 
দর্শন করিলে, সংসার-সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষভয় থাকে ন।। কেদারেশ্বরের বায়ুকোণে 
অন্থরীষেশ্বর মহাদেব আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে জীব আর হৃঃখসসুলে সংসারে 
গর্ভবাস করে না। ৬৭--৬৯। তীহারই নিকটে ইন্দ্রদ্যঙ্গেশ্বর-লি আছেন, 
তাহার পুর্জ! করিলে, মানব তেজোময় যানে আরোহণপুর্বক ন্বর্গলোকে গমন 
করিয়। থাকে । তাহারই দক্ষিণভাগে কালগ্জরেশ্বর নামক লিঙ্গ দর্শন করিলে 
মানব, জর ও কালকে জয় করত চিরকাল আমার লোকে বাস করিয়া থাকে। 
৭০--৭১। তথায় চিত্রাঙ্গদেশ্বরের উত্তরদিকে অবস্থিত ক্ষেমেশ্বরকে দর্শন করিলে 
মানব ইহ ও পরকালে সর্বত্রই ক্ষেম লাভ করিয়। থাকে । ৭২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে বিন্ধ্যারে ! দেবদেব মহেশ্বর এইরূপই কেদার-মাহাত্যু 
বর্ণন করিয়াছিলেন ; তাহ! আমি তোমাকে বলিলাম। কৃতী মানব, কেদারেশ্বরের 
উৎপত্তি-বিবরণ শ্রবণ করিলে ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হয় এবং অন্তকে শিবলোকে গমন 
করিয়। থাকে । ৭৩--৭৪। 


অফ্টসগ্ততিতম অধ্যায় । 
--শ লী 
ধর্টেশ্বর-মহিমা কথন । 


পার্বতী কহিলেন, হে ভগবন্‌ শস্তে!! আনন্দকানন মধ্যে যে লিঙ্গটা পুণ্য- 
বদ্ধন, ধাহার নাম করিলে মহাপাতক ক্ষয় হয়, সাধকগণ সর্বদা! ধষাহার সেব৷ 
করিয়! থাকেন, ধাহার সেবায় উত্তম শ্রীতিলাভ হয়, াঁহাকে কোন বস্ত্র দান 
করিলে বা যথায় হোম করিলে তাহ! অক্ষয় হয়, ধাঁহার ধ্যান ও জপ করিলে 
অনন্ত ফললাভ করিতে পার! যায়, ধাঁহার স্মরণ, দর্শন, প্রণাম বা স্পর্শ করিলে 
এবং পঞ্চাম্ত বার স্নান করাইয়! বিধিপূর্ববক ধাহার পুজা করিলে, মানব অনস্ত 
শ্রেয়ঃল।স্ত করিতে সমর্থ হয়; হে পরমেশান! আপনি সেই লিঙ্গের বিষয় 
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আমার নিকট কীর্তন করুন। ১--৪। ক্ন্দ কহিলেন, হে কলসোন্তব ! ভগবতী 
পার্ববতীর এই প্রকার জিজ্ঞ।সানস্তর সর্বজ্ঞ প্রভু মহেশ্বর যাহ! উত্তর করিলেন, 
তাহ! কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৫। 

দেবদেব কহিলেন, অয়ি উমে ! জীবগণের ভববন্ধন মোচন করিবার আশায় তুমি 
যে বিষয়টা জিজ্ঞাস! করিলে, আমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি অবধান 
কর।৬। অয়ি পার্ধবতি ! আনন্দকানন মধ্যে আমার পরম রহন্য, আমি পুর্বেধ কোন 
ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করি নাই এবং অন্য কোন ব্যক্তি এ বিষয় জিজ্ভাস। করিতেও 
জানে না। ৭। হে প্রিয়ে! আনন্দকাননে অনেক মদীয় লিঙ্গ বর্তমান আছেন 
বটে, তথাপি তোমার জিক্ঞাসামুসারে আমি একটী সর্বেবোৎকৃষ্ট লিঙ্গের বিবরণ 
বলিতেছি শ্রবণ কর। ৮। হেবিশ্বগে ! তুমি থায় সাক্ষাত মুক্তিস্বরূপে বিরাজ- 
মান! রছিয়াছ, বথায় বিশ্ববিনাশকারী তোমার তনয় সর্বদা অবস্থান করিতেছেন ।৯। 
যে সময়ে আমি ত্রিপুর-যুদ্ধে বিজ্ঞয় প্রার্থন। করিয়াছিলাম, তৎকালেও যে লিঙ্গের 
স্তুতি করিয়া আমার প্রার্থনা! পরিপুর্ণ হয়। ১০। যেলিঙ্গের লমীপে পাপৰিনাশি 
ও পিতৃগণের পরমতৃপ্ডিপ্রদ একটা তীর্থ বিদ্যমান আছে; তথায় সান করিয়! 
বৃত্রহ! ( ইন্দ্র ) বৃত্রবিনাশ-জন্য পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
১১। যে লিঙের সমীপে স্থৃদুশ্চর তপশ্য। করিয়। ধশ্মরাজ ধশ্মাধিকরণ-লাভে সমর্থ 
হইয়াছেন। ১২। যেলিঙ্গের সন্নিধানে পক্ষিগণও সংসারমোচনকারি পরমজ্ঞান 
লাভ করিতে পারিয়াছে ও একটী বটবৃক্ষ স্বর্ণময়ত! প্রাপ্ত হইয়াছে । ১৩। ছুর্দম 
নামা নরপতি, যে লিঙ্গের দর্শনমাত্রেই সর্ববদ1 অভ্যস্ত লোকপীড়।কর চিত্রবৃত্তি হইতে 
পরাত্মুখ হইয়! ধর্মমতি লাভ করিয়াছেন। ১৪। হেন্তুন্দরি গিরিঝালে ! সেই 
মহামহিমময় লিঙ্গের মহাপাতকনাশন মাহাত্্য ও আবির্ভাব-বৃত্ান্ত আমি কীর্তন 
করিতেছি তুমি শ্রবণ কর। ১৫। 

সেই ধর্দেশ্বরের আয়তনকে ধর্মপীঠ বলিয়। জানিবে, সেই পীঠের দর্শনমাত্রেই 
মানব সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। ১৬। 'অয্কি 
বিশালাক্ষি | পুরাকালে কোন সময়ে সুর্য্যের তনয় যম, বিছিত প্রকার সংবম 
অবলম্বন পূর্বক তোমারই আগ্রে স্থদুশ্চর তপস্তা করিতে প্রবৃণ্ত হন। ১৭। শিশির- 
খতুতে জলমধ্যে অবস্থান, বর্ষাকালে নিরাবৃত-দেহে মেঘের নিম্ে স্থিতি ও গ্রীন্ষ- 
কালে প্রত্বলেত পঞ্চাগ্ি-মধ্যে বাম করিয়। ধমরাজ নিজ অবলম্বিত তপন্ঠায় চিত্তের 
সম্পূর্ণ একাগ্রতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৮। প্রথমে একপাদে 
অবস্থান, পদাঙ্গুষ্ঠ মাত্রে ভর প্রদান করত দণ্ডায়মান থাকিয় তিনি বহুকাল একা গ্র- 
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হৃদয়ে তপস্থা। করিতে লাগিলেন। ১৯। পরম ভাগ্যবান যম, কোন কোন বগুসর 
কেবলমাত্র বাঁয়ুতক্ষণ করিয়। অতিবাহিত করিতেন, কখনও ৰঝ তিনি অতিশয় 
পিপাস্থ হুইয়াও কেবলমাত্র কুশাগ্রমাত্র পরিমিত জল ভক্ষণ পূর্বক বহুদিন অতি- 
বাহিত করিতেন । ২০। এই প্রকার আমার দর্শন লালসায় ষমরাজ দিব্যযোড়শ- 
যুগ ব্যাপিয়! পরম সমাধি অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ তপশ্যাপরায়ণ থাকেন। ২১। 
অনস্তর এবন্প্রকাঁর .দীর্ঘ তপন্তায় পরিতুষ্ট হইয়া আমি সেই মহাত্[! স্থিরহৃদয় 
শমনকে বরপ্রদান করিবার জন্য স্বস্থান হইতে যাত্রা করিলাম । ২২। অয়ি 
পার্ববতি ! সেই স্থানে কাঞ্চনশাখ নামে একটা পরম রমণীয় বটবুক্ষ বর্তমান ছিল, 
তাহারই বৃহত্তর ছায়ায় দীর্ঘ-তপস্তানিরত ষমরাজের কোন কোন সময়ে তপোজগ্য 
তাপনিকর দূর হইত, সেই বুক্ষে বছুতর পন্মী বাস করিত, মন্দমন্দ বায়ুভরে মান্দো- 
লিত নবীনপল্লবরূপ করপল্লব দ্বার! সেই বুক্ষ যেন সর্বদা জ্রমণখিন্ন পথিকগণকে 
নিজ স্থশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে আহবান করিত, স্বকীয় স্থমিষ্টনির্ধ্যাস ও স্বাদ 
পরিপক্ক ফলনিকর দ্বার! সেই বটবৃক্ষ সর্ববদ! স্বীয় আশ্রিত পথিকগণকে অকাতরে 
ভোজন করাইত । ২৩-২৫। এই প্রকার পরম স্থন্দর সেই বটবুক্ষের নিন্সে অবস্থিত 
শুক্ধ বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চলশরীর নাসাগ্রশ্থিরলোচন) চারিদিকে উদীয়মান তপস্য।র 
তেজোনিকরে পরিবেষ্িত-দেহ, সুনীল আকাশে নিজ তেজে বিরাজমান দ্বিতীয় 
সৃধ্যের ন্যায় হৃদয়হারী যমরাজ, একটা সূর্য্যমণি নিম্পিত অতিতেজেময় স্বপ্রতিষ্ঠিত 
লিজকে অতিভক্তি সহকারে নিজ তপস্যার সাক্ষীস্বরূপে পুরোভাগে রাখিয়া মহ 
তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন দেখিয়া) আমি নিকটে গমন করত কহিলাম যে “অহ্ছে 
গুভব্রত সূর্ধ্যতনয় | হে মহাভাগ শমন! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, আর কেন তপস্যা! 
করিতেছ, নিজ অভিলধিত বর প্রার্থনা কর” । আমার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণাস্তে 
চক্ষুরুন্ীলন করত আমাকে বিলোকন করিয়! শমন, অতীব ভক্তিসহকারে আমাকে 
প্রপাম করিলেন। তশুপরে অতিশয় হৃষ্টাস্তঃকরণে কাপট্যরহিত নিজ সমাধি 
পরিহার পূর্বক তিনি আমার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬-৩১। 

ধর্মরাজ কহিলেন, হে কারণগণেরও কারণ | আপনাকে নমস্কার, হে কারণ- 
রহিত ! আপনাকে নমস্কার, হে কার্য্যময় ! অথচ হে কাধ্যবিভিননরূপ |! আপনাকে 
নমস্কার । ৩২। হে অনির্ধ্চণীয়-স্বূপ ! আপনাকে নমস্কার, হে সমস্তরূপিন্‌ ! 
হে পরমাণুস্বরূপ ! হে পরাপর। আপনাকে নমস্কার; হে অপারপার | হে পরাব্ধি- 
পারপ্রদ ! হে শশিশেখর! আপনাকে নমস্কার ।৩৩। হেশক্কর! আপনি জগতের ঈশ্বর 
গ্থচ আগনার ঈশ্বর কেহই নাই, হে প্রভে! | আপনি গুণের অধিষ্ঠাতা অথচ 
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বাস্তরিক আপনি নিপুণ, আপনি কাল ও প্রকৃতি হইতে পর, অথচ আপনি কাল, 
স্বরূপ ও কা'লবশে প্রকৃতিম্বরপ। অতএব হে অনির্বচনীয়-মুর্তে! আপনাকে 
নমস্কার | ৩৪। হে অচিন্ত্যশক্তে |! আপনিই নির্ববাণ-পদপ্রদ, অথচ আপনিই 
নির্ববাণম্বরূপ। হে প্রভো! আপনি আত্মা, আপনি পরমাত্মা এবং আপনিই 
চরাচরের অন্তরাত্ম!, অতএব আমি জাঁপনাকে অপংখ্য প্রণিপাত করি। ৩৫। হে 
জগদেকবন্ধো ! আপন৷ হইতেই এই জগশ্ড অতিব্যক্ত হইয়াছে, আপনিই সাক্ষাৎ 
এই জগত্স্বরূপ, এ জগণ্ড আপনারই অধীন, মাপনিই ইহার হর্তা, পাত| ও স্রষ্টা, 
হে ব্রঙ্গ1! ও বিষুরর ঈশ্বর | আপনাকে নমক্কার। ৩৬। যাহার! বেদোক্ত মার্গ 
অবলম্বন করে, আপদি তাহাদিগের পক্ষে স্থখস্বরূপ, যাহার! বেদবিরোধি-মার্গ অব- 
লম্বন করে, আপনি তাহাদের নিকট ভীম, যাহারা আপনার বাক্যে শ্রন্ধাপরায়ণ হয়, 
আপনি তাহাদের মঙ্গল করিয়া থাকেন, যাহার! আপনার বাক্যে বিশ্বাস না করে, 
আপনি ভাহাদিগের সমীপে উগ্রমুর্তিতে অবস্থান করেন। হে রুদ্র! আপনাঁকে 
নমস্কার। ৩৭ | হে শঙ্কর! আপনি দ্বেষপর ব্যক্তিগণের নিকটে শৃলিরূপে 
বিরাজমান; যাহাদের মনঃ ও বাক্য বিনম্র, তাহারা আপনার শিবমুর্তি বিলোকন 
করিয়া থাকে; স্বপদে আশ্রিত জীবগণের নিকট আপনি শ্রকণ, হে প্রভে! ! যাহারা 
হুরাতমা! তাহাদ্দিগের নিকট হলাহলোগ্রকণ%। ৩৮। হেশঙ্কর! হেশাস্ত! হে 
শস্তে। ! হে চন্দ্র-কলাবতংস | আপনাকে নমস্কার, হে ফণিভৃষণ! হে পিনাকপাণে | 
ছে অন্ধকবৈরিদ্‌ ! আপনাকে নমস্কার। ৩৯। হে অনস্তশক্তে! আনার ন্যায় 
হীনবুদ্ধিসম্পন্ন কোন্‌ ব্যক্তি আপনার স্তুতি করিতে সক্ষম হয়? হে প্রভো! 
প্রাচীন বাক্যও আপনার সম্পূর্ণরূপে পরিচয় দিতে সমর্থ নহে, আমার ষে এই 
স্বৃতি; তাহা কেবল আপনাকে প্রণাম করামাত্রঃ ভগবন! যে ব্যক্তি আপনার 
পৃজক এ সংসারে সেই জনেই স্থৃকৃতী, হে প্রভো ! ষে ব্যক্তি আপনার স্ত্াতি 
করিতে সমর্থ হয়, ইন্দ্রাদদি দেবগণও তাহার পুন! করিয়! থাকেন”। ৪০-৪১। 

স্কন্দ কহিলেন, সূর্যের তনয় যম, এই প্রকার স্তরতিকরত ঝারম্বার *শিবায় 
নম+* এই বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ভূমিতে মস্তক 'বিলুহ্ঠিত করিয়া 'ভগবান্‌ 
মহেশ্বরকে সহত্রবার প্রণাম করিলেন। ৪২। অনন্তর প্রভু মহেশ্বর, দীর্ঘ-তপন্যায় 
খিষ্ন সূর্ধ্য-তনয়কে বিহিত-বত্বসহকারে প্রণতি-ব্যাপার হইতে বিরত করিয় তাহাকে 
এই বর প্রদান করিলেন যে, “হে দিবাকর-তনয় | অস্ভ হইতে তোমার নাম ধর্ম- 
রাজ হইল। হে ধণ্মরাজ | নিখিল স্থাবর ও জ+ম-শরীরিগণের ধর্্মাধিকার তোমার 
উপর অর্পিত হইল । আমার নিয়োগানুসারে অন্ত হইতে মদীর শাসনাষনুষায়ী 
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গকল লোকগণের শালন কর। হেন্মরাজ! তুমি অদ্য হইতে দক্ষিণদিকের 
আধিপত্য লাভ করিলে ও সকল প্রাণীরই শুভাশুত্ত কর্ম্মের সাক্ষী হইলে। অস্ভ 
হইতে তোম! কর্তৃক দশিত উৎকৃষ্ট ব! নিকৃষ্টপথে উত্তম বা অধম লোকগণ স্থ স্ব 
কর্ম -সম্পাদদিত লোকে গমন করুক । হে ধণ্ঘ! বারাণসীক্ষেত্রে ভক্তিপৃর্বক তুমি 
মদীয় যেলিঙ্গের আরাধন। করিয়াছ, এই সেই লিঙ্গের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চনা 
করিলে মানবগণ অচিরেই নিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । যে বিমলবুদ্ধি মানবগণ এই 
ধণ্মতীর্থে সান করিয়! ভক্তিসহকারে একবারও ধর্মেশ্বর লিঙ্গকে দর্শন করিবে, 
পুরুষার্থসিদ্ধি তাহার অনুরবন্তিনী হইয়। থাকে। এই স্থানে সহত্্র পাপ করিয়া 
মানব দি দৈবষোগে একবারও ধর্মেশ্বরের দর্শন করে, তাহা! হইলে তাহার আর 
কোন প্রকার নারকী-ব্যথ সহা করিতে হয় ন! ও দেবগণ স্বর্গে তাহারই সৌভাগ্যের 

ংস1! করিয়া থাকেন। যে মানৰ কাঁশীক্ষেত্রে অদৃষ্টবশে ধর্ম্মপীঠ প্রাপ্ত হইয়াও 
নিঞ্জ পারলৌকিক মঙ্গলের নিমিত্ত বত্ব না করে, হে ধর্ম! সেইব্যক্তি অন্য কোন্‌ 
উপায়ে তোমার ন্যায় অতিতেজঃ লাভ করিয়। আত্মাকে কৃতার্থ করিতে পারিবে ? 
৪৩-৪৯। হে ধর্্মরাজ | গুরুতর তপন্তার প্রভাবে তুমি বে প্রকার অভীষটসিদ্ধি 
করিয়াছ; যাহারা ধর্দেশ্বরের ভক্ত তাহারাও অনায়াসে এই প্রকার মনোরথ-সিদ্ধি 
করিতে পারিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেব্যক্তি গুরুতর পাপ করিয়াও 
একবার ভক্তি-সহুকারে ধর্্েশ্বরের অর্চন1 করিবে, তাহার আর কুত্র/পিও ভয়ের 
সম্ভাবনা নাই, কারণ হে ধর্মরাজ / তোমাকর্তুক অর্চিত-লিজের অচ্চন! করিয়। 
এ ব্যক্তি তোমার সহিত বন্ধুত্ব-লাভ করিতে পারিবে। পত্র, পুষ্প, জল ও 
দুর্ববার দ্বার! যে ব্যক্তি ধর্ট্েশ্বরের অর্চনা করিবে, স্বর্গে দেবগণ মন্দার-মাল! স্থারা 
তাহা'র পুজ| করিবেন। যাহার! পাপ করিয়। তোম! হইতে ভয় করিবে, তাহার! 
যেন এই ধশ্মেশ্বর-লিঙ্গের অর্চন! করিয়! বন্ধুত্ব স্থাপনপুর্ববক তোমার শ্রীতিলাভ 
করে, কারণ তাহ! হইলে তাহাদের আর তোমষ। হইতে কোন ভয় থাকিবে না। 
উত্তরবাহিনী গজায় আনানন্তর ধর্ম্েশ্বরকে দর্শন করিয়া পশ্চা এই ধর্মমগীঠে যাহ 
কিছু দান কর! বায়, ভাহার ফল অনন্ত ও যুগান্তরেও অবিনাশী । ৫৯:৫৪ । 
কার্তিকমাঁলের শুক্লাষ্টমী তিথিতে যাহার! ধশ্মেশ্বরের যাত্রা কয়িবে ও দিবসে 
উপবাসী থ|কিয়। রাত্রিকালে বিছিত উত্সব সহকারে তথায় জাগরণ করিবে, 
এ সংসারে তাহাদিগের আর জননী-জঠরে প্রবেশ করিতে হইবে না । ৫৫। যাহারা 
যমেশ্বরের নিকট ত্বতকৃত এই স্ভতিটা ভক্তি-সহকারে পাঠ করিবে, তাহার! 
দিপ্পাপী হইয়া আম।র স্থানে গমন করিবে ও তোমার বন্ধুত্ব-লাভ করিতে সমর্থ 


একোনজলীতিতদ অধায় ] ধর্শেশ্বর-কথা-প্রসঙ্গে পক্ষিগণের কথা । ৬১৩ 


হইবে। ৫৬। অছে আদিত্য-নন্দন ধর্ম্মরাজ | তুমি পুনর্দবার অন্য কোন ঈপ্নিত 
বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার প্রতি বড়ই প্রসন্ন হুইয়াছি, তোমাকে আমার 
অদেয় কিছুই নাই; তুমি বাহ! প্রার্থনা! করিবে অবিলম্বে তাহ! আমি পূরণ 
করিব” । ৫৭। 

(স্কন্দ কহিলেন ) পুনর্বব।র অভিলধিত বর প্রদানে-উদ্ভত প্রসন্ন-মু্ত করুণাময় 
ভগবান্‌ মহেশ্বরকে ঈদৃশ ভাবে সম্মুখ বিলোকনকরত ধন্মরাজ পরমানন্দ-সাঁগরে 
নিমগ্ন হইলেন ও ক্ষণকাল হর্ষভরে কিংকর্তব্যবিমুড়ের ন্যায় হুইয়া কিছুই বলিতে 
সমর্থ হইলেন না। ৫৮। 





একোনঅশীতিতম অধ্যায় । 


. শন? 


ধর্মেশ্বরনকথ।-গ্রাসঙ্গে পক্ষিগণের কথা । 


স্কন্দ কহিলেন, দেবদ্দেব মহেশ্বর ধশ্মকে আনন্দা শ্রু-রুদ্ধকণ্টে পরিদর্শন করিয়! 
স্বীয় অম্বততুল্য পাণিঘ্ধয়ের দ্বার তাহাকে স্পর্শ করিলেন। তখন মহাতপাঃ 
ধন্মরাজ, মহেশ্বরের করম্পর্শ-লাতে তপোগ্নির বার! প্রস্থলিত ন্দীয় দেহকে পুনরায় 
অস্কুরিত করিলেন এবং গ্রসরবদন, শান্ত ও শান্ত পরিষদাবৃত দেবদেব উমাপতিকে 
কছিতে লাগিলেন যে, “হে ঈশান ! হে সর্ববচ্ঞ! হে করুণানিধে! যখন আপনি 
প্রসন্ন হইয়! আমাকে দর্শন দিয়াছেন) তখন আপনার মিকট আমি অন্য আর 
কি বর প্রীর্থন। করিৰ ? ১-৪। বেদসমুহ ও বেদপুরুষদ্বয় (ব্রহ্ম! ও বিষুঃ) 
ধাছাকে সম্যক্রূপে জানিতে পারেন না, আমি তাহার নিকটও বর-যোগ্য হুইয়াছি ? 
ছে নাথ! আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, এই মধুররাবি পক্ষিশাবকগণ, যাহার! 
আমার সম্মুখেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে ও চিরদিন আমার তপশ্য।র সক্ষিকূপে 
রহিয়াছে, বাহার! ইতিহাস-কথ। উত্তমরূপে জানে এবং ষাহার! পিতৃহীন হইয়। 
আহার ও বিবার পরিত্যাগ করিয়াছে, হে গ্রীক! আপনি ইহাদ্িগকে বর প্রদান 
করুন। ইহাদের প্রসবের সময়েই শুকী ( পক্ষিনী) পড়া ত্রান্ত। হইয়। পঞ্চ হব- 
লাভ করিয়াছে এবং ইহাদের পিত| শুকপক্ষীও শ্টেনপক্ষী (বাজ) কর্তৃক 
ভক্ষিত হুইয়াছে। হে অনাথনাথ | আমা? মুখাপেক্ষী এই অনাথ গুকশীবক- 


৬১৪ কাশীথণ্ড । [ একোনঅশীতিতম অধ্যায 





গণকে আয়ুঃশেষস্বরূপী আপনিই রক্ষা করিয়াছেন । ৫-৯। ধর্ম্মরাজের এই 
পরোপকৃতি নির্্দল-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ শস্ত, তাহার উপর অত্যন্ত শ্রীত 
হইয়! বিনয়াবনতাঁনন সেই শুকশাবকগণকে আহ্বানকরত বলিলেন যে, *হে 
সাধুপক্ষিগণ ! তোমর! জলম্মাবধি এই ধর্্মরাজের নিকটে অবস্থান করিতেন্ব, এই 
জন্য সাধুসংসর্গ-নিবন্ধন তোমাদের জন্মান্তরীণ সমস্ত পাপই বিলীন হইয়াছে, 
এক্ষণে আমি তোমাদদিগকে কি বর প্রদান করিব তাহা বল” ? ১০---১২। সেই 
পক্ষিশাবকগণ মহেশ্বরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। তাহাকে প্রণতিকরত কহিতে 
লাগিল । ১৩। 

পক্ষিগণ কহিল, হে অনাথনাথ ! হে সর্ববজ্্ত! আমর! তি্যকৃজাতি হুইয়াও 
আপনাকে প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহা! অপেক্ষা আর কোন্‌ বর আমাদের অভিলষণীয় 
হইবে 2 উদ্ভমশীল ব্যক্তিগণের শত-সহত্ম লভ হউক, কিন্ত্বী হে গিরীশ! আমর। 
আপনাকে দর্শন করিলাম ইহাই আমাদের পরমলাভ। হেনাথ! এ জগতে যাহ! 
কিছু পদার্থ দেখ! যায়ঃ ততসমুদয়ই ক্ষণভঙ্কুর, আপনিই একমাত্র অতঙ্থুর এবং 
আপনার পৃজাও অভঙ্গর। *৪-১৬। হে প্রভো!| এই তপস্বী (ধর্ম্টরাজ ) 
কতৃক প্রতিষ্ঠিত এই' লিঙ্গের পুক্জাদর্শন করাতে আমাদের কোটিজন্মের স্কৃতি 
উদ্ভূত হইয়াছে । হে ঈশিতঃ! আমর! দেবযোনিও লাভ করিয়াছি এবং সেই 
সময়ে শ্বেচ্ছাক্রমে ব্ুতর দিব্যালনাও উপভোগ করিয়াছি। আমরা আন্রী, 
দানবী, নাগী, নৈখ তী, কৈন্নরী, বিষ্ভাধরী ও গান্ধব্ব-যোনিও পরিগ্রহ করিয়াছি। 
আমর! অনেক মনুষ্যজন্মে নরপতিত্ব ভোগ করিয়াছি এবং জলমধ্যে জলটর, স্থলে 
শ্থলচর, বনে বনবাঁপী, গ্রমমধ্যে গ্রামবাঁদী, দাতা, যাঁচিতা, রক্ষিতা, ঘাতুক, সুখী; 
দুঃখী, জেতা, পরাজিত, বিছ্ব।ন্‌, মুর্খ, স্বামী ও সেবক হুইয়াছি। চতুর্ব্বিধ ভূত- 
নিচয়ের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধমভাবে আমরা বহুতর জন্মই অতিবাহিত 
করিয়াছি, কিন্তু হে শস্তে!! কুত্রাপিও আমর! স্থিরতা লাভ করিতে পারি নাই। 
আমর! এ যোনি হইতে অন্য যোনি, আবার সে যোনি হইতে নন্য যোনি বুতর 
গতায়াত করিয়াছি, কিন্তু হে পিনাকিন্! কোন যোনিতেই আমরা স্বল্লমাত্র স্থখও 
প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু আজ ধর্মেশখবর দর্শনে আমাদের পুণ্যরাশি-বলে ধর্মরাজের 
স্থৃতপন্তারূপ বহ্থির জ্বালায় আমার্দিগের পাপসমুহ প্রস্বলিত হওয়ায় আমর! 
আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়৷ কৃতকৃত্য হইলাম । ১৭-২৬। হে ধূর্জ্রটে | তথাপি 
যখন আমাদিগকে আপনি বর প্রদান করিতেছেন, তখন আমর| ইন্দ্রত্ব বা চন্দ্রপদ 
বন্য কিছু প্রার্থন। করিতেছি না, হে শস্তে। ! আমর! কেবল কাশ্মীতে অপুনর্ভব 


একেনঅনীতিতম অধায় ] ধর্পেশ্বর-কথা-প্রসঙ্গে পক্ষিগণের কথ! । ৬১৫ 


মৃত্যু প্রার্থনা, করি। হে সর্বজ্ঞ! যেমন চন্দনবৃক্ষের সাল্লিধ্যে সমস্ত বৃক্ষই 
স্থগন্ধি হয়) তদ্রপ আপনার সান্নিধ্য-নিবন্ধন আমরাও সকলই জানিতেছি। ২৭-৩৪। 
অন্তকালে আপনার আনন্দকাননে শরীর ত্যাগ করাই পরমচ্হান এবং ইহাই 
একমাত্র সংসারোচ্ছেদের কারণ। ৩১। পুর্নবকালে ব্রক্ষ! সমুদয় বাগজাল মথন 
করিয়া ইহাই সারবাক্য বলিয়াছিলেন ষে, “যাহারা কাশীতে দেহত্যাগ করে, 
তাহাদেরই মুক্তি হয়”। বহুতর গ্রন্থে যাহ! বলা যায়, ভগবান্‌ বিষুঃ, রবির নিকট 
আটটামাত্র অক্ষরে সেই কথ! বলিয়াছিলেন যে, «“কৈবল্যং কাশীসংস্থিতে” কাশীতে 
ন্িতি হইলে কৈবল্যলাভ হয়। মুনিশ্রেষ্ঠ যাভ্ববন্ধ্যও রবির নিকট নিগমশান্ 
অধ্যয়ন করিয়া মুনিসমাঞ্জে বলিয়াছিলেন যে, পঅন্তকালে কাশীতে পরমপদ-লাভ 
হয়” | ৩২-৩৪। আপনিও মন্দরপর্বতে জগদ্ধাত্রীর নিকট ইহাই বলিয়াছিলেন 
যে, “কাশী নির্ববাণ-ভূমি”॥ হে শস্তো! কৃষ্ণদ্বৈপায়নও “ষে স্থানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর 
বিরাজমান সেই স্থানেই পদে পদে মুক্তি” ইহ! ছিন্ন আর কিছুই বলিবেন ন। 
৩৫-৬৬। তীর্থ-সন্ন্যানকারী লোমশ প্রভৃতি অন্যান্য মুনিগণও বলিয়া থাকেন যে, 
“কাশী মুক্তিপ্রকাশিক।” ॥। আমরাও এইরূপই জানি যে, মহেশ্বরের যে আনন্দ- 
কাননে স্বর্গতরজিণী বিরাজিতা আছেন, সেই স্থানেই নিশ্যয় মোক্ষলাভ হইয়। 
থাকে। হেশস্তে। | স্বর্গ, মত্ত্য ও রসাতলে ভূত, ভবিষ্যৎ ব বর্তমান সমস্তই 
আমর! এই ধর্েশ্বরের অনুগ্রহে জানিতে পারিতেছি; এই নিবন্ধনই ব্রঙ্গা, বিষুও, 
মুনিগণ এবং আপনিও যাহ। বলিয়াছেন, আমর! তগুসমুদয়ই জানিতেছি। ৩৭-৪০। 
এই ধন্মগীঠ-সেবাঁনিবন্ধন এই সমস্ত ব্রক্মা গুগোলকই হস্তশ্িত আমলকফলের ন্যায় 
আমাদের বাক্যগোচরে রহিয়াছে । হে বিভেো! আমর! তির্যক্জাতি হইয়াও 
ধণ্মরাজের তপশ্যাবলেই সমস্ত জ্ঞানের আধার হইয়াছি। ৪১-৪২। (ক্কন্দ 
কহিলেন ) দেবদেব মহেশ্বর, পক্ষিগণের এই সমস্ত মধুর, কোমল, সত্য, স্ব প্রমাণ, 
স্বসংস্কত, হিত, পরিমিত ও সদৃষ্টান্তবাক্য শ্রবণকরত বিশ্ময়াপন্ন হইয়! পীঠ-গোৌরৰ 
বর্ণন করিতে লাগিলেন যে, “এই ত্রেলোক্যনগর মধ্যে কাশী আমার রাজভবন, 
তন্মধ্যে আবার ভোগভবন অমুল্য মণিসমুহের ছার নির্মিত মোক্লন্মনী-বিলান 
নামক আমার এই প্রাসাদ অতি ম্থথের স্থান; পক্ষিনিচয়ও স্বেম্ছাক্রমে আকাশে 
বিচরণ করিতে করিতে ষে প্রাসাদকে প্রদক্ষিণ করিয়! মুক্তিল।ভ করিতেছে। 
মোক্ষলক্মীবিলাস নামক প্রীসাদকে দর্শন করিলে ব্রদ্ষহত্যাও শরীর হইতে দূরে 
গমন করে, তাহার সন্দেহ নাই। যাহারা! মোক্ষলন্মমীবিলাস নামক প্রাপাদের 
উপরিস্থিত ফলস দর্শন করে, নিধানকবাশনিচয় সেই সমস্ত ব্/ক্তিগণুকে কখনই 
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পরিত্যাগ করে না। ৪৩-৪৮। যাহার! দুর হইতেও আমার প্রাসাদোপরিস্থিত 
পতাক! দর্শন করে, তাহার! সর্ববদই আমার অতিথি হইয়! থাকে । আনন্দাখ্য- 
কন্দের কোন উৎকৃষ্ট অঙ্কুরই আমার এই প্রাসাদচ্ছলে ভূমি ভেদ করিয়! উদগত 
হইয়াছে । ৪৯-৫০। যে প্রাসাদে ব্রহ্মা্দি স্থাবরপর্য্স্ত সকলেই চিত্রগত হইয়া ও 
নিয়ত আমার সেবা করিতেছে, সেই প্রাসাদই এই নিখিল ভূবনের- মধ্যে আমার 
একমার শখের স্থান, উহাঁই আমার রমণীয় রতিশাল। এবং উহাই আমার পরম 
বিশ্বাসভূমি। আমি সর্ববগত হইলেও এই প্রাসাদই আমার থাকিবার স্থান, তথায় 
অ।মি মূর্ত পরব্রঙ্গাস্বরূপ হুইয়াও ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়! মুক্তি-পরি গ্রহ 
করিয়াছি | ৫১-৫৩। আমার প্রাসাদেরই দক্ষিণে ষে মণ্ডপ আছে, উহ! মোক্ষ- 
লম্মীর আবাসম্ছল, তথায় আমি সততই অবস্থান করিয়। থাকি এবং উহাই আমার 
সভামণ্ডপ। তথায় যে ব্যক্তি নিমেধার্দকালও নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তাহার 
শতনতসর ব্যাপিয়। যোগাভ্যাস করার ফললাভ হয়। আমার সেই মণ্ডপ জগতে 
নির্বাণম গুপ নামে বিখ্যাত আছে, তথায় যে ব্যক্তি একটামাত্রও খা! পাঠ করে, 
সে ব্যক্তি সমস্ত বেদপাঠের ফললাভ করিয়! থাকে । যেবাক্তি তথায় বসিয়া 
আমার ষড়ক্ষর-মন্ত্র জপ করে, তাহার কোটিরুদ্র-জপের কফললাভ হইয়! থাকে । 
৫৪-৫৮। যে ব্রাহ্মণ পবিভ্রচিত্তে গঙ্গ।তে স্নানকরত মুক্তিমগ্ডপে বসিয়৷ শতরুত্রীয় 
জপ করে, তাহাকে ব্রাঙ্গণবেশধারী রুদ্র বলিয়াই জানিবে। সেই মগুপে বসিয়। 
একবারও যে ব্ক্তি ব্রন্মবঙ্ছ করে, সে ব্রল্মলে।কে গমন করিয়। অস্তে পরমব্রঙ্ষকে 
জানিতে পারে । ৫৯-৬০ ।' যেব্যক্তি নিক্ষাম হইয়। তথায় ধর্্মশান্্র, পুরাণ ও 
ইতিহান পাঠ করে, সে আমার লোকে বাস করিয়। থাকে । যেব্যক্তি ইন্দ্রিয় 

ংবত করিয়! ক্ষণকালও তথায় অরস্থান করে, তাহার স্থানাস্তরে কৃত মহাতপন্তার 
ফললাত হয়। অন্য স্থানে শতবগুসর বায়ুভক্ষণ করিয়! থাকিলে যে পুণ্য হয়, 
মুক্তিমণ্ডপে অদ্ধধটিকাপরিমিতকাল মৌন হইয়! থাকিলেই সেই পুণ্য প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। মুক্তিমপ্ডপে যে ব্যক্তি একরতিও স্বর্ণ দান করে, সে ব্যক্তিও 
স্থৃবর্ণময় বানে আরোহণপুর্ববৰক স্বর্গে গমন করিয়। থাকে । ৬১-৬৪। ষে কোন 
দিন যে ব্যক্তি তথায় একরাত্রি জাগরণ করে এবং উপবাদী খাকিয়া লি্গপূজ। 
করে, দে সমস্ত ব্রতের ফলভাগী হয়। তথায় মহা'দ।ন-প্রদান, মহা বরতের অনুষ্ঠান 
ও অখিল বেদ-অধ্যয়ন করিলে মানব কখন ন্বর্গ হইতে চ্যুত হয়ন। আমার 
মুক্তিমণ্ডপে যাহার প্রাণবায়ু নির্গত হয়, সে ব্যক্তি আমাতেই বিলীন হয় এবং 
তদ্দিন আমি. থাকিব, ততদিন তাহারও সন্বা থাকে । ৬৫-৬৭। আমি জ্ঞানবাপীতে 


একো নক্জশগীতিতম অধ্যায় ] ধর্দেশ্বর কথা-গঁদাগে পক্ষিগণের কথা । ৬১৭ 





উমার সহিত সর্বদাই জলক্রীড়। করিয়া থাকি, সেই জ্ঞানবাপীর জল পান করিলে 
মানব নির্মল জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে; সেই জ্ঞানবাপীই আমার পরমগ্রীতিকর 
জলক্রীড়ার স্থান। আমার এই রাঁজভবনমধ্যে এই জলপূর্ণ শ্থানই জড়তা 
অপনয়ন করিয়! থাকে । ৬৮-৬৯। আমার প্রাপাদের পূর্বব্দিকেই আমার 
শৃঙ্গারমগ্ডপ, এ মণ্ডপ শ্ীপীঠ বলিয়! বিখ্যাত এবং উহ! দরিদ্র ব্যক্তি- 
গণকে এশ্বর্য প্রদান করিয়। থাঁকে। আমার উদ্দেশে তথায় যে বক্তি 
বিশুদ্ধ বস্ত্র, বিচিত্র মাল্য, স্তুগন্ধি চন্দন, নান। প্রকার অলঙ্কার ও বলৃবিধ 
পুল্োপকরণ প্রদান করে, সে ব্যক্তি সর্বদাই লক্ষীবান্‌ থাকে এবং নির্ববাণ- 
লন্ষমী তাহাকেই বরণ করেন, সে বক্তি যে কোন স্থানে মৃত হইয়াও মোক্ষ-লাভ 
করিয়। থাকে । আমার মোক্ষলম্মীবিলাস নামক প্রাসাদের উত্তরদিকে আমার 
অতি রমণীয় এশ্বর্ধযমণ্ডপ আছে, তথায় আমি এই্বর্য প্রদান করিয়। থাকি। আমার 
প্রাসাদের ইন্দ্রকোণে ষে জ্ঞানমগ্ডপ আছে, তথায় আমি ভক্তগণকে জ্কান উপদেশ 
করিয়া থাকি । ৭০-৭৫। ভবানীর গৃহেই আমার পাঁকশাল! আছে, তথায় তক্তগণ 
ষে সগস্ত উপহার প্রদান করে, তগুসমুদ্গয়ই আমি গ্রহণ করিয়। থাকি । বিশালাক্ষীর 
মহাপ্রাসাদেই আমার বিশ্রামস্থান, সংসারক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে আমি তথায় বিশ্রাম 
প্রদান করি। চক্রুপুক্ষরিণী আমার নিয়মস্ীনের তীর্থ, তথায় বাহার সান করে, 
আমি তাহার্দিগকে নৈর্ম্নল্য-প্রদান করিয়। থাকি। ধীহাকে পরমতন্ব, ব্রদ্ধা ও 
স্বসন্েন্ত বলিয়। জ্ঞানিগণ উল্লেখ করিয়! থাকেন; আমি তথায় জীবগণকে সেই 
নিশ্মল তারকজ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকি । ৭৬-৮০ | এই ক্ষেত্রে জগতের মঙ্গল- 
ভূমি ষে মণিকর্ণিক। আছে, তথায় আমি কর্ম্মপাশে আবদ্ধ জীবগণকে পাশ হইতে 
মুক্ত করিয়! থাকি। বথায় মুক্তিদ্ানকালীন আমি পাত্রাপাত্র বিবেচনা করি না) 
আনন্দকানন মধ্যে সেই মণিকর্ণিকাই আমার দানের স্থান। যে মণিকর্ণিকাঁয় 
কণধারম্বরূপ হইয়া অগাধ সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীবগণকে আমি অস্তকালে উদ্ধার 
করিয়া থাকি। যে মণিকণিক। সৌভাগ্যের আবাসভৃমি বলিয়। বিখ্যাত, আমি 
তথায় ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালকেও আমার সর্বস্ব দান করিয়। থাকি। মহাসমাধিযুক্ত 
বেদবিদূগণের পক্ষেও বে মুক্তি দুল ভ, মণিকর্ণিকায় সামান্য ব্যক্তিকেও আমি সেই 
মুক্তি প্রদান করিয়! থাকি । ৮১-৮৫। মণিকর্ণিকায় মোক্ষোপদেশকালীন দীক্ষিত, 
চণডাল, পণ্ডিত ও মুর্খ সকলকে আমি সমান বৌধ করিয়! থাকি । অন্যস্থানে বাহা 
দান করিতে আমি কৃপণত| করিয়। থাকি ৯ মণিকর্ণিকায় জামার সেই চিরসঞ্চিত 
সর্ববন্বধন মুক্তি আঁমি সকলকেই প্রদান করিয়া থাকি । ৮৬-৮৭। দৈবার্ধীন মানব 
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যদি এস্থ'নে হুল ত্রিঘংযোগ লাভ করে, তাহ। হইলে তাহার এস্থানে সর্ববস্থই দান 
কর! উচিত। শরীর, সম্পন্তি এবং মণিকর্ণিক। ইহার নাম ত্রিসংষোগ, এই তিনটা 
একত্রে ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দুল'ভ। বার বার ইহাই চিন্তা করিয়! আমি জীব- 
মাত্রকেই এস্থানে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। সেই মণিকর্ণিকাই কাশীতে আমার 
মুক্তিদান-ক্ষেত্র, ত্রিভৃুবনও সেই মণিকর্ণিকার ধুলির সমান নহে। অবিমুক্তেশ্বর- 
লিজই আমার লিঙ্গ-পৃজার পরমস্থান, তথায় একবার মাত্র পৃঞ্জ| করিলে মানব কৃত- 
কৃত্যতা লাভ করিয়া থাকে ।৮৮-৯২। পশুপতীশ্বরে আমি সায়ংসন্ধ্য। করিয়। 
থাকি, তথায় বিভূতি ধারণ করিলে জীব আর পশুপাশে আবদ্ধ হয় না। প্রণবেশ্বর- 
মন্দিরে আমি প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়। থাকি, তথায় বসিয়। একটি মাত্র সন্ধ্া। করিলেও 
সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। ৯৩-৯৪। প্রতি চতুর্দশীতেই আমি কৃত্তিবাস-তবনে বাস 
করিয়! থাকি; চতুর্দশীতে মানব তথায় নিশি-জাগরণ করিলে আর গর্ভে প্রবেশ 
করে না। রত্বেশ্বর, ভক্তিসহকারে পুজিত হইয়া মহারত্বনিচয় প্রদান করিয়। 
থাকেন, মানব রত্বের ছারা তাহার পুজা করিলে স্ত্রী-রত্বাদি লাভ করিয়া 
থাকে । ৯৫--৯৬। আমি ত্রিভুবনের অত্যন্তরস্থিত হইয়াও তক্তগণের মনোরথ 
পরিপূর্ণ করিবার জন্য সর্ববদা ব্রিবিষটপ-লিঙে অবস্থান করিয়! থাকি। তথায় মানব 
বিরজ নামক পীঠের সেবা ও চতুর্নদ-তীর্থে স্নান করিলে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হয়। 
মহাদেবের নিকট আমার যে পীঠ আছে, তথায় সাধকগণ সিদ্ধি-লাভ করিয়। থাকে, 
সেই পীঠ দর্শন করিবামাত্র সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়। যাঁয়। বৃষভধবজসংভ্কক 
সেই পাঠ পিতৃগণের অতিশয় শ্রীতিপ্রদ, তথায় পিতৃগণের পিগু-প্রদাতা ক্ষণ- 
মধ্যে তীহাদ্দিগকে উদ্ধার করিয়! থাকে । ৯৭-১০০। মাদ্িকেশব-পীঠে আমি 
আদিকেশবরূপে থাকিয়া আমার ভক্ত বৈষ্ণবগণকে আমি শ্বেতদ্বীপে লইয়া গিয়া 
থাকি। পঞ্চনদের নিকটে সর্বপ্রকার মঙগলপ্রদ মঙ্গলাপীঠে আমি ভক্তগণকে 
তারণ করিয়! থাকি, তথায় আমি বিন্দুমাধবরূপে, পঞ্চনদে স্নাত বৈষুবগণকে বিষুঃর 
পরমপ্রদ প্রদান করিয়! থাকি। ১০১-১*৩। পঞ্চমুদ্রনামক মহাপীঠে যাহারা 
বীরেশ্বরের সেবা করে, তাহার! অল্পকালেই মোক্ষ-লাভ করিয়! থাকে । তথায় 
চন্দ্রেশ্থরের সমীপে যাহার! সিদ্ধেশ্বরীপীঠের সেব। করে, ছয় মাসেই তাহার! সিদ্ধি- 
লাভ করিয়! থাকে । কাশীতে যোগসিদ্ধিবিধায়ক যোগিনী-পীঠে কোন্‌ সাধক 
উচ্চাটনাদিতে দিদ্ধি-লাভ না করিয়াছে? এই কাঁশীতে বহুতরই পীঁঠস্থান আছে, 
কিন্তু সে সমুদয়ের মধ্যেই ধর্দ্েশ্বরগীঠই শ্রেষ্ঠ । যথায় এই শুকশাবকগণও 
আমার উপদেশে নির্ম্মলজ্ঞান লাভ করিয়াছে। হে তরণিজ! আজ হইতে কখনও 
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আমি তোমার তপোবন এই ধর্দেশ্বর-পীঠ পরিত্যাগ করিব ন1। হে রবিস্থৃত | দেখ, 
তোমারই সম্মুখে এই শুকশাবকগণ দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়! শিঝলোকে গমন 
করিতেছে , ইহার! তোমার সংসর্গ-গুণে তথায় কিছুকাল দিব্যবিষয় ভোগ করিয়া 
এই স্থানেই মার নিকট জ্ঞানলাভকরত মুক্ত হইয়। যাইবে”। ১০৪-১১১। 
(স্কন্দ কহিলেন ) মহেশ্বর এই কথ! বলিবামাত্র মেই শুকশাবকগণ দিব্যরূপ ধারণ 
করিয়া রুদ্রকন্ঠাগণে পরিবৃত কৈলাসশিখরোপম এক দ্বিবা-বিমানে আরোহণপূর্ববক 
ধর্মকে সম্ভাষণ করিয়া কৈলাসে গমন করিল। ১১২-১১৩। 
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স্কন্দ কহিলেন, হে কুম্তসম্ভব | সেই আশ্চর্যজনক ব্যাপাঁর অবলোকন করিয়! 
জগদন্থিকাদেবী, প্রণান্তিহর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে জরম্ত 
করিলেন। ১। অম্থিক কহিলেন, হে প্রভে৷ মহেশ্বর | পীঠের কি অনির্ববচনীয় 
মাহাত্ম্য, এই স্থানে তির্যাগ জাতীয়গণেরও সংসারমোচনকারী আত্মজ্ঞান উৎপন্ন 
হইল, হে ধূর্ভজটে | ধর্ম্নপীঠের এতাদৃশ মাহাত্য দেখিয়। আমি বড়ই আনন্দিত 
হইয়াছি, অদ্য হইতে আমি এই ধন্মপীঠের সমীপে অবস্থান করিব এবং এই 
ধন্মেশ্বর-লিঙ্গের যাহার! ভক্ত, আমি এই স্থানে থাকিয়। তাহার্দের অভীষ্টসিন্ধি 
প্রদান করিব। ২-৪। ঈশ্বর কহিলেন, অগ্নি পার্ববতি | সজ্জনগণের মনোরথ- 
সাধনের একমাত্র কারণন্বক্ধপ এই ধণ্মপীঠে বসতি স্বীকার করিয়! তুমি বড়ই 
উত্তম কার্য করিয়াছ। ৫। হেদেবি! হেবিশ্বভূজে ! এই স্থানে যাহারা ভক্তি- 
পূর্বক তোমার অচ্চন! করিবে, তাহার! বিশ্বভোক্ত| ও বিশ্বের মাননীয় হইবে । ৬। 
ছে বিশ্বে! হে বিশ্বভুজে ! হে বিশ্ব-শ্িতি-জন্ম-নাশকারিণি ! এই স্থানে যে মানবগণ 
তোমার অচ্চন1 করিবে, তাহাদের চিত্তবৃত্তি বিমলভাবপন্ন হইবে। ৭। মনোরথ- 
তৃতীয়! তিথিতে এই স্থানে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে তোমার অর্চনা করিবে, আমার 
অনুগ্রহে অবশ্থাই তাহার মনোরথ-সিদ্ধি হইবে। ৮। হে প্রিয়ে! নারী বা পুরুষ 
যে কেছ; সেই মনোরথ-তৃতীয়ার ত্রত আচরণ করিবে, সে ইহকালে স্বীয় মনোরথ 
সিদ্ধি'লাভকরত পরে বিমল-জ্ঞান-লাত করিতে পারে। ৯। | 
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দেবী কহিলেন, হে মহেশ্বর | মনোরথ-তৃতীয়।-ব্রত কি প্রকার ? ইহার কথাই 
বাকি? ইহার ফলই বাকি? এবং কাহারাই ঝ! পূর্বে এই ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিয়াছেন ? কৃপা করিয়া এই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্তন করুন । ১০ । 

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেবি ভবতারিণি। তুমি যাহ! জিজ্ঞাস। করিলে, আমি 
তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর; এই মনোরথ-তৃতীয়।-ব্রত গুহ হইতেও 
গুহাতর। ১১। পুরাকালে পুলোম-তনয়! ( শচী ) কোন মনোরথ-সিদ্ধির নিমিত্ত 
দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া দুশ্চর তপশ্য! করেন, কিন্তু তথাপিও তাহার তপন্তা! ফলবতী হইল 
না। ১২। অনন্তর তিনি পরমতক্তিপূর্ববক, সরহুন্য-গীত ও নানাবিধ বাস্ভাদি- 
ধ্বনির ঘর আমার পৃজ। করিলেন । ১৩। তান, মান ও নৃত্যাদিযুক্ত সেই স্থন্দর 
গীত-রাগে ও তীহাঁর বিশিষ্টভক্তিতে আমি অতিশয় তুষ্ট হইলাম ও তাহাকে 
কহিলাম যে, অয়ি! তোমার এই স্থন্দর গীত ও বিহিত শিবলিন-পুজাতে আমি 
মতি প্রদন্ন হইয়াছি, তৃমি অভীষ্ষ প্রার্থনা কর । ১৪-১৫। পুলোম-তনয়া কহিলেন, 
হে মহাদেবী-প্রিয়তম ! মহেশ্বর প্রভে | যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! 
থাকেন; তবে মামার যাহ! মনোরথ তাহ! পুরণ করুন। ১৬। হে দেবেশ! সকল 
দেবগণের ধষিনি মাননীয়, সকল বাঁজ্জ্িকগণেরও ফিনি মাননীয় এবং সকল দেবগণের 
মধ্যে যিনি পরম-সুন্দর; তিনিই আমার স্ব'মী হউন। হে প্রভো! আপনি 
বদি প্রসন্ন হইয়। থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমি ইচ্ছানু- 
রূপ বয়ঃ, পৌন্দর্ধ্য ও আয়ুংলাভ করিতে সক্ষম হই। ১৭-১৮। হে প্রভে।! 
কামেচ্ছ।য় যখন আমি নিজ পতির সহিত সঙ্গ করিব, তদনন্তরই আমি যেন 
একটী করিয়া নূতন দেহ লাভ করিতে পারি। ১৯। হেভব! আমার যেন 
সর্বদাই লিঙ্গ-পৃজাতে অতিশয় ভক্তি হয় ও সেই ভক্তির ফলে যেন আমার জর! ও 
মরণ ন! হয়, হে মহেশ্বর ! আমার পতির নাশ হইলেও যেন ক্ষণমাত্রও আমার 
বৈধব্য হয় না এবং আমার কদাচিু যেন পাতিক্রত্য-হানি না! হয়। ২*-২১। 

স্কন্দ কহিলেন, পুলোম-নন্দিনী শচীর এই সকল মনোরথ শ্রবণ করিয়। বিল্রয়া- 
ম্বিত ত্রিপুরারি ঈষ হাস্তপূর্ববক বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ২২। ঈশ্বর কহিলেন, 
অয়ি পুলোম-তনয়ে | তুমি যে সকল বিষয়ে অভিলাষ করিয়াছ, ব্রতাচারণ ছার! 
তাহ! সিদ্ধ হইবে, অতএব হে জিতেক্ড্রিয়ে ! তৃমি ব্রতাচরণ কর। ২৩1 মনোরথ- 
তৃতীয়া-ব্রতাচরণ দ্বারা তোমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে, এক্ষণে মদীয় বচনানুসারে 
সেই ব্রতের অনুষ্ঠান কর। ২৪। অয়ি বালে! এই মনোরথ-তৃভীয়ার ব্রত বিহিত- 
নিয়মে সম্পাদন করিলে অবশ্থই তোমার অতীষ্ট-পৃর্ণ হইবে, ইহা! নিঃসন্দেছ। ২৫। 
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পুলোম-কন্া কহিলেন, হে প্রণতাতিহারিন! করুণ1-বারিধে! শস্তে! এই 
মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত কি প্রকারে করিতে হয়, ইহার কি সামর্থা, ইহাতে কোন্‌ 
দেবতাকে পৃ! করিতে হয় ? এবং কবেই বা ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহার 
ইতিকর্তব্যতাই ঝ| কি? তাহ! কৃপাপূর্ববক, আমার নিকটে সবিস্তারে কীর্তন 
করুন। এই প্রকার প্রশ্ন শ্রবণে মহাদেব তাহার বাক্যের উত্তর করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । ২৬-২৭। | 

ঈশ্বর কহিলেন, হে পৌলোমি | মনোরথ-তৃতীয়!-তিঘিতে সেই শুভ-ব্রতের 
" অনুষ্ঠান করিতে হয়, এই ত্রতে বিংশতিভূজশালিনী বিশ্বভূজা নাম্মী গৌরীকে 
পৃূজ। করিতে হয়। ২৮। ব্রতানুষ্ঠানকারীর, বিশ্বভুজার অগ্রভাগে, আশাবিনায়কের 
পৃজ| করিতে হইবে; আশাবিনায়কের চারিহস্ত, তাহার মধ্যে একহস্তে বর, 
দ্বিতীয় হস্তে অভয়, তৃতীয় হস্তে অক্ষমাল। ও চতুর্থ হস্তে মোদক। ২৯। চৈত্র 
মাঁসের শুর্ল-তৃচীয়াতে দন্তধ।বনকরত সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়! সায়ংকাঁলে 
বশুসামান্যরূপে ভোজন-সমাপনপুর্বক এই দিয়ম গ্রহণ করিবে ধে, "এই ব্রত" 
কাঁলে ক্রোধ বা কাম পরিত্যাগ করিবে, অস্পর্শ-সংসর্গ পরিহার করিবে, সর্ববথ। 
পবিত্র হইবে এবং তদ্গতমানসে দেবী বিশ্বভুজার সমীপে এই প্রার্থনা] করিবে 
যে,__*হে মাতঃ অনঘে বিশ্বভূজে | আমি আগামী কল্য প্রাতে ত্রতাচরণ করিব; 
সেই ব্রতকালে আমার মনোরথ পুরণ করিতে আপনি সন্নিহিত থাকেন, ইহাই 
আমার অভিলাষ” । ৩০-৩২। এই প্রকার নিয়মগ্রহণপূর্ববক রাত্রিতে কোন 
শুভ-পদার্থ "্মরণ করিয়া শয়ন করিবে, অনন্তর প্রাতঃকালে মেধাবী ব্যক্তি 
গাত্রোানকরত নিত্া-ক্রিয়। সম্পাদনপূর্ববক শৌচান্তে আচমন করিয়া অশোক. 
কাণ্ঠের ছারা দত্তধাবন করিবে, কারণ এ দিনে অশোককাঁষ্ঠে দস্তধাবন করিলে 
সর্বপ্রকার শোক নিবারিত হয়। ৩৩-৩৪। তৎুপরে নিত্য-কর্তবা প্রাতঃসন্ধ্যাদ 
সম্পাদনকরত স্নান করিয়। বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে, অনন্তর পবিভ্রচিত্তে সমস্ত 
দিন অতিবাহিতকরত সায়ংকালে গৌরীর পুরা! করিবে। ৩৫। প্রথমে দ্বৃত- 
নৈবেগ্ত প্রদানপূর্ববক আশীবিনায়কের পৃজ। করিয়। পরে পবিভ্র অশোক-কুস্থম 
দ্বারা বিশ্বতৃজাগৌরীর পৃজ1 করিতে হইবে । ৩৬। অশোকপুষ্প, বর্তি, নৈবেন্চ 
ও অগুরুদস্তুত ধূপ দ্বার! পুজ। করিয়। কুসুম দ্বারা দেবীর অলে লেপ প্রদান 
করিবে ও পুজ্ান্তে একবার অন্নাহার করিবে । ৩৭। এই প্রকার বপ্তি, নৈবেগ, 
অশোকপুষ্প' ও স্বৃতপুর-মিষ্টাক্নবিশেষ দ্বার! চৈত্রমাসের শুক্ল-তৃভীক্জাতে গৌরীর 
পুজ| করিয়া, বৈশাখ হইতে ফাল্তন মান পর্যন্ত পূর্বোক্ত নিয়মে প্রতি শুরূ-তৃতীয়াতে 
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পুর্বেবাক্ত প্রকার প্রার্থন! করিয়া ততপর দিব উক্ত দ্রব্যণিকর দ্বার দেবীর পুজ। 
করিতে হইবে। হে অনঘে! কিন্তু বৈশাখ-মাস হইতে ফাল্গুন-মাস পর্য্যন্ত 
যথাক্রমে কোন্‌ মাসে কোন্‌ কান্ঠের দন্তধাবন করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। ৩৮-৩৯। এইরূপ প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অনুলেপন-বস্ত, 
কুম্থম, নৈবেস্াদি, দেবী ও গণপতিকে প্রদান করিবে । ৪০ । হে অনঘে! বিশেষ 
ফল প্রাপ্তির জন্য এই ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণের পুজাস্তে ভিন্ন ভিন্ন মাসে বিভিন্ন 
প্রকারের অন্নের দ্বার৷ একভক্ত সম্পাদন করিতে হইবে, তাহাও সবিশেষ কীর্তন 
করিতেছি, অবহিতন্ৃদয়ে শ্রবণ কর। বৈশাখ হইতে ফাল্গন-মাস পর্য্যস্ত যথাক্রমে 
ব্রতীর এই কয় প্রকারের দস্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিতে হুইবে যথা £_-জন্ু, অপামার্গ 
খদির, জাতী, চৃত, কদস্বক, প্রক্ষ, উদুম্বর, খঙ্জুরী, বীজপুরী ও দাড়িম। এই 
একাদশ প্রকার দস্তকাষ্ঠের এক এক-প্রকারে একাদশ মাসের প্রতিমাসে যথাক্রমে 
গ্রহণ করিবে । ৪১-৪২।. অয়ি বালে! পিন্দুর। অগুরু, কন্তুরী), শ্বেত-চন্দন, 
রক্ত-চন্দন, গোরোচনা। দেবদারু, পল্লাখ্য, হরিদ্র। ও দারুদরিদ্রা (পৌষ ও মা 
এই ছুই মাসেই হরিজ্রা ছারা অনুলেপন বিহিত) ও যক্ষকর্দম।, এই একাদশ 
প্রকার বস্ত্র দ্বার একদশ মাসে যথাক্রমে অনুলেপন প্রদান করিবে; সর্বপ্রকার 
অনুলেপনদ্রব্য যোজন। করিতে ন। পারিলে, প্রতিমাসে ষক্ষকর্দম দ্বারা অন্ুলেপন- 
কাঁ্য সম্পাদন করিলে চলিতে পারে । ছুইভাগ কন্তুরী, দুইভাগ কুসুম, তিনভাগ 
চন্দন ও একভাগ কর্ূুর, মিশ্রিত করিয়! ঘর্ষণ করিলে যক্ষকর্িম নির্মিত হয়) 
এই বঙ্গকর্দমে দেবগণ বড়ই প্রসন্ন হন, এক্ষণে অনুলেপনান্তে একাদশ মাসের 
একাদশ প্রকার কুম্থমের বিষয় উল্লেখ করিতেছি । ৪৩-৪৬।॥ পাটল, মল্লিকা, 
পদ্ম, কেতকী, করবীর, উৎপল, রাজচম্প।, টগর, জাতী, কুমারী ও কর্ণিকার, 
এই সকল পুম্প না পাইলে পুষ্প-বৃক্ষের পত্রের দ্বার! পূর্বেবাক্ত ক্রমে বৈশাখ- 
মাসে পুজা! করিবে, বদি পত্রও না পাওয়। বায়, তাহা হুইলে অন্যান্য স্থগন্ধি- 
পু্পনিকর দ্বারা পূজা! করিবে। ৪৭-৪৮। বৈশাখে দধিমিশ্রিত শক্ত ল্যোষ্টে 
দধিযুত্ত অন, আঘাঢ়ে চুতরদ ও মণ্ডক, শ্রাবণে ফেণিকা, ভাঙ্রে বকা, আশ্বিনে 
শর্করাযুক্ত পায়স, কার্তিকে ঘৃত ও মুদগযুস্ত অন্ন, অগ্রহায়ণে ঈণ্ডেরিকা, পৌষে 
লঙ্ক, মাঘে রমণীয় লপ্পিকা, ফাল্গুনে শর্করা মিশ্রিত ঘ্বৃতপরু-পুরিকা, গণেশ ও 
দেবীকে নিবেদন করিবে। ৪৯-৫১। দেবীকে যে প্রকার অন্ন প্রদান করা 
যায়, তাহারই নাম একভক্ত ; ব্রতানুষ্ঠায়ী এই একতক্তই দেবীকে প্রদানাস্তে 
ভোজন করিবে। বে মুঢ়, দেবীকে এক প্রকার অন্ন প্রদান করিয়া, আপনি 
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অন্ত প্রকার ভক্ষণ করে, সে নরকে গমন করে। ৫২। প্রতিমাসের শুর্ল-তৃতীয়াতে 
এই প্রকার এক বঙসর পর্য্যন্ত দেপীর অর্চনা করিয়া বগুমরান্তে ব্রত-পুরণের জন্য 
স্থগুলে অগ্নিস্থাপনপূর্বক অর্চন! করিবে। ৫৩। অগ্রিস্থাপনান্তে ব্রতী প্জাতবেদস” 
মন্ত্রের দ্বারা তিল ও ঘ্বৃত প্রদানকরত একশত আটবার হোম করাইবেন।৫৪। প্রতি 
মাসেই রাত্রিকালে দেবীর পুজা করিতে হইবে ও রাত্রিতেই ভোঁজন করিবে এবং 
রাত্রিতেই পূর্বোক্ত হোম করিয়! ক্ষম! প্রার্থনা! করিতে হইবে। ৫৫। “হে মাতঃ! 
বিনায়কের সহিত তক্তিপুর্ববককৃত মদায় পুজ। গ্রহণ করুন, হে বিশ্বভুজে ! 
আপনাকে নমস্কার। আপনি আমার মনোরথ পর্ণ ককুন। ৫৬। হে আশা- 
বিনায়ক ! হে বিস্বনিবারণ | আপনাকে নমস্কার । দেবী বিশ্বভুজার সহিত আপনি 
আমার মনোরথ পুর্ণ করুন”। ৫৭। এই মন্ত্ধয় উচ্চারণপূর্ববক যথাক্রমে গৌরী ও 
বিনায়কের পুজা করিবে এবং ব্রহ-সাজ করিবার সময় তুলিকাসমন্থিত পধ্যহ্ক, 
দীপাধারের সহিত দীপ ও দর্পণ প্রদ্দান করিতে হইবে। আচার্ষ্য ও তদীয় পত্বীকে 
সেই পর্য্যস্কে উপবেশন করাইয়! ব্রতানুষ্ঠায়ী, বস, কর ও কর্ণের ভূষণ, স্ুগন্ধ- 
চন্দন, মাল্য ও দক্ষিণ! দ্বার। হর্ষপহকারে তাহাদিগকে পুজ। করিবে । ৫৮-৬০ । 

ব্রতপুরণের নিমিত্ত পয়ন্থিনী গাভী, ছত্র, কমগুলুঃ পাকা ও অন্যান্য উপভোগ- 
দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। ৬১1 “এই যে মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত, আমি সমাপন 
করিতেছি, ইহাতে যাহ! কিছু ন্যুন হইয়াছে তাহা পুর্ণ হউক*। এই প্রকার 
আচাধষ্যের নিকট প্রার্থন। করিয়। পরে তিনি যখন বলিবেন “তাহাই হউক” তাহার 
পরে নিজ বাসস্থানের সীমাপধ্যন্ত অন্ুগমনকরত আচাধ্যকে বিদায়-প্রদ্ধান পূর্বক 
নিজ সামর্থ্য।নুসারে অন্যান্য ব্যক্তিকে দ্রব্য প্রদান করিবে । ৬২-৬৩। অনন্তর 
রাত্রকালে, স্থশ্বীতমানস হইয়! নিজ পোষ্যবর্গের সহিত আহার করিবে। পরদিন 
প্রাতঃকালে চতুর্থী তিথিতে চারিটা কুমার, দশটা কুমারীকে গন্ধমাল্যদি দ্বারা পুজ। 
করিবে। এই প্রকারে এই পরম উৎকৃষ্ট ব্রতটা দম্পূর্ণতা লাত করিয়৷ থাকে। 
৬৪-৬৫। সকল ব্যক্তিরই নিজ সামথ্যান্গুসারে এই ব্রতাচরণ করা উচিত; 
কুমারাবস্থায় বদি কোন ব্যক্তি এই ব্রতানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে এক বৎসরের 
মধ্যে মনোহ।রিণী, নুকূল। মনোবৃত্যনুসারিনী ও ছুঃখনংনার-সাগরে একমাত্র 
তরিণী পত্বী লাভ করিতে সক্ষম হয়। ৬৬-৬৭। 

কুমারীও এই ব্রত করিলে ইচ্ছানুকুল পতি-লাভ করিতে সমর্থা হয় এবং 
স্থবাসিনী, পুত্র ও পতির অব্যাহত সম্পণ্ু লাভ করিতে পারে । ৬৮। এই ব্রতের 
ফলে দুর্ভগ স্ত্রী, লৌভাগাবতী হয়, দরিদ্র-পত্বী ধনবতী হয় এবং বিধর| জন্মান্তরে 
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আর বৈধবা-ক্লেশ ভোগ করে না ।৬৯। এই ব্রত করিলে গর্ভবতী, দীর্ঘাুঃ ও 
বন্ুগুণসম্পন্ন পুত্র-লাভ করিতে পারে, ব্রাহ্মণ বিষ্ভ!লাভে সমর্থ হয় এবং সেই বিস্তার 
প্রসাদে সর্বপ্রকারে সৌভাগা লাভ করিয়া থাকে । ৭*। এই ব্রতের ফলে রাজা- 
ভ্রষ্ট নৃপতি পুনর্ধবার রাঙ্যলাভে সমর্থ হয়, বৈশ্য বিপুল ধনলাভে সমর্থ হয় ও শুক্র 
নিজ অভীগপ্সিত লাভ করিতে পারে। ৭১। এই ব্রত করিলে ধন্মার্থ ধন্দমলাভ 
করিতে পারে, ধনপ্রীর্থ ইষ্ট-ধনলাভে সমর্থ হয়) কামী অভীপ্দিত বস্ত-লাভ করিতে 
পারে এবং মোক্ষার্থী পরমকৈবল্য-লাভ করিতে সক্ষম হয়! ৭২। অধিক কি 
বলিব, এই মনোরথ তৃতীয়।-ব্রতাচরণ করিলে নিশ্চয় সর্বপ্রকার দুল মনোরথও 
সিচ্ধ হইয়। থাকে, ইহ।তে কোন প্রকার সন্দেহ নাই। ৭৩। 

স্কন্দ কহিলেন, মহেশ্বরের নিকটে এই সকল বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্টমানস। জননী 
পার্বতী, পুনর্নবার অগ্জলিবন্ধ করিয়! অতিবিনীতভাবে জিজ্ভাস। করিলেন যে, প্হে 
প্রতে। সদাশিব! যাহার! অন্য স্থানে এই মনোরথ-তৃতীয়া-ব্রতামুষ্ঠান করিবে, 
তাহারা কি প্রকারে কার্শীস্থিত আশাবিনায়কের পৃজ1! করিবে ? ৭৪-৭৫। 

শ্রী সদাশিব কহিলেন, “অয়ি দর্ববসন্দেহ-ভেদিনি | দেবি পার্ববতি ! তুমি বড় 
উত্তম জিজ্ঠাস! করিয়াছ, হে বিশ্বে! এই ব্রত বারাণনীতে করিলে প্রত্যক্ষরূপিণী 
তোমাকে পুজ! করিবে এবং সর্ববাশাপুরণকারী বিশ্ব-বিনাশন সাঁশ।-বিনায়কের প্রত্যক্ষ 
দৃশ্যমান কাশীস্থ্মুণ্তিকে পুজা করিবে। এই আশা-বিনায়ক, কাশীর শুভার্থী ও সকল 
প্রকার বিস্বহরণ করিয়। থাকেন। ৭৬-৭৭। এই ব্রতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়। 
প্রথমত বিছিত-বিনয়-সহকারে আাহবানকরত নিজ আচার্য্য ও অন্যান্য বন্ধুবর্গকে 
আনয়ন করিয়! ব্রতকালে তাহাদের বিহিতপ্রকার সম্মান করিবে ও সাধ্যানুমারে 
তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিবে । ৭৮। অন্যত্র এই ব্রহ করিন্তে হইলে, হে বিশ্বে! 
তোমার এবং আশা-বিনায়কের স্থ্বর্ণময়ী প্রতিম। নিশ্মাণ করাইতে হইবে, অনন্তর 
ব্রত-সমাপনকালে সেই স্থবর্ণময় প্রতিমাদ্ধয় দান করিবে। একবার এই ব্রতানুষ্ঠান 
করিলে ব্রতী পুর্ণমনোরথ হয় । ৭৯-৮০ | হেদেবি! অনন্তর পুলোম-ছুছিতা, এই 
' প্রকার উত্তম ব্রত-কথ শ্রবণ করিয়। যথাকালে এই ব্রতানুষ্ঠানকরত হৃদয়ের বাঞ্ছিত- 
সিদ্ধি-লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। ৮১। এই ব্রত করিয়া অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে, 
অনসুয়া! আত্রকে, পতিরূপে বরণ করিতে পারিয়াছেন। এই ব্রতের ফলে স্থনীতি, 
উত্তানপাদ হইতে গ্রুবকে লাভ করেন। এবং এই ব্রতের ফলেই তাহার ছুর্ডাগ্য দূর 
হইয়াছিল। হে স্শ্রোণি! লক্মমীদেবীও এই ব্রত করিয়। চতুভূর্জকে পতিরূপে 
লাভ করিতে. পারিয়াছেন; অগ্নি পার্ববতি! বজ্প্রশংস! করিয়। কি ফল, এই 
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মনোরথ-তৃতীয়ার ব্রত করিতে পাঁরিলে জগতে যতগ্রকার ব্রত আছে, দেই 
সকলেরই ফল-লাঁভ করিতে সমর্থ হয়। ৮২-৮৪। স্কন্দ কহিলেন, বুদ্ধিমান জীব 
ভক্তিনহকারে এই কথ! শ্রবণ করিলে শুভবুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও সকলপ্রকার 
পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । ৮৫। 
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স্পা চট 
ছূর্দমের ধর্দেশ্বরে আগমন ও ধর্শেশ্বর-লিঙ্গ-কথন। 


স্কন্দ কহিলেন, হে বিস্ধোন্নতিহ্ৃ ! মহেশ্বর যেরূপে ধন্দর্তীর্ঘের উৎপত্তি-বর্ণন 
করিয়াছিলেন আমি তাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। দেবরাজ ইন্দ্র, বৃত্রানুরকে বধ 
করিয়। ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ লাভকরত অনুতগু হইয়া, পুরোহিতের নিকট তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাস! করিলেন, তখন তীহার পুরোহিত বৃহস্পতি কহিতে 
লাগিলেন । ১-৪। 

বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবরাজ ! তোমার যদি এই দুস্তাজ ব্রক্মহত্যাকে 
অপনয়ন করিবার ইচ্ছ! থাকে, তাহ হইলে তুমি বিশ্বেশ্বরকর্তৃক প্রতিপালিত কাশী- 
ক্ষেত্রে গমন কর। হে শক্র! বিশ্বেশ্বরের রাজধানী ভিন্ন ব্রঙ্মহত্যার মহৌষধ আর 
কিছুই আমি দেখিতেছি না, তথায় ভৈরবেরও হস্ত হইতে ব্রঙ্গার কপাল পতিত 
হইয়াছিল, অতএব হে বৃত্রশত্রো £ তূমি সত্বর সেই আনন্দকাঁননেই গমন কর। 
৪-৬। হে শত্রু; আনন্দবনের সীমাতেই পদার্পণ করিবামাত্র ব্রহ্মাহত্য। নিরা শ্রয়। 
হইয়! কাঁপিতে কাপিতে পলায়ন করিয় থাকে। বিশ্বেশ্বরকর্তৃক গ্রতিপালিত। সেই 
কাশী, মহাপাপী ব্যক্তিগণের অন্ান্ত পাপনিচয়ও ধ্বংস করিয়া থাকেন। হে 
শতক্রুতে৷ |! কাশীতেই মহাপাতকসমূহ হইতে মুক্তিলাভ কর! যায় এবং কাশীতেই 
মহাসংসার হইতেও মুক্তি-লাভ হইয়! থাকে, কাশীভিন্ন আর কুত্রাপিও উহা! লাভ 
হয় না। কাশীই নির্ববাণ-নগরী, কাশী সমস্ত পাঁপ হরণ করিয়া থাকেন এবং কাঙীই 
মহেশ্বরের অতি প্রিয়া, ন্বর্গও কাশীর সমান নহে। ৭-১০। যে ব্যক্তির ব্রহ্মহত্যার 
তন্ন আছে এবং যাহার সংসারের ভীতি আছে, সে ব্যক্তি যেন ক্ষণকাঁলও চিত্ত 
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হইতে মুক্তি-ভূমি কাশীকে দূরীভূত না! করে। যথায় দেহ-বিসর্জজন করিলে মহে- 
শ্বরের দর্শনে পরিশুক্ষ, জীবগণের কন্মনবীজ সমুহের আর অঙ্ুর নির্গত হয় না, হে 
বৃত্রারে | তুমি সেই কাশীতে গমন করিয়। ব্রহ্মহত্য। হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য বিশ্ব- 
মুক্তিপ্রদায়ক বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর। ১১-১৩। (স্কন্দ কহিলেন ) সহত্র- 
লোচন ইন্দ্র, বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃরায় মহাপাতকনাশিনী কাশীতে 
উপশ্থিত হইলেন এবং উত্তরবাহিনীতে স্নান করিয়া ব্রহ্মাহত্যা অপনোদনের জন্য 
মহেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়৷ ধর্েশ্বরের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
একদিন ইন্দ্র/ মহারুদ্র-জপে আসক্ত থাকিয়! লিঙ্গমধ্যস্থ ব্রিলো'চনকে দর্শনকরত 
বেদোক্ত বুতর রুড্র-সূক্তের দ্বারা তাহার স্তব করিলেন। তখন ভগবান্‌ ভব, সেই 
লিজ-মধা হইতে আবিভূতি হইয়া ইন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন যে, হে শচীপতে! 
আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, তূমি বর প্রীর্থন কর, তোমাকে কি দিতে 
হইবে, তাহ সত্বর বল। ১৪-১৮। ইন্দ্র দেবদেৰের এই প্রেমপুর্ণবাক্য শ্রবণ 
করিয়। কহিলেন ষে, হে সর্বজ্ঞ ! কোন্‌ পদার্থ আপনার অবিদ্দিত আছে ? মহেশ্বর 
ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ইন্দ্র বহুদিন ধর্ম্মপীঠের সেবা! করিয়াছেন বলিয়া, 
তাহার উপর কৃপাকরত সেই শ্বানেই একটী তীর্থ-নিন্মীণ করিয়া কহিলেন যে, 
হে ইন্দ্র! তুমি ইহাতে সান কর। মহেশ্বরের কথানুসারে ইন্দ্র সেই তীর্থে আন 
করিবামাত্র পূর্বের ন্যায় স্বীয় দেহ-কান্তি লাভ করিলেন। ১৯-২১। তখন 
নারদ প্রভৃতি মুনিগণ এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া সেই পাপহারী ভীর্থে সান 
করিয়! তথায় দিব্য-পিতৃগণকে তর্পিত ও শ্রাদ্ধকরত সেই তীর্থ-জলের দ্বার 
ধর্টেশ্বরকে স্নান করাইলেন। তদবধি সেই তীর্থ ধর্্মকূপ নামে বিখ্যাত 
হইল। সেই তীর্থেমনায়াসেই ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ক্ষালিত হইয়! থাকে। 
প্রয়াগন্নানে যে ফল কীর্ডিত হয়, ধর্ঘ্কূপে স্নান করিলে তাহার সহত্রণ্ুণ 
অধিক ফললাভ হইয়। থাকে। গঙ্গাদ্বারে, কুরুক্ষেত্রে ও গঙ্গাসাগর-সঙগমে, সান 
করিলে ষে ফল-লা'ভ হয়, ধর্মকুপে ম্বান করিলেও মানব সেই ফললাভ করিয়! 
থাকে । ২২-২৬। বৃহস্পতি সিংহস্থ হইলে নর্ম্মদায়, সরস্বতীতে ও গৌতমীতে 
স্নান করিলে যে ফল-লাভ হয়, মানব ধর্মকূপে স্নান করিয়াও সেই ফল-লাভ 
করিয়! থাকে । মানস-সনোবরে, পুক্কর-তীর্ঘে ও দ্বারিক-সাগরে স্নান করিলে ষে 
ফল-লাভ হয়, ধর্্মকৃপে স্নান করিলেও সেই ফলশ্লাভ হইয়া থাকে। ২৭-২৮। 
কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে শোৌরভ-তীর্থে, চৈত্রী-পুর্নিমায় গৌরী-মহাহ্দে ও একাদশীতে 
শখ্দোদ্ধার-তীর্থে স্নান করিলে যে ফল-লাভ হয়, ধর্দরকৃপে স্নান করিলেও সেই 
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ফল-লাভ হইয়! থাকে । পিতৃগণ, পিগু-প্রাপ্তির আশায় ধণ্মকূপ ও গঙ্গা এই ছুই 
ভীর্থে স্নানকারী বংশধরগণেরই অপেক্ষা করিয়! থাকেন। পিতামহু-সমীপে, 
ধর্েশ্বরের নিকটে, ফন্ততে ও ধর্মকূপে পিগুপ্রদান করিলে পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ 
করেন। যেব্যক্তি ধণ্মকূপে স্নান করিয়। পিতৃগণের তর্পণ করে, সে ব্যক্তি 
গঙ্গাতে পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য অধিক আর কি করিবে? ২৯-৩২। গয়াতে 
পিগুদ।ন করিলে পিতৃগণ যাদৃশ তৃণ্চিলাভ করেন, ধর্ম্ম-তীর্থেও পিগুদানে তাহার! 
তাদৃশ তৃপ্তিলাভ করিয়! থাকেন। যাহার! ধর্ম্ম-তীর্থে পিগুপ্রদান করিয়। পিতৃ- 
গণের খণ হইতে স্সাপনাকে মুক্ত করে; তাহারাই ধন্য, তাহারাই পিতৃভক্ত এবং 
তাহাদের দ্বারাই পিতৃগণ শ্রীণিত হইয়। থাকেন। সেই তীর্থ-প্রভাবেই দেবরাজ 
ইন্দ্র ক্ষণমধ্যে নিষ্পাপ হইয়া দেবদেব মহেশ্বরকে প্রণতি করিয়! অমরাবতীতে 
গমন করিলেন। ৩৩-৩৫। হেকুস্তজ | সেই তীর্থের অপার মহিমাঃ সেই কূপে 
আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেও শ্রাদ্ধদানের ফল-লাভ হয়। তথায় পিতৃগণের 
তৃপ্তির উদ্দেশে বিংশতি-বরাটিক| মাত্র প্রদান করিলেও মানব ধশ্মপীঠের প্রভাবে 
তাহার শক্ষম্প ফলল!ভ করিয়! থাকে । তথায় ষে ব্যক্তি, ব্রাঙ্গণ, ষতি ঝ তপন্থি- 
গণকে ভোজন করায়, সেব্যক্তি প্রত্যেক অন্নকণায় বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ 
করে। ৩৬-৩৮। ইন্দ্র, ধণ্মপীঠ হইতে অমরাবতীতে গ্রমন করিয়॥ দেবগণের 
নিকট সেই গীঠের অনন্ত মহিমা বর্ণন করেন এবং তথ| হইতে মুনিগণের সহিত 
পুনরায় কাশীতে আপিয়। লিঙ্গ-স্থাপন করিয়াছিলেন। তারকেশ্বরের পশ্চিমদ্দিকে 
সেই ইন্দ্রেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, তীহাকে যাহার! দর্শন করে, ইন্দ্রলোক তাহাদের দুরে 
থাকে না। তাহার দক্ষিণভাগে স্বয়ং শচীকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শচীশ্বর নামক লিঙ্গ 
আছেন, শ্্রীগণ তাহ|র অচ্চন। করিলে, অতুল সৌভাগ্য-লাভ করে। ৩৯-৪২। 
শচীশ্বরের নিকটেই বহুতর সুখ ও সম্ৃদ্ধিপ্রদ রন্তেশ্বর আছেন। ইন্দ্রেখ্বরের 
নিকটেই লোকপালেশ্বর আছেন, তাহার পুজা করিলে লোকপালগণ প্রসন্ন হইয়া 
সমৃদ্ধি প্রদান করেন। ধর্মেশ্বরের পশ্চিমদিকে ধরণীশ্বর আছেন, তাহাকে দর্শন 
করিলে রাজ্যমধ্যে ও রাঁজকুলে ধৈর্য*লাভ হয়। ধর্মেশ্বরের দক্ষিণে তব্েশ্বর 
আছেন, মানব তাহার পুঁজ! করিবে; তাহার পৃজ। করিলে তন্বজ্ঞান লাভ হয়। 
৪৩-৪৫ | ধর্দ্েশ্বরের পূর্বদিকে বৈরাগ্যেশ্বর আছেন, তথায় মানব তাহার পুজা 
করিবে; সেই লিঙ্গকে স্পর্শ করিলেও চিত্তের উপশম হুইয়! থাকে । ধর্মেশ্বরের 
ঈশানকোণে জ্ঞানেশ্বর আছেন, তাহার পৃজ| করিলে তিনি সকলকেই জ্ঞান প্রদান 
নকরেন। ধর্স্েম্বরেক্. উত্তরদিকে এহ্বধ্যেশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে 
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মানবগণ মনোভিলধিত এরশ্বরধ-ল।ভ করে। হে কুস্তজ! এই সমস্ত লিঙ্গ 
পঞ্চাননেরই মুস্তিবিশেষ ; ইহ্াদিগের সেবা! করিলে মানব নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ 
করিয়! থাকে । হেমুনে! তথায় যে একটী ঘটন! হইয়াছিল, তাহাও আমি 
তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর; মনুষ্যও যাহা শ্রবণ করিলে ঘোর সংসার-সাগরে 
নিমগ্ন হয় না। কদম্বশিখর নামে বিন্ধ্যপর্ববতের একটা প্রদেশ আছে। দমের 
পুত্র, ছুর্দম নামক নৃপতি তথায় বাস করিত। পিতার স্বৃত্যুর পর অজিতেক্ডরিয 
সেই ছুর্দম, রাজ্য প্রাপ্ত হইয়! কামান্তাপ্রযুস্ত পুরবাপিগণের স্ত্রীসমুহের উপর 
মত্যাচার করিতে লাগিল, তাহাতে অপাধুব্যক্তিগণ তাহার প্রিয় এবং সাধুব্যক্তিগণ 
আহার অপ্রিয় হুইয়! উঠিল ৪৬-৫২। সেই ছুর্দান্ত নৃূপতি, অনপরাধী ব্যক্তি- 
গণকে দণ্ড প্রদান করিত এবং অপর!ধিগণের প্রতি পরাধ্ুখ থাকিত এবং সততই 
ব্যাধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ম্বগয়ায় সময় অতিবাহিত করিত। ৫৩। যাহারা 
তাহাকে সব্বদ্ধি প্রদান করিত, সে তাহাদিগকে নিজ রান্্য হইতে দুর করিয়! 
দিত। সে শুদ্রগণকে ধর্মমাধিকরণে নিষুক্ত এবং ব্রাক্ষণগণকে করদ করিয়াছিল। 
সেই দুষ্ট স্বদারপরাজুখ হইয়া! সতত পরদারেই সন্তুষ্ট থাকিত। সেই পাপাত্মা 
কখনই ছুঃখান্তকারী, সর্বপ্রকার পাপহারী, সর্বপ্রকার বাঞ্ছিতপ্রদ এবং জগতের 
সারস্বরূপ শরীক বা শ্পতির পৃ্জ| করে নাই। ৫৪-৫৫। সেই দুরাত্মা নৃপতি 
অকারণ প্রলয় করিবার জন্যই কেবল নিজ প্রজামধ্যে ধুমকেতুরূপে উদ্দিত হুইয়!- 
ছিল। পাপ-ব্যসনাশক্ত সেই ছুর্দম কোন সময়ে অশ্ে আরোহণপুর্ববক ব্যাধগণের 
সমভিব্যাহারে মগের অনুসরণে ঘোর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করে। দৈবক্রমে 
সেই নরপতি অরণ্যমধ্যে সঙ্গিহীন হইয়া ধনুর্ৃস্তে একাকী আনন্দকাননমধ্যে 
প্রবেশ করিল। তথায় ফলবান্‌ পাদপনিচয় এবং তাহাদের হ্থবিস্তৃত ছায়! দর্শন 
করিয়া সে ব্যক্তির যেন শ্রান্তি দূর হইল। ৫৬-৬*। অনন্তর বৃক্ষনিচয়, পল্লব- 
সঞ্চালনে স্থগন্ধ, হৃশীতল ও হমন্দ বায়ু দ্বারা ক্ষণকাল সেই নৃপতিকে বীজন 
করিল। তাহাতে যে কেবল তাহার ম্বগয়াজনিত শ্রান্তি দূর হইল তাহা নহে, 
সেই পবিত্র বনদর্শনে তাহার আজন্মজনিত খেদও ক্ষণমধ্যে দূর হইয়া গেল। ৬১" 
৬২। ভ্রান্তি দূর হইলে সেই নৃপতি ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে বনমধ্যে একটা 
উন্নত প্রাসাদ দেখিতে পাইল। সেই প্রাসাদটা দেখিলে বোধ হয়, যেন উহ 
যাবতীয় উতুকৃষ্ট রত্বুসমুহের আকর। তখন সেই নৃপতি বিস্মিত হইয়! অশ্ব হইতে 
অবরোহণকরত ধন্মেশ্বরের মগুপে গমন করিয়। আপনাকে প্রশংসা করিতে লাগিল 
থে, পজামি আজ এই স্থান দেখিয়। ধন্য হইলাম এবং আমা অন্তঃকরণও আঞ্জ 
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প্রসন্ন হইল, আজিকার দিন ধন্য এবং আমার নয়নঘয়ও ধন্য” । আপনাকে 
এইরূপ প্রশংন! করিয়াই সে ধর্্মপীঠের প্রভাববলে তখনই আবার আপনাকে 
নিন্দা করিতে লাগিল যে, পআমি চিরদিনই সাধু-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়! কেবল 
ভুর্জনের সঙ্গ করিয়াছি, অতএব আমাকে ধিক! আমি সতত মুঢ়ভাবে প্রাণীগণকে 
ক্লেশ দিয়াছি, গ্রজাপীড়নে নিজের পাগ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছি এবং পরস্ত্রী ও 
পরদ্রব্য-হরণ করিয়া! আপনাকে স্তুখী বোধ করিয়াছি। আমার বুদ্ধি অতি লল্ল, 
আমি এধাবশুকাল কোন স্থানেই এতাদৃশ ধর্মস্থান দর্শন ন| করিয়। ব্যর্থ ই জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছি” । ৬৩-৬৮। এইরূপে সে ব্যক্তি আপনাকে ব্ুতর ধিক্কার 
প্রদানপূর্বক ধর্টেশ্বরকে দর্শন করিয়া অশ্থে আরোহণকরত নিজ রাজ্যে গমন 
করিল। তথায় উপস্থিত হইয়! নিজ কুলক্রমাগত প্রাচীন অমাত্যগণকে আহ্বান 
করিল এবং নূতন অমাত্যগণকে দুর করিয়! পুরবাসিগণকেও আপনার নিকট 
আহ্বান করাইয়! আনিল। পরে ব্রাহ্মণগণকে নমস্কারপূর্ববক বলুতর বৃত্তি প্রদান 
করিয়া, 'পুঁত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ ও প্রজাগণকে ধশ্মমার্গে সংস্থাপিত করত 
অপরাধিগণকে দণ্ড প্রদ্দান এবং সাঁধুগণকে পরিতুষ্ট করিয়। ব্ুতর দানকরত 
বিষয়ে পরাজ্মুখ হুইয়। একাকী শ্রেয়োবিকাশিনী কাশীতে আগমন করিল এবং 
তথায় ধর্থেশ্বরের পৃঁজায় অবশিহ্ট-জীবন অতিবাহিভ করিয়! অস্তক।লে মোক্ষলাভ 
করিল। ৬৯-৭৩। সেই ছুর্দম নৃপতি তাদৃশ পাপিষ্ঠ হইয়াও কেবল ধর্মেশ্বরকে 
দর্শন করিয়া জিতেন্দিয়শ্রে্ঠ হইয়াছিল এবং অস্তে মুক্তিও লাঁভ করিয়াছিল। 
হে কুস্তজ। এই তোমার নিকট আমি ধর্ত্েশ্বরের কিঞিিম্ম।ত্র মহিমা বর্ণন করিলাম, 
সম্যকরূপে ধর্মপীঠের মাহাত্ম্-বর্ণন করিবার শক্তি কাহারও নাই। যেব্যক্তি 
ধর্মে্বরের এই মাহাত্মা শ্রবণ করিবে, সে ক্ষণমধ্যে আজ্ন্মরুত পাপ হইতে মুক্ত 
হইবে। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি শ্রান্ধকালে ব্র।ক্ষণগণকে ধন্মেশ্বরের এই পবিত্র আখ্যান 
শ্রবণ করাইবে, তাহাতে পিভৃগণ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন । ৭৪-৭৭। মানৰ 
দুরে অবশ্ছিত হুইয়াও ধণ্মেশ্বরের এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে সর্বপ্রকার পাপ 
হইতে নিম্মুক্ত হুইয়! অস্তে শিবলোকে গমন করিয়! থাকে । ৭৮। 
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পার্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! বীরেশ্বরের বুতরই মহিমা শ্রবণ কর! 
যায় এবং অনেকেই তথায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, অতএব আশুসিদ্ধিপ্রদ 
সেই লিঙ্গশ্রেষ্ঠ কিরূপে কাশীতে মাবিভূ্তি হইলেন, তাহ! আমাকে বলুন । ১-_২। 

মহেশ্বর কহিলেন; হে মহাদেবি! তুমি বীরেশ্বরের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত শ্রবণ 
কর? যাহা শ্রবণ করিলে মানবও বিপুল পুণ্যলাভ করিয়।৷ থাকে । পুরাক।লে 
মিত্রজিৎ নামে এক নরপতি ছিলেন; পরপুরগ্য় সেই নৃপতি অতিশয় ধার্মিক, 
সন্তবদম্পন্ন, যশম্বী, প্রজা রঞজন-তত্পর, বদান্য, বিদ্বান, ব্রাঙ্মণভক্ত, বিনীত, নীতি- 
সম্পন্ন, সমস্ত কম্ম্নে নিপুণ গুণবান্‌। গুণিবগ্ুসল, কৃতজ্ঞ, মধুরালাপী, পাপ-পরাঞ্থুখ, 
সত্যবাদী, শৌচপিলয়, মিতভাধী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। অবভৃথ-স্থানে প্রায় 
সততই তাহার কেশরাশি ক্লিন থাকিত, রণভূমিতে তিনি কৃতানস্তের ম্যায় এবং 
সভাস্থলে তিনি পরমপণ্ডিতের ন্যায় শোভ। পাইতেন। কামিনী-কাম-কেলিজ্ 
সেই নৃপতি, যুব! হইয়াও স্থবিরগণের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ৩-৮। তীহার 
রাজকোষ সতত ধর্ম্পোপাঞ্জিত-অর্থে পুর্ণ খাকিত। বহুবিধ বল-বাহনসম্পন্ন ও 
অত্যন্ত রূপবান্‌ সেই নৃপতি, সজ্জনগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি সতত 
ধীর থাকিতেন, দেশ ও কালজ্জানে তিনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন ; মাননীয় সেই 
নৃপতি সকলকেই মান প্রদান করিতেন এবং সমস্ত দোষ হইতে দুরে অবস্থান করি- 
তেন। পুণ্যশীল সেই নরপতি, বান্থদেবের চরণকমলে চিত্তবৃত্ডি-বিন্তাস করিয়! 
অতিবুষ্ট্যাদিরহিত নিঙ্কণ্টক রাজ্য পালন করিতেন। ৯-১১। অলঙ্ষ্যশাদন ও 
বিঞুত।ক্তপরায়ণ সেই নৃপতি, বিধুকে নিবেদনপুর্ধক বনুতর বিষয় উপভোগ করিয়া- 
ছিলেন। হে শিবে! মহাতাগানিধি সেই নরপ্ওর রাজ্যের সকল স্বানেই বৃহৎ বৃহ 
বিঝুরমন্দির বিরার্জিত ছিল। বাল, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণের মুখোচ্চারিত গোবিন্দ, গোপ, 
গেপ।ল, গোপীঞ্নমনোহর, গদাপাণে, গুণাতীত, গুণাঢা, গরুড়ধবজ, কেশীহণ, 
কৈটভারাতে, কংসারে, কমল।পতে, কৃষ্ণ কেশব, কঞ্জাক্ষ, কীনাশ-ভয়নাশন, 
পুরুবোস্বম,* পাপারে, পুগুরী ক-বিলোচন, পীতকৌশেয়বসন, পক্মনান্ত, পরাুপর, 
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জনার্দন, জগন্নাথ, জাহমবীজলজন্মতৃঃ, জীব-জন্মহরণ, ভক্ত-পাপৰিনাশন, ্রীবস- 
বক্ষ, শ্রীকান্ত, শ্ীকর, শ্রেয়োনিধে, রঙ্গ, শা কোদ&, শৌরে, শীলাংশ্ু-লোগন, 
দৈত্যারে, দানবারাঁতে, দামোদর, দুরশুক, দেবকী-হৃদয়ানন্দ) শেষশায়িন, বিষে, 
বৈকুষট-নিলয়, বাণারে) বিষ্টরশ্রবঃ, বিকৃসেন, বিরাধারে, বনমালিন্‌, বনপ্রিয়, 
ত্রিবিক্রম, ত্রিলোকীশ, চত্রপাণে এবং চতুভূর্জ প্রভৃতি বিষুর পবিত্র নামনিচয় 
শ্রুতিগোচর হইত। ১২-২২। প্রতি গৃঁহেই তুলসীকানননিচয় পরিদৃষ্ট হইত, 
প্রত্যেক গুহেরই ভিত্তিতে চিত্রকরগণকর্তৃক অঙ্কিত কমলাপতির বিচিত্র ও পবিত্র 
চরিত্রসমুহ পরিদৃষ্ট হইত। তীহার রাজ্যে হরি-কথ| ভিন্ন আর কোন বার্তাই শ্রুতি- 
গোচর হইত না। ২৩২৪: সেই নৃপতির রাজ্যে হরিনামাংশধারী হরিণগণকে 
ব্যাধদমুহও নৃপতির ভয়ে বিদ্ধ করিত ন1, কাজেই মৃগগণ স্বচ্ছন্দে অরণ্য-মধ্যে বিচ- 
রণ করিত। তাহার রাজ্যমধ্যে কোন স্থানেই কেহ মতশ্য মাংসাশী হইয়াও নৃপতির 
ভয়ে মণ্চ্য, কমঠ বা বরাহগণকে নষ্ট করিত না। তীহার রাজ্যমধ্যে একাদশীদিনে 
পশুগণও তীহার রাজ্যে তৃণাহার পরিত্য।গ করিয়! উপবাসী থাকিত, স্থৃতর1ং মানব- 
গণেরত কথাই নাই । ২৫-২৮। একা'দশীদিনে তাহার রাজ্যে সমস্ত পুরবাসিগণই 
মহামহোগুসবে নিরত থকিত। তীহার রাজ্যমধ্যে যে ব্যক্ত বিষুঃভক্তিবিহীন সেই 
ব্যক্তি ধন ও প্রাণের সহিত দণ্ডিত হইত। তাহার রাজস্থ অন্ত্যজজাতিগণও 
বিষুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়! শঙখ-চক্র-চিহ্ছ-ধারণপূর্ন্বক দীক্ষিত ব্রাহ্মণের ম্যায় শোভা 
পাইত। তীহর রাজ্যমধ্যে লোকসমুহ যে সমস্ত শুভ কম্পন করিত, তাহারা ফলা না 
হইয়! সকল কর্ম্মই বাস্থুদেবে সমর্পণ করিত । ২৯-৩২/ মানবগণ মুকুন্দ, গেবিন্ন, 
পরমানন্দ, ও অচ্যুত এই সমস্ত নাম ভিন্ন আর কোন নামই জপ করিত না। সেই 
নৃপতির কৃষ্ণই -পরমদেব, কৃষ্ণই পরমগতি এবং কৃষ্ণই পরমবন্ধু ছিলেন। সেই 
নৃপতি এইরূপে রাজযপালন করিতেছেন, ইতিমধ্যে একদা দেবধি নারদ তাহাকে 
দেখিবার জন্য তাহার নিকট আগমন করিলেন; এবং সেই নৃপতিকর্তৃক মধুপর্ক- 
বিধানে পৃজিত হইয়। তাহাকে বলিতে লাগিলেন। ৩৩-৪৯। 

নারদ কহিলেন, ছে রাজন! তুমি সমস্ত ভূতেই ভগবান্‌ গোঁবিন্দকে দর্শন করত 
ধন্য, কৃতকৃতয এবং দেবগণেরও মাননীয় হইয়াছ। হে ভূপালশ্রেক্ঠ ! যে বিষু- 
বেদপুরুষ ধিনি যজ্ঞপুরুষ এনং যিনি এই জগতের আত্মা, কর্তা, হর্তা ও পালনকর্তা, 
তুমি সমস্ত পদার্থকেই তন্ময় দর্শন করিতেছ, সুতরাং তোমাকে দর্শন করিয়া আজ 
আমি পরম পবিভ্রত| লাভ করিলাম । এইক্ষণতঙ্গুর সংদারে ভক্তবসল কমলা- 
কান্তের পাঁদ-কমলে ভক্তিভাবই একমাত্র সার, তাহাতেই সমস্ত অভীষট-লাভ হইয়। 
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থাকে । ৩৭-৪০ | যেব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়৷ একমাত্র বিষুরকে ভজন৷ 
করে, সমস্ত পদাথই সেই বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিকে ভজন! করিয়। থাকে । আহ! হধীকেশে 
যাহার ইন্দ্রিয়নিচয় শ্যিরতা-লাভ করে, অতিচঞ্চল এই ব্রহ্ষাু-মধ্যে সেই ব্যক্তিই 
স্থৈর্যালাভ করিয়া থাকে । যৌবন, ধন ও পরমায়ুকে নলিনীদলগত জলবিন্দুর 
গায় অতীব চঞ্চল জানিয়। একমাত্র বিষু্র শরণ লইবে। ৪১-৪৩। যে ব্যক্তির 
চিত্ত ও বাক্যে সততই জনার্দন বিরাজিত থকেন, সেই ব্যক্তিই নররূপী জন।্দন- 
মুর্তি, সকলেই তীহাকে বন্দন! করিয়! থাকে । অকপট প্রণিধান-সহকারে কমলা- 
পতিকে আরাধনা করিয়া কোন্‌ ব্যক্তি এ জগতে পুরুষোত্তমতা লাভ ন! করিয়াছে 
৪৪-৪৫। হে ভূপতে! তোমার এই বিষু-ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হুইয়াছি, তোমার 
উপকার করিবার ইচ্ছায় কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। মলয়গন্ধিনী নান্দী এক 
বিষ্ঞাধর-কন্য! পিতার ক্রোড়ে ক্রীড়। করিতেছিল, এমত সময়ে কপালকেতু নামক 
দানবের পুত্র অতি বলবান্‌ কঙ্কালকেতু তাহাকে হরণ করিয়। লইয়! গিয়াছে এবং 
আগামী তৃতীয়াতে তাহার পাঁণিগ্রহণ করিবে । ৪৬-৪৮। সম্প্রতি সেই কন্য। 
পতালে চম্পকাবতী নান্গী নগরীতে অবস্থান করিতেছে ; আমি হাটকেশ্বর হইতে 
আসিতেছি, এমত সময়ে সেই কন্য। আমাকে দেখিয়। প্রণামকরত সজলনয়নে যাহ 
বলিয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। “হে মুনিবর ! আধি গন্ধমার্দন-পর্ববতে ঝাল্যক্রীড়ায় 
আপক্ত ছিলাম, এমত সময়ে অস্ভের অস্ত্রে অপরাজেয় ছুর্বব্‌ ত্ত কঙ্কা'লকেতুনামক দানব 
মায়ানলে আমাকে হরণ করিয়া লইয়! আমিয়াছে, সেই দুরাত্ম! যুদ্ধে স্বীয় তিশুল 
ব্যতীত আর কাহারও অস্ত্রে মরিবে না, আপাততঃ সেই দুষ্ট জগৎকে ভ্বালাইয় 
আসিয় নির্ভয়ান্তঃকরণে নিদ্র/ যাইতেছে, এই সময় ষদ্দি কোন মনুষ্য আমার 
প্রতি দয়! করিয়া আমার প্রদত্ত ত্রিশূলের দ্বার! এই ছুষ্টকে বিনাশ করিয়া! আমাকে 
লইয়! বয়, তাহ! হইলেই মঙ্গল। অতএব যদি আপনি আমার উপকার করিতে 
ইচ্ছ। করেন, তাহ। হইলে আমাকে এই দুষ্ট দানবের হস্ত হইতে রক্ষা! করুন, 
হে মহামুনে ! ভগবতী আমাকে বর প্রদান করিয়াছেন ষে, আগামী তৃতীয়াতে 
এক জন বিষুঃভক্ত বুজ্ধিমান . যুবাপুরুষ আমাকে বিবাহ করিবেন। অতএব 
ভগবতীর বাক্য যাহাতে সত্য হয়, আপনি নিমিতুমাত্র হইয়! তাহার উপায়- 
বিধান করুন”। হেরাজন্! সেই কন্ঠার এই প্রকার কথায় যুবাঃ বুদ্ধিমান ও 
বিঞুভক্তিপরায়ণ তোমার নিকট আমি উপস্থিত হইয়াছি। ৪৯-৫৬। অতএব হে 
মহাবাহে! | তুমি সস্থর তথায় গমন কর এবং সেই দুষ্ট দানবকে বিনষ্ট করিয়া সেই 
শুভ মলয়গন্ধিনীকে লইয়া আইস। হে নরেশ্বর! সেই বিস্তাধরী তোমাকে 
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দেখিয়। জীবনের আশ! পাইৰে এবং পার্বতীর বরে অনায়াসেই তোমার দ্বারা সেই 
ছক্টের বধ-লাধন করাইবে। ৫৭-৫৮। মহর্ষি নারদের এই সমস্ত বাক্য শ্রাবণ করিয়। 
মিত্রজিৎ নৃপতি দেই বিস্তাধর-কন্যার জন্য কিঞ্িৎ উত্কন্তিত হইলেন এবং কি 
প্রকারে চম্পকাবতী নগরীতে গমন কর! যাইবে, নারদকে তাহার উপায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন। হে গিরিরাঞ্জজে | তখন নারদ তাহাকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন যে, 
হে নৃপ! তুমি স্বর সমুদ্রে গমন কর, তথায় তুমি পোতে অবস্থিত থাকিয়! পূর্ণিমার 
দিনে রথের উপর অবস্থিত একটী কল্পবৃক্ষ দেখিবে, তাহার নীচে দিব্য-পর্য্যস্কসংস্থিত। 
একটা দেবকন্তাকে বীণ!-গ্রহণকরত স্ুম্বরে, *ষে ব্যক্তি, ষে শুভ ব৷ অশুভ কর্শ 
করিয়াছে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিধাতার নিয়মে তাহার কলভোগ করিবে” এই 
স্থন্দর গাথ! গান করিতে দেখিবে। সেই দেবী এঁ গাথা! গান করিয়াই কল্পদ্রম, 
রখ ও পর্য্যক্কের সহিত ক্ষণমধ্যেই সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিবেন, তুমিও তরক্ষণাত 
নিঃশঙ্কচিত্তে পোত হইতে সমুদ্রে নিপতিত হইয়! ভগবান্‌ যজ্ঞ-বরাহকে স্মরণকরত 
সেই দেবীর অনুগমন করিবে । অনন্তর তুমি পাতালে গিয়! অতি মনোহরা সেই 
চম্পকাবতী-নগরী ও তথায় সেই কন্যাকে দেখিতে পাইবে । ৫৯-৬৬। এই কথ 
ৰলিয়। মহধি নারদ তথ। হইতে অন্তহিত হুইলেন। পরে সেই নৃপতিও সমুদ্রে গমন 
করিয়া তথায় সেইরূপ দেবীকে দর্শন করত সমুদ্রমধ্ে প্রবিষ্ট হইয়! সেই চম্পকা- 
বতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ত্রিভূবনের !সৌন্দর্ধ্য-উ্র সেই বিস্তাধর- 
তনয়াকে দর্শন করিলেন । ৬৭-৬৮। এবং তাহ।কে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন বে, 
*ইনি কি পাতালের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা, অথব| আমার নয়নানন্দের জন্য ভগবান্‌ 
মধুরিপু বিধাতার সৃষ্টি হইতে বিলক্ষণ এই নারীকে নির্মাণ করিয়াছেন? চন্দ্রের 
কান্তি কি অঙাবস্ত! ও রাছুর ভয়ে স্ত্রীকপ আশ্রয় করিয়। এস্বানে অকুতোভয়ে 
অবস্থান করিতেছে” । নৃপতি ক্ষণকাল এইরূপ চিন্ত! করিয়! সেই কন্তার নিকটে 
উপস্থিত হইলেন। ৬৯-৭১। সেই কন্যাও সেই মধুরাকৃতি নৃপতিকে দর্শনকরত শব্খ- 
চক্রাদি-চিহ্ন ও তুলসীমালাধারণে তাহাকে পরম বৈষ্ণব জানিতে পারিয়া, স্বীয় মনো- 
রখ-সিদ্ধির আশায় আনন্দে পুলকিতাঙ্গ হইলেন এবং দোল!-পধ্যঙ্ক পরিত্যাগকরত 
লজ্ছাবনতবদনে ক।পিতে কাপিতে নৃপতিকে কহিতে লাগিলেন ষে, “হে মধুরাকৃতে ! 
আপনি কে? এই অভাগিনীর চিঝবৃত্তি নিরুদ্ধকরত এই কৃতান্ত-ভবনে সমুপস্থিত হুই- 
যাছেন”? হে স্ৃভগ| বতক্ষণ সেই কঠোরাকৃতি দানব ক্কলকেতু ত্রিভুবনকে আকু- 
লিত করিয়। 'এস্থানে আগমন ন। করিতেছে, ততক্ষণ আপনি অতিগোপনীয় এ 
শঙ্াগারে অবস্থিত্রি করুন ।৭২-৭৮। সেই দূর্বব তত দানব, পার্ববতীর প্রসাদে কখনই 
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আমার কন্যা-ব্রত ভঙ্গ করিতে পারিবে না। সেই ছুষ্টাত্ম। আগামী পরশ্ব তৃতীয়াতে 
আমার পাণিগ্রহণ করিবে, এইরূপ ইচ্ছ। করিয়াছে; কিন্তু পাপাত্মা এখনও 
জানিতেছে না, ষে আমার শাপে তাহার জীবন-কাল শেষ হইয়। আসিয়াছে । হে 
যুবক ! আপনি কিছুমাত্র তাহার ভয় করিবেন না, শীপ্রই আপনার কার্ষ্য-নদ্ধি 
হইবে। ৭৯-৮০। বিদ্যাধরীকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহাবীর নৃপতি, 
সেই দানবের আগমন অপেক্ষ। করত গুপ্তভাবে শঙ্কাগার-মধ্যে অবশ্থিতি করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর সায়ংকাল সমুপস্থিত হইলে ভীষণাকৃতি সেই দানব, মৃত্যু 
হইতেও ভয়ঙ্কর স্বীয় ত্রিশৃল হস্তে লইয়। তথায় আলিয়! উপস্থিত হইল। ৮১-৮২। 
মদাঘৃর্ণিত-লোচন ভয়ঙ্কররূগী সেই দানব আমিয়াই প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় 
গম্তীর-স্বরে সেই ৰিষ্ভাধর-কন্যাকে কহিল যে, *হে বরবর্ণিনি ! তুমি এই দিব্য- 
রত্ুনিচয় গ্রহণ কর, শাগামী পরশ্ব বিবাহ হইলে তোমার কন্ঠাত্ব অপনীত হুইবে। 
হে স্থন্দরি! প্রাতঃকালেই আমি তোমাকে দশসহজ্্র দাসী প্রদান করিব। ৮৩-৮৪। 
হে মমলাশয়ে। ছয় শত আহ্বরী, স্রী, দানবী, গন্ধবর্ধী, মানবী এবং কিন্নরী, 
ছয়শত বিদ্যাধরী, নাগী ও যক্ষিনী, অষ্টশত রাক্ষপী এবং একশত অপ্নর! তোমার 
পরিচারিনী হইবে। ৮৫-৮৭। ' দ্িকপালগণের গৃহে যাবদীয় সম্পত্তি আছে, 
বিবাহের পর তশুসমুদয়েরই ভুমি অধীশ্বরী হইবে এবং বিবাহের পর আমার সহিত 
বন্ুতর দিব্যবিষয় উপভোগ করিবে। হায়! কবে পরশ্ব হইবে, যখন আমাদের 
ছুই জনে বিবাহ হইবে। পরশ্ব যদি আপিয়! উপন্ফিত হয়ঃ তবে অবশ্যই আমি 
তোমার অঙ্গ-সংস্পর্শে পরম স্থখলাভ করিব । ৮৮-৯০। বহুকাল হইতে যে সমস্ত 
মনোরথ আমার হৃদয়ে বন্ধিত হইয়ছে, আগামা পরশ্ব তোমাকে বিবাহ করিয়া 
আমি ততসমুদয়কে কৃতার্থ করিব। হে ম্বগলোচনে ! আমি ইন্দ্রাি দেবগণকে 
পরাভূত করিয়৷ তোমাকে ত্রিভুবনের এশ্বর্যের অধীশ্বরী করিব” ৯১-৯২। সেই 
দুষ্ট দানব, নর-মাংস ও বসার আম্গাদে উন্মন্ত হইয়া নির্লজ্জভাবে এইরূপ প্রলাপ- 
বাক্য উচ্চারণকরত স্বীয় ক্রোড়ে ত্রিশূল রাখিয়! নিদ্রিত হইল। ৯৩। তখন 
সেই বিদ্ভাধর-কন্য। গৌরীর প্রদত্ত বর প্মরণকরত সেই ছুষ্ট দানবকে স্ৃযুগ্ত দর্শন 
করিয়া বিষুতক্ত সেই সর্ববাঙগন্থন্দর নরপতিকে প্রাণনাথ বলিয়! আহবানকরত, 
সেই দৈত্যের ক্রোড় হইতে ত্রিশুল লইয়! কহিল যে, মাপনি সন্বর এই ত্রিশূল 
গ্রহণ বরুন এবং ইহার দ্বারা ইহাকে বধ করুন। বালিকার এই বাক্যে মহাবান্ত 
মিত্রজিৎ নৃপতি, তাহার হস্ত হইতে ত্রিশূল গ্রহণ করিয়া হ্ৃষ্টচিত্তে সেই 
বালাকে অজয় প্রদানকরত চিত্তমধ্যে জগদ্রক্ষামণি ভগবান্‌ বিষুণকে স্মরণ করিয়। 


যালীভিতন অধ্যার] বীরেশ্বরাবি9তাবে অমিত্রজিৎ-পরাক্রম কখন। ৬৩৫ 


নির্ভয়ান্তঃকরণে সেই দৈতাকে বাম পাদের দ্বারা আঘাত করিয়া কহিলেন ষে; 
«রে ভুষ্ট | রে কন্যাধর্ষণ-লালস ! তুই উত্থান কর্‌ এবং আমার সহিত এখনই যুদ্ধ 
কর্‌, কারণ আমি নিদ্রিত শত্রুকে বিনাশ করি না। ৯৪-৯৯। নৃপতির এই 
বাক্য শ্রবণে সেই দৈত্য সসম্ত্রমে উত্থিত হইয়া বারম্থার বলিতে লাগিল যে, *হে 
কাস্তে! আমার ত্রিশুল দেও। একোন্‌ ব্যক্তি স্বয়ং স্ৃত্যু-গুহে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে, যম আজ কাহার উপর রুষ্ট হইল ? আয়ু আজ কোন্‌ ব্যক্তিকে 
পরিত্যাগ করিল যে, সে আমার সম্মুখে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে ? ১০০-১০১। 
এই সামান্থ নর আমার প্রচণ্ড দোর্দগ্ডের স্বল্লমাত্রও কণুয়ন-ক্রিয়ার যোগ্য হইবে 
না; স্থৃতরাং ব্রিশুলেই বা আমার প্রয়োজন কি? হেস্থন্দরি! তুমি ভয় করিও 
না, বরং কৌতুক দেখ যে, এই আমার ভক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; মৃত্যু 
স্বয়ংই আমার ভয়ে ইহাকে উপহাররূপে এন্থ।নে প্রেরণ করিয়াছে” । এই বলিয়! 
সেই দৈত্য শিলাখণ্ড হইতেও কঠিন নৃপতির হৃদয়ে মুষ্ট্যাঘাত করিল। ১০২-১০৪। 
ভগবান্‌ বিধুকর্তৃক পরিরক্ষিত-দেহ সেই নৃপতি দৈত্যের মুষ্টির আঘাতজন্থা 
্বশ্পমাত্রও ব্যথ! অনুভব করিলেন না, কিন্তু সেই আঘাতে দৈত্যের হস্তই খেদ 
প্রাপ্ত হইল। তখন সেই নৃপতি ক্রুদ্ধ হুইয়! সেই দানবের মুখে চপেটাঘাত 
করিলেন, সেই আঘাতে দ।নব ঘুর্ণিতমস্তকে ভূমিতে নিপতিত হইল এবং তঙুক্ষণাড 
পুনরায় উত্থিত হুইয়! ধীরতাসহকারে বলিতে লাগিল । ১০৫-১০৭। 

দানব কহিল, জানিয়াছি যে তুমি মনুষ্য নহ, তুমি দানবান্তক চতুভুর্জই 
নররূপে ছিদ্র পাইয়! আমাকে মারিতে আলিয়া । হে মধুভিদ! এই একটা 
কর্ম কর যে, তুমি ঘদি বলবান্‌ হও, তবে আমার শুূলটা পরিত্যাগ করিয়া নিজ 
অস্ত্রের দ্বার আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি কপটরূপে কৈটভ প্রভৃতি অস্থুরগণকে 
নাশ করিয়া, যুদ্ধে বল প্রকাশ করিয়৷ তুমি তাহাদিগকে নিহত কর নাই, কেবল 
ছলক্রেমেই তুমি তাহাদিগকে নাশ করিয়াছ, তুমি বামনরূপ ধারণ করিয়! বলিকে 
পাভালে পাঠাইয়াছ এবং নরসিংহরূপ ধারণ করিগ হিরপ্যকশিপুকে বধ করিয়াছ। 
তুমিই জটিলবেশে লঙ্কেশ্বরকে নিপাত করিয়াছ, তুমি গোপালের বেশে কংস- 
প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, তুমি স্ত্রীরূপে দানবগণকে মোহিত করিয়! 
স্থধ! হরণ করিয়া, হে মায়াবিগণের অগ্রগণ্য ! যদি তুমি আমার শুল পরিত্যাগ 
কর, তাহা! হইলে আমি তোমাকে আজ কিছুমাত্র ভয় করি না। ১০৮-১১৪। 
অথব৷ কাতরোচিত এই দমস্ত বাক্যে আমার প্রয়োজন কি? তুমি কিছুতেই ত্রিশূল 
পরিত্যাগ করিবে না), আমিও €তামকে যুদ্ধে জয় কর্রিতে পারিব না? দেহধারণ 


৬৫৬ কাঁশীখণ্ড। [ দ্বানীতিতষ ওখ্যায় 


করিলেই আজ বা কল্য অবশ্যই মরিতে হইবে, অতএব বলেই হুউক বা ছলেই 
হউক তোমার হস্তেই মরা ভাল। ১১৫-১১৬। আর এই বিষ্াধর-কন্যা আমার 
স্বারা দূষিত হয় নাই, ইনি সাক্ষাৎ লম্মীস্বরূপা, আমি তোমারই জন্য ইহাকে রক্ষা 
করিয়াছি। এই কথা বলিয়া সেই দানব অতি নিষ্ঠ,রভাবে নৃপতিকে বামহস্তের 
দ্বারা প্রহার করিল। তখন সেই নরপতি, বক্ষঃস্থলে সেই ভীষণ প্রহার সম্য করিয়া, 
হস্তে ব্রিশূল উত্তোলন করত সেই দৈত্যের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়৷ প্রহার করিলেন। 
সেই শূলপ্রহারে কঙ্কালকেতু তখনই প্রাণত্যাগ করিল। নৃপতি এইরূপে দেব- 
গণেরও ভীতিগ্রদ নেই কগ্কালকেতুকে নিহত করিয়া, এই সমস্ত ঘটন। দর্শনে 
পুলকিতাঙলী সেই বিষ্যাধরীকে কহিলেন যে, হে সুশ্রোণি! নারদের বাক্যে আমি 
তোমার এই বাঞ্ছিত বিষয় সম্পাদন করিলাম, হে কৃতজ্ঞে! এক্ষণে আর কি করিব 
তাহ! বল। গস্তীরচিত্ত নৃূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়৷ সেই বাঁল। কহিতে 
লাগিল । ১১৭--১২২। 

মলয়গন্ধিনী কহিল, হে উদারমতে | হে জীবনৌবধ ! আমি প্রাণের লহিত 
আপনার নিকট বিক্রীত হইয়াছি, অদুধিত! কুলকম্ঘাকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন । কন্যা এইরূপ বলিতেছে, ইত্যবসরে ন্বৈরচারী মহঘি নারদ দেবলোক 
হইতে অতর্কিত-গতিতে তথায় আসিয়! উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়। লেই 
নৃপতি ও সেই কন্যা প্রণতিকরত মুনির আশীর্ববাদ-লাভ করিয়া উভয়েই 
তীহার বনুতর স্ততি করিলেন । অনস্তর তাহার উভয়ে নারদ 
কর্তৃক বিবাহবিধির দ্বারা অভিষিক্ত হইয়! তথ! হইতে নারদাদিষ্টমার্গে 
প্রন্থান করিলেন । ১২৩-১২৬। অনন্তর মলয়গন্ধিনীর সহিত সেই অমিজ্র্গিৎ 
নৃপতি বারাণসাতে আগমন করিলেন। যে পুরীকে দর্শন করিলে মানৰ কদাপিও 
নারকী গতি প্রাপ্ত হয় না, বুদ্ধিমান্‌ অমিত্রলিথ সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। 
যে পুরীতে ইন্ট্রািদেবগণও অনায়াসেই প্রবেশ করিতে পান না, অমিজ্রজিৎ 
নরপতি কৈবল্যজননী সেই কাশীপুরীতে প্রবেশ করিলেন। জ্রৈলোক্যবাঞ্চিত বে 
কাশীপুরীকে স্মরণ করিলেও মানব পাপে লিপ্ত হয় না, অমিত্রজিৎ নরপতি লেই 
পুরীতে প্রবেশ করিলেন। যে পুরীতে প্রবেশ করিলে মানব মহাপাতক সমুহ 
হইতে নিষ্কৃতি পায়, অমিত্রজি নৃপতি সেই ফাশীতে প্রবেশ করিলেন । ১২৭-১৩১। 
সেই বিস্তাধরীও দুর হইতে কাশীপুরীর সম্বদ্ধি দর্শন করিয়! ন্বর্গলোক ও পাতাল- 
নগরীরও নিন্দা করিতে লাগিল। সেই বাল! পরমানন্দতূমি কাশীকে প্রাপ্ত হইয়৷ 
যেরূপ আনন্দ লাভ. করিল, অমিত্রর্সিতকে পতিরূপে প্রাপ্ত 'হইয়াও সে তাদুশ 
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আনন্দ প্রাপ্ত হয় নাই। ১৩২-১৩৩। মলয়গন্ধিনী তাদৃশ স্বামী ও কাশী লাভ 
করিয়। পরম নির্বধতি প্রাপণ্ত হইল, এবং সেই নৃপতিও মলরগন্ধিনীকে পত্বীরূপে 
প্রাণ্ত হইয়! ধর্ম প্রধান কামের সেবায় উত্তরোত্তর বুতর স্তখ ভোগ করিতে 
লাগিলেন। একদা সেই পতিব্রতা রাজ্ঞী মলয়গন্িনী স্থতার্থিনী হইয়। একান্তে 
বিষুতক্তিপরায়ণ স্বীয় পতি সেই নৃপতিকে নিবেদন করিল । ১৩৪-১৩৬। 

মলয়গন্িনী কহিল, হে ভূপ! বদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমি পুত্রের 
কামনায় অভীষ্ট তৃতীয়ার ব্রত আচরণ করি। ১৩৭। 

নৃপতি কহিলেন, ছে দেবি! অভীফ্ট-তৃতীয়ার অত কিরূপ, কোন দ্েবভারই 
ব! তাহাতে পৃজ1 করিতে হয়, তাহার বিধি কি প্রকার এবং তাহার ফলই বাকি? 
তাহ! বল। যে নারী পতির আজ্ঞা ব্যতিরেকে ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে, সে জীবনে 
ছুঃখভাগিনী হয় এবং মরিয়া নরকে গমন করিয়! থাকে । ১৩৮-১৩৯। নৃপতি- 
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত! হইয়! রাহী মলয়গন্িনী কি প্রকার সেই ত্র করিতে 
হয়, তসমুদয় কছিতে আরম্ত করিল। ১৪০। 
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বীরেশ্বরাবিষ্াব-কথন। 


মলয়গন্ধিনী কহিল, হে ধরানাথ! আপনি অবস্থিত হউন, আমি এই শরতের 
বিধান, কল এবং অভীব্ট-দেবতা কি, তাহাই বলিতেছি। পুরাকালে ব্রঙ্গার তনয় 
দেবর্ধি নারদ পুত্রাভিলাধিনী কুবের-পত্বীর নিকট এই স্রতের বিষয় বলিয়াছিলেন ! 
মারদের বাক্যান্ুসারে সেই দেবীও এই আত উদ্যাপন করিয়। ন্লববর নামক 
পুত্র-লাভ করিয়াছিলেন এবং অন্ঠান্ বুতর স্ত্রীগণও এই অ্রতের অনুষ্ঠানে পুক্ে- 
জাত করিয়াছিলেন । ১*৩। এইত্্রতে বিধিসহক।রে উন্মুখ হইয়া স্তনপানকারী 
বালক্ষের গৌরীর পৃ! করিতে হয় । অগ্রহায়ণ-মাসের শুক্লা-তৃতীয়াতে কলসের 
উপর ততুলপূর্ণ এটা তাত্রপাত্র রাখিয়া, তাহার উপর একখানি অবিচ্ছিন্ন, নবীন। 
হরিজ্্রারাগ-রঞ্জিত এবং অত্যন্ত সুন্ম বন্স রাখিবে। সেই বস্ত্রোপরি রবিরশ্মি- 
বিকাজিত একটা পল্ছু:যাখিয়া, তছার কর্ণিকার উপর. জগীতিরতিপরিঘিত স্বর 
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দ্বারা নিরিহ এবং রতু ও পটবস্র/দির দ্বারা অলঙ্ৃত বরক্ষাণীর প্রতিমা! রক্ষা! করিয়া 
ভক্তিসহকারে নানাবিধ পুষ্প, নারঞ প্রভৃতি বুতর রমণীয় ফল, কপূর ও মৃগনাভি 
মিশ্রিত চন্দন, পরমান্ন ও বুবিধ পঞ্কান্নের নৈবেস্ এবং অগুক্ প্রভৃতির সংযোগে 
নিশ্মিত ধূপের দ্বারা রমণীয় কুম্বম-মগ্ডপমধ্যে ভীহার পুক্প। করিয়। মছোতসবের 
সবার! তথায় রাত্রিজাগরণ করিবে।  দ্বিজাঁতিগণ হৃত্তমাত্র পরিমিভ কুণ্ডমধ্যে 
প্জাতবেদ* ইত্যাদি মন্ত্রের বার ব্বত ও মধু-মিশ্রিত সহত্তর প্রস্ফ,টিত কমলের 
স্বার! হোম করিবে এবং আইচার্ষ্যকে নবপ্রসূত।) স্থশীলা, সালঙ্কারা, একটা কপিলা- 
ধেনু প্রদান করিবে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এ দিবস উপবাস এবং মববস্ত 
পরিধান করিবে। পরদিন প্রাতঃকালে চতুর্থীতে উভয়েই সমাদরে ভক্তি পূর্ববক 
বস্ত্র অলঙ্কার, মাল্য এবং দক্ষিণার্দির দ্বার আচারের পুজ। করিয়া সমস্ত দ্রব্যের 
সহিত সেই স্বর্ণ প্রতিম।, “হে বিশ্ববিধানতক বিধে | হে বিবিধকারিপি ! আপনি 
এই ব্রতে সন্তষ্ট হুইয়! আমাদিগকে বংশকর পুত্র প্রদান করুন” এই মন্ত্র পড়িয়! 
আচাধ্যকে প্রদান করিবে। অনন্তর ভক্তিসহুকারে সহ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, 
স্রাঙ্মণগণের ভোজনাবশিষ$ট অকন্নের দ্বারা পারণ করিবে । হেরাজন্! এক্রত 
এইরূপ, আমি আপনার সহিত একব্রেই অ্রত করিতে ইচ্ছা করিতেচি, অভীষ্ট 
কলল।ভের জন্য আপনি আমার এই প্রিয্ন কার্যটা করুন। ৪-১৮। নৃপতি, 
রাঁজ্বীর এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! আনন্দনহকারে সেই ত্রত্ের অনুষ্ঠান 
করিলেন, তাহাতে তাহার পত্বী গর্ভবতী হইল। রাজ্জী গর্ভবতী হইয়৷ ভক্তির 
ত্বার৷ গৌরীকে সম্তষ্টকরত তাহার নিকট প্রার্থন| করিলেন যে, «হে মহামায়ে | 
আপনি আমাকে বিষ্ুর অংশসভ্তত একটা পুত্র প্রধান করুন, যে বালক জন্মগ্রহণ 
করিয়াই স্বর্গে গমন করিবে ও তথা হইতে পুনরায় এইস্থানে আগমন করিবে 
এবং সেই বালক পৃথিবীতে সব্দাশিবের অত্যন্ত ভক্ত বলিয়! প্রসিদ্ধ হইবে, আর 
সেই বালক স্তনপান ব্যতিরেকে ক্ষণমধ্যে ষোড়শ বসরের বালকের আকৃতি ধারণ 
করিবে, হে গৌরি | যাহাতে আগার সন্তান এইরূপ হয়, আপনি. তাহার উপায় 
করুন। ১৯২২। মৃবড়ানীও রাজ্জীর আত্যন্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হুইয়া বরপ্রদান 
করিলেন যে, তাহাই হইবে”। কালক্রমে সেই রাজ্জী মলয়গন্ধিনী মুলানক্ষত্রে 
একটা সন্তান প্রসব করিল; তখন অনাত্যগণ রাজ্ঞীকে জানাইল যে, বদি আপনি 
নৃপতির জীবনাভিলাষিণী হুন, তবে হুষ্টনক্ষত্রে জাত এই কুমারকে পরিত্যাগ 
করুন। ২৩২৪ । একমাত্র পতিদেবত। সেই রাজ্জী মন্ত্রিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়ঃ 
সেই তনয়কে পরিত্যাগ করিতে মিশ্চগ্ন করিলেন এবং ধাত্রেক্ীকে নিকটে আহ্বান 
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করত কহিলেন যে, পঞ্চমুদ্রানামক মহাপীঠে বিকট! নামে মাতৃক। আছেন, তুমি 
তীহার সম্মুখে এই বালককে রাখিয়া, তাহাকে বলিবে যে, “গৌরী প্রদন্ত এই 
শিশুটাকে পতিপ্রিয়ৈষিণী রাজ্জী মন্ত্রগণের প্রেরণায় আপনাকে প্রদান করিয়া- 
ছেন”। রাজ্ঞীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! ধাত্রেয়ী কমনীয়-চন্দ্রপ্রভ সেই বালককে 
বিকটাদেবীর সম্মুখে রাখিয়! গুহে প্রত্যাগত হইল। অনন্তর সেই বিকটাদেবী, 
যোগিনীগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে “এই বালককে সত্বর মাতৃগণের 
নিকটে লইয়! যাও এবং তাহার! বাহ! বলেন, তাহ! করত এ ঝালককে যত্বপূর্ব্বক 
রক্ষ! কর। ২৫-৩০। বিকটাদেবীর বাক্যে আকাশচারিণী সেই যোগিণীগণ ক্ষণ- 
মধ্যেই যে স্থানে ক্রাক্ষী প্রভৃতি মাতৃগ্নণ অবন্থান করিতেছেন, তথায় সেই বালককে 
লইয়। গেলেন এবং মাতৃগণকে প্রণম করিয়া সূর্য্যসম-তেজস্বী সেই বালককে 
তাহ।দের সম্মুখে রাখিয়! বিকটাদেবী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ। নিবেদন করি: 
লেন। ৩১-৩১। ব্রহ্ষানী, বৈষবী, রৌদ্দ্রী, বারাহী, নারপিংহী, কৌমারী, মাহেন্দ্রী, 
চামুণ্ড। ও চগ্ডিকাদেবী বিকটা-প্রেরিত সেই বালককে দর্শন করিয়া! সকলেই 
এককালে সেই শিশুকে জিড্ঞাস। করিলেন যে, তোমার পিতা কে এবং তোমার 
মাতাই বা কে ? ৩৩-৩৪। মাতৃগণ এইরূপ পিজ্ঞাসা করিলেও সেই বালক 
কিছুই উত্তর করিল না, তখন মাতৃগণ যোগিনীশণকে কহিলেন যে, হে যোগিনী- 
গণ ! মহালক্ষপাক্রাস্ত এই বালক রাজার যোগ্য, অতএব তোমর! সম্বর ইহাকে 
পুনরায় তথায় লইয়। বাও। কাশীতে পদে পদে মুক্তিস্থান হইলেও ষথায় কামদা! 
পঞ্চমুদ্রাদেবী অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার সেবা করিলে নির্ববাণ-লঙ্গমী মানবগণের 
দূরে থাকে না। সেই মহাপীঠই বিশেষরূপে দিদ্ধিপ্রদ। ৩৫-৩৮। সেই পীঠের 
সেবা-নিবন্ধন বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে এই বালকের ষোড়শাবাকৃতি সিদ্ধিলাভ হইবে। 
মাতৃগপের এই বাক্যে যোগিশীগণ ক্ষণমধ্যে সেই বালককে পুনরায় পঞ্চমুদ্রার 
নিকটে লইয়া! গেলেন। সেই শিশু সেই মহ্থাপীঠে আগমন করিয়া বিপুল তপস্যায় 
নিযুক্ত হইল। ৩৯ ৪১। কালক্রমে নিশ্চলেন্দ্রিযর় ও স্থিরচি্ত সেই রাজ-তনয়ের 
কঠোর তপন্তায় প্রসঙ্গ হইয়। দেবদেব মহেশ্বর লিঙ্জরূপে সেই বালকের সম্মুখে 
আবিভূতি হইয়! কহিলেন যে, হে নৃপাঙ্গজ ! আমি প্রসন্ন হইয়।ছি, তুমি বর 
প্রার্থন| কর। ৪২--৪৩। স্কন্দ কহিলেন, সেই বালক সম্মুখে সপ্তপাভাল ভেদ 
করিয়! অবস্থিত সবিজ্যোতির্ময় লিঙ্গ দর্শন করিয়। ভূমিতে দণ্ডবহ প্রণত হুইয়! 
আনন্দে জন্মান্তরাভ্যত্ত রুদ্রৎৃক্তের দ্বার। ধূর্জটার স্তব করিতে লাগিল। তখন 
দেবদেব বৃষতধ্বজ প্রসন্ন হুইয়! সেই বালককে কাহলেন। ৪৪---৪৬। , 
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দেবদেব কহিলেন, হে শিশে।! তুমি বর প্রার্থনা কর, তুমি তপন্তার ত্বার৷ এই 
শরীরকে বহুতর ক্রেশ প্রদান করিয়া, আর তুমি এই বাল্যকালেই আমার মনকে 
বশীভূত করিয়াছ। মহেশ্বরের পুনঃপুনঃ বরদান-বাক্য শ্রবণ করিয়! সেই বালক 
সানন্দে বর-প্রার্থন। করিতে লাগিল । ৪৭-8৮। 

বালক কহিল, হে দেবদেব |! হে মহাদেব! যখন আপনি আমাকে বরপ্রদান 
করিতেছেন, তখন মামি প্রার্থনা করি যে, আপনি সতত এই লিঙ্গমধ্যে অবস্থান 
করিয়! মুদ্রাদিকরণ ও মন্ত্র বযতিরেকেও কেবল দর্শন, স্পর্শন ও প্রণামেই সতত ভক্ত- 
গণের সতী পূর্ণ করুন। ৪৯-৫৪। এই লিঙ্গের উপর যাহাদের কায়, কর্ম ও 
মনঃসহক।রে ভক্তি আছে, তাহ।দের প্রতি আপনি সতত অনুগ্রহ করিবেন, ইন্াই 
আমার প্রা্থন।। বালকের এই প্রার্থনা শুনিয়৷ লিঙরূপী ভগবান্‌ মহেশ্বর কহিলেন 
যে, হে বীর! তুমি যাহ৷ প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, তোমার পিত। বৈষণব-প্রধান 
নৃপতি অমিত্রজিত হইতে তুমি বিষুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি আমার পরম 
ভক্ত ; হে অঙ্জজ! হে বীর! এই লিঙ্গ তোমার নামে “বীরেশ্বর” বলিয়। বিখ্যাত ; 
এই লিঙ্গ কাম্ীতে ভক্তগণের অভীষ্ট সম্পাদন করিবেন, আমি জাজ হইতে সতত 
এই লিঙ্গে অবস্থান করিব এৰং ভক্তগণকে পরমসিদ্ধি প্রদান করিব। কিন্তু 
কলিকালে সাধারণে আমার মহিম| জানিতে পারিবে না, ভাগ্যাধীন যে বাক্তি 
আমার মহিম| জানিতে পারিনে, সেই পরমসিদ্ধি লাভ করিবে। এস্বানে জপ, তপ, 
হোম, দান, সব, পৃজ। ও জীর্ণোদ্ধারাদি সতকর্ম্মী করিলে, তাহার ফল অক্ষয় হুইয়। 
থাকে। তুমি আপাততঃ সর্ববভূপাল-ছুর্লভ বিপুল রাজ্য প্রাপ্ত হইবে এবং তথায় 
অত্যন্ত বিষয় উপভোগ করিয়! অস্তিমে সিদ্ধিলাভ' করিবে । সমস্ত জগতের মধ্যে 
পবিত্র এই বারাণসাপুরী ইহ!র মধ্যেও আবার গঙ্গ! ও অসির সঙ্গমন্থল অতি পবিস্র, 
নেই অসিসঙ্গম হইতেও আবার এই হয়গ্রীব-তীর্থ মধিক পুণ্যদ, বায় বিষুঃ হয়- 
গ্রীবরূপে অবস্থানকরত, ভক্তগণের চিন্তিত বিষয় অর্পণ করিতেছেন। আবার 
এই হয়গ্রীব-তীর্থ হইভেও গজ-তীর্থ অধিক পুণ্যদ, বথায় সান করিবামাত্র গজ- 
দানের ফল-লাভ হয়। সেই গজতীর্থ হইতেও কোকাবরাহ-ভীর্থ অধিক পুণ্য, 
তথায় কোকাবরাহের পৃজ। করিলে জীবকে জার জঙ্মগ্রহণ করিতে হয় ন]। 
দিলীপেশ্বর-মহাঁদেবের সঙ্সিকটস্থ দিলীপ-ভীর্থ কোকাবরাহ-তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, 
তথায় স্নান করিলে তগুক্ষণাৎ পাপ বিনষ্ট হয়। সগরেশ্বরের সমীপে অবস্থিত 
সগর*তীর্থ দিলীপ-ভীর্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । ৫১-৬৪। খায় শান করিলে মানৰ 
পুনরায় সংসারে নিমগ্ন হয় না। সগর-ভীর্থ হইতেও সপ্ঙাগর-তীর্থ প্র, বথায় 
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সান করিয়! মানব সপ্ডসাগরে ম্নানজনিত পুণা লাভ -করে। সপ্তসাগর-তীর্থ 
হইতেও মহোঁদধি নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় একবার সমান করিলেই মানবের সমস্ত 
পাতক বিনম্ট হয়। কপিলেশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত চৌর-ভীর্থ, মহোদধি-ভীর্থ 
হইতেও শ্রেষ্ঠ, ষথায় সান করিলে স্থবর্ণ-চৌধ্য।দি-পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। 
কেদারেশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত হংস-শীর্ঘ, সেই তীর্থ চৌর-তীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠ, 
থায় আমি হংস (ব্রহ্ম) রূপে অবস্থিত থাকিয়। তথায় স্বানকারী জীবগণকে ব্রহ্ম- 
পদ প্রদান করিয়। থাকি। ৬৫-৬৯। সেই হংস-তীর্থ হইতেও ত্রিভূবশাখ্য কেশবের 
তীর্থ শ্রেষ্ঠ, ষথায় আসান করিলে মানব আর মর্ত্যলোকে প্রবেশ করে না। সেই 
তীর্থ হইতেও গোব্যাপ্রেশ্বর-তীর্ঘথ শ্রেষ্ঠ, তথায় গে! ও ব্যাত্র উভয়েই স্বাভাবিক 
শক্রুত। পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। গে! ব্যাপ্রেশ্বর-ভীর্থ হইতেও 
মান্ধাতৃনামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় মান্ধাতা নৃপতি চক্রবর্তি-পদ লাভ করিয়াছিলেন। 
৭০-৭২। সেই মান্ধাতৃ-তীর্থ হইতেও মুচুকুন্দ নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, বথায় স্নান 
করিলে মানব কখনই শদ্রকর্তৃক অভিভূত হয় না। সেই তীর্থ হইতেও পৃথু-তীর্থ 
পরম শ্রেয়ঃসাধন, ষথায় পৃথিবীশ্বরকে দর্শন করিলে মানব পুধিবীপতি হয় । ৭৩-৭3। 
সেই তীর্থ হইতেও পরশুরাম-তীর্ঘথ অতীব সিদ্ধিপ্রদ। যথায় জামদগ্র্য ক্ষত্রিয়বধ- 
জনিত পাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, অগ্ভাপিও তথায় জ্ঞান বা অভ্ঞান 
সহকারে একবার মাত্র স্নান করিলে ক্ষত্রিয়বধ-জনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
৭৫-৭৬। সেই পরপ্রাম-তীর্থ হইতেও বলভ্্র নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ ; ষথায় বলদেব, 
সুতবধ-জনিত পাঁপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন । সেই স্থানেই দিবোদাস- 
তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে মানব অস্তিমকালে কখনই জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হয় 
না। ৭৭-৭৮। দিবোদাস-ভীর্থ হইতেও ভাগীরথী-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, থায় সাক্ষাৎ 
ভাগীরথী মুন্তিমতী হইয়! বিরাজমান! রহিয়াছেন, সেই তাগীরথা-তীর্থে বিধিপুর্ববক 
শ্রাদ্ধ ও সুপার দান প্রদান করিলে, মানব আর গর্ভে প্রবেশ করে না। হে 
বীর! ভাগীরথী-তটে অবাস্থত হরপাপ নামক তীর্থ ভাগীরঘী-তীর্ঘ হইতেও শ্রেষ্ঠ, 
তথায় স্নান করিলে মানবের মহাপাতক সমুহ ক্ষয় হইয়া যায়। তথায় ষে ব্যক্তি 
নিষ্প।পেশ্বর-লিঙ্গকে দর্শন করে, সে ততুক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইয়া! থাকে । ৭৯-৮২। 
সেই ভীথ হুইতেও দশাশ্বমেধ-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, ষথায় সান করিলে দশটা অশ্বমেধ-যজ্জের 
ফল লাভ হয়। হে বীর! সেই দশাশ্বমেধ-ভীর্থ হইতেও বন্দী-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, যথায় 
স্নান করিলে মানব সংসার-বন্ধন হইতেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । পুরাকালে 
হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্য কর্তৃক বন্দীরূপে নিগড়ে আবদ্ধ হুইয়৷ দেবগণ জগদস্থিকার 
৮১ 
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স্তুতি করিয়াছিলেন, অনন্তর তাহার! দেবীর কৃপায় শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়! তথায় দেবীর 
বুতর স্তব করিয়াছিলেন, তদবধি সেই স্থান বন্দীনামে কীর্তিত হইয়াছে । ৮৩-৮৬। 
সেই স্থানেই নিগড়খণ্ডন বন্দী-তীর্থ আছে, তথায় সান করিলে মানৰ সর্বপ্রকার 
কন্মপাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া থাকে। হে ৰিশাম্পতে ! কাশীপুরীমধ্যে 
বন্দী-তীর্ঘ অতি শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানব দেবীর অনুগ্রহে বিমুক্তি লাভ 
করিয়। থাকে । সেই তীর্থ হইতেও প্রয়াগ ন।মক তীর্থ শ্রেষ্ঠ) ষথায় প্রয়াগ- 
মাধব সর্বব বন্ধের ফলদাত| হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ৮৭--৮১। সেই প্রয়াগ- 
তীর্থ হইতে ও ক্ষৌনীবরাহ-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানব কখন তিথ্যগৃ- 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ন7া। হেবীর! ক্ষৌণীবরাহ-তীর্থ হইতেও কালেম্বর-তীর্থ 
শ্রেষ্ঠ, যথায় স্লান করিলে মানবকে কলি ও কাল, গীড়। প্রদান করিতে পারে ন|। 
সেই স্থানেই অশোক-তীর্ঘ আছে, তাহ! কালেশ্বর-তীর্ঘ হইতেও শ্রেষ্ঠ, যথায় 
স্নান করিলে মানব কখনই শোঁক-সাগরে নিপতিত হয় না। হে নৃপাজজ! 
সেই অশোক-তীর্থ হইতেও শুক্র-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, যথায় স্নান করিলে মানৰ পুনরায় 
শুক্র হইতে জন্মগ্রহণ করে না। ৯০-_-৯৩। হে রাজন! সেই শু ক্র-তীর্ঘথ হইতেও 
তবানী-তীর্থ অধিক পুণ্যপ্রদ, যথাঁয় স্নান করিয়। ভবানী ও মহেশ্বরকে দর্শন 
করিলে মানৰ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না। সেই ভবানী-তীর্থ হইতেও প্রভাস 
নামক তীর্থ মানবগণের অধিক শুভ প্রদ, পোমেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত সেই 
তীর্থে সান করিলে মানব আর কখন গর্ভে প্রবেশ করে ন|। ৯৪-_৯৫। সেই 
প্রভাস-তীর্ঘ হইতেও সংসার-বিষনাশন গরুড়-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্থান করিয়। 
গরুড়েশ্বরকে দর্শন করিলে মানব আর শোক প্রাপ্ত হয় না। সেই গরুড়-তীর্ঘ 
হইতেও ব্রন্ষেশ্বরের পুরোতাগে অবস্থিত ব্রঙ্গ-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, তথায় সন করিলে 
মানব ব্রন্মবিষ্ভ। লাভ করিয়া থাকে । ৯৬--৯৭। সেই তীর্থ হইতেও বুদ্ধার্ক-তীর্থ 
শ্রেষ্ঠ, খায় স্নান করিলে মানব স্থুনির্ঘল রবিলোকে গমন করে। সেই তীর্থ 
হইতেও বিধি-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ এবং বিধি-ভীর্ঘ হইতেও মহাতয়-নিবারণ নৃসিংহ নামক 
তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিলে মানবের কাল হইতেও কোনরূপ ভয় থাকে ন|। 
সেই তীর্থ হইতেও চিত্ররধেশ্বর নামক তীর্থ মাঁনবগণের অধিক পুণ্য প্রদ, তথায় 
স্নান ও দান করিলে মানব চিত্রগুণগ্ুকে দর্শন করে না । ৯৮-১*০। সেই তীর্থ 
হইতেও ধর্টেশ্বরের প্ুরে(ভাগে অবস্থিত ধর্্ম-ভীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, তথায় শ্রান্ধার্দি করিলে 
পিতৃগণের খণ হইতে মুক্ত হওয়! যায়। সেই তীর্থ হইতেও বিশ।লফলপ্রদ বিশাল 
নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় স্নান করিয়। বিশালাঞ্ষীদেবীকে দর্শন করিলে মানব 
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আর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে না । সেই তীর্থ হইতেও জরাসন্ধেশ্বরের সম্সিকটে 
অবস্থিত জরাসন্ধেশ্বর-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ, তথায় সরান করিলে মানব, সংসার-জ্বর-গীড়ায় 
মোহিত হয় ন1। ১০১-১০৩। জরাসন্ধেশ্বর-তীর্থ হইতেও ললিতা-হীর্থ অধিক 
সৌভাগ্যবদ্ধন, তথায় সরান করিয়। ললিতাঁদেবীকে দর্শন করিলে মানব দরিদ্র ব। 
ছুঃখভাগী হয় না। সেই তীর্থ হইতেও সর্বপাপহারী গৌতম-তীর্থ শ্রেষ্ঠ, ষথাঁয় 
স্নান এবং পিগুদান করিয়া! মানব আর শোকভাগী হয় না। গৌতম-ভীর্থ হইতে 
গঙ্জাকেশব-তীর্থ গঙ্গাকেশব-ভীর্থ হইতে অগন্ত্য-তীর্থথ অগন্তা-তীর্থ হইতে 
যোগিনী-তীর্থ, যোগিনা-তীর্থ হইতে ত্ররিসন্ধ্য-তীর্থ, ত্ররিসন্ধ্য। তীর্থ হইতে 
নপ্্মদা-তীর্থ, নন্ম্মদা-তীর্থ হইতে অরুন্ধতী-তীর্থ, অরুন্ধতী-তীর্থ হইতে বশিষ্ঠ- 
তীর্থ এবং বশিষ্ঠ-তীর্থ হইতে মার্কগেয়-তীর্ঘ শ্রেষ্ঠ। মার্কগ্ডেয়-তীর্ঘ হইতে ও 
খুরকর্তরি নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ, তথায় শ্রাদ্ধাদি করিলে মানব সমস্ত পাক 
হইতে মুক্ত হইয়। থাকে । সেই তীর্থ হইতেও রাজধি ভগীরথের তীর্থ অধিক 
পুণ্যপ্রদ । ১০৪---১০৯। তথায় যকিঞ্িৎ ও যাহা দান কর! যায়, কল্লাস্তেও 
তাহ অক্ষয় হইয়া থাকে । হে বীর! এই সমস্ত তীথ এবং তিনকোটি লিজ হইতেও 
এই বীরেশ্বর-লিঙ্গ শ্রেষ্ঠ হুইবেন। মানব বীর-তীর্ঘে সান করিয়৷ বীরেশ্বরের 
পুজ। করিলে এই সমস্ত তীর্থে সনের ফল-লাত করিবে। যে ব্যক্তি রাত্রিতে এই 
বীরেশ্বর-লিঙ্জের পুজা! করিবে, সে ত্রিকোটিলিঙ্গ-পৃজার ফল লাভ করিবে। যে 
ব্যক্তি মুক্তিদা ও ভুক্তিদ| লক্ষমীর কামনা! করে, গে যত্ব করিয়া বীরেশ্বরের সেবা 
করিবে। ১১০--১১৩। চতুর্দনী-তিথিতে রাত্রিজাগরণ করিয়া বীরেশ্বরের পুজা! 
করিলে মানব আর পাঞ্চভৌতিক-শরীর পরিগ্রহ করে না। সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ 
তত এই লিঙ্গের সেবা করিবে, ইইর সেবায় এহিক ও আমুক্মিক সমস্ত কামনাই 
পূর্ণ হয়। ১১৪---১১৫ | যে বীরেশ্বরকে পঞ্চামুতের দ্বার! সন করাইবে, সে পলে. 
পলে ঘটকোটিজ পুণ্য লাভ করিবে । অগ্য লিঙ্গে কোটি পুষ্প প্রদান করিলে যে 
ফল-লাভ হয়, বীরেশ্বরে একটা পুষ্প প্রদান করিলেই সেই ফল-লাভ হইবে, 
ইহাতে সন্দেহ নাই । বীরেশ্বরের নিকটে একটীও আলুতি প্রদ্দান করিলে, কোটি- 
হোমের ফল লাভ হইবে এবং নৈবেছ্ের প্রতোক সিক্থে (এক গ্রাস অন্নে ) 
কোটি সিকৃথের ফল-লাভ হইবে। এই বীরেশ্বরে যাহ! কিছু কর! যাইবে, তৎ- 
সমস্তই অক্ষয় হইবে । ১১৬-১১৯। যে বাত্তি বীরেশ্বরের নিকটে একবারও 
মহারদ্র-মন্ত্র জপ করাইবে, নিশ্চয়ই তাহার কোটিরুদ্র-জপের ফল লাভ হইবে। 
ব্রতী মানবগণ বীরেশ্বর-সন্নিধানে ব্রতোৎুসর্গাদি করিলে, তাহার কেটিগুণ ফল লা 
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করিবে। ১২০-১২১। যেব্ক্তি বীরেশ্রের সম্মুধে আটবার নমক্কার করিবে, 
তাহার অধ্টকোটি নমক্কীরের ফল লাভ হুইবে। হে বীর! আমার বরপ্রভাবে 
এই বীরেশ্বর-লিঙ্গ সমস্ত সম্পদেরই আকর হইবে, ইহার সন্দেহ নাই । এই 
লিঙ্গের সেবা করিলে আম।র আজ্ঞায় মানবগণের জীবিতাবস্থাতেই তারক-জ্্ান 
উত্পন্ন হইবে, অতএব শুভাধি মানৰগণ ঘেন সতত এই লিঙ্গের সেবা 
করে। ১২২--১২৪। ও 

ক্কন্দ কহিলেন, মিত্রজিত্নৃপতির তনয় সেই বীর নামক বালক, মহেশ্বরের এই 
সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্েবদেবকে পুনরায় প্রণাম করত কহিলেন যে, হে 
দেবেশ |! অ।মার নিকট এই হে সমস্ত তীর্থের কথ। বলিলেন, ইহ ভিন্ন আদিকেশব 
হইতে তগীরথ-ভীর্থ পর্যন্ত যে সমস্ত তীর্থ আছে, যাহাদের নাম গ্রহণমাত্রেই 
মানব নিম্পাপ হয়, সেই সমস্ত তীর্থও আমাকে বলুন । ১২৫-১২৭। মহেশ্বর, 
নৃপনন্দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গায় যে সমস্ত তীর্থ আছে, তৎসমুদয় বলিতে 
আরম্ত করিলেন। ১২৮ 
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বীরেশ্বর মহিম। কথন । 


স্কন্দ কহিলেন, হে অগন্ত্য ! ভগবান্‌ মহেশ্বর গজ বরণার সঙ্গমশ্থলে যে সকল 
তীর্থ স্থাপন করিয়াছেন, এইক্ষণে সেই সমুদয় কার্তন করিতেছি, শ্রণণ কর। ১। 
সেই গঙ্গা! ও বরণ|র পবিত্র সঙ্গমে স্মান করিয়। আদিকেশবের অর্চনা করিলে মানব 
আর কখনও জননীর জঠরে প্রবেশ করে ন। | ২। খায় মন্দরপর্ববত হইতে 
আগমন ক্রয় ভগবান নারায়ণ প্রথমেই চরণদ্বয় প্রক্ষ।লিত করেন, সেই বিষুপাো- 
দক নামক তীর্থে সান করিয়া যে ব্যক্তি তর্পপানিক্রিয়! করে, তাহাকে পুনর্ববার 
ংসারে আগমন করিতে হয় না । ৩-৪। পাদোদক-ভীর্ঘে সানান্তে আদিকেশবের 
পুজার প্রণাদে কাশীবাঁদী জীব সর্ববশ্রেষ্ঠত! লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৫। কাশীতে 
তথায় শ্বেতদীপ নামে একটা স্থান বিদ্তমান আছে, সেই স্থানে পুণ্যকর্ম করিলে 
মানব পরজন্মে শ্বেতদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিতে পারে । ৬। সেই পাঁদোদক" 
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তীর্থের সন্নিকটে ক্ষীরান্ধি নামক তীর্থে বিদ্যমান আছে, সেই স্/নে বিহিত দানাদি 
করিলে মানব পরজন্মে ক্ষীরোদধির তীরে বান করিতে সমর্থ হয়। ৭। ক্ষীরোদ- 
তীর্থের দক্ষিণভাগে শঙ্খ-ভীর্থ বিষ্যমান রহিয়াছে, সেই তীর্ধে সান করিলে পুরুষ- 
শঙ্খ গভৃতি নিধিসমুহের অধিপতি হইতে পরে ।৮। শঙ্খ-তীর্থের সন্নিকটে অতি 
উৎকৃষ্ট চক্র-শীর্ঘ বর্তমান আছে, তাহার জলে স্নান করিলে মানব আর সংসার- 
চক্রে পতিত হয় নাঁ। ৯। তাহারই অগ্রভাগে সংসার-ক্লেশহারি গদ!-তীর্থ বিগ্ভমান 
আছে, সেই স্থানে শ্রাদ্ধার্দি করিলে মানব সাক্ষাত গাধরদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ 
হয়। ১০। তাহার অগ্রভাগে পিতৃগণের পরমতৃপ্তির কারণীভূত সর্ববসম্পত্তিজনক 
পল্প-তীর্ঘ বর্তমান আছে, সেই তীর্থে স্রানাদি করিলে মানব সকল প্রকার পাপ হইতে 
মুক্তি লাভ করিতে পারে । ১১1 তাহারই কিয়্দরে মহালক্ষমীর তীর্থ বর্তমান 
আছে, নেই তীর্থ মহাপুণ্য-ফলপ্রদ, তথায় বর্তমান মহালন্সমীর পুজ। করিলে মানব 
নির্বব।ণ-সম্প লভ করিতে পারে | ১২। সেই তীর্থের নিকটে সংসার-তাপহারী 
গারুত্মত নামক তীর্থ বিদ্তমান আছে, সেই স্থানে স্রানানন্তর তপপণাদি করিলে 
মানব বৈকুণ্টে বাদ করিতে পারে । ১৩। তাহার সন্নিকটে ব্রহ্মবিস্তার একমাত্র 
কারণম্বরূপ নারদ-তীর্থ বিস্তমান আছে, সেই তীর্থে স্নান করিয়! নারদকেশবের 
দর্শন করিলে মানব নির্বব।প-পদবী লাভে সক্ষম হয়। ১৪ । নারদ-তীর্থের দক্ষিণ- 
দ্রিকে মহাভক্তি-ফলপগ্রদ প্রহলাদ-্তীর্ঘ বিদ্ধমান আছে, তাহাতে একবার সরান 
করিলেই মানব বিষুর প্রিয় হইতে পারে। ১৫। তাহার সমীপে অন্তরীপ নামক 
মহাপাতকন।শন একটা তীর্থ বিচ্যমমান আছে, সেই স্থানে শুভকন্ম করিলে মানৰ 
আর জননীর উদরে প্রবেশ করে না। ১৬। তাহারই শগ্রভাগে আদিত্যকেশব 
নামক এক পরমোতকৃষ্ট তীর্থ বিমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানব স্বর্গরাজ্যে 
অভিষিক্ত হইতে পারে। ১৭। তথায় ত্রেলোক্যপাবন দত্তাত্রেয়-তীর্থ বিদ্যমান 
আছে, সেই তীর্থে ভক্তিপুর্ণবক একবারমাত্র সান করিলেই মানব ধোগসিদ্ধি লাত 
করিতে পারে। ১৮। তাছারই অগ্রভাগে মহাতস্কানের জনক ভার্গব-তীর্থ বিচ্যাম(ন 
আছে, তথায় স্ান-বিধান দ্বার! ম।নব ভার্গবলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়। ১৯। 
তাহারই সন্গিকটে বিষুর-সাঁমিধ্যকারক বামন-তীর্থ বিদ্যমান আছে, গেই তীর্থে 
আাদ্ধবিধান করিলে মানব পিভৃ্চণ হইতে মুক্তিলাত করিতে পারে। ২০। বামন- 
তীর্থের পরে শুভ প্রদ নরনারায়ণ-তী্থ ৰিগ্ভমান আছে, দেই তীর্ধে স্নান করিলে 
পুরুষগণের আর গর্ভবাস-ঘন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না । ২১। তাহারই সন্নিকটে 
বিদীরনার(সংহ নামক এক পরমপাবন তীথ বন্তমান রহিয়াছে, নেই, তীথে: 
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একবারমাত্র সন করিলে মানব জন্মশতের অগ্ত্িত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে। বামন-ভীর্থের দক্ষিণভাগে ষজ্ঞবারাহ নামক একটা পরম পবিত্র তীর্থ 
বিষ্কান আছে, এই তাঁথে স্নান করিলে মানব রাজসূয়-যন্ধের ফললাভ করিতে 
পারে । ২২--২৩। এই তীর্থের দক্ষিণভাগে গোগীগোবিন্দ নামে একটী পরম 
স্থন্দর বৈষব-লোকদ-তীথ  বিস্কমান আছে, তথায় স্নান করিলে মানবের আর 
গর্ভবেদনা এনুভব করিতে হয় না। এই তীর্থের দক্ষিণদিকে শেষ নামক একটা 
উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, সেই তীর্থে সন করিলে মহ।পাপরাশি হইতেও পরিক্রাণ 
পাওয়! বায়। সেই তীর্থের দক্ষিণদিকে শব্খমাঁধব নামক এক উত্তম তীর্থ বর্তমান 
আছে, তাহাতে সানাদ্দি করিলে মনুষ্যের আর পাপ হইতে ভয়ের সম্তাবন! 
কোথায় ? ২৪-২৭। তাহার দক্ষিণভাগে অবিলম্বে সিদ্ধিপ্রদ নীলগ্রীব নামক 
একটা অতুলনীয় তীথ” আছে, তথায় সান করিলে মানব কখন অপবিত্র হয় 
ন1। ২৮। তথায় পাপনিকরবিনাশক্ষম উদ্দালক নামে তীথ বিস্কমান আছে, 
সেই তীর্থে স্নানমাত্রেই মানবগণ মহতী নিদ্ধিলভ করিতে সমর্থ হয় । ২৯। 
তাহারই দক্ষিণভাগে সাথ নামক একটা তীর্থ আছে ও তথায় সাথ্যেশ্বর-শিব- 
লিঙ্গও বিদ্যমান আছেন, সেই তীথে স্ানাদি করিলে মানবগণ অনায়াসেই সাঞ্্য- 
যোগিদ্ধি লাভ করিতে পারে। ৩০। ইহারই দক্ষিণদিকে শ্বলীনেশ্বর-মহাদেৰের 
নিকটে স্থলীন নামক তীথ বিদ্যমান আছে, ন্বর্লেক পরিত্যাগপুর্ববক উমাপতি 
বাস করেন বলিয়! এই তীর্থের নাম “ম্বলীন” হইয়াছে, এই স্বলীন-তীথে স্নান, 
দান ও শ্রদ্ধাসহকারে ব্রাক্ষণগণকে আহার করান প্রস্তুতি যাহ! কিছু সতক্রিয়। করা 
যায়, তাহ! অক্ষয় ফল প্রদান করিয়। থাকে । ৩১-৩২। স্ব্লীন-তীর্থের সমীপে 
মহ্িযান্ুর নামক একটা পরম পবিত্র তীর্থ বিদ্কমান আছে, সেই তীর্থে তপন্য। 
করিয়।ই মাহষান্র সকল দেবগণকে পরাঞ্জয় করিয়াছিল। এই কালেও সেই 
তীর্ঘের সেবকগণ, শক্ত হইতে পরিভব প্রাপ্ত হয় না, পাপ করিয়। ভয় করে ন৷ 
এবং মহাসম্ৃদ্ধি লা করিয়। থাকে । ৩৩-৩৪। তাহারই নিকটে বাণনৃপতির 
সহত্রভূজ প্র বাণ-নামক তীর্থ বিছ্কমান রহিয়াছে, নেই তীরে স্নান করিলে 
মানব মহাদেবে স্থিরতক্তি লাভ করিতে পারে। ৩৫। তাহারই দক্ষিণদিকে 
গোপ্রতারেশ্বর নাঁমে এক রমণীয় তীথ বিষ্ভমান আছে, জপুত্র ব্যক্তিও তথায় 
স্থান করিলে অনায়াসে বৈতরণী-নদী পার হইতে পারে। ৩৬। তাহারই দক্ষিণ- 
ভাগে সর্বপাপহারী হিরণ্যগর্ভ নামক তীথ রহিয়াছে, সেই তীথে স্নান করিলে 
মানব কখনও ন্বণহীন হয় না । ৩৭। তাহারই দক্ষিণে সর্বপ্রকার তীর্থ হইতে 
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উত্তম প্রণব-তীর্ঘ বিদ্যমান আছে, তথায় ্ানমাত্রেই মানব জীবন্মুক্ত হইতে 
পারে। ৩৮। তাহার দক্ষিণে দর্শকগণেরও পাপহারী পিশলিল৷ নামে তীর্থ 
বিদ্কমান আছে, হে অগন্ত্যমুনে! আমি সেই তীথে” অধিষ্ঠিত আছি এবং ইহ! 
পরম-সিদ্ধিপ্রদ, যে বাক্তি পিশঙ্িলা-তীথে সরান করিয়া আমাকে অর্চন! করিবে, 
সেই ব্যক্তি আমার মিত্র হইবে ও সুর্য্যের ম্যায় তেজলাভ করিতে পারিবে, 
পিশঙগিলা-তীর্থে স্ানানন্তর যতকিঞিৎ দ্রব্য প্রদান করিয়াও মনুষ্য আর কেন 
স্বকৃত পাঁপ হইতে ভয় পাইয়া থাকে, অন্যত্র স্বত্যুতেই ব! তাঁহার ভয়ের সম্তাবন! 
কি ? ৩৯-৪১। তাহারই সন্নিকটে ত্রিবিষটপ লিঙ্গের দৃষ্টিপাতে পবিত্রীকৃত ভূভাগ 
মনোমলপর্যযন্ত বিনাশকারী পিলিপিল! নামে পরম তীর্থবিষ্যমান রহিয়াছে, তথায় 
স্মানানস্তর শ্রাদ্ধাদি করিয়া, দীন ও অনাখবর্গকে পরিতোধ করিলে মানব মহতী 
সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে । ৪২-৪৩। তাহারই সন্গিকটে নাগেশ্বর-তীর্থ বিদ্ধমান 
রহিয়াছে, এই নাগেশ্বর-তীর্থ মহাপাতকনাশে সমর্থ এই তীর্থে স্সানমাত্রেই 
সঞল প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ৪৪। শাহার দক্ষিণ- 
ভাগে কর্ণাদিত্য নামে এক উত্তম তীর্থ” বিদ্যমান আছে, সেই তীর্থে স্নান করিলে 
মানন সুধ্যের ন্যায় দীপ্তিলাভ করিতে পারে । ৪৫ তাহার দক্ষিণভাগে মহাপাতক- 
বিনাশকারী ভৈরৰ-তীর্থ বিদ্তমান আছে, তথায় ন্ানার্দি করিলে মানব চতুর্বর্গ- 
সিদ্ধি লাভ করে ও সকল প্রকার বিদ্বরছিত হয়। ৪৬। মঙজলবার অষ্ট মী-তিথিতে 
তথায় স্ানানন্তর কালভৈরবকে দর্শন করিলে মানৰ কলি ও কালের হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ পায়। ৪৭। ভৈরব-তীর্ঘের পূর্ববভাগে খর্ববনৃসিংহ নামে একটা 
উত্কৃষ্ট তীর্থ বিমান মাছে, তথায় স্নান করিলে মানবের আর পাপ হইতে 
ভয়ের সম্ত।বন! কোথায় ? ৪৮। তাহার দক্ষিণদিকে মার্কগেয় নামক একটা 
অতিনিন্ল তীর্থ বিদ্যমান আছে, তথায় সান করিলে মানবগণ কোন কালেও 
অপমৃত্যুভাগী হয় না। ৪৯। তাহার দক্ষিণেই সর্ব তীর্থনিষেবিত পঞ্চনদ নামক, 
তীথ” রহিয়াছে, তথায় ন্নানকরিলে মানবের আর সংসারে জন্মলাভ করিতে হয় 
ন|। ৫০। ব্রক্গাণ্ডমধ্যে যত তীর্থ বিষ্ভমান আছে, তাহার! সকলেই কাত্তিক-মাসে 
পাপীগণ হইতে গৃহীত নিজ পাপরাশি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যে তীর্থে 
আগমন করে; সর্বকালেই দশমী, এক।দশী ও ঘ্বাদশী-তিথিতে সকল তীর্ঘই নিজ 
নিপ্মলতালাভের নিমিত্ত বথায় আপিয়। মিলিত হয়; যগ্যপি কাশীতে প্রতিপাদেই 
বন্ৃতর তীর্থ বিমান আছে, তথাপি ষে পঞ্চনদের মহিম! তাহার মধ্যে কুত্রাপিও 
বিদ্তমান নাই; লেই পঞ্চনদ-তীর্থে একদিনও স্বানাদি করিয়া মামর্থ্যাসুসারে 
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জপ, হোম, দান, বা দেবপুজ। করিলে মানবগণ কৃঙকৃত্যতালাভে সম হয়। ৫১- 
৫৪। সকল তীর্গণকে একদিকে ও অপরদিকে এই পঞ্চনদ-তীর্থকে রঙ্গ! করত 
তুলনা করিলে, অপর নিখিল তীর্থগণও পঞ্চনদের এক কলারও মহিমালাভে 
সম” হয় না। ৫৫। পঞ্চনদ-তীথে স্নানানস্তর শ্্রীবিদ্দুমাধবকে তক্তিপূর্ববক 
বিলোকন করিলে মানব আর জননীজ্ঠরে প্রবেশ করে না । ৫৬। 

পঞ্চনদের পরেই জ্ঞান-হৃদ নামক তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, জড়গণেরও 
জড়তানিবারণকারী সেই তীরে স্নান করিলে মানব আর জ্ঞানভ্রষ হয় না। ৫৭। 
জ্ঞান-হদ স্নানান্তে জ্ঞানেশ্বর-লিজের দর্শন করিলে মানব সেই জ্্ঞান-লাঁভ করিতে 
পারে; যাহার প্রস।দে আর ত্রিবিধ-তাপ ভোগ করিতে হয় ন। ৫৮। তাহার 
পরেই সর্বব মমঙ্গলাপহারী মঙ্গল-ভীথ” বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে অবগাহন 
করিলে মানব সর্বপ্রকার মঙল-লাভ করিতে সক্ষম হয়। ৫৯। গঙগল-তীথে 
স্নানানস্তে মঙগলেশ্বরকে দর্শন করিলে মানবের নিখিল মঙ্জল-লাভ হয়-ও সর্বপ্রকার 
অমঙ্গল দূরে যায়। ৬*। তাহারই অগ্রভাগে মযুখমালি-তীর্থ বিদ্যমান আছে, 
পাপবিনাশন সেই তীরে” স্নানান্তে গতস্তীশ্বরকে বিলোকন করিলে মানব নিশ্ধলতা 
লাভ করিতে পারে । ৬১। সেই স্থানেই মখেশ্বরের সমীপে মখ-তীর্থ বিদ্যমান 
রহিয়াছে, ষে নরোত্তম সেই তীর্থে স্নান করে, সে অনায়ামে যজ্ঞের ফল লাভ 
করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৬২। তাহারই পার্থধদেশে পরমজ্জানপ্রদ 
বিন্দু-তীর্থ বিষ্মান রহিয়াছে, তথায় শ্রান্ধাদি করিলে মানৰ পরম শ্কৃতিলাতে 
সমর্থ হয়। ৬৩। তাহার 'দক্ষিণদিকে পিপ্ললাদমুনির তীর্থ বিদ্কমান রহিয়াছে, 
শনিবার তথায় স্নান করিয়। পিপ্ললেশ্বর দর্শন ও তত্রস্থ পিগ্ললবৃক্ষকে “অশ্ব” 
ইত্যাদি মন্ত্রার। নমস্কার করিলে মানব কখনও শনি-গ্রহজন্য পীড়। প্রাপ্ত 
হয় না! এবং কখনও ছুঃম্বপ্র-জন্য ফল-লাভ করে না। ৬৪-৬৫। তাহার পরে 
পাতক-বিনাশন তাত্রবরাহাখ্য-তীর্থ বিস্তমান রহিয়াছে, তথায় স্নানানন্তর 
সাধ্যানুনারে দান করিলে মানব আর কদদাপিও পীঁপ-সাগরে মগ্ন হয় না। :৬। 
তাহারই সন্নিকটে কলিকলুষহারিণী কালগঙ্গ! নামে তীর্থ বিদ্কমান রহিয়াছে, 
বুদ্ধিমান মানব তথায় স্নান করিলে তথুক্ষণা স্থিরবুদ্ধি লাভ করিতে পারে। 
৬৭। তাহার নিকটেই ইন্দ্রত্যুঙ্গেশ্বরের সম্গিধানে ইন্দ্রদ্যুন্র-তীর্থ বিদ্যমান 
আছে, তথায় ম্ানান্তে পিতৃগণের তর্পণাদদি করিলে মানৰ ইন্দ্রলোক 
প্রাপ্ত হয়। ৬৮। তাহার পরেই রামেশ্বরের সন্নিকটে রাম-তীর্থ বিষ্ঠমান আছে, 
সেই তীর্থে স্থান করিলে মানব বিষুখলোকে প্রাপ্ত হয়। ৬৯। তাহার পরেই 


চতুয়গীতিতম অধ্যায়) বীরেশ্বর-মহিমা কথন। ৬৪৯ 
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সর্ববপাতকনাশন এক্ষাকের তীর্থ বি্বামান আছে, তথায় মান করিলে মনুজোত্তম 
পবিভ্রচিন্ত হইতে পারে । ৭০। তাহারই প্রাস্তভাগে মরুত্তেশ্বর সম্সিধানে মরুতীথ 
বিভ্ভমান আছে, তথায় স্ানাস্তে মরুত্তেশ্বর দর্শন করিলে মানব মহত এ্রেশ্বর্ধয লাভে 
সমর্থ হয়। ৭১। তাহার পরেই মহাপাতকনাশন মৈত্রাবরুূণ-তীথ বিছ্ধমান আছে, 
তথায় স্বানান্তে পিতৃপিণু প্রদান করিলে মানব পিতৃলোকের প্রিয় হইতে পারে। 
৭২। তাহার পরে অগ্নীর্বরের পুরে।ভাগে স্থবিমল অগ্নি-তীর্থ বিষ্কমান আছে, 
সেই তীর্থে স্নান করিলে মানব অম্নিলোক প্রাপ্ত হয়। ৭৩। তাহার সমীপে 
অঙ্গারেশ্বরসঙ্গিধানে অঙ্গীর-তীর্ঘ বিছ্ভমান আছে, অঙ্গারচতুর্থা-তিথিতে তথায় ন্বান 
করিলে মানব নকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। ৭৪। তাহার সমীপে- 
কলশেশ্বরসন্গিধানে কলশ-তীর্থ বিষ্ভমান রহিয়াছে, তথায় স্্ানান্তে কলশেশ্বরের 
অর্চন! করিলে আর কলিকাল হইতে ভয়ের সস্তাবন! কি? ৭৫। তাহার নিকটে 
চন্দ্রেখবরের সম্সিধানে চন্দ্র-তীর্থ বিষ্ঞম!ন রহিয়াছে, তথায় স্রানানস্তর চন্দ্রেশ্বরকে 
পুজ| করিলে মানৰ চন্দ্রলোক প্রাণ্ড হয়। ৭৬। তাহার অগ্রে বীরেশ্বর-লিঙ্গের 
সন্নিধানে তীর্থগণের মধ্যে পরমৌন্তম ষে তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি পূর্বের 
তোমার নিকটে এই তীর্থের মাহাত্মা কীর্থন করিয়াছি। ৭৭। তাহারই সন্গিকটে 
সর্বববিস্মবিনাশকারি বিস্বেশ-তীর্ঘ বিষ্তমান আছে, তথায় মান করিলে মানৰ কদাপিও 
বিশ্ব হইতে পরিভবপ্রাপ্ত হয় না। ৭৮। তাহারই কিয়দ্দ,রে হরিশ্চন্তর রাজধির 
তীর্থ বিদ্কমান আছে, সেই তীর্থে শান করিলে মানব কদাপিও সতামার্গ হইতে 
পরিভ্রষ হয় না। ৭৯। হে ধীর নৃপতে। দানাদি দ্বার! হুরিশ্চন্দ্র-তীর্ে যাহ! কিছু 
শুভাদৃষ্ট অর্জ্জিত হয়, তাহ! ইহলোকেও পরলোকে কদাপিও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ন। 
৮ | তগুপরে পর্ববত-তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই তীর্থের সন্মুখেই পর্ববতেশ্বর- 
লিঙ্গ বিরাজমান। পর্ববকাল বা অপর্বকালেও তথায় ম্নান করিলে মানব সর্ববপর্বের 
সঙ্ক্রিয়াকরণে কফল-লাস্ত করিতে পারে । ৮১। তথায়ই সর্বপ্রকার বিষ দুরকরণে 
সমর্থ কম্বলাশ্বতর নামক তীর্থ রহিয়াছে, তথায় স্নান করিলে মানব গীতবিষ্ভাবিশারদ 
হইতে পারে ।৮২। তশুপরে সর্ববিদ্ভ।-প্রদান-সমর্থ সারস্বত-তীর্থ বিষ্কমান 
রহিয়াছে, সেই তীর্ধে সকল দেব; খষি ও মানবগণের সহত পিতৃলোক বাস করিয়। 
থাকেন। ৮৩। তথায় সর্ববশক্তিসমন্নিত উম।-তীর্থ বিদ্কমান রহিয়াছে, তথায় স্নান 
করিলে মানব নিশ্চয়ই উমালোকে গমন করিতে সমর্থ হয়।৮৪। তাহার সন্নিকটে 
ব্রিলোকবিখ্যাত ত্রিলোকোদ্ধারসমর্থ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠতর মণিকর্ণিক-তীর্থ বিভমান 
রহিয়াছে, সেই স্থানে ভগবান্‌ বিষুঃ সর্বব প্রথমেই চক্রপুক্ধরিণী-তীর্ঘ নামমাত্র 
৮ 


৬৫৪. কাশীখণ্ড। [ চতুরশীতিতষগ অধ্যায় 





শ্রবণেই সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়| যায়। দেবগণও ভ্রিসন্ধ্যায় “মণি- 
কর্ণিক।” নাম জপ করিয়। থাকেন, মণিকণিকার নাম গ্রহণ করিলেও পুরুষ ব নারী 
সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। এ সংসারে তাহারাই কৃতী ও তাহারাই 
কৃতকৃত্য ; ধযাঁহারা মণিকর্ণিকার নাম শ্রবণ করিয়াছেন ও অনবরত মণিকর্ণিকার 
স্মরণ করিয়া থাকেন। হে কুস্তযোনে | এ সংসারে ষে মহাত্মাগণ মণিকর্ণিকানাম, 
জপ করেন, আমি সর্বদা সেই সকল পুণ্যকর্ম্ম। মানবগণের নাম শ্রদ্ধ! পুর্ববক জপ 
করিয়। থাকি, সহশ্রশত মহা দক্ষিণ। দ্বার! পরিসমাগ্ অনন্ত মহাজন তাহার! করিয়া- 
ছেন; যাহার! সর্বদ। “মণিক্ণিক/” এই পঞ্চাক্ষরী মহাবিষ্যা-মন্ত্রকে উচ্চারণ করিয়। 
থাকেন। মণিকর্ণিকাকে লাভ করিয়া ষে ব্যক্তি মহেশ্বরের পুজ! করিয়াছে, সেই 
পুণ্যকণ্। ব্যক্তি মহাদান প্রদান করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মণিকর্ণিকার 
জলের ছারা যে ব্যক্তি নিজ পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছে, সে ব্যক্তিই যথার্থ 
গয়াতে মধু ও পায়স ছার! পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়াছে। যে শুত্ববুদ্ধি মানব 
মণিকর্ণিকার জল পান করিয়াছে, তাহার আঁর সংসারে পুনরাবৃত্তিকারি সোমপানের 
আবশ্বক কি? তাহারাই মহাপর্বব-দিনে মহাতীর্থে অনন্তবার স্নান করিয়াছে 
এবং তাহারা সকল প্রকার অবভূথ-ন্[ান করিয়াছে ; যাহার ভক্তি পুর্ববক মণিকর্ণি- 
কায় সান করিয়াছে তাহারই যজ্তের ব্রঙ্ষা, বিষু প্রমুখ দেবগণকে পুজা করিতে 
পারিয়াছে; যাহার! ত্র্ণকুম্থম ও রত্বের দ্বারা মণিকর্ণিকার পূজ। করিয়াছে। ষে 
ব্যক্তি প্রত্যহ মণিকর্ণিকার পুজ| করে, সেই ব্যক্তিই বথার্থ শিবভক্তিপরায়ণ ও 
সেই যথার্থ পার্ববতীর দহিত মহেশ্বরের পুজা করিতে সমর্থ হুইয়াছে। ৮৫-৯৬। 
শী্ণপত্রা্দি ভক্ষণ ছার! সেই ব্যক্তিই যথার্থ মহাতপস্থ্। করিয়াছে ; যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা 
সহকারে শ্রীমতী মণিকর্ণিকার সেবা করিয়াছে । অনন্ত দান ও ওবন্ুতর তপস্যার 
ফলে বহুকাল স্বগৈশ্বরধ্য ভোগ পুর্ববক এই মহীতলে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চক্রোশী 
_বারাণসীতে আগমন করত যাহার! মণিকর্ণিকার আশ্রয় করিয়াছে, তাহারই বথার্থ 
অপুনরাবৃত্তি লক্ষণ পরমৈশ্রর্য্যলাভে সমর্থ হইয়াছে। ৯৭-৯৯। দান, ব্রত, যজ্ঞ 
ও তপশ্যার ফল সেই ব্যক্তি ভোগ করে; যে মণিকর্ণিকায় নির্বিিক্সে অবস্থান 
করে। এই মণিকর্ণিক! সাক্ষাৎ মোক্ষলঙ্গমী, ইহার মহিমা বর্ণন করিতে সাক্ষাৎ 
মহেশ্বরও সক্ষম কি ন। তাহাতে সন্দেহ আছে। ১০০-_-১০১। 

মণিকর্ণিকার দক্ষিণে রুদপ্রাবাস নামে মহাপাশুপত-তীর্থ বিদ্ভমান রহিয়াছে 
তশুপরে বিশ্বতীর্ঘ। ১০২। তশুপরে যুক্তি-তীর্ঘ, তাহার দক্ষিণে 'অবিমুক্ত-তীর্থ, 
'ততপরে যুথাক্রমে তারক-তীর্থ ও ঢুন্চি-তীথ। ১০৩। তগুপরে ভবানী-তীর্থ, 


চতুয়সীতিতগ অধ্যায় ] বীরেশ্বর-মহিমা কথন। ৬১ 


ঈশান-তীর্থ, জ্ঞান তীর্থ, নন্দি-তীর্ঘ, বিধুর-তীর্ঘ ও পিতামহ-তীর্ঘ। ১০৪। তণুপরে 
নাভি-তীর্থ, ব্রক্মনাল-তীর্ঘ। ততৎপরে ভাগীরথ-তীর্ঘ, ইহা'র বিষয় আমি পূর্বেবে তোমার 
নিকট কীর্তন করিয়াছি। ১০৫। কাশী নিন্মে প্রবহমানা উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে 
অনেক তীর্থ বিষ্মান আছে, আমি এইস্থলে তোমার নিকট অল্প তীর্থের বিষয়ই 
কহিলাম। ১০৬। এই সকলের মধ্যে পঞ্চতীর্ঘই সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, এই পঞ্চ- 
তীর্থে স্নান করিলে মানব আর গর্ভবাস-যন্ত্রণ। ভোগ করে না। ১০৭। এইক্ষণে 
পঞ্চতীর্থের নাম উল্লেখ করিতেছি £-_-প্রথম তীর্থ অসি-সঙ্গম, ইহাও সর্ববতীর্থগণের 
মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় সর্ববতীর্ঘসেবিত দশাশ্বমেধ, তৃতীয় আদিকেশবসন্লিধানে 
পার্দোদক-তীর্ঘ, চতুর্থ পাঞ্চনদ তীর্থ, এই তীর্থে স্নানমাত্রেই যাবতীয় পাপ বিনষ্ট 
হয়। এই চারটা তীর্থ হইতে অতিশ্রেষ্ঠ মনঃ ও শরীরের শুদ্ধিপ্রদ পঞ্চমতীর্থ মণি- 
কর্ণিক।। ১০৮-১১০ । এই মণিকর্ণিকাতে বিধুও ও ব্রহ্মা, মহেন্দ্র এবং দেবর্ধি ও 
মহবিগণের সহিত আমি প্রতিদিন স্নান করিয়! থাকি। হেরাজন্!| এই কারণেই 
নাগলোক ও স্বর্গলোকবাসিগণ কর্তৃক এই শ্রুতি-সম্মত গাথ! প্রতিদিন গীত হইয়৷ 
থাকে ষে, “মণিকর্ণিকার সদৃশ তীর্থ ব্রহ্মাগুগোলকে বিদ্তমান নাই, ইহা সত্য | 
সত্য | সত্য ;* পঞ্চ-তীর্থে স্নান করিয়া মানব আর পাঞ্চভৌতিক-দেহ ধারণ করে 
না। এবং মহাদেবমুত্তি ধারণ করিয়। থাকে । ১১১-১১৪। বীর নৃপতিকে এই 
প্রকার বর প্রদান করিয়াও তীর্থের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া, দেব মহেশ্বর অন্তহিত 
হইলেন ; সেই বীর নৃপতিও বীরেশ্বরের অঠ্চনা! করিয়! ফখাসমীহিত লাভ 
করিলেন । ১১৫। 1... 

ক্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য ! এই পবিভ্র তীর্থাধ্যায়টা ষে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে) 
তাহার শতজন্মাঙ্ডিত পা।পসমুহ বিনাশপ্রাণ্ড হইবে । ১১৬। হে কুস্তসম্ভব! 
ভীর্থাখ্যানপ্রনঙ্জগে আমি তোমার নিকটে বীরেশ্বর-লিঙ্গের আবির্ভাবকথা কীর্তন, 
করিলাম, এইক্ষণে কামেশ-লিঙ্গের বিষয় কীত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১১৭। 


কাশীখগ্ড। [ পঞ্চাঈীতিতষ অধ্যা; 


পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়। 
সহী 
ছুর্ববাসার বর-প্রদান-কখন। 


স্কন্দ কহিলেন, জগজ্জননী পার্ববতীর নিকট ভগবান্‌ পুরারি যে পবিজ্র কথ! 
ব্লিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি। পুরাকালে একদিন মহাতেজা 
মহাক্রোধী এবং মহাতপন্থী দুর্ববাসা, এই সদাগর! পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া মহেশ্বরের 
আঅ|নন্দকাননে আদিয়। উপস্থিত হইলেন। ছুর্ববাসাঁ) মহেশ্বরের মেই আনন্দকাননকে 
বনতর প্রাসাদ, কুণ্ড ও তড়াগমণ্ডিত দর্শন করিয়! পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, 
স্থানে স্থানে খধিগণের রমণীয় পর্ণ-কুটার দর্শনে বিশ্মিত হইলেন, ন্থচ্ছায়, স্িগ্ধ- 
পল্লব, সর্বব্ত,কুম্থমশালী, ফলবান্‌ এবং স্থন্দরতাবেষিত বৃক্ষদমূহকে দর্শন করিয়। 
সেই মুনিবর বিশেষ শ্রীতিলাভ করিলেন এবং তিনি সর্ববাঙ্গে বিভূতি-ভূষিত, 
জটাজুটিত-মন্তক, কৌপীন-বাসা, ম্মরারিধ্যান-তৎপর, কক্ষধূত-অলাবুপাত্র-গৃহীত- 
কমগুলু। পাশুপতগণকে দর্শন করিয়। অতীব হট হইলেন। ১-৮। কোন স্থানে 
নিঃসঙ্গ, নিশ্পরিগ্রহ, বিশ্বেশ্বরৈকশরণ এবং কাল হইতেও নিঃশঙ্ক ত্রিদিগণকে, 
কোথায়ও বা বেদরহশ্যজ্ঞ, আবালব্রপ্ধচ!রী এবং নিত্য ভাগীরথীতে আ্াননিবন্ধন 
পিঙ্গলকেশ ব্রা্গণনিচয়কে দর্শন করিয়া, সেই খষিপ্রবর বিশেষ আনন্দিত হই 
লেন। ৯-১১। কাশীতে পশুগণেও যে তুগি, মৃগগণেও বে হ্যতি, তির্য্যক্‌- 
জাতিতেও যে আনন্দ আছে, অন্য কোন স্থানেও তাহ! নাই। যে কোন স্থানের 
তি্্যগ্জাতির পক্ষেও কাশী যেমন আনন্দের স্থান, স্বর্গেও দেবগণের জন্য এমন 
কি কোন স্থান আছে ? ১২-১৩। আনন্দবনচারী এই সর্ধানন্দ পশুগণও 
শ্রেষ্ঠ, ইহাদের অপেক্ষা নন্দন-কাননাশ্রিত দেবগণও শ্রেষ্ঠ নহেন.। কাশীপুরী- 
বাসী গ্নেচ্ছও শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাদেরও অস্তিমে শুভগতি লাভ হয়, কিন্তু স্থানাস্তর- 
নিবাসী দীক্ষিত ব্রাহ্মণও শ্রেষ্ঠ নহে, কারণ .তাহার মুক্তিলাভ নিশ্চয় নহে। 
এই বিশ্বেশ্বর-নগরী আমার যেমন চিত্তহারিণী সমস্ত পৃথিবী ঝ স্বর্গ কিন্যা নাগ- 
লোকও তাদৃশ নহে। ১৪-১৬। এস্থানে আসিয়া! আমার মন যেমন স্থির হইয়াছে, 
আমি সর্বত্রই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোন শ্থানেই আমার মনোগতি এঠাদৃশ 
শ্থিরত! লাভ* করে নাই। অখিল ব্রঙ্গাঙমধ্যে এই পুরীই রমণীয়। হুর্ববাসা 


পঞ্চাঈীতিতম অধ্যার ] হুর্ববাপার বর-প্রদান-কথন | ৬৫৩ 


ওয়ররারারারাহরারারাররাারারাররররারাররররারররারাররাররারাররএরাারাররহাররারারাারারারররররররারাররররারাররাররররাররারাহররজারার 
এইরূপ প্রশংস! করিয়! কাশীতেই অবস্থিতিকরত তপস্যা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
দেই মহাতপা! বহুকাল তপস্তাকরত কোন ফল প্রাপ্ত ন| হইয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ 
ভাবে বলিতে লাগিলেন যে, ছুষ্ট তাপসরূপী আমাকে ধিক! দুশ্চর তপশ্যাকেও 
ধিক এবং সকলেরই প্রতারক এই ক্ষেত্রকেও ধিক 11! এস্থানে যাহাতে কাহারও 
মুক্তি না হয়, আমি তাহা করিতেছি, এই বলিয়! যেমন শাপপ্রদান করিতে 
উদ্ভত হইবেন, অমনই মহেম্বর হান্ট করিলেন। তত্ক্ষণাৎ সেই স্থলে প্রহসিতেশ্বর 
নামক একটী লিঙ্গ আবিভূর্ত হইলেন। সেই লিঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণের 
পদে পদে আনন্দলাভ হয়। ১৭-২২। মহেশ্বর ছুর্ববাসার ক্রোধ দর্শনে বিদ্সিত 
হইয়। মনে মনে কহিলেন যে, “ঈীদৃশ তপন্থিগণকে বারম্বার নমস্কার, এইরূপ 
ব্রাঙ্ষণগণ যেখানে তপন্ঠা করেন; সেই স্থানই আশ্রম হয়, ষে স্থানে ইহার! 
প্রতিষ্ঠালাভ করেন, সেই স্থানেই ইহাদের ভ্রেগধ উৎপন্ন হয় না, এই সমস্ত 
তাঁপসগণ যেখানে কিছুমাত্র নিঞ্জের অভিলধিত বিষয় প্রাপ্ত ন! হন; সেইখানেই 
ইহার! তপোলক্ষমীর অপহারক ক্রোধকর্তৃক পরাজিত হন। তথাপি যাহার! 
নিজের শ্রেয়োবুদ্ধি কামনা! করে; তাহাদের ইন্ীদিগকে মান্য করা উচিত; 
তপস্থিগণ ক্রোধী ব। অক্রেণধী হউন, তাহাতে অপরের চি কি?” মহ্ধ্শ্বর মনে 
মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যেই সেই মহধির ক্রোধজনিত অনল গগনমগ্ডল 
ব্যাপ্ত করিল। ২৩-২৭। সেই মহধির ক্রোধানল-ধুমে গগনাঙ্গন ব্যাপ্ত হইয়। যে 
নীলিম| ধারণ করিয়াছিল, গগন মগ্ভপিও সেই মহন্তর নীলিমাকে ধারণ করিয়। 
রহিয়াছে। হূর্ববাসার ক্রোধানলে গগন-মার্গ পরিব্যাপ্ত 'হুইলে মহেশ্বরের গণসমুহ 
প্রলয়কালীন সমুদ্র-জলের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া, “একি একি* পরস্পর এইরূপ 
ভীষণ করত ন্ায়ুধহস্তে গর্জন করিতে করিতে আনন্দকাননের চতুদ্দিকে ধাবিত 
হইল। ২৮-৩০ । আমরা ক্রুদ্ধ হইলে মই বা কে, কালই ঝা! কে, মৃত্যুই ঝ! কে 
অন্তকই বা কে, বিধাতাই বা কে, দেবগণই বাকে এবং বিষ্ুুই বাকে? আমর! 
কি অগ্নিকে জলের স্কায় পান করিব, অথব৷ পর্বব তনিচয়কে চূর্ণ করিব কিন্যা সপ্ত- 
সমুদ্রকে এককালে মরুভূমি করিব অথব! পাতালকে উর্ধে আনিবৰ কিন্যা স্বর্গকে 
অধংস্থ করিব অথবা! গগনকে একগ্রাসে কবলিত করিব কিন্ব! ক্ষণমধ্যে ব্রহ্মা - 
ভাগুকে চূর্ণ করিব ব কাল ও ম্বৃত্যুকে পরস্পর আস্ফালিত করির বা ষথায় স্ব 
হইয়াই জীবগণ মুক্ত হয়, সেই বারাণসীপুরী ভিন্ন সমস্ত ভুবন গ্রাস করিব? 
কোথ! হইতে এই ধুমরাশি উপস্থিত হইল, কোথা হইতেই ব। এই স্বালাবলী 
উহ্থগত হইল 1 কোন্‌ মদান্ধ ব্যক্তি স্বৃত্াঞ্জয় রুদ্রকে জানিতেছে না"? এইরূপ 
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বলিতে বলিতে নন্দী, নন্দিষেণ, পোমনন্দি, মছোদর, মহাহমু, মহা গ্রাব, মহাকাল, 
জিতান্তক, মৃত্য প্রকম্পন, ভীম, ঘণ্টাকণ, মহাবল, ক্ষোভণ, ড্রে(বণ, জূভী, পঞাস্ত, 
পঞ্চলোচন, দ্বিশিরা, ব্রিশিরা, সোম, পঞ্চহস্ত, দশানন, চণ্ড, ভৃঙ্গিরিটি, তুণি, 
প্রচণ্ড, তাগুবপ্রিয়, পিচিগ্ডিলঃ স্ুলশিরা। শ্ুলকেশ; গভনক্তিমান্, ক্ষেমক, ক্ষেমধস্থা, 
বীরভদ্র; রণপ্রিয়, দণ্ডপাণিঃ শুলপাণি, পাশপাণি, কৃশোদর, দীর্ঘগ্রীব, পিঙ্গাক্ষ, 
পিল, পিনমুর্ধজ, বহুনেত্র, লম্বকর্ণ, খর্বব, পর্ববতবিগ্রহ, গোকর্ণ। গজকর্ণ, 
কোকিলাক্ষ, গজানন, নৈগমেয়, বিকটাস্তা) অট্ুহাসক, সীরপাণি, শিবারাব, বৈণিক, 
বেণুবাদন, ছুরাধর্ষ, দুঃদহ, গর্জন, এবং রিপুতর্জন প্রভৃতি শতকোটি হুরাসদ 
গণেশ্বরগণ সেই প্রলয়ানলকে শিলার ন্যায় খ্-খণ্ড করত একটা প্রকার নির্মাণ 
করিয়৷ কাশীতে প্রভগ্রনের গতি পর্যন্ত রোধ করিল । ৩১-৪৬। সেই সমস্ত 
বীর ক্ষুব্ধ হইলে, দুর্ববাদার ক্রোধানলে ব্যাকুলীকৃত ত্রিভূবন কাপিতে লাগিল। 
তখন চন্দ্র ও সূর্য গণসমুহ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়! কাশীতে প্রবেশ করিলেন। 
ব্রিভূবনকে ব্যাকুল দেখিয়! ভগবান্‌ উমাপতি অতিক্ষুনধ সেই গণদমুহকে «এই 
দুর্ববাস! মুনি আমারই অংশ” এই বলিয়! নিবারণকরত দুর্বাপার সম্মুখস্থ সেই 
লিঙ্গ হইতে মহাতেজোময়রূপে আবিভূতি হইয়া, “কাশীতে নির্ববাণের প্রতিবন্ধক 
মুনির এই শাপ না হউক* এই অভিপ্রায়ে সেই মুনির সম্মুখে অবস্থিত হুইয়! 
তাহাকে কহিলেন যে, হে মহাক্রোধন তাপস! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি 
নিঃশস্কভাবে তোমার অভিলধিত বর প্রার্থনা কর। হে অগন্ত্য |! তখন শাপ- 
প্রদানোগ্ভত সেই মুনি লঙ্জিত হইয়া বলিলেন যে* আমি ক্রোধান্ধ হইয়| বনুতর 
অপরাধ করিয়াছি, আমি অত্যন্ত ক্রোধের বশীভূত, ত্রিভুবনের অভয়দ! কাশীকে 
আমি শাঁপ প্রদান করিতে ইচ্ছ! করিয়াছিলাম, অতএব আমাকে ধিক্‌ ! দুংখার্ণৰে 
নিমগ্ন, বারম্বার গতায়াতে পরিশ্রান্ত এবং কর্মমপাশে আবদ্ধ-কণট জীবগণের কাশীই 
একমাত্র মুক্তির সাঁধন। ৪৭-৫৫। কাশী সমস্ত জীবগণেরই একমাত্র জননী, 
ইনিই তাহাদিগকে মহাম্ৃতরূপ স্তন্ত প্রদান করেন এবং ইনিই তাহাদিগকে পরম 
পদে লইয়া যান। জননীর সহিত কখন কাশীর তুলন! হয় না, কারণ জননী 
গর্ভে ধারণ করেন, আর এই কাশী গর্ভ হইতে বিমোচন করেন। এতাদৃশী 
কাশীকে অন্য ষে কেহ শাপ প্রদান করিবে, সেই শাপ কাশীর না৷ হইয়! তাহারই 
হইবে | ৫৬-৫৮। ছুর্ববাদার এই সমস্ত কাশী-স্তুতিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মহেশ্বর অতিশয় সম্তষট হইলেন এবং বলিলেন, যে দেধাবী ব্যক্তি কাণীর স্তূতি 
করে, এবং ৫য ব্যক্তি কাশীকে হৃদয়ে ধারণ করে, সেই বাচ্তিই তীত্র তগস্ক। 
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করিয়াছে এবং সেই ব্যক্তিই কোটি যজ্ঞ করিয়াছে। ৫৯-৬০। যাহার জিহবাগ্রে 
“কাশী” এই ছুইটী অক্ষর অবস্থান করে, সেই মেধাবী ব্যক্তির আর কখন গর্তবাম 
হয় না। যেব্যক্তি প্রাতঃকালে বর্ণঘয়াতবুক “কাশী” এই মন্ত্রটা জপ করে, সে 
ব্যক্তি লোৌকত্বয়কে জয় করিয়া লোকাঁভীত-পদ লাভ করিয়। থাকে। ৬১-৬২ | 
হে আনুসুয়েয় ! এই কাঁশীর স্ভতিজনিত পুণ্যে এক্ষণে তোমার বাদৃশ জ্ঞান 
উতপন্ন হইয়াছে, ইহার পূর্বেব কেবল তপস্যাতে তোমার এতাদৃশ জ্ঞান উতপন্ন 
হয় নাই। হে মুনে! তুমি এই কাশীর স্ততি করিয়! আমার যাদৃশ প্রিয় হইয়াছ, 
আমি অন্য কোন ভক্তকে এতাদৃশ প্রিয়রূপে কখন দর্শন করি নাই। ৬৩-৬৪। 
কাশীর স্তব করিলে আমি যাদৃশ তুষ্ট হই, বুতর দান, যজ্ঞ বা তপম্যার দ্বারাও 
আমার তাদৃশ সন্তোষ হয় না। যেব্যক্তি এই আনন্দ-কাননের স্তুতি করে, দেই 
ব্যক্তি কর্তৃক শ্রত্যুক্ত সৃক্তনিচয়ের দ্বার! মামিই স্তত হইয়! থাকি। হে আনুসুয়ের 
তোমার কামনানিচয় পুর্ণ হইবে এবং তুমি মহামোহনাশন জ্ঞান-লাভ করিবে । 
হে অনঘ! তোমার ম্যায় মুনিগণই সাধুগণের শ্লাথনীয়,। অতএব তোমাকে 
আর কি দিতে হইবে, তাহা বল। যাহার তপোবল আছে, সেই ব্যক্তিই ক্রোধ 
করিয়া থাকে। অসমর্থ ব্যক্তি ক্রোধ করিয়াও কিছুই করিতে পারে না, সুতরাং 
তুমি ক্রোধনিবন্ধন আপনাকে ল্জ্জিত বোধ করিও ন1। ৬৫-৬৯। মহেম্বরের 
এই বাক্য শুনিয়! দুর্ববাস! তাহার বন্ুতর স্তুতি করিয়৷ আনন্দসহকারে বর প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন। ৭০। ৃ 

দুর্ববাঁস। কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! হে করুণাকর! হে শঙ্কর! 
হে মহাপরাধবিধবংসিন! হে অন্ধকরিপো! হে স্মরাস্তক! হে মৃত্যু্য়! 
হেউগ্র।! হে ভৃতেশ! হে স্ড়ানীশ! হে ত্রিলোচন! হে নাথ! আপনি 
যদি প্রসন্ন হইয়! আমাকে বর প্রদান করিতেছেন, তবে এই বর প্রদান করুন 
বে, এই লিঙ্গ সকলের কাগপ্রদ হউন, আর আমার এই স্ষুত্র জলাশয় কামকুণ্ড 
হউক। ৭১-_৭৩। 

দ্েবদেব কহিলেন, হে মহাতেজন্যিন্‌ | হে পরমকোপন মুনে ! তাহাই হউক, 
তোমার দ্বারা স্থাপিত এই ষে দুর্ববাসেশ্বর-লিল, ইনিই মনুষ্যগণের কামপ্রদ 
হইয়া কামেশ্বর নামে বিখ্যাত হউন । শনিবার ত্রয়োদশী-তিখিতে প্রদোষকালে 
ষে ব্যক্তি তোমার এই কামকুণ্ডে সান করিয়! তোমার স্থাপিত এই লিঙ্গ দর্শন 
করিবে, সেব্যক্তি কামপ্রদ দোষনিবন্ধন বম-যাতন। ভোগ করিবে না। এই 
কাম-ভীর্ঘে নান করিলে মানবের বন্তজন্মকৃত বনুবিধ পাপ ক্ষণমধ্যেই বিলীন 
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হ্‌ইয়া যাইবে । এবং কামেশখ্বরের সেব। করিলে কামনানিচয় লিদ্ধ হইৰে। মহেশ্বর 
এই বর প্রদ্ধান করিয়। সেই লিঙ্গমধ্যে লীন হইলেন। ৭৪-_-৭৯। 
স্বন্দ কহিলেন, মেই লিলের আরাধন! করিয়! ছুর্ববাসার কামন। পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল, অত এব যাঁহার। মহাঁকীমাভিলীষা, তাঁহার। মহাঁপাতক শাস্তির জন্য 
কামীতে নেই কামকুণ্ডে স্নান করিয়! বত্ুপূর্্বক সেই কামেশ্বরের পুজা করিবে। 
ষে পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি কামেশ্বরের এই উপাখ্যান পাঠ করিবে এবং যে ব্যক্তি ইহা 


শ্রবণ করিবে, তাহারা উভয়েই নিষ্পাপ হইবে। ৮০»-৮১। 





যড়শীতিতম অধ্যায়। 


এ ও 
বিশ্বকর্মেশ্বর-প্রাহুর্ভীব-কখন। 


পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব | কাশীতে বিশ্বকপ্দ্েশ্বর নামক যেলিঙগ আছেন, 

আপনি তাঁহার উৎপত্তি-বিবরণ কীর্তন করুন। ১। 
দেঁবদেব কহিলেন, হে দেবি! আমি বিশ্বকর্ধেরশখরের মনোহর ও পাপনাঁশন 
প্রাছভাব-বতাস্ত বলিতেছি, বণ কর। তু নাঁমক প্রঙ্গাপতির পুত্র সবববকর্ধ- 
নিপুণ বিশ্বকর্মা ব্রহ্মারই একটী মুগ্ত্স্তর, তিনি উপনীত হইয়। গুরুকুলে বাস 
করত ভিক্ষার দ্বার জীবন পোঁধণ করিয়! গুরু-শুশ্রাা করিতেন। একদ। বর্ধাকাল 
সমাগত হইলে তাহার গুরু তাহাকে কহিলেন যে, যাহাতে বর্ষায় আমি ক্লেশ না 
পাই, তুমি তদনুরূপ একটা পর্ণ-কুটার নির্মাণ কর। ২-৫। যাহা! কোনদিন ভগ্ন 
হইবে ন| এবং পুরাতনও হুইবে না। তাহার গুরুপত্বীও তাঁহাকে. বলিলেন যে; 
হে স্থান! তুমি যত্রপূর্বক আমার উপযুক্ত একটী কঞ্চুক প্রস্তুত কর, উহ! যেন 
গাঢ় ৰা শ্রুথ না হয় এবং উহ! বস্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত না করিয়া বন্ধলের দ্বারা নির্মাণ 
করিও, উহ্থার শোভ| যেন সতত উদ্্বল থাকে । তীহার গুরুপুত্র কহিলেন যে, 
আমার জন্য একজোড়! পাক! প্রস্তুত কর; যাঁহ। পরিলে আমার পদ্দে ষেন কোন 
মতেই পক্ষ স্পর্শ ন! হয় এবং উহাতে যেন চণ্ ন1 থাকে ও উহা! েন স্ৃখপ্রদ হয়, 
উহ! .পরিধান, করিয়! যেন আসি স্বৃতিকার ন্যায় জলেও শীত্র সঞ্চরণ করিতে পারি। 
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টিডিভিিডিডির982 টিটি ডিউিিেরোনি উই ভিন ডি 
৬-৯। গুরুকন্তাও কহিলেন যে, হে স্বাষ্্র! আমার জন্য ভূমি স্বহস্তে কাঞ্চনের 
বার! দুইটা কর্ণভৃষণ প্রস্তুত কর এবং তোমার স্বহস্তরচিত কুমারীর ক্রীড়ার যোগ্য 
কতকগুলি হস্তিদস্ত-নির্রিত পুতলিক! আমাকে প্রদান কর, আর মুষল, উদৃখল 


প্রভৃতি কতকগুলি গুহোপকরণ-দ্রব্য আমাকে প্রস্তুত করিয়া! দেও, হে মেধাবিন্‌ ! 
এঁ সমস্ত এইভাবে প্রন্তত করিবে যেন উহার কখনই ভগ্ন না হয়। ১*-১২। এৰং 
উহাদিগকে ক্ষালন ন| করিলেও উহার যেন সতত উজ্জ্বল থাকে। মার তদ্রপ 
স্থালীও প্র্্রত করিয়া দেও এবং আমাকে এইরূপ পাকক্রিয়া শিক্ষা দেও, 
যাহাতে আগার অঙ্গুলিতে তাপ ন| লাগে, অথচ পাক উত্তম হয়। আর একখগ্ 
কাষ্ঠের ঘারা একন্তম্তময় একটী গুহ প্রস্তত করিয়া দেও, উহা! এইবরূপভাবে 
নিশ্মাণ করিবে যে, আমার যেখানে ইচ্ছা, আমি সেই স্থানেই ইহাকে রাখিব। 
১৩-১৫। বিশ্বকর্্মার অন্যান্য যে সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ সহাধ্যায়ীগণ ছিলেন, তাহা রও 
সকল কন্মেই বিশ্বকম্পমীরই অপেক্ষ। করিতেন, স্থতরাং তাহাদের কাহারও উপর 
বিশ্যস্ত ন৷ হইয়। এই সমস্ত ভারই বিশ্বকম্মীর উপর নিহিত হইল । ১৬। হে 
অদ্রিজে | বিশ্বকণ্ম। সকলেরই বাক্য শ্বীকারকরত মহাচিস্ত! ও ভয়ে আকুল হইয়! 
বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বকর্মা তখন কিছুই করিতে জানেন না অথচ 
সকলের নিকটেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ 
করিবেন, কাজেই বনে গিয়া ভাঁবিতে লাগিলেন বে, “এক্ষণে কি করি, কৌথায়ুই 
বা বাই, কেই বা! আমায় সাহাধ্য প্রদান করিবেঃ আর এই বনমধ্যেই বাআমি কাহার 
শরণ লইব? যেব্যক্তি গুরু, গুরু-পত্ী ও গুরু-সম্তানের বাক্য স্বীকার করিষ। 
তাহা প্রতিপালন ন। করে, সেত নরকে গমন করে। ১৭-২৭। ব্রহ্গচারিগণের 
গুরুসেবাই একমাত্র ধর্ম, গুরুর বাক্য প্রতিপালন না করিলে কিরূপে আমার 
নিষ্কৃতি হইবে। গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলে সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ হয়, মনোরথ- 
সিদ্ধির আর কোন উপায় নাই, স্থতরাং অবশ্যই গুরুর চুবাক্য প্রতিপালন কর! 
উচিত। ২১-২২,। এই বনে থাকিয়াই ব আমি কিরূপে তাহার বাক্য প্রতিপালন 
করিব, আর এস্বানে কেই ঝা আমার সহায় হইবে। গুরুবাক্যও দূরে থাকুক্‌, যে 
ব্যক্তি সামান্ত লে।কেরও নিকট প্রতিশ্রুত হুইয়, তাহ! প্রতিপালন না করে, সেও 
নরকে গমন করে । ২৩-২৪। আমি ত অজ্ঞ এবং অসহায়, কিরূপেই বা এই 
সমস্ত অঙ্গীকৃত বিষয় প্রতিপালন করিব। হে ভবিতব্যতে | আমি গুরুশাপ-ভড়ে 
তোমাকে প্রণাম করিতেছি” । সেই হষ্ট-নন্দন বন-মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা করিতে-. 
ছেন এমত সময়ে তিনি দেখিলেন যে, তথায় একজন তপস্থী আিয়। উপস্ষিত 
৮৩ 
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হইলেন। তখন বিশ্বকর্্ম(। সেই তপস্বীকে প্রণাম করিয়। কহিলেন যে, আপনি 
কে? এস্বানে উপস্থিত হইয়া আমার মনকে অতিশয় স্বখী করিলেন। আপনাকে 
দেখিয়! আমার চিন্তানল-তাপিত-গাত্র ক্ষণমধ্যেই যেন হিগানী অবগাহনে শীতলতা লাভ) 
করিল। আপনি কি তাপসরূপে আমার প্রাস্তন-কণ্ আসিয়া! উপস্থিত হুইলেন, 
অথবা আপনি করুণ-সাগর মহেশ্বর, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এস্থানে আবিভূতি 
হইলেন? আপনি যেই হউন, আমি আপন।কে গ্রণ।ম করিতেছি, আপনি আমাকে 
উপদেশ প্রদান করুন; আমার গুরু, গুরু-পত্ী এবং গুরুর অপত্য যাহা বলিয়াছেন, 
কিরূপে আমি সেই অদ্ভুত কর্ম্মনিচয় সম্পন্ন করিব, তাহ। উপদেশ করুন; আপনি 
এই নিজ্জন-স্থানে বন্ধু হইয়া! আমার বুদ্ধির সহায়তা করুন। ২৫-৩১। ব্রহ্মচারী 
বিশ্বকণ্মাকর্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই তাপদ কারুণ্যপূর্ণহৃদয়ে তাহাকে 
উপদেশ প্রদ্দান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি প্রামাণিকম্বরূপে জিড্জাসিত 
হইয়! জিড্ঞান্কে ছুর্ববদ্ধি প্রদান করে, সে ব্যক্তি প্রলয়পর্য্যস্ত ঘোর নরকে বাল 
করিয়। থাকে | ৩২--৩৩। 

তাপম কহিলেন, হে ব্রহ্ষচারিন! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার এই 
কার্য আর অদ্ভুত কি? বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহ-বলে ব্রন্গাও স্থষ্টিতে নিপুণ হইয়াছেন, 
হে ত্বা্রী! যদি তুমি কাশীতে সর্বজ্ঞ বিশ্বনাথের আরাধনা করিতে পার, তাহা 
হইলে তোমার *বিশ্বকণ্্ম৮ এই নাম সত্য হইবে। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে 
অভিলাষনিচয় দুল থাকে না। যেখানে তনুত্যাগ করিয়! জীবগণ মোক্ষলাভ 
করে, তথায় দুল পদার্থও অতি নুলভ। তথায় বিশ্বেশ্বরের অনুগ্রহে ব্রঙ্গা! সৃপ্টি- 
করণ-সামর্্য এবং বিষুঃও স্স্থিরক্ষ।-প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন। অতএব হে 
বালক! তুমি যদ্দি নিজ অভিল'ষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা! কর, তাহ! হুইলে নির্বাণ 
লক্মমীর অধিষ্ঠান-ভূমি সেই কাশীক্ষেত্রে গমন কর। ৩৪-৩৮। সেই ভগবান্‌ শস্ত, 
সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন; উপমন্যু তাহার নিকট স্বল্পমাত্র ছুগ্ধ যাক্কা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তিনি তাহাকে ছুদ্ধের সমুদ্র প্রদান করিয়াছিলেন। . শস্ত,র আনন্দ- 
কাননে কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ পদার্থ ন| লাভ করে? যেখানে বাস করিলে মানব- 
গণের পদে-পদে ধন্ম লাভ হয় এবং যথায় স্বধধনী জলম্পর্শমাত্রেই মহাপাতক- 
সন্ততি ক্ষিপ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কোন্‌ ব্যক্তি সেই কাশীকে নাশ্রয় না করে ? ৩৯-৪১। 
বারাণসীর পথে সঞ্চরণ করিলে প্রতিপদে যাদৃশ ধর্ম্লাভ হয়, কোটি যজ্ঞেও তাদৃশ 
ধর্মলাভ হয় না। যদি তোমার ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোঁক্ষের অভিলাষ থাকে, 
তাহ! হইলে ত্রেলোক্যপাবনী সেই বারাণলীতে গমন কর। মানবগণ যখন কাশীতে 
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সর্ববদ! বিশ্বেশ্বরকে আশ্রয় করে, তখনই তাহাদের সর্বপ্রকার কামনার ফলপ্রাপ্ডি 
হয়। বিশ্বকর্মা, সেই তাপস কর্তক এইরূপ অভিহিত হুইয়!, সেই তাপসকেই পুন- 
রায় কাশী-প্রাপ্তির উপায় জিজ্কাস। করিতে লাগিলেন। ৪২---৪৫। 

বিশ্বকর্মা! কহিলেন, হে তাপস-দশুম ! ষথায় ত্রিভুবনস্থিত কোন পদার্থ ই 
সাধকগণের অপ্রাপ্য থাকে ন1; মহেশ্বরের সেই আনন্দ-কানন কোথায় ? হে মুনে ! 
সেই আনন্দকানন ন্বর্গে, অথব! মর্ত্যলোকেঃ কিন্ব। পাতালে ? যেখানে সর্ববদ! 
আনন্দ-লঙ্গমী বিরাজমান, যথায় বিশ্বের কর্ণধার ভগবান্‌ বিশ্বেশ্বর তারকজ্ঞ।ন 
উপদেশ করেন; যেজ্ঞান লাভ করিয়! জীবগণ' তম্ময়ত লাভ করে। যথায় 
জীবগণের নিঃশ্রেয়স-লক্মমীও স্থলত, অন্য মনোরথসমূহের ত কথাই নাই, শস্তুর 
সেই আনন্দ-কাননে কে আমাকে লইয়৷ যাইবে, আমি কি প্রকারে তথায় গমন 
করিব, তাহা! বলুন। বিশ্বকর্মীর এই শ্রদ্ধান্থিত বাক্য শ্রবণ করিয়! সেই তপস্থবী 
কহিলেন যে, আমিই তোমাকে তথায় লইয়! যাইব, আমারও কাশীতে গমনের ইচ্ছা 
আছে। ছুলভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়। দি কাশীর সেব| না করা যায়, তবে 
পুমরায় কি আর শ্রেয়ঃলাধন মনুষ্য-জন্ম এবং কণ্্মবন্ধহারিণী কাশীকে হঠাৎ লাভ 
করা যাইবে? কাশীপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে মনুষাজম্ম ব্য অতিবাহিত হুইলে, আয়ুষ্য 
এবং ভবিষ্য সমস্তই ব্যর্থ হইয়া ষাঁয়। এই জন্য আমি অতি চঞ্চল দেই মনুষ্য- 
জীবন সফল করিবার জন্য কাশীতে গমন করিব, তুমিও মায়৷ পরিত্যাগ করিয়া আমার 
সহিত চল; এইরূপে বিশ্বকর্্ম! দয়াবান্‌ নেই তাপসের সহিত কাশীতে আগমন 
করিয়া, মনের স্থাস্থ্য-লাঁভ করিলেন। সেই তাপস তীহাকে কাশীতে লইয়া আগিয়। 
অতর্কিত-গতিতে অন্তহিত হইলেন দেখিয়া বিশ্বকণ্ম্| ভাবিলেন যে, এই তাপন 
অবশ সকলের চিন্তিতপ্রদ সেই বিশ্বেশ্বর, যাহাদের সতপথে মতি স্থির থাকে, 
ভিনি দূরস্থ হইয়াও তাহাদের সমীপে অবস্থান করেন। ৪৬-৫৬। ত্রিনয়ন যাহার. 
প্রতি প্রপন্ন হন, সে ব্যক্তি দুরস্থিত হইলেও তিনি তাহাকে স্বয়ং পথ প্রদর্শন 
করাইয়। নিকটস্থ করিয়া লন। কোথায় আমি সেই বনমধ্যে চিন্তাকুলিত-চিত্তে 
অবস্থান করিতেছিলাম, আর যিনি আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়। এস্থানে আনয়ন 
করিলেন, সেই তাপসই ব| কোথায় ছিলেন, ভগবান্‌ ত্রিলে।চনের লীলাই এই ষে, 
তাহার ভক্ত যেখানেই থাকুক্‌, তাহার পক্ষে কিছুই হুর্লভ হয় না, কারণ আমিই 
কোথায় ছিলাম আর এই কাশীই ঝ কোথায় ছিল। ৫৭-৫৯। আমি এজন্মে 
যখন শরীরী হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ইহার, 
পূর্বেবে কোন জদ্মেই আমি শস্তুর আর।ধন! করি নাই॥ এ জন্মেও আঁম তাহার 
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আরাধনা করি নাই, ইহা+ত প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে, তবে কোথা হইতে আমার 
উপর মহের্বরের এইরূপ অনুগ্রহ হইল ? অহে!! বুঝিয়াছি, জমার গুরু-ভক্তিই 
মহেশ্বরের এই অনুগ্রহের কারণ, যাহার বলে কৃপালু হুইয়! মহেশ্বর আমাকে 
এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন। ৬০-৬২। অথব! মহেশ্বরের এই অনুগ্রহের কারণ 
চিন্ত! কর! আমার বৃথা, তিনি অন্যান্য দেবতার ন্যায় কোন কারণের অপেক্ষ! করেন 
না, তিনি'ত দরিদ্রের উপরও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব তাহার অনুগ্রহের 
প্রতি তাহার কৃপাই একমাত্র কারণ। আমার উপর বণ্দি তাহার দয়া ন| হইত, 
তবে আমি কিরূপে সেই বনমধ্যে সেই তাপপকে প্রাপ্ত হইতাম, অতএব নিশ্চয়ই 
ভগবান্‌ সেই তাপলবেশে আমাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন । ৬৩-৬৪। দান, 
যঙ্, তপস্যা! ব| ব্রতনিচয় মহেশ্বরের প্রসম্নতার হেতু নহে, একমাত্র তীহা'র কৃপাই 
তাহার প্রসন্নতার প্রতিহেতৃ । যে সমস্ত ব্যক্তিগণ সাধুগণের জাচরিত শ্রুতি-মার্গ 
কখন পরিত্যাগ ন| করে, এই বিশ্বেশ্বর তাহাদেরই উপর পরম কৃপ! প্রদর্শন 
করিয়। থাকেন। পবিভত্রচেত! বিশ্বকর্ম। এইরূপে মহেশ্বরের কৃপ! সমর্থন করিয়া, 
একটী শিবলিজ প্রতিষ্ঠাকরত স্বন্থ-চিত্তে তাহার আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। 
তিনি কন্দ, মুল ও ফলতভোজী হইয়া প্রত্যহ কানন হুইতে বনুতর পুষ্প নাহরণ- 
করত স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজ। করিতে লাগিলেন। ৬৫-৬৮। এইরূপে 
লিঙগারাধনায় তিন বশসর অতিবাহিত হইলে, মহেশ্বর তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন 
এবং সেই লিঙ্গমধ্য হইতে আবিভূ্তি হুইয়! বলিতে ল।গিলেন বে, হে স্বর! 
তুমি বর প্রার্থন| কর, গুরুর জন্য দৃঢ়চিত্ত তোমার এই দৃঢ়ভক্তিতে আমি বিশেষ 
প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার গুরু, গুরু-পত্বী ও গুরুর অপত্যহয় যাহা প্রার্থন। 
করিয়াছেন, তোমার তাহ! প্রদান করিবার সামধ্য হইবে। ৬৯-৭২। হে মহাভাগ 
্বা্র! তোমার কৃত অদ্ভুত এই লিঙ্গের সবর্চনায় আমি বিশেষ পরিতুষ্ট 
হইয়। তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি, তাহ! শ্রবণ কর। স্বর্ণ ও অন্যান্য 
ধাতু, কান্ত, প্রস্তর, মণি, রত্ব, পুষ্প, বন্ত্র, কর্পুরাদি স্থগন্ধিদ্রব্য, লল, কন্দ, মূল, 
ফল এবং স্বক্‌ প্রস্ভৃতি সমস্ত দ্রব্যেরই তুমি হৃন্দর শিল্পকার্ধয করিতে জানিবে। 
দেবালয় ঝ! প্রাসাদাদিতে যাহার যেরূপ অভিরুচি হইবে; তাহাদের তুষ্তির জন্য 
তুমি তদনুরূপ নিশ্মাণ করিতে জানিবে, সর্বপ্রকার নেপথ্য, সর্বপ্রকার পাক, 
সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম এবং নর্ববপ্রকার তৌর্যযত্রিকবিধানে তুমি দ্বিতীয় ব্রহ্মার 
ন্যায় হইবে, আর নানাবিধ যন্ত্-নিপ্্মাণ, নানাবিধ আয়ুধ-বিধান, জলাশয়'রচন। ও 
সুন্দর ছুর্গরচনা করিতে তোমার এতাদৃশ জ্ঞান হইৰে যে, তাদৃশ রচনা জার 
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কেছই করিতে জানিবে না। আমার বরে তুমি সমস্ত কলা অবগত হইবে, সর্বব- 
প্রকার এন্দ্রজালিক-বিস্তা তোমার অধীন হুইবে, তুমি সমস্ত কর্্মেই কুশলতা- 
লা'ভ করিবে, সকলের বুদ্ধি হইতে তোমার বুদ্ধি শ্রেষ্ঠতা-লাভ করিবে। ৭৩-৮১। 
তুমি আমার বরে সকলের মনোবৃত্তি জানিতে পারিবে, অধিক আর কি বলিব, 
স্বর্গে পাতালে এবং এই মর্ত্যলোকে যাবতীয় লোকোত্তরকণ্্ম আছে, তুমি 
আপন! হইতে তহুসমুদয় অবগত হুইবে, বিশ্ব ( সমস্ত ) ভুবনে বিশ্বকর্মনিচয় 
তুমি জানিবে এই জন্য তোমার নাম বিশ্বকর্মা” । . তোমাকে অদেয় আমার 
কিছুই নাই, এক্ষণে আর কি বর দিতে হইবে, তাহা প্রার্থন। কর। ৮২-৮৫। 
যে সত্বদ্ধিপালী ব্যক্তি স্থানাস্তরেও লিঙ্গ-পৃজ| করে, আমি তাহারও ঝাঞ্ছিত প্রদান 
করিয়! থাকি, কাশীতে যে ব্যক্তি লিঙ-পুজ। করে, তাহারত কথাই নাই। ষে ব্যক্তি 
কাশীতে লিজ-পুজা, লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা ব লিঙ্গের স্ততি করে, দর্পণের শ্যায় দেই 
ব্ক্তিতে আমার রূপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে । ৮৬-৮৭। অতএব হেস্বা্্! 
তুমি কাশীতে লিঙ্াচ্চন করিয়। আমার ন্বচ্ছ মুকুরতুল্য হইয়ছ, এক্ষণে বর 
প্রার্থনা কর। যে আমার রাজধানী এই কশীতে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্যের 
অর্চন! করিবে, সেই মুঢ় আমার এস্থানে মুক্তি লাভ করিবে না। অতএব মুমুঝ্ু 
ব্যক্তিগণ এই আনন্দ-বনে আমারই পুঁজ! করিবে। ব্রঙ্গা, বিষুঃ চন্দ্র ও ইন্দ্র প্রভৃতি 
দেবগণও এস্থনে অন্য দেবতার পুজ! করেন নাঁ। এই আনন্দবনে আসিয়া 
তুমি যেমন আমার পৃজ1 করিলে, তক্জপ অনেক পুণ্যশীল এনম্থানে আসিয়৷ আমার 
আরাধন! করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হুইয়াছে। ৮৮-৯১। তুমি আমার বিশেষ 
অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছ, এক্ষণে বর প্রার্থনা! কর, তুমি যাঁহ| প্রার্থনা করিবে 
তাহ! ছূর্লভ হইলেও পাইয়াছই ভাব, অতএব প্রীর্থন৷ 'কর, আর বিলম্ব 
করিও না। ৯২। 

বিশ্বকণ্মা কহিলেন, হে শঙ্কর! আমি অজ্ঞ'হইয়াও এই যে লিঙ্গ শ্থাপন 
করিয়াছি, এই লিঙ্গের আরাধনা করিয়। অন্ঠান্য ব্যক্তিগণও যেন সন্ব [দ্ধিভাজন 
হয়, হে নাথ! আমার আর একটা প্রার্থন! আপনি পৃর্ণ করুন; রার্থনাটী এই 
যে, আপনি কবে আমার দ্বার আপনার প্রাসাদ নিশ্মাণ করাইবেন ? ৯৩-৯৪। 

দ্েবদেব কহিলেন, তুমি যাহা! বলিলে তাহাই হইবে, তোমার এই লিঙ্গের 
অচ্চকগণ সব্ব,দ্ধিভাজন হইবে এবং তাহার! নির্ববাপভাগী হইবে, জর ব্রহ্মার বরে 
দিবোদাস যখন কাশীতে রাজ! হইবে, সেই নৃগতি কাশ্ীতে বহুকাল রাজ্য করিয়। 
গণেশের মায়ায় রাজ্য হইতে নির্নিগর-চিত্ত হইয়া, বিষ্ুুর সহপদেশে চঞ্চল রাজ্য 
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পরিত্যাগকরত আমার শরণ লইয়! মোক্ষলাভ করিলে, তুমি পুনরায় আমার 
নৃতন প্রাসাদ নিণ্মাণ করিবে। হে বিশ্বকর্্মন্‌ | তুমি এক্ষণে গমন কর, এবং 
গুরুর আভ্ঞ। প্রতিপালনে বত্ব কর। যাহার! গুরুতক্ত তাহারা! আমারই ভক্ত, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহার! গুরুর অবমাননা করে, আমিও তাহাদিগের 
অবমাননা! করিয়। থাকি, অতএব তুমি এক্ষণে এস্থান হইতে গিয়া গুরুর আদেশ 
প্রতিপালন কর। ৯৫-১০০। তণুপরে আমার নিকট আগমন করিয়! বাব মুক্তি- 
লাভ ন| কর, তাবু বিশুদ্ধচিত্তে দেবগণের হিত-আচরণকরত এস্থানে অবস্থিতি 
করিবে। আমি সতত তোমার এই লিঙ্গে অবস্থিতি করত, সাধকগণের অভীষ্ট 
প্রদান করিব। এই লিজের যাহার! ভক্ত, নির্ববাণ-লম্মী তাহার্দের দূরে অবস্থান 
করিবেন না। অঙ্গারেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত তোমার লিজের যাহার! অর্চক, 
পদে পদে তাহাদের মনোরথসিদ্ধ হইবে । ১০১-১০৩। এই সমস্ত বলিয়া 
দেবদেব অন্তহিত হইলেন এবং বিশ্বকর্্ম(ও গুরুর নিকট গমন করিলেন। তথায় 
তিনি গুরুর অভিলধিত বিষয়সমূহ সম্পাদদনপুর্বক নিজ পিতৃভবনে গমন করিয়৷ 
নিজ কর্ণের দ্বারা, পিত| ও মাতাঁকে সন্ভষকরত তাহাদের আজ্ঞ! লইয়! পুনরায় 
কাশীতে আগমন করিলেন এবং তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত সেই লিঙ্গের আরাধনায় 
আসক্ত হইয়া, দেবগণের প্রিয়-আাচরণকরত অগ্য।পি কাশীকে পরিত্যাগ করেন 
মাই। ১০৪---১০৬। 

ঈশ্বর কহিলেন, হে দেৰি গিরিন্দ্রজে! কাশীতে মুক্তি-প্রদানে সমর্থ যে সমন্ত 
লিঙ্গের কথ! তুমি আমাকে জিজ্ঞাস! করিলে, প্রণবেশ্বর, ত্রিবিষ্টপ, মহাদেব, 
কৃত্তিবাস, রত্বেখর, চন্দ্রেশ্বর, কেদ।র, ধন্রেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর। বিশ্বকর্ণ্েশ্বর, 
মণিকর্ণীশ্বর, আমারও পৃজ্য অবিমুক্তেশ্বর এবং বিশ্ব-সৌধ্যপ্রদ ও বিশ্ব-বিদিত 
আমার *লিজ বিশ্বেখ্বর এই সমুদয়ই আমি তোমাকে কহিলাম। ১০৭-১১০। 
অবিমুক্তক্ষেত্রে আসিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের পৃজ। করে, শতকোটি কল্লেও 
তাহার সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। সংযতাত্ম-বতিগণের আটমান পরিভ্রমণ 
এবং চারিমাস একস্নে অবস্থান বিহিত আছে, একস্থানে এক বশুসর থাকিতে 
তাহাদের নিষেধ। কিন্তু অবিষুক্তক্ষেত্র হইতে তাহাদেরও স্থানান্তরে যাওয়া 
উচিত নহে, কারণ এস্থানে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ হয়, অতএব কাশী পরিত্যাগ 
করা উচিত নহে । ১১১-১১৩। আনন্দকানন পরিত্যাগ করিয়। অন্য তপোবনেও 
গমন করিবে না, কারণ এই স্থানেই আমার আশ্রয়ে তপস্ত!) যোগ ও মোক্ষ- 
লাভ হইয়া খাকে। আমি সমস্ত জীবের প্রতি রুপা করিয়! এই ক্ষেত্র নির্মাণ 
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করিয়াছি, সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই এস্থানে সিদ্ধিলাভ করে। আনন্দকানন 
দর্শনে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত, অতীত ও বর্তমান পাপ ৰিলয়প্রাপ্ত হয় । ১১৪-১১৬। 
অন্্যুগ্র তপস্তা, মহাদান, মহাব্রত, নিয়ম, যম, সম্যক্রূপে অধ্যাত্মযোগা ভ্যাস, 
মহাধজ্ঞক এবং উপনিষদাশ্রয়ে বেদান্ত-শাস্ত্রাত্যাস প্রসভৃতিতে যে কফল-লাভ হয়, 
কাশীতে অনায়াসেই সেই ফললাভ হইয়। থাকে । জীবগণ যে পধ্যস্ত আমার 
পুরীতে তনুত্যাগ না| করে, সেই পর্য্যন্ত তাহার! কর্ম্সূত্রে আবদ্ধ হইয়! সংসারে 
ভ্রমণ করিয়। থাকে । হে দেবি! যাজ্কিকগণও যে পদ লাভ করিতে পারে না, 
আমি কাশীতে নিজ ইচ্ছায় তিধ্যগৃজাতিকেও সেই পদ প্রদান করিয়। থাকি। ১১৭" 
১২৯। চতুর্বিবিধ ভূতনিচয়ই বদি কাশীতে আসিয়! বাদ করে, তাহার সকলেই 
কাশীতে নিধন-প্রাপ্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি অত্ন্ত 
বিষয়াসক্ত, বা অধার্শ্মিক, সেও কাশীতে দেহত্যাগ করিলে আর সংসারে প্রবেশ 
করে না। মাঘমাসে উষাকালে প্রয়াগে স্নান করিলে ষে ফললাভ হয়, বারাণসীতে 
ক্ষণে ক্ষণে তাহার কোটিগুণ ফল-লাভ হয়। এই ক্ষেত্রের অপার মহিমা, বাক্যের 
দ্বার! বর্ন কর! ষায় না, কেবল তোমার শ্রীতির জন্য আমি শল্পমাত্র কীর্তন 
করিলাম। সাধুব্যক্তি এই চতুদ্দশ লিজের উপাখ্যান শ্রবণ করিলে, চতুর্দশ লোকে 
উতকৃষ্ট পৃজ! লাভ করিবে । ১২১--১২৫। 
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অগন্ত্য কহিলেন, হে সর্বধার্থকুশল | সর্ববজ্ঞসূনে! | প্রভে! বড়ানন ! মুক্তির 
কারণ এই সকল লিঙগগণের আবির্ভাব-বৃত্বান্ত আপনার মুখে শ্রবণ করিয়া, দেবগণ 
স্থধাপানে যাদৃশ পরিতোষ লাভ করিয়! থাকেন, আমিও তাদৃশ পরিতোষ লাভ 
করিয়াছি, প্রণবেশ্বরপ্রমুখ লিঙ্গগণের ছার! পরিব্যাণ্ড এই আনন্দকানন, বাস্তবিক 
পাপীগণকেও পরমানন্দ প্রদান করিয়! থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ 
এই লিঙগগণের বৃত্তান্ত শ্রবণেই আমি পরম আনন্দলান্ভ করিতে পারিয়াছি, 
হে গ্রভে৷ | এই কাশীক্ষেত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়! আমি এক প্রকার, জীবশ্মুক্তের 


৬৬৪ কাশীখণ্ড। [ সপ্তানীতিতম অধ্যায় 


স্যার হইয়াছি, হে স্কন্দ! দক্ষেশ্বর প্রভৃতি যে চতুর্দশ লিঙ্গের কথ! পুর্ববাপর গুনা 
গিয়! থাকে, এইক্ষণে সেই সকল লিলের প্রভাব কীর্তন করুন, হে প্রভে| ! 
দেবসভাঁর মধ্যে যে দক্ষ মহেশ্বরকে ব্তর নিন্দা করিয়াছিলেন; সেই দক্ষ, 
আবার কাশীতে কেন মহেশ্বরের লিজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই সকল বিষয়, 
যথাযথ আমার সমক্ষে কীর্তন করুন। ১-৫। (ব্যাস কহিলেন) হে সত! 
অগন্ত্যের এই প্রকার প্রশ্ন-বাকা শ্রবণ করিয়া, ভগবান শিখিবাহন তাহার সমক্ষে 
দক্ষেশ্বর-লিলের সমুণ্ুপত্তি-কথ৷ বলিতে আরম্ত করিলেন। ৬। স্কন্দ কহিলেন, 
হে মুনে ! পাপহারিণী দক্ষেশ্বর-কথ! কীর্তন করিতেছি, শ্রাবণ কর। পূর্বে 
দাক্ষায়ণীর দেহ-ত্যাগান্তে, ছাগবক্ত, অতি বিকটানন ও দধীচিকর্তৃক তিরক্কত দক্ষ- 
প্রজাপতি, ব্রহ্জার নিকটে প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের উপদেশ-গ্রহণকরত, প্ুরশ্চরণ 
করিবার নিমিত্ত কাশীধামে আগমন করেন। ৭--৮। 

পুরাকালে কোন এক দিন ইন্দ্রাদিলোকপাল, বিশ্বদ্দেবগণ, মরুদগণ, আদিত্য, 
বন্থ, রুদ্র, সাধ্য, বিষ্তাধর, উরগ, খষি, অপ্সরা, যক্ষ, গন্ধবর্ব, সিদ্ধ ও চারণগণ 
এবং ব্রজ্জার সহিত ভগবান্‌ বিষু ভগবান্‌ চন্দ্রশেখর শস্ত,র পৃজ! করিবার জন্য 
কৈলাসপর্ববতে গমন করিলেন। তশুপরে তাহার! মহেশ্বর-দর্শনে রোমাঞ্িত-শরীর 
হইয়া ভগবান্‌ মহ্েশ্বরকে নমস্কার করিলেন ও নানাবিধ স্তুতি করিতে লাগিলেন। 
অনন্তর মহাদেব-সকাশে বিহিত সাদর-সস্ভাবণ লাভ করিয়! তাহারই মুখের প্রতি 
ঘৃষ্টিনিক্ষেপকরত নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। ৯-১২। তাহারা 
সকলে উপবেশন করিলে পরে ভগবান্‌ শঙ্কর পৃষ্ঠদেশে সাদরে হস্তার্পণ দ্বারা তৎ- 
প্রতি বহুমান প্রকাশ করিয়! ভগবান্‌ বিষুঃনকে জিজ্ঞাস করিলেন যে, “হে শ্রীবুস- 
লাঞ্থন ! দৈত্যবংশধবংসকারিন্‌ হরে ! তোমার ত্রিলোকপালনকারিণী শক্তির কোন 
প্রকার ব্যাঘাত হয় নাই ত? ছেবিষ্ো! রপাছনে ক্রুদ্ধ দৈত্য ও দানবগণকে 
শাসন করিতে পাঁরিতেছ ত 1? এবং কুপিত ব্রাঙ্ষণগণকে জামার ন্যায় ভয়ের স্থান 
বলিয়! বুবিতেছ ত ? ১৩.১৫। হে চক্রধর! মহীতলে গোগণের ত কোন প্রকার 
বাধ! নাই? এবং তথায় রূপ-যৌবন-লাবপ্যসম্পন্ন স্ত্রীগণ পাতিক্রত্য-ধর্ম্ম বিহিতরূপে 
পালন করিতেছে ত? ১৬। পৃথিবীতে বন্ধদক্ষিণাযুক্ত বিধি-য্ঞসকল মনুত্ঠিত 
হইতেছে কি? তপম্থিগণ নির্বিবিত্বে তপস্তা করিতে পারিতেছেন ত ?১৭। হে 
বিষে | ভূলোকে ব্রাজ্ষণগণ নির্বিিক্ষে সালগবেদ পাঠ করিতেছেন ত? হে কেশব! 
তথায় মহীপালগণ, স্ায়ানুসারে প্রজাপালন করিতেছেন ত ?১৮। হে জনার্দন | 
তথায় বর্ণাঅমধধ্্-পরায়ণগণ ত নিজ নিজ অবশ্ব কর্তব্যক্রিয়াসকল নিষ্ঠা-পুর্ববক 
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সস 
প্রতিপালন করিতেছেন ? উহাদের মন ও ইন্জ্িয় সংযত আছে ত? ১৯। প্রহ্থহী- 
মানস বিষুধকে এই প্রকার জিজ্ঞাদ। করিয়া, তগবান্‌ মহেশ্বর, ব্রক্ষাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, অহে ব্রহ্মা! তোমার ব্রক্ষমতেঞ্জঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ত ? 
২০। হে প্রজাপতে ! ত্রিলোক্যমগুপমধ্যে তোমার সত্য অস্ধলিত ভাবে বর্তমান 
আছে ত? হেবিধি! কোন ব্যন্তি মোহবশে কোন তীর্থের অবরোধে প্রবৃত্ধ 
হয়না! ত?২১। তগপরে তিনি ইন্দ্রাদিজেবগণকে জিও্াল! করিলেন যে, হে 
ইজ্জাদিদেবগণ | বিষুঃর বাছ-বীর্য্ে পরিরক্ষিত হইয়া তোমর1 নিজ নিজ পুরে উত্তম 
প্রকারে শাসন করিতে পারিতেছ ত* ? ২২। এই প্রকারে বিহিত আদরের সহিত 
তাহাদিগের প্রত্যেকেরই আগমন কারণ জিজ্ঞাসানস্তর তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় 
পূরণ করত ভগবান্‌ মহেশ্বর তাহাদের সকলকে বিদায় প্রদানপূর্ববক নিজধামে 
প্রবেশ করিলেন, দেবগণও হৃষ্টচিত্তে সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। ২৩-২৪। ফৈলাস হইতে গৃহে আগমন করিতে করিতে পধিমধ্যে সতীর 
পিত। দক্ষপ্রজাপতি, মনে মনে এই প্রকার চিস্ত। করিতে লাগিলেন যে “আমি 
মহেশ্বরের শ্বশুর, অথচ তিনি অন্যান্য দেব হইতেও আমার অধিক সম্মান করিলেন 
না? এই কর্ম্পটা তাহার বড়ই দাস্তিকতার পরিচয় দ্রিতেছে। ২৫। এই প্রকার 
চিন্তায় মন্দর-পর্ববতের আখাতে সমুক্রের স্যায় তাহার হৃদয় বড়ই লু হইল, তখন 
তিনি মহাক্রদ্ধ হইয়! মনে মনে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন যে, হায়! যে 
ব্যক্তিকে কেহই ভাল করিয়া জানে না, এ জগতে যাহার কেহই আত্মীয় নাই, সেই 
কুলহীন মহেশ্বর জমার কন্যাকে বিবাহ করিয়! দেখিতেছি বড়ই গর্বিত হুইয়াছে। 

২৬-২৭। এই মদীয় জামাতা কোন্‌ বস্তুর অধীন ? ইহার কোন্‌ কুলেই ব1 জম্ম, 

কোথায় বা বাস, স্বভাবই ঝা! কি প্রকার, কিসের ছ্বারাই জীবননির্ববধাহ করে ? 

ইহার আচারই কিরূপ ? কিছুই বুঝিবার সামর্থ্য নাই ? তবে এইমাত্র দেখা যায় 
যে, সর্বধদ! বুষে আরোহণপুর্ববক ভ্রমণ করিয়। থাকে ও শুন! বায় যে, বিষ পর্য্যন্ত 
ভক্ষণ করিয়াও জীর্ণ করিয়াছে । ২৮ । এই ব্যক্তিকে তপশ্বীও বলিবার যে! নাই, 
কারণ তপন্থী হইলে অন্ত্রধারণ করিবে কেন 1? গৃহস্থও নহে, কারণ সর্বদা! শ্মশানে 

বাস করিয়! থাকে 1 ২৯। ইহাকে ব্রক্ষচারীও বলিতে পারি না, কারণ অ্রক্ষচারীর 
বিবাছ ত কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। বাণপ্রস্থাশ্রমীও নয়, কারণ দেখিতে গাই 
সর্বদা এশরর্য্য-মদেই প্রমত্ত রহিয়াছে। ৩০। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নহে, কারণ 
বেদেত এতাদৃশ স্বভাব ব্রান্ধাণের বিষয় কিছুই বোধগম্য হয় না। ক্ষত্রিয়জাতি 

প্রায় অস্ত্রাদি ধারণ করে, কিন্ত ইহাকে ক্ষত্রিয়ও বলিতে পাঁরি না, কারগলোকগ্ণকে . 

৮৪ 
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বিপদ হইতে রক্ষ/ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, কিন্ত দেখিতে পাই এই ব্যক্তি মহাপ্রলয় 
করিতে উদ্ভত। বৈশ্যও বলিতে পারি না) কারণ দেখিতে পাই ইহার এক কপর্দকও 
সম্বল নাই অথচ উপায় করিতে চেষ্টাও করে না । ৩১-৩২। মহেশ্বরকে শুদ্রও 
বল! যায় না, কারণ দেখিতে পাই নাগযজ্ঞোপবীত তাঁহার গলে সর্ববদাই বর্তমান 
রহিয়াছে, শ্ৃতরাং দেখা যাইতেছে কোন বর্ণাশ্রম-ধন্্ম তাহাতে নাই, অতএব কি 
প্রকারে ইহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া! যাইবে ? মহাদেবকে লোকে বলিয়। থাঁকে 
ইনি স্থাণু প্রকৃতি, অথচ দেখিতেছি ইহার কোন প্রকৃতিই নাই। মহেশ্বরকে পুরুষ 
বলা যায় না, কারণ তদীয় শরীর অর্ধনারী মুর্তি, ইহাকে সম্পূর্ণ নারীও বল। যায় 
না, কারণ ইহার আনন শ্মস্রীল, ইহাকে নপুংসকও বলিতে পারি না কারণ ইহারই 
লিজ ত্রিলেকে পুজিত হয়। ৩৩-৩৫। শঙ্কর বালকও নহে, কারণ আমিই ইহাকে 
অনেক কাল দেখিতেছি এবং লোঁকেও বলিয়! থাকে যে, এই ব্যক্তি অনাদি । ৩৬। 
এই সকল কারণে ইহাকে যুবাও বলিতে পাঁরি না অথচ বৃদ্ধও বল! যাঁয় না, কারণ 
এই ব্যক্তি জরা-মরণ-বিবজ্জিত | ৩৭। প্রলয়কাঁলে এই ব্যক্তি ব্রহ্মার্দি দেবগণকে 
বিনাশিত করে অথচ ইহাকে শাস্ত্রে পাতকী কহে না, আবার ক্রোধপুর্ববক ব্রহ্মার 
মস্তকচ্ছেদন করাতে ইহাকে পুণ্যাতঝ্ব।ও বল! যায় না। ৩৮। অস্থি যাহার অলঙ্কার, 
পরিধানে যাহার বস্ত্র নাই, তাহাকে পবিত্রই ব। কিরূপে বলা যায়। অথবা অধিক 
আর কি বলিব ইহাই যথেষ্ট যে, এই সংসারে একজনও ইহার চেষ্টা জানিতে পারে 
ন। ৩৯। অহো!! এই জটিলের কি ভয়ঙ্কর ধৃষ্টতা অন্ত দেখ। গেল, শ্বশুর এবং 
গুরু আমাকে দেখিয়াও কি না সে নিজ আসন হইতেই উত্থিত হইল ন1। ৪০। 
অহে! ! মাত| ও পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত কুলহীন, নি্ুণ, কর্ম্মভ্রষ্ট ও নিরঙ্কুশ 
ব্যক্তিগণ এই প্রকারই ধৃষ্ট হইয়! থাকে তাহাতে আর সংশয় কি। ৪১। যাহার! 
যথেচ্ছাচারী, নাথরহিত ও সর্বত্র আত্মাভিমানপরায়ণ এবং অকিঞ্চন, তাহারাই দেখি 
আপনাকে ঈশ্বর বিবেচন! করিয়! চলে, ইহ! হইতে হাশ্যকর বিষয় আর কি আছে। 
৪২। সংসারে ইহাই দেখা যায় যে, জামাতৃ-কুল প্রায়ই গর্বিবত হইয়। থাকে, 
তাহার উপর বদি কিঞ্চি€, এশর্ধ্য তাহাদের ভাগ্যে ঘটে তাহা হইলে আর তাহাদের 
গর্বেবের সীমা দেখে কে? মণুকম্ত! রোহিণীর একান্ত অনুরক্ত সেই গবিবত চন্দ্র; 
মদীয় অন্যান কণ্য! কৃত্তিকাদির প্রতি তাদৃশ ন্েহ করিত ন। বলিয়া আমি তাহাকে 
শাপ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে সে ক্ষয়রোগগ্রন্ত হইয়াছে । ৪৩-৪৪। এই শুলীরও 
গর্ববরূপ সর্ববস্বধন আমি নিশ্চয়ই দুর করিব, আমাকে যেমন নিজগৃহে এই ব্যক্তি 
অপমান করিয়াছে, আমি তাহার বিশেষরূপে প্রতিশোধ দিতেছি। এই প্রকার 
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বনুবিবেচনাস্তর দক্ষপ্রজাপতি নিজগুহে প্রতিগমন করিলেন। ৪৫-৪৬। অন্তর 
দক্ষপ্রজাপতি, নিজগৃহে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মআহ্বানপূর্ববক বলিলেন যে, আমি যত 
করিতে ইচ্ছ! করিয়াছি, আপনার। আমার যজ্ঞের সাহায্যকারী হউন। আপনারা 
সন্বর যত্ঞ্ীয় দ্রব্য সকল আহরণ করুন । অনন্তর তিনি শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া 
বল্তপুরুষ নারায়ণকে বজ্ছের উপদ্রস্টার পদে বরণ করিয়া আগিলেন। ব্রহ্মবাঁদী 
ধধিগণ তাহার ষজ্ছে খতিক্‌-পদে বৃুত হইলেন। ৪৭-৪৯। অনন্তর দক্ষপ্রজাপতির 
মহাষজ্ঞ প্রারস্ত হইলে পর ব্রহ্মা সেই যজ্ঞে সকল দেবগণকে উপস্থিত এবং 
মহাদেবকে অনুপন্থিত দেখিয়! কোন ছলে নিজধামে প্রতিগমন করিলেন । অনস্তর 
দধীচি মুনিও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়। সমাগত নিখিল দেবগণ? বাস ও অলঙ্কারাদি 
স্বারা বুতর সম্মান লাভ করিতেছেন দেখিয়া, দক্ষের ভাবি অশুভ পরিহার-বাসনায় 
এই বাক্য বলিতে আরম্ত করিলেন। দধীচি কহিলেন, হে সাক্ষা্ড বিধাতৃন্বরূপ 
ক্রিয়া-্দক্ষ দক্ষ প্রজাপতি ! আপনি যাণৃশ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছেন এ সংসারে 
আর কেহ কোনকালে এরূপ করিতে পারে নাই, পারিতেছে না এবং পারিবেও ন|। 
৫০-৫৪। হে মহামতে! এতাদৃশ মহাযভ্ক করা দূরে থাক্‌ অনেকে এই প্রকার 
ষজ্ভের বিষয় পর্ষ্যস্তও জানে না। যজ্ঞ যেরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহাতে ইহা ন! 
করাই কর্তব্য এবং ষজ্ডের হ্যায় শক্রও জগতে কেহ নাই, কারণ শুভ-ফলার্থে যজ্ঞে 
প্রবৃত্ত হইয়াও অনেকে প্রমাদদবশতঃ নানা বিপত্তি ভোগ করিয়াছেন। ৫৫। 
যাহার লাপনার ন্যায় সম্পন্তি আছে তাহারই যজ্ঞানুষ্ঠান কর! উচিত। আপনার ষজ্ঞ্- 
কুণ্ডে অমনি সাক্ষাৎ হুবিগ্রহুণ করিতেছেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ, নিখিল মন্ত্র ও যজ্তপুরুষ 
নারায়ণ আপনার হজ্ঞস্থলে সাক্ষাত পরিদৃষ্ট হইতেছেন 2 দক্ষপ্রজাপতে ! আপনার 
কি অনির্ববচনীয় মহিমা! এই দেবাচার্য বৃহস্পতি নিজে, আচাধ্য-কণ্ম নির্ববাহ 
করিতেছেন, সাক্ষা ব্রন্ম! ও কণ্মকাণগ্ডবিশড ভূগ্ড এই স্থানে বর্তমান রহিয়াছেন। 
৫৬-৫৭। এই সূর্য্য, এই দেবী সরম্বতী ও এই সকল মুগ্তিমান দিকৃপালগণ আপ- 
নার ষড্্রক্ষ! করিতেছেন, আপনিও নিজপত্বী শতরূপার সহিত ইহাতে উত্তমরূপে 
দীক্ষিত হইয়াছেন। এই ভবদীয় জামাত৷ ধণ্ম, স্বকীয় দশপত্বীর সহিত মিলিত 
হইয়া স্বয়ংই ধন্-কম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, আপনার জামাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
এই ওষধিন!থ চন্দ্র) সপ্তবিংশতি পত্বীর সহিত মিলিত হইয়া! সকল কার্য নির্বাহ 
করিতেছেন, ভ্রেলোক্য দক্ষিণা দ্বার! পরিসমাপ্ত রাঁজসৃয়ষজ্ঞে দীক্ষিত মহধি মারীচ ও 
প্রজাপতি-শ্রৈষ্ঠ কশ্বপ ত্রয়োদশ ভার্ধ্যার সহিত মিলিত হইয়। শাপনার কার্য নির্ববাহ 
করিতেছেন, মহান্তরধী ভবদীয় জামাত। ঘিজরাজই নিজে সর্বববিধ ওষধি সংগ্রহ করিয়া 
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দিতেছেন। ৫৮-৬২। আপনার স্বর্গধেন্ু সুরভি স্বয়ং হবিঃ প্রদান করিতেছেন) এক 
কল্পবৃক্ষই সর্বপ্রকার সমিত, কুশ, কাষ্টপাত্রসকল, শকট ও মণুপাদি প্রদান 
করিতেছেন, স্বয়ং বিশ্বকর্ম। অভ্যাগত ও খস্িক্গণের জন্য অলঙ্কার নিণ্মীণ করি- 
তেছেন। বন্থগণও ধন ও বিচিত্র প্রকার বস্ত্রনিবহ প্রদান করিতেছেন? স্বয়ং 
লক্মমীদেবী,কুলবধূষ্গণকে ভূষিত করিয়। দিতেছেন। ৬৩-৬৫। এই সকল দেখিয়! 
ধর্্মাত্বাগণ বিশেষ ল্লীতিলাভ করিতেছেন, কিন্ত একটী বিষয়ে জাপনার বিশ্মৃতি 
দেখিয়! আমাদের বিশেষ কষ্ট বোধ হইতেছে। হে প্রজাপতি | চৈতন্য বিহীন 
শরীর অলঙ্কারাদি দ্বার! ভূষিত হইলেও যেমন শোভ। পায় না, সেইরূপ মহাদেবের 
অনাগমনে এই উতুসবপরিপূর্ণ যজ্তভূমিও আমাদের নিকট শ্াশানের ন্যায় প্রতীয়- 
মান হুইতেছে। ৬৬-৬৭। 

দধীচির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দক্ষপ্রজাপতি কোপে ঘ্বৃতসংযুক্ত অনলের ন্যায় 
প্রত্থুলিত হইয়। উঠিলেন। ৬৮। যজ্ঞস্ত্রতি শ্রবণে যে দক্ষ, অতিহর্ষভরে প্রসন্ন বদন 
হইয়াছিলেন এক্ষণে এই বাক্য শ্রবণে সেই দক্ষের মুখ হইতে ক্রোধে যেন জ্বলন্ত 
অগ্নির শিখ! নির্গত হইতে লাগিল। ৬৯। অনন্তর কম্পান্বিতদেহ দক্ষপ্রজাপতি 
কোপে জিঘাংস্ুর ম্যায় হইয়৷ দধীচিকে কহিতে লাগিলেন । ৭০। 

দক্ষ কহিলেন, হে দধীচে ! ভূমি ব্রাঙ্গণ সুতরাং এস্থলে তোমাকে আর কি 
বলিব? আর আমিও যজ্ঞ দীক্ষিত হুইয়াছি, নতুবা! তোমাকে অন্য ভাল করিয়া 
শিক্ষ। দিতাম, আমি দেখিতেছি যে, তুমি মহাজড় ! তুমি কাহার আহ্বানে এস্বানে 
আসিয়াছ, ভাল আপিয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তোমাকে ভাল-মন্দ বিষয় কে 
লিজ্ঞাস! করিয়াছে যে, তুমি এখানে মহাগুরুর ন্যায় উপদেশ দিতে বসিয়াছ ? 
৭১-৭২। সর্বপ্রকার মঙ্গলেরও মঙ্গলভৃত শ্রীমান যজ্ঞপুরুষ নারায়ণ যথায় সাক্ষা 
বিরাজমান, সেই যজ্জকে তুমি শশান বলিতেছ ? ওহে বাপু | তেত্রিশ কোটি 
দেবতার অধিপতি শতযজ্ঞর-দীক্ষিত ইন্দ্র, ব্জরধারণ করিয়! যে যজ্যের রক্ষানিধান 
করিতেছেন, সেই মহাষজ্ঞকে তুমি শ্মশানের সহিত তুলি করিলে। ধর্ম ও 
অধর্প্দের তন্ব-জ্াত! ধর্মরাজ বথায় স্বয়ং বিরাজমান, কুবের বথা শ্রীবিতরণকারী, 
অগ্নি ষথায় স্বয়ং মুর্তিমান, স্মশানের সছিত সেই মহাযজ্জের তুমি তুলনা 
দিতেছ ? ৭৩-৭৬। দেবাচাধা বৃহস্পতি ধথায় আচার্য্য হইয়াছেন, অভিমানবশে 
লেই বজ্ঞকে তুমি স্মশীন কহিতেছ। ৭৭। বঙিষ্টপ্রমুখ মহবিগণ বথায় কত্ধিকের 
কর্ম করিতেছেন, সেই মহাধজ্ঞকে তুমি শ্মশান কহিতেছ ? ৭৮। 

 সত্রানিশ্রেষ্ঠ দধীচি মুনি, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন বে “ছে দক্ষ- 
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প্রজাপতে ! সর্ববমঙগল হুরি বজ্জপুরুষ হইলেও বেদ তাহাকে শান্তবী শব্তি- 
বিশেষ বলিয়1 কীর্তন করিয়া! থাকেন। আদিপুরুষ ভগবান্‌ মহেশ্বরের বামাজ 
বিষুঃ ও দক্ষিণা বিধাতা, বেদে এই প্রকারই বোধিত হইয়াছে ৭৯-৮০ । শত 
অশ্থমেধবন্ে যিনি দীক্ষিত, বর্জ ধাহার আয়ুধ, নেই ইন্দ্রও ছুর্ববাসার কোপে 
ক্ষণকালেই স্বরাজ্যভ্রষ্ট হইয়! পুনর্ববার মহাদেবের আরাধন! করতই নিজ অমরাবতী 
লাভে সক্ষম হইয়াছেন। যজ্ঞের রক্ষাকারী বলিয়া! যে ধণ্মরাজের কথ পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে, শ্বেতনামক কাশীর ভক্তকে বখন তিনি বন্ধন করেন, সেই 
সময়েই তাহার সামর্থ সংসারে সকলেই জানিতে পারিয়াছে। কুবেরত মহাদেবেরই 
মিত্র, অগনিত ভাহারই চক্ষুঃ ॥ ৮১-৮৩। খন ছ্িজরাজ, বৃহস্পতি-পত্থী অতিন্থন্দরী 
তারাকে হরণ করেন, তগুকালে স্বয়ং মহেশ্বরই দেবাচার্যের সাহাধ্য করেন 
বলিয়াই তি।ন পুনর্বার নিজপত্বীলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ৮৪। বশিষ্ঠাদি 
যুনিগণ, ধাহার! আপনার যজ্জে খতিক কণ্মী করিতেছেন, ইহারা সেই মহেশ্বরকে 
ভাল করিয়াই জানেন। এই জগতে রুদ্রই এক অব্িতীয় ঈশ্বর, এ কথ! জানিয়াও 
অন্যান্য মুনিগণ যে আপনার যজ্ছে ব্রতী হইয়াছেন, ইহ! কেবল আপনারই 
গৌরবে, নচেত তাহার! এ প্রকার দুষ্ষপ্মী কখনই করিতেন না। এই ব্রাহ্মণের 
হিত্যবাকা যদি শ্রবণ করেন, তবে বলি যে, এই ক্ষণেই যজ্ঞফলের অধীর্বর সেই 
মহেশ্বরকে আহবান করুন, তিনি না নাসিলে এই যজ্ঞ সম্পাদিত হইলেও ইচ্থাকে 
নিক্ষল বলিয়! জানিবেন। ৮৫৮৭। সংসারে সকল ক্রিয়ার একমাত্র সাক্ষীভূত 
মহেশ্বর উপপ্ফিত হইলে, আপনার ও অন্ঠাগ্ক সকলেরই মনোরথ সফল হুইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । ৮৮। জড় বীজ যেমন চৈতন্য সাহাধ্য বিনা অঙ্কুরিত হয় 
না, সেইরূপ তাহার কৃপা-কটাক্ষ ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই সফল হইতে পারে 
না। ৮৯। নিরর৫থক বাক্য, ধঞ্মবিহীন শরীর ও পতিহীন নারীর ম্যায়, শিববিহীন 
ক্রিয়! কখনই শোভ। পায় না। ৯৪। গঙ্জাহীন দেশের হ্যায়, পুত্রহীন গৃহের স্াায় 
ও দানহীন সম্পত্তির ম্যায়, শিববিহীন ক্রিয়া! কোন কালেই শোভা পায় ন। | ৯১। 
মন্ত্রিহীন রাজ্যের ন্যায়, বেদবিহীন ত্রাঙ্মণের ন্যার ও জ্ত্রীবিরহে গার্বস্থা সখের ন্যায়, 
শিববিহীন বজ্ঞ কোন কালেই শোভ! পায় না। ৯২। কুশবিহীন সন্ধ্য/"বন্দনার 
ম্যায়, তিলবিহীন তর্পণের ন্যায় ও ঘ্বতরহিত হোমের ন্যায়, শিববিহীন যচ্ত কোন 
কালেই শোভ। পায় না । ৯৩। 

জ্ঞানকুশল হইলেও দক্ষপ্রজাপতি তৎকালে মহাদেবের মায়ায় বিমোহিত 
হুইয়। দধীচি কর্তৃক কথিত তাদৃদ্শ পরমছিতকারী ঝ।ক্য শ্রবণ করিলেন, না । ৯9। 





৬৭৪ কাশীখণ্ড । [সপ্তাতিতধ অধ্যায় 





অনন্তর অধিক পরিমাণে রুষ্ট হইয়! এই প্রকার প্রত্যুত্তর করিলেন যে, 
অহে| আমার যজ্জ সফল হোক বানাই হৌক, তোমার তাহাতে চিন্তা কি? 
যন্কের যে সকল কণ্মম মুখ্য বলিয়৷ কীত্তিত, সেই সকল বথাবিধানে অনুষ্ঠিত 
হইলেই নিশ্চয় ষচ্তফল লাভ করিতে পার! যায়, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়৷ অথব| 
বিধানে কশ্ম করিলেও তিনি সেই কন্মের ফল দিতে সমর্থ হন না, তখন তীহ!কে 
সাক্ষী করিয়! কি ফল 1 ৯৫-৯৬। আরও তুমি বলিলে কন্ম জড়, সৃতরাং ঈশ্বরের 
সাহাষা বিন! তাহ! কখনই ফলদায়ক হইতে পারে না, ইহাতেও ঈশ্বর শক্তিকে 
আমি বিপরীত দৃষ্টীন্ত বারা নিরাকরণ করিতেছি এই দেখ, বীজ নকল জড় হইলেও 
কালের প্রভাবে আপনিই অঙ্কুরিত হয় এবং পুষ্প ও ফল-প্রসবে সমর্থ হয়, ইহাতে 
ঈশ্বর না থাকিলেও কি ক্ষতি? আপনার কর্ম্মসাধন করিতে সকলেরই পূর্ণ ক্ষমতা 
বিরাজমান আছে, ঈশ্বর কর্মের সাক্ষী এ কথাও নিতান্ত কাধ্যের নহে, কারণ 
নিজে কণ্্ম ন৷ করিলে সাক্ষীর কি সামর্থ্য ষে তাহার ফল প্রদান করে ? ৯৭-১০০। 
ধখন দেখিতে পাঁইতেছি ষে, সাক্ষী ঈশ্বর ব্যতিরেকেও কালক্রমে ক্রিয়! স্বয়ংই 
ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় তখন মহামজল মুর্তি ঈশ্বর ন্গীকার করিয়া কি লাভ, 
তাহ! দেখ! যায় না। ১০১। 

দধীচি কহিলেন, হে দক্ষপ্রজাপতে |! কদাপি যথাবিধনে অনুষ্ঠান করিয়া 
কারধ্য-সিহ্ধ করিলেও তাহ! ঈশ্বরের প্রতিকুলতায় নষ্ট হইয়! যাঁয়। এবং বিধান 
পরিত্যাগপূর্ববক কম্পন করিলেও সেই ভগবান্‌ মহেশ্বরের ইচ্ছায় সেই কর্ম্ম নুসিদ্ধ 
হইয়া থাকে ইহাও দেখা যাঁয়। আপনি ইহ। কি জানেন না যে, সকল দেবতাগণ 
তীহাঁর আধীন্ স্বীকার করিয়া থাকেন ? ১০২-১০৩। সামান্য সাক্ষিগণের ন্যায়, 
ঈশ্বর কেবল কর্ম্মনিবহের সাক্ষীমাত্রই নহেন, তিন কর্ম্মসমূহের ফল প্রদ্দানে 
শক্তিমান, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০৪। সেই সর্ববস্রষ্ট! মহেশ্বর, ভূমি 
ও জলাদিরূপে বীঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, আপনি কালম্বরূপ ধারণকরত তাহার 
অঙ্কুরোতুপাঁদন করেন। ১০৫। আপনি এইমাত্র বলিলেন যে “ঈশ্বর ব্যতি- 
রেকেও নীজ কালবশে আপনিই অস্কুরিত হইয়। থাকে ।” আপনি ইহা কি 
জানেন না যে, সেই সর্ববকর্তা মহেশ্বর স্বয়ংই কালরূপী। ১০৬। আর একটি 
কথা আপনি সত্যই কহিয়াছেন, এই যে বলিলেন সেই মহামঞজলমুগ্তি ঈশ্বরের 
এস্থানে প্রয়োজন কি? ইহা পরম সত্য! কারণ বাহার, মহান, ধাঁহারা 
মহামজলমুত্তি ও ধাহার! প্রকৃত ঈশ্বর-নাম বহন করিয়। থাকেন, তাহার! আপনার 
এই স্থানে, কেন আমিবেন ? ১*৭---১০৮। 


সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ] দক্ষযজ্জ-গ্রাছুর্ভীব-কথন। ৬৭১ 


ভ্বিজ দধীচি খন এইরূপে প্রতি কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরস্ত 
করিলেন তখন দক্ষ, অতিশয় অহঙ্কারপ্রযুস্ত অতিক্রদ্ধ হইলেন এবং চারিদিক 
অবলোকনপূর্ববক চীৎকার করত পরিচারকগণকে কহিলেন যে, অরে ভৃত্যগণ | 
এই অপ্রশস্তহৃদয় ব্রাক্মণাঁপসদকে এই প্রশস্ত বজ্ঞভূমি হইতে বাহির 
করিয়! দেও। নর 

দক্ষের এই বাক্য শ্রবণপুর্ববক দধীচি হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, অরে 
মুঢ ! আমাকে কিদুর করিয়া! দিতেছ? অগ্ত হইতে সকল প্রকার মঙ্গল হইতে 
তুমি দুর হইলে ইহা জানিতে পারিবে। এবং তোমার সহকারীগণও এই প্রকার 
সকল মজল হইতে অচিরেই বহিষ্কিত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। অহেদক্ষ! 
অকস্মাৎ তোমার মস্তকে ব্রিজগদীশ্বর মহাদেবের ক্রোধদণ্ড অচিরেই পতিত 
হইবে। ১০৯-১১৩। এই কথ! বলিয়। ত্রাঙ্মণ শ্রেষ্ঠ দধীচি, স্বর ষজজ্ধবাটী হইতে 
নির্গত হইলেন ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ববাসা। চ্যবন, আপনি ( অগন্ত্য ) উতক্ক, 
উপমন্যু, খচীক, উদ্দালক, মাগুব্য, বামদেব) গালব, গর্গ, গৌতম ও অন্যান 
শিবতত্বব্দি মহাত্। মুনিগণ যজ্ত্ন্থ'ন হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পুনরায় 
দক্ষের মহাষজ্ঞ আরম্ভ হইল। ১১৪--১১৬। 

সেই বজ্ধে অন্যান্ত ষে সকল ব্রাক্ষণগণ রহিলেন, প্রজাপতি দক্ষ তীাহা- 
দিগকে দ্বিগুণ দক্ষিণ] এবং অন্য জনগণ হইতে অধিকতর ধন প্রদান করিলেন। 
১১৭। অনন্তর তিনি বুতর ধন প্রদান করিয়। জামাতৃগণকে পরিতুষ্ট করিলেন 
এবং মহাবিভব ও অনেক অলঙ্কার প্রদানকরত নিজ কন্টাগণকে অলঙ্কৃত করি- 
লেন। ১১৮। অনন্তর তিনি খধিপত্বী, দেবপত্বী ও পুরকন্যাগণকে অনেক ধন 
প্রদানে সম্মানিত করিলেন, তশুপরে তান হৃষ্টচিত্ত ব্র/ক্ষণগণের বেদধ্বনির . 
দ্বা॥ গগনমগ্ডলের শব্দগুণত্বকে পরিস্ফট করিয়! দিলেন। ১১৯-১২০। দক্ষ-: 
প্রজাপতি প্রদত্ত হবি, অবিরত গ্রহণ করিয়া অগ্নির অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হইল । 
অগ্রিতে আন্ত হবিগারন্ধেই দিগঙলগনাগণ পরিতৃপ্ত লাভ করিলেন। ১২১। 'ম্বাহাকার 
ও বষট্কার পুরঃসর অর্পিত ত্বৃত ভক্ষণ করিয়! দেবগণের উদ্র-পীড়। উপস্থিত 
হইল। তিনি পর্দে পদে এক এক অন্নময় গিরি নিণ্মাণ করিয়াছিলেন। ১২২। 
সেই বদ্ডে প্রজাপতি দক্ষ সহত্র সহজ মধুপুর্ণ নদী, ছুপ্ধ-সরোবর এবং ভ্রবীভূত 
গুড়াদি দ্বারা অনস্ত হুদ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন ১২৩। তিনি স্থানে স্থানে রাশীকৃত 
বস্ত্র, শিখরীকৃত রত্বু ও অপরিসংখ্যেয় স্বর্ণ ও রৌপ্যা।দির ছার! সর্ববদ! যজ্ঞতভূমি 
পূর্ণ করিয়াছিলেন। ১২৪। সেই হজ্জে এত দান কর! হইয়াছিল যে, গ্রে আর. 





৬৭২ কাশীথণ্ড। [ অষ্টানীতিতষ অধ্যায় 





খুঁজিয়াও ভিক্ষুক পাওয়। যায় নাই। তাহার সমস্ত পরিচারকগণও সকলেই হৃফ- 
পু হইয়ছিল। ১২৫। 

সেই বজ্জ-প্রাঙজন হইতে উদ্ধিত মঙ্গলময় গীতধ্বনিনিবহে গগনমণ্ডল পরি- 
পুরিত হইয়। গিয়াছিল। অগ্দরাগণও তথায় অতি আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন 
এবং গন্ধরবগণও পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৬। 

তাহার বজ্জে বি্ভাধরগণ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ও বহৃধা শস্তভারে 
বন্ধিত। হইয়াছিলেন। এই প্রকার মহাবিভবরাশির ত্বারা দক্ষের সেই মহাবজ্ঞ 

প্রবৃত্ত হইলে পর দেবধি নারদ কৈলাসে গমন করিলেন । ১২৭। 


অফ্টীশীতিতম অধ্যায়। 





সতীদেহ-বিসর্জন-কথন। 


অগন্ত্য কহিলেন, হে ষড়ানন! দেবধি নারদ শিবলোকে উপস্থিত হুইয়। কি 
করিলেন, তাহ! বলুন। ১। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্তজ | মহাত্মা! নারদ কৈলাসে মহেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত 
হইয়। যাহ! করিলেন, তাহা ৰলিতেছি শ্রবণ কর। মুনিবর আকাশমার্গ অবলম্থনে 
ত্বরায় শিবালয়ে উপস্থিত হইয়া মহেশ্বর ও দেবীকে দর্শনকরত প্রণাম করিলেন, 
তখন মহেশ্বর তাহাকে আদর করিয়া উপবেশন করিতে আজ্জ। করিলে, তিনি 
তদাদিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হুইয়। তাহাদের ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। মুনিবর 
বখন দেখিলেন যে, বহুক্ষণ অবধি তাহার! অক্ষক্রীড়া হইতে বিরত হইলেন না, 
তখন তিনি ওস্ৃক্যবশতঃ আপন! হইতেই বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২-৪। 

নারদ কহিলেন, হে দেবদেব ! এই অথিল ব্রহ্মাগুই আপনার ক্রৌড়।, হে নাথ! 
হ্বাদশমাসই এঁ ক্রীড়ার গৃহ, কৃষ্ণ ও শুক ভেদে ত্রিংশৎ তিথিই উহার সারিকা 
(বল) সৃষ্টি ও প্রলয় ইহার পণ এবং উহাই ইহাতে জয় এবং পরাজয়, দেবীর 
ধন জয় হয়, তখন স্থপ্রি হয় এবং ধূর্জটার বখন জয় হয়, তখনই প্রগয় হইয়া 
থাকে । ৫-৭। আপনাদের ক্রৌড়াকালেই জগতের শ্থিতি। এইরূপ এই সমস্ত 
তন্মাগই জ'পনাদের ক্রীড়।! দেবী, পতিকে জয় করিবেন না, এবং মহেশ্বরও 
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শক্তিকে জয় করিবেন না। হে মাতঃ! আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি 
জাপনি শুনুন। মহেশ্বর সর্ববন্্ধ নাথ হইয়াও কিছুই বুঝেন না, কারণ ইনি মান 
ও অপমানকে তুল্য বোধ কারয়! সকলের দুরে অবস্থান করিতেছেন । ৮-১০ । 
লীল।তু। এই মহেশ্বর অনের গুণবান্)কিস্ত্র বিচার করিয়! দেখিলে ইঙ্থীকে নিগুণ 
বলিয়া! বোধ হয়, ইন কর্ম্ম করিয়াও তগসমুদ্ধয়ের দ্বার আবদ্ধ হন না। ইনি 
সকলের মধ্যে থাকিয়া সর্বত্র মাধ্যম্থ ( উদ্াসীনত| ) অবলম্বন করিয়। থাকেন। 
ইনি মিত্র ও শক্র সর্ববত্তই সমদর্শা। ১১-১২। আপনি এই মহেশ্বরের শক্তি 
এবং মকলেরই পরম মাননীয়! । আপনি দক্ষের ও মাননীয়া, কিন্ত আপনি তীহার 
কন্য। হইয়াছেন, হৃতরাং তাহ।কে আপনি মান করিয়া থাকেন। ১৩। তাহ 
হইলেও আপনি সমস্ত-জগতের একমাত্র জনয়িত্রী, তাহার কোন সন্দেহ নাই ব্রঙ্গা, 
বিষ, ইন্দ্র প্রভৃতি সকলেই আপন হইতে আবিভূ্ত হইয়!ছেন, আপনি মহেশ্বরের 
মায়ায় বিমোহিত হুইয়! আপনাকে জানিতে পারেন না, এই জন্যই আমার হৃদয় 
অতিশয় ব্যথিত হইতেছে । ১৪-১৫। অন্যান্য যে সমস্ত পাতিকব্রত্যপরায়ণ সতীগ্ণ 
আছেন, তাহারাও পতির চরণ-ভিন্ন মার কিছুই জানেন না বটে, যাক এ সমস্ত 
কথ এখন থাকুক্‌, আমি যাহ! বলিবার জন্য আপিয়াছি, তাহাই বলি। অগা হরি- 
স্বারের সঙ্সিকটে নীল-পর্ববতে একটা অপুর্ব ঘটনা দেখিয়৷ আশ্চর্য্য ও বিস্মিত 
হইয়! তাহ। বলিবার জন্য আপনার নিকট আপিয়াছি। ১৬-১৮। আশ্চর্ষোর বিষয় 
এই ষে, ত্রিভুবনমধ্যে যাবতীয় পুরুষ আছেন সকলকেই দক্ষের বজ্ঞম গুপে দেখিলাম, 
তাহাদের সকলকেই সালস্কর, সমান, সানন্দমুখ-পঙ্কজ, বিপ্মৃতাখিলকার্যয এবং দক্ষ- 
ষ্তপ্রবর্তক দর্শন করিলাম, ইহার মধ্যে বিষাদের কারণ এই যে, যাহ! হইতে এই 
জগ উদপন্ন হইয়াছে, ধাঁহাতে স্থিতি করিতেছে এবং যাহাতে গ্রলীন হইবে, নেই 
সমস্ত জগতের কারণ আপনাদের ছুই জনকেই তথায় দেখিতে পাইলীম না । কেবল 
আপনাদের তথায় অদর্শনই যে আমার বিষাদের কারণ তাহাও নছে, আর একটী যে কারণ 
হইয়ীছে, তাহ1,আর আমি বলিতে পারিতেছি না, তাহ! দক্ষই স্বয়ং বলিবেন।১৯-২৩। 
দক্ষের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়! ব্রন্গ। তথা হইতে চলিয়। গিয়াছেন এবং দধী- 
চিমুনি বন্ুতর ধিক্কার প্রদানপূ্ব্বক দেব্ধিগণের সমক্ষেই সেই দক্ষপ্রজাপতিকে 
শাপ প্রদান করিয়াছেন। আমিও দক্ষের সেই সমস্ত নিন্দা-বাক্য শ্রবণ করিতে না 
পারিয় কর্পে হস্ত দিয়াছিলাম। ২৪-২৫। মহেশ্বরের নিন্দ। শ্রবণ করিয়। হূর্বাস! 
গরভৃতি খধিগণ দধীচিমুনির সহিতই তথ হইতে চলিয়! গিয়াছেন। তথায় মহানন্দ- 
লহকারে দক্ষের মহান্‌ ষক্জ আরম্ত হইয়াছে, আমি তাহা! দেখিতে ন| পারিয়া এপ্ানে 
৮৫ 
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চলিয়া আসিয়াছি। হেদেবি! আপনার অন্যান্য ভগিনীগণও পতির সহিত তথায় 
আগমন করিয়াছেন। তাহাদের গৌরবের কথা বলিতে আমার উতুসাহ হয় ন|। 
দক্ষকম্য! সতীদেবী নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়। হস্ত হইতে গাশক নিক্ষেপপুর্ববক 
কিছুক্ষণ চিন্তাকরত মনে মনে কহিলেন যে, হউক, ভগবান্‌ মহেশ্বরই আমার শরণ। 
দাক্ষায়ণী এইরপ নিশ্চয়করত সত্বর উশ্খিত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণামকরত বলিতে 
লাগিলেন । ২৬--৩১। 

দেবী কহিলেন, হে অন্ধকধবংসিন্‌ ! হে ত্র্যন্বক! হে ত্রিপুরারে! আপনি 
বিজয়ী হউন, হে মদাশিব! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। আপনি নিষেধ 
করিবেন না! আমি পিতার নিকট গমন করিব। দেবী এই কথা বলিয়া মহেশ্বরের 
চরণান্বুজে মস্তক নিহিত করিলেন । তখন মহেশ্বর কহিলেন যে, হে মৃড়ানি ! হে 
ভমিনি! তুমি উঠ; হে সৌভাগানন্দরি! তোমার কোন্‌ অভিলাষ অপূর্ণ 
হইয়াছে, হে ঈশ্বরি! তুমিই লম্মমীকে সৌভাগ্য, ব্রহ্মাণীকে উৎকৃষ্ট কান্তি এবং 
শচীকে নিত্যনবীনত্ব প্রদান করিয়াছ, তোম।র দ্বারাই আমি মহ এঁশ্বধ্য রক্ষ।য় 
শক্তিমান্‌ হইয়াছি, লীলাবিগ্রহধ।রিণী তোমাকে শক্তিরূপে প্রাপ্ত হইয়াই আমি এই 
জগতের স্প্তি, স্থিতি ও সংহার করিতেছি, হে বামাদ্ধধারিণি ! তুমি কেন আম!কে 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ৩২:৩৭। শিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
শিব। কহিলেন যে, হে জীবিতেশ্বর ! জাপনাকে ছাড়িয়। আমি কোন স্থানেই 
যাইতেছি না, আমার মন আপনার চরণদ্বয়েই নিশ্চল থাকিবে, আমি কখন ঘড্ে 
দেখি নাই, তাই পিতার ষজ্জ্ধ দর্শন করিতে যাইব ॥ ৬৮-৩৯। মহেশ্বর কাত্যায়নীর 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ষে, তুমি যদি কখন যজ্ভধ দর্শন না করিয়৷ থাক, 
তাহ হইলে আমিই,যজ্ঞের আয়োজন করিতেছি, অথবা মামার শক্তিধারিণী তুমিই 
শন্য প্রকার যক্জক্রিয়! স্থজন কর, অন্য য্ঞপুরুষ স্থষ্ট হউক, অন্য লোকপালগণ 
স্ষ্ট হউক, খত্বিক কর্মে তুমি মগ্যান্য-ধধিগণকে স্ষ্ট কর। মহেশ্বরের এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়! দেবী কহিলেন যে; হে নাথ ! আমি নিশ্চয়ই পিতার যজ্ঞোত- 
সব দর্শন করিব, অতএব মামায় অনুমতি দিন, আগার বাক্যের অন্থথ| করিবেন ন1। 
৪০-৪৩। হে নাথ! শিল্প(ভিমুখ জল এবং চিত্বকে কে প্রতিকুলে লইয়া যাইতে 
পারে অতএব আপনি আজ আমায় নিষেধ করিবেন না । দেবীর এই ৰাক্য শুনিয়। 
সর্ধবজ্ ভূতপতি পুনরায় কহিলেন্‌ যে, হে দেবি | তুমি যাইও ন|, তুমি যাইলে 
আর আমার সহিত তোমার মিলন হইবে না, হে প্রিয়ে! আজ শনিবারে তোমাকে 
পূর্ববদিকে যাইতে বারণ করিতেছি, বিশেষত আজ গ্্েষঠানক্ষত্র, নবমী তিথি এবং 
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ব্যতীপাত যোগ, অদ্ভকার বিয়োগ শুভাবহ নহে। হে ধনিষ্ঠার্দসমুণ্ডপন্নে | আজ 
তোমার নক্ষত্রও পঞ্চম, অতএব আজ তুমি কখনই গমন করিও না, আজ তুমি গমন 
করিলে আমাকে আর দেখিতে পাইবে না । মহেশ্বরের এই বাক্য শুনিয়া দেবী 
পুনরায় কঞ্ছিলেন যে, আমার নাঁম ঘদি সতা হয়, শবে মন্যদেহ ধারণ করিয়াও আমি 
আপনার দাসীত্ব করিব। .মহেশ্বর দেবীর এই বাক্যের উত্তর করিলেন যে, 
পরিক্ষুব্ধ মনোবৃত্তি স্ত্রী বা পুরুষকে কেই বা! বারণ করিতে পারে ? ৪৪-৪৯। হে 
দেবি! আমাদের জার পুনদশন ঘটিবে না ইহ! আমি সত্য বলিতেছি, আর হে 
কান্তে ! যাহার! মানধবজ ইচ্ছ। করেন, তাহাদের অনাহৃত হইবপ। পিতৃভ বনে যাওয়াও 
উচিত নহে । নদী, যেমন সিন্কুতে গমন করিয়! আর ফিরিয়। আসে না, তজ্প 
তুমিও আজ গমন করিলে আর ফিরিয়। আদিবে না । ৫০-৫২। 

দেবী কহিলেন, আমি যর্দি সাপনার চরণ-পঙ্কজে অনুরক্তা হই, তবে জন্মান্তরেও 
অবশ্যই আপনি আমার পতি হইবেন। এই কথ! বলিয়! সতী ক্রোধান্ধনেত্রে তথা 
হইতে নির্গত হইলেন, গমনকালীন ষে সমস্ত কাধ্য করা উচিত, তিনি তাহা কিছুই 
করিলেন না। মহেশ্বরকে নমক্কার ঝ প্রদক্ষিণ কিছুই করিলেন না; এই জন্যই 
তিনি গমন করিয়! আর প্রত্যাগত হইলেন না। অগ্ভাপিও যাহারা মহেশ্বরকে 
প্রণাম বা প্রদক্ষিণ না করিয়। গমন করে, তাহার! অতীতবাসরের ন্যায় আর প্রত্যা- 
গত হয় নাঁ। ৫৩-৫৬। ত্রিভুবনেশ্বর-পত্বী, পাঁদচারে গমন করিতে করিতে অতি 
পবিত্র কৈলাসের পথকেও কঠিন বোধ করিতে লাগিলেন। মহেশ্বরও দেবীকে 
পাদচারিণী দর্শনে অন্তরে ব্যথিত হইয়। গণসমুহকে আহ্বান করত কহিলেন যে, 
হে গণনিচয় | তোমরা, এতাদৃশ বিমান আনয়ন কর, যে বিমানের চক্র, মন ও 
পবন দশসহঅসিংহসংযুক্ত ম্থমের যাহার উন্নত ধবজদ ও, মহাবাঁত যাহার পতাকা, 
মহতুন্ব যাহার অক্ষ (মধ্যস্থ দীর্ঘকান্ঠ ) নম্মদা ও অলকনন্দ। যাহার ঈধাঁদণ্ড, 
সূর্য্য ও চন্দ্রমা যাহাতে ছত্রীভূত, বারাহী নান্মী উৎকৃষ্ট শক্তি যাহাতে মকরডুণ্, 
স্বয়ং গায়ত্রী যাহার যুগপৃষ্ঠ-তাগ, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ যাহাতে রজ্জু, প্রণব ষথায় 
সার্ধি, প্রণবধধনি যাহার ত্রেঙ্কার ( শব্দবিশেষ ), শিক্ষ। প্রভৃতি অঙ্গনমুহ যথায় 
রক্ষকগণ এবং ছন্দোনিচয় ষথায় বরুথ ( রথগ্প্ত)। মহেশ্বরের এতাদৃশ আজ! 
প্রাপ্ত হইয়। গণনিচয় সত্বর সেইরূপ বিমান আনয়ন করিলেন । ৫৭-৬৩। এবং 
তাহাতে সূর্য্যার্দিরও তেজস্তিরকারিণী সেই দেবীকে আরোহণ করাইয়! তাহার অনু- 
গমন করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর-রমণী ক্ষণমধ্যেই দক্ষের সভাঙ্গন দেখিতে পাইয় 
নভোজনেই বিমান হইতে গবরোহণকরত রক্ষিগ্পণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া চকিত- 


৬৭৬ কাষ্িণণ্ড। [ অঙ্টাশীতিতহ অধ্যার 





ভাবে যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন। তথায় কৃতমঙলগলভৃষ! ও কিক্টীটধারিণী জননীকে 
এবং অলঙ্ক তিশালিনী, সমাহুসর্যয, সগর্বব, সানন্দ, এবং সসাধ্বসভগ্গিনীগণকে 
দেখিতে পাইলেন। অনাহুত হুইয়াও এম্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এই ভাবিয়! 
তাহার ভগিনীগণ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। তখন সতী তাহাদের সহিত কোন 
প্রকার সম্তাষণ ন! করিয়। পিতার নিকটে গমন করিলেন। তখন দক্ষও তাহার 
পত্বী দেবীকে কহিলেন যে, তোমার আগমনে ভালই হইয়াছে। তখন দতী কহিলেন 
ষে, ছে পিতঃ |! আমার আসাতে যদ্দি ভাল হইয়াছে, তবে আমার এই ভগিনীগণের 
ম্যায় আমাকেও আপনি কেন আহ্বান করেন নাই ? ৬৪-_-৭০। 

দক্ষ কহিলেন, অয়ি মহাধচ্যে কন্যে | ময় সর্ববমঙললে ! আমি যে তোমাকে, 
আহবান করি নাই; ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই, সমস্ত দোষই আমার। 
আমি অতি অজ্ঞ যে, তোমকে তাদৃশ পতির হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি 
যদি জানিতাম যে, এব্যক্তি নিরীশ্বর হইয়! ঈশ্বর, তাহ! হইলে কখনই সেই 
মায়াবীর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিতাম না। আঁমি তাহার শিব নামেই সন্তুষ্ট 
হইয়াছিলাম, কিন্তু সে যে অশিবরূপী, তাহ! আমি জানিতাম না। ৭১-৭৩। ব্রক্ষা 
আমার সম্মুখে ইহার বড়ই প্রশংস। করিয়াছিলেন যে, এ বাক্তি শঙ্কর, এ শঙ্তু, 
এ পশুপতি, এ শিব, এ শরীক, এ মহেশ্বর, এ সর্বজ্ঞ, এ বৃষভধবঞ্ঞ, তুমি এই 
মহ্থাদেবকে কন্ঠ। প্রদান কর। তাই ব্রঙ্গার বাকোই আমি তোমাকে ইহার হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু জানিতাম ন! যে, এ ব্যক্তি বিরূপাক্ষ, বৃষবাহন এবং 
বৃষভোজী । ৭৪-৭৬ | জানিতাম না যে, এ ব্যক্তি শ্মশানবাসী, শুলী, 
কপদ্দী, সর্পভূষণ, মেধবাহন, কপালী, কলাঙ্কিতমৌলি, ধূলিধুসরাজ, কখন কোৌপীন- 
ধারী, কখন নগ্র, কখন বাতুলের ন্যায়, কখন চশ্ম বানা, কখন ভিক্ষুক, এবং বিরূপ 
ভূঁতগণ ইহার অনুচর। জ।নিতাম ন| যে, এ ব্যক্তি স্থাখু, উতর, তমোগুণ, রুত্র, 
রৌদ্্রপরীবার, মহাকালবপুই নৃকরোটাপরিকর, জাতি ও গোত্রবিবর্জিজত, বিজ্ঞ 
ব্যক্তিও তাহার মায়ায় মোহিত হইয়! তাহাকে সম্যক্রূপে জানিতে পারে ন|। 
হে সমস্তলয়শালিনি ! তনয়ে! অধিক আর কি বলিব, কোথায় প!ংশুলপটচ্ছন্ন, 
মহাশহ্ঘবিভূষণ, সর্পভৃষণ, জটিল, ভমরুহস্ত, চন্দ্রখগুধারী, তাগুবরুচি, সর্ববামজল 
বেস্টিত সেই হর, আর কোথায়ই বা মজলালয় আমার এই যজ্ঞ, হে সর্ববমজলে | 
এই জন্যই আমি তোমাকে এ বজ্ঞে আহব।ন করি নাই। ৭৭৮৪ দেখ, তোনার 
জগ্ আমি পুর্ব হইতেই উৎকৃষ্ট বসন এবং জলঙ্কারনিচয় প্রত্তত করিয়! রাখিয়া ছি, 
ভুমি এ সমস্ত গ্রহণ কর। এই মজলমুত্ি দেবগণের মধ্যে সেই বিষমনেত্র শুলধা রী, 


জষ্টাীতিতষ অধ্যার). সতীদেহ-বিসর্জ্ন কখন। ৬৭৭ 
কিরূপে থকিবার উপযুক্ত হইবে? দক্ষের এই লমস্ত দারুণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া 
অত্যন্ত ব্যধিতচিত্তে সেই সাধ্বী বলিতে আরম্ত করিলেন । ৮৫--৮৭। 

সভী কহিলেন, হে প্রভো ; আপনি এত বলিলেন, কিন্তু আপনার কথ! 
অমি কিছুই শুনি নাই, ছুই একটা যাহা আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতেই 
বলিতেছি যে, আপনি সত্যই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞব্যক্তিও প্রতারিত হইয়! তাহাকে 
জানিতে পারে না কোন্‌ ব্যক্তি সেই সদাশিবকে জানিতে পারে ? আপনি তীহাঁর 
সহিত সম্বন্ধ করিয়াও যখন অসম্বন্ধ-প্রলাপ বকিডেছেন, তখন আপনি পূর্বেও 
প্রতারিত হুইয়াছেন এবং এখনও প্রতারিতই হইতেছেন। ৮৮-৯০ | তাহার যেরূপ 
ব্যাখ্যা করিলেন, যদ্দি তাহাকে তক্রপ বলিয়াই জানেন, তবে €েন তীহার হস্তে 
আমাকে প্রদান করিলেন? আপনি কেন, তাহাকে কেহই জানে না। অথবা 
আাপনি যে তাহার হস্তে আমাকে প্রদ্দান করিয়াছেন, ইহাতে আপনার বুদ্ধি কারণ 
নহে, হে তাত! একমাত্র আমার পুণ্য-গৌরবই ইহার কারণ। এতাদৃশবাক্যে 
আর প্রয়োজন নাই, আপনি এই শরীরের জন্ক, আমিও এই শরীরে পতির 
অনেক নিন্দা শ্রবণ করিলাম, অতএব এই শরীর পরিত্যাগ করাই ইহার 
প্রায়শ্চিত্ত । যে পর্যন্ত পতির কোনরূপ নিন্দা শ্রবণ করিতে না হয়। তদ বধিই 
সতী স্ত্রীর জীবনধারণ কর! উচিত । ৯১-৯৪। এই কথা বলিয়া সতী প্রাণরোধ 
করিয়! মহাদেবস্বরূপ প্রদীপ্ত-ক্রোধানলে দেহ-সমিধ হবন করিলেন। তখন ইন্দ্র 
প্রভৃতি দেবগণ বৈবপ্য প্রাপ্ত হইলেন, আল্যাহ্তি প্রদানেও অগ্নি পূর্বের ন্যায় 
প্রজ্ছলিত হইলেন ন!, মন্ত্রসমুহের সামর্থযও কুন্তিত হইল। মহান্‌ অনিষ্ট উপস্থিত 
হইল বলিয়! বুতর ব্রাঙ্ষণ উঠিয়। যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন পর্ববতান্দোলন- 
ক্ষমপ্রীবল বাঞ্চাবাত উপস্থিত হইল, তাহাতে ক্ষণমধ্যেই বজ্ঞভূমি তৃণাদির দ্বারা 
ব্যপ্ত হইয়া পড়িল, অকালে বিদ্যুত্-পাত হুইয়৷ ভূমগুলকে কম্পিত করিতে লাগিল, 
আকাশ হুইতে উচ্ধাপাত হুইতে লাগিল, পিশাচগণ নৃত্য আরস্ত করিল, গগনমার্গে 
গৃ্জগণ সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া! মওলাকারে উড়িতে লাগিল ,শিবাগণ অশিব চীগুকার 
আরস্ত করিল, মেঘনিচয় রক্তুবিচ্দু-বর্ করিতে লাগিল, ভূমি হইতে হৃতুকম্পন 
নির্ধাত-শব্দ উ্খিত হইতে লাগিল, ভীষণ বেগে দিব্য আয়ুধনিচয় পরস্পর যুদ্ধ 
করিতে লাগিল, শৃগাল ও কুক্ুরগণ আসিয়া! বজ্ঞ-দ্রব্যনিচয় দুষিত করিতে লাগিল, 
যজ্জ-মগ্ডপ-মধ্যে চকোর ও কাকনিচয় বিচরণ করিতে লাগিল। ক্গণমধ্যেই সেই 
স্ন্দর বজ্ঞমণ্ডপ শ্মশানের স্তায় হইল, যে যেখানে ছিল, লে সেই স্থানেই স্থির 
রছিল। ৯৫-১০৪। তথাকার সমস্য বস্ত্ই চিত্রস্তাত্তের স্তায় বোধ হইতে লাগিল 





৬৭৮ কাশীথগু। [ একোননবতিতম অধ্যায় 





এবং প্রত্যেকেরই শোভ। বিনষ্ট হইল। চক্রধর প্রভৃতি সকলেই তথায় স্তব্ধভীব 
ধারণ করিলেন, দক্ষও পরিবারগণের সহিত ম্লান-মুখে কোন প্রকারে ' ব্রাক্মণগণকে 
যজ্ঞ প্রবৃত্ত করাইতে লাগিলেন । ১০৫-১০৬। 


একোননবতিতম অধ্যায় । 
রিনার 
দক্ষেশ্বর-প্রাহুর্ভাব-কথন । 


স্কন্দ কহিলেন, হে অগন্ত্য ! নারদ, দেবীর আগমনের পুর্বেবেই দক্ষের যজ্ঞ- 
মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন,। তিনি তথায় সমস্ত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ করিয়। তাহা 
জানাইবার জন্য পুনরায় মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন। নারদ কৈলাসে উপ- 
স্থিত হইয়। দেখিলেন ঘে, মহেশ্বর তর্জনী-বিস্যাসপুর্ববক নন্দীর সহিত কোনরূপ 
কথ।-বার্তা কহিতেছেন, তিনি সেই অবস্থাতেই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া! প্রণাম 
করিলেন, তখন নন্দী তাহাকে আপন প্রদান করিলে তিনি তাহাতে উপবিষ্ট হইয়! 
কিছু বৈলক্ষণ্য প্রকাশকরত মৌনভাবে রহিলেন। সর্বজ্ঞ মহেশ্বর, নারদের 
আকৃতি দর্শনে সমস্ত বৃত্তাস্ত জানিতে পারিয়া, তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, তুমি 
কেন মৌন অবলম্বন করিলে ? শরীরীগণের শ্থিতিই ত উৎপত্তি ও প্রলয়বিশিষ্ট, 
কালক্রমে দিব্য শররেও নষ্ট হইয়া যাঁয়। ১-৪। সমস্ত দৃশ্য পদাথই বিনম্বর, 
বিশৈষতঃ তাহ! অনীশ্বর, অতএব ইহাতে জর বিচিত্রত! কি? কাল কাহাকে ন৷ 
কবলিত করে? অভাবনীয় বিষয় কখনই উৎপন্ন হয় না৷ এবং যাহা অবশ্বান্তাবী 
তাহারও কখন অভাব হন না, ইহ! বিবেচন! করিয়া বুধগণ কখনই মোহিত হুন ন|। 
৬-৭। মহেশ্বরের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করি! দেবধি নারদ কহিলেন যে) 
দেবদেব |; যাহা বলিলেন যে প্যাহা অবশ্যন্তাবী তাহাই হইয়।ছে” ইহ! যথার্থ, 
তাহার কোন সন্দেহ নাই, তথ।পি একটা চিন্ত। আমাকে বড় ক্লেশ দিতেছে । বস্ততঃ 
আপনার কিছুই বৃদ্ধি ঝ ক্ষয় হয় না) আপনি সততই অব্যয় ও পূর্ণ, সৃতরাং আপ- 
নার আর হ্রাস ব৷ বৃদ্ধি কোথায় ? আমি ভাবিতেছি বে, ক্ষুত্র সংসার অনীশ্বরভাবে 
 কিরূণে অবস্থ্ঘন করিবে, কারণ জাঞ্জ হইতে কেহ আর আপনার পৃঞ্জা করিৰে 
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ন।৮-১১। যেহেতু প্রঙ্গীপতি দক্ষ আপনাকে বজ্ঞে আহ্বান করিলেন না, 
আজ তাহার দ্বারা অবজ্ঞ।ত দেখিয়। দেব, খাষি বা মনুষ্যগণও আপনাকে অবজ্ঞা 
করিবে। যাহারা অবভ্াত হয়, তাহাদের এশ্বধ্যে প্রয়োজন কি? অবজ্ঞাত 
লোকের! কালকে জয় করিলেও ব| এই্বরয্যশালী হইলেও কি তাহাদের মর্য্যাদা 
থাকে? তাহাদের দীর্ঘ আয়ুঃ এবং বুতর ধনেই বাকি হয়? যাহার! অভিমানী, 
তাহার! কখনও অবজ্ঞ।ত হয় না! অচেতন ব্যক্তিরও অবজ্ঞাত হইয়! জীবনধারথে 
কোন কীর্তি নাই, স্ত্রীগণের মধ্যেও বরং অভিমান-ধনা সেই সভীও ধন্যা, যিনি 
আপনার নিন্দা শ্রবণ করিয়া, ভৃণের ম্যায় দেহ বিসর্জন করিয়।ছেন। মহেশ্বর 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়। সম্মক্রূপে সতীর অভাব জানিতে পারিয়| কহিলেন। ১২- 
১৬। হেমুনে! সত্যই কি মতী দেহত্যাগ করিয়াছেন 2 নারদ মহেশ্বরের এই 
প্রশ্নের কোন উন্তর প্রদান ন| করিয়। মৌন হইয়! রহিলেন, তখন পর্ববসংহারক 
রুদ্র ক্রোধানলে প্রদীপ্ত হইয়। অতীব রুদ্রমুত্তি ধারণ করিলেন, তীহার সেই 
ক্রোধানল হইতে অতিশয় দীপ্তিশালী, কাল এবং স্বৃত্যুর ভয়প্রদ একটা মুগ্তি 
আবিভূতি হইয় ভূশুপ্তী ধারণকরত মহেশ্বরকে প্রতি করিয়। কহিল। ১৭-১৯। 
হে পিতঃ! আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞ। করুন, আপনার জাজ্ঞায় 
আমি ব্রহ্মাণ্তকে গ্রাস করিতে পারি, এক চুমুকেই সপ্ডসমুদ্র পান করিতে পারি, 
আপনার আজ্ঞ। 'প।ইলে রসাতল পাঁতালে এবং পাতালকে রসাতলে লইতে পারি, 
লোকপালগণের সহিত ইন্দ্রকেও কেশাকর্ণণ করিয়৷ এস্থানে আনিতে পারি। 
বৈকুষ্টনাথও ষদি ইহাতে ইন্দ্রের সহায় হন, তবে আপন।র অনুমতি পাইলে নামি 
ঠাহাকেও পরাঞ্জিত করিতে পারি। দনুজ ও দৈত্যগণেরত কথাই নাই, তাহার! 
অতি ক্ষুত্র ও দুর্বল, তাহাদের মধ্যেও যদি কেহ উতকট হয়, আমি তাহাকেও 
বিনষ্ট করিতে পারি। যুদ্ধে কালকে বন্ধন করিতে পারি এবং মৃত্যুরও মৃত্যু - 
সম্পাদন করিতে পারি। ত্রিভুবনে যে সমস্ত স্থাবর ও জঙগমপদার্থ আছে, আপনার 
অনুমতিক্রমে আমি ক্রুদ্ধ হইলে তন্মধ্যে কেহই রণাঙ্গনে আমার সম্মুখে স্থির 
থাকিবে না। এই ভূমগ্ুল আমার পদাধাতপ্রাপ্ডে রসাতলের সহিত বাঁতাহত 
কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাপিতে থাকে, আমি অনায়।সেই দৌর্দগডের আঘাতে এই 
কুলাচলসমুহকে চূর্ণ করিতে পারি। ২০-২৭। অধিক বলিবার প্রয়োজন কি, 
আপনি অনুমতি করুন, আপনার চরণ-কৃপায় কিছুই আমার অসাধ্য নাই, আপনি 
যাহ! ভাবিতেছেন, তাহ! সিদ্ধ বলিয়াই বিবেচনা করুন। মহেশ্বর তাহার এই 
সমস্ত প্রতিজ্ঞ। আবণ করিয়। স্বীয় কার্ধাসিদ্ধি বলিয়াই বোধ করিলেন এবং আনন্দে .. 
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তাহাকে বলিলেন যে, হে ভদ্র! আমার গণসমুহের মধ্যে তুমিই মহাবীর, অভাবধি 
তুমি বীরভন্ত্র নামে প্রথিত হও । ২৮-৩০। তুমি স্বরায় আমার এই কার্ধ্য কর যে 
দক্ষের যজ্তটা নষ্ট কর, তথায় দক্ষের সহায় হইয়! যাহারা তোমার অবমাননা করিবে, 
হে পুত্র! তুমিও তাহাদের অবমাননা করিও । বীরভদ্র, মহেশ্বরের এই আজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়। তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়। বেগে তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন 
মহেশ্বর স্বীয় নিশ্বাস হইতে আরও শতকোটি গণ সৃষ্টি করিলেন, তাহার! বীরভদ্রের 
পার্খে, অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতেও অধিক তেজঃশালী 
সেই গণসমুহের দ্বার অন্বরতল পরিব্যাপ্ত হইল। সেই গণসমুহের মধ্যে কেহ 
কেহ গিরির শৃঙ্গাগ্র উদ্পাটন করিয়া লইয়।, কেহ কেহ সমস্ত পর্ববত লইয়া, কেহ 
কেহ বৃহ বৃহ বৃক্ষ লইয়! দক্ষের যন্-ভূমিতে উপস্থিত হইল। তথায় কেহ 
য্প উহ্পাটন, কেহ যজ্ঞ, কেহ যজ্জমগুডপ ধ্বংস করিতে লার্গিল। কেহ শুলহস্তে 
কুপ্ুপুর্ণ বজ্জবেদীখননে প্রবৃত্ত হইল, কেহ হবিঃ ভক্ষণ, কেহ পৃষদাজ্য পান 
করিতে লাগিল। কতকগুলি মিলিয়৷ পর্ববতনন্নিত অন্নরাশি ধবংস করিল, কেহ 
পায়স আহার, কেহ ক্ষীরপান, কেহ ব! পক্কান্নভোজন করিতে লাগিল, কেহ কেহ 
ষজ্ঞপাত্রসমুহ ধবংস করিতে লাগিল। কেহ শকট ভগ্ন করিল, কেহকেহব৷ 
পশুগণকে গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অগ্নি নির্ববাণ করিতে লাগিল। 
কেহ কেহ আনন্দে যজ্জীয় বন্ত্রসমুহ পরিধান করিতে লাগিল । কেহ কেহ পূর্বব- 
বিন্যন্ত পর্ববতাকার রতুরাশি গ্রহণ করিতে লাগিল। কেহ ভগদেবতাকে নেত্রহীন 
করিল, কেহ পৃষার দস্তাবলী ভগ্ন করিল, কোন গণকে দেখিয়! বজ্জ-স্থগরূপ ধারণ 
করিয়! পলাইতে লাগিলেন, সেই গণ দুর হইতেই চক্রের দ্বার! তাহার মস্তকচ্ছেদন 
করিল । ৩১-৪৪। কোন গণ, সরম্বতীকে পলায়ন করিতে দেখিয়।! তাহার 
নাসিকাচ্ছেদন করিয়। দিল। কেহ অদ্দিতির ওষ্ঠপুট চ্ছেদন করিল, কেহ 
অর্ধ্যমার বাহুদ্বয় উৎপাটন করিয়! দিল, কেহ বলপুর্ববক অগ্নির জিহবা! উদ্পপািত 
করিল; কেহ বায়ুর বৃষণচ্ছেদ করিল, কেছ যমকে বন্ধন করিয়া তাহাকে “যে 
ধর্মে মহেশ্বর প্রথম পুজিত ন| হন, সেই ধর্ম কে 1” এই কথা জিজাসা করিতে 
লাগিল; কেহ কেশাকর্ষণ করিয়! নৈঞ্ধতকে উত্তোলন করিল এবং *তুমি অনীশ্বর 
হবিঃ ভোজন করিয়াছ” এই বলিয়! তাহাকে পদঘাত করিল। কেহ কুবেরের 
পদবয় ধরিয়। তীহাকে ঘুরাইতে লাগিল এবং তিনি যত আন্ততি ভক্ষণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার দ্বার! তাহ উদগীরপ করাইল। লোকগণের মধ্যে যে একাদশরুজ্র 
আছেন, প্রমথগণ রুদ্রনামধারী বলিয়! তাহাদিগকে অবহেলা! করিলী। 8৫-8৫। 
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কেছ বরণের উদর চিরিয়! ভুক্ত হবিঃ বাঞির করিল। ইন্দ্র মযুরের রূপ ধারণ 
করত উড়িয়া! গিয়। গিরির উপর বসিয়৷ প্রচ্ছন্নভাবে এই সমস্ত কৌতুক দেখিতে 
লাগিলেন, প্রমথগণ ত্রাহ্ষণসমূহকে নমস্কার করত পএস্থান হইতে যাঁও” এই কথা 
বলিতে লাগিল এবং অন্যান্য যাঁচকগণকে তথা হইতে দূর করিতে লাগিল। 
এইরূপে পূর্ববাগত গ্রমথগণ কর্তৃক ষজ্ঞ প্রমধিত হইলে, বীরভদ্র প্রমথগণ পরি- 
বেষ্িত হইয়! তথায় আগমন করত প্রমথগণ যজ্ভডূমি শ্মশানের ন্যায় অতিশোচনীয় 
দশায় পরিণত করিয়াছে দেঁখিয়। বলিতে লাগিলেন যে, হে প্রমথগণ | ছুর্ববত্ত 
নাস্তিকগণ কর্তৃক সমারন্ধ এই ক্রিয়ানিচয়ের অবস্থ। পরিদর্শন কর, ইহার্দের মহেশ্বরে 
দ্বেষ কেন হইল ? বাহার! সমস্ত কণ্মের একমাত্র সাক্ষীরূপ মহেশ্বরের প্রতি দ্বেষ 
করে, তাহার! ধর্ম্মকার্ধ্যে প্রবৃন্ত হইয়াও এতাদৃশ গতি লীত করিয়! থাকে । ৫১-৫৭। 
কোথায় সেই দুর!চার দক্ষ এবং কোথায়ই ব! সেই যজতোজী দেবগণ ? হে গণ- 
নিচয়! তো'মর! সত্বর যাও, তাহাদ্দের সকলকেই লইয়া আইস, বীরভদ্দ্রের এই 
আঙ্ঞ! পাইয়া প্রমথগণ যেমন সত্বর ধাবিত হুইবে, অমনি তাহার! সম্মুখে গদাধরকে 
দেখিতে পাইল। সেই প্রবলপরাক্রান্ত প্রমথগণ গদাঁধরের নিকট বাত্যাহত গুক্ক 
তূণের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে বিষুঃর ভয়ে সেই প্রমথগণ বিনষ্ট হুইল 
দেখিয়।, বীরতদ্র কোপে প্রলয়কালীন অনলের ন্যায় স্বলিয়া উচিলেন। ৫৮-৬১। 
এবং সম্মুখে দেখিলেন যে, বিষুঃ দীড়াইয়৷ আছেন এবং তাহার চতুর্দিকে অসংখ্য 
চতুভূজ, চক্রী, গদ। ও খড়গধারী, শাঙ্জপ।ণি তাহার গণনিচয় ড়।ইয়! রহিয়াছে। 
এই সমস্ত দর্শন করিয়৷ বীরভন্্র বিষুকে কহিতে লাগিলেন যে, তুমিই যত্রপুরুষ 
এবং এই মহা যজ্ঞের প্রবর্তক তুমিই নিজৰলে মহেশ্বরের শত্রু, দক্ষের রক্ষাকর্তা ; 
হয় দক্ষকে আনিয়! আমার নিকট সমর্পণ কর, না হয় আমার সহিত যুদ্ধ কর, আর 
দক্ষকে বদি আনিয়! না দেও) তবে বত্বপর্ববক তুমিই উহাকে বন্ধন করিয়া! রাখ 
৬২.৬৩। কারণ তুমিও ত মহেশ্বরের ভক্তগণের মধ্যে একজন শ্রেপ্ঠ। তুমিইত 
সহত্মপল্সের একটা কম হওয়াতে নিজের নয়নকমল মর্পণ করিয়াছিলে,* তাহাতেই 
সন্ত্ষ$ হইয়। মহেশ্বর তোমাকে শুদর্শন-চক্র প্রদান করিয়াছেন; তীহার সাহাষ্যেই 
তুমি দৈত্যপতিগণকে জয় করিয়া আমিতেছ। ৬৪-৬৭। বিষুঃ বীরভপ্রের এই 
সমস্ত তেজন্বী বাক্য শ্রবণ করিয়! তীহার বল জানিবার জন্য তাহাকে কহিলেন যে, 
তুমি মহেশ্বরের পুত্রতুল্য এবং গণসমুহের মধ্যে শ্রেষ্ট, তাগাতে আবার প্রভুর 
আদেশ পাইয়। অতিশয়ই বলব।ন্‌ হুইয়াছ; তুমি যেই হও; আমি দক্কে রক্ষা 
করিব ইচ্ছ। করিয়াছি, তোমার সামধ্য দেখিব যে, তুমি কি প্রকারে দক্ষকে ব্রণ 
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করিবে। বিষুকর্তক এইরূপ অভিহিত হইয়া, নীরভদ্র দৃপ্টিভঙ্গীর ছারা প্রমথ- 
গণকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিল্লেন। তখন প্রমথগণ রণে মত্ত হুইয়৷ বিষুঃর 
পারিষদগণের অতিশয় ছুর্দশ! করিল, তখন বিষ ক্রুদ্ধ হইয়া রণক্ষেত্রে প্রত্যেক্যের 
হৃদয়ে সহত্র সহল্্র বাণ বিদ্ধ করিলেন। সেই বাণাঘাতে ক্তিমহৃদয় প্রমথগণ রুধির 
বর্ষণকরত রণক্ষেত্রে বসস্তকালীন কিংশুক-কুন্মের শোভ৷ প্রাণ্ড হইল। তাহার! 
তখন ক্ষরিতমদ মাতজনিচয় এবং ধাতুরাগম্ম্াৰি পর্ববতনিচয়ের ম্যায় শোভ! পাইতে 
লাগিল। ৬৮-৭৫। তখন বীরভদ্র হাশ্তকরত বৈকুষ্টনাথকে কহিলেন যে, হে 
শাঙ্গ ধন্বন্‌ | তুমি রণে বিশেষ নিপুণ) তাহ জানি; কিন্তু তুমি দৈত্যেন্্ ও দানবেন্দ্- 
গণের সহিতই যুদ্ধ করিয়াছ, কখন প্রমথগণের সহিত বুদ্ধ কর নাই। এই কথ৷ 
বলিয়! বীরভদ্র হস্তে ভূশুশ্তী গ্রহণ করিলেন এবং বিষ দৈত্যেন্দ্-গিরিচুর্ণকারিণী 
গদ। উত্তোলন করিলেন। বীরভদ্রে ভূশু-্তীর দ্বার গদাধরকে আঘাত করিলেন, 
ভুশুস্তী বিষুতর অঙ্গে আহত হইয়! শতধ। বিদীর্ণ হইয়! গেল, তখন বাস্থদেবও সেই 
গ্রতাপান্থিত বীরভদ্রকে গ্যার ভ্বার| আঘাত করিলেন, বীরভদ্র সেই আঘাতে কিছু 
মাত্র বেদনাবোধ ন! করিয়া, খটাঙ গ্রহণকরত গদাধরের দক্ষিণ হম্তে আঘাত 
করিয়া, তাহার হস্তস্থ গদা ভূমিতে নিক্ষেপ করাইলেন, তখন মধুরিপু কুপিত 
হইয়া বীরভদ্রের উপর চক্র নিক্ষেপ করিলেন; চক্র আসিতেছে দেখিয়। বীরভদ্্র 
মহেশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহেশ্বরকে ম্মরপ করিবামাত্র সেই চক্র 
স্বল্প বক্র হইয়া! বীরভদ্রের ক্টদেশে লগ্ন হইয়! স্থন্দর দৃশ্যতা লাভ করিল। 
বীরলক্ষণী কর্তৃক বিজয়মাল্যে আবৃতের ন্যার বীরভত্র সেই চক্রের ত্বার৷ অতিশয় 
শোভিত হইলেন। ৭৬-৮৩। বিষুণ স্বীয় চত্রংকে বীরতদ্রের কাভরণ হইতে দেখিয়া! 
অল্প হাস্যকরত নন্দক গ্রহণ করিলেন। বীরভদ্র ₹্ঙ্কারের ছারা সিন্ধগণের সমক্ষে 
বিষুর নন্দকবিশিষ্ট সেই হস্ত স্তস্তিত করিলেন। এবং স্বয়ং শূল গ্রহণ করিয়া 
বিষুর প্রতি ধাবিত হুইয়! যেমন তাহাকে আঘাত করিতে যাইবেন, অমনি আকাশ- 
বাণী হুইল যে “হে গণরাজ!| তুমি নিবৃত্ত হও; এরূপ সাহল করিও ন1। বীরভন্তর 
এইরূপে নিবারিত হইয়! বিষুরকে পরিত্যাগ করত সত্বর দক্ষকে আক্রমণ করিয়া 
চীৎকারপূর্ববক বলিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বরের নিন্দক তোমাকে ধিক! যাহার 
এতাদৃশ সম্পত্তি, দেবগ্ণ যাহার সহায়, সে ব্যক্তি দক্ষ হইয়াও কেন ঈশ্বরের সহিত 
কণ্ম করে না। তুমি যেমুখে মহেশ্বরের নিন্দা করিয়া, আমি চপেটাঘাতে 
সেই মুখ উত্তমরূপে চুর্ণ করিতেছি। ৮৪-৮৯। এই কথ! বলিয়। বীরতপ্র, দক্ষ যে 
মুখে মহেশ্বরের নিন্দা করিয়াছিলেন, চপেটাঘাতের দ্বার! সেই মুখ চূর্ণ করিয়া- 
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দিলেন। তদনন্তর যজ্ঞে সমাগত অন্দিতি প্রভৃতিরও তিনি কর্ণাদি চ্ছেদন করিতে 
লাগিলেন। কাহারও বেণী ছিন্ন করিলেন, কাহারও হস্তুচ্ছেদন করিলেন, 
কাহারও নাসিকাচ্ছেদন করিলেন, কাহারও বা নাসাপুট ছিন্ন করিলেন 
এবং কাহারও বা অঙ্গুলিচ্ছেদন করিলেন । যাহারা মহেশ্বরের নিন্দা! 
করিয়াছিল এবং যাহারা তাহ! শ্রবণ করিয়াছিল, বীরভদ্র তাহাদের 
সকলেরই জিহব। কাটিয়া! দ্বিখণ্ড করিলেন । ৯০-৯৪। যাহারা মহাদেবকে ছাড়িয়। 
হুবিগ্রহুণ করিয়াছিল, তাহাদ্দের কতকগুপিকে গলে রজ্জ,বদ্ধ করিয়া যুপকাণ্ঠে 
অধোমুখে লম্িত করিলেন। চন্দ্র, ধর্ম, ভূগু, মরীচি প্রভৃতি অনেকেই তাহার 
নিকট অত্যন্ত অপমানিত হইলেন; ইহার সেই তর্বব,দ্ধি দক্ষের জামাতা এই 
বলিয়। বীবভন্ত্র তাহাদিগকে বিশেষজূপে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি 
অবলীলাক্রমে সেই সমস্ত কুম্ত, যৃপ, স্তম্ভ, মণ্ডপ, বজ্ঞপাত্র, হব্য, যজ্জসস্তার, 
বজ্ঞপ্রবর্তক, রক্ষঃপাঁল এবং মন্ত্রনিচয়কে নষ্ট করিলেন। এইরূপে দক্ষের 
অশিবসম্পদ, পরৰঞ্চনায় অজ্জ্িত সম্পত্তির ন্যায় স্বল্লকালমধ্যেই বিনষ্ট হইয়। 
গেল। সেই গণনাথ কর্তৃক যজ্ঞের এতাদৃশ দশ] হইলে, ব্রক্গা বিধিলোপ-ভয়ে 
ষে স্থানে শিবহীন যজ্ঞ হইয়াছিল, সেই স্থানে মহেশ্বরকে আনয়ন করিলেন। 
মহাদেব আগমন করিলে বীরভদ্র লজ্জিত হইয়। তাহাকে প্রণামমাত্র করিলেন 
এৰং দেবদেব সমস্তই জানিতেছেন, ইহা ভাবিয়। কিছুই কহিলেন না। তখন 
স্থর*জ্যেষ্ঠ মহেশ্বরকে প্রসল্প করিয়! বলিতে লাগিলেন যে, হে কৃপ।নিধে ! এই 
দক্ষ অপরাধী হইলেও আপনি ইহার উপর প্রসন্ন হউন; হে শঙ্কর! আপনি 
সকলই পূর্বের ন্যায় করুন, যাহাতে বৈদিক-ক্রিয়। পুনরায় এবগ্ডিত হয়; আপনি 
তাহার আজ্ঞ। করুন। হে শঙ্কে।! সেশ্বর-ক্রিয়াই নিদ্ধ হইয়! থাকে, হে 
পরমেশ্বর |! জীশ্বরহীন সমস্ত ক্রিয়াতেই এইরূপ সহস্র সহত্র বিপদ উপস্থিত হইঘ 
থাকে । ৯৫-১০৬। বিচার করিয়। দেখিলে এই দক্ষ আপনার পরম ভক্ত, 
এ ব্যন্তি, অনীশ্বর কণ্্ঘ করিয়! পরের দৃষটান্ত-স্থল হইয়াছে। অন্য ষে কেহ 
আপনাকে পরিভ্যাগ করিয় কণম্ম করিবে, তাহারও দক্ষের স্যায়ই সেই কম সিদ্ধ 
হইবে না।.১০৭-১৩৮। দ্ক্ষের এই অবস্থা শুনি! আজ হইতে আর কুত্রাপি 
কেহই আপনাকে ছাড়িয়া কোন কণ্মাই করিবে ন|। ব্রক্ষার এই সমস্ত বাক্য 
শ্রবণ করিয়! মহেশ্বর জীবত হাম্যকরত বীরভদ্রকে আজা করিলেন যে, সমস্তই 
পুর্ব্ধের ম্যায় কর। ৰীরভদ্রেও মহেশ্বরের আজ্ঞ। পাইয়! দক্ষের বদন ব্যতিরেকে 





অস্তাস্ত, স্তই পূর্বের হেরূপ ছিল, তাহ! তর্্রপই করিলেন। তদনযুর ঈশ্বরকে . 
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যাহারা নিন্দা করে, তাহার! মুক এবং পশু হয়, এই জন্য বীরভদ্ত্র দক্ষকে ছাগবক্ত, 
করিলেন। ১*৯-১১২। তদনম্তর গাহস্থ্য-বিচ্যুত মহেশ্বর ব্রহ্মাকে সম্ভাষণ করিয়! 
স্বীয় পারিষদগণের সহিত হিমালয়ে তপস্যা করিবার জন্য তথ! হইতে গমন 
করিলেন ॥ কোন মাশ্রম অবলম্বন ন| করিয়া ক্ষণকালও অতিবাহিত কর! 
উচিত নহে, মতএব সতত আশ্রমে থাকাই শ্রেয়ঃ, এই জন্যই সমস্ত তপন্ার 
ফলদাত। মহেশ্বরও পারিষ্দগণের সহিত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মহেশ্বর 
গমন করিলে, ব্রহ্মা দক্ষকে উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, তুমি যদি হরনিন্দাসমুস্ভুত 
দুস্তযজ পাপ ক্ষালন করিতে ইচ্ছ। কর, তাহা হইলে বারাণসীতে গমন কর এবং 
মহাঁপাপবিনাশিনী সেই বারাণসীতে উপস্থিত হইয়। তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, 
তাহা হইলে মহেশ্বর তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন, মহের্খবর সন্তুষ্ট হইলেই এই 
চরাচর বিশ্বই তোমার উপর সন্মষ্ট হইবে, বারাণনীপুরী ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই 
তোমার পাপ যাইবে না । ১১৩-১১৮। মনস্থিগণ ব্রঙ্গহত্যাদি-পাপের প্রায়শ্চিহ 
বিধান করিয়াছেন কিন্তু হরনিন্দার কোন প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই, তথাপি তাহার 
উপায় একমাত্র কাশী, কাশীতে যাহার! লিঙ্গ প্রৃতিষ্ঠ। করে, তাহারাই সমস্ত ধরে 
ফলভাগী হয় এবং পুরুষার্থ লাভ করিয়া! থাকে। ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
দক্ষ ত্বরায় অবিমুক্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় লিঙ-স্া পনপৃর্ববক মহেস্ঈরের 
আরাঁধনায় তগুপর হইয়া কঠোর তপস্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাহার চিত্তে 
মহেশ্বর ব্যতীত জগতের কোন পদার্থ ই স্থানপ্রাপ্ত হইল ন1। ১১৯-১২২। 
দিবারাত্রি তিনি মহেশ্বরের স্তব, শ্তাহার পুজা, তাহাকে প্রণাম, তাহার ধ্যার্ন এবং 
তাহাকেই দর্শন করিতে লাগিলেন, এইরূপ তপন্তায় দক্ষের দ্বাদশ সহত্্র বতুসর 
অতিবাহিত হইল । মুতদ্দিন সতী উমারূপে হিমাচল-পত্বী মেনকার উদরে জন্ম গ্রহণ 
. করিয়া, মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত ন।! হইলেন; ততদিন পর্য্যন্ত দক্ষ এইরূপ 
তপন্যায় লিঙ্গেরই আরাধনা কর্রতে লাঁগিলেন। অনন্তর পার্বতী যখন পুনরায় 
পতির সহিত মিলিত হইয়া! কাশীতে আসিলেন, তখন দক্ষকে, লিজার্চনে রত দর্শন 
করিয়। মহেশ্বরকে কহিলেন যে, হে প্রভেো!! এব্যক্তি তপস্ঠায় অতিশয় ক্ষীণ 
হইয়াছেন, হে কৃপানিধে | আপনি বরদান করিয়৷ এই প্রঙ্জাপতিকে কৃতার্থ 
করুন। অপর্ণা কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মহেশ্বর দক্ষকে কহিলেন যে, হে 
মহাভাগ ! তোমার মনোভিলধিত বর প্রার্থনা! কর। মহেশ্বরের এই বাক্য শ্বুবণ 
করিয়া দক্ষ তাহাকে বনুতর প্রণতি এবং নান! প্রকার স্তুতি ত্বার! প্রসন্ন হইতে 
'দেখিয়! বলিলেন যে, বন্দি আমাকে বর দেন, তবে আমার প্রার্থন। এই যে, জাপনার. 
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চরণযুগলে আমার নিপ্বপ্ৰ ভক্তি থাকুক। আর আমি যে আপনার এই মহালিঙ 
প্রতিষ্ঠ। করিয়াছি, হে নাথ! আপনাকে সতত এই লিঙ্গে অবস্থান করিতে হইবে) 
হে কৃপানিধে ! আমি বে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, তাহ 'আপনাকে ক্ষমা করিতে 
হইবে, ইহা ভিন্ন অন্থ কোন উৎকৃষ্ট বরে আমার প্রয়োজন নাই। ১২৩-১৩২। 
দক্ষের এই প্রার্থনা শুনিয়। মহেশ্বর অত্যন্ত প্রসন্ন হুইয়! দক্ষকে বলিলেন যে, 
তোমার যাহা প্রীর্থন। তাহাই হইবে, কখনই তাহার অন্যথা! হইবে না, হে 
প্রজাপতে ! আমি তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি, তাহ! শ্রবণ কর। তুমি 
যে দক্ষেশ্বরনামক এই লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিযম়াছ, এই লিঙ্গের সেব। করিলে, আমি 
মানবগণের সহ অপরাধ ক্ষম! করিব, অতএব মানবগণ যেন এই লিঙ্গের 
পৃজ। করে। তুমিও এই লিঙ্গের পুজ।-নিবন্ধন সকলের মান্ত হইবে এবং 
ছুই পরাদ্ধ কাল পরে মোক্ষলাভ করিবে । মহেশ্বর এই কথা বলিয়া! সেই 
লিঙ্গমধ্যেই অন্তহিত হইলেন, দক্ষও পুর্ণমনোরথ হুইয়া নিজগৃহে গমন 
করিলেন । ১৩৩-১৩1। 

স্কন্দ কহিলেন, হে অগন্ত্য! এই তোমাকে দক্ষেশ্বরের উৎপত্তি-বিবরণ 
বলিলাম, ইহা শ্রাবণ করিলে জীবগণ শত অপরাধ হইতেও মুক্ত হয়। মানব 
এই পবিভ্র দক্ষেশ্বর-সমুষ্তব শ্রবণ করিলে, দে শত অপরাধী হইলেও কখন পাপ- 
সমুহে লিগ হয় না । ১৩৮--১৩৯। 


নবতিতম অধ্যায় । 
টি 
পার্ধবতীশ্বর বণন । 


অগন্তা কছিলেন, হে পার্ববভী-হৃদয়ানন্দ ষড়ানন ! আপনি যাহার বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন, এইক্ষণে সেই পার্ববতীশ- মহাদেবের উতপত্তি-কথ| আমার সঙ্গিকটে 
কীর্তন করুন। ১। স্কম্দ কহিলেন, অয়ি কুস্তসম্ভব | শ্রবণ কর। কোন দিন 
হিমাচল-মহিষী মেনক! নিজ তনয়! পার্ববভীকে কহিলেন যে “অধ পুত্রি! উমে! 
মদীয়' জামাতা তোমারই এই মহেশ্বরের কোন্‌ দেশ, গ্হই ব| কোথায় ? ইন্থীর 
বন্ধুইব। কে'? আমি দেখিতেছি যে, কোন স্থলে ইছা'র বসতি তাহা কোন ব্যক্তিই' 


৬৮৬ কাশখণ্ড। | নবতিতম অধ্যাঃ 


শত শ৩০৯ * 





বিদ্দিত নহে” । ২-৩। জননীর এই প্রকার বাক্য শ্রুবণক রত গিরান্দ্রতনয়। অতিশয় 
লজ্জিত! হুইয়। পরে কোন উপযুক্ত সময়ে প্রণতিপূর্ববক ভগবান্‌ মহেশ্বরের নিকট 
নিবেদন করিলেন যে, *হে হৃদয়েশ্বর | আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, অস্ভাই শ্বশুর- 
গ্রহে গনন করিব, এখানে আমি আর একদিনও বাস করিব না অতএব আপনি 
আমাকে নিজ গৃহে লইয়। চলুন” । ৪-৫। পার্ববতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়। 
তত্ববিশ মহেশ্বর সেই দ্িবসেই হিমালয় পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে নিজ আনন্দ- 
কাননে লইয়। আসিলেন। ৬। পরমানন্দের হেতুভৃত আনন্দকাননে আগমন 
পূর্বক পীর্ববতীদেবী পিতৃগৃহের স্থখসম্পদ্‌ বিস্বৃত হইয় স্বয়ং পরমানন্দরূপিণী 
হইলেন। ৭। অনন্তর এক সময়ে গিরিজ। মহেশ্বরকে জিড্ভাস। করিলেন যে, হে 
প্রভো |! আপনার এই কাশক্ষেত্রে কেন অবিরত আনন্দ বিরাজমান 
রহিয়াছে, তাহ! আমার সমক্ষে কীর্তন করুন। ৮। গৌরীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়! 
ভগবান্‌ পিনাকপাঁপি উত্তর করিলেন যে, অয়ি পার্ববতি ! পঞ্চক্রোশ পরিমিত 
মুক্তিনিলয় এই কাশীক্ষেত্রে তিলপরিমিতও এমত একটা স্থান নাই; যথায় কোন 
লিঙ্গ বিভ্ভমান নাই। অন্ত কোন স্থানেও একটা শিবলিঙ্গ থাকিলে তাহার 
চতুর্দিকে এক ক্রোশ পধ্যন্ত সমস্ত ভূমি আনন্দদায়িনী হইয়! থাকে । ছে দেবি! 
এই পরমানন্দ-কারণ মদরীয় আনন্দবনে পরমানন্দস্বরূপ অনন্ত লিঙ্গ বিভ্কমান 
রহিয়াছেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, এই স্থানে পরমানন্দ-প্রবাহু সর্ববদ!| 
প্রশ্থত কেন না হইবে ? হে পার্ববতি | চতুর্দশলোকে যাহার! কৃতী বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
স্তাহারা৷ সকলেই নিজ নিজ নামে একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ। করিয়৷ কৃতকৃত্যত! 
লাভ করিয়াছেন। হে মহাদেবি! এই কাশীক্ষেত্রে ধিনি একটা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন, তাহার মঙ্গলের সংখ্য। নিগ্ধারণ করিতে সহত্বদন এবং অনন্তদেবও 
, সমর্থ নহেন। হেগিরিজে! সেই সকল অনন্ত শিবলিঙ্গের অবস্থান প্রযুক্তই 
এই আনন্দকাননে সর্ববরদ| অপরিসীম আনন্দ মন্ুভূত হইয়া থাকে | ৯-১৫। 
মহেশ্বরের এই কথ শ্রবণানস্তর দেবী পীর্ববতী পুনর্ববার তাহার পাদ গ্রহণপূর্ববক 
প্রণাম করিয়া প্রীর্থন। করিলেন যে, হে নাথ | মহাদেব! আপনি আমাকেও 
লিঙ্প্রতিষ্ঠা। করিতে আদেশ প্রদান করুন, পতিত্রতা স্ত্রী পতির আজ! গ্রহণপূর্ববক 
মঙ্গলকর্ণ্ে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ পতির আজ্ঞা লইয়! তাদৃশ কর্ম করিলে গ্রলয়- 
কালেও তাহার য়; বিনষ্ট হয় না। অতএব আপনি জাজ্ঞ। ন| দিলে জাগি 
ইহাতে কখনই প্রবৃন্ত ছইতে পারিতেছি না। ১৬১৭। এই প্রকরে -মহেশ্বরের 
প্রদয়তা সম্পারপূর্ববক তদীষ আল! গ্রহণ কক্িয়। দেবা পার্বতী মহাদেৰের 
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০০ 
সন্নিকটেই একটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠ! করিলেন । ১৮। সেই লিঙ্গ দর্শন করিয়! দানব- 
গণ ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক হুইতেও পরিত্রাণ পায় এ্রবং তাহাদের আর সংসার- 
কারাগারেও প্রবেশ করিতে হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ১৯। হে মুনে ! 
সেই লিজের সেবকসমুহের হিতকামনায় মহেশ্বর, সেই লিঙ্গে যে বর প্রদান 
করিয়াছেন, তাহ! শ্রবণ কর। ২*। কাশীতে বিদ্যমান পার্ধবতীশ্বর নামক লিঙ্কে 
যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ববক পৃজ| করিবে, সেই ব্যন্তি দেহান্তে কাশীতে লিজরূপে 
প্রাদৃভূত্ত হইবে । ২১। কাশীতে লিঙগত্ব প্রাঞ্জির পরে সেই ব্যক্তি আমাতেই 
বিলীন হুইতে পারিবে। চৈত্রম'সে শুক্লাতৃতীয়াতে পার্ববতীশ্বর-লিজের অর্চচন। 
করিলে মানব ইহকালে সৌভাগ্য ও পরকালে উত্তম গতি লাশ করিতে সমর্থ হয়। 
স্ত্রী বা পুরুষ যদি একবার ভক্তিসহকারে পার্ধবতীশ্বর“লিঙ্গের অঙ্চন। করে, তাহ! 
হইলে তাহাকে জার গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না ও দে ইহলোকে পরম সৌভাগ্য 
ভোগ করি! থাকে। পার্ববতীশ্বর-লিজের নামমাত্রও গ্রহণ করিলে মানবের 
তগ্ক্ষণেই শতজন্মার্জিত পাঁপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই। যে 
মনুজশ্রেষ্ঠ পার্ববভীশ্বর-লিঙ্গের মাহাত্ময শ্রবণ করিবে, সেই মহামতি এহিক ও 
পারলৌকিক বিবিধ ভোগ্যবস্ত লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ২২--২৫। 
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স্প্ণ সুচি টিনার 
গলেশ্বর-মহিমা । 


ক্কন্দ কছিলেন, ছে অনঘ ! হে মুনে! তোমার নিকটে আমি পার্ববতীশ্বরের 
মহিম। এই কীর্তন করিলাম, এইক্ষণে গল্পেশ্বরের উৎপত্তি-কথ! কীর্তন করিতেছি 
শ্রবণ কর। ১। এই গঙ্গেশ্বরের উতপত্তি-কথ! শ্রবণ করিলে যে কোন স্থানেই 
হউক ন! কেন মানব গঙ্গান্ানের কল-লাভ করিতে পারে । যে সময় গঙা! দিলীপ- 
তনয় গুগীরথের সহিত এই আনন্দকাননে আসিয়! চক্রপুক্ষরিণী-তীর্ঘে মিলিত! হন 
তগুকালে তিনি মহাদেবের পরিগ্রহনিবন্ধন অবিমুক্তক্ষেত্ের পর মাহাত্ম্য অবগত 
হইয়া এবং কাশীতে শিবলিঙগ-প্রতিষ্ঠার লোকোত্বর ফলের বিষয়ও ল্মুরণ করিয়া? 
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বিশ্বেশ্বরের পৃর্বদিকে একটা মজলময় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ২-৪। কাশীতে বিদ্- 
মান গঙ্গেশ্বর-লিঙ্গের দর্শন অভীব হুর্লত ; দশহুরা-তিথিতে যে ব্যক্তি গঙ্গেশখবরের 
অচ্চন। করিবে, তাহার ক্ষণকালের মধ্যেই সহশ্রজম্মার্জ্িত পাপরাশি বিনাশপ্রাপ্ত 
হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কলিকালে এই গঙ্গেশ্বর-লিঙগ গুপ্তপ্রায় থাকিবেন। ৫-৬। 
পেই গঙ্গেশ্বর-লিজকে দর্শন করিলে মানবগণ যে বুতর পুণ্য-ল।ভ করিবে তাহাতে 
জার সন্দেহ কি? কাশীতে যে ব্যক্তি অতিহুর্লত সেই গঙ্গেশ্বর-লিনের দর্শন-লাভে 
সমর্থ হইবে, গঙ্গা যে তাহার প্রত্যক্ষীকৃত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, 
কলিকালে সর্ববকলুষহ!রিণী গঙ্গাই স্ৃুলভি! হইবেন, হে মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্য ! 
ধাহার দর্শনমাত্রেই মানবগণ সর্ববপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে) 
সেই গঙ্গেশ্বরলিঙগও কলিতে অতিশয় স্ৃদুলভ হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ কি? 
৭-৯। এই গঙল্গেশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব আর নরকে গমন করে 
না, ব্ুতর প্ুণ্যলাভ করিতে পারে ও ইহকালেই নিজ অভীষ্ট বস্তুলাভে 
সক্ষম হয়। ১০। 


ঘিনবতিতম অধ্যায় । 
৮ 3৫-- 
নম্মদেশ্বরাখ্যান | 


স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এক্ষণে তোমাকে আমি ধাঁহার নাম শ্রবণ করিলে 
মহাপাপ ক্ষয় হয়) সেই নশ্মদেশ্বরের মাহাত্ম্য বলিতেছি। এই বরাহকল্লের প্রথমেই 
মুনিগণ মার্কণ্েয়ের নিকট উপস্থিত হুইয়া জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন যে, নদীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ কে? তাহা আপনি বলুন । ১-_২। | 

মার্কগ্ডেয় কহিলেন, হে মুনিগণ ! আপনারা শ্রবণ করুন, পৃথিবীতে বন্ধ- 
তরই নদী আছেন, তাহার! মকলেই পাঁপহারিণী এবং ধন্মপ্রদায়িনী। সমস্ত নদীর 
মধ্যে ধাহার৷ সমুদ্রগমিনী তাহার! শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে আবার গঙ্গা, যমুনা, 
নগ্্মদা এবং সরম্থতী এই চাঁরিটা নদীই মহাশ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে গা! খখেদের যুত্তি, ষমুন। 
ঘনতূর্বেবদের মু, নপ্্রদ|॥ সামবেদের মুর্তি এবং সরস্বতী অথ্বববেদের মুতি। তন্মধো 
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গলা! আবার সমস্ত নদীর যোনি ও সমুদ্রের পৃরণকর্রী, কোন নদীই গঙ্গার লমত। 
লাভ.করিতে পারেন না । : পুর্বিকালে, রেবানদী বন্থকাল ব্যাঁপিয়! তপস্ত। করিলে 
পৃরে, ব্রহ্মা তাহাকে বরদান করিতে আিলে, তিনি প্রার্থনা! করিলেন যে, হে 
প্রভো ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া, থাকেন, তবে আমাকে গঙ্জার সমত। প্রদান 
করুন। . তখন স্থা হাস্য করিয়। নর্্মদাকে কহিলেন যে, জগতে অন্য কেহ যদি 
মহাদেবের সমত| লাত করিতে পারে, তাহ হইলে অন্য নদীও গার সমতা লাত্ 
করিতে পারেন, বদি অন্য কোন পুরুষ পুরুষোত্তমের তুল্য হইতে পারে, তাহা 
হইলে অন্য নদীও গঞ্গার সমান হইতে পারেন। ৩-১১। অন্য কোন নারী যদি 
গৌরীর সমান হইতে পারে, তাহা হইলে অন্য নদীও গঙ্গার সমান হইতে পারেন। 
যদি অন্য কোন পুরী কখন. কাশীপুরীর সমান হয়, তবে অন্য নদীও গন্গার সমতা 
লাভ করিতে পারেন। নর্্মদ! ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার বর 
প্রত্যাখ্যানকরত বারাণশীতে গমন করিলেন। বত প্রকার পুণ্য-ক্রিয়৷ আছে, 
তন্মধ্যে কাশীতে লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠ। করা অপেক্ষা অন্য কোন ক্রিয়াই শ্রেয়ক্কর নছে। 
অন্তর নর্ম্দাঁ তথায় পিলিপিলা-তীর্থে ত্রিবিষ্টপের সন্নিকটে বিধিপুর্ববক লিঙ্গ 
প্রতিষ্ঠঠ করিলেন। তাহাতে মহেশ্বর তাহার উপর প্রসন্ন হইয়। তাহাকে কহিলেন 
যে, হে স্থতগে! তোমার যাহ অভিরুচি, তুমি সেই বর প্রার্থনা কর। মহেশ্বরের 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়! সরিঘবর| রেব| তাহাকে কহিলেন যে; হে ধূর্জজটে ! সামান্য 
বর লইয়া কি হইবে? আমার প্রার্থন এই যে, আপনার চরণযুগলে আমার দৃঢ় 
ভক্তি থাকুক। মহেশ্বর রেবার এই বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন যে, 
হে সরিতশ্রেষ্ঠে ! তোমার যাহা! প্রার্থনা, তাহাই হইবে, হে পুণ্য-নিলয়ে ! আমি 
তোমাকে আরও বর প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর, হে নর্শ্দে! তোমার জলে 
যাবতীয় প্রস্তর আছে, জামার বরে তশুসমুদয়ই লিঙগরূপী হইবে, আমি তোমাকে 
আরও-একটী বর প্রদান করিতেছি তাহা ও শ্রবণ কর। বনুতর তপশ্যা! করিয়াও 
এই বরলাভ করা যায় না, গঙ্গ! সন্ঠঃ পাপহরণ করিয়! থাকেন, যমুন! ।এক সপ্তাহে 
পাপ হরণ করেন, সরস্বতী তিন দিনে পাপ হরণ করেন, কিন্তু হে রেবে! তুমি 
দ্বর্শনমারেই মানবগণের পাপ হরণ করিবে। ১২-১৩। হে নম্মদে! আরও একটা 
বর প্রদান করিতেছি যে, তোমার স্থাপিত নশ্মদেশ্র নামক এই পবিত্র লিঙ্গ 
ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করিবেন। যাহার! এই লিঙ্গের. ভক্ত, ষম তাহাদিগকে 
দেখিয়া নিজ-কল্যাপের জনতা নমস্কার করিবেন। কাশীতে অনেক ,.লিঙ্গই আছেন, 
'কিন্ত এই: নর্মদেশ্বর-মহাদেবের মহিমা! অতি অদ্ভুত। মহেশ্বর এই, কথ! বলিয়! 


৬৯৪ কাশীখণ্ড। [তিনবতিতঙ্গ অধ্যায় 





সেই লিঙ্গ-মধ্যেই অস্তুহিত হইলেন। নম্ম্দাও অদ্ভুত পবিভ্রত৷ লাভ করিয়া 
প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বদেশে গমন করিয়া দর্শনমান্ত্রে মানবগপের পাপহরণ করিতে 
লাগিলেন। সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণও মার্কগেয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। অতিশয় 
আনাঁ্দত-চিত্তে নিজ নিজ হিতানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । ২৪-২৯। 

মদ কহিলেন) মানব ভক্তি-সহকাঁরে নর্মাদেশ্বরের মাহাত্ শ্রবণ করিলে, 
পাঁপ-কঞ্ুক হইতে নিম্মুক্ত হইয়! উতকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়! থাকে । ৩০ । 


ত্রিনবতিতম অধ্যায় । 
শী 
সতীশ্বরাবিভ্ভাব-কথন। 


অগস্তয কহিলেন, হেন্ষন্দ! এইত মহাকল্মষনাশন নর্মঘমদেশ্বরের মাহাত্য 
আবণ করিলাম, এক্ষণে সতীশ্বরের উদ্ভব-বৃত্তাস্ত বুন। ১। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মিত্রাবরুণসম্তুত ! কাশীতে যে প্রকারে সতীশ্বর-লিজ 
আবিভূ্ত হইয়াছেন, তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর। হেমুনে! পুরাকালে কোন 
সময়ে ব্রক্ম। অতিশয় তপন্য! করেন, তাঁহার সেই কঠোর তপন্যায় সম্তষট হইয়। 
মহেশ্বর তাহাকে বরপ্রদান করিতে আঁসিয়। কহিলেন যে, হে লোককৃ! তুমি 
বর প্রার্থনা! কর। ২-৪। 

ব্রহ্মা কহিলেন, বদি আপনি আমায় অভিলধিত বর প্রদান করেন, তৰে 
আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি আমার পুত্র হউন এবং দেবী দক্ষের কন্যা! হউন। 
মহেশ্বর ব্রপ্ধার এই প্রার্থন! শ্রবণ করিয়! কিঞিঃ€ হাম্ত-সহকারে দেবীর মুখ 
নিরীক্ষণকরত বেশ্পাকে কহিলেন যে, হে ব্রঙ্গান্! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক, 
হে পিতামহ! আমার অদেয় কি আছে? মহেশ্বর এই কথ! বলিয়াই ক্রক্মার 
ভালদেশ হইতে বাঁলকবপে আবির্ভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে তাহার মুখ 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্ম! সেই শিশুকে রোদন করিতে দেখিয়৷ 
লিজ্ঞাস| করিলেন যে, আমাকে পিত৷ পাইয়াও তুমি কেন. মুন্মু্ছ রোদন 
করিতেছ ? ব্রহ্মার এই, বাক্য শুনিয়া সেই বালক উত্তর করিল ধে, জামি 
নামের জনা রোদন করিতেছি, হে পিতামহ | আমাকে নাম প্রদান করুন। গুখন 


জিনবতিতম অধ্যাক্ ] সতীশ্বরাবি9্ভাব-কথন । ৬৯১ 


সেই বালক রোদন করিয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মার নিকট প্রুদ্র” এই নাম লাভ 
করিল। ৫-১৪। 

অগস্ত্য কহিলেন, হে হড়ানন ! ঈশ্বর বালক হুইয়! কেন রোদন করিলেন, 
তাহ! জানিবার জন্ভক আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে, অতএব তাহার কারণ 
আপনি যদি কিছু জানেন; তবে তাহ। আমাকে বলুন | ১১। 

স্কন্দ কহিলেন, হে কুস্ত-সমুন্তব ! আমি সর্ববজ্ঞের তনয় বলিয়। রোদনের 
কারণ কিছু কিছু জানি, তাহা! তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই সময়ে 
মহেশ্বর মনে মনে সত্যলোকাধিপতি চতুরাননের বুদ্ধি-বৈভবের বিষয় ভাবিতে- 
ছিলেন, তজ্জনিত আনন্দেই তাঁহার নয়নঘয় দিয়! বাস্পরাশি সমুদভুত হইয়াছিল। 
১২-১৪। অগ্নস্ত্য কহিলেন, মহেশ্বর ব্রগ্ধার কি বুদ্ধি-বৈভব দর্শন করিয়াছিলেন 
ষে, বাল্যকালেই তাহার আনন্দাশ্র নির্গত হইল। হে সর্ববভ্ঞানন্দবর্ধন ! ইহ! 
আপনি আমাকে বলুন। অগস্ত্যের এই বাক্য শ্রবণ করিরা তারকারি কহিলেন 
যে, হে সুনে! কুল্তযোনে | দেবদেব মনে মনে ভাবিলেন যে, অপত্য ব্যতিরেকে 
পিতাকে আর কে উদ্ধার করিতে পারে ১ ব্রহ্মার এইত একটা প্রধান মনোরথ, 
দ্বিতীয় এই যে, ন্মর্তীর জন্মহারী এই মহেশ্বর মামার সন্তান হইলে আমি কোন 
সময়ে ইহাকে দর্শন, কখন বা ইহার অঙ্গম্পর্শ কখন বা ইঙ্কার সহিত একশধ্যায় 
শয়ন এবং একত্র আহার করিতে পাইব। ১৫-১৯। যে ব্যক্তি বাক্য এবং 
মনেরও অগোঁচর, সে ব্যক্তি আমার পুত্র হইয়! আমায় কোন্‌ পদার্থ না প্রদান 
করিবে? যেব্যক্তি একবার ইহাকে স্পর্শ বা মানন্দ-সহকারে দর্শন করে, সে 
আর জন্মগ্রহণ করে না এবং পরম আনন্দিত হর। এই ব্যক্তি বদি কোন প্রকার 
আমার সন্তান হয়, তাহ! হইলে আম নিশ্চয়ই অপরের সৌখ্যনিধান হইব। 
২০-২২। সর্বজ্ঞ মহেশ্বর, নিশ্চয়ই বিধাতার মনের এতাদৃশ অভিলাষ জানিতে, 
পারিয়! আনন্দবাম্প-পরিপ্লত-লে!চনত্রয় ধারণ করিয়াছিলেন। অগন্ত, ক্ষন্দের' 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! অতিশয় আনন্দ-লাভ করিলেন এবং তাহার চরণে প্রণাতি 
করত কহিলেন যে, হে সর্ববজ্ঞনন্দন ! আপনার জয় হউক, আপনি সম্যক্রপেই 
বিধাত। এবং শস্ত, এই উভয়েরই মনোগত ভাব জানিতে পারিয়াছেন। অতএব 
চৈতস্স্বরূপ আপনাকে নমস্কার । ২৩-২৫। স্কন্দও শ্রোতার শানন্দ দর্শনে পরম 
পরিতুষ্ট হুইয়! বলিলেন যে, হে জগন্ত্য ! তুমি ধন্য এবং তুমিই বার্থ শ্রবণ 
করিতে জান। তোমার নিকট আমিযে এত কথা বলিলাম, এ শ্রম আমার 
বার্থ ছয় নাই। 'জগস্ত্যকে এই কথা বলিয়! যড়ানন আবার বলিতে লাগিলেন" 





৬৯২ কাশীখণ্ড । [ চতুর্নবতিতম অধ্যায় 


মহেশ্বর রুদ্ররপে জল্মগ্রহণ করিলে, দেবীও দক্ষের কন্য। হইয়! জন্মগ্রহণ করি- 
লেন। দক্ষকন্যা. সেই সতী কাশীতে আলিয়া তীর তপস্ঠাকরত স্বীর সম্মুখেই 
লিজরূপে প্রানুভূর্ত মহেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। তখন মহেশ্বর দেবীকে 
কহিলেন যে, হে মহাদেবি ! তপশ্যা করিবার আর প্রয়োজন নাই, তোদার নামে 
এই লিঙ্গ *“সতীশ্বর” নামে বিখ্যাত হইবেন। হে দ্ক্ষকশ্যকে ! এই স্থানে 
তোমার মনোরথ যেমন সফল হইল, তদ্রুপ এই লিঙ্গের আরাধন| করিলে অন্য 
বাক্তিরও মনোরথ সফল হইবে । এই লিঙ্গের আরাধনা করিলে কুমারী মনোভি- 
লাষ অপেক্ষা উচ্চ পতি এবং কুমারও শ্রেষ্ঠ স্ত্রী লাভ করিবে। সতীশ্বরের অর্চন! 
করিলে, ধাহার ধাহ। কামনা! আছে, তাহ! নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হইবে। সতীশ্বরের 
পৃজ। করিয়! ষে ব্যক্তি যাহ! কামন! করিবে, তাহার সেই মনোরথ সন্বরই সফল 
হইবে। আজ হইতে মষ্টম দিবসে তোমার পিত। দক্ষপ্রজাপতি, তোমাকে নামায় 
সমর্পণ করিবেন, তাহাতেই তোমার মনোরথ সফল হইবে। মহেশ্বর ইহা বলিয়াই 
সেই লিঙ্গমধ্যে অন্তহিত হইলেন। অনন্তর দাক্ষায়ণীও স্বীয় ভবনে গমন 
করিলেন দক্ষও অষ্টম দিনে সেই সতীকে মহাদদেবকে সম্প্রদান করি- 
লেন । ২৬--৩৬। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! এই কাশীতে এই প্রকারে টনিক আবি. 
ভাব হইয়াছে, তাহার স্মরণেও পরম সন্বগুণ লাভ কর! যায়। রত্বেশ্বরের পূর্বদিকে 
অবস্থিত সতীশ্বরকে দর্শন করিলে মানব তশুক্ষণাৎ পাপ হইতে নিম্মুক্ত হইয়। 
ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ করিয়। থাকে | ৩৭__-৩৮ । 


চতুন বতিতম অধ্যায় । 


অমৃতেশাদি-লিঙ্গ-প্রাহুর্ভাব কখন। 


স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে | আমি তোমাকে অম্ৃতেশ্বর প্রভৃতি আরও অন্থান্ 
লিঙ্গের কথ! বলিতেছি, ধাঁহাদের নামেরও যুক্তি প্রদান করিবার সামথ্য আছে | 
পুরাকালে কাশীতে একজন সনার নামে গৃহীশ্রমী খষি বাস করিতেন। তিনি 
সতত ব্রদ্যবত্তে, অতিথি-সেবায় এবং লিন-পু্জায় দিরত থাঁকিতেন, এবং জী ্র্তি-: 


চতু্ণবতিতম অধর] অম্নতেশাদি-লিঙগ-প্াছুর্ভীব কখন। ৬৯৩ 


গ্রহ করিতেন 'ন/। সেই খধির উপজভবনি নামক একটা পুত্র ছিল, সেই খবি- 
কুমার কোন বনে গমন করিলে, তথায় তাহাকে সর্পে দংশন করে, তখন তাহার 
সমবয়ন্ক খধিকুমারগণ তাহাকে আশ্রমে লইয়! আইসে। ১-৪। তখন তাহার 
পিতা সেই সনাক্ু খষি, দীর্ঘনিশ্বাম পরিত্যাগকরত সেই ম্বৃত বালককে স্বর্গ-দ্বারের 
সন্নিকটে মহাশ্মশানে লইয়! যান। সেই শ্মশানে ভূগর্ভে গুপ্তভাবে শ্রীফলাকার 
একটা লিঙ্গ ছিলেন। খধি তথায় সেই শব রাখিয়৷ *সর্পদষ্ট ব্যক্তির কি প্রকারে 

ংস্কার হইবে” ইহ! ভাঁবিতেছেন, ইতিমধ্যেই সেই বাঁলক জীবিত হইয় স্বপ্ত ব্যক্তির 
হ্যায় উত্থান করিল । ৫.৭। উপজগুবনিকে পুনরায় জীবিত দর্শন করিয়া শাহার 
পিত। অতিশয় বিস্মিত হইয়। ভাবিতেছেন যে, ক্ষেত্রের বাহিরে সর্পাঘাভে গতান্থ 
আমার এই তনয়ের পুনরায় জীবনপ্রাপ্তির প্রতি হেতু কি? ইতিমধ্যেই কোথ! 
হইতে একটী পিপীলিক! একটা মৃত পিপীলিকাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হুইল, 
এবং পেই স্বৃত পিপীপিকাটাকে তথায় .রাখিল। তথায় অবস্থিতিমাত্রেই সেই 
পিপীলিকা পুনরায় জীবনলাঁভ করিয়া» পিপীলিকার সহিত শ্যানান্তরে, প্রস্থান 
করিল। ইহা! দেখিয়! সেই মুনি নিজ বালকের পুনজীবিত হইবার কারণ বুঝিতে 
পারিয়া মৃছুহস্তে তথাকার ভুমি খনন করিতে লাগিলেন, স্বশ্লমাত্র খননের পরই 
তিনি তথায় একটা শ্রীফপাকার লিঙ্গ দেখিতে পাঁইলেন। ৮-১২। তত্ক্ষণা 
তিনি সেই অনাদি-লিলের পৃজ1 করিয়! তাহার *অম্বৃতেশ্বর” এই সার্থক নামকরণ 
করিলেন ।. আনন্দ-কাণনে এই লিঙগ স্পর্শ করিলে নিশ্চয়ই অমৃতত্ব-লাত হয়। 
১৩-১৪। অনন্তর সেই মুনি অমৃতেশ্বরের পুক্জ। করিয়! 'সেই পুত্র সমভিব্যাহারে 
পুনরায় নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন। তীহার স্ৃত পুত্রকে পুনরায় জীবিত দর্শন 
করিয়! সকলেই অত্যন্ত বিশ্মিত হইল । হে মুনীশ্বর! তর্দবন্ধি সেই অম্বতেশ্বর- 
লিঙ্গ কাশীতে মানবগণের পিদ্ধি প্রদান করিতেছেন, কিন্তু কলিকালে পুনরায় তিনি 
গুপ্ত হইবেন। অম্তেশ্বর-স্পর্শনাত্রে স্থৃত ব্যক্তিগণ ততক্ষণ জীবন লাভ করে 
এবং জীবিত .ব্যক্তি তাহার স্পর্শমাত্রে অস্তৃতত্ব লাভ করিয়া থাকে। ১৫-১৭। 
ভূমগুলে কুত্রীপিও জম্ৃতেশ্বরের সমান কোন লিঙ্গ নাই, কলিকালে মহেশ্বর যন্ধ- 
সহকারে সেই লিঙ্গকে গোপন করিয়। থাকেন। কাশীতে যাহার! অমৃতেশ্বরের 
নামমীত্র উচ্চারণ করে, তাহাদেরও কোন কালে কোন উপসর্গজনিত ভয় উপস্থিত 
হয় না। ১৮+১৯। হে মুনে ! মোক্ষ-ছারের সঙ্গিকটে মোক্ষত্বারেশ্বর-শিবের সম্দুখে 
করুণেশ্বর নামক আরও একটা মহালিঙগ আছেন।: মহাকাঁরুণিক সেই লিঙ্গকে দর্শন 
করিলে কাহাঁকেও " কীপীক্ষেত্রৈর 'বাছির়ে যাইতে-ছয় 'ন/1+২৯-২১1- মান মণি- 
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কর্ণিকায় সান করিবে এবং করুণেশ্বরকে দর্শন করিবে, তাহ! হইলে অনায়াসে 
ক্ষেত্রেপসর্গজনিত ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। মানব সোমবারে করুণা-( পুষ্প- 
বিশেষ ) পুষ্পের দ্বার করুণেশ্বরের পৃঙ্জ! করিয়! এক ভক্ত-ব্রত করিবে, সেই ভ্রতে 
করুণেশ্বর সম্ষ্ট হইয়া কখনই সেই ব্রতকারীকে ক্ষেত্র হইতে দূর করেন না, 
অতএব সকলেরই এই ব্রত করা উচিত। ২২-২৪। করুণাপুষ্পের গ্যায় 
তাহার ফল এবং পত্রের দ্বারাও করুণেশ্বরের পৃঙ্জ! করিবে । বে বাক্তি 
করুণেশ্বর-লিজের সন্ধান জানে না, সে ব্যক্তি যেন হে দেবেশ! 
আপনি, শ্রীত হউন” এই বলিয়! করুণাবৃক্ষেরও পুজ। করে। যে দ্বিজ 
এক বগুসর এই সোমবার ব্রত করিবে, করুণেশ্বর প্রসন্ন হইয়া! তাহার মনোবাঞ্ছ। 
পূর্ণ করিবেন। কাঁশীতে ধেন যত্বপূর্বক মানবগণ করুণেশ্বরকে দর্শন করে। 
এই তোমায় আমি করুণেশ্বরের মহত্বর মহিম! বলিলাম, ইহ! শ্রবণ করিলে কাশীতে 
উপসর্গজনিত কোন ভয় হয় ন]। কাঁশীতে স্বর্গ-ঘারেশ্বর ও মোক্ষ-ঘ্ব।রেশ্বর এই হুইটা 
লিঙ্গকে দর্শন করিলে মানব স্বর্গ ও মোক্ষ-লাভ করিয়। থাকে । ২৫-২৯। কালীতে 
জ্যোভীরূপেশ্বর নামে আরও একটা লিঙ্গ বিরাজমান আছেন, তাঁহার পৃজ। করিলে 
ভক্তগণ জ্যোতিংস্বরূপ হইয়া! থাকে । চক্রপুক্করিণী-তীরে অবস্থিত জ্যোতিরূপে- 
শ্বরকে দর্শন করিলে মানব জ্যোতিরূপ লাভ করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
৩০৩১। স্বর্গ হইতে ভাগীরথী যে দিন কাশীতে আগমন করিয়াছেন, তদবধি তিনি 
আনন্দের সহিত নিত্য সেই লিঙ্গের অচ্চন| করিয়া থাকেন | পুরাঁকালে বিঞুঃ বখন 
এই স্থানে তপন্ত। করেন, সেই সময় এই তেজন্বী লিজ স্বয়ংই এই স্থানে আবিভূত 
হইয়/ছিলেন। তক্জন্যই এই ক্ষেত্র অতি শুত। বে ব্যক্তি দুরে অবস্থিত হইয়। 
চক্রপুক্ষরিণীর তীরস্থিত জ্যোতিরূপেশ্বরকে ধ্যান করে, তাহারও অবিলম্দে লিদ্ধি- 
লাভ হয়। চতুর্দশটা লিজের ম্যায় এই আটটা লিঙ্ক ও অতিশয় বীর্ধ্যশালী এবং 
কর্মবীজের দাবানল-ম্বরূপ । ৩২-৩৫। প্রপবেশ্বর প্রস্ৃতি চতুর্দশটা লিজের ম্যায় 
দক্ষেশ্বর প্রভৃতি আটটা লিঙ্গও অতি মহ এবং শৈলেশ্বর গ্রসৃতি চতুর্দশটা লিঙ্গও 
ইঞ্ছাদ্ের সমান, এই ছত্রিশটা লিনই ক্ষেত্র-সংস্ছ্ধির হেতু । এই চুত্রিশটা লিঙ্গ 
ছত্রিশটা তন্বস্বরূপ, সদাশিব ইঞ্টাদের মধ্যেই অবস্থান করিয়! তারক-জ্ঞান উপদেশ 
করিয়া থাকেন। ৩৫৩৮) এই ক্ষেত্রের লিঙ্গরূপী এই ছত্রিশটা তত্ব, ইহাদিগের 
সেঝ! করিলে মানবের কখন হুর্গতি হয় না। হে মুনে! এই লিঙ্গসমুহই কাশীর 
"রহম্ত, ইহাদের প্রভাব-বলে এই ক্ষেত্রে মোক্ষলাত হইয়! থাকে । হে' মহামতে ! 
এছ সমুদয় লিজের অবস্থিতি-নিবন্ধনই কাশী মোক্ষক্ষেত্র হইয়াছে, যুগে যুগে এই 
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সমণ্ত এবং অন্যান্য আরও সিদ্ধলিজনিচয় আবিভূ্তি হইয়! থাকেন। ৩৯-৪১। 
মহেশ্বরের এই আনন্দ-কানন অনাদিক্ষেত্র, এখানে যাহারা অবস্থান করে, তাহারা মুক্ত, 
তাছার সন্দেহ নাই। এই স্থানেই যোগসিদ্বি, তপঃসিদ্ধি, ব্রতসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি 
আছে। আর অপিমাদি অষ্ট প্রকার যোগসিদ্ধি আছে, শম্তর এই আনন্দ*কানন 
সেই অফ্টবিধ সিক্ধিরই জন্মভূমি | ৪২-৪৪। এই আনন্দ-কানন নির্ববাণ-লক্ষমীর 
আবাসন্ছল, পুপ্যবলে একবার এই আনন্দ-কাননকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার-ভীকু ব্যক্তি 
যেন ইহাকে পরিত্যাগ ন! করে। বাঁরাণসীকে লাভ করাই মহালাভ, মহৎ তপন্থা 
এবং মহ পুণ্য । যে কোন স্থানে হউক, একদিন জীবের মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, 
তত্পরে সে ব্যক্তি নিজকর্মামুসারে অবশ্যই শুভ বা অশ্রভ গতি লাভ করিবে। 
৪৫-৪৭। অতএব মৃত্যুকেও তৎপরে কর্ম্মানুরূপ গতিকে অবশ্যস্তাবী জানিয়া জীব, 
অবস্থা সর্বধকণ্্মনিবারিণী কাশীর সেবা করিবে। ক্ষণকাঁলশ্থায়ী মন্ুষ্যজীবন লাভ 
করিয়! যাহার! কাশীর সেবা না করে, সেই সমস্ত মন্দবুদ্ধি প্রাণিগণ নিশ্চয়ই দৈব- 
কর্তৃক বঞ্চিত হইয়! থাকে । মনুষ্যজল্মও চুলভ এবং কাশীপুরীও ছল, একত্র 
এই উভয়ের মিলনে নিঃসন্দেহ মুক্ত হওয়| বায় । ৪৮-৫*। কাঁশীতে যে শ্রেষ্ঠ 
মোক্ষ-লাভ হয়, এ জগতে তাদৃশ তপন্ত। ব৷ ঘোঁগ কোথায়; যাহার দ্বারা তাদৃশ 
মুক্তি-লাভ করা যাইতে পারে । আমি পুনঃপুনঃ সত্য বলিতেছি ষে, মুক্তির জন্য 
ভূমগুলে কাশীর সদৃশ আর কোন পুরী নাই। এস্থানে স্বয়ং মহেশ্থর যুক্তিদাত। 
এৰং উত্তরবাহিনী গঙ্গাও জীবগণের মুক্তির জন্য এস্থানে অবস্থান করিতেছেন, 
অতএব আনন্দ-কাননেই মুক্তি, তন্কি্ আর কুত্রাপিও মুক্তি নাই। একমাত্র বিশ্ব- 
নাথই মুক্তিদাতা, তিনিই জীবকে কাশীপ্রাপ্ড করাইয়৷ মুক্তি প্রদান করিয়৷ থাকেন। 
সাধুজ্য-মুক্তি এই স্থানেই লাভ হয়, এতন্তির অন্য স্থানে সামিধ্যাদি যুক্তি হইয়া 
থাকে, তাহাও আবার তথায় সথলভ্ভ নহে, কিন্তু কাশীতে অনায়াসেই সাযুজ্য-মুক্তি'- 
লাভ হুইয়! থাকে । ৫১-৫৫। 

চ্কন্দ কহিলেন, হে মহাভাগ অগন্ত্য | মহধি কৃষ্ণত্ৈপায়ন ভবিষ্যতে যে মহং 
বাক্য বলিয়।ছেন এবং তিনি যেরূপ করিয়াছেন, আমি নেই ভবিষ্য-বাক্য তোমাকে 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৫৬। 
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ব্যাস কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে সুত! আমার ভবিষ্যৎ-সন্বন্ধে অগস্ত্যের নিকট 
ক্কন্দ যাহ। কহিয়/ছিলেন, আমি তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর। ১। 

স্ন্দে কহিলেন, হে মহাভাগ মৈত্রাবরূণে ! মুনিবর পরাশর-নন্দন ষে প্রকারে 
মোহপ্রাপ্ড হইবেন, তাহ। বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই মহামতি ব্যাস বেদসমুহকে 
নান। শাখায় বিভক্ত করিয়া; সূ প্রসৃতিকে মফ্টাদশপুরাণ অধ্যয়ন করাইয়! 
সর্বলোক মনোহর, সর্ববপাপপ্রণাশন এবং সর্ববশান্তিকর ও শ্রুতি, স্মৃতি এবং 
পুরাণের রহস্যময় মহাতারত নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যাহ। শ্রবণ করিঝ- 
মাত্র ব্রহ্ষহত্য। বিনষ্ট হইয়! যায়। ২-৫। সেই মুনিবর একদ। পৃথিবী ভ্রমণ 
করিতে করিতে, যথায় শৌনক প্রস্ভৃতি অষ্টাশীতিসহস্র তপোধনগণ অবস্থান 
করিতেছেন, সেই নৈমিষারণ্যে আসিয়| উপস্থিত হইলেন। সেই তপোধনগণের 
ভালদেশ বিভূতির দ্বারা ব্রিপুপ্তিত, তাহাদের গলে কুদ্রাক্ষমালা, তাহার! সর্ব্বাঙ্গে 
বিভৃতি লেপন করিয়! আছেন এবং সকলেই রুদ্র-সুক্তজপপ্রিয়, লিঙ্গারাধন-নির ত ও 
শিবন।মে কৃতাদর, আর তাহারা নিশ্চিশ্তচিত্তে “একমাত্র বিশ্রেশ্বর ব্যতীত আর 
কেহই মুকি্দাত! নহেন” এই কথা বলিতেছেন। মহধি ব্যাস তাহ।দের সকলকেই 
শিবতক্ত দর্শন করিয়া, তর্জনী উত্তোলনকরত উচ্চম্বরে বলিতে লাগিলেন যে, 
*“স্মস্ত শান্স বিচার করিয়! বারম্থার নিশ্চয়রূপে ইহাই জান! গিয়াছে যে, একমাত্র 
সর্বেবশ্বর ভগবান্‌ হরিই দেবনীয়। ৬-১১। বেদ, রামায়ণ, পুরাণ ও ভারত, সর্বত্র; 
আদি; মধ্য ও অন্ে একমাত্র হরিই বিজ্েয়। আমি ভ্রিসত্য করিয়। বলিতেছি 
যে, বেদ হইতে অতিরিক্ত কোন শাস্স নাই এবং ভগবান্‌ অচ্যুত হইতে অতিরিক্ত 
কোন দেব নাই, লক্গমীশ্বর ব্যতিরিস্ত আর কেহ সর্ববর্দ নাই এবং সেই লঙ্গমাশ্বরই 
অপবর্গ প্রদান করিয়। থাকেন, অতএব সেই একমাত্র লক্গমীশ্বরই ধ্যেয়, তিনি ভিন্ন 
অপর কেহই ধ্যেয় নহেন। ১২-১৪.। জনার্দন ভিন্ন ফেহই এ জগতে ভোগ ব! 
মোক্ষ দান করিতে পারেন না, অতএব যাহারা স্থখাভিলাধী, তাহাদের তীহারই 
দেব! কর! উচিত। যে সমস্ত অল্পবুদ্ধি মানবগণ €কশব ভিন্ন অন্ত দেবতার সেব 
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করে, তাহার! পুনঃপুনঃ গহন সংনার-চত্রে' প্রবেশ করিয়া! থাকে। একমাত্র পরাৎ- 
পর হৃধীকেশই সকলের ঈশ্বর, ষে ব্যক্তি তাঁহার সেবা করে) সে জিভুবনের সেবনীয় 
হইয়। থাকে । ১৫-১৭। একমাত্র বিষুঃই ধর্্মপ্রদ, একমাত্র হরিই অর্থপ্রদ, এক- 
মাত্র চঞ্চাই কামপ্রদ এবং একমাত্র অচ্যুতই মোক্ষপ্রদ। যাহারা সেই শীঙ্গীকে 
পরিত্যাগ করিয়! অন্য দেবতার উপাসন! করে, সাধুগণ তাহাদিগকে বেদহীন ত্রাঙ্গ- 
ণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন?” ব্যাসের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! নৈমিষারপা বাসী 
সেই খধিগণ কম্পাদ্থিত-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন। ১৮-_২০। 

খষিগণ কহিলেন, হে মুনে পারাশরধ্য ! আপনি আমাদের সকলেরই মাননীয়, 
কারণ আপনি বেদসমুহ বিভাগ করিয়াছেন, অষ্টাদশপুরাণ অবগত আছেন, এবং 
যাঁহ। ধণ্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিনিশ্চায়ক, সেই মহাভারতের আপনি কর্ী। 
২১-২২। হে সত্যবতী-সুত | এস্থানে কেছই আপনার অপেক্ষ। তত্বজ্ঞ নাই, কিন্তু 
আপনি তর্জনী উত্তোলন করিয়। যে কথা বলিলেন, ইঙ্থারা কেহই তাহ! বিশ্বাস 
করিলেন না। এস্বানে আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়৷ যাহ। বলিলেন, মহেশ্বরের আনন্দ- 
কাননে যাইয়! ষদি আপনি এইব্ূপ প্রতিজ্ঞ। করিয়। বলিতে পারেন, তাহ হইলেই 
আপনার বাক্যে আমাদের শ্রদ্ধ। হয়। অতএব যেখানে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর বিরাজমান 
রহিয়াছেন, যথায় যুগধন্্ম নাই এবং পৃথিবী ধাঁহার সহিত সংলগ্রা নহে, আপনি সেই 
বারাণসীতে গমন করুন| ২৩-২৬। মহধি ব্যাস খধিগণের এই বাক্য শ্রবণে 
অন্তরে কিঞিঃ কুপিত হুইয়! স্বীয় দশসহআ্র শিষ্যের সহিত কাশীতে গমন 
করিলেন। ব্যাস, বারাণসীতে উপস্থিত হইয়! পঞ্চনদে ' ন্লানকরত বিন্দূমাধবের 
পৃজ| করিয়।, পাদোদক-তীর্ঘে গমন করিলেন। তিনি তথায় স্বানাদিকরত আদি" 
কেশবকে দর্শন করিয়|, পঞ্চরাত্র-বিধানে কেশবাদির পুজাকরত শব্খ-ধ্বনিতে 
প্রমোদিত ও বৈষ্ণবগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, “হে বিষে! হে হৃধীকেশ 1" 
গোবিন্দ | মধুসূদন! অচাত! অনন্ত! বৈকুণ্ট! মাধব! উপেন্দ্র! কেশব! 
ভ্রিবিক্রম ! গদাপাণে! শাঙ্রপাণে! জনার্দন! শ্রীবৎসবক্ষঃ | 'স্রীকাস্ত ! 
পীতাম্বর। স্থরান্তক !. কৈটভারে ! বলিধবংসিন্। কংসারে ! কেশিসু্ধন ! নারামণ | 
অন্থররিপো | কৃষ্ণ | শৌরে! চতুভুর্জ |! দেবকীহদয়ানন্দ |! ফশোদানন্দ বর্ধন ! 
পুপ্তরীকাক্ষ ! দৈত্যারে ! দামোদর ! বলপ্রিয়। বলারাতিস্তত! হরে! বান্থুদেব | 
বহথপ্রদ! বিষক্‌মেন ! তাক্ষণরথ ! বনমালিন্‌! নরোত্তম | অধোক্ষজ ! ক্ষমাধার | 
পল্পনাভ! জলেশয়! নৃসিংহ ! যজ্ঞবরাহ ! গোপ! গোপালবল্লত ! গোপী- 
পতে। গুপাতীত | গরুড়ধবঙ্গ ! গোত্রতৃৎ | চানুরমথন | ব্রেলেঃকারক্ষণ | 
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অনান্ভ! আনন্দ ! নীলোৎপলছাতে ! কৌস্তভোতুষিতভোরস্ক! পৃতনাধাতু- 
শোষণ ! আপনি বারম্বার বিজয়ী হউন। হে জগদ্রক্ষামণে! নরকহারক | 
রক্ষা করুন, রক্ষা! করুন, হে সহত্্শীর্ষপুরুষ ! হে পুরুহ্তন্থখপ্রদ | যাহ! হইয়। 
গিয়াছে এবং যাহ। হইবে তশুসমুদয়ের মধ্যে একমাত্র আপনিই বিরাজমান” । 
এইরূপে বিষুর স্তব করিতে করিতে ব্যাসদেৰ পরমানন্দে নৃত্য-সহকারে 
বিশ্বেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। তুলসীমালাধারী ব্যাস 
মহাভাগবতগণের সহিত জ্ঞানবাপীর পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া স্বয়ংই তালধর, 
স্বয়ংই নর্তক, স্বয়ংই বেণুবাঁদত্ এবং স্বয়ংই শ্রুতিধর হইলেন। এইরূপে শিষ্যগণ 
পরিবৃত মহধি ব্যাস, নৃত্য সমাপন করিয়। দক্ষিণ-হস্ত উত্তোলনকরত উচ্চৈ-স্বরে 
“বারম্থার সমস্ত শান্স্-বিচারে নিশ্চিত ইহাই জান! গিয়াছে যে, একমাত্র সর্বেশ্বর 
হরিই সেবনীয়” ইত্যাদি স্বপ্রতিজ্ঞাত গ্লে।কনিচয় পাঠ করিভেছেন, ইতিমধ্যে নন্দী 
আসিয় তাহার সেই হস্ত স্তস্তন করিলেন। হে মুনে! সেই সময়ে ব্যাসের বাকাও 
স্তান্তত হইল। ২৭-৪৭। তখন বিষুঃ গুপগ্তভাবে আসিয়। কহিলেন যে, হে ব্যাস! 
তুমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছ, তোমার এই অপরাধে আমারও অতিশয় তীতি 
হইতেছে । এ জগতে একমাত্র বিশ্বেশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, তীহারই 
ক্পায় আমি চক্রী এবং তীহারই প্রভাবে আমি লক্গমীশ্বর, তিনিই আমাকে ব্রিভুবন 
রক্ষার সামর্থ্য প্রদান করিয়!ছেন, তাহার ভক্তু বলিয়াই আমি তাহার বরে পরম 
এশর্্য-লাঁভ করিয়াছি । অতএব এক্ষণে যদি আমার শুভ ইচ্ছা কর, তবে সেই 
মহেশ্বরেরই স্তব কর। অন্ত্রও তুমি কখন এরূপ বুদ্ধি করিও না। বিষুরর এই 
বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাস ঈঙিতের দ্বারা জানাইলেন যে, নন্দী দৃষ্টিমাত্রেই আমার 
হস্ত স্তস্তন করিয়াছেন এবং তাহারই ভয়ে আমার বাক্য পর্য্যন্ত স্তস্তিত হইয়াছে, 
-অতএব আপনি আগার ক স্পর্শ করুন, যাহাতে আমি মহেশ্বরের স্তব করিতে 
সমর্থ হই। ব্যাসের এই বাক্য শুনিয়। বিধুঃ প্রচ্ছন্নভাবেই তীহার কস্পর্শ 
করিয়। তথ| হইতে প্রস্থান করিলেন। নন্তর উদারবুদ্ধি ব্যান স্ইরূপ স্তব্ূহস্তে 
মহেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৮-৫৫ | - 

ব্যাস কহিলেন, এ জগতে একমাত্র ক্র ভিন্ন দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, সেই 
রুদ্রই একমাত্র ব্রঞ্গ, তন্ভিন্ন মার কিছুই নাই; যদি কেহ থাকেন, তিনি কে এৰং 
কোথায় ? আর তিনি কাহারই বা শক্তি, তাহ! আমার সম্মুখে বলুন। আ্ীরসমুদ্র 
হইতে মন্দরাঘাতে যে ভয়ঙ্কর কালকুট উৎপন্ন হইয়াছিল, বাহার তেজে বিষুঃ 
কৃষ্ণব্ণ হইয়াছিলেন, মহেশ্বর ভিন্ন কোন্‌ ব্যক্তি ৫সই বিষ সম্থ করিতে পারিয়াছে? 
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শীপতি ধাহার বাঁ”, ত্রহ্ষ ধাঁহার যন্তা, সমস্ত পৃথিবী ফাঁহার রথ, বেদনিচয় ধাহার 
বাহ হইয়াছিল এবং বিনি বাণপাতে ত্রিপুরস্থ যাবতীয় গ্রাম দগ্ধ করিয়ছিলেন, 
সেই মহেশ্বরের সমান কে? যে ব্যক্তি পুষ্পময় বাণের দ্বারা সমস্ত ভূবনকে জয় 
করে, সেই কন্দর্পও দেবগণের সমক্ষে ধাঁহার দৃষ্রিপাঁতেই ভস্ম হইয়াছিল, সেই 
কাঁমবিজয়ী মহেশ্বর ভিন্ন আর কে স্ততিযোগ্য ? বেদনিচয়, বিষু, বিধাতা মন 
এবং বাণীও ধাহাকে জানিতে পারেন না। মাদৃশ অল্লবুদ্ধি ব্যক্তি কিপ্রকারে সেই 
দেবদেব বিশ্বন।থকে যথার্থরূপে জানিতে পারিবে 1 ৫৬-৬০। সমস্ত বিশ্ব ধাহাতে 
অবশ্থিতি করিতেছে এবং ধিনি সর্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন, যিনি জগতের 
কর্তা, রক্ষিত এবং প্রলয়কর্তা, ধিনি সকলের আদি, যাহার আদি ঝ অন্ত নাই 
এবং ষিনি মন্তকৃত্, আমি তাহাকে প্রণ।ম করিতেছি । ষাহার একটী নাম বাজি- 
মেধের তুল্য, ধাহাকে একটা প্রণতি করিতে পারিলে, ইন্দ্র-সম্পদও তুচ্ছবোধ 
হয়, ধাহার স্ত্রতিতে সত্যলোক প্রাপ্তি হয় এবং ষাহার পূজায় মোক্ষ-লক্ষমী অদূরে 
অবশ্থিতা হন, আমি সেই মহেশ্বরকে প্রণাম করিতেছি । আমি মহেশ্বর ভিন্ন 
অন্য কোন দেবকে জানি না, শশ্ত, ভিন্ন অন্য কোন দেবের স্তব করি না এবং 
ত্রিলে।চন ভিম্ন অন্য কোন দেবকে প্রণতিও করি না, ইহ! আমি সত্য বলিতেছি। 
৬১-৬৩। মহধি ব্যাস, মহেশ্বরের এই স্তুতি করিতেছেন ইতিমধ্যে মহেশ্বরের 
দৃক্-প্রসাদে নন্দী তাহার হস্ত-স্তম্ত নিরাকরণকরত ঈষৎ হাশ্য-সহকারে পব্রাহ্ষণ- 
গণকে নমস্কার” ইহ! বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন । ৬৪ | 

নন্দিকেশ্বর কহিলেন, “হে ব্যাস! তোমার দ্বারা পরিকীর্তিত এই মহাপবিত্র 
স্তোত্র যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, মহেশ্বর তাহার উপর প্রসন্ন হইবেন । ছুংস্বপ্র-গরশমন 
এবং শিব-দা্সিধ্যকারক এই ব্য(সাষ্টক-স্তোত্র প্রত্যহ প্রতঃকলে বত্তপুর্ববক পাঠ 
কর! উচিত। ধে ব্যক্তি মাতৃহা, পিতৃহ!, গোস্স, বালত্, স্থরাপাঁয়ী ব৷ স্বর্ণাপহা রী; 
সে এই স্তব পাঠ করিলে নিস্পাপ হয়। ৬৫-৬৭। ্‌ 

স্কন্দ কহিলেন, মহুধি ব্যাস তদবধি শিবভক্ত হইলেন, তিনি ঘণ্টা-কর্ণ-হদের 
সম্মুখে ব্যাসেশ্বর নামক লিঙ্গ স্থাপনকরত, বিভূতিভূষিত ও রুদ্রক্ষধারী হইয়! 
রুদ্র-সুক্তের দ্বার সেই লিঙ্গের পুজা! করিতে লাগিলেন। তিনি সেই দিন হইতে 
নির্ববাপপদদায়ী এই ক্ষেত্রের তত্ব জানিতে পারিয়। ক্ষেত্র-সন্যাসকরত অগ্যাপিও 
কাশী পরিত্যাগ করেন নাই । মানৰ ঘণ্টাকণ-হুদে স্নান করিয়! ব্যাসেশ্বরকে দর্শন 
করিয়। অন্য স্থানে মরিলেও কাশম্বতযুর ফলত করে। ৬৮-৭১। “মানব কাশীতে 
ব্াসেশ্বরের পূজ! করিলে কখন জ্ঞান হইতে বিচ্যুত বা পাপে অভিভুত হয় না। 
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যাহার! ব্যাসেশ্বরের ভক্ত, তাহরি।! কখন কলিকালে পাপ ব! ক্ষেত্রোপসর্গঞনিত 
ভয়প্রাপ্ত হয় না। কাশীবাসি-ব্যক্িগণ ক্ষেত্রপাতক হইতে নিস্তার পাইবার 
জন্য ঘণ্টাকর্ণ-হ্রদে স্রান করিয়! বত্বৃপূর্র্ক যেন অবশ্য ব্যাসেশ্বরকে দর্শন 
করে। ৭২--৭৪। 


যঞবতিতম অধ্যায় । 
সটীর্ি 
ব্যাসদেবের শাপ-বিমোক্ষণ। 


অগস্ত্য কহিলেন, হে স্বন্দ! ব্যাস বদি শিবভত্ত, ক্ষেত্র-রহগ্ঠজ্ঞ, এবং 
ক্ষেত্রসন্নযাসকারী হুন, তবে তিনি মহেশ্বরের তাদৃশ-প্রভাবজ্ঞ এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ 
হইয়াও বারাণসীকে কেন শাপ প্রদান করিলেন ? ১-২। 

স্কন্দ কহিলেন, হে মুনে! তুমি সত্যই জিজ্ঞাস! করিয়াছ, আমি ব্যাসের 
ভবিষা-চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদ্বধি নন্দী ব্যাসের হস্ত-স্তস্তন করিয়াছিলেন, 
তদবধি সেই মহধি পরমাদ্দরে মহেশ্বরেরই স্তব করিতেন । ৩-৪। এবং *কাশীতে 
বহুতর তীর্থ ও শিবলিঙ্গ খাকিলেও বিশ্বেশ্বরেরই সেবা! এবং মণিকর্ণিকাতেই স্নান 
কর! উচিত, কারণ সমস্ত লিঙগমধ্যে একমাত্র বিশ্বেশ্বর এবং সমন্ত তীর্থমধ্যে 
একমাত্র মণিকর্শিকাই শ্রেষ্ঠ ।” এই কথ বলিতেন এবং সেই উভয়কেই বন্থমা ্য 
করিতেন। তিনি ধপ্রত্যহ স্নান করিয়া অন্যান বাগ্জাল পরিত্যাগকরত মুক্তি- 
মগুডপে বলিয়া মহেশ্বরের মহিমা খ্যাপন করিতেন। প্রত্যহ পরমানন্দে শিষ্যগণের 
নিকট ক্ষেত্রের পরমমহিম। ব্যাখ্যা করিতেন যে, ”এই ক্ষেত্রে বাছ! কিছু শুভ ব| 
অশুভ কাধ্য করা যায়, প্রলয়কালেও তাহার ক্ষয় হয় না, অতএব এস্থানে 
শ্রেয়ঃকর্দ্মেরই অনুষ্ঠান করিবে। ৫-৯। যে সমস্ত কৃতি ব্যক্তি এই স্থানে ক্ষেত্র- 
সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, যাবজ্জীবন তাহাদের মণিকর্ণিকা ত্যা্থ করা 
উচিত নহে, প্রত্যহ চক্রপুফরিণীতে স্নান করিবে এবং প্রত্যহ পুষ্প, বিহ্বপত্র, ফল 
ও জলের দ্বার! বিশ্বেশ্বরের পৃজা করিবে। ১০-১১। কদাপি স্বল্লামান্রও স্য স্ব 
বর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম পরিত্যাগ করিবে না, প্রতিদিন শ্রদ্ধার সহিত পুনঃপুনঃ 
ক্ষেত্রের মাহাক্স্য শ্রবণ করিবে, প্রতির্দিম গোপনভাবে স্বীয় শক্তি অনুসারে দান 
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করিবে, প্রত্যহ বিশ্প-শাস্তির জন্য যথাশক্তি অন্নও দান করিবে, এস্থানে সর্ববদা 
পরের উপকার করিবে, পর্বব-দিনে কিছু বিশেষরূপে নান ও দানাদি-ক্রিয়। করিবে 
এবং মহোতসব-সহকারে বিশেষ পুজাও করিবে। তিথিবিশেষে বিদ্দিত-সমস্তযাত্রাই 
করিবে ও ক্ষেত্রদেবতাগণের পুজ! করিবে । ১২-১৫। এই ক্ষেত্রে কাহারও 
মন্মকথ। বলিবে না এবং পরদার, পরগ্রব্য ও পরাপকার পরিত্যাগ করিবে । কখন 
পরের অপবাদ বলিবে না, পরের ঈর্ধা করিবে না) প্রাণ কগ্টাগত হইলেও মিথা 
কথ! বলিবে না। কিন্তু অত্রস্থ জন্তরক্ষার জন্য মিথ্যা কথাও বলিতে পারিবে, 
শুভ ব! অশুভ যে কোন প্রকারেই হউক, যত্বপূর্ববক এস্থানপ্থ জীবের রক্ষাবিধান 
করিবে। ত্রেলোক্য রক্ষা করিলে যে, পুণ্য-লাভ হয়, এই কাশীতে একটামাত্র 
প্রাণীকে রক্ষা করিলে নিঃসন্দেহ সেই পুণ্য-লাভ হইয়া! থাকে। ধাঁহার| ক্ষেত্র- 
সন্ন্যাস করিয়৷ কাশীতে বাস করেন, তীহাদ্িগকেই রুদ্র ও জীবন্যুক্ত বিবেচনা কর! 
উচিত। ১৬-২০। যত্ব-সহকারে তাহাদেরই পূজা, তাহাদিগকে নমস্কার ও সন্তুষ্ট 
কর! উচিশ্ত, কারণ তীছার। সন্তরষ্ট হুইলে স্বয়ং বিশ্বের তুষ্ট হইয়। থাকেন। 
যে সমস্ত মানব কাশীতে বাস করেন, বিশ্বেশ্বরের তুষ্টির জন্ত সাঁধুব্যক্তিগণ দুরে 
অবস্থিত হইয়াও তাহাদের যোগ-ক্ষেমবিধান করিবেন । ২১-২২। ধীহার! 
এস্থানে বাস করিবেন, তাহার! ইন্ডদ্রিযগণের প্রদর রোধকরত মনেরও চাপল্য- 
নিবারণে যত্ব করিবেন । সুধী ব্যক্তি কখন মৃত্যুর আকাঙক্ষ। বা মোক্ষের অভিলাষ 
কিন্বা শরীর-শেষধণের কোন উপায়ানুষ্ঠান করিবেন নাঁ। ২৩-২৪। ব্রত ও আনাদি 
পিদ্ধির জন্য এস্থংনে সতত শরীরের সুস্থতা এবং মহাফলপিদ্ধির জন্য দীর্ঘজীবন 
কামনা করিবে। মহাশ্রেয়ো-বৃদ্ধির জন্য এস্থানে যত্পূর্ববক আত্মরক্ষা করিবে, 
কখন আত্মত্যাগের কল্পনাও করিবে না । ২৫-২৬। কাশীতে একদিনে যে শ্রের- 
ল(ভ হয়, অন্থত্র শতবর্ষেও তাহা প্রাপ্ত হওয়। যায় না। স্থানান্তরে যাবজ্জীবন. 
যোগাভ্যাসে যাহ! অর্চজিত হয়; বারাণনীতে একবারমাত্র প্রাণায়াম করিলে তাহ! 
লাভ করা যায়। ২৭-২৮। যাবজ্জীবন স্মস্ত-তীর্থে মান করিয়া যাহ! অজ্জিত 
হয়, আনন্দবনে মণিকর্শিকায় একবারমাত্র স্নান করিলেই তাহ! প্রাণ্ড হওয়। বায়। 
যাবজ্জীবন সমস্ত লিঙ্গের পুজ| করিলে ষে পুণ্য অজ্জ্িত হয়, শ্রাদ্ধ পূর্বক একবার- 
মাত্র বিশ্রেশ্বরের পৃ! করিলে সেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে । ২৯-৩০। সহত্্-জন্মো 
যে নির্মল পুণ্য অর্জন করা যায় সেই পুণ্যেরই বিনিসঙ্পে বিশ্বেশ্বর দর্শন ঘটিয়। 
থাকে। বিধি-সহকারে কোটিসংখ্যক ধেনু বান করিলে যে পুণ্য হয়, একবার 
বিশ্বেষ্বরকে দর্শন করিলে সেই পুণ্যলাভ হর থাকে । ৩১-৩৯। মছধিগণ 
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ষোড়শ প্রকার মহাদানের ষে পুণ্য কীর্তন করিয়াছেন, বিশ্বেশখবরে. পুষ্প প্রদান 
করিলে, মানবগণ সেই পুণ্যলাভ করে। অশ্বমেধ প্রভৃতি ষজ্জনিচয়ের অনুষ্ঠানে 
যে পুণ্যলাভ হুয়, পঞ্চাম্তের দ্র! বিশ্বেশ্বরকে স্নান করাইলে) সেই ফললাভ 
হইয়া থাকে । ২৩-৩৪। সম্যক্প্রকারে সহজতর বাজপেয়*যজ্জের অনুষ্ঠানে যে ফল 
হয়, বিশ্বেশ্বরে একমাত্র মহার্থ নৈবেছ্য প্রদানে সেই ফললা'ভ হুইয়। থাকে । যে ব্যক্তি 
বিশ্বেশ্বরে ধবজা। ছত্র এবং চামর প্রদান করে, সে পৃথিবীতে একচ্ছত্র-রাঁজ্যলাভ 
করিয়া! থাকে । ৩৫-৩৬। ষে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরে উৎকৃষ্ট পুজোপকরণ প্রদান 
করে, এ জগতে সম্পত্তিসস্তার কখনই সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে না। যে 
ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের জন্ত সর্ববতুঁ-কুহ্থমশালী পুশ্পোদ্ভান নিশ্মাণ করাইয়! দেয়, 
তাহার গৃহাঙ্গনে কল্পবৃক্ষনিচয় স্শীতল ছায়। বিস্তার করিয়। থাকে । ৩৭-৩৮। 
থে ব্যক্তি ছুদ্ধের বারা স্নপনের জন্য বিশ্বেশ্বরে ধেনু অর্পণ করে, তাহার পুর্বব- 
পুরুষগণ ক্ষীর-সমুদ্দ্রের তটে বাস করিয়! থাকেন। বিশ্রেশ্বরের রাজভবনে যে 
ব্যক্তি চুর্ণলেপ ব৷ চিত্র করায়, কৈলাসে তাহার বিচিত্র ভবন হইন্না থাকে । ৩৯. 
৪০। এই ক্ষেত্রে যতি, ব্রাক্মণ এবং শৈবগণকে শ্রদ্ধাপূর্ববক ভোজন করাইবে, 
তাহাতে এক একটাতে কোটি-তোজ্যের ফল-লাঁভ হইবে) তাহার সন্দেহ নাই। 
এস্থানে তপস্তা করিবে, দান করিবে এবং সান, হোম ও জপাদির দ্বারা সতত 
বিশ্বনাথকে সন্তুষ্ট করিবে। অন্য স্থানে কোটি-জপে যে কললাভ হয়, এস্থানে 
অফ্টোত্তরশত-জপেই সেই ফললাভ হইয়! থাকে | ৪১-৪৩। অন্য স্থানে কোটি- 
হোমে যে কল কীন্তিত হইয়াছে, এই আনন্দকাননে অফ্টোত্তরশত-হোমেই সেই 
ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাশীতে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গি কটে রুদ্র-সুস্ত জপ করে, 
দে ব্যক্তি সমস্ত বেদতপারায়ণের ফললাভ করে। ৪৪-৪৫। যে ব্যক্তি বিশ্বেশ্বরের 
-চিন্ত| করে, তাহার যে কি পুণ্য হয়, তাহা আমিও জানি না। কাশীতে নিত্য 
বাঁস করিবে, সর্বদা উত্তরবাহিনীর সেবা! করিবে এবং ঘোর আপদ উপস্থিত 
হইলেও কখন্ন কাশী পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু এস্থানে বিশ্বনাথ. সমস্ত বিপদ 
হইতেই রক্ষা করিয়। থাকেন । ৪৬-৪৭। কাশীতে কম্পন কাঁরলে মহত ফল- 
লাভ হয়, এই জন্যই এস্থানে নান, দান ও জপাদ্দির দ্বারা দিন অতিবাহিত 
করিবে। এস্থানে যত্তুপূর্বক কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদি-ব্রত করিবে, তাহাতে এস্থানে 
কখনই ইন্ড্রিয়-বিকার পীড়। প্রদান করিবে না। মানবগণের ইন্দ্রিয়গণ 
এস্থানে যদি বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহ। হইলে কখনই কাশীবাদে সিদ্ধিলাভ 
ছয় না। ৪৮-৫৪। 
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অগন্ত্য কহিলেন, হে স্বন্দ! ইন্দ্িয়বিগুদ্ধির জন্য ব্যান যে সমস্ত কৃচ্ছ,. 
চান্দ্রায়ণাদি বলিয়াছেন, আপনি তাহা আমাকে বলুন । ৫১। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! আমি তোমার নিকট কৃচ্ছচান্দ্রায়পাদি 
বলিতেছি, যাহ। করিলে মানব পরম শুদ্ধিলাভ করে। একভক্ত, নক্ত, অযাচিত 
এবং একটা উপবাসে পাঁদকৃচ্ছ, হয়। ৫২-৫৩। বট, উদুম্বর, পল্স, বিশ্বপত্র এবং 
কুশোদক ইহার প্রত্যেকটা প্রতিদিন সেব। করিলে, পর্ণকৃচ্ছ, হয়। পিণ্যাক, 
স্ব, তক্রু, অন্ধু ও সক্তু,ং ইহার এক একটা এক একদিন ভোজন করিবে এবং 
এক এক দিন উপবাঁদ করিবে, ইহাকেই সৌম্যকৃচ্ছ, কহ! বায়। তিনদিন প্রাতঃ- 
কালে এবং তিনদিন সায়ংকালে ঘ্বৃত ভোজন করিবে, তিনদিন অধাচিত-ব্রত 
করিবে, তিনদিন উপবাঁন করিবে, তিনদিন এক এক গ্রাস ভোজন করিবে এবং 
শেষ তিনদিন উপবাস করিবে, ইহ।কেই অতিকৃচ্ছ, কহ! যায় । ৫৪-৫৭। এক" 
বিংশতি দিন হৃপ্ধমাত্র ব্যবহারে কৃচ্ছতিকৃচ্ছ, হয়। দ্বাদশদিন উপবাঁসে পরাকক্রত 
হয়। তিন দ্দিন প্রাতঃকালে, তিন দিন সায়ংকালে ও তিন দ্বিন অধাচিত ভোজন 
করিবে এবং শেষ তিনদিন উপবাস করিবে, ইহার নম প্রাজাপত্য-ব্রত । গোমুত্র, 
গোময়, ছুগ্ধ, দধি, ঘ্বৃত এবং কুশোদক পান করিবে ও একরাত্র উপবান করিবে, 
ইহার নাম কৃচ্ছ,-সান্তপন। ৫৮৬০ । সান্তপন-দ্রব্যের অবসানে উপবাস করিলে 
মহাসান্তপন হয়। ব্রাক্ষণ ঘখন তগ্কুচ্ছ-ব্রত করিবে, তখন দিবসে একবার স্নান 
করত সমাহিত হইয়! তিনদিন উঞ্ণ-জল, ক্ষীর ও স্বৃত এবং অনিল পান করিবে, 
তিনদিন উঞ্ণ-জল পান করিবে, তিনদিন উষফ্ণদুগ্ধ পান.করিবে, তিনদিন উক্ণত্বৃত 
পন করিবে এবং তিনদিন বায়ু ভক্ষণ করিবে। একপল ছুগ্ধ, তুইপল ত্বৃত ও 
একপল জলপান করিবে, ইহাকেই তণ্তকচ্ছ, কহ! যায়। গোমুত্রের সহিত যাবক 
ভক্ষণ করিলে একাহিঃক কৃচ্ছ, হয়। দিবসে হস্তদ্বয় উত্তান করিয়া বায়ু ভক্ষণ-. 
করত রাত্রিকালে জলে অবস্থিতি করিয়! প্রাতঃকালে উঠিবে, ইহা প্রাজাপত্য-ব্রত- 
তুল্য। ত্রিকালীন সনকরত কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস হ্রাস এবং শুক্লপক্ষ 
একএকগ্রাস বৃদ্ধি করিবে, ইহাকে চান্দ্রারণ কহা বায়। ৬১-৬৭। শুরুপক্ষে 
এক এক গ্রাপ বৃদ্ধি এবং কৃষ্ণপর্ষে এক এক গ্রাস হ্রাস করিবে এবং অমাবন্থা 
দিনে কিছুই ভোজন করিবে না, ইহাই'চান্দ্রার়ণের বিধি। ৬৮। ব্রাক্মগ সমাহিত 
হইয়। প্রাতঃকালে চারিগ্রাস এবং সায়ংকালে চারিগ্রাদ ভোজন করিবে; ইহাকে 
শিশু-চান্দ্রায়ণ কহ যায়। নিয়তাত্ম। হইয়! মধ্যন্দিনে আট আটটা হবিধ্যান-গ্রাস 
ভোঞ্জন করিবে) ইহার নাম বতি-চান্দ্ায়ণ। ৬৯-৭০। এইরূপে এক্মাগে একশত 
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চতুবিংশতি গ্রাস ভোজন করিলে চন্দ্রলোক্প্রাপ্তি হইয়৷ থাকে। জলের দ্বার! 
দেহ, সত্যের দ্বারা মন, বিদ্ত! ও তপশ্যার ছারা ভূতাত্া। এবং জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি 
শুদ্ধ হইয়া! থাকে । কাশীর পেবায় মানবগণের সেই জ্ঞান-লাভ হয়, কাশীর সেবা 
করিলে বিশ্বেশবরের কৃপ! হয়, সেই কৃপাবলেই কণ্ম-নির্্ংলনক্ষম মহোদয় প্রাপ্তি 
হয়। এই জন্য কাশীতে প্রতিদিন প্রযস্ত্-সহকারে স্নান, দান) তপপ্যা, জপ, ব্রত, 
পুরাণ-শ্রুবণ, শ্ৃত্যুক্ত-আচরণ, প্রাতিক্ষণ বিশ্বেশ্বরের পদ-ধ্যান, ব্রিকাল-লিঙপৃজা, 
লিল-প্রতিষ্ঠা, সাধুগণের সহিত আলাপ, «শিব শিব” উচ্চারণ, অতিথি-সৎকার, 
তীর্থ-ব।সীগণের সহিত মিত্রত!, আস্তিক্য-বুদ্ধি, বিনয়, মান ও অপমানে সমতা 
বুদ্ধি, নিষ্কামিতা, অনৌদ্ধত্য, অরাগিতা, অপ্রতি গ্রহ, অনুগ্রহ-বুদ্ধি, অদাস্তিকতা; 
অমাগসর্যয, অপ্রার্ধিত-ধনাগম, অলোভিত্ব, অনালস্য, অপারুধা এবং অধীনত 
প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি করিবে। মহধি ব্যাস প্রত্যহ শিষ্যগণকে এইরূপ উপদেশ 
করিভেন | ৭১-৮০। ব্যান এইরূপে নিত জিষৰণন্নায়ী, ভিক্ষোপজীবী ও লিঙ্গ- 
পূজানিরত হইয়! কাশীতে বাস করিতেন। একদ| সেই ব্যাসের পরীক্ষার জন্য 
মহেশ্বর দেবীকে কহিলেন বে, হে স্থন্দরি! অন্ত সেই পরমধাণ্মিক ব্যাস, 
ভিক্ষার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করিলেও তুমি তাহাকে ভিক্ষ। প্রদান করিও ন|। 
ভবানীও মহেশ্বরের এই কথ! স্বীকার করিয়। প্রত্যেক গৃহে গমনকরত ব্যাসকে 
ভিক্ষ। দিতে নিষেধ করিলেন। অনন্তর ব্যাস শিষ্যগণের সহিত ভিক্ষা প্রাপ্ত 
ন| হইয়া বেলাতিক্রম-দর্শনে দীনের ন্যায় পুনরায় সেই প্লুরী ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। প্রতি গুহেই 'অন্যান্য তিক্ষুকগণ ভিক্ষা পাইতেছে, কিন্তু সেই মুনি 
কোন স্থানেই সেই দিন ভিক্ষ। পাইলেন না। অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে, 
তিনি সায়স্ত্বন-কণ্ম সমাপ্ত করিয়। শিষ্গণের সহিত উপবাসী থাকিয়াই দিবারাত্রি 
ক্তিবাহিত করিলেন। পরদিন সেই মুনি মাধ্যাহ্িক-বিধি সম্পন্ন করিয়। শিষ্য- 
গণে« সহিত ভিক্ষা! করিবার জন্য পুনরায় নির্গত হুইলেন। ভাগ্যহীন বক্তি 
যেমন ধনলাভে বঞ্চিত হয়, তন্রপ সশিষ্য ব্যাও প্রতিগৃহে ভ্রমণ করিয়৷ সে 
দিনও কুত্রাপি ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন না; তখন তিনি পরিশ্রাস্ত হইয়! চিন্তা 
করিতে লাগিলেন যে, “ভিক্ষা! কেন পাওয়। যাইতেছে না ? বোধ করি কেহ বারণ 
করিয়। থাকিবে” এইরূপ চিন্ত। করিয়া ব্যাস শিষাগণকে মাহ্বানপুর্র্বক বলিলেন 
যে, দেখিতেছি তোমরাও ভিক্ষা! পাও নাই, ইহার কারণ কি? আমার মাজ্ঞায় 
তোমর! দুই তিন জন গমন কর ও ইচ্ছার কারণ অনুসন্ধান কর। দ্বিতীয় দিবসেও 
ঘর্তু করিয়া যখুন ভিক্ষা পাওয়। গেল না; তখন নিশ্চয়ই মহাঞ্চরুনিপাত-জনিত 
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রিনিতার তরবারি টিজি। 
কোন অনিষ্ট হইয়। থাকিবে । ৮১-৯২। সমস্ত নগরী কি মন্নহীন হইয়াছে অথব! 
সমস্ত প্ররবাপিগণের উপর' কি কিছু রাজদণ্ড হইয়াছে, অথন1 কেহ আমাদিগের 
উপর ঈর্ষাকরত ভিক্ষা নিবারণ করিয়াছে কিশ্ব। পূরবাসিগণ কোন বিপদে 
পড়িয়াছে ?. তোমরা সত্বর ইহার তন্ব লইয়! মাইস। গুরুর এই আচ্ছ! প্রাপ্ত 
হইয়! শিষ্যগণের মধো দুই তিন জন তথা হইতে নির্গত হইয়! পুরবাপীগণের সমৃদ্ধি 
দর্শন করিয়। আসিয়! বলিতে লাগিল । ৯৩-৯৫ )' 

শিষ্যগণ কহিল, হে গুরো! শ্রবণ করুন, এই নগবীতে কোন উপপ্গ 
উপস্থিত হয় নাই বা ইহার কোন স্থানেই অন্নক্ষয়ও হয়: নাই; যেখানে স্বয়ং 
বিশ্বখর, স্বয়ং ম্বরতরলিণী এবং আপনার ম্যায় মুনিগণ বিরাজমান, সেখানে 
উপসর্গজনিত ভয়ের সম্তাবনা! কোথায়? এই বিশ্বেশ্বরের নগরীতে গৃহস্থগণের 
যাদৃশ সম্পত্তি, অলক! প্রভৃতি'ত কথাই নাই, বৈকুণ্টেও তাদৃশ সম্পন্তি নাউ। 
৯৬-৯৮। হে মহামুনে | যাহার! বিশ্বেশ্বরের নিশ্মীল্যভোজী, তাহাদের গৃহে ঘত 
রতু আছে, রত্বাপ্র সমুদ্রে তত রত্ব নাই। এস্থানে গৃহে গুহে যাদৃশ ধান্য রাশি 
আছে, দ্র্গে কল্পবৃক্ষও কোন কালেই তৎসমুদয় প্রদান করিতে পারে না । ৯৯-১০5। 
যে পুরীতে সাক্ষাৎ বিশালাক্ষী সুপিস্তর ফল প্রদান করিতেছেন) সেই পুরীর 
কোন স্থানেই কেহই নির্ধন নাই । ১০১। নির্ববাণ-লক্ষমীর সদন এই আনন্দকাননে 
যখন মোক্ষ পর্যন্ত ন্ললভ, তখন কোন্‌ পদার্থ তথায় দুল ? কাশীতে সীমন্তিনী 
স্্রীগণ পতিব্রতপরায়ণ এবং ভবানীশ্বরূপ, তীহারা সমস্ত সশুকার্মযই শিশ্বেশ্বরে 
অর্পণ করিয়া থাকেন । কাশীতে যাবতীয় পুরুষই গণাধিপ এবং কুমারতুল্য এবং 
সকলেই তারকণৃষ্টি । ১০২-১০৪1 এস্থানে যাহাদের ভালস্বল ত্রিপুণ্ডের ছারা 
অস্কিত, তাহারা সকলেই চন্দ্রমৌলি € শর্থাৎ বিশ্বেশ্বর)। যাহারা এস্থানে বহুতর 
উপপর্গে নিগীড়িত হইয়াও কখন কাশীকে পরিতাগ করে না, তাহারা সকলেই 
সর্ববজ্্ধ। এস্থানে প্রতিগৃহেই ক্রক্ষবাদী এবং স্বধুনীধৃতকলাধ ত্রাঙ্মাণগণ সকলেই 
চতুরাননস্বরূপ। খাঁহারা! ক্ষেত্রসঙ্গ্যানকারী, তাহারাই নির্র্ধাণ-লক্মমীর স্েহভাজন। 
যাহার! এই ক্ষেত্রে বাস করে, তাহার! সকলেই হৃধীকেশ, পুরুষোত্তম এবং অযু 
স্বরূপ। এস্থানস্থ স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই ত্রিনয়ন এবং চতুভুজ-ম্বরূপ ! এখানে 
সকলেই শ্লীকখ এবং সকলেই মৃত্যপ্রয়, যেহেতু এখানে সকলের দেহই মোক্ষ- 
লক্ষ্মীর আশ্রয় এবং সকলেই মর্ধনারীশ্বর । ১১৫-১১০। এস্থানেই পরমধন্মরাশি, 
এস্থানেই নিপু অর্থরাশি, এস্থানেই সমস্ত কামন। সফল হয় এরং এই স্থানেই 
নির্মল কৈবলা লত হইয়! থাকে। যাহারা কাঁশীতে বাস করে, তাহাদের আর 
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গর্ভবাস-সম্পর্ক থাকে না এবং এস্বানে কলি বা কাল কোন গীড়৷ প্রধান করিতে 
পারে না। ১১১-১১২। এস্থানে বিশ্বেশ্বরের শরপার্থী ব্যক্তিগণকে পাঁপসমূহ্ 
পীড়া প্রদান করে না। যে স্থানে নাদ, বিল্দু ও কলাত্মক ধ্বনিরূপী সাক্ষাৎ 
বিশ্রেশ্বর বিরাজমান, মন্ত্রবিগ্রহ প্রণবও সেই স্মানেই বিরাজিত, এই'জন্যা এস্ানে 
নিশ্চয়ই বেদনিচয় মুর্তিমান্ আছেন। ১১৩-১১৪। সর্ববশান্্রনিকেতন সরম্বতী 
এম্থানে সরিজ্ঞপে বিরাজমানা, স্থতরাং এই আনন্দকানন সমন্ত ধর্শ্মশাস্ত্রেরই 
আলয়। ন্বর্গে যত দেবতা! আছেন, তাহার! সকলেই এখানে আছেন। সর্পগণ 
পাতাল হইতে আগমন করিয়া ফপাশন্থিত মণিপ্রদীপের দ্বারা প্রতিরাত্রে এস্থানে 
বিশ্বেশ্বরের আরতি করিয়া থাকেন। কামধেনুগণের সহিত সমুস্ত্রনিচয় প্রতিদিনই 
পঞ্চপীযুষধারার দ্বার! বিশ্বেশ্বরকে ন্ান করাইয়! থাকেন। মন্দার, পারিজাত, 
সম্ভান, হরিচন্দন ও কল্প্রম এই পাঁচটা এবং অন্যান্য বৃক্ষের সহিত সমস্ত স্থরগণ, 
মহধিগণ এবং সমস্ত ষোঁগিগণই কাশীনাঁথের উপাসন! করিয়। থাকেন। ১১৫-১২০। 
এই কাশী সমস্ত বিদ্ভার আকর, এই কাশী লক্ষ্মীর শ্রেষ্ঠ নিকেতন, এই কাশী 
মুক্তিক্ষেত্র এবং এই কাশীই ত্রয়ীময়ী। ১২১। মুনিবর পরাশরনন্দন এই 
বাকা শ্রবণ করিয়। শিষ্যগণকে বলিলেন যে, তোঁমর! পুনরায় এ শ্লোক 
পাঠ কর। ১২২। 

শিষাগণ বলিল, এই কাশী সমস্ত বিদ্যার আশ্রয়, এই কাশী মোক্ষ-লক্ষমীর 
পরমধাম, এই কাশী মুক্তিক্ষেত্র এবং এই কাশীই ত্রয়ীময়ী। ১২৩। 

স্কন্দ কহিলেন, হে ফুস্তজ | ক্ষুধায় ও তৃষণায় স্বলিতমুত্তি-ব্যাস, শিষাগণের এই 
কথা শ্রবণ করিয়। ক্রোধান্ধনেত্রে কাশীকে শাপ প্রদান করিলেন। ১২৪। 

ব্যাস কহিবেেন, এই কাশীতেই বিছ্ধার পরম গর্ব এবং অতিশয় ধনগনবি 
' দেখিতেছি, এস্থানস্থ ব্যক্তিগণ মুক্তিগর্বেব ভিক্ষ | পর্য্যন্ত প্রদান করে না, অতএব 
এই কাশীতে ব্রপুরুধী-বিষ্ভা, ব্রৈপুরুষ-ধন এবং ত্রৈপুরুষী-মুক্তি হইবে না। তিনি 
এইরূপ "শাপ প্রদান করিয়াও পুনরায় ভিক্ষার জন্য নির্গত হইয়! আকাশে দুটি 
করত সমস্ত নগরী জরমণ করিয়া কুব্রাপিও ভিক্ষ। প্রাপ্ড হইলেন না । জঅনম্ঞর 
সূর্যকে অস্তাচলোন্যুখ দর্শন করিয়! হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র নিক্ষেপ করত নাশ্রমের 
দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতেছেন) ইতিমধো মহাদেবী প্রাকৃত 
স্্ীমুস্তিতে গৃহদ্ধারে অবস্থিত হইয়া ভিক্ষার জন্য তাহাকে অতিথিরূপে প্রীর্থন। 
করিলেন। ১২৫--১৩০। 
. খ্ৃহিবী কহিলেন, হে ভগবন্! অদ্য কোন স্থানেই আমি ভিন্ষুক দেখিতে পাই 
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লাম না অথচ আমার পতি কখনই অতিথিসতকার না করিয়! ভোজন করেন না, 
আমার স্বামী বৈশ্বদেব প্রভৃতি কণ্্ম করিয়! অতিথির জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, 
অতএব আপনি অতিথি .হউন। অতিথি ব্যতিরেকে যে গুহস্থ একাকী ভোজন 
করে, সে নিজ পুর্ববপুরুষগণের সহিত মহাপাপ ভোজন করিয়! থাকে । ১৩১-১৩৩। 
অতএব আপনি শীত্র আহ্‌ন এবং অতিথিপূজনে গার্থস্থ্য-ধন্মকে সফল করিতে 
ইচ্ছুক মনীয় পতির অভিলাধ পূর্ণ করুন । ১৩৪। 

ব্যান কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি কে এবং কোথ! হইতেই বা আসিলে? 
পূর্ববেত তোমাকে কুত্ত্রপি দেখি নাই। বোধ করি, তুমি পবিত্রচিত্তা কোন ধন্মময়া 
মুর্তি হইবে, তোমাকে দর্শন করিয়! আমার ইন্দ্রিয়নিচয় পরম প্রীতিলাভ করিয়াছে । 
হে সর্ববাবয়বন্থন্দরি! বোধ করি, তুমি হথধা হইবে, মন্দরাধাতে ভীতা হুইয! এই 
স্থানে অবস্থান করিতেছ। ১৩৫-১৩৭। অথবা তুগি স্ধাকরেরই কল! হইবে, 
কুহু ও রাহ্ভয়ে ভীতা হইয়। এই ক।শীতে সীমন্তিনী-রূপে বাস করিতেছ ? অথবা 
তুমি কমলা, রাত্রিকালে সঙ্কুচিত কমলালয় পরিত্যাগ করিয়| সর্ব্বদ! বিকাশশীল এই 
কাশীতে বাস করিতেছ ? ১৩৮-১৩৯। কিন্ব। তুমি করুণাময়ী, এই কাশীবানি- 
জনগণের সমস্ত হুংখ হরণ করিয়। পরমানন্দ প্রদান করিতেছ ? অথব! তুমি কি 
বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রীদেবত| কিম্বা কাশীতে ধিনি অন্তিমকালে চণ্চাল ঝ| ব্রাক্ষণকে 
সমানরূপে অলঙ্ক'ত করেন বলিয়া! সতত সংস্তত হইয়। থাকেন, তুমি সেই 
নির্ববাণ-লঙ্মমী? অথবা আমার ভাগ্যই এই যোষিজ্পে পরিণত হইয়াছে । 
১৪৪-১৪২। অথবা এই ক্ষেত্রে বিনি তক্তপে।ত প্র! বলিয়া পরিগীত হইয়া 
থাকেন, তুমি তবনাশিনী সেই ভবানী? সর্বথাই তুমি নারী, আন্ুরী, কিরবী, 
বিগ্ভাধরী, নাগী, গন্ধব্বী ঝ যক্ষিণী নহ, তুমি অবশ্যই কোন ইঞ্টদ্বেবতা, আমার 
মোহ হরণ করিতে আলিয়! খাকিবে। অথব| এ সমস্ত চিন্তায় আমার প্রয়োজন. 
কি, ছে স্থন্দরি | তুমি যে কেহই হও, ইদাশী তোমাকে দর্শন করিয়া আমি 
পরাধীন হুইয়াছ্ি, অবশ্যই আমি তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব, তুমি আদেশ 
কর। একমাত্র তপোব্যয় ব্যতিরেকে তুমি আমার দ্বার! যাহ! করাইবে, তাহাই 
আমি করিব, ছে শুতলোচনে ! তুমি অনুমতি কর। তোমার হ্যায় স্ত্রীগণের 
বাঁক কখনই সাধুব্যক্তির মহব্বের হানিকর নহে, কিন্ত হে হৃভগে ! তুমি কে তাহা 
আমার নিকট সত্য বল? ১৪৩-১৪৮। অথব! হে নির্্মলেক্ষণে | তোমার এই 
দেহে অসত্যের সম্ত/বনা কোথায় ?” হে ঘটোস্তব; বিশ্বজীবন! সেই দেবী, ব্যাস 
কর্তৃক এইরূপে জিত্জাসিত হইয়া! বলিলেন যে, হে মনে |. আমি অত্রন্ গৃহস্বামীরই 
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গৃহিণী, প্রত্যহ আপনাকে শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া তিক্ষার্থ পর্যাটন করিতে দেখিয়! 
থাকি, আপনিই আমাঁকে জানেন না, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। হে তপস্থিন্। 
অধিক বাক্যে প্রয়োজন নাই, সূর্যা অস্ত ন! যাইতে যাইতে আপনি আমার এ্রাণ- 
নাথের আতিথা নফল করুন”। দেবীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত গ্রাব 
হইয়] ব্যাস কহিতে লাগিলেন। ১৪৯-১৫২। 

ব্যাস কহিলেন, হে শুতে ! আমার একটা নিয়ম আছে, তাহ! যদি প্রতিপালিশ 
হয়, তবে শামি তিক্ষ! করিতে পারি মততুবা নহে। ১৫৩। তপস্বীর এই বাক্য 
বণ করিয়! ভবানী কহিলেন যে, হে মুনে। আপনি নিংশক্কতাবে কি শিয়ম 
আছে তাহা. বলুন, আমার পতির কৃপায় এস্থানে কিছুরই ক্রুটি হইবে ন। মহাধ 
ব্যাস এই কথা শুনিয়! প্রহ্ৃষট-চিত্তে সেই দেবীকে কহিলেন যে, আমার দশসহশ্ 
শিষা আছে, আমি তাহাদের সহিহ একত্র ভোজন ইচ্ছ। করি, যে পর্য্যন্ত সূর্য্য 
অস্তাচল গমন ন। করেন, আমি তাহারই মধ্যে ভোজন করিব, নতুবা নহে। 
১৫৪-১৫৬। ব্যাসের এই কথ| গুনিয়। দেবী প্রহষ্টবদনে তাহাকে বলিলেন যে; 
তবে বিলম্বে প্রয়োজন কি? আপনি সত্বর গমন করুন এবং শিষ্যগণকে ডাকিয়া 
আমুন। ইহা শুনিয়। ব্যাস আবার দেবীকে কহিলেন যে, হে সধ্বি! তোমার 
কি ত্রতসিদ্ধি আছে, যাহাতে মামার সমস্ত শিষ্য পরিতৃপ্ত পাভ করিতে পারিবে ? 
তখন দেবী লীষণ্ হাস্াকরত কহিলেন যে, হে মুনে ! যাহাতে সমস্ত অথিজনই 
পরিতৃগ্ত হইতে পারে, আমার পতির অনুগ্রহে তাহাই আমার আপয়ে মতত সিদ্ধ 
রহিয়াছে । আমরা তাধৃশ ভত্তুপিন্দেহকাধিক। মহিল। নহি যে, বখন অতিথি 
আসিবে তখনই পিদ্ধ কাঁরতে হইবে, আমার পর চরণপ্রপাদে সমস্ত দিক্‌, সমুদয় 
মনেরথ ও সমস্ত 'গুহই পরিপূর্ণ রহিয়াছে । আপনি যান্‌, শিষ্যগণকে লইয়! 
শীঘ্রই আগমন করুন, আমার পতি মতি প্র(টীন, বুক্ষণ বিলম্ব সহা করিতে পারেন 
ন। অথচ অতিথিকে ভাল বাঁসেন, অতএব তীহাঁর সেই আতিথ্যসম্বদ্ধির জন্য যে 
পর্য্যন্ত সুধ্য অন্তে না যান, ইতিমধ্যে আপনি সন্বর আগমন করুন। ইহ! বলিয়া 
ব্যাস চতুদ্দিক হইতে শিষ্যগণকে আহবান করত লইয়া আমিয়। তন্মার্গাবলোকিনী 
সেই দেবীকে কহিলেন যে “হে মাতঃ1 সকলেই আলিয়াছে, সত্বর ভোজন প্রদান 
করুন, সূর্য্য অস্তাচলে যাইবার সময় হইতেছে*। এই কথ! বলিয়। সেই তপে!ধন- 
গণ সকলেই মন্দিরমধো প্রবেশ করিলেন । ১৫৭-১৬৬। ভীাহারা সকলেই 
সেই মণ্ডপন্থ মণিসমুহের জ্যোতিবিস্তারে দিনকরপ্রী প্রাপ্ত হইয়। যেমন 
সৌধমধো' প্রবেশ 'করিবেনঃ অমনি কেছ আসিয়! উহাদের পাদপ্রক্ষালন 
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করি! দিল কেহবা তাহাদ্দিগের পক করিল, কেহ কেহ অন্ন পধিবেশন 
করিয়া সকলকে ভোজন করিতে বসাইল। ১৬৭-১৬৮। ঙপোধনগণ সেই সণব্ 
পাক সন্দর্শনে ক্ষণকাল তাহাই দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহার গন্ধে পরম তৃপ্তিলাভ 
করিলেন। অনন্তর ভীঁহার। সেই সমস্ত অন্ন ভোজনে অতিশয় তৃপগ্তিলাভ 
করিলেন। অনন্র তাহার! আচমনান্তে চন্দন, মালা ও বঙ্সের দ্বার। ভূষিত হইয়া 
সায়ংসন্ধা। করত সেই গহস্বামীর সন্মুধে উপবেশনপুববক্ক বন্ধুর মাশীনবাদের দ্বার! 
গহপতিকে অভিনন্দিত করিয়! গমনের উপক্রম করিলেন । ১৬৯-১৭১। তখন দেই 
বক্ধ গুহপতি, গুহিণীর প্রঠি কটাক্ষ পাত করিলে দেবী গিজ্ঞাসা করিলেন যে, 
যাহার! তীর্ধে বাস করে, তাহাদের ধশ্ম কি ১ আমর! তদনুসারে এস্বানে বাস করিব্‌। 
সর্নধর্ষ্মাবিদূগণের শ্রেষ্ঠ বাস, গুহিণীর এই বাকা শ্রাবণ করিয়। তাহার আদর-ন্বধা- 
রিল দিব্যাম্নস্ব।দে তপিত হইয়। ঈষশু হাশ্য করত সেই সর্বববিহ্মাকে কহিতে 
ল।গিলেন। ১৭২---১৭৪। 

ব্যাস কহিলেন) হে মাতঃ পবিত্রচিত্তে ! হে মহানিষ্টাম্নমানদে ! আপনি যাহা 
করিতেছেন তাহাই ধশ্ম। পতিসেবার প্রভাবে আপনি সমস্থ ধন্মহই জানিতেছেন, 
৬থাপি খন আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আমিও কিছু বলিতেছি, কারণ 
স্বপ্পিতর ব্যক্তিরও জিগ্াসিত হহয়। কিছু বলাঁহ উচিত। হে শুতগে! আপনার 
এই প্রাচীন তর্ত। যাহাতে সম্ত্ষ্ট হন, তাহা ভিন্ন আপনার আর কোন ধশ্মহ 
নই । ১৭৫---১৭৮। 

গুহিণী কহিলেন, আমার যথার্থ ইহাই ধশ্ম এবং শক্ত অনুসারে আমি ইহা 
করিয়৷ থাকি, কিন্ত আমি আপনাকে সাধারণ ধন্ম জিজ্ঞাল। করিতেছি, আপনি 
তাহ! বলুন। ১৭৯। রর 

ব্যাস কহলেন, অনুগ্ধেগকর বাকা, পরের উত্কষসহিযুঃত1, সতত বিচার পৃ 
কার্ধ্য কর! এবং স্ব গুহের শুভচিন্ত।, ইহাই সাধারণ ধন্ম | ১৮% | 

গৃহিণী কহিলেন, এই লমন্ত ধর্মের মধ্যে আপনাতে কোন, ধণ্ঘটী, আছে ভাহ! 
বলুন। ব্যাস এই কথ! শুনিয়! স্থগিতের গ্ঠায় অবস্থিত হইলেন এবং কিছুই উত্তর 
করিতে পারিলেন না তখন নেই গৃহস্থ তাহাকে বলিতে লাগিলেন যে, ভুমি যাহা 
বলিলে তাহাই বদি ধন্ম হয়, তাহ! হইলে তুমিই ধাশ্মিক, কারণ তোমার দান্ততা ও 
উত্তম শাপ প্রদান ক্ষমত| দেখিলাম, তোমাতেই সম্পূর্ণ দয়া ও পরমধৈর্ষয দেখি- 
তেছি। তোমাতেই কাম ও ক্রোধনি গ্রহের সম্ভাবন|- রহিয়াছে» তুমিই সম্যক্‌ 
প্রকারে উদ্বেগবর্ডিজত বাঝা প্রয়োগ করিতে জান) তেম।তেই পরম ,পরোতকর্ষপাহ- 
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যুতা দেখা বাইতেছে। তুমিই বিচার্ধ্যকারিতার পর আশ্রয় এবং তুমিই স্বকীয় 
গৃহোন্নতি-চিন্ত! করিয়। থাক । ১৮১-১৮৫। হে বিদ্বন্! আমাকে এই কথাটার উত্তর 
প্রদান কর। যেব্যক্তি অভাগ্য বশতঃ স্বার্থলাভ করিতে না পারিয়া ক্রোধে শাপ 
প্রদান করে, সে শাপ কাহার হয় ? ১৮৬। 

বাস কন্ছিলেন, ষে ব্যক্তি জভাগ্যবশতঃ স্বার্থলাড করিতে না পারিয়া ক্রোখে 
শপ প্রদান করে, সেই শাপ সেই আবিবেকী শাপ প্রদাতারই হইয়। 
থাকে । ১৮৭। 

গৃহস্থ কহিলেন, হে বিপ্র ! তুমি বখন! নিজ অতাগো সর্বত্র শ্রমণ করিয়াও 
ভিক্ষ। পাইলে না) তখন এই নিরপরাধী ক্ষেত্রবাসিগণ তোমার নিকট অপরাধী কিসে 
হইল ? হে তপন্বিন! আমার বাক্য শ্রবণ কর। ষে ব্যক্তি আমার এই রাজ- 
ধানীর সমৃদ্ধি দর্শন করিতে পারে না, সেই এম্থানে শাপগ্রস্ত হয়, অত এব হে ক্রোধন- 
মুনে! আজ হইতে তুমি আমার শাপবর্জিজত ক্ষেত্রে বাস করিও না, কারণ তুমি 
এস্থানে বাস করিবার উপযুক্ত নহ। ১৮৮-১৯০ । তুমি এইক্ষণেই এন্থান হইতে নির্গত 
হইয়! ক্ষেত্রের বাহিরে গমন কর। মোক্ষের একমাত্র সাধন আমার এই বারাণসী 
তোমার ম্যায় লোকের বাসযোগ্য নছে।১০১। এস্থানে আমার এই ক্ষেত্রবাসিগণের প্রতি 
যে ব্যক্তি স্বল্প মান্রও দুষ্টতাঁচরণ করে, সেই ছুষ্টতা প্রভাবে নে ব্যক্তি রুদ্রপিশাড 
হুইয়। থাকে । ১২২। এই বাক্য শুনিয়া ব্যাস কাপিতে লাগিলেন এবং তাহার 
ষ্ঠ ও তালু শু হইয়! গেল, তখন তিনি গৌরীর চরণপ্রান্তে বিলুঠিত হইয়! তাহার 
শরণ লইলেন এবং রোদন'করিতে করিতে বলিলেন যে, হে মাতঃ 1 আমাকে রক্ষা 
করুম, আমি নাথ, আপনিই আমার রক্ষাবিধায়িনী, এ মুর্খ আপনারই বালক, 
জাপনি শরণাগত ব্যক্তিকে ত্রাণ করুন, মাপনার শরণাগত আমকে রক্ষা করুন। 
শ্বামার এই ছুষ্ট মন রহুতর পাপের গৃহ ॥ মহেস্বরের শাপ আপনারও অন্যথ 
করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ আমিও আপনারই শরণাগত। অতএব হে শিবে! 
আপনি ইহ! করুন, যে, প্রতি অস্টমী ও প্রতি চতুর্দশঈীতিথিতে আমাকে এই ক্ষেত্রে 
প্রবেশের আদেশ প্রদান করুন, মহেশ্বর কখনই আপনার বাক্য লঙ্ঘন করিবেন 
না। ১৯৩-১৯৭। করুণানিলয় তবাশী ব্যাসকতবক এইরূপ অতিছ্িতা হইয়া, 
মহেশ্বরের মুখ নিয়ীক্ষণ করিয়। সাহার আজ্ঞ।ক্রমে কহিলেন ঘে, তাহাই হইবে। 
ইহ! বলিয়! ক্ষেত্রের মঙলকর নেই শিব! ও শিব সেই স্থানেই অন্তছিত হইলেন, 
ব্যাসও নিজ অপরাধ খ্যাপন করিতে করিতে ক্ষেত্রের বাহিরে গনন করিলেন | ১৯৮০ 
৯৪৯। ভদবধি বিল ক্ষেত্রের বাছিরে থাকিয়া দিবারাত্রে ক্ষেত্রেরপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
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থাকেন এবং অষ্টমী ও চতুর্দশীতিথিতে ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করেন। লোলার্ক হইতে 
অগ্নিকোণে গঙ্গার পৃর্বপারে অবস্থিত হইয়! ব্যান অভ্ভাপি কাশীর প্রান।দ-রাজি 
দর্শন করিয়। থাকেন। ২৯০০---২০১। 

ক্কল্দ কহিলেন, হে বুস্তজ | এই প্রকারে সেই ব্যাস ক্ষেত্রে শাপ প্রদান. করেন 
এবং সেই শাপ-প্রদান নিবন্ধন তশুক্ষণাত ক্ষেত্রের বাহিরে গদন করেন। অতএব 
যে ব্যক্তি কাশীক্ষেত্রের প্রশংসা করিবে, তাহারই শুত হইবে, ইহার 
অন্যথায় ফলভোগ হইবে। ব্যাস-শাপবিমোক্ষণ নামক এই পনিত্র অধ্যায় 
শ্রবণ £চকরিলে মানবের কখনও উপসর্গ হইতে ভয় উৎপন্ন হয় 
না। ২০২---২০৪। 


মগ্তনবতিতম অধ্যায় । 


স্পট পপ 
ক্ষেত্র-তীর্ঘ-বর্ণন | 


অগব্তা কহিলেন, হে শিবনন্দন | ব্যাসের এই ভবিষা-বৃতান্ত শ্রাবণ করিয়া 
আমি আশ্চর্যযান্থিত হইলাম। এক্ষণে আনন্দকাননে ষে স্থানে তীর্থ আছে, আপনি 
লিজন্বরূপ সেই সমস্ত তীর্থ আমায় বর্ণন করুন। ১--২। 

ক্কন্দ কহিলেন, হে অগস্ত্য ! পুরাকালে পার্ববতী দেবীও মহেশ্বরকে এই 
প্রশ্নই করিয়াছিলেন, তীহার। যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, আমি তাহ! 
তোমাকে বলিতেষ্ি, শ্রবণ কর। ৩। 

দেবী কহিলেন, ছে মহেশ্বর! এই কাশীক্ষেত্রের যে যে স্থানে, বে বে তীর্থ 
আছে, আপনি তাহ! আমাকে বলুন। ৪। 

দেবদেব কহিলেন, হে দেবি বিশালাক্ষি! শ্রবণ কর, লিঙ্গই তীর্থ বলিয়া 
উদাহৃত হইয়া থাকে, তবে জলাশয়ে ঘে তীর্থ ব্যবহার হয়) তাহা! কেবল মুপ্তি- 
পরিগ্রহ নিবন্ধন। ব্রগ্ধা বিষুঃ, পূর্যা, শিব এবং বিক্ষেশ প্রভৃতি সমুদয় মু্িই 
শৈবলিঙ্গ বলিয়া! বিখ্যাত, এই লিজ যেখানে আছেন, সেই স্থানেই তীর্ঘ। ৫-৬। 
বারাণলীতে মহাদেবই প্রথম-তীর্থ। তাঁহার উত্বরভ।গে যে মছাকৃপ জাছে, তাহা 
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সারম্বত পদ প্রদান করিয়। থাকে । ক্ষেত্রের পূর্বনোত্বর-ভাগে তাহ। দর্শন করিলে 
পশুপাশ হরণ হইয! থাকে । তাহার পশ্চাদ্‌তাগে মু্ডিমতী বারাণসী দেবী মাছেন, 
মানবগণ তাহার পুজ। করিবে, যু পুর্ব কতীহার পুক্গ! করিলে, তিনি স্বখে কাশীবাঁদ 
করিতে দেন। মহাদেবের পুর্বভাগে গোপ্রেক্ষ নামক শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ আছেন, তীহাকে 
দর্শন করিলে গোদানের ফল লাভ হয়। পুরাকালে গোলোক হইতে শস্তকর্তৃক 
প্রেরিত হইয়! গোসমূহ আগমন করত দেই শিঙ্গকে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয় 
সেই লিঙ্গের “গোঁপ্রেক্ষ* এই নাম হইয়াছে । গোপ্রেক্ষের দক্ষিণভাগে দধীচীশ্বর 
আছেন, তীহাকে দর্শন করিলে মানবগণের যত্্সমুদ্ুত ফল লাভ হয়। তাহ!র 
পূর্বদিকে মধুকৈটভ কতৃক পুজিত লত্রীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন 
করিলে নৈষ্ৰ পদলাত হইয়। খাকে। গোপ্রেক্ষের পূর্বদিকে বিজুর নামক লিঙ্গ 
আছেন। ৭-১৩। মানন তীহ।র পুজ1 করিলে ক্ষণ-মধ্যে বিষ্বর হয়। তাহারই 
পূর্বদিকে বেদেশ্বর নামক লিঙ্গ শাঁভেন, তিনি চতুন্বেদের ফল প্রদান করিয়। 
থাকেন। বেদেশ্বরের উত্তরদিকে ক্ষেত্রচ্ত আদিকেশব আছেন) তাহাকে দর্শন 
করিলে ত্রিভুবন দর্শনের ফল হয় । ১৪-১৫। আদিকেশ্বের পুর্বদিকে সঙগমেশ্বরকে 
দর্শন করিলে? নিস্পাপ হওয়! ষায়। তাহার পুর্বিদিকে চতুর্মখ কর্তৃক প্রপুজি ত 
প্রয়াগ নামক চত্ম্মখলিঙগ অ'ছেন, তহ।র পুজ1| করিলে? তিনি ব্রহ্মলোক প্রনান 
করিয়া থাকেন। সেই স্থানেই শান্তিকরীনাম্নী গৌরী আছেন, তিনি পুজিত! 
হইয়া শান্তি প্রদান করিয়। খকেন। ১৬-১৭। বরণার পৃর্ব-তটে কুন্তীশ্বর নামক 
গিঙগ আছেন, মানবগণ তাহার পুজ। করিলে বংশোজ্জ্ণকর পুত্র লাভ কিয়] 
থানে। কুস্তীশ্বরের উত্তরে কাপিল-তীর্থ আছেন, তথায় স্নান করিয়! বৃষভ ববজ- 
লিঙ্গের পুজা করিলে অবিকল রাজসুয় যচ্ছ্ের ফল লাভ হয়, যে সমস্ত পিতৃালোক 
/রাববাদিনরকে নিপঠিত আছেন, তাহাদের পুত্রগণ দেই তীথে শ্রাদ্ধ করিলে, 
তাহারা পিতৃলোকে গমন করিয়! থাকেন। হেমুনে! গোপ্রেক্ষের উত্তরে আনু- 
সুণয়স্্বর লিগ আাছেন। ১৮-২১। তীহাকে দর্শন করিলে শ্ত্রীগণ পাতিব্রহ্য ফল 
লাত কারয়। থাকে । দেই লিঙ্গের পুবনদিকে সিদ্ধিবিনায়ক আছেন, তীাগাকে 
প্রণতি করিলে, যাহার যেরূপ অভিলাধ সে ওজ্বপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে । দেই 
বিশায়কের পশ্চিমদিকে হিরণ্যকশিপুর প্রতিতি লিঙ্গ ও নেই স্থানে হিরণ্যাশ্ব গভূতি 
সমুদ্ধিকৎ হিরণ্য কূপ আছেন। ২২-২৪। সেই লিঙ্গের পশ্চিমে মুণ্ডান্রখর 
নামক নিদ্ধিপ্রদ শিঙ্গ আছেন। গোপ্রেক্ষের নৈরখ্/তদিকে অভাষ্টপ্রদ বুষেশ্বর 
মামক লিঙ্গ আছেন। হে মুনে! মহাদেবের পশ্চিমে স্বন্দেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, 
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সেই লিঙ্গের পুজা করিলে মানবগণ আমার সালোক্য-লাভ করিয়া থাকেন। ২৫-২৬। 
সেই লিঙ্গের পার্খেই শাখেশখ্বর, বিশাখেশ্বর, নৈগমেয়েশ্বর এবং নন্দি প্রস্তুতি গণ- 
সমুহেরও বন্ছুতর লিঙ্গ আছেন, তাহাদিগকে দর্শন করিলে মানবগণ তন্তৎ সমান 
লোকে গমন করিয়! থাকে । ২৭-২৮। নন্দীশ্বরের পশ্চিগিদকে শিলাদেশ্বর লিজ 
আছেন, তিনি কুবুদ্ধি হরণ করেন, সেই স্থানেই মহাবলপ্রদ হিরণ্য।ক্ষেশ্বর আাছেন। 
ভাহার দক্ষিণে সর্বপ্রকার ম্থখগ্রদ অটুহাসাখ্য লিঙ্গ আছেন। তাহার উত্তরদিকে 
শুভপ্রদ প্রসন্নবদনেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন । ২৯-৩০। তাহাকে দর্শন করিলে 
ভক্তজন সততই প্রসন্নবদনে থাকে । তাহার ন্তরেই মানবগণের নৈর্্লা-প্রদ 
প্রদনেদনামক কুণ্ড আছে । অট্রহাসাখ্যলিঙ্গের পশ্চিমে মিত্র 'ও বরুণনামক লিঙ্গ 
আছেন, তাহার! ভক্তের পাঁপহরণ করেন, এবং তীহাকে নিজ লোকে স্থান প্রন 
করিয়। থাকেন । ৩১-৬২। আট্রহাসের নৈঝ তদিকে বুদ্ধবশিষ্টনামক লিঙ্গ আছেন, 
তাহার পুজা কহিলে মানবগণের মহদ্‌ জ্ঞান উত্পন্ন হয়। বশিষ্ঠেশের সমীপেই কৃষে- 
শ্বর পিন আাঁছেন, তিনি বিষুঃলোক প্রদ!ন করেন। তাহার দক্ষিণে যাজ্ক্যবক্েশ্বর লিগ 
আছেন, তিনি ব্রঙ্গাতেজঃ বদ্ধীন করিয়! থাকেন। ৩১-৩৭। তাহার পশ্চাদূভাগে 
ভক্তিবদ্ধণ প্রহলাদেশ্বরের পুজ্জ! করিবে । তাহার পূর্বদিকে, ভক্তগণের অনুগ্রহ 
কমনায় স্বয়ং শিব যাহাতে লীন হইয়াছিলেন, সেই শ্বলীনেশ্বর আছেন, মানবধগণ 
যত্তপূর্বিক ভীহ!র পুজা করিবে, পরমানন্দাভিলাষা জ্ঞানী ব্যক্তিগণের ষে গতি- 
লাভ হয়, স্বলীনেশ্বর সন্নিধ!নে তন্মত্তাগ করিলে সেই গতিই লাভ হইয়! থাকে । 
৩1-5৬। স্বলীনেশ্ববের পুরোভাগে বৈরোচনেশ্বর লিঙ্গ আছেন এবং তাহারই 
উত্তরে মহাবলববদ্ধন নামক লিঙ্গ আছেন। সে স্থানেই সর্ববকা মপ্রদ বাণেশ্বর 
লিঙ্গ মাছেন। চন্দ্রেশ্বরের পূর্বদিকে গিগ্বেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাহার সেবা 
করিলে সমস্ত বি্ভালাভ হইয়া থকে । তীহারই দক্ষিণে মহাসিদ্ধিবিধায়ক বীরেশ্বর, 
লিঙ্গ আছেন, সেই স্থানে সর্ববদুঃখবিমোচনকারিণী বিকটানাম্সী দেবী আছেন, সেই 
স্থানই সন্বিসিদ্ধি-প্রদ পঞ্চমুদ্র নমক মহাপীঠ । ৩৭-৪০। তথায় মহামন্ত্র জপ করিলে 
সত্বর সিদ্ধিলাত হয়, সেই পীঠের বাযুকে!ণেই নগরেশ্বব নামক লিঙ্গের পুক্ধা 
করিবে, ত।হার পুজা! করিলে অবিকল অশ্বমেধ-যজ্জের ফলত হয়। তাহারই 
ঈশানকোণে তির্ধ্যগযোনিনিবারক বালীশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন। ৪১-৪২। 
তাহার উত্তরে মহাপাপবিনাশী স্থগ্রীবেশ্বর লিঙ্গ আছেন। সেই স্থানেই ব্রহ্ষচ্্য- 
ফলপ্রদ হনুমদীশ্বর এবং মহাবুদ্ধিপ্রদ জাম্ববতীশ্বর লিঙ্গ আছেন। গঙ্গার পশ্চিম 
তটে আশ্বিনেয়েশ্বর লিঙ্গদ্বয় আছেন, মানবগণ তাহাদের পুজা করিবে*। ৪৩-৪৪। 
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তাহারই উত্তরে গোছুগ্ধে পরিপূর্ণ ভদ্রহ্দনামক তীর্থ আছেন, বিধিপুর্ববক সহজ 
কপিলাধেম্ব দান কিলে যে ফল হয়, ভদ্র-হুদে স্রন করিলে মানব সেই ফলগ্রাপ্ত. 
হইয়া থাকে। যে দিন পূর্ণিমা-তিথি পুর্ববভা দ্রপদনক্ষত্রযুক্তা হয়, সেই দিন তথায় 
স্নান করিলে অশ্বমে. ফললাভ হইয়া থাকে, আর সেই হ্ুুদের পশ্চিম তীরে 
ভদ্রেশ্বরন'মক লিজ লাছেন, তাহাকে দর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, মানব শেই পুণ্য-. 
বলে গোলোক প্রাণ্ড হইয়। থাকে । হেমুনে! ভদ্রেশ্বরের দক্ষিণদিকে উপশাস্ত 
শিব আছেন, উহাকে স্পর্শ করিলে পরম শান্তিলাভ হয়। উপশান্ত শিবকে 
দর্শন করিলে শহজন্মা্জত পাপরাশি |বনস্ট হইয়া শ্রেয়োরাশি লাভ হইয়। থাকে। 
তাহার উত্তরদিকে যোনি১ক্র-নিবারক চক্রেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন, তাহারই উত্তরে 
মহাপুণ্য-বদ্ধন চক্রহুদ আে, মাঁনৰ ভক্তিপুর্ববক তথায় স্নান করিয়! চক্রেশ্বর-লিজের 
পুজ! করিলে অন্তে শিবলোকে গমন করিয়া থাকে । তীহারই নৈঞ্তিদিকে শুলে- 
শ্বর চাঁছেন, মানবগণ যত্রপুর্বক তাঠাঁকে দর্শন করিবে। ৪৫-৫২। পুরাকালে 
তথায় স্বানের জন্তা শুলগ্তস্ত হইয়াছিল, তাহাতেই সেই শুলেশ্বরের সম্মুখে একটা বৃহৎ 
হুদ উতপন্ন হইয়াছিল, ০ই হ্ুদে সান করিয়! শুলেশ্বরকে দর্শন করিলে) মানবগণ 

ংসারগহবর পরিত্য।/গকরত শিবলোকে গমন করি। থাকে । ৫৩-৫৪। তীহারই 
পুর্বদিকে নারদ কঠোর তপস্ঠ। করিয়াছিগেন এবং একটা লিঙ্গ স্থাপন ও একটা কু 
নিন্মাণ করিয়াছিলেন। সেই কুণ্ডে সান করিয়। নারদেশ্বরকে দর্শন করিলে, মনুয্য 
'মহাঘোর সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়, তাহার কোঁন সংশয় নাই। ৫৫৪-৫৬। 
নারদেশ্বরের পুর্বিদিকে অবভ্রাতকেশ্বর নামক লিজ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে 
মানব পাপসমুহ হইতে নির্্ক্ত হইয়। নিশ্মল-গতি লাভ করিয়া! থাকে । তাহারই 
সম্মুখ তাম্রকুঙ্ আছে, তথায় স্নান করিলে আর গর্ভভোগ হয় না। তাহারই 
'বায়ুকোণে বিস্বহারী গণাধ্যক্ষ আছেন, এবং সেই স্থানেই বিসষ্বহর-কুণ্ডও আছে, 
তথায় সন করিলে মানবের কখন কোন বিদ্ব হয় না। সেই গণাধ্যক্ষের উত্তর 
দিকে অনারকেশ্বর লিঙ্গ এবং অনারক-কুণ্ড আছেন, সেই কুণ্টে নান করিয়। 
সেই লিঙ্গকে দর্শন করিলে কখন নরকে যাইতে হয় ন। তাহারই "উত্তরে রমণীয় 
বরণা-তটে বরণেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন, মহাপাশুপত অক্ষপাদ্র মুনি এই দেহেই' 
তথ।য় শ্বাখতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । ৫৭-৬১। তাহারই পশ্চিমে নির্বাণ ও 
কামপ্র শৈলেশ্বরনামক লিঙ্গ আছেন। শৈলেশ্বরের দক্ষিণে শাশ্বত সিদ্ধিপ্রদ 
কোটিশ্বর নামক লিজ আছেন। সেই স্থানে কে টিভীর্থস্ুদে স্নান করিয়া কোটাশ্বর 
লিঙ্গের পুঙ্গা করিলে মানব কোটি গোদানের ফল-লাভ করিয়া থাকে । ৬২-৬৩। 
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কোটাশ্বর লিঙ্গের অগ্রিকোণে মহাশ্মশ।ন-স্তন্ত আছে, দেই স্তস্তে উমার সহিত মহেশ্বর 
সতত বাস করিয়। থাকেন, মানব সেই স্তন্তকে অলঙ্কত করিলে পরমপদ 
লাভ করিয়। থাকে । সেই স্থানেই কপালেশবণ নামক লিঙ্গের সন্নিকটে কপালমোচন 
তীর্থ আছে, তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধ-যজ্কের ফল-লাভ হয়। সেই:তীর্থের উত্তরেই 
ধণমোচনতীর্থ আছে, তথায় সান করিলে মানব খণ হইতে মুক্ত হইয়! থাকে। 
সেই স্থানেই অঙারকেশ্বর লিজ এবং অঙ্গ রক-কু€ আছেন, সেই কুণডে স্ম।ন করিয়া 
সেই লিঙ্গকে দর্শন করিলে ম/নব আর পুনরায় গর্ভযন্ত্রণ সহ করে না। মজলবার- 
যুক্ত চতুর্থাতে যে ব্যক্তি মেই কুণ্ডে সান করে, সে “খন ব্যাধিসমুহে অভিভূত বা 
ছুঃখী হয় ন1]। ৬৪-৬৮। তহুত্তরে জ্ঞানপ্রদ্দ বিশ্বকন্মেশ্বরনামকক লিঙ্গ আছেন। 
তাহারই দক্ষিণে শুভ মহামুণ্ডেশ্বর-লিঙ্গ ও শুভোদকনামক কূপ মাছ্েন, মানবগণ 
তথায় অবশ্বু মান করিবে। সেই স্থানেই আমি মুগুময়ী মাল! নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলাম, তাহাতে তথ।য় মহামুণ্ডানান্নী দেবা উতপন্ন হইয়াহছিলেন, তিনি পাপ হরণ 
করিয়া থাকেন, সেই খটাজগও রাখিয়াছিল!ম, তাহাতে তথায় খটাঙ্গেখর নামক 
লিঙ্গও হইয়াছেন। ৬৯-৭১। তাহাকে দর্শন করিলে মানব নিস্পাপ হহয়। থাকে । 
তাহার দক্ষিণে ভুননেশ্বরনমক লিঙ্গ এবং ভুপনেশ্বর-কুণ্ড আছেন, মানব দেই 
কুণ্ডে স্নান করিলে ভুবনেশ্বর হয়। তাহার দক্ষিণে বিমলেশবর লিঙ্গ এবং বিমলোদক 
কুণ্ড আছেন, সেই কুণ্ডে স্নান করিয়! বিমলেশ্বরকে দর্শন করিলে মান? খিমল হইয়। 
থাকে । সেই স্থানেই ত্র্যম্বকনাম₹ পাশুপত, সিদ্ধিলাভকরত এই দেহেই কুদ্র- 
লোকে গমন কগিয়াছিল। তাহ'রই পশ্চিংম অতীব প্ুণ্যপ্রদ ভূঙগুর আয়তন, বিধি- 
পূর্ববক তথায় লিন পুজ। করিলে শিবলোকে গমন কর যায়। তাহার দক্ষিণে নহ! 
শুভ ফলপ্রদ শুভেম্বর নামক লিঙ্গ সাছেন, তথায় মহাতপ। এবং পাশুপও কপিল. 
মুনি পিদ্ধিলাস্ত করিয়াছিলেন। তথ।য় কপিলেশ্বরের সন্নিকটে একটা রমণ।য় গুহ! 
আছে, যে ব্যক্তি সেই গুহায় প্রবেশ করে, তাহাকে আর গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় 
না। সেই স্থানেই বাজিমেধ-ফল প্রাদ বজ্ঞোদ ন/মক কৃপ আছে। প্রণত্রধরূপ ও 
আদিবর্ণময়াত্মক নাদেশ্বর লিজ মত্খ্যোদরীর উগ্তরকূলে অবস্থান করিতেছেন, সেই 
নাদেশ্বর আমিই । নাদেশ্বনই পরমত্রন্ম, নাদেশ্বরই পরম গতি, নাদেশ্বরই পরম 
স্থান এবং তিনি দুংখময় সংসার হইতে মোচন করিয়। থাকেন । ৭২-৮০। কখন 
কখন জাহ্বীদেবী সেই লিঙ্গকে দর্শন করিতে গিয়। থাকেন, মতস্যোদরীর কথা'ত 
পুর্বেবেই বলিয়াছিৎ ব্হুতর পুণ্যে তথায় স্নান করিতে পারা যাঁয়। গঙ্জ। যখন 
মতস্টোদরীর সহিত মিলিয়৷ পশ্চিমে কপিলেশ্বরের নিকট আগসন , করেন, হে 
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মহাদেবি! তখন অতি দুর্লভযোগ হইয়। খাঁকে | ৮১-৮২। কপিলেশ্বরের উত্তর- 


দিকে উদ্দালকেশ্বর লিগ আছেন, উহাকে দর্শন করিলে দকলেই পরম দিদ্ধিলাভ 
করিয়! থাকে । তীহার উত্তরে সর্ববার্থ-সিদ্ধিপ্রদ বাঞ্কুণীশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। 
বান্কুলীশ্বরের দক্ষিণে কৌন্তুভেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাঁহার পুঙ্গা করিলে মানব কখন 
রত্বহীন হয় 1 তাহার দক্ষিণে শস্ত কর্ণেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, অগ্যাপিও সাধক 
তাহার সেবায় পরম জ্ঞানলাভ করিয়! থাকে। পুর্নেবাক্ত গুহাব-দ্বারে অঘোরেশ্বর- 
ণিগ আাছেন এবং তাহার উত্তবে বাঁজিমেধ.ফলপ্রদ অঘোরোদক নাক কুপ 
আছে। তথায় গর্গেখর এবং দমনেখর নামক ছুইটী লিগ আছেন। সেই স্থানেই 
গর্গ ও দমন উভয়েই এই দেহে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই লিঙরয়ের পুজা 
করিলে বাঞ্ছিত সিদ্ধি লাভ হইয়া! থাকে 1 ৮৩-৮৮। ভীহাদেরই দক্ষিণে রুদ্রীবাম 
শামক মহাকুণ্ড আছে, তথায় রুদ্রেশ্বরের পুস1 করিলে কোটি রুদ্র পূর্জার ফললাভ 
হয়! হে অপর্ণে! যখন চতুর্দশী আদ্রানক্ষতরযুক্ত হয়, তখন অতি পুণ্যতগ-যোগ 
হইয়। থাকে, সেই দমন দেই ৫ুণে স্নান করিলে মহাকল লাভ হইয়। থাকে ।৮৯- 
৯৩) মানব রুদ্রকুও মান করত কুপ্রেখ্বরকে দর্শন করিলে যে কোন স্থানে মৃত 
হইয়াও ক্ুদ্রলোকে গমন করে। রুদ্রেশ্বরের নৈখ'ঙদিকে মহালর নামক লি 
আছেন, তাহারই সম্মুখে পিতৃকুপ জাছে, তাহ! পিভৃগণের পরম মালয় । ৯১-৯২। 
মানব তথায় শ্রান্ধ করিয়| সেই কুপমধ্যে পিণুনিক্ষেপ করিবে, তাহাতে সে এক- 
বিংশ পুরুষের সহিত রুদ্রলোকে গমন করিবে। সেই স্থানেই বৈতরণী নান্গা 
নীঘিকা আছে) হে দেবি ! যানব তথায় ক্লান করিলে, শরক্ে গমন করে না।৯০-৯৪। 
রুত্রুণ্ডের পশ্চিমে বৃহস্পতীম্বর লিগ আাছেন, পুষ্যানক্ষপ্রযুক্ত গুরুবাঁসরে তাঁহ।কে 
দর্শন করিলে দিব্যরাণী লান হইয়া থাকে। রুদ্রাবাসরে দক্ষিণে কামেশ্বর-লিঈ 
আছেন, তহারই দক্ষিণ্দকে যে মহ!কুণ্ড আছে, তাহাতে স্নান করিলে অভিলফিত 
বিষয় দিদ্ধি হয়। ৯৫-৯৬। চৈত্রম(সের শুক্লাত্রয়োদশীতে তথাকার যাত্র। অতি শুভ- 
্রদা। কামেশ্বরের পূর্বদিকে নল-কুবর'লিঙ্গ আছেন। তীহারই সম্মুখে ধন-ধান্য- 
ম্্ধিপ্রদ অতি পবিত্র কূপ মাছে। নলকৃবের পূর্বদিকে সৃধ্যেশ্বর ও চন্দ্রেশ্বর 
নামক দুইটা লিল আছেন, তাহার! পুগিত হইয়া অভ্ঞানান্ধক।ররাশি হরণ করিয়। 
থাকেন। তাহাদের দক্ষিণে অপবকেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন করিলে 
মোহ বিনাশ হয়। ১৭-৯৯। সেই স্থানেই মহাসিদ্ধিসমর্পক সিঞ্ধীশ্বর নামক এবং 
মণ্ডলেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। কামকুণ্ডের পূর্বদিকে সমৃত্ধি প্রদ চাবনেশ্বর-পিজ 
আছেন। এবং সেই স্থানেই রাজসৃয়ফলপ্রদ সনকেশ্খর নামক লিজ আছেন। 
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বিলিন তাহারই পশ্চাতে যোগসিন্ধিকৃ সনতুকুম।র-লিঙ্গ আছেন। 
তীঁহার উত্তরে পরম জ্ঞান প্র সনন্দেশ্বর-লিঙ্গ আছেন। তীহার দক্ষিণে আঁ্তীশ্বর 
নামক লিল আছেন, তীহ।কে দর্শন করিলে গোমের ফল-লাভ হয়। তাহার 
দক্ষিণে পুণাজনক পঞ্চশিখেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। তাহার পশ্চিমদিকে 
পুণ্যবদ্ধীন মার্কগেয় হুদ আছে, মানব সেই হদে নান করিলে আর কি শোক. 
গ্রস্ত. হয় ? ১০২-১০৪। তথায় ম্লান ও দান অক্ষয় পুণ্যপ্রদ হইয়! থাকে। 
তাহারই উত্তরে সমস্ত সিহ্ধগণ-কর্তৃক পুজ্িত কুণ্ডেশ্বর নামক লিগ আছেন, 
পাশুপত-দীক্ষা-গ্রচণকরত দ্বাদশবগুদর তপশ্া। করিলে বে ফল*লাভ হয়, কু্েশ্বর 
দর্শন করিলে মানব সেই ফল-লাভ কবিয়া থাকে | ১০৫-১০৬। মার্কগেেয়-হুদের 
পর্ববদিকে শাঞ্চিলোশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন এবং তাহার পশ্চিমে চগ্ডেশ্বর আছেন; 
সূর্যা গ্রহণ-সময়ে প্লানাদিতে যে পাপনন্ট হয়, তাহাকে দর্শন করিলেও নেই পাপ 
বিনষ্ট হইয়া থাকে । কপালেশ্বরের দক্ষিণে শ্রীকখ নামক কুণ্ড আছে; মানব 
সেই কুণ্ডে কান করিলে লক্ষমীর কৃপায় দাশ হইয়। থাকে । ১০৭-১০৮। সেই 
কুণ্েরই সন্নিকটে মহালঙ্ষ্মাশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। সেই কুণ্ে স্নান করিয়! 
তাহাকে দর্শন করিলে মানব চামর্হস্ত-দিব্যস্্ীগণ-কর্তৃক বীজিত হইয়া থাকে। 
দেবগণ যখন স্্রীগণ বেষিত হইয়। মতস্যোদরীতে আগমন করেন, তখন তীহার! 
সেই স্থনি দিয়াই সুখে গতায়াত করিয়! থাকেন, এই জন্যই সেই স্থানের নাম 
“স্বর্গবার।” সেই কুণ্ডের দরক্ষিণ-ভাগে ব্রঙগপদ প্রদ-লিঙ্গ মাছেন। ১০৯-১১১। 
এবং লেই স্থানেই গায় ত্রীশ্বর ও সাবিত্রীশ্বর নামে ছুইট্য লিম্ব আছেন, মানবগণ 
যত্বপূর্ববক তাহাদের পুজা করিবে। মত্স্যোদরীর রমণীয় তটে সভ্যবতীশ্বর ম্মমক 
লিঙ্গ আছেন। গায়ত্রীশ্বর ও সানিত্রীশ্বরের পুরিদিকে তপঃশ্রীবর্ধক লিঙ্গ 
জাছেন। লক্ষমীশ্বরের পৃর্ণবদকে উগ্সেম্বর নামক মহালিজ আছেন; মানব, 
তাহার পুর্স! করিলে জাতিম্মর হইয়া থাকে। তীহারই দক্ষিণে উগ্রকৃণ্ড আছে; 
তাহাতে স্নান করিলে কনখলে স্ানাপেক্ষা অধিক পুণ্য-লত হয়। সই লিঙ্গের 
পশ্চিমে করবীরেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তীহ!কে দর্শন করিলে মাঁনবগণের রোগ- 
ক্ষয় হইয়। থাকে । ১১২-১১৫। তীহার বায়ুকাণে পাপনাশন মরীচীশ্বর 
নামক লিঙ্গ ও মরীচিকুণ্ড আছেন এবং তাহারই পশ্চাদ্ভাগে চন্দ্রকুণ্ড এবং 
চন্দ্রেশ্বর-লিনগ আছেন। ইন্দ্রেশ্বরের দক্ষণদিকে কর্কোটপুক্ষরিণী আছে, তথায় 
স্নান করিয়া কর্কেটেশ্বরকে দর্শন করিলে নাগগণের উপর আধিপত্য লাভ হয়, 
তাহার লন্দেহ নাই। তাহার পশ্চদ্তাগে ব্রশ্গাছত্যাভারী দৃমিচগ্ডেশ্বর নামক লিজ 


৯১৯ ূ কাশীধ্ড।  [পিগুনবতিততম অধ্যা 





আছেন। ১১৬-১১৮। তীহার দক্ষিণে রদ্রলোক-ফলগ্রদ মহাকুখ আছে, . সেই 
কুখ্ডেরই পশ্চিমদিকে অশ্ীশ্বর নামক লিজ আছেন, তীহারই পুর্ণবদিকে অমিলোক- 
প্রদ আগ্নেয়কুণ্ড আছে। তাহার দক্ষিণে জার একটা কুণ্ড আছে, সেই কুগ্ে 
স্নান করিলে মানব পূর্রবপুরুষগণের সহিত স্বর্গে বাঁ করিয়। থাকে । তাহার 
পুধিদিকে চক্্রলোকপ্রদ বালচন্দ্রেখর নামক লিঙ্গ আছেন। ১১৯-১২১। বাল- 
চক্দ্েশ্বরের চতুদ্দিকে গণসমুহ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বতরই লিঙ্গ আছেন, তীহাদ্দিগরকে 
দর্শন করিলে গাণপত্য-পদ লাভ. হইয়া থাকে । বালচন্দ্রেকখখরের সন্নিকটে পিতৃ- 
গণের একটা কুপ আছে, তথায় সান করিয়া! পিগুপ্রদাত। সপ্তপুক্রুষকে উদ্ধার 
করিয়া থাকে । সেই কুপের পূর্ববদিকে বিশ্বেশ্বর নামক পবিত্র লিঙ্গ আছেন। 
বিশ্বেশ্বরের পুর্বিদিকে বুদ্ধকালেশ্বর লিঙ্গ আছেন, তাহারই সম্মুখে সর্বপ্রকার 
রোগহারী কালোদ নামক কৃপ আছে, যে্ত্রীবা পুরুষ সেই কুপের জল পান 
করে, শতকোটি কল্লেও তাহাদের আর এজগতে প্রত্যাবর্থন হয় না। সেই 
জলপানে মানব জন্মবন্ধজনিত ভয় হইতে যুক্তিলাত করে। ১২২-১২৬। দেই 
কৃপে শিবভক্তগণ বাহ! দান করে, প্রলয়কালেও তাহার ক্ষয় হয় ন7া। সেই কূপের 
যাহার! জীর্ণেদ্ধার করে, তাহার! রুদ্রলোকে গমন করিয়! স্থখে বাস করিয়। 
থাকে । ১২৭-১২৮। কালেমশ্বরের দক্ষিণে অপম্ৃত্যুহারী মৃত্বীশ্বর নামক লিঙ্গ 
আছেন। কালকুপের উত্তরদিকে দক্ষেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। তাহার পুজ! 
করিলে সহত্্র অপরাধ নষ্ট হইয়! থাকে । ১২৯-১৩০। দক্ষেশ্বরের পূর্ববদ্দিকে 
মহাকালেশ্বর নামক মহ লিগ আছেন এবং তথায় মহাকু€ডও আছে, সেই কুগ্ডে 
স্নান 'করিয়| যে ব্যক্তি মহাকালেশ্বরের পৃঞ্জ! করে, তাহার এই চরাচর জগৎ পূজা 
করা হুয়। তাহার দৃক্ষিণে অস্তকেশ্বরকে দর্শন করিলে ধমভীতি থাকে না। ১৩১- 
৯৩২। তাহার দক্ষিণদিকে হস্তিপালেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন, তাহাকে দর্শন 
করিলে হস্তিদাীন-জনিত পুণা-লাভ হয়। সেই স্থানেই এরাবত-কুণ্ড এবং 
এরাবতেশ্বর-লিঙ্গ আছেন, মানৰ সেই লিঙ্গের পৃজ। করিয়। ধনধান্যসমৃদ্ধিভাগী 
হুইয়। থাকে । ১৩-১৩৪। তাহার দক্ষিণে শ্রম্সঃপ্রদ মালতীশ্বর-লিজ আছেন। 
হুল্তিপালেশ্বরের উত্তরদিকে জয়প্রদ জয়ন্তেশ্বর নামক লিঙ্গ আছেন। মহাঁকাল- 
কুণ্ডের উত্তরে বন্দীশ্বর নামক লিজ আছেন এবং সেই স্থানেই বারাণসীতে মহ!" 
গাঁপহারী বলিয়। বিখ্যাত বন্দিকুণ্ড আছে, তথায় স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় 
পুণ্য-লাভ হইয়| থাকে । সেই স্থানেই ধরন্থন্তরীশ্বর-লিঙ্গ এবং তন্নামক একটা কু 
জাছেন, সেই.লিঙন্ম নাম তুজেশ্বর এবং সেই কুণ্ডের নাঁম বৈতেম্বর । ১৩৫১৩৮। 


